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গুতৎসৎ। 
শ্রীমগ্তগব্দগীতারহস্য । 


অথব৷ 


কর্মধাগশাস্্র। 


"গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষা, মূলসংস্কত শ্লোক, ভাষ! অন্থবাদ, অর্থানির্ণানরজ্স 
টিগ্পনী, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের তুলনা, ইত্যাদি সহিত 


| লেখক 
বাল-গঙ্গাধর তিলক । 
অনুবাদক 
শ্বীজ্যোতিরিজ্নাথ ঠাকুর । 
তক্মাদসতঞ্চ সততং কার্কৃৎ কর্ম সমাচর । 


অসক্কো হ্যাচরন্‌ ক্র্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥. 
শীতাস্থু, ৩,১৯০ 


সন্বৎ ১৯৮১।] কলিকাতা ॥ ( সন ১৯২৪ খুঃ। 


মূল্য ৩২ টাকা। 


আদিব্রাহ্গসমাজ, ৫৫ আপার চিৎপুর রোড 
কিকাত! হইতে প্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক প্রকাশিত। 


৫৫, আপার চিৎপুর রোড কলিকান্ত। 
'আদিব্রান্গসমাজ যন্ত্রালয়ে 
শ্রীরণগোপাল চক্রবস্তী দ্বারা 


মুদ্রিত। 


11 1670 099০15৩৫105 0812955151১. 13, 11100 210 35 135 [01906 
508. 89521) 7১১66,0১০009, 01৮ 


॥ অথ নমর্পণম্‌ ॥ 


সপ িনিগেিপািপ 


গীতা্ঃ কক গন্ভীরঃ ব্যাখ্যাতঃ কবিভিঃ পুব! : 
আচা্্ৈর্ষশ্চ বহুধা কক মেহল্লবিষয়! মতিঃ 
তথাপি চাপলাদম্মি বন্ত,ং তং পুনরুদাতঃ ! 
শাস্কান্‌ সম্মুখীরুত্যা প্রত্বান্‌ নবোঃ সহোচিনৈহ ॥ 
তমাধ্যাঃ শ্রোতুমহন্তি কার্যাকাধ্য-দিদৃক্ষবঃ । 
এবং বিজ্ঞ্াপা স্থজলান্‌ কালিদসাক্ষরৈ; প্রিয়ৈঃ ॥ 
বালো গাঙ্গাধরিশ্চাহং তিলকান্বয়জো। দ্বিজঃ 1 
মন্থাবাস্ট্রে পুণ্যপুরে বসন্‌ শাণ্ডিল্যগোব্রভুৎ " 
শাকে মুন্যগ্লিবস্থভূ-সম্মিতে শালিবাহনে। 
অনুস্থত্য সতাং মার্গং স্মরংশ্চাপি বচো ক্ষ হবেঃ ॥ 
মপরেআস্থমিমং শ্রীশায় জনতাত্মনে 
অনেন আ্রীয়তাং দেবেো। ভগঝন্‌ পুরুষঃ প্রঃ ॥ 


যৎ কারোবে ষদশ্লাসি বজ্জুহোধি দদাসি যন্,' 
খন্তপস্যসি £্ীন্ের তৎকুরগ্য মদ্পণম্‌ & 


গীতাহু ৯. ২৭. 


অন্্বাদকের ভূমিক। 


লোকমান্য মহাত্মা তিলক তাহার প্রণীত প্গীতারহসা” বঙ্গতাষায় অনুবাদ 
করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিযস্বাছেন । 
তাহ।র অনুরোধক্রমে, বঙ্গবাসীর কল্যাণ-কামনায়, বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে,- 
অতীব ছুরূহ ও শ্রমসাধ্য হইলেও-_ আমি এই গুরুভার স্মেচ্ছাপুর্বক গ্রহণ 
করিয়াছিলাম । আমি অনুবাদ শেষ করিয়। উহা! তত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রমশঃ 
প্রকাশ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায়, এতদিনের পর উহা! গ্রস্থাকারে 
প্রকাশ করিক্৷া, আমার এই কঠিন ব্রত উদ্যাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি। কেবল 
একটা আক্ষেপ ব্রতিয়া গেল-_-এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকমলে 
স্বহস্তে সমর্পন করিতে পারিলাম না। তাহার পুর্বেহ তিনি ভারতবাসীকে 
শোকসাগরে ভাদাইয়। দিব্য ধামে চলিয়া গেলেন । 

ভগবদ্গীতার মাহাত্ম্য কীর্তন কর বাহুল্য । এমন উদার ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীতে 
আর একখথানিও নাই বলিলে অত্যুক্তি হর না। ইহা এত উদার যে, সকল 
ধন্মসম্প্রদায়ই এই "অমূল্য জহবালিযে। আপনার করিয়! লইঙ্াছে! . কতট! উদার, 
নিশ্নলিখিত শ্লোকেই তাহার পরিচয় পাকা! যায় £__ 

"যে ঘে। যাং ষাং তন্থুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয্াচ্চি তুমিচ্ছতি ] 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥৮ 

অর্থাৎ--“যে কোন ভক্ত শ্রন্ধাসহকারে যে কোন দেবতার অচ্চনা করিতে 
ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই অচল শ্রদ্ধ1 বিধান করি ।” 

" এমন গ্রন্থের ভাষ্যকার হওয়াও গৌরবের বিষয়। এইকপ গ্রন্থের ঘষে বন্থুতর 
ভাষ্য হইবে" তাভাতে আশ্চধ্য নাই। কিন্তু এ কথা বললে €বাধ হয় ওতুযুক্তি 
হইরে ন। যে, কালিদাসের ভাষ্যকার যেরূপ মল্লিনাথ, মন্থাত্বা তিলকও সের 
জমদভগবদ্গীতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষ্যকার । * ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ র৷ 

“জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ বা ভক্তিতে প্রাধান্য দিয়াছেন, কেহ ক! 
সিক্স্যাসকে প্রাধান্য দিয়াছেন্। ভগবদ্গীতু। এই সমন্ডের সমন্বয় বলিলে অন্ধ্যন্তি 
হয় না । কিন্ত এই সমন্বয়সাখনের মুখ্য তাঁৎপ্রধ্যটা কি, তাইারই তিলক তাহার 


ঙ গীতারহ্স্য অথবা! কর্্মযোগশান্ত্র ৷ 


গীতারহস্যে ক্মাভাস দিয়াছেন। তীহার মতে, কর্ম গীতার মধ্য-বিন্দু- মুখ্য 
উদ্দেশ । ভগবান" অঞ্জুনকে সর্বতোভ'বে বুঝাইয়্াছেন যে, জ্ঞান ও ভক্কি, 
কন্মের পরিপন্থী নহে, পরস্ত কর্মের পরিপোঁধক ও সহায় ; জ্ঞান ও ভক্তি কন্মে 
গিয়া পরিসমাপ্ত হয় ও পরিণতি লাভ করে । এইভাবেই গীতাকার জ্ঞানযোগ, 
শক্তিযোগ ও কর্্নযোগের সমন্বরর করিয়াছেন । কর্ম্মই বে গীতার প্রধান কথ। 
তাহাতে সন্দেহ নাই,_-কেননা, অজ্ুনকে যুদ্ধকার্যে প্রবৃত্ত করাই শ্রীরুষের 
সুখ্য উদ্দেশ্য ছিল । শুধু “কর্ম করিবে” বলিলে ঠিক সমন্বয় হইত না) ভগবান 
বলিয়াছেন, যাহা স্বধর্ম-অন্ুমোদিত সেই কাজই অবশ্য কর্তব্য এবং ঈশ্বরের 
হবে কম্মের ফলাফল সমর্পণ করিয়া, নিষামভাবে ষে কর্ম কর! হয়, সেই কর্ম্মুই 
শ্রেয়। এইরূপ কথ বলাতেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বপ্র মাকৃক্ষপে সাধিত 
হইয়াছে । জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের . মাহাত্ম্য পৃথকভাবে কীর্তিত হইলেও, 
জ্ঞানভক্তিসমন্থিত কর্মীযোগের প্রাধানাই বে'গু়ভাবে গীতাতে স্চিত হইয়াছে, 
ইহাই মহাত্মা তিলক গীতার সমস্ত উক্তি হইতে দেখাইয়াছেন এবং এই মতের 
পোষকতায় সমস্ত শান্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়াছেন, এমন কি এই উদ্দেশ্যে বিদেশী 
শাস্্রকেও বাদ দেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রর এত কথ! আহ্ুসঙ্গিকক্রমে তীহার 
গ্রশ্থের মধ্যে আসিয়া পড়িপ্লাছে যে, একজন ষদ্দি মনোযোগসহকারে এই গ্রন্থ 
পাঠ করে, তাহার বেশ একটু শান্তরজ্ঞান জন্মে এবং সে হিন্দুধর্মের প্রকৃত মন্মগ্রহণ 
করিতে পারে । এই গ্রন্থ ব্রচনায় মহাআ্স। তিলকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য অধ্যবসাক্স 
ও কম্মশক্তি দেখিয়া বিন্রযস্তভ্ভিত ন1 হইয়! থাঁক1 বায় না। আরও আশ্চর্যের 
বিষয় এই, তিনি কারাগারে থাকিয়া বখন এই গ্রন্থ লিখিষাছিলেন তখন তাহার 
হাতের কাছে স্থতিসাহাষ্যকারী কোন গ্রন্থই ছিল না_-তিনি ইহার সমস্ত 
উপকরণই স্বকীয় পূর্বসঞ্চিত স্মৃতিভাগার হইতে গ্রহণ করিয়া রচনাকার্ধ্য 
সমাধ। করিয়াছিলেন । ধন্য তাহার স্থতিশ্ক্তি ! ধন্য তীহার প্রতিভ1 ! 

এই অঙ্থবাদগ্রস্থ মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হওয়ায়, আমর! জানি, অনেকের 
ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছিল । নানা অনিবার্য কারণে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তত্যন্য 
তাহাদের নিকট বিনীতভাবে ক্ষম! ভিক্ষা! করিতেছি । 

আর একট কথা এখানে বলা আবশ্যক । আমার স্লেহভাজন. ভ্রাতুষ্পুত্র 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমান ক্ষিতীন্দ্রনাথের সাহাব্য না পাইলে-_ 
“তিনি “গীতারহস্যের” পরিশিষ্টাংশ টীকাসমেত মূল ভগবদ্গীতার অনুবাদ না 
করিয়। দিলে এবং যত্রসহকারে স্মস্ত সুদ্রাঙ্কনকাধ্যের তন্বাবধান না৷ কখিলে, 
এই অন্থবাদ-গ্রস্থ প্রকাশ কর! অসম্ভব হইত। এইজন্য শ্রীমানকে অন্তরের 
সহিত আশীর্বাদ করিতেছি । গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনে আদিত্রাঙ্মনমান্জের . 
পশ্ডিত শীযুক্ত স্থরেশচন্ত্র পাংখ্য-বেদাস্তকীর্থ বিশেষ ফাহাধ্য করিক্াছেন। এই 
অবসরে তীহার নিকট রুতদজ্ঞত! প্রকাশ করিতেছি ।' 


অনুবাদকের ভূমিক!। ৭ 


পরিশেষে বক্তব্য, “গীতারহস্যের” এই বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া, এই রাষ্ট্র 
উনতিক চাঞ্চল্যের দিনে, যদি কাহার ও স্থির প্রঞ্জা লাভ হয়, যদি কাহারও অন্তরে 
অচল৷ ধশ্মবুদ্ধি নিফকাম কর্তবাবুদ্ধি জাগৃত হয় তাহা হইলে অ'মাদের শ্রম সার্থক 
হুহবে। 


রা 
শস্তিধাম [ শ্রীজ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর । 
ণই পৌষ ৯৩৩০ । 





প্রস্তাবন! | 


সাধুদের উচ্ছিষ্ট উক্তি আমার বাণী। 
জানি উহার ভেদ সত্য কি, আমি অভ্ঞানী ! 


উ্মন্তগবদগীতার উপর অনেক সংস্কৃতি ভাষ্য, টাকা এবং দেশী ভাষায় 
দর্ধমান্য ব্যাখ্যা আছে । এইরূপ অবস্থায় এই গ্রন্ত কেন প্রকাশ করিলাম্ড?- 
বদিও ইঠার কারণ গ্রন্থের আরস্তেই বলা হইয়াছে, তথাপি এমন কতকগুলি 
বিষয় রচিন্না গিয়াছে, যেগুলির, গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিচারে, উল্লেখ হইতে 
পারে নাই। প্র বিষয়গুলি প্রকট করিবার জনা প্রস্তাবন। ব্যতীত দ্বিতীয় 
স্থান নাই। ইহার মধ্যে সর্বপ্রথম বিষয় স্বয়ং এন্কাঁরসম্বন্ধীয়। 'পায় তেতাল্লিস 
বৎসর হইপ, আমার ভগবদগীন্তার * সহিত প্রথম পরিচয় হহয়াছিল। 
সন ১৮৭২ খুষ্টাব্দে আমার পুজনীয় পিতৃদেব অন্তিম রোগে আক্রাণ্ত হইয়া 
শব্াগত ছিলেন। সেই সময়ে তাহাকে ভগব্দগীতার ভাষাবিরৃতি নানক 
মহারাষ্্রাঘ টাক! শুনাহবার কার্যা আমি পাইয়াছিলাম। তখন, অর্থাৎ আমার 
যোণ বংসর বয়সে, গীতার , াবার্থ সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই। আরও, অল্প 
বয়সে মনে বে সংস্কার হয়, তাহা দুঢ় হইয়া যায়, এই কারণে সেই সময়ে 
ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে বে অনুরাগ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইয়া- 
ছিল। যখন সংস্থত ও ইংরাজী অধিক অভ্যস্ত হইল, তখন আমি গীতার 
কৃত ভাষ্য, এন্যানা টীকা এবং মারাঠী ও ইংরাজীতে লিখিত অনেক পণ্ডিতের 
মালোচনা সময়ে সমক্ষে পড়ি। কিন্ত এখন, মনে এক সংশয় উৎপন্ন হইল, 
এবং তাহ। দিন দিন বাড়িতেই লাগিল । সেই সংশয় এই, যে, ষে অজ্জুন 
নিজের স্বজনগণের সঙ্গে যৃদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুতর কুকর্ম্ম বুঝিয়৷ খিন্ন হইয়া 
গি়াছিলেন, সেই অজ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ষে গীতা বল! হইয়াছিল, 
সেই গীতাতে ব্রহ্জ্ঞানের দ্বারা বা তক্তি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির বিধির-_শুধু 
মোক্ষমার্গের-_বিচার কেন করা হইল? গীতার কোনও টাকাতে এই বিষয়ের 
বোগা উত্তুর সন্ধান করিয়। পাওয়া গেল না, এইজন্য এই সংশয় আরও দৃঢ় 
হইত চলিল। কে জানে যে আমারই মত অপর লোকদেরও এই সংশয়ই 
হয় নাই। কিন্ত টাকাগুলির উপরেই নির্ভর করিলে, টীকাকারদিগের প্রদণ্ত 
উত্তর সমাধানকারক মনে না করিলেও উহাকে ছাড়িয়৷ দ্বিতীয় উত্তর” 
মনেই আসে না। এই জন্যই আমি গীতার*সম্ত টাকা ও ভাষা সরাইয়। দূরে 
রাখিয়া দঈয়াছি; এ্রধং কেবল গীতারই স্বতন্ত্র বিচার পূর্বক অনেকবার 
পাঠ করিয্াছি। এইরূপ, করিলে পর, টীকাকারদিগের ব্যাখ্যা হইতে মুক্ত * 


সাধু তুকারামের এক অভঙ্গের তাব। 
ক 


রর গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্ ৷ 


শুইলাম এবং *এই জ্ঞান হইল যে গীত৷ নিবৃতিগ্রধান নহে; উহা কর্ম 
প্রধানই । অধিক আর বলিব কি, গীর্তাতে এক। “যোগ” শব্দই “কন্মযোগ+ 
'অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । মহাভারত, বেদাস্তস্ত্র, উপনিষত এবং বেদান্তশান্ত্রবিষয়ক 
অন্যান্য সংস্কৃত ও ইংরাজী গ্রস্থ অধ্যয়ন করিয়াও এই মতই দৃঢ় হইতে চলিয়- 
ছিল $ এবং নাধারণো এই বিষর প্রকাশ করিলে অধিক চর্চা হইবে এবং 
সত্য তত্ব নির্ণয়ে আরও সুবিধা হইবে, এই অভিপ্রায়ে চারপাচ স্থানে, এই 
বিধিয্েরই উপর ব্যাখ্যান দিক্ষাছি। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাথ্যান নাগপুরে জানুয়ারি 
সন ১৯*২তে হয় এবং দ্বিতীয় সন ১৯০৪ খুষ্টান্ে আগষ্টমা সে, করবীর ও সন্ষেশ্বর 
মঠের, জগছ্‌গুরু শ্ীণস্করাচার্যের নাজক্ঞাতে, তাহারই, উপস্থিতিতে, সন্বেশ্বর 
মঠে হইয়াছিল । সে সময়ে নাগপুরের ব্যাখ্যানের বিবরণও সংবাদপত্রসমূহে 
প্রকাশিত হইয়্াছিল। ইহ ব্যতীত, এই বিবেচনাতেই, বখন যথন সমস 
পাইতাম, তখন তখন কোন কোন বিদ্বান বন্ধুর সঙ্গে সময়ে সময়ে বাদ-বিবাদও 
কৰিয়াছি। এই বন্ধুগণের মধ্যে স্বর্গীপ্ শ্রীপতি বুবা ভিঙ্গাব্রকর ছিলেন। 
ইহার সহবামে ভাগবত সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রাকৃত গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছিল। এবং গীতারহপ্যে বার্ত কোন কোন বিষয় তো তাহার ও 
আমার বাদ-বিবাদেই পুর্বে নিশ্চিত হইয়া গি রা ৷ অত্যন্ত হঃখের [বিষয় যে, 
. তিনি এই গ্রন্থ দেখিতে পাইলেন না । ; এই প্রকারে এই মত স্থির 
হইয়াছে যে গীতার প্রতিপান্য বিষয় ৮ এবং ই হা লিখির। গ্রস্থারারে 
প্রকাশ করিবার বিচার করিতেও অনেক বংসর কাটিয়। গিয়াছে । বর্তমান 
সময়ে যে নদস্ত ভাষা, টীক1 ও অনুবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে ষে গীতাতাতপর্যয 
স্বীকৃত হর নাই, কেবল তাহাই যদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করি, এবং প্রাচীন, 
টাকাকারদিগের “স্থরীকৃত তাৎপর্য কেন আমার গ্রাহ্য নভে, তাহার কার্গ না 
বলি, তাহ। হইলে খুবই সম্ভব ছিল যে লোকেরা যাহা একট। কিছু বুঝিতে 
থাকিবে_উহাদের ভ্রম হইবে । এবং সমস্ত টীকাকারদিগের মত সংগ্রহ 
, কৰির। তাহাদের কারণসহ অপূর্ণ5। দেখাইর। দে ওয়, এবং অন্য ধর্ম ও তত্ব 
জ্ঞানের সঙ্গে গীতাধন্দ্বের তুলনা করা এব্ুপ কোন সাধারণ কার্ধা ছিল না যে, 
'শীন্র শীত্র চটপট হইতে পারে। অতএব বদিও আমার বন্ধু আযুত দাজী 
সাহেব খরে এবং দাদাসাগ্েক খাপর্ডে কিছু পূর্বেই ইহা প্রকাশ করিয়া 
*দিয়াছিলেন যে, আমি গীতার উপর এক নুতন গ্রস্থ' শীঘ্রই প্রকাশ কুরিব 
তথাপি গ্রন্থ লিখিবার কাধ্য এই,মনে করিয়া বিলম্ব করিয়াছিলাম যে, 'আমার 
নিক্ষট যে সামগ্রী আছে, তাহা! এখনও অনম্পূর্ণ । যখনু সন ১৯০৮ খুষ্টাবে 
শান্তি দিন্মা আমাকে মাগালেতে পাঠাইরা দিরাছিল, তখন এই গ্রন্থ 1লখিবার; 
আশা অনেক দুরে পুড়ির গিয়াছিল। * কিন্তু কিছুকাঁপ বাদে গ্রন্থ লিখিবার জন্য 
*মাবশ্যক পুস্তক প্রতৃতি সামগ্রী * পুনা হইতে 'আনাইবার . মন্থমতি যখন 


প্রস্তাবনা । ১১ 


গবর্ণমেন্টের অন্ুকম্পার পাওয়৷ গেল তখন সন ১৯১০-১১র শীতকালে ( সম্বৎ 
১৯৬৭ কার্তিক শুরু ১ হইতে চচত্র রুঁ্ ৩*শে র ভিতরে ) এই গ্রন্থের পাগ্ুলিপি 
(মুসবিদ। ) মাগডালের জেলখানায় সর্বপ্রথম লিখিত হইয়াছিল। আবার 
সময়ান্ুসারে যেমন যেমন বিচার করিতে লাগিলাম তেমনি তেমনি উহাতে 
কাটছাট হইতে লাগিল। সেই সময়ে, সমগ্র পুস্তক সেখানে না থাকিবার 
কারণে, কয়েক স্থানে অপুর্ণত। থাকিয়া গিক়াছিল। "এই অপূর্ণতা সেখান 
হইতে মুক্তিপাভের পর পুর্ণ তো৷ করিয়া পরইয়াছিই,' পরন্ত এখনও বল যয়ি না 
যে এই গ্রন্থ সর্ববাংশে পু হইয়া গিয়াছে । কারণ মোক্ষ ও নীতিধর্মের তত্ব 
গন তো আছেই ; তৎদক্ষেই উার সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিত 
এত বিস্ৃত আলোচন: করিয়াছেন যে, বাথ বিস্তার হইতে বীচির, ইহ! নির্ণর 
কর! অনেকবার কঠিন হইন্স। উঠে যে, , এই £ছাট গ্রন্থে কোন্‌ কোন্‌ বিবয়ের 
সমাবেশ করা যাম্ন । কিন্থ এখন*আমার অবস্থা কবির এই উক্তির অনুযায়ী 
হুইয়। গিয়াছে-_- 
বম-সেনাব বিমল ধ্বজা এখন “জরা” দৃষ্টিতে আসিছে। 
করিতে করিতে যুদ্ধ রোগেতে দেহ হারিতে চলিছে ॥ * 

এবং আমার সাংসারিক সহচরা ও পুরে চলির গিক্লাছেন। অতএব এখন এই 
গ্রন্থ ইহা মনে করিয়া প্রকাশ করিলাম যে, আমার ষে বিষ উপলব্ধ হইফ্লাছে, 
এবং যে বিচারসকল আমি করিয়াছি সেই সমস্ত লোকদিগেরও জ্ঞাত হুইয়] 
মাউক? আবার কোন-নাকোন “সমানধন্মী” এখন বা পরে উৎপন্ন হইয়। 
উ্তা পুর্ণ করিয়াই লহাবে। 

আরস্তেই ধলা আবশাক যে, যদিও "আমার এই মত মান্য নহে যে, 
সাঃঙগারক কন্মকে গৌণ অথবা ত্যাজ্ঞা ধরিয়া ব্রহ্গাজ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতি শুধু 
নিবৃত্ত প্রধান মোক্ষমার্গেরই নিরূপণ গীতাতে আছে ; তথাপি আমি এমন বলি 
'না বে, মোক্ষপ্রাপ্তির মার্গের আলোচনা ভগব্দগীতাতে মোটেই নাই । আমিও 
এই গ্রন্থে স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, গীতাশাস্ত্র অনুসারে এই জগতে প্রত্যেক মন্থযোর 
প্রথম কর্তবাই এই যে, সে পরমেশ্বরের শুদ্বস্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, উহা! দ্বারা 
ন্চিজের বুদ্ধিকে যতদুর পারে ততদূর, নির্মল ও পবিত্র করিয়। লইবে। কিন্ত 
ইহা কিছু গীতার মুখ্য বিষয় নচে। যুদ্ধের আরম্ভে অঞ্জুন এই কর্তব্যমোহে 
বাধা, পড়িয়াছিলেন সে বুন্ধ কর! কষত্রিগ্লের ধন্ম হইলই বা, কিন্তু কুলক্ষপর আদি 
ঘোর পাতক হইলে যে যুদ্ধ মোক্ষপ্রাপ্তিন্প খ্মাত্মকল্যাণের নাশ করিবে, নেই 


* মহারাষ্ট্র কবিবর্ধা মৌরোপস্তের আয্যার ভাৰ ! ইহার হিন্দী নিয়ে দিলাদ-_ 
বম-সেনা কীর্ণুবমল ধ্বঙ্গ। অব্জর দৃষ্টিমে আতী টছ। 
করতী হুঈ যুদ্ধ রোগে! সে দেহ ভারতী জাতী হৈ ॥ 


১২ .- গীতারহস্য অথধা কণ্মাযোগশান্ত্র ৷ 


যুদ্ধ কর! উচিত লা অন্ুচিত। অতএব আমায় এই অভিপ্রা্গ বেএ্োহুক্ 
কত্রিবার জনা শ্তদ্ধ বেদান্তের তিদ্বিতে কর্্বঅকর্মের এবং সঙ্গেসঙ্গেই মোক্ষের 
'উপাক্গসমূহের ও পূর্ণ বিচার করিয়া এই প্রকার স্থিপ্ন কর! হইয়াছে যে, এক তা 
কর্ম কথনও দুই হয় না এবং দ্বিতীয় উহ! ছাড়াও উচিত নহে, এবং বাসা সাকা 
কর্ম করিলেও কোমও পাপ লাগে না! এবং অস্তে উহ দ্বাপাই মোক্ষও লাভ হয়, 
গীতাতে সেই যুক্তিরই-_ জ্ঞানমূলক, ভক্তিপ্রধান কর্ম্মযোগেরই-_-প্রতিপাদন ঝর! 
হইয়াছে । কর্-অকর্মের বা! ধর্ম-অধর্ম্ের এই বিচারকেই আধুনিক নিন্ছক 
আধিতৌতিক পণ্ডিত নীতিশান্ত বলেন। সাধাক়ণ পদ্ধতি অন্ুপারে গীতার 
শ্লোকসমছের যথাক্রমে টীকা লিখিয়াও দেখানো যায় .ষে, এই বিচাব্র গীতাতে 
কি প্রকার করা হইয়াছে । কিন্তু বেদাস্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, কর্্মবিপাক, অথবা 
তক্তি প্রভৃতি শাস্ত্রের ষে অনেক বাদ অথবা প্রমেয়ের ভিত্তিতে গীতার কন্মষোগের 
প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এবং যাহার উত্লেখ কখনও কখনও খুবই সংক্ষিপ্তভাবে 
পাওয়া ষায়, সেই শাস্তীক সিদ্ধান্তসমূহের পূর্ববাবধিই জ্ঞান হওয়া ব্যতীত গীতার 
বিচারের সম্পৃ্ণ মন্ত্র সহসা ধ্যানে জন্মে না। এই জন্যই গীতাতে যে যে বিষয় 
অথব৷ দিদ্ধান্ত আসিয়াছে, সেগুলির শাস্ত্রীয় রীতিতে প্রকরণে বিভক্ত করিয়া, 
প্রধান প্রধান যুঁক্তগুলির সহিত গীতারহস্যে উহাদের প্রথমে সংক্ষেপে নিরূপণ 
করা হইয়াছে; আবার বর্তমান যুগের আলোচনাত্বক পদ্ধতি অনুসারে গীতার 
মুখ্য সিদ্ধাস্তসমূহের তুলনা অন্যান্য ধর্ম্বের ও তত্বজ্ঞানের পিদ্ধাস্তসমুহের সঙ্গে 
প্রসঙ্গান্সারে সংক্ষেপে করিয়া দেখানো হইয়াছে । এই পুস্তকের পূর্বাদ্ধে 
গীতারহস্য নামক যে নিবন্ধ আছে, তাহা! এই রীতিতে কর্ম্মযোগবিষয়ক এক- 
ক্ষুদ্র কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রস্থই বল! বাইতে পারে। যাহা হৌক; এই প্রকার সাধারণ 
নিরূপণে গীতার প্রত্যেক শ্লোকের সম্পূর্ণ বিচার হইতে পারে নাই। অতএব 
শেষে, গীতার প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ দিক্লাছি ) এবং ইহারই সঙ্গে সঙ্গে স্থানে 
স্থানে যথেষ্ট টিপ্পনী ও জুড়িয়! দিয়াছি, যাহাতে পূর্বাপর সন্দর্ভ পাঠকের বুদ্ধিতে 
ভালরূপ আসিয়া যাঁয় অথব৷ প্রাচীন টাঁকাকারগণ নিজ সম্প্রদায়ের সির্ধির জন্য 
গীতার শ্লোকগুলির ষে টানাবুনা করিয়াছেন, তাহা পাঠক বুঝিতে পারেন 
(গী, ৩, ১৭-১৯ ) ৬, ৩) ও ১৮. ২ )$ বা গীতারহস্যে যে সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে, 
তাহ। সহজেই জ্ঞাত হইয়া যায়) এবং ইহাও জ্ঞাত হইয়। বায় যে ইহাদের 
ষধ্যে কোন্‌ কোন্‌ সিন্ধান্ত গীতার সন্বাদাতআ্বক প্রণালী অনুসারে কোথাস্ত কোথায়. 
কি প্রকারে আসিয়াছে । ইহা নিঃসন্দেহ যে,.-এরূপ করিবার ফলে কোন কোন 
বিচংরু অবশ্য পুনরুক্ত হইয়াছে; কিন্তু গীতারহস্যের বিচার গীতার অনুবাদ হইতে 
পৃথক, এইজন্য রাখিতে হইয়াছে যে গীতারহস্োর তাতপর্যোর বিষয়ে লাধারণ 
, পাঠকদের যে ভ্রম আসিয়াছে, সেই ভ্রম অন্য রীতিতে সম্পূর্ণ দূর হইতে পারিত 
না। এই পদ্ধতিতে পূর্ব ইতিহাস *ও ভিত্তিলহ ইহী দেখাইবার সুবিধা হইয়!' 


প্রস্তাবন] । ১৩ 


গিয়াছে যে, বেদাস্ত, মীমাংস! ও ভক্তি প্রভৃতি বিষয়ক গীতার «সিদ্ধান্ত ভারত, 
সাংখ্যশান্্, বেদান্তসুত্র, উপনিষদ, এবং মীমাংসা প্রভৃতি মৃলগ্রন্থে কিরূপে এবং 
কোথায় আসিয়াছে। ইহা হইভে বলা সহজ হইয়াছে যে, সঙ্লযালমার্গ ও 
কর্মযোগমার্গেকি কি প্রভেদ আছে; এবং আন্যানা ধর্মমত ও তক্ষজ্ঞানের 
সঙ্গে গীতার তুলনা করিয়া ব্যবহারিক কর্ণদৃষ্টিতে গীতার মহত্বের উপযুক্ত 
নিরূপণ কর! সরল হইয়া গিরাছে। যদ্দি গীতার উপর অনেক প্রকার টাকা ন! 
লিখিত হইত, এবং নান! ব্যক্তি নানা প্রকারে গীতার নান! তাৎপর্য্যের গ্রতিপাদন 
না কত্রিতেন, তবে আমার নিজের গ্রন্থের সিদ্ধান্তের পোষক ও ভিত্তিতূত মূল 
সংস্কৃত ব্যাখা, স্থানে স্তানে উদ্ধৃত করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না । কিন্ত 
বর্তমান সময় অনা হইতেছে; লোকদের মনে এই সংশয় হইতে পাঁরিত যে 
আমি গীভার্থ অথব! সিদ্ধান্ত যাহ বলিয়াছি, তাহা ঠিক বা ঠিক নহে । এইজন্যই 
আমি সর্বত্র স্থলনির্দেশপুর্ব্বক * বলিয়া দিয়াছি যে, আমার প্রমাণ কি; এবং 
প্রধান প্রধান স্থলে তো মূল সংস্কত বচনই অস্ুবাদ সহ উদ্ধৃত ককিয্পা দিয়াছি। 
এতদ্বতীত সংস্কত বচন; উদ্ধৃত করিবার আরও এক প্রয়োজন আছে। তাহা 
এই যে, ইহাদের মধ্যে অনেক বচন, বেদাস্তগ্রন্থে সাধারণভাবে প্রমাণার্থ লওয়৷ 
হয়, অতএব এখানে পাঠকুদের এগুলির সহজেই জ্ঞান হইয়! যাইবে এবং ইহা 
দ্বার! পাঠক সিদ্ধান্তগুলিও ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন । কিন্তু ইহ! কি সম্ভব যে 
সরুল পাঠকই সংস্কৃতজ্ঞ হইবে! এইজন্য সমস্ত গ্রন্থ এই ধরণে রচিত হইয়াছে যে, 
যদি সংস্কৃতে অজ্ঞ পাঠক সংস্কৃত শ্লোক ছাড়িয়, কেবল ভাষাই পড়িয়া যায়, 
তবু অর্থে কোনও গোলমাল হইবে ন। এই কারণে সংস্কৃত প্লোকগুলির শবশ 
অনুবাদ ন| লিখিয়া অনেক স্থলে উহাদের কেবল সারাংশ দিয়াই চালাইতে 
হুইক্সাছে। কিন্ত মূল শ্লোক সর্বদাই উপরে রাখা হইস্মাছে, এই কারণে এই 
প্রণালীতে ভ্রম হইবার কোনও আতঙ্ক নাই | 
বলা হয় যে, কোহিনূর হীরা যখন ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে পৌঁছিল, তখন 
উহ্থাতে নুতন পপ্লকাটার” উহা! জন্য পুনরায় পালিস কর! হইয়াছিল) এবং 
ছুইবার পাঁজিস হইবার পর উহা আরও উজ্জ্বল হইয়া গেল। হীরার পক্ষে 
উপহুজ্ঞ এই ন্যায় সত্যরূপ বত্বের পক্ষেও প্রযুক্ত হইতে পারে। গীতার ধর্ম সত্য 
,ও অভয় বটে ? কিন্তু উহ! ষে সমরে এবং যে স্বরূপে বল হইস্াছিল, সেই দেশকাল 
প্রভৃতি পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমানের অনেক পার্থক্য হইয়৷ গিয়াছে ? এই কারণ 
এখন উহ্থার তেজ পূর্বের ন্যায় অনেকেরই, দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না। কোনগু 
কর্মের ভালমন্দ মানিবার পূর্বে, যে সময়ে “কর্ম কর! চাই, অথব। ন! কন্। চাই” 
এই পাধারগ প্রন্নধ গুরত্বপূর্ণ ঘন হইক্াছিব, সেই সমক্ষে গীত। বনপা! হইয়াছে; 
এই কানণে উহার, আবনকু অংশ্থ এন ,কোদ কোন. নোকের নিকট খঅনাবশ্যক 
গ্রভীত হন্ব। এবং ইঙ্কার উপদ্ষেও মিতৃতিদার্গাতর টাঁকাক্ষারবিগের - প্রলেপ 


১৪ গাতারহুস্য অথবা কম্মবোগশাস্ত্র : 


গীতার কম্ধবযোগ্নের বিচারকে আজকাল অনেকের পক্ষে ছুর্ববোধ্য করিয়া তুলি- 
য়্ছে। ইহ! ব্যতীত কোন কোন নবীন বিদ্বান বাক্তি ইহ! বুবিয়। গিয়াছেন 
এবে, আধুনিক কালে আধিভৌতিক জ্ঞানের পাশ্চাত্যদেশে যেবূপ কিছু বুদ্ধি 
হইয়াছে, সেই বুদ্ধির কারণে অধ্যাম্মশান্থ্ের ভিত্তিতে রচিত প্রাচীন কম্ধ্মষোগের 
বিচার বর্তমান কালের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা 
মনে করা ঠিক নহ্কেঃ এই বুদ্ধির শনাগর্ভত। দেখাইবার জনা গাতারহস্যের 
বিচাংর, গীতার সিদ্ধান্তপমূহের অন্ুরূপই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তও, 
স্থানে স্থানে সংক্ষেপে দিম্থাছি। বস্তত গীতার ধর্মঅধর্্ব বিচার এই তুলন! 
দ্বারা কিছু বেশী সুদৃঢ় হয় না; তথা।স আধুনিক, আবিন্ডোতিক শাস্ত্রের 
অশ্রুতপুর্ব বৃদ্ধি দ্বারা যাহার দৃষ্টি ঝলসিয়া পড়িরা গিয়াছে ; ম্গবা আজ- 
কালকার 'একদেশীয় শিক্ষাপদ্ধতির কারণে "মধিভৌতিক 'র্চাৎ বাত্য দৃষ্টি- 
তেই নীতিশান্ত্রের বিচার করা বীহাদের অভাস গড়িয়া! গিয়াছে, ভাহার। 
এই তুলনা দ্বারা এটুকু তো স্পষ্ট জ্ঞাত হইবেন দে মোক্ষধন্ম ৪ নীতি ছুই 
বিষয় আধিভৌতিক জ্ঞান হইতে ৫ 3 এবং তাহ'র! ইঠাক জানিতে পারিবেন 
যে, এই কারণেই প্রাচীন কালে আনাদের শাস্ত্রকীরগণ এই' ঝ্্িয়ে যে 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহার পরে দানবের জ্ঞানের গতি এখন পর্যাস্ত 
পৌছিতে পারে নাই; কেবল ইচাই নভে, কিছ পান্চাতা দেশেও অধ্যান্ম 
দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের বিচার এখন পর্্যস্ত চলিগ়াছে এবং 'এই 'সাধ্যাত্মিক গ্রন্থ- 
কারদের বিচার গীতাশান্তেত্র সিদ্ধান্তসমূহ হইতে বেশী ভিন্ন নহে । গীতা- 
রহস্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে যে তুলনাত্মক বিচাব্র আছে, তাহা হইতে এই 
বিষয় সুম্পষ্ট হইয়া যাইবে । কিন্তু এক বিষর অত্ান্ত ব্াপক হইতেছে, এই 
কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের ষে সারাংশ ধিভিন্ন স্থলে আমি দিয়াছি, 
তাভার সম্বন্ধে এখানে এটুকু বলা আবশ্যক্ক যে, গীতার্থ প্রতিপাদন' করাই 
আমার মুখ্য কাজ, অতএব গীতার সিদ্ধান্তসমৃহকে প্রমাণ মানিয়া পাশ্চাতা ' 
মতগুলির উল্লেখ আমি কেবল ইহাই দেখাইবার জন্য করিক্লাছি স্বে, এই 
1সদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে পাশ্চাতা নীতিশাস্ত্রজ্ঞদিগের অথবা পগ্ডিতদিগের 
সিদ্ধান্তের কোন্‌ পর্যান্ত মিল আছে। এবং, এই কাজ আমি এ* প্রণালীতে 
করিয়াছি যে, সাধারণ মারাঠী পাঠকদিগের নিকট উহার অর্থ বুঝিতে কোনও 
কষ্ট হইবে না। এখন ইহ। নির্কববাদ যে, এই দ্বইয়ের নধ্যে যে প্র ভেদ, 
আছে,_এবং আছেও অনেক-__অথবা এই .সিদ্ধান্তগুণির যে পূর্ণ উপপাদন 
বা ব্ঞ্টির আছে, তাহা জানিবার জন্য মূল পাশ্চাত্য গ্রস্থঈ দেখিতে 
হইবে। পাশ্চাত্য বিদ্বান বলেন যে, কর্ম-অকর্ম-বিবেক অথবা নীতিশাস্ত্রর 
উপর নিক্মমবন্ধ গ্রন্থ পর্বপ্রথমে গ্রীক তন্ববেতা অরিষ্টাট্ল্‌ লিখিয়াছেন। 
কিন্ত আমার মত এই যে, অরিষ্ট্লেরও পূর্বে, তাহা'র গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক. 


প্রস্তাবনা ॥ ১৫ 


ব্যাপক ও তাত্বিক দৃষ্টিতে, এই সকল প্রশ্নের বিচার মহাত্ারত ও গীতায়, 
হুইয়। গিয়াছিল; এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে গীতায় যে নীতিতত্ব প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে, তদ্্যতীত কোনও নীতিতত্ব এপর্যন্ত বাহির হয় নাই। “সন্ন্যাসী 
দ্িগের ন্যায় থাকিয়া তত্বজ্ঞানের আলোচনায় শান্তিতে দিন কাটানে। ভাল, 
অথব। নানাবিধ বাঁজকীর জল্পনা-কল্পনা করা ভাল,__-এই বিষয়ের যে. 
স্পষ্টব্যাখ্যা অরিষ্টট্ল্‌ করিয়াছেন, তাহা গীতাতে আছে; এবং সক্রেটিসের 
এই শতেরও গীতায় একপ্রকার সমাবেশ হইয়া গিরাঁছে যে, "মনুষ্য যাহা ক্লিছু 
পাপ করে, তাহা অজ্ঞান হইনতিই করে”। কারণ গীতার তে। ইহাই 1সন্ধান্ত- 
যে, ব্রহ্গজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি সম হইলে পর, মন্রষোর দ্বারা কোনও পাপ ভইতে 
পারে না। এপিক্যুবিয়ন এবং ষ্রোয়িক পম্ঠার আক পণ্ডিতদিগের এই ফ্র্থীও 
গীতা গ্রান্য বে, পুর্ণ অবস্থায় উপনাত জ্ঞানী পুরুষের খংবহারহ নীতিদৃষ্টিতে 
সকলের পক্ষে আদর্শস্বরূপে প্রম্থাণ ;* এবং এই পন্ভাবলম্বীগণ পরম জ্ঞানী 
পুরুষের বে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা গীতার স্তিত প্র অবস্থার বর্ণনার অনুরূপ । 
মিল, স্পেনের এবং কোৎ প্রভৃতি আধিভোতিকবাদীরা বলেন বে, নীতির পরা- 
কান্ত: অথব) কষ্টি ইভাই যে, প্রতোক মন্তুবাকে সমগ্র মানবজাতির ভিতার্থ 
উদ্যোগ কারতে হইবে ও গীতার বর্ণিত সেভ প্রাজ্ঞের সিব্বভূতাহতে ব্রতাঃ, এই 
বাতা লক্ষণে উষ্ত কষ্টিরও সমাবেশ ভইনা। গিয়াছে । কাণ্ট এবং শ্রীনের, 
নাতিশাস্ত্ের উপপত্ভিবিষ্পক "বং ইচ্ছা-স্বাতন্ত্রা সহ্বন্ধীর সিগান্ডও, উপানষদের 
জ্ঞানেব ভিত্তিতে গীতাতে আসিরাছে। ইহা অপেক্ষা ষদি গীতাতে আব 
বেশী কিছু ন! থাকিত, তাহা হহলেও উই। সব্বমান) হইক্সা। বাইত । কিন্তু 
প্লাঁত1 এইটুকুতেই সন্ষ্ট হন নাই) প্রত্যুত গীতা দেখাইরাছেন যে, নোক্ষ, 
শক্তি 'ও নীতিধর্ম্ের মধো আধিভোতিক গ্রন্থকারদের নিকট, মে বিরোধের 
আপি প্রতীত হয়, সে বিরোধ প্রকৃতু নহে ; এবং ইহাও দেখাইয়াছেন যে 
জ্ঞ$ন ও কন্দে সন্যাসমাগীদের বুদ্ধিতে যে বিরোধ প্রতিকূলে আসে, তাহাও 
ঠিক নভে ।, গীতা! দেখাইয়াছেন যে, ব্রক্ষবিদ্যার এবং ভক্তির যাহ। মূল তত্ব 
তাহাই নীতির ও সৎকর্্রও ভিত্তি; এবং এই বিষয়েরও নির্ণয় করিয়। দিয়া 
ছেন ষে, জ্ঞান, সন্ন্যাস, কর্ম ও ভক্তির বথাযথ মিলনে, ইহলোকে জীবনযাপনের 
কেশন্‌ মার্গ মনুষ্য স্বীকার করিবে । এই প্রকারে গীতাগ্রন্থ প্রধানত কর্্মষোগ- 
বিষয়ক হইতেছে, এবং এই জন্যই প্্রহ্মবিদ্যাস্তর্গত ( কর্ম) ষোগশাস্ত্র” এই 
নাষেন্টুমস্ত বৈদিক গ্রন্থ মধ্যে উহা অগ্রস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । গীতার বিষক়ে 
বল! হয় যে, “গীত। স্গীত1 কর্তব্যা কিমন্যৈই শাস্ত্রবিদ্তবৈঃ”__-এক গীতারুই 
সম্পূর্ণ অধ্যয়ন করাই ঘথেষ্ট ; অবশিষ্ট শান্্রসমূহের বৃথা আলোচনায় ফ্প কি? 
"গজ কথ কিছু মিথ্। নহে। অতএব যে লোকের হিন্দুধশ্্ ও নীতিশাস্ের "মূল- 

তত্বের সহিভ পরিচয় করিয়৷ লইতে হইবে, তীহাদের প্রতি আঁমি সবিনয় কিন্তু. 


১৬ গীতারহস্য অথব। কম্মযোগশাস্ত্র । 


আগ্রহ বপিতেছি যে, সর্বপ্রথম আপনি এই অপূর্ব গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। 
ইহার কারণ এই যে, ক্ষর-অক্ষর স্থপ্টির এরং ক্ষেত্র-ক্ষে্রজ্জের বিচারকানী ন্যায়, 
, মীমাংসা, উপনিষদ ও বেদান্ত প্রত্তৃতি প্রাচীন শাস্্ম সে সময়ে, ষতদুর সম্ভৰ 
ততটা, পূর্ণ অবস্থায় আসিয়াছিল ? 'এবং ইহার পরেই বৈদিক ণ্ম জ্ঞানমূলক 
ভক্তিপ্রধান এবং কর্মমফোগবিষয়ক চরম স্বরূপ প্রাঙ্ধ হয়; এবং বর্তমান 
কালে প্রচলিত বৈদিক ধর্মের মূলই গাতাতে প্রতিপাদিত হইৰার কারণে আমি 
বলিতে পারি যে, সংক্ষেপে কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধূপে আধুনিক হিন্দুধর্মের ' তত্ব 
বুঝাইবার জন্য গীতার তুলা দ্বিতীয় গ্রন্থ, সংস্কত সাহিত্যেই নাই । 

, উল্লিখিত বক্তব্য হইতে 'পাঠক সাধারণতঃ বুঝিতে পারিবেন যে, গীতা- 
রহস্যের বিচারের কি প্রকারের কোন্‌ ধরণ হইতেছে। গীতার উপর যে 
শাঙ্করভাষ্য আছে, তাহার .তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে পুরাতন টীকাকারদের 
অভিপ্রায়ের উল্লেখ আছে ; এই উল্লেখ হইতে জান। যাক যে, গীতার উপর পূর্বে 
সম্ভবতঃ কর্্মযোগ প্রধান টীকা ছিল । কিন্থ: এ সময়ে এই টীক! উপলব্ধ নাই ; 
অতএব ইহা! বলিতে কোনই ক্ষতি নাই যে, গীতার কর্্মযোগপ্রধান ও তুলনাত্মক 
বিচার ইহাই প্রথম ॥ ইহাতে কতকগুলি শ্লোকের অর্থ আজকালকার, 
টাকাতে প্রাপ্ত অর্থ হইতে ভিন্ন ; এবং এমন অনেক বিষয়ও বলা হইয়াছে যে, 
যাহা এ পর্যন্ত প্রাকৃত টীকাতে সবিস্তার কোথা ও' ছিল না । এই সকল বিষয় 
এবং ইহাদের উপপত্তি সকল যদিও আমি সংক্ষেপেই বলিয়াছি, তথাপি ষথাশক্কি 
সুস্পষ্ট ও স্থুবোধ্য রীতিতে বলিবার উদ্যোগে আমি কোনও বিষয় উঠাইয়া. 
রাখি নাই। এরূপ করিতে গিয়া যদিও কোথাও কোথাও দ্বিরক্তি হুইয়। 
গিয়াছে, তথাপি আমি উহার কোনই পরোয়। করি নাই ; এবং যে মকল শের 
অর্থ এ পধ্যন্ত ভাষাতে প্রচলিত পাই নাই, তাহাদের পধ্যায় শব্ধ উহাদের 
সঙ্গে সঙ্গেই অনেক স্থলে দিয়াছি। ইহ] ব্যতীত, এই বিষয়ে প্রধান 'প্রধাঁন 
সিদ্ধান্ত সারাংশরূপে স্থানে স্থানে, উপপাদন হইতে পৃথক করিয়া! দেখানো 
হইয়াছে। আৰবও, শাস্ত্রীয় ও গহনবিধয়সমূহের ৰিচার, অল্প শবে, করা সর্বদাই 
৩০ এবং এ বিষস্ের ভাবাও এখনও স্থির হস্ক নাই । অতএব আমি জানি যে, 

তঃ, দৃষ্টিদোষে অথব। অন্তান্ঠ কারণে আমার এই নূতন ধরণের আলোচনায় 
টা ছর্ষদধাভা, অপূর্ণতা এবং অন্ত কোন দোষ হয়ততা থাকির! গিক্কাছে। 
পরস্ত তগবাশ্দীতা পাঠকদের কিছু অপরিচিত নহে--উহ হিন্দুদের নিকট সম্পূর্ণ 
নূতন বস্ত নহে, বাহা। উহার কখনও দেখে নাই শুন নাই। এমন অনেক 
€সাক আছেন, বাহার দিত্য নিরমপূর্ব্বক ভগবাীতা পাঠ বকক্রেন, এবং এক্প 
ব্যক্তিও অল্প নাই, বাহার! ইহা শান্্ীয় দৃষ্টিতে অধ্যদ্রন করিযান্ে ক্বখনা 
কল্পিবেন। এইরূপ অধিকারী ব্যক্ষিদের নিকউ আমার এক প্রত এই সে). 
খন তাহাদের হাতে এই গ্রন্থ গ্ৌৌছিবে এবং হদি- তাহা এই পক্ষ একন 
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দোষ দেখেন, তবে তীভাব। রূপ করিয়া আমাকে তাহ! জানাবেন | এঈজন 
কাধংল আমি উহা বিচার করিব, এবং যণ্দ দ্বিতীয় স্বরণ প্রকাশ করিবার 
অআবপব আনে, তবে তাহাতে যথাযোগা সশোধন করা যাইবে । স্গুবতঃ 
কে5 কেহ মনে করেন যে, আমার কোন বিশেষ সহশ্রধায় আছে এবং 
সেই সম্প্রদায়ের পিদ্ধির জন্যই আমি গীতার, এক প্রকার বিশ অং 
কারতেছি। এইজন্য এস্থলে এইটুকু বল! আবশাক যে, £হই গীতারহস্য 7 
কোনও বাক্তিবিশেষ অথবা সন্প্রদায়ের উদ্দেশে লেখা »য় মাঈ। ভা 
বিবেচনায় গীতার মুল সংস্কত শ্লোকের যাহ। সরল আর্থ হয়, শাগাই ছাল 
লিখগাছি । এইকপ পরল অর্থ করিয়া দিলে_ এবং আজকাল মংস্কৃতির ছু 
বহুল প্রচার *ইবাৰ কারণে 'অনেকে বুঝিতে পাপিবেন থে, আন সরল 
কি না-মদ্দ ইচাতে কোন সাম্প্রবায়িক গদ্ধ আনিয়। মায়, তবে তাহ। গীহাখ, 
আমান নহে । অক্চুন ভগবানকে" বলিয়াছিলেন যে “মানাকে ঢই চার মাগ 
বলিরা ধাঁধায় ফেলি না, নি্চয়পুর্মক এমন একই মার্গ বল মাল! 
শ্রেরঙ্কর” (গী. ৩.২) ৫ ১)7 ইচা হইতে সুষ্পই বে গীতাঁতে কোন-না 
কোন একঈ বিশেষ মত প্রতিপন্ন হয়৷ চাই। মুল গীতারই আপ করিয়া, 
নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে মামার দেখিতে হইবে বে এ 'একহ বিশেব মত ।কপ্রকারঃ 
প্রথমাবধিই কোনও মত স্থির করিয়া আমার সেই মনের মার্গ গীতাব মিল 
হন ন|, এইজবা ম্মানাকে গীহার অর্থের টানাবুনা করিত তপু নাই সাত 
কথা, গীতার প্রক্ত রহপোর-_চাই সেই রগছদা কোনও সম্্বাণ্দর আঅগণা 
পল্ভার টক -শাভা গক্ষুদেব মধো প্রপার কলিগা, নগুব্ কত উ্ষ 
. অন্ুসার 'এট জ্ঞানযক্ঞ করিবার জনা আমি প্রবন্ধ হই হা আমার আলা 
এই ে, এই জ্ঞানধঙ্ছের পূর্ণ সিদ্ধির জনা, উপধে পুর: শাঈখ না কলা 
হইয়াছে, আমার দেশবন্ধু ও ধর্যবগু খুব আনে 55 তেই শি 
দবেন। 
প্রাচী টাকাকাবেরা গীতার ষে তাৎপর্য বাহির সলিফাদনত জাঙাতে কাব 
অ+মাব দন্াগ্নায়ী গীতারহস্যে ভেদ কেন হয়? এই তশাদর কারণ গা তারতশোর 
সবিন্তার ব্রা! হইয়"ছ । কিন্ত গীতার তাতপর্য সপ্দন্ধে যদ হম পকার নতঙ্রে 
হর্স, তথাপি গীঠার উপর যে নানা ভাষা ও টাকা আছে ওপগ পু ও শর্ত 
মানক্রালে গীতার যে হাষান্ুবাদ হইয়াছে, সেই সকল হত আম এই এ্রসু। 
লিখিঘ।র সময়ে অনানা বিষয় সবর্বব.ইী সনাহাসারে নেক অঙায়ভা পাত, 
যাছিও এই জনা ামি এদ সকতোর ০7) ততান্থ খা । কই প্রকাৰ্গ যে সক্প 
পাশ্চাতান্পণ হদিগেব গ্রস্থেব সিন্ধান্ত মামি স্থানে স্তানে উচগেগ করিসাকি 1215, 
দেব উপকাব শ্বীকাব করাণচাই । অপির কি, স দ.এই সচল গ্রচ্থের নাহাথ্য 
শী পাইতাম, তে এষ গ্রস্থ লৈথা যাইত কিনাতাগাতে সনেহ আছে। এই 
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জন্যই আমি প্রস্তাবনার আরস্তেই সাধু তুকা'রামের এই বাক্য লিখিয়া দিয়াছি__. 
,প্সাধুদের উচ্ছি উক্তি হইতেছে আমার বাণী।” সদাসর্বদা একতাবের 
উপযোগী অর্থাৎ জিকাল-অবাঁধিত ষে জ্ঞান, তাহার নির্ণরকারী গীতার ন্যায় 
গ্রন্থ হইতে কালভেদে মন্থৃধা যে নূতন নূতন স্দুত্তি প্রাপ্ত হইবে, তাহা কিছুই 
আশ্চর্য নহে। কারণ এইরূপ ব্যাপক গ্রন্থের তে! ইহাই ধর্মা। কিন্ত 
প্রাীন পণ্ডিতগণ এর গ্রন্থের উপর এতট! যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ফিছু 
ব্যর্থ হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গীতার যে অনুবাদ ইংরাজী এবং জর্ন্মন 
প্রভৃতি ফুরোপীয় ভাষায় করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধেও এই ন্যায়ই উপযোগী 
হইতেছে। এই অনুবাদ গীতার প্রায় প্রাচীন টীকাঁসমূহের ভিত্তিতেই কর! 
হয়। আবার কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্বতন্ত্র রীতিতে গীতার অর্থ করিবার 
উদ্যোগ আরম্ভ করিয়! দিয়াছেন। পরন্ খাটি (কর্ম-) যোগের তত্ব অথব! 
বৈদিক ধর্শরসম্প্রনায়ের ইতিহাস ভালরূপ বুঝিতে ন। পারিবার কারণে বা বহিরঙ- 
পরীক্ষার উপরই ইহাদের বিশেষ কচি থাকিবার কারণে অথব! এই প্রকারই 
অন্য কোন কারণে এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই বিচার অধিকতর অপূর্ণ এবং 
কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ্রান্ত পথপ্রদর্শক ও ভ্রমে পরিপুর্ণ। এখানে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের গীতাবিষয়ক গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত বিচার* করিবার অথবা! তাহাদের 
যাচাই করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাহারা যে মুখ্য প্রশ্ন উপস্থিত 
করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আমার যাহ! বক্তব্য তাঁহ! এই গ্রন্থের পরিশিষ্টপ্রক রণ 
আছে। কিন্তু এখানে গীতাবিষয়ক যে সকল ইংরাজী লেখ! ইদানীং আমার 
দৃষ্টিতে আসিয়াছে তাহার উল্লেখ কর! উচিত মনে হয়। প্রথম লেখা মিঃ ক্রক্সের। 
ক্রুক্প থিয়সাফিষ্টপন্থী, ইনি নিজের গীতাব্ষিযনক গ্রন্থে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, 
ভগবদশীতা৷ কর্ম্মযোগ প্রধান-_এবং ইনি নিজের ব্যাখ্যানেও এই মতই প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । দ্বিতীয় লেখা মাদ্রাজের মিঃ এম্‌, রাঁধারুষ্খম্এর ) ইহ! ক্ষুদ্র 
নিবন্ধবূপে আমেরিকার 'ার্ধরাস্রীর় নীতিশান্্রসন্বন্ধীয় ত্রৈমাসিক” প্রকাশিত 
হয় (জুলাই ১৯১১)। ইহাতে আতস্বাতন্ত্র ও নীতিধর্খ্ট এই ছুই বিষয়সন্বন্ধে 
গীত ও কান্টের সামা দেখানো হইদ্নাছে। আমার মতে এই সামা ইহা 
অপেক্ষাও কোথাও অধিক ব্যাপক; 'এবং ক্যাণ্ট অপেক্ষা গ্রীনেরর নৈতিক 
উপপত্তি গীতার সহিত কোথা 9 অধিক মিলে-জুলে। পরস্থ এই ছুই প্রশ্নের 
মীমাংস। যখন এই গ্রন্থে করাই হইয়াছে, তখন এখানে সেগুলির পুলকুক্তি 
আবশাক নাই। এই প্রকারই. পণ্ডিত সীতানাথ তব্বভূষণ কর্তৃক “কৃষ্ণ ও 
গীতা” নামক এক ইংরাক্ষী গ্রস্থও ইদানীং প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত," 
,পগ্ডিতজীর গীতাব্‌ উপর প্রদত্ত বারো! বাখ্যান আছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ 
পড়িলে যে কেহ জানিবে যে, তর্বভৃষণন্পীর অথবা মিঃ ক্রক্সের প্রতিপাঁদনে 
এবং আমান প্রতিপাদনে অনেক প্রভেদে আছে। আরও এই সকল লেখা 
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হইতে জাত হয় ষে, গীতাবিষয়ক আমার বিচার কিছু অপুর্ঘঘ নহে; এবং 
এই স্ুচিতুরও জ্ঞান হয় যে, গীার কর্মষোগের দিকে লোকদের দৃষ্টি 
অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতেছে । অতএব এখানে আমি এই সকল আধুনিক ' 
লেখক্দিগকে অভিনন্দন করিতেছি । 
এই গ্রন্থ মাগডালেতে লিখিয়! তো লওয়া হইপ্লাছিল, কিন্তু পেন্সিলে লেখ! 
হইমাছিল; এবং কাটা ছাটা ব্যতীত ইহাতে আরও অনেক নূতন সংশোধন 
কর! হইয়াছিল। এইজন্য সরকারের এখান হইতে ইহা ফিরিয়া আগিলে 
প্রেসে দিবার জন্য শুদ্ধ নকল করিবার প্রয়োজন হয়। এবং যর্দি এই কাজ 
আমারই উপর নির্ভর করিয়া ছাড়িয়। দেওয়া হইত, তবে ইহার প্রকাশে ,অ]ুরও 
না জানি কত সমক্ন লাগিয়া যাইত! পরন্ত শ্রীযুক্ত বামনগোপাল জোণী, 
নারায়ণরুষ্ণ গোগটে, রামকৃষ্ণ দত্তাত্রের়,পরাড়কর, রামকৃষ্ণ লদাশিব পিম্পুট কর, 
অগ্লাজী বিষু কুলকর্ণী প্রভৃতি সঙ্জনগণ এই কাধ্যে খুব উৎসাহের সাঁহত 
সহায়তা করেন; এইজন্য ইহাদের উপকার স্বীকার কর! চাই। এইরূপই 
জীধুত কৃষ্ণাজী প্রভাকর খাড়িলকর, এবং বিশেষতঃ বেদশাস্ত্রম্পন্ন দীক্ষিত 
কাশীনাথ শাস্ত্রী লেলে বোম্বাই হইতে এখানে আসিগ্া, গ্রন্থের হস্তলিখিত পুঁথি 
পড়িবার কষ্ট স্বীকার করেন এবং অনেক উপযুক্ত ও মম্মার্থহ্চক ইঙ্গিত 
দেন বাহার জন্য আমি ইহাদের নিকট খণী। আরও স্মরণ থাকে যেন, এই গ্রন্থে 
প্রতিপাদিত মত সম্বন্ধে দায়িত্ব আমারই | এই প্রকারে গ্রস্থ ছাপিবার যোগ) তে 
হইক্জা গেল, কিন্তু যুদ্ধের কারণে কাগজের অভাবের সন্বাবন। হইল ) বোস্বাইয়ের 
স্বদেশী কাগজের কারখানার মালিক মেসার্স “ডি, পদমজী এও সন”, আমার 
অভি প্রায় অন্থ্যায়ী তাল কাগজ যথাসময়ে প্রস্তুত করিয়া, এই অভাব, দূর করি- 
ল্ন। এই কারণে গীতাগ্রস্থ ছাপিবার জন্য ভাল স্বদেশী কাগজ পাওয়া. 
গিয়াছিল। কিন্ত গ্রন্থ আন্দাজ অপেক্ষা অনেক বাড়িয়! গেল, এইজন্য আবার 
'কাগজের অভাব পড়িল। এই অভাব পুনার পেপর মিলের মালিকগণ যদি 
দুর না করিতেন তবে আরও কয়েক মাস পর্যন্ত পাঠকদিগের গ্রস্থপ্রকাশের 
জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইত । অতএব উক্ত দ্বই কারখানার মালিকদিগকে . 
কেবল আমি নহে পাঠকও ধন্যবাদ দিবেন। এখন শেষে প্রুফ সংশোধনের, 
ফাজ বাকী রহিল; ইহ। শ্রীযুত রামকৃষ্ণ দত্বাত্রেয় পরাড়কর, বামকুষ্ণ সদাশিক, 
পিপুটকর* এবং শ্রীযুত হবি রঘ্ুনাথ ভাগবত স্বীকার করেন। ইহাতে 
স্থান স্থানে অন্যান্য গ্রস্থের ষে উল্লেখ কর! হইয়াছে, মুল গ্রন্থের সহিত সে 
সকল ঠিক ঠিক মিল করা এবং যদি কোন্ী অসম্পুর্ণতা” রহিয়া গেল, তাহা 
দেখাইনার কাজ শ্রীধুত রঘুনাথ ভাগবত একাকীই গ্রহণ করেন।, ইহাদের 
সহায়ত! ভিন্ন এই গ্রস্থ আমি এত শীঘ্র প্রকাশ করিতে পারিতাম না। "অতএব 
-আমি ইহাদের সকলকে ব্বদক় হইতে ধন্যবাদ দিতেছি।”*এখন রহিল ছাপানো, 


২০ গীতাঁরহস্য অথবা কর্মযোগশাজ্্র।  । 


ষাহ! 1টত্রশাল! “ছাপাখানার শবত্ব-ধিকারী সাবধানে সত্বর ছাপিতে স্বীকার 
করিয়। তদগ্রসারে এহ কারা পুণ কংসগা দিছেন ১ এই নিমিত্ত শেষে ইহার ও 
উপকার খ্বীকার করা আবশাক। (ক্ষত ফনল হইয়া গেলেও ফনল হইতে 
খমাশাঞজ প্রপ্তও করা, এং ভোজন।খীর মুখে পৌছানো পথ্যন্ত, যে প্রকার 
খ্মনক পোকের্‌ সহ্ারঙ। অপেক্ষা করে, সেইরূপই কতক অংশে খ্রস্থকারের _- 
অন্তত আমর অবন্ত।। অঙএব উক্ত প্রকারে ধাহার। আমার সহাযত। 
কাগয়াছেন-চাহ তাহাদের নাম এখানে আল্গুক, অথবা নাই আস্থক-__ 
তাহাকে আর একবার ধন্যবাদ দিয়। আমি এই প্রস্তাবন। সমাপ্ত করিতেছি । 
-গ্র্তাবণ। সনাপ্ত হ$ল । এখন যে বিষয়ের বিচারে অনেক বৎসর কাটিয়া 
বগয।হে, এখং খাগার নিত্য সহবাস ও চিগ্তনে মনের সমাধান হইয়। আনন্দ 
হহত, মেন বেব। বাজ গ্রন্থদপে হাত-ছ্থাড়। হইবে--ইহা! মননে করিয়া যদিও 
খাপাপ গনিত, তথাপি এই্টটুকুই সন্তোষ যে, এই বিচার-_শোধ হয় 
তে। ব্যাজ সন্ঠিত, অনাথ যেমনটা তেমনি পরবর্তী বংশের লোকদিগকে 
বাব জনা5 আম পাইগাছিলাম। অতএব বৈদিক ধর্খের, বাজগুচোর এই 
পর্শপাথর ক'ঠাপনিষপের “উত্ভিষ্ত ! জাগ্রত! প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত !” 
(ক.,৩,১৪)-ওঠ! জাগ! এবং (ভগবপ্রদর্ত) এই বর বুঝিরা লও-- 
এই মদ্ব দ্বারা আশাস্থল পাঠকদিগকে প্রেম পূর্বক সমর্পণ করিতেছি। 
প্রত্যক্ষ ভগবানেরই ইশা সুনিশ্চিত আশ্বাসবাক্য যে, ইহাতেই কর্ষ-অকন্মের 
সমস্ত বীন্গ আছে; এবং এই ধর্মের স্বল্প আচরণও বড় বড় সঙ্কট হইতে বাচাঁর়। 
ইহার অধিক আর কি চাই? সৃষ্টির “ন। করিলে কিছু হয় না”, এই নিক্পমের 
উপর দৃষ্টি দিয়া, তোমার নিফাম বুদ্ধিতে কর্মকর্তা হওয়া চাই, বস্‌ আর 
যাহা কিছু সমন্ত হইয়া! গেল। কেবল স্বার্থপর বুদ্ধিতে যে গৃহস্থ চন্তিতে 
চলিতে হ্বাগিয়। দাঢ়াহয়া গিয়াছে, তাহার সময় কাটাইবার জন্য, অথব! 
ংসার -যাগী প্রস্তত করিবার জনা, গীতা বল হয় নাই । মোক্ষদৃষ্টিতে সংসার- 
ক্ষর্ম কিপ্রকারে করবে তাহাবই বিধান দিবার জন্য, সংসারে মস্ুষ্যয়াত্রের 
ধরুত কর্তধা কি, তান্সিক দৃষ্টিতে সেই বিষয়ের উপদেশ দিবার জনাই তে 
শাঠাশান্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। অতএব আমার এইটুকুই মিনতি যে, পুব্ব 
».হতেই-িঠৃতি বয়নেই_ প্রত্যেক মনুষা গৃহস্থাশ্রমের অথবা সংসারের 
গুহ প্রাচীনখান্ন যত শীঘ্ধ সম্ভব, না বুৰিয়া যেন নীরব না৷ থাকেন। 2 


পুনা, ধিক বেশি 
স্বৎ ১৯৭২ বিং / 


র্‌ 


বাল গ্ঙ্নাধর তিলক । 


 শীভারছস্যের সাধারণ অন্ুক্রমণিক | 


বিষয় | 
মুখপুষ্ঠ! ॥ ৯৬৪ ৬৬৬ 
সমর্পণ। ০৪৩ ৩০ 
অন্থবাদকের ভূমিকা । 5৬০ 
প্রস্তাবনা । তব? 


গীতারহসোর সাধারণ অন্ুক্রমণিকা ।  *** 


গীতারহসে)র প্রীতোক প্রকরণের বিবয়সমূহের 'অনুক্রমণিকা। 


সংক্ষিপ্ত চিহ্বের ব্যাওরা, ইত্যান্দি। তত 
গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশা স্তর । টা 
গীতার বহিরঙ্গ পরীক্ষা । রি 


গীতার অনুবাদের উপোদঘাত। -** 


গীতার অধ্যায় সমূহের প্লোকশ বিবদ্ষানক্রমণিকা1। - 
.জীমত্তগবদগী তা-_-মুল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্লনী। 
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নীতারহস্যের প্রত্যেক প্রকরণের 
বিষয়সসুহের অনুক্রমণিকা । 


স্পট “এসপি 


প্রথম প্রকরণ--বিষয়প্রবেশ ৷ 


শ্রীমস্ভগবদগীতার যোগ্যতা--গীতার অধ্যায়পরিসমাপ্তিস্থচক সংকল্প _গীতা 
শব্দের মর্থ _অন্তান্ত গীতার বর্ণনা, এবং উহাদের এবং যোগবাশিষ্ঠ আ্বাদির 
গৌণতা। -গ্রস্থপরীক্ষার ভেদ - ভগবদগীতার আধুনিক বৃহিরঙ্গপরীক্ষক-__মহা- 
ভারত প্রণেতার ব্যাখ্যাত গীতাতাৎপর্ন্য -প্রস্থানত্রয়ী এবং তাহার উপর 
সাপ্প্রদাগ্গিক ভাব্য-_-এতদন্থযা়ী গাঁতার তাৎপর্য _শ্রীশঙ্ক রাচাধ্য-_মধুন্দন-__ 
তন্বমসি--পৈশাচভাষায _বামানুজাচাধ্য-__মধবাচর্ধয-_ বল্পভাচাধ্য-_ নিশ্বার্ক-_ 
শ্রীধরস্বামী__জ্ঞানেশ্বর সকলের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-- সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি ছাড়িয়। 
গ্রন্থের তাতৎপর্ষ বাহির ককিবার প্রণালী --পাশ্প্রদাপ্িক দৃর্টিতে উহার উপেক্ষ1-- 
গীতার উপক্রম ও উপমংহার-পরম্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্ঘসমূহের ঝগড়া এবং তাহার 
ফলে কর্তবাধর্মমোহ _ইহার নিবারণার্থ গীতার উপদেশ । *** পৃ, ১-২৯। 


দ্বিতীষ প্রকরণ-_কণ্মজিজ্ঞাস | 


কর্তবামুড়তার ছুই ইংরাজী উদ্াহরণ--এই দৃষ্টিতে মহাভারতের মহত্ব__" 
অহিংসাধন্দ ও তাহার অপবাদ--ক্ষম। ও তাহার অপবাদ--আমাদের শাস্ত্রের 
সত্যান্‌ হবিবেক-_-ইংরাজী নীতিশান্ত্রের বিবেকের সঙ্গে উহার, তুলনা-_আমা- 
দের শান্ত্রকারদের দৃষ্টির শ্রেষ্ঠত। ও মহত্ব-_ প্রতি জ্ঞাপালন ও তাহার নর্্যাদা-_ 
অস্ত ও তাহার অপবাদ-মৃত্যু অপেক্ষা বাচিয়। থাকা শ্রেযস্কর+ ইহার অপবাদ 
-_আত্মরক্ষ]_মাতা, পিতা, গুরু প্রভৃতি পুজ্য পুরুষদের সম্বন্ধে কর্তব্য ও 
তাহার অপবাদ--কাম," ক্রোধ ও লোভের নিগ্রহের তারতম্য--ধৈর্যা 'আদি 
সণের অৰসর এবং দেশ-কাল আদি মর্ধ্যাদ।--আচারের তারতম্য--ধন্ম-অধন্মের 
সুপ্তা ও গীতার অপূর্ববত! | 2 - পৃ. ৩০-৫২। 
তৃতীয় প্রকরণ--কম্মযোগশাস্ত্র ৷ 

কর্মমজিজ্ঞাসার মহত্ব, গীতার প্রথম অধ্যায় ও কর্ম্মযোগশান্ত্বের প্রয্োজন-__ 
কম্ধ শব্দের অর্থনির্ণর-নমীনাংসকদের কর্্মবিভাগ -যষোগ শব্দের অর্থনির্ণর-*- 
সগীতায় স্বোগ- »কর্মষোগ, এবং তাহাই প্রতিপাদ্য--কর্ম-অকর্দের "পর্মটাক়্ 
শ্দ--শাস্ত্ীন্ন প্রতিপাদনের হ্তিন পন্থা, আখিভৌতিক, আধিটদবিক, আধ্যাত্মিক 
এই পন্থাভেদের, কারণ _কেতের মত-_গীত! অনুসারে অধ্যাবৃষ্টিরশ্রেষ্ঠতা 


২৪ গীঠারহস্য অথবা কর্মযোগশার্ী। 1 


ধর্ম শব্দের ছুই নর্স, পারলৌকিক ও বাবহারিক _চাতুবর্ণটা আদি ধর্শা _. 
জগতের ধারপ করে এই জনা ধর্ম_ চোদনালক্ষণ-ধর্খা_-ধর্ম-অধান্নের নির্ণর 
করিবার সধারণ নিম _“মহাঞ্জনে! যেন গভঃ স পন্থাঃ এবং ইহার দোষ--- 
“অঠি বর্ণ বর্জরেংত এবং উহার অপূর্তা -অবিরোধের দ্বার! ধর্-নির্ণ়-- 
কর্মষোগপান্ত্রের কাধা। *** পৃ. ৫৩৭৫। 


চতুর্থ প্রকরণ-_-আবিভৌতিক স্থখবাদ। 


স্বরূপ-প্রস্তাব__ধর্ম-নধর্ম নির্ণা়ক তন্ব-__চার্বাকের কেবল স্বার্থ--হব্সের 
দূরদর্শী স্বার্থ-স্বার্থ-বুদ্ধির ন্যায়ই পরোপ কারবুন্ধও স্বাভাবিক _যাল্তবক্কোর 
আম্মার্থ_স্বার্য-পরার্য-উভপ্ন-বাদ মথবা উদাত্ত ব। উচ্চ স্বার্থ__উহার উপর 
আপন্তি__পরার্থ প্রধান পক্ষ _অধিকাংশ লোকের অধিক স্থখ--ইহার উপর 
আপত্তি_কি প্রকারে এবং কে নিশ্চিত করিবে ষে, অধিকাংশ লোকের 
অধিক সুখ কি__কর্ম অপেক্ষ। কর্তার বুদ্ধির মহত্ব -পরোপকার কেন কর! 
চাই-_মন্ুধ্যঞ্জাতির পূর্ণ অবস্থ।_শ্রেপ্ন ও (প্রেয়--ন্থবহঃখের অনিত্যতা এবং 
নীতিধন্মের নিত্যতা। ০ পৃ. ৭৬-৯৬। 


পঞ্চম প্রকরণ__ন্খুঃখবিবেক | 


স্থখের জন্য প্রভ্যোকের প্রবুন্তি _স্থুখহুঃখের লক্ষণ ও ভেদ--সুখ স্বতন্ত্র 
বা হঃখাভাবরূপ ? সন্ন্যাসমার্গের মত-_-তাহার খণ্ডন--গীতার সিদ্ধান্ত--স্ুখ 
ও ছুঃখ, দুই স্বতন্্ব ভাব--ইহলোকে প্রাপ্ত ুখ-ছুঃখবিপধ্যয়--সংসারে সখ 
অধিক ব। ছুঃখ_-পাশ্চাত্য স্ুখাধিক্যবাদ_ মনুষ্য আত্মহত্যা না! করিলেই 
সংদারের স্থখময়ত্ব সিদ্ধ ভয় না__সুখের ইচ্ছার অপার বৃদ্ধি সুখের ইচ্ছ! 
স্ুখোপভোগে তৃপ্ত হয় না-অতএবৰ সংসারে হুঃখের আধিক্য-- আমাদের 
শান্ত্রকারদের তদনুকূল সিন্ধান্ত-_শোপেনহরের মত--অদস্তোষের উপযোগ:- 
উহার হম্পরিণাম হুটাইবার উপায়__সুখভুঃখ অন্থভবের আত্মবশতা, এবং 
ফলাশার লক্ষণ_-ফলাশ! তাগ করিলেই হুঃখনিবারণ হয়, অতএব কর্দমত্যাগের 
নিষেধ _-ইন্দ্রিয়নিগ্রহের মর্যযাদ|--কর্মযোগের চতুঃস্ত্রী-_শারীরিক অর্থাৎ, 
আধিভৌতিক সুখের পঞুধর্মত্ব_-মান্স প্রসাদজ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ধের 
শ্রেষ্ঠত! ও নিত্যতা__-এই ছুই সুখের গ্রাপ্তিই কর্মযোগনৃষ্টিতে পরম সাধ্য - 
বিষয়োপভোগন্থধ অনিত্য এবং পরমধোয় ইহার অধোগ্য-__-আধিভৌ তিক 
স্থবাদের অপূর্ণতা । নি পৃ ৯৭-১২৪। 


বষ্ঠ প্রকরণ__আবিদৈবতপক্ষ ক্ষেত্র বির | 
পাশ্চাতা পসদ্ধিবেকদেব ঠাপক্ন _তাহারই . সদৃশ মনোদেবতা সঙ্বন্ধ 
আমাদের গ্রন্থদমূুছের বচন--আধিদৈবড পক্ষের উপর আধিভোঁতিক পক্ষের 


গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা । ২৫ 


শ্াঁপত্তি_আদত ও অভ্যাসের দ্বার! কাধ্য-অকার্যোর নির্ণর শীত শ্ুইয়। যায়-_, 
ঈদনদ্বিবেক কোন নিছক শক্তি নহে _নধ্যাত্মপক্ষের আপত্তি _ মন্থ্ষ্যদেহরূপ 
বৃহৎ কারখানা -_কর্শেন্টিয় ও জ্ঞানেন্ত্রি'়র ব্যাপার-_মন ও বুদ্ধির পৃথক পৃথক 
ফাজ__ব্যবসায্নাত্মক ও বাসনাত্মক বুদ্ধির ভেদ ও সম্বন্ধ_-ব্যবসানাত্মক বুদ্ধি 
একই» কিন্ত সাত্বিক আদি ভেদে তিন প্রকারের-_-দদসদ্িবেক-বুদ্ধি ইহাতেই 
আছে, পৃথক নাই-_ক্ষেব্র-ক্ষেব্রভ্রবিচারের ও ক্ষর-অক্ষরবিচারের স্বরূপ এবং 
কর্মুযোগের সহিত সন্বন্ধ _ক্ষেত্র শবে অর্থ _-ক্ষেব্রজ্ের অর্থাৎ আত্মার অন্তিব 
-শক্ষর-অক্ষর-বিচারের প্রস্ত।বনা । তত তত পৃ, ১২৫-১৫৯ |. 


সপ্তম প্রকরণ--কাপিল সাংখ্যশাস্ত্র অথব। ক্ষর-অক্ষর বিচার । 


ক্ষর ও অক্ষরের বিচারমূলক শাস্ব-কাণাদদিগের পরমাণুবাদ__-কাপিল 
সাংখ্য--সাংখ্য শব্দের অর্থ--কাপিল সাংখ্যবিষয়ক গ্রন্থ-_সৎকাধ্যবাদ __ 
জগতের মুল দ্রব্য অথবা! প্ররুতি একই-_সন্ব, রজ ও তম উহ্বার তিন গুণ__- 
ত্রিগুণের সাম্যাবস্থ! ও পারস্পরিক সংঘর্ষ-বিবাদে নানা পদার্থের উৎপত্তি __ 
প্রঞ্কাতি অবাক্ত, অথগ্ডিত, একই ও অচেতন-_অব্য কত হইতে ব্যক্ত-_ প্রকৃতি 
হইতেই মন ও বুদ্ধির উৎপত্তিত.হেকেলের জড়াছৈত ও প্রকৃতি হইতে আত্মার্‌ 
উৎপন্তি সাংখ্যশাস্ত্রের স্বীরূত নহে--প্রকৃতি ও পুরুষ ছুই স্বতন্ত্র তত্ব--তন্ধ্যে 
পুরুষ অকর্তা, নিগুণ ও উদাপীন, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রকৃতির_-উ ভয়ের সংযোগে 
সুষ্টির বিস্তার -_ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ চিনিয়৷ লইলে কৈবল্য অর্থাৎ মোক্ষ- 
প্রাপ্তি-মোক্ষ কাহার হর, প্রকৃতির বা পুরুষের ?-_সাংখ্যের অসংখ্য পুরুষ 
এবং বেদাত্তীদিগের এক পুরুষ-ত্রিগুণাতীত অবস্থ। _সাংখ্যের ও তৎসদৃশ 
গীতার সিদ্ধান্তের ভেদ। -* তত *পৃ, ১৫১০১৭০ | 

অষ্টম প্রকরণ-_বিশ্বের রচনা ও সংহার । 

প্রক্কতিব বিস্তার__জ্ঞানবিজ্ঞানের লক্ষণ__বিভিন্নস্ষ্টাৎৎপত্তিক্রম এবং উহাদের 
অস্তিম একবাক্যতা_আধুনিক উৎক্রান্তিবাদের স্বরূপ এবং সাংখর গুণোৎকর্ধ - 
তব্বের সাঁইত উহার সাম্য__গুণোৎকর্ষের অথব! গুপ-প্রিণামবাদের নিরূপণ-__. 
প্রন্কৃতি হইতৈ প্রথম ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধির এবং ফের অহঙ্কাবের উৎ্পত্তি__উহাদের 
জিধাত অনম্রতেদ _অহঙ্কার হইতে আবার সেন্্ির স্থষ্টির মনসহ এগারো তত্বের, 
এবং নিরিন্দরিয-সথষ্টির তন্মাত্ররূপী পাচ তত্থের উৎপত্তি_-তন্মাত্র পাচই কেন 
এবং সুক্সেক্তিয় এগারোই কেন, তাহার নিরূপণ-_সুল্্ * স্ষ্টি হইতে স্থল 
বিশেষ পঁচিশ তব্বের*্*রহ্ষাওবৃক্ষ_-অহুগীতার ব্রহ্গবৃক্ষ এবং গীতার অশ্বর্থ- 
ধক্ষ _পচিশত্তর্থের বর্গীকরণ করিবার, সাংখ্যের এবং বেদান্তীদিগের তিন ভি্ন 
রাঁতি_উহার নক্মা_বেদাস্তপ্রস্থে বার্ণত স্কুল'পঞ্চ মহাক্ভূতের স্উৎপ্তিক্রম-...এবঃ 

গ 


২ঙ গীভারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র । 


ধের পঞ্ধীকরণের দ্বারা সমস্ত স্থল পদ্ার্থ--উপনিষদের ত্রিবৃৎকরণের সহিত 
উহার তুলনা-_-সজীব স্থষ্টি ও লিঙ্গশরীর-_বেদান্তে বর্ণিত লিঙ্গশরীরের এবং 
সাংখ্শাস্ত্রে বর্ণিত লিঙ্গশরীরের ভেদ--বুদ্ধির ভাঘ ও বেদান্তের কর্মা-_ প্রলয় _- 
উৎপত্তি-প্রলয়-কাল-_কল্পধুগমান _ব্রন্গার দিনরাত এবং উহার সমস্ত আয়ু. , 
স্ষ্টির উৎপত্তির অন্য ক্রমের সহিত বিরোধ ও একতা । *** পৃ, ১৭৯-১৯৮। 


নবম প্রকরণ--অধ্যাত্ম | 


প্রকৃতি ও পুরুষরূপ দ্বৈতসম্বন্ধে আপত্তি উভয়ের অতীত বিষয়ের বিচার 
করিবার পন্ধতি-উভগ্নের অতীত একই পরমাআা। অথৰা পরমপুরুষ-_ প্রকৃতি 
€ জগত ), পুরুষ ( জীব ) এবং পরমেশ্বর, এই ত্রয়ী-_গীতাতে বর্ণিত পরমেশ্বরের 
স্বরূপ-_ব্যক্ত অথব! সগুণ রূপ এবং উহার গৌগত।--অব্যক্ত কিন্তু মায়৷ দ্বারা 
ব্ক্ত-_-অব্যক্েরই তিন ভেদ--সগুণ, শিগুণ ও সগুগ-নিগুগ_-উপনিষদে 
তৎসদৃশ বর্ণনা_উপনিষদে উপাসনার জন্য ব্যাখ্যাত বিদ্যা ও প্রতীক-_ত্রিবিধ 
অব্যক্তরূপের মধো নিগুডণই শ্রেষ্ঠ (পৃষ্ঠা ২১১)- উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের শাস্ত্রীয় 
উপপত্থি-নিগুণ ও সগুণের গহন অর্থ__অমুতত্থের স্বভাবসিদ্ধ কর্পনা-_স্থষ্টি- 
জ্ঞান কিরূপে এবং কাহার হয় ?-_জ্ঞানক্রিয়ার বর্ণন| এবং নামরূপের ব্যাখ্যা__ 
নামরূপের দৃশ্য ও বস্ততত্ব-_লত্যের ব্যাখ্যা-_বিনশ্বর হইলে নামনূপ অসত্য এবং 
নিত্য হইলে বস্ততত্ব সত্য-_বস্ততত্বই অক্ষর-ব্রক্ম এবং নামরূপ মায়্া--সত্য ও 
মিথ্য। শব্দের বেদান্তশান্ত্রাহুসারী অর্থ__-আধিভৌতিক শাস্ত্রের নামরূপাত্মকতা-_ 
(পৃঃ ২২৩)--বিজ্ঞান-বাদ বেদান্তের গ্রাহ্য নহে- মায়াবাদের প্রাচীনতা--নাম- 
রূপে আচ্ছাদিত নিত্য ব্রদ্মের, এবং শারীর আত্মার শ্বরূপ একই-_উভয়কে চিন্রপ 
কেন বলে ?-.তরদ্মাত্মৈিকয অর্থাৎ এই জ্ঞান যে “যাহা পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে 
_ ব্রঙ্মানন্দ _আমিত্বের মৃত্য__তুরীক্াবস্থা অথবা নিধিকল্প সমাধি-_অমৃতত্ব-সীমা 
এবং মরণের মরণ (পৃঃ ২৩৬)-_দ্বৈতবাদের উৎপত্তি- গীতা ও উপনিষদ উত্ভয় 
অদ্বৈত বেদান্তেরই প্রতিপাদন করে-_নিগুণে সগুণ মায়ার উৎপত্তি কিরূপে 
ছয়--বিবর্তবাদ এবং গুণপরিণামবাদদ--জগৎ, জীব ও.পরমেশ্বরবিষযনক অধ্যাত্ম- 
শাস্ত্রের মংক্ষিপ্ত দিদ্ধান্ত ( পৃঃ ২৪৫)- বর্গের সত্য।নৃতত্ব_-গুতৎসৎ এবং অন্য 
্রহ্মনির্দেশ_জীব পরমেশ্বরের “অংশ+ কি প্রকারে--পরমেশ্বর দ্িককালে সীমা- 
হীন (পৃঃ ২৫০ )-_অধ্যাত্বশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত__দেহেজ্জিয়ে প্রবিদ্ধ সাম্যবুদ্ধি-_ 
মোক্ষত্ববূপ ও সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা (পৃঃ ২৫২)--খথেদের নাসদীয় হৃক্তের" সার্থ 
বিবরণ--পূর্বাপর প্রকরণের সঙ্গতি । ও ০৮৮ পৃ ১৯৯২৬২। 


দশম প্রকরণ_-কন্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য ৷ 
মায়া ও 'ব্গন্টি_দেহের কোষ ও কন্ধাশ্ররীতৃত লিঙ্গশরীর-_র্, 


গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা । ইশ 


নাঁম-রূপ ও মায়ার পারস্পরিক সম্বন্ধণ- কর্ম ও মায়ার ব্যাখ্য।_ মায়ার মূল 
অগম্য, এইজন্য যদ্যপি মানস! পরতন্ত্ব তথাপি অনাদি-_মারাত্মক প্রকৃতির 
বিস্তার অথবা স্থ্টিই কর্ম-অতএব কর্শখও অনাদি_-কর্মের অথগ্ডিত 
প্রবত্ব পরমেশ্বর ইহাতে হস্তক্ষেপ করেন না এবং কন্দান্ছসারেই ফল 
দেন (পৃঃ ২৬৯)-_কর্মবন্ধের সদৃঢ়ত। এবং প্রবৃতিস্বাতত্ত্যবাদের প্রস্তাবনা__ 
কর্মবিভাগ ; সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাপ-_প্রারন্ধকম্মণাং ভোগাদেব ক্ষয় 
মীমাংদকদের নৈষ্ষপ্্-সিদ্ধিবাদ বেদাস্তের অগ্রাহ্য__জ্ঞান বিনা কর্মবন্ধ হইতে 
মুক্তি নাই--জ্ঞান শব্দের অর্থ_ক্ঞানপ্রাপ্তির জন্য শারীর আত্মা স্বতন্ত্র 
(পৃঃ ২৮৫)-পরন্ত কন্দম করিবার সাধন উহার নিজের কাছে নাই, এই কারণে 
এটুকুরই জন্য পরাবলস্বী-_মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য আচনিত স্বর কর্মনও ব্যর্থ যায় না 
অতএব কখন-না-কখন দীর্ঘ উদ্যোগ করিতে থাকিলে সিদ্ধি অবশ্য লাভ হয়-_ 
কন্মক্ষয়ের স্বরূপ--কম্পন দূর হুর না ফলাশ! ছাড়--কর্মের বন্ধকত্ব মনে, কন্মে 
নহে-_-এইজন্য জ্ঞান যখনই হউক, উহার ফল মোক্ষই লাভ হইবে--তথাপি 
উহাতে অন্তকালের মহত্ব (পৃঃ ২৯২ )-_কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড__ শ্রোতষজ্ঞ ও. 
স্রার্তষজ্ঞ_-কর্ম প্রধান গারস্থাবৃত্তি--উহারই ছুই ভেদ জ্ঞানযুক্ত ও জ্ঞানরহিত-_- 
এই অনুসারে বিভিন্ন গতি--দেখযান ও পিতৃযান-_কালবাচক বা! দেবতাবাচক ? 
-ইতীয় নরকের গতি-_জীবন্ুক্তাবস্থার বর্ণন!। ০০ পৃ, ২৬৩৩০৩। 


একাদশ প্রকরণ-_সন্যাষ ও কন্মফোগ ॥ 


অজ্জুনের প্রশ্ন এই যে, সন্ন্যাস ও কর্্মষোগ উভগ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্স; 
কোন্টা এই পন্থার অন্ুরূপই পাশ্চাত্য পন্থা _সন্স্যান ও কর্্মফোগের পর্যায়, 
,শব্ব_সন্স্যাস শব্দের অর্থ-_কর্্মধোগ সন্গ্যাসমার্মের অঙ্গ নহে, ছুই স্বতন্ত্র-_-এই. 
সম্বন্ধে টীকাকারদের গোলমাল-__গীতাক্পি স্প সিদ্ধান্ত এই রে, এই ছুই. 
মার্গ মংধ্য কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ__সন্ব্যাসমার্গী টাকাকারদের কত বিপর্যযাস--তাহার, 
উত্তর-_অর্জঁনকে অজ্ঞানী মানিতে পারি না'( পৃ. ৩১৫ )_-এই বিষয়ের গীতায়, 
নির্দিষ্ট কারণ যে, কম্মষোগই শ্রেষ্ঠ কেন--আচার অনাদি কাল হইজে দ্বিবিধ, 
অত১ব উহ শ্রেষ্টাতানির্ণয়ে উপযোগী নহে-__-জনরের তিন এবং গীতার, 
ছুই নিষ্ঠা_কর্ম্কে বন্ধক বলিলেই, ইহা, সিদ্ধ হয় না যে, তাহ ত্যাগ করিতে 
হইবে ১ ফলাশী ছাড়িয়। দিলে নির্বাহ হুইয়া যায়-_কম্ম দূর হইতে পারে না-_ 
কণ্ম্ ছাঁড়িয়। দিলে আহারও জুটিবে না-_জ্ঞান হুইলে নিজের কর্তব্য ষদি না 
থাকে, অথব! বাসনার যুদি ক্ষর হইয়! যায়, তবু কর্ম দুর হয় না_অতএব" 
জ্মেনপ্রার্ি্র পরেও নিঃম্বার্থ-বুদ্ধিতে বর্ম অবশা কর! চাই--ভগবানের“এনং 
জনকের উদাহরণ-_ফলাশাত্যচা, বৈরাগ্য ও কন্ম্োৎসাহ ( পু.*৩৩২ )--লোক- 
সংগ্রহ ও তাহার ল্ক্ষণ- ব্রচ্ধন্ডীনের ইহাই প্রকৃত পর্যবসান--তথাপি সেই 


২৮ গীত!রহস্য অথব৷ কর্্মযৌগশাস্ত্র। 


লোকলংগ্রহও চাতুর্ব্ণা-বাবস্থা অনুসারী ও নিফাম হুইবে (পৃ. ৩৩৯ )- স্থৃতি- 
গ্রন্থে বর্ণিত চার আশ্রমের, জীবনযাপনের মার্গ__গৃহস্থাশ্রমের মহত্ব-_-ভাগবত 
ধর্্ম--ভাগবত ও ন্মার্তের মূল অর্থ__গীতাতে কর্ম্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধর্ষই 
প্রতিপাধ্য-_-গীতার কম্দমযোগ এবং মীমাংসকদের কন্মযোর্গের প্রভেদ-_স্মার্ত . 
সন্ন্যাস এবং ভাগবত সন্্্যাসের প্রভেদ--উভয়ের এক ত-_মন্স্থতির বৈদিক 
ক্কম্মযৌগের এবং ভাগবতধর্মের গ্রাচীনতা_-গীতার অধ্যায়সমাপ্তিস্চক সংকল্পের 
অর্থ _গীতার অপূর্ব্বতা এবং প্রস্থানব্রয়ীর তিন ভাগের সার্থকতা (পৃ. ৩৫৪ )-_ 
সন্ন্যাস (সাংখা ) এবং কর্্মযোগ ( ফোগ ), উভয় মার্গের ভেদ-অভেদের নক্সার 
সর্থক্ষপ্ত বর্ণনা_-জীবনযাপনের বিভিন্ন মার্গ--গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, এই 
সকলের মধ্যে কর্্মযোগই শ্রেট_এই সিঙ্কান্তের প্রতিপাদক ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের মন্ত্র, এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের বিচার-_মন্থু ও অন্যান্য স্থৃতির জ্ঞান-কম্ম- 
সমুচ্চয়াত্মক বচন। *ত* 2 ০ পৃ ৩০৪-৩৬৯। 


দ্বাদশ প্রকরণ-_সিদ্ধাবস্থ! ও ব্যবহার ॥ * 


সনাজের পূর্ণ অবস্থা__পুর্ণাবস্থায় সকলেই স্থিতপ্রজ্ঞ হয়--নীতির পরমাবধি 
পাশ্চাত্য স্থিত প্রজ্ঞ__স্থিতপ্রজ্জের বিধিনিয়মের অতীত অবস্থা কন্মষোগী 
স্থিতপ্রজ্জের আচরণই পরম নীতি-_পুর্ণাবস্থায় পরমাবধির নীতিতে, এবং , 
লোভী সমাজের নীতিতে প্রভেদ-_দাসবোধে বর্ণিত উত্তম পুরুষের লক্ষণ-__ 
কিন্ত এই ভেদের কারণে নীতি-ধন্দের নিত্যতা কমে না (পৃ. ৩৮১)--এই 
ভেদ স্থিতপ্রজ্ঞ কোন্‌ দৃষ্টিতে করেন-_ সমাজের শ্রেয়, কল্যাণ অথবা সর্ব- 
ভূতহিত-_তথাপি এই বাহা দৃষ্টি অপেক্ষা সামাবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ--অধিকাংশ লোকের 
অধিক হিত ও সাম্যবুদ্ধি, এই তত্বসকলের তুলন1-__সাম্যবুদ্ধিতে জগতে ব্যবহার , 
কর্তব্য-_পরোপকার ওনিজের নির্ধাহ__-আত্মৌপম্যবুদ্ধি__উহার ব্যাপকত্ব, মহত্ব 
ও উপপন্তি _“বন্ৃটধব কুটু্ঘকম্‌” ( পৃ. ৩৯৪ )-_বুদ্ধি সম হুইয়া €গলেও পাত্র- 
অপাত্রের বিচার দূর হয় না-_নির্বৈরের অর্থ নিঙ্রিম্র অথব! নিশ্রতিকার নহে__ 
যেমনকে তেমনি- হুষ্টনিগ্রহ-_দেশাভিমান, . কুলাভিমান ইত্যাদির উপপত্তি--. 
দেশ-কাল-মর্য্যাদাপরিপালন ও আত্মসংরক্ষা-_্ঞানী বাক্তির কর্তব্য--লোকসংগ্রহ 
ও কর্মষোগ-_বিষয়োপসংহার-_ স্বার্থ, পার্থ ও পরমার্থ। *** পু. ৩৭-৪১০ 1 


ত্রয়োদশ প্রকরণ- -ভক্তিমার্গ। 
অন্পবুদ্ধি সাধারণ মন্থয্যের পক্ষে নিগুণ ব্রহ্গস্বরূপের  হুর্বোধাতা-_জ্ঞান- 
গ্রাপ্তির সাধন, শ্রদ্ধা ও বুদ্ধি--উভয়ের পরম্পরাপেক্ষা_ শ্রদ্ধা দ্বার| ব্যবহীর. 
সিদ্ধি_শ্রদ্ধ! দ্বর। পরমেশ্বরের ভ্ঞান হুইলে€ নির্বাহ হুর না-_-মনে উহ! 
প্রতিফলিত হইবার জন্য নিরতিশয় ও নির্থেতুক প্রেমে পরমেশ্বরের- চিন্ত! 


গীতার বিষয়সমূহের অনুক্রমণিকা। ২৯ 


স্করিতে হয়__ইহাকেই ভক্তি কহে-নসগুণ অব্যক্তের চিন্তা কষ্টকর ও হুঃসাধ্য-_ 
অতএব উপাপনার জন্য প্রত্যক্ষ বস্ত হওয়া চাই-_জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্স 
পরিণামে একই-_তথাপি জ্ঞানের সদৃশ ভক্তি নিষ্ঠা হইতে পারে নাঁ_ভক্তি 
করিবার জন্য গৃহীত পরদেশ্বরের প্রেমগম্য ও প্রতাক্ষ রূপ- প্রতীক শবের 
অর্থ-রাজবিদা! ও রাজগুহ্য শবের অর্থ__গীতার প্রেমরস (পৃ. ৪২১)-- 
পরমেশ্বরের অনেক বিভূতির মধ্যে ঘে কোনটা প্রতীক হইতে পারে-_-অনোদরর 
অনেক প্রতীক এবং তৎসস্ভৃত অনর্থ--উহ। পরিত্যাগের উপায়-_প্রতীক ও 
ততৎসন্বস্ধীয় ভাবনায় প্রভেদ _ প্রতীক যাহাই হউক, ভাবনা অনুসারে ফল 
মিলে--বিভিন্ন দেবতার উপাসনা-_ইহাতেও ফলদীত! একই পরমেশ্বর, "দেবতা 
নহে-যে কোন দেবতাকে ভজন! -কর, তাহাতে পরমেশ্বরেরই অবিধিপূর্ব্বক 
ভজনা হয়--এই দৃষ্টিতে গীতার তৃক্তিদার্গের শ্রেষ্ঠতা- শ্রদ্ধা ও প্রেমের শুদ্ধতা- 
অশ্তদ্ধতা_-ক্রমশ উদ্যোগ করিলে সংশোধন এবং অনেক জন্মের পরে সিদ্ধি__ 
যাহার শ্রদ্ধা! নাই বুদ্ধি নাই, সে ভুবিয়্াছে-_বুদ্ধি দ্বারা 'ও ভক্তি দ্বারা শেষে 
একই মনৈত ব্রঙ্গপ্তান হয় (পৃ. ৪৩০ )--কর্্মবিপাক প্রক্রিয়ার এবং অধ্যাত্যের 
সকণ দিদ্ধান্ত ভক্কিমার্গেও স্থির থাকে__উদ্দাহরণার্থ গীতার জীব ও পরমেশ্বরের 
স্বরূপ--তথাপি এই সিদ্ধার্তে কথন কখন শব্দ-ভেদ হইয়! যায়_-কর্মই এখন 
পরমেশ্বর হইয়া গিয্লাছে-_ব্রঙ্গার্পণ ও কৃষ্ণার্পণ__কিস্তু অর্থের অনর্থ হইলেও 
শবঘভেদও কর! যায় না--গীতাধর্শে প্রতিপাদিত শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মিলন--ভক্তি- 
মার্গে সন্ন্যাসধর্থ্বের অপেক্ষা নাই__ভক্তি ও কর্মে বিরোধ নাই। ভগবদ্ুক্ত ও 
লোকসংগ্রহ--ন্বক্ন দ্বারাই ভগবানের যজন-পুজন --জ্ঞানমার্গ ত্রিবর্ণের জন্য, 
ভক্তিমার্গ স্ত্রী-ূদ্র প্রভৃতি সকলের জন্য খোলা আছে-_অন্তকালেও অনন্য ভাবে 
পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইলে মুক্তি--অন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা গীতাধর্শোর 
শরেষ্ঠতা। ৮** কস ২৯ পৃ, ৪১১-৪৪৮ 


চতুর্দশ গ্রকরণ-_গীতাধ্যায়সঙ্গতি । 
বিষয়-প্রতিপাদনের হুই নীতি-__শান্ত্রীয় ও সম্ধাদাত্মক-_সম্বাদআবক পদ্ধ- 
ঠির গুণদোষ-_গীতার প্রারস্ত-_প্রথমাধায়_দ্বিতীয় অধ্যায়ে *সাংখা” ও 
'ষোগ* এই ছুই মার্গ হইতেই আরম্ত--তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ণা- 
যোঠগের বিচার _-কম্ম্ অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা-_কর্দ দূর হইতে পারে না-:* 
সাংখ্যনিষ্ঠা অপেক্ষ! কর্্মযোগ শ্রেয়স্কর-__সাম্ববুদ্ধি প্রাপ্তিরজন্য ইন্দিক্ননিগরহের 
 প্রয়োজন-_ব্ঠ অধ্যুয়ে বর্ণিত ইন্জরিয়নিগ্রঙ্চের সাধন-_কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, 
এই প্রধার গীতার তিন স্বতন্ত্র বিভাগ করা উচিত নহে-_জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম-, 
যোগের সাম্যবুদ্ধির সাধন-ওমত এব ত্বং, তত, অনি এইপ্রকাকু ষড়ধারী হয় না__ 
সপম 'ধ্যায় হইতে ঘ্বাদশ অধ্যাক্স পথ্যস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানবিচার কন্মষোগের দিদ্ধির 


৩৪ গীতারহস্য অথব৷ কর্্দমযোগশাস্ত্র। 


জন্যই, উন ক্বতন্ত্র নহে--সপ্তম অবধি শেষ অধ্যায় পধ্যস্তেরর তাৎপর্য--এই 
অধ্যান়গুলিতেও ভক্তি ও জ্ঞান পৃথক পৃথক বর্ণিত নাই, পরম্পর একদী 
অপরে গ্রথিত, উহার জ্ঞান-বিজ্ঞান এই একই নাম- ত্রয়োদশ অবধি সপ্তদশ 
অধ্যায় পর্যযস্তের সারাংশ-_অষ্টাদশের উপসংহার কম্মধোগপ্রধানই--অতএব 
উপক্রম-উপসংহার আদি মীমাংদকদের দৃষ্টিতে গীতাতে কন্মযোগই প্রতিপাদ্য 
নিশ্চিত হইতেছে-_চতুর্বিধ পুরুষার্থ-_অর্থ ও কাম ধর্মানুকূল হওয়া চাই-__কিন্ত 
মোক্ষি ও ধর্মের বিরোধ নাই-_গীতার সন্ন্যাসপ্রধান অর্থ কি প্রকারে কর! 
গিয়াছে-_দাংখ্য +নিফাম কর্খ- কর্মযোগ--গীতাতে কি নাই ?--তথাপি শেষে 
কর্ধফোগই প্রতিপাদ্য _ সপ্যাসমার্গীদের নিকটে প্রার্থন! ॥ *** পৃ ৪৪৯-৪৭৭:। 


পঞ্চদশ প্রকরণ-_উপসংহার 


কর্মযোগশাস্্ ও আচার-সংগ্রহের ভেদ _ ইহ! ভ্রান্ত ধারণ! যে, বেদাস্তের 
সঙ্গে নীতিশাস্ত্বের উপপত্তি লাগে না-গীত|৷ সেই উপপত্তিই বলিতেছেন _ 
কেবল নীতিদৃষ্টিতে গীতাধর্মের বিচার_কর্্দ অপেক্ষা! বুদ্ধির শ্রে্ঠত1-_ 
নকুলোপাখান _ খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের তৎসদৃশ সিদ্ধান্ত- “অধিকাংশ লোকের 
অধিক হিত এবং “মনোদৈবত' এই ছুই পাশ্চাত্য পক্ষের সহিত গীতাক়্ 
প্রতিপাদ্দিত সাঁমাবুদ্ধির তুনন1--পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক পক্ষের সছিত গীতার 
উপপত্তির সাম্য__কাণ্ট ও গ্রীনের সিদ্ধান্ত-_বেদাস্ত ও নীতি (পৃ. ৪৯* ) 
__নীতিশান্ত্রে অনেক পন্থা হইবার কারণ _পিগুব্রঙ্গাণ্ডের রচনা বিষয়ে না 
ভেদ। গীতার আধ্যাত্মিক উপপাদনে মহবপূর্ণ বিশেষত্ব _-মোক্ষ, নীতিধর্্, 
এরং বাবহারের একবাক্যতা-_খৃষ্টানদের সন্যাসমার্গ--স্থখহেতুক পাশ্চাত্য 
কর্মমার্থ__গীতার কর্মমার্গের সহিত উহার তুলনা-_ চাতুর্বর্ণ্যব্যবস্থা ও নীতি- 
ধর্মের মধ্যে ভেদ-__ছুঃখনিবারক পাশ্চাত্য কর্মমার্গ ও নিক্কাম গীতাধন্ঘ 
€পৃ.৫*৩ )--কর্্মষোগের কলিষুগীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস--জৈন ও বৌদ্ধ যতি-_ 
শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসী -_মুসলমান রাজ্য-_তগবদ্তক্ত, সম্তমগুলী ও রামদাস-_ 
গ্রীতাধন্ম্ের জীবন--গীতাধন্থের অভয়তা, নিত্যত। ও সমতা" ঈশ্বরের নিকটে, 
প্রার্থনা । *** উর রর পৃ. ৪1৮-৫১৫৭ 


পরিশিষ্ট প্রকরণ__গীতার বহিরঙ্গপরীক্ষা |. 


মহাভারতে, যোগ্য কারণে উচিত স্থানে গীতা! উক্ত হইয়াছে; উন প্রক্ষিণ্ড 
নহে ভাগ ১, গীতা ও মহাভারতের কর্তৃ্-_গীতার বর্তমান স্বরূপ_মহা- 
. ভারতের বর্তমান স্বরূপ _ মহাভারতে গীতাবিষয়ক সাত উল্লেখ উভয়ের এক- 
প্রকার মিলা-জুলা ল্লোক ও ভাষাসাদৃশ্য-.এই প্রকারই অর্থসাদৃশ্য_ইহ! 
হইতে সিন্ধ হইতেছে যে, গীত। ও মহাভারত উভয়ের প্রণেত। একই ।- ভাগ 


গীতার বিষধূসমূহের হনুক্রমণিকা ! ৩১ 


৯ গীতা ও উপনিবদের তুগনা-শব্দদাদৃশা ও অর্থনাদশ্য--গীতার অধ্যাত্ম 
জ্ঞান উপনিষদেরই--উপনিষর্দের এবং গীতার মায়াবাদ উপনিষদ অপেঙ্গ। গীতার 
বিশেষত্ব __সাংখাশা্ধ ও বেদান্তের একবাকাতা-_ব্যক্তোপাসনা৷ অথবা তক্কি- 
মার্গ__কিন্ত কর্ম্মযোগমার্গের প্রতিপাদনই সর্বাপেক্ষা! মহত্বপূর্ণ বিশেষত্ব _গীতায় 
ইন্দিয়নিগ্রহের জন্য ব্যাখ্যাত যোগ, পাতঞ্জল যোগ ও উপনিষদ ।-_ভাগ ৩» 
শ্ীতা ও ব্রদ্গসুত্রর পৌর্ধাপর্যা--গীতাতে ব্রক্গনুত্রের স্পষ্ট উল্লেখ- ব্রহ্মহত্রে 
"স্মৃতি শবে গীতার অনেকবার উল্লেখ _উতত়প্রস্থের পৌর্বাপর্ধ/বিচার বর্গ ত্র 
বর্তমান গীতার সমকালীন বা আরও পুরাতন, পরবর্তী নহে _গীতাতে ব্রঙ্গসত্রের 
উল্লেখের এক প্রবল কারণ ।-_ ভাগ ৪, তাগবতধর্দ্ের উদয় ও গীতা-_গীতার তত্তিমার্গ 
বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ লইয়া! হইক়্াছে_বেদান্তের মত গীতাতে পূর্ব হইতে 
মিলানে। হয় নাই _ বৈদিক ধর্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্মপগ্রধান-_তদনস্তর 
জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্ত, সাংখা ও বৈরাগোর প্রাছুর্ভাব হয়_ উভয়ের একবাক্যতা! 
প্রাচীনকালেই হয়! গিম্াছিল_ আবার ভক্তির প্রাছূর্তাব_ অতএব পূর্বোক্ত 
মার্গগুলিক় সঙ্গে তক্তির একবাক্যতা কর! প্রথমেই আবশ্যক _ ইহাই ভাগবত- 
ধন্মের অতএব গীতারও দৃষ্টি_ গীতার জ্ঞান-কর্মম-সমুচ্চয় উপনিষদের, পরস্ত ভক্তির 
মিলন অধিক _ ভাগবতধর্শমবিষপ্নক প্রাচীন গ্রন্থ, গীতা ও নারায়ণীয় উপাখ্যান-_ 
শ্রীকষ্ণের এবং সান্বত অথব! ভাগবতধর্ম্বের উদয়কাল একই বুদ্ধ হইতে আন্দাজ 
লাত-াট শত বর্ধ পূর্বের অর্থাৎ খৃষ্ট হইতে দেড় হাজার বৎসর পূৃর্ব-_-এইরূপ 
মানিবার কারণ-_ না মানিলে অনবস্থার উৎপত্তি_ ভাগবতধর্দের মূল স্বরূপ 
নৈষ্প্যপ্রধান ছিল, পরে তক্তিপ্রধান হয়, এবং শেষে বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রধান হয়_সূলগ 
গীত খুষ্ট হইতে প্রায় নয় শত বর্ধ পূর্বের +_-ভাগ «, বর্তমান গীতার কাল-_বর্তমান 
মহাভারত ও বর্তমান গীতার সময় একই-_তন্মধ্যে বর্তমান মহাভারত তাসের, 
অশ্বঘোষের, আশ্বলানের, আলেকজাগাঁরের, এবং মেষাদিগণনার পূর্ববর্তী কিন্ত 
বুদ্ধের পরবর্তী_-অতএব শকের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ববর্তী__বর্তমান গীতা! 
কালিদাসের, বাণভট্রেরঃ পুরাণ ও বৌধায়নের, এবং বৌদ্ধধর্মের মহাযান পন্থারও 
পুর্ববন্তী অর্থাৎ শক হইতে পাঁচ শত বৎসর পূর্ববর্তী ।-_ভাগ ৬ গীতা ও বৌদ্ধপস্-_ 
গীতার স্থিতপ্রজ্ঞের এবং বৌদ্ধ অর্থতের বর্ণনা-সাদৃশ্য-_বৌদ্ধধ্মের স্বরূপ এবং 
উহার পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণধর্্ম হইতে উহার উৎপত্তি--উপনিষদের আত্মবাদ ছাড়িয়া 
কেবনপ নিবৃপ্তিপ্রধান আচারকেই বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন__বৌদ্ধমতান্থসারে এই 
আচারের দৃশ্য কারণ, অথবা চার আধ্য সত৮-বৌদ্ধ গার্হসথাধন্ম ও বৈদিক 
্ানতধন্থের সাদৃশ্য-_এই, সমস্ত বিচার মূল বৈদিক ধর্মেরই-_-তথাপি মহাভারত 
ও গীতাবিবয়ক পৃথক বিচার করিবার প্রন্নোজন __মূল অনাত্মবাদী ও নিবৃত্ত- 
প্রধান ধর্ধব হইতেই সন্ভুখে চন্দিয়া ভক্তিংপ্রধাম বৌদ্ধধর্ম উৎপরশ্হওয়া' অসম্ভব-_ 
উহার প্রনৃতিগ্রধান ভক্কিধন্ গীতা হইতেই গৃহীত, ইহা মানিবার পক্ষে মহাফান 


৩২ গীতারহস্য অথব! কর্ম্মযোগশাস্ত্র। 


পগ্ছার উৎপত্তি প্রমাণ-_ইহা হইতে নির্ণীত গীতার সময়।-_ভাগ ৭, গীতা ও খৃষ্টানদের 
বাইবেল--খৃষ্টধর্ম হইতে গীতায় কোনও তত্ব গৃহীত হওয়া অসম্ভব-_খুষ্টধর্দ্ম ইনুদী- 
ধর্ম হইতে ধীরে ধীরে স্বতন্থ রীতিতে বাহির হয় নাই-__উহা কিন্পে উৎপন্ন 
হয়, সেই বিষয়ে প্রাচীন খৃষ্টীয় পণ্ডিতদ্দিগের সিদ্ধান্ত--এসীন পন্থা ও গ্রীক তত্ব- 
জ্ঞান_ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খুষ্টধর্মের আন্চর্যা সাদৃশ্য__-তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্দের নির্ব্িবাদ 
প্রাচীনতা__-এই বিষয়ের প্রমাণ এই যে, ইন্ছদীদিগের দেশে শৌদ্ধ যতিদের প্রবেশ 
প্রাসিনকালে হইক্জ! গিয়াছিল _:অত এব থৃষ্টধর্্ম তত্ব বৌদ্ধধর্ম হইতেই অর্থাৎ 
পর্যায়ক্রমে বৈদিক ধর্ম হইতেই অথবা গীতা হইতেই গৃহীত হওয়৷ অত্যন্ত 
সম্মব_ইহা হইতে গীতার নিঃসন্দিগ্ধ প্রাচীনত। পিন্ধ হয়। .** পৃ. ৫১৬৬০২। 


গীতারহস্যের সংক্ষিগ চিত্রসমূহের বিবরণ এবং 
সংক্ষিগ্ত চিত্রের দ্বারা যে সকল গ্রন্থের 
উল্লেখ করিয়াছি তাহার পরিচয় । 


7৯ াপিশী? টি 


থর, অথর্ব বেদ। কা, সৃক্ত ও খকের বথাক্রমে নম্বর আছে । 
অক্ট।. অষ্টাবক্রগীত। । অধ্যায় '9 শ্রোক। অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহের 
হস্করণ । | 
ঈম্প. ঈশানলস্যোপনিষৎ । 'আনন্দাশ্রনের সংস্করণ ) 
থা. খথেদ । মণ্ডল, হুক্ত ও খক। 
এ, অথবা এঁ. উদ, শ্রতরেক্োপনিষৎ | মধ্যার, খণ্ড ও শ্লোক । পুনার 
'আনন্দ।(এমের সংস্করণ । 
এ. ত্রা, ঈতরেক্স ব্রাহ্মণ । পঞ্চিক1 ও খণ্ড । ডা. ভৌগের সংস্করণ । 
ক. অথবা ক. কঠোপনিষং। বল্লী ও মন্ত্র। আনন্দা শ্রমের সংস্করণ । 
কেন, কেনোপনিষ২ (7 তলবকারোপনিষৎ )। খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম 
সংস্করণ 
কৈ. কৈপলোপনিষৎ। খণ্ড ও মন্তর। ২৮ উপনিষদ, নির্ণস্রসাগর সংস্করণ |, 
কৌষী. কৌধীতক্যপনিষৎ অথবা! বৌধীতকি ব্রাহ্মণোপনিবৎ। অধ্যাম্স ও 
থগ্ড। কোথাও কোথাও এই উপনিষদের প্রথম অধ্যার়কেহ বাহ্মণান- 
ক্রমে তহীয় অধ্যায় বলে । আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
গী. ভগবদগীতা। অধ্যানস ও শ্লোক। গী, শাঁংভা, গীতা শাঙ্করভাষ্য। 
গী,'রাভা. গীতা রানাজুজভাব্য। আনন্দাশ্রমের গীতা 'ও শাঙ্করভাষোর 
পুঁথির শেষে শব্সচী আছে। আমি নিক্মালখিত টীকাগুলির উপযোগ 
“করিয়াছি 2__শ্রীবেস্কটেশ্বর প্রেসের রামাম্থজভাষ্য  কুস্তকোপের ক্কষণাচার্ধ্য 
'্বারা প্রকাশিত মাধ্বভাব্য ;) আনন্দগিরির টীকা ঞএবং ভগত-হিতেচ্ছ 
ছাপাখানাতে (পুন ) মুদ্রিত পরমার্থপ্রপ টীকা) নেটিব ওপিনিয়্স 
ছাগ্পাথানায় ( বোম্বাই ) যুদ্রিত মধুন্থদনী টীক1 ; নির্ণরসাগরে মুদ্রিত শ্রধরী 
ও বামনী ( মরাঠী ) টীকা; আনন্দাশ্রমে মুদ্রিত পৈশচেভাষ্য ; গুজরাটা 
প্রিন্টিং প্রেসের বল্লভসম্প্রদারী তত্বদীপিক1 ; বোস্বাইস্ে মুদ্রিত মহাভারতের 
নাপকন্তী এবং নান্দ্রাজে মুদ্রিত ব্ক্মানন্ৰী। কিন্তু ইন্বাদের মধ্যে টপশাচ- 


৩৪  গীন্তীরহস্য অথবা কম্মযো গশান্ত । 


ভাষা ও ব্রহ্মানন্দীকে ছাড়িয়া অবশিষ্ট টাক। এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ের এবং 
আরও কতকগুলি অন্য টাকা__মোট পনেরো! সংস্কত টাকা গুজরাটা 
প্রিটিং প্রেস এখন ছাপাইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। এখন এই রই 
গ্রন্থে সন্ত কাজ হইয়া যায়। 
গী, র, অথবা গীতার, গীতারহস্য। আমার পুস্তকের প্রথম নিবন্ধ। 
ছাং ছান্দোগোপনিষৎ। অধ্যায়, খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
, জৈমিনির মীমাংসান্ত্র । অধ্যায়, পাদ ও শ্ত্র। কলিকাত। সংস্করণ । 
(তি অথবা তৈ. উ. তৈত্তিরীয় উপনিষৎ। বলী, অনুবাক ও মন্ত্। আনন্দা- 
শ্রম সংস্করণ । 
তৈ. ব্রা, তৈত্তিরীয় ব্রাঙ্গণ। কাণ্ড, প্রপাঠক, অন্থবাক ও মন্ত্। আনন্দা শ্রম 
সংস্করণ । | 
তৈ, সং. তৈত্তিরীয় সংহিতা । কাণ্ড, প্রপাঠক, অন্ুবাক ও মন্ত্র। 
দা, অথবা দাস. শ্রাসমর্থ রামদাসম্বামীকৃত দাসবোধ। ধুলিয়া-সৎকাধ্যোত্তেক 
মভার পু'থির, চিরশাল| প্রেসে মুদ্রিত হিন্দী অনুবাদ । 
না. পং, নারদপঞ্চরএ। কলিকাত। সংস্করণ ।" 
ন।. সু নারদস্থত্র । বোস্বাই সংস্করণ। 
নুসিংহ উ. নৃসিংভোত্তরতাপনীস্বোপনিষৎ | 
পাতগ্জলসূ, পাঁতঞ্জলযোগন্ত্র। তুকারাম তাত্যা সংস্করণ । 
পঞ্চ, পঞ্চদলী ৷ নির্ণরসাগরের লটাক সংস্করণ | 
প্রশ্ন, প্রশ্নোপনিষৎ। প্রশ্ন ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ । 
বু. অথবা বৃহ, বৃহদারণাকোপনিধৎ |: অধায়, ব্রাঙ্গণ ও মন্। আনন্দা শ্রম 
সংস্করণ। পাধারণ পাঠ কাধ, কেঁবল একস্থানে মাধ্যন্দিন শাখার পাঠের 
উল্লেখ আছে। 
ত্র. পরে বেসু দেখ। 
ভাগ, 'শ্্রীাগবতপুরাণ। নির্ণর্সাগর সংস্করণ 
ভা, জ্যো, ভারতীয় জোতিঃশান্ন। স্বর্গীয় শঙ্কর বাঁলরুষ্ণ দীক্ষিতকৃত। . 
মৎস্য. মৎস্যপুরাণ। আনন্দাশ্রম সংস্করণ | 
মনু, মনুস্থতি। অধাযর় ও গ্লোক। ডাঃ জলির সংস্করণ । মঞ্ডসীকের 
মগ্থবা অন্য যে কোনও সংস্করণে এই শ্লোকই প্রায় একই স্ানে মিলিবে। 
মনুর উপর যে টীকা আছে, তাহা মণ্ডলগকের অংস্করণের | 
মভ|, উ্রমন্মহাভারত। ইহার পরবর্তী অক্ষর বিভিন্ন পর্বনির্দেশক, নব্বর অধ্যায়ের 
ও শ্রোঞ্ধের। কলিকাতা ঝাবু প্রতাপুচন্ত্র রায় দ্বার! মুদ্রিত সংস্বত 
পৃথিরই আমি সর্ধত্র উপষোগ করিয়াছি) বোশ্বাই সংস্করণে ই 
মোক কিছু আগে পরে মিলিবে। ডি 


গীতাঁরহস্যের সংক্ষিপ্ত চিন্নুসমূহের পরিচয় । ৩৫ 


মি. প্র. মিলিন্দপ্রশ্ন। পালী গ্রন্থ ।* ইংরাজী অনুবাদ । ১. 1 15" " 

মু. অথবা মুড. মুণ্ডকোপনিবৎ। মুণ্ডক, খণ্ড ও মন্ত্র। আনন্দাশ্রম সংস্করণ ॥ 

মৈক্র্য, মৈক্র্যপনিষৎ অথবা মৈত্রাক়ণ্যুপনিষৎ। প্রপাঠক ও মন্ত্র। আনন্দাঁ 

শ্রম সংস্করণ । 
যাজ্জ. যাক্জবস্কাস্থতি। অধ্যান্ন ও শ্লোক। বোন্বাইয়ে মুদ্রিত । ইহার অপবার্ক 
টাকারও ( আনন্দাশ্রম সংস্করণ ) ছু,এক স্থানে উল্লেখ আছে 

যো. অথবা যোগ. যোগবাসিষ্ঠ। প্রকরণ, সর্ণ ও শ্লোক! বষ্ট প্রকরণের 

ছুই ভাগ, ( পু.) পুর্ববার্ধ, এবং (উ.) উত্তরাদ্ধ । নির্ণরসাগরের সটীক 
ংহ্করণ। 

রামপু. রামপুর্বতাপিন্যপনিষৎ। আনন্দাত্রম সংস্করণ । 

বাজসৎ, বাজসনেয়িসংভিতা | অপ্যায় ও মন্ত্র । বেবরের সংস্করণ । 

বঝালাকিরা, অথবা বা, র!, বান্ীকিরামাকণ । কা অধ্যার ও শ্লোক। 

বোম্বাই সংস্করণ । 

বিজু, বিষুপুরাণ। অংশ, অধ্যাক্ন ও শ্লোক। বোম্বাই সংস্করণ । 

বে. সু. বেদাস্তহছত্র অথব! বন্ধুর । অধ্যায়, পাদ ও সুত্র । 

€ে. সু১ শাংভা- বেদান্তস্ত্র-শাক্করভাষ্য । আনন্দা শ্রম সংক্করণেরই সর্বত্র 

উপযোগ করিয়াছি । 
শ্রাংসু- শাগ্ডিল্যক্থত্র। বোম্বাই সংস্করণ । 
শিব. শিবগীতা । অধ্যায় ও শ্লোক। অষ্টেকর ও মণ্ডলীর গীতাসংগ্রহ 
হক্করণ । 

শবে, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎৎ। অধ্যাযম ও মন্ধ। আনন্দাশম সংস্করণ । 
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সাং, কা. সাংখ্যকারিক! । তুকারাম তাত্যা-সংস্করণ ॥ 

সুর্ধ্যগীত ক্র্যাগাতাত। অধ্যায় ও শ্রোক। মান্ছাজ সংস্করণ । 

হরি. হরিবংশ | পর্ব, অধ্যাক্স ও শ্লোক। বোহ্বাই সংস্করণ । 

, নোৌঁটি- ইভা ব্যতীত আরও অনেক সংস্কত, ইংরাজী মরাঠী এবং পালী গ্রন্থের 

স্থানে স্থানে উল্লেখ আছে । কিন্তু উহাদের নাম যথাস্থানে প্রায় সম্পূর্ণ লিখিত 

হইয়াছে, অথব1 তাহা বুঝিতে পারা যায় । এইজন্য উহাদের নাম এই ফিরিস্তিতে, 

সাগ্সিল করা হয় নাই। 


শ্রীমস্তগবদমীতা। 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সর্মূবতা যুযুৎসবঃ । 
মামকাঃ পাণগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১) 


প্রথম অধ্যায়। 


[ভারতীক্ন যুদ্ধের আরস্তে শ্রীকষ অজ্জুনকে ষে গীতার উপদেশ করিয়াছেন, 
€লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার কি প্রকারে হুইল, এই বিষয্বের পরস্পর! 
বর্তমান মহাভারত গ্রন্থেই এই প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে 
প্রথমে ব্যানদেব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়। বলিলেন যে, “বর্দি তোমার যুদ্ধ 
দেখিবার ইচ্ছ! হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে দৃষ্টি প্রদান করিতেছি”। 
তহ্ত্তরে ধৃতরাস্ত্র বলিলেন যে, আমি নিজের কুলক্ষয্ন নিজচক্ষে দেখিতে চাহি 
না। তখন একই স্থানে বসির! বসিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ জানিবার জনয 
সঞ্জয় নামক তকে ব্যাসদেব দিব্যৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সঞ্জয়ের দ্বারা 
যুদ্ধের অবিকল বৃত্তাস্ত ধৃতরাষ্ত্রকে, অবগত করাইবার ব্যবস্থা করিয়া! ব্যাসদেব 
চলিয়া! গেলেন ( মভা, ভীম্ম, ২)। যখন পরে যুদ্ধে ভীম্ম আহত হন, এবং 
উক্ত ব্যবস্থা অগ্ুসারে সংবাদ শুনাইবার জন্য প্রধমে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
গেলেন, তখন ভীদ্ষের নিমিত্ত শোকার্ত ধৃতরাস্ত্রী সঞ্জয়কে যুদ্ধের সমত্ত বিষয় 
বলিবার জন্য আদেশ করিলেন । তদনুসারে সঞ্জয় প্রথমে উভয় দলের &সন্য- 
দিগের বর্ণনা করিলেন ; এবং পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে গীত বলিতে 
আরম্ত-করিলেন। পরে এই সকণ কথাই ব্যাসদেব নিজের শিষ্যদিগকে, এ 
শিষ্যদিগের মধ্যে টবশম্পায়ন জনমেজরকে, এবং শেষে সৌতি শৌনককে 
শুনাইয়াছেন। মহাভারতের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ভীন্মপর্ধের ২৫ম অধ্যায় 
হইতে ৪২ম অধ্যায় প্যান্ত এই গীতাই কথিত হুইক্সা্ছে। এই পরম্পরা! 
অনুসারে--] 

হৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন -:৫১) হে জঞ্জয় ! কুরুক্ষেত্রের পুণযতুমিতে এক- 
ত্রিত আমার এবং পাওুর বুক্ধেচ্ছু পুত্রগণ কি করিল ? 

। [হুস্তিনাঁপুরের চতুর্দিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দান আছে। বর্তমান দিল্লীনগর 
। এই মরধানের উপরেই সংস্থাপিত । ০কৌরব-পাওবদিগের পূর্ববপুক্ুষ কুরু নামক 

। রাজা এই মনদানে অত্যন্ত কষ্টের সহিত হলচালন করিগ্লাছিলেন ) তাই ইহাকে 
। ক্ষেত্র (বা ক্ষেত) রলা হয়। বখন ইন্দ্র কুরুকে এই বর প্রদান করিলেন 


৬১৬ গীতারহদ্য অথব। কম্্মযো গশান্ত্র। 
জগ্জয় উবাচ। 


$$ দৃষ্টু1 তু পাণ্ডবানীকং বং ছুর্য্যোধনস্ত দ। 
আচাধ্যমুপসঙ্গমা রাঞ্জ। বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ 
পশ্যৈতাং পাওুপুত্রাণামাচাধ্য মহতীং চমুং । 
বৃটাং ত্রুপদপুত্রেণ তব শিষোণ ধীমত। ॥ ৩ ॥ 
অত্র শুরা মহেঘাস! ভীমীজ্ভ্ুনসম! যুধি । 
যুযুধানো। বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
ধুষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্যযবান্‌। 
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুষ্গবঃ ॥ ৫ ॥ 
যুধামনুযুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীধ্যবান্‌। 
সৌভদ্রো ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥ 


। যে, এই ক্ষেত্রে যেব্যক্তি তপস্যা করিতে করিতে, বা যুদ্ধে, প্রাণত্যাগ 
। করিবে, তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, তখন তিনি এই ক্ষেত্রে হলচালনা পরিত্যাগ 
1 করিলেন (মভা.. শল্য, ৫৩)। ইন্দ্রের এই বরদানের কারণেই এই ক্ষেত্র 
। ধর্মক্ষেত্র বা পুণাক্ষেত্র নামে পরিচিত । এই মপদানের বিষয়ে এই কথা প্রচলিত 
। আছে যে, এইখানে পরশুরাম একুশ বার ধমস্ত পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়! 
। পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন ॥ এবং আধুনিক কালেও এই ক্ষেত্রেই বড় বড় লড়াই 
। হইয়! গিয়াছে । ] 


সপ্তয় বলিলেন__(২) সেই সময়ে পাগুবসেনাকে ব্যুহরচিত (দণ্ডায়মান ) 
দেখিয়া, রাজ। হুর্য্যোধন ( দ্রোণ ) আচাধ্যের নিকটে গিয়া বলিতে লাগিলেন 
যে সপ 
॥ [মহাভারতে (মতা, ভী, ১৯. ৪-৭ ) মন্তু ৭. ১৯১) গীতার পূর্বলিখিত 
। অধ্যায়সমূছে বর্ণিত হইয়াছে ষে, যখন কৌরবসেনার ভীন্মরচিত ব্যহ পাগবগণ 
। দেখিলেন এবং খন তাহার! নিজসৈন্য কম দেখিলেন, তখন তাহার! যুন্ধ- 
| বিদ্যা অনুসারে বজ্র নামক ব্যহ রচন। ককিগন! নিজসৈন্যদিগকে দীড় কক্স 
। ইলেন। যুদ্ধে প্রতিদিন এই বৃহ পরিবর্তন করিতেছিলেন। ] 

(৩) হে আচার্য্য ! পাওুপুত্রিগের এই বৃহৎ সেন! দেখুন, আপনর বুদ্ধিমান 
শিষ্য দ্রপদপুত্র (বৃষ্টছুযম ) এই সেনার বৃহ রচনা করিয়াছেন । * (8) ইহার 
মধ্যে শূর, মহাধনূর্ধর, ও যুদ্ধে 'ভীমাজ্ছুনের সমান যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট 
ও মহারথী দ্রপদ, (৫) ধুষ্টকেতু, চেকিতান ও বীধ্যবান কাশিরাজ, পুক্রজিৎ 
কৃত্িভাজ এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, (৬) এই প্রকারই পরাক্রমন্রীন বুধামন্থ্য ও 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১ অধ্যায় । ৬১৭ 


অপ্যাকং তু বিশিষ্ট যে তান্নিবোধ দ্বিজোন্তম | 

নায়কা মম সৈন্যসা সংঙ্ধার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥ 

ভবান্‌ ভীক্সশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিপ্য়ঃ | 

অশ্বথাম! বিকর্ণশ্চ সোমদত্তিস্তথৈব চ ॥ ৮ ॥ 

অন্যে চ বহবঃ শৃরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ | 

নানাশন্্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীক্মাভিরক্ষিতং | 

পর্য্যাপ্তং স্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং ॥ ১০ ॥ 
বীধ্যবান উত্তমৌজা, এবং নুতদ্রার পুত্র (অভিসন্থ্য ), এবং দ্রৌপদীর (পাঁচ) 
পুত্র_এই সকল মহারথীই আছেন। 
॥ [ দশহাজার ধনুর্ধারী যোদ্ধার সঙ্গে একক সংগ্রামকারীকে মহারথী বলে। 
। উত্তয়দিকের সেনাদলে যে সকল রথী, মহারথী অথবা অতিরথী ছিলেন 
। উদ্যোগপর্বের (১৬৪ হইতে ১৭১ পর্য্যন্ত ) আট অধ্যায়ে তাহাদের বর্ণনা! কর! 
। হইয়াছে । লেইখানে বল! হইয়াছে যে, ধৃষ্টকেতু শিশুপালের পুত্র। এই 
। প্রকারই, পুরুজিৎ কুস্তিভোজ, ইহ! ছুই বিতিন্ন পুরুষের নাম নে । যে কুস্তি- 
। ভোঞ রাজাকে কুস্তী পালন করিয়াছিলেন, পুরুজিৎ তীহার ওরস পুত্ 
। ছিলেন, এবং কুস্তিভোজ তাহার কৌলিক নাম; এবং ইহাও বর্ণিত দেখ! 
। যায় যে, তিনি ধর্ম, ভীম্ম এবং অঞজ্ঞুনের মামা ছিলেন ( মভা, উ. ১৭১. ২)। 
। বুধামন্থ্য ও উত্তমৌজ1, উভয়েই পাঞ্চাল্য ছিলেন, এবং চেকিতান একজন 
। যহুবংশীয় ছিলেন । যুধামন্্যু ও উত্তমৌজা, এই ছইজন অর্জুনের চক্ররক্ষক 
। ছিলেন । শৈব্য শিবিদেশের রাজ! ছিলেন। ] 

(৭) হে ছ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখন আমার দিকে ষে সকল প্রধান প্রধান সেনা- 
পতি আছেন, তাহাদের নামও আমি আপনাকে শুনাইতেছি; অবহিত হইয়া 
শুহন। (৮) আপনি এবং ভীন্ম, কর্ণ এবং রণজিৎ কপ, অশ্বথামা ও বিকর্ণ 
€ছর্ষ্যোধনের শত ভ্রাতার অন্যতর ), এবং সোমদত্তের পুত্র (ভূরিশ্রবা ), (৯) 
এবং ইহারা ব্যতীত অন্যান্য অনেক শুর আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছেন, 
এবং সকলেই নানাবিধ শন্ত্বচালনে নিপুণ ও সংগ্রামে অভিজ্ঞ। €(১*) এই 
প্রকার স্বয়ং ভীম্ম কর্তৃক রক্ষিত আমার এই সৈন্য অপর্ধ্যাপ্ত অর্থাৎ অপরিমিত 
বা অগপ্য; কিন্ত ভীম কর্তৃক রক্ষিত এ পাগবদিগের টসন্য পৃ্যাপ্ত অর্থাৎ 
পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত । ্ 
| [ এই শ্লোকে পর্যাপ্ত” ও “অপধ্যাপ্ত শকের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
। পর্য/াপ্চ'র সাধারণ অর্থ “বস্* বা 'বখেষ্ট ) তাই কেহ কেহ এই অর্থ করেন 


। যে, পপাগুবর্দিগের সেনা ষথে্ট আছে এবং আমার যথেষ্ট নাই,* কিন্ত 
৭৮. 


৬১৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র। 


ভায়নেষু চ সর্বেধু বথাভাগমবস্থিতাঃ। , 

1 এই অর্থ ঠিক নহে। পুর্বে উদ্যোগপর্ধে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিজের সৈন্য 
। বর্ন করিবার সনক্ব উল্ত মুখ্য মুখ্য সেনাপতিদের নাম বলিয়া, ছূর্য্যোধন 
। বলিতেছেন যে, “আমার সেনা বৃহৎ ও গুণসম্পন্ন+ এই কারণে আমারই 
জয় হইবে" (উ, ৫৪, ৬*-৭*)। এই প্রকারই পরে তীন্মপর্কে, যখন 
। দ্রোশাচাধ্যের নিকট ছৃষ্যেধন পুনরায় সেনার বণন করিতেছিলেন, সেই 
। সময়েও গীতার উপরিউক্ত শ্লোকগুলির সহিত একই ভাবের শ্লোক তিনি 
1 নিজমুখে ধেমনটা তেমনই বলিয়াছেন (ভীন্মত ৫১, ৪-৬)। এবং, তৃতীয় কথা 
। এই যে, সমস্ত সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জনাই আহলাদের সহিত এই 
| বর্ণনা কর! হইন্নাছে । এই সবল বিষয় বিচার করিলে, এই স্থানে “অপর্যাপ্ত” 
। শবের “অসংখ্য, অপার ব! এসীম* ব্যতীত অন্য কোনও অর্থই হইতে পারে না ॥ 
। পর্যাপ্ত, শব্দের ধাত্বর্থ "চারি দিকে ( পরি-) বেই্টন করিবার যোগ্য (আপ্‌ 
1 প্রাপণে )*। কিন্তু “অমুক কার্যের জন্য পর্য্যাপ্ত” বা “অমুক মনুষ্যের পক্ষে 
। পর্যাপ্ত” এই প্রকার পর্যাপ্ত শব্দের পশ্চাতে, চতুর্থী অর্থের অন্য শব্দ যোগ 
। করিস! দিলে পর্য্যাপ্ত শব্দের এই অর্থ হয়__ণ্ কার্যের জন্য বা মন্থষ্যের জন্য 
। যথেষ্ট বা সমর্থ । এবং যদি 'পর্যযাপ্ত'র পশ্চাতে অপর কোন শব্ধ না রাখা 
। যায়, তবে কেবল “পর্যাপ্ত” শব্দের অর্থ হয় “ভরপুর, পরিমিত বা যাহা গ্রণিতে 
। পারা যায়” । আলোচ্য শ্লোকে পধ্যাপ্ত শব্ষের পশ্চাতে অপর কোনও শব্দ নাই, 
। তাই এস্কলে উহার উপরি-উক্ত দ্বিতীয় অর্থ (পরিমিত বা গণনার আয়ত্ত )ই 
। বিবক্ষিত ; এবং মহাভারতের অতিরিক্ত অন্যত্রও এইবপ প্রয়োগের দৃষ্টাস্ত 
 ব্রহ্মানন্দগিব্রিকৃত টীকাতে প্রদত্ত হইয়াছে । কেহ কেহ এই যুক্তি প্রদর্শন 
| করেন যে, হুর্যোধন ভয়ে নিজের সৈন্যকে “অপধ্যাপ্ত” অর্থাৎ “যথেষ্ট নহে+ 
। বলিতেছেন £ কিন্ত ইহা ঠিক নহে, কারণ হৃর্যোধনের ভয় পাইবার কথা 
। কোথাও বর্ণিত হয় নাই; কিন্ত ইহার বিপরীতে ইহা বর্ণিত দেখা যাক়্ 
। যে, হূর্যোধনের সুবৃহত সেন। দেখিয়৷ পাগবগণ বজ্র নামক ব্যুহ রচনা করিয়া- 
। ছিলেন এবং কৌরবদিগের অপার সেনা দেখিয়৷ যুধিষ্টিরের অত্যন্ত ছুঃখ 
। হইয়াছিল ( মভা, ভীনম্ম, ১৯, ৫ ও ২১,১)। পাঁগ্বসেনার সেনাপতি ছিলেন 
। ধৃষহ্যয, কিন্তু “ভীম রক্ষা করিতেছেন” বলিবার কারণ এই যে প্রথম দিনে 
। পাওবগণ বজ্র নামক যে ব্যৃহ বরচনা করিয়াছিলেন, তাহার রক্ষার জন্য এঁ 

। অগ্রভাগে ভীমকেই নিষুক্ত রাখা হইয়াছিল, অতএব নেনারফক হিসাবে 
। ভীমকেই হুর্যোধন সম্মুখে দেখিতে পাইয়্াছিলেন ( মভা. ভীম্ম. ১৯. ৪-১১, ৩৩, 
। ৩৪) এবং, এই অর্থেই এই উভদ্ন সেনার বিষয়ে, মহাভারতে গীতার পূর্ব্ব- 
। বর্তী অধ্যারসমুহে "ভীমনেত্র” ও “ভীষ্জনেত্র” উক্ত হইয়াছে (মভা, ভী, ২০, 
।১ দেখ।] | 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১ অধ্যায়। ৬১৯ 


- ভীত্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্বএব হি ॥ ১১॥ 

$$ তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈত শংখং দর প্রতাপবান্‌ ॥ ১২॥ 
ততঃ শংখাশ্চ ভেব্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ৷ 
সহসৈবাভ্যহম্যন্ত স শব্দস্তমূলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥ 
ততঃ শ্বেতৈর্হ়ৈরুক্তে মহতি স্যন্দনে স্িতৌ | 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্য শংখো প্রদখ্যতৃঃ ॥ ১৪ ॥ 
পাঞ্চজন্যং হৃধীকেশো দেবদত্তং ধনপ্রয়ঃ | 
পৌগুং দঝ্যৌ মহাশংখং ভীমকন্্মা বুকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 


(১১) (তবে এখন) নিয়োগ অনুসারে সকল অয়নে অর্থাৎ সেনার বিতিন্ন 
গ্রাবেশদ্বারে থাকিয়া তোমার সকলকে মিলিত করিয়া ভীম্মকেই সকল দিক 
হইতেষ্ট রক্ষা করিতে হইবে। 

। [ সেনাপতি ভীম্ম স্বয়ং পরাক্রান্ত এবং কাহা হইতেও পরাজিত হইবার লোক 
। ছিলেন না। “সকল দিক হইতেই সকলের উহীকেই রক্ষা করিতে হইবে», 
। এই উক্তির কারণম্বরূপে ভূর্য্যোধন অন্যস্থলে ( মভা, ভী, ১৫, ১৫২০) ৯৯* 
। ৪০, ৪১) এই কথা আনিয়াছেন*বে, ভীম্ষের প্রতিজ্ঞ ছিল যে আমি শিখণ্ডীর 
1 প্রতি শন্ত্র চালাইব না, এই কারণে শিখণ্ডীর দিক হইতে ভীম্মের নিহত হইবার 
1 সম্ভাবন! ছিল । অতএব সকলকে সাবধান করিতে হইবে-_ 

। অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো! হন্যাৎ সিংহং মহাবলং। 

। ম৷ সিংহং জন্বুকেনেব ঘাতয়েথাঃ শিখগ্ডিন! ॥ 

। "মহাবলবান সিংহকে রক্ষ। না করিলে নেকড়ে বাঘ তাহাকে রধ করিবে £ 
। অতএব জন্ভুকসদৃশ শিখগুটুর দ্বারা সিংহকে নিহত হইতে দিও না।” শিখণ্ডী 
। ব্যতীত অপর সকলকে ঠেকাইবার জন্য ভীম্ম এক1কীই সমর্থ ছিলেন, কাহারও 
। সহায়তার জন্য তাহাকে অপেক্ষ। করিতে হইত ন। ] 


(১২) (ইতিমধ্যে) ছূর্যোধনের আনন্দ জন্মাইয়া৷ প্রতাপান্িত বৃদ্ধ কৌরব 
পিতামহ (সেনাপতি ভীন্ম ) সিংহের ন্যায় মহা গর্জন করিয়৷ ( লড়াইয়ের শিষ্টা- 
চার হিসাবে ) নিজের শংঘ বাজাইলেন। (১৩) ইহারই সঙ্গে অনেক শংখ, ভেরী 
€(নওবত ),পণব, আনক ও গোমুব (এই সকল যুদ্ধের বাদ্য ) একেবারে রাজিয়া 
উঠিন এবং এই সমস্ত বাদ্যের ধ্বনি চারিদিকে অত্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠিল। 
(১৪) অনন্তর শ্বেত অশ্বযুক্ত বৃহৎ রথে উপবিই মাধব ( জীকৃষ্জ ) ও পাগুডব 
( অঞ্ুন) (প্রত্যুত্তর স্বরূপে নিজ পক্ষও যে প্রস্তুত আছে, তাহাই জানাইবার 
জন্য ) দিব্য শখ বাজাইলেন। (১৫) হৃবীকেশ অর্থাৎ শরীক পাঞ্জনঃ 


৬২০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র ৷ 


অনস্তবিজয়ং রাজ! কুস্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। 
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোষমণিপুষ্পূকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কাশ্যশ্চ পরমেষাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ। 
ধৃষ্টছ্যুন্মো। বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥ 
ক্রপদো! ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে । 
সৌভত্রস্চ মহাবাহুঃ শংখান্‌ দখা পুথক্‌ পৃথক ॥ ১৮ ॥ 
স ঘোষো ধার্তরাপ্্রীণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নতম্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলে। ব্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ ॥ 
$$ অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তরাষ্ত্রান্‌ কপিধধজঃ। 
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাগুবঃ ॥ ২০ ॥ 
হধীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে । 


অর্ভুন উবাচ। 


সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতার্লিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান্‌। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমন্যিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 

. যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষটরস্য ছূবুদ্ধেযুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥ 


(নামক শংখ ), অর্জুন দেবদত্ত, ভীষণকন্্মা বুকোদর অর্থাৎ ভীমসেন পৌও 
নামক বৃহৎ শংখ বাজাইলেন ; (১৬) কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষ্টির অনস্তবিজয়, 
নকুল ও সহদেব স্থথোষ ও মণিপুষ্পক, (১৭) মহাঞুনর্ধর কাশিরাজ, মহার্থী 
শিখপ্তী, ধৃষটছান্ন, বিরাট, অজেয় সাত্যকি, (১৮) দ্রুপদ ও ভ্রৌপদদীর (পঞ্চ) পুত্র, 
এবং মহাবাহু পৌভদ্র (অভিমঙ্া )' ইহারা সকলে, হে বাজ (ধৃতরাই্ই)! 
চারিদিকে নিজের নিজের শংখ পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাজাইলেন। €১৯) আকাশ ও 
পৃথিবীকে কীপাইয়া তুমুল শব্দ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছিল। 

(২০) অনস্তর কৌরবদিগের ব্যবস্থ। দাড়াইয়। দেখিয়া, পরস্পরের প্রতি 
শন্্পাতের সময় আসিলে পর, কপিধবন্ধ পাণব অর্থাৎ অজ্জুন, (২১) হে রাজ 
ধতরাষ্্! গ্রর্ুষণকে ইহা বলিলেন অর্জুন বলিলেন-_-হে অচ্যুত | আমার রখ 
উভর পেনাদলের মধ্যে লই! চলির়। ষ্রাড় করাও, (২২) ইতিমধ্যে যুদ্ধেচ্ছার 
প্রস্তুত এই লোকদিগকে আমি দেখি ? এবং আমাকে এই রণসংগ্রামে কাহা” 
দের সঙ্গে লড়িতে হইবে, এবং ( ২৩) যুদ্ধে হুবৃদ্ধি ছূর্য্যোধনের কল্যাণকামনায় 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১ অধ্যায় । ৬২১ 
এ সঞ্জয় উবাচ । 
এবমুক্তো হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরু ভয়োর্মধো স্থাপয়িস্থা রধোন্তমং ॥ ২৪ । 


এখানে মিলিত সংগ্রামাথাদিগফে আমি দেখিয়া লই । সঞ্জয় বলিলেন-_-( ২৪) 
হে ধৃতরাষ্্র! গুড়াকেশ অর্থাৎ আলম্যজরী অজ্জুন এই প্রকার বলিলে হধবীকেশ 
অর্থাৎ ইন্্রিরগণের প্রতু শ্রীকৃষ্ণ ( অর্জুনের ) উত্তম রথ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে 
লইয়! গিয়া দাড় করাইলেন ; এবং-- 

। [ হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ শব্দের যে অর্থ উপরে প্রদত্ত হইল, তাহা টাকা 
। কারদিগের মতানুযারী। নারদপঞ্চরাত্রেও “হবীকেশের” এই নিরুক্তি 
। আছে যে হ্ৃবধীক-ইন্দ্রিয়গণ এবং উহাদের প্রভৃ-্ম্বামী € না-পঞ্চ, ৫. ৮. 
| ১৭); এবং ক্ষীরস্বামীকৃত অমরকোষটাকায় লিখিত আছে যে, হৃবীক 
। (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) শব হৃষ্‌-আনন্ন দেওয়া, এই ধাতু হইতে উৎপর, 
। ইন্ড্িয়সকল মনুষ্যকে আনন্দ দেয় তাই উহাদিগকে হৃধীক বলে। তথাপি 
। সন্দেহ হয় যে, হৃধীকেশ ও গুড়াকেশের উপরিপ্রদত্ত অর্থ ঠিক কি না। কারণ 
1 হৃধীক ( অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ ) এবং গুড়াকা ( অর্থাৎ নিদ্রা বা আলস্য ) এই 
। শব্ধ অপ্রচলিত ) হৃধীকেশ ও গুড়াকেশ এই ছুই শবের ব্যুৎপত্তি অন্য 
। প্রণালীতেও স্থির করা যাইত্বে পারে। হ্ৃববীক+ঈশ এবং গুড়াক1+ঈশ 
। ইহার পরিবর্তে হযযী+কেশ এবং গুড়া কেশ এই প্রকার পদচ্ছেদও কর! 
| যাইতে পারে ; এবং আবার এই অর্থ হইতে পারে যে, হধী অর্থাৎ আনন্দে 
। দণ্ডায়মান ব! প্রশস্ত বাহার কেশ (চুল ) তিনিই গ্রক্কষ্ণ, এবং গুড়া অর্থাৎ গুড় 
॥ ব! ঘন ধাহার কেশ তিনিই অজ্জুন। তারতের টীকাকার নীলকণ গুড়াকেশ 
॥ শব্দের এই অর্থ গী. ০.২ সম্বন্ধীয় নিজের টাকায় বিকল্প ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ 
। এবং স্থতের পিতার 'রেমহর্ষণ নাম অপেক্ষা হৃধীকেশ শব্দের উল্লিখিত দ্বিতীয় 
। ঝুৎপন্তিকেও অসম্ভব বলা যায় না। মহাভারতের শাস্তি-পর্বাস্তর্গত নারায়ণী- 
। যোপাখ্যানে বিষ্ণুর মুখ্য মুখ্য নামের নিরুক্তি দিতে দিতে এই অর্থ কর! 
। হইয়াছে যে, হববী অর্থাৎ আনন্দদায়ক এবং কেশ অর্থাৎ কিরণ, এবং বল! 
। হইয়াছে ষে, স্ুর্্-চন্দ্ররূপ নিজের বিভূতিসমূহের কিরণ দ্বারা! সমস্ত জগতকে 
। আনন্দ প্রদান করেন, তাই উহাকে হৃবীকেশ বল। হয় (শাস্তি, ৩৪১, 
॥ ৪৭ এবং ৩৪২, ৬৪, ৬৫ দেখ; উদ্যো. ৬৯, ৯) এবং পূর্ববর্তী শ্লোক- 
। সমূহে বল! হইয়াছে যে, এই প্রকার কেশব শবও কেশ অর্থাৎ কিরণ শব 
।হইতে উৎপন্ন ( শাং, ৩৪১. ৪৭ )। তন্মধ্যে ষে কোন অর্থ গ্রহণ কর না 
॥ কেন? কিন্তু গ্রু্ণ ও অর্জ.নের এই নাম রাখিবার সর্বাংশে যোগ্য কারণ 
| বল! যাইতে পারে ন।। তবে এই দোষ নিরুক্তিকারদিগের নহে। যে 


৬২২ গীতারহস্য অথবা কর্র্যোগশান্ত্র । 


ভীক্ষপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাং। 

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫॥ 
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্‌। 

আচার্য্যান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাতৃন্‌ পুর্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা ॥ ২৬॥ 
শ্বশুরান্‌ সুহৃদ শ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। 

তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌ ॥ ২৭ ॥ 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্লিদমব্রবীৎ। 


অজ্ছুন উবাচ। 


“88 দৃষ্টে মং স্বজনং কৃষ্ণ যুঘুতস্থুং সমুপস্থিতং ॥ ২৮ ॥ 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিগুষ্যতি। 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯ ॥ 
গান্ডীবং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহ্যতে। 

ন চ শরুোমাবস্থাতৃং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০ ॥ 
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব। 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বহুনমাহবে ॥ ৩১ ॥। 


1 ব্যক্তিবাচক ব। বিশেষ নাম অত্যন্ত রূঢ় হইয়া! গিয়াছে, তাহার নিকুক্কি- 
। ব্যাখ্যাকালে এই প্রকার আপত্তি আসা বা মতভেদ হওয়। খুবই সহজ 
। কথা |] 

(২৫) ভীন্ম, দ্রোণ ও সমস্ত রাজাদের সম্মুখে (তিনি) বলিলেন যে, 
“অর্জন ! এই স্থলে একত্রিত এই কৌরবদিগকে দেখ" । (২৬) তখন অর্জন 
দেখিলেন যে, প্রস্থলে একধ্িত (নিজেরই ) অগ্তিবৃদ্ধ, পিতামহ, আচার্ধা, 
মামা, ভাই, পুত্র, নাতি, মিত্র, (২৭) শ্শ্তর এবং স্নেহপাত্র সকল উভয় 
দেনাদলেই আছে; (এবং এই প্রকার ) একত্রিত এ সকলেই আমার বান্ধব, 
ইহা দেখিয়। কুস্তীপুত্র অঞ্জুন ( ২৮ ) পরম করুণাগ্রস্ত হইয়! ছঃখিতচিত্তে 
বলিতে লাগিলেন__ 

অজ্জুন বলিলেন_-হে কৃষ্ণ ! যুক্ধেচ্ছায় ( এখানে ) একত্রিত এই ম্বজন- 
গণকে দেখিয়া (২৯) আমার গাত্র শিথিল হইতেছে, মুখ শুষ্ক হইতেছে, শরীর 
কম্পিত ও রোযাঞ্চিত হইতেছে ) ( ৩* )গাণ্ডীব (ধনুক) হাত হইতে স্থলিত 
হইতেছে এবং সমস্ত দেহ দগ্ধ হইতেছে ; দীড়াইট়! ' থাকিতে পারিতেছি না এবং 
আমার মন চক্রের ন্যাকস ঘুরিতেছে। (৩১) এই প্রকার হে কেশব! € আমি 
সমস্ত ) লক্ষণ বিপরীত দেখিতেছি এবং ম্বজনদিগকে যুদ্ধে নিহত করির! শ্রেনর 


ক 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১ অধ্যায় । ৬২. 


নকাংক্ষে ব্জিয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং হখানি চ। 
কিং নে রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজ্জীবিতেন বা ॥ ৩২॥। 
যেষামর্থে কাংক্ষিতং নে৷ রাজ্যং তোগাঃ স্থখানি চ। 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তত্ব। ধনানি চ ॥ ৩৩ ॥ 
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তখৈব চ পিভামহাঃ। 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনভ্তথা ॥ ৩৪ 4 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি হতোহপি মধুসূদন । 
অপি ব্রেলোক্যরাজাস্য হেতোঃ কিংনু মহীকৃতে ॥ ৩৫ ॥ 
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন । 
পাপমেবাশ্রয়েদম্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬ ॥ 
তস্মান্নার্হ। বয়ং হস্তং ধার্তরা ্ট্রান্‌ সবান্ধবান্‌ । 
স্বজনং হি কথং হত্বা স্খিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭।। 
$ঃ যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ । 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রপ্রোহে চ পাতকং ॥ ৩৮ ॥ 
অর্থাৎ কল্যাণ (হইবে এরূপ) দেখিতেছি না। (৩২) হে কৃষ্জ! আমার 
জয়লাভের ইচ্ছ! নাই, ব্রাজ্যও "চা না আর স্থুখও চাহি না। হে গোবিন্দ! 
ব্রাজা, উপভোগ ব৷ প্রাণ থাকিলেই ব৷ আমার তাহাতে কি প্রয়োজন? (৩৩) 
যাহাদের জন্য রাজ্যের, উপভোগের এবং সুখের ইচ্ছা করিতে হইত, সেই এই 
সকল লোকেরাই জীবন ও সম্পদের আশ ছাড়িয়। যুদ্ধার্থে দণ্তায়মান। (৩৪) 
আচার্য্য, অতিবৃদ্ধ, বালক, দাদা, মামা, শ্বশুর, নাতি, শাল! ও সন্বন্ধী (৩৫) 
বদিও ইহারা (আমাকে ) মারিবার জন্য দণ্ডায়মান, তথাপি হে মধুহ্দন ! 
ত্রৈলাক্য রাজ্যের নাও আমি ( ইহাদিগ্রকে ) মারিবার ইচ্ছ৷ করি না) পৃথিবীর 
জন্য তে! দূরের কথা । €৩৬) হে জনার্দন ! এই কৌরবদিগকে মারিয়া আমার 
কি-ইব! ভাল হইবে ? যদিও ইহার! আততায়ী, তথাপি ইহাদিগকে মারিলে আমার 
পাপই হইবে। (৩৭ ) তাই নিজেরই বান্ধব কৌরবদিগকে আমার মারা উচিত 
নহে, কারণ হে মাধব! স্বজনদিগকে মারিয়। আমি কি প্রকারে স্থথী হইব? 
॥ [ অগ্নিদো! গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ | ক্ষেত্রদারাহরশ্চৈব ষড়েতে আত- 
। তারিনঃধ (বসিষ্টস্ব, ৩. ১৬) অর্থাৎ গৃহে অগ্নিসংষোগ করিবার জন্য 
। আগত, বিষদাতা, শত্ত্রহক্তে মারিবার জন্য আগত, সম্পত্তিহরণকারী এবং স্ত্রী বা 
ক্ষেত্রের অপহারক--এই ছয়জন আততায়ী। মন্ুও বলেন যে, এই হষ্টদিগকে 
। বেধড়ক মারিয়া বধ করিবে, ইহাতে কোন পাপ নাই (মন্তু, ৮, ৩৫০, ৩৫১)] 
(৩৮) লোভেতে নষ্টবুদ্ধি উহারা কুলক্ষয়জনিত দৌষ এবং মিত্রত্রোহের পাপ 


৬২৪ গীতারহস্য অথব! ক যোগশাস্ত্র 


কথং ন জ্বেয়মন্্াভিঃ পাপাদন্মান্নিবর্তিতুং 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনারদনি || ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যস্তি কুলধশ্্মাঃ সনাতনাঃ | 

ধমে" নষ্টে কুলং কৃতস্মমধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৪০ ॥ 
অধর্মাভিভবাত কৃষ্ণ প্রহ্ষ্যন্তি কুলস্থিয়ঃ | 

স্ীযু ছুষ্টান্থ বাষ্জেয় জায়তে বর্ণসঙ্কর ॥ ৪১ ॥ 


যদিও না দ্বেখে, (৩৯) তথাপি হে জনার্দন! কুলক্ষয়ের দোষ আমি স্পষ্ট 
দেখিতেছি, অতএব এই পাপ হইতে পরাম্মুখ হইবার বিষয় আমার মনে কি 
প্রকারে ন! আসিয়। থাকিতে পায়ে ? 


। [প্রথম হইতেই বুদ্ধে গুরুবধ, স্ুহৃৰধ ও কুলক্ষয় হইবে, ইহা! প্রত্যক্ষ হইলে 
1 পর যুদ্ধসন্বন্ধীয় স্বীর কর্তব্য বিষয়ে অজ্ঞুনের যে সংশর আসিয়াছিল, তাহার 

। মূল কি? গীতাতে যাহা পরে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার 
। সম্বন্ধ কি? এবং এ হিসাবে প্রথম অধ্যায়ের মহত্ব কি? এই সকল প্রশ্নের 
॥ বিচার গাতারহস্যের প্রথম এবং পরে চতুর্দশ প্রকরণে আমি করিয়াছি, তাহ! 
।দেখ। এইস্থলে এমন সাধারণ যুক্তিরই উল্লেখ কর! হইয়াছে যে তাহ ছারা 
। লোৌভেতে বুদ্ধিনাশের কারণে ছুষ্টেরা৷ নিজেদের ছুষ্টভাব জানিতে না পারিলেও 
। ছষ্টদিগের ফাদে চতুর ব্যক্চিগণের পড়িয়া! দুষ্ট হওয়া উচিত নহে-_ন পাপে 
৷ প্রতিপাপঃ স্যাৎ_-উহাদ্দিগের নীরব থাকা উচিত। এই সাধারণ যুক্তিসকল 
। এইরূপ প্রসঙ্গে কতদুর পর্যন্ত প্রযুক্ত হইতে পারে, অথবা প্রয়োগ করা উচিত ? 
। ইহাও উপরের সমানই এক গুরুতর প্রশ্ন, এবং গীতার অন্ুষায়ী ইহার উত্তর 
। আমি গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণে (পৃষ্ঠা ৩৯৬৪০) নিরূপণ করিয়াছি। 
। গীতার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে যে বিচার আছে, তাহা! প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের 
। যে সন্দেহ আসিপাছিপ, সেই সন্দেহ নিবৃত্তি করিবার জন্য কর! হুইয়াছে; এই 
। কথার উপর মনোযোগ রাখিলে গীতার তাৎপর্য বুঝিবার পক্ষে কোন প্রকার 
। সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতীয় যুদ্ধে একই রাষ্ট্রের ও একই ধন্মাবলম্বী 
। লোকদিগের মধ্যে বিরোধ বিবাদ আসিয়াছিল এবং তাহার! পরস্পর মব্রিতে- 
1 মারিতে বদ্ধপরিকর হইরাছিল। এই কারণেই উক্ত আশঙ্ক। উপস্থিত হুইয়াছিল। 
। আধুনিক ইতিহাদে যেখানে বেখানে এইরূপ প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেইখানে 
। সেইখানে এইরূপ প্রশ্নই উপস্থিত হইয়াছে। থাক্‌) পরে .কুলক্ষর হইতে 
। থেষে অনর্থ হয়, অজ্ঞুন তাহা স্পষ্ট করিয়৷ বণিতেছেন। ] 


(৪০) কুলক্ষয়ের ফলে সনাতন কুলধণ্ন নষ্ট হয়, এবং ( কুল-) ধর্্দ নষ্ট হইলে 
সমুদয় কুল অধর্শে অভিভূত হয়) (৪১) হে কৃষ্ণ! অধর্শের প্রসার হইলে কুল: 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--১ অধ্যায় । ডহ৫ 


লঙ্করো৷ নরকায়ৈৰ কুলক্সানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরো হোষাং লুপ্তপিখ্যোদ কক্রিয়াঃ ॥ ৪২ ॥ 
ভঃ কুলক্মানাং বর্ণঙ্করকারকৈঃ। 

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধন্দ্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩ ॥ 
উৎসন্নকুলধমর্শণাং মনুষ্যাণাং জনার্দিন | 
নরকে নিয়তং বাসে ভবতীত্যনু শ্ুশ্রুম ॥ ৪8৪ ॥ 

$$ অহো৷ বত মহ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ং। 
যদ্্রাজ্যস্থখলোভেন হস্তং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫ ॥ 
ঘদি মামপ্রতীকারমশন্ত্রং শল্্রপাণয়ঃ | 
ধর্তরাষ্্রী রণে হুন্যুন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৬ ॥ 


সপ্তয় উবাচ। 


এবমুক্কার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ । 
বিস্বজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানসঃ ॥ ৪৭ ॥ 

ইডি শ্রমত্তগবদগীতান্থ উপনিষৎথ ব্র্গবিগ্তায়াং যোগশাস্ত্ে শকষ্ণাজ্ছুন- 
সংবাদে অঙ্জুনবিষাদধোগো। নাম প্রথমোহধ্যাক়ঃ ॥ ১৪ 


স্্রীপথ বিপথগামী হয়; হেবাঞ্চের! স্ত্রীলোকেরা বিপথগামী হইলে বর্ণপঙ্কর 
আসে। (৪২) এবং বর্ণসঙ্কর আদিলে উহা! কুলঘাতককে ও (সমগ্র) কুলকে 
নিশ্চই নরকে লইন্গ! যায়, এবং পিওদান ও তর্পণাি ক্রিয়াসকল লুণ্ত হইলে 
ভাহাদদের পিতৃগণ ও পতিত হুয়। (৪৩)কুলঘাতকদিগের এই বর্ণসঙ্করকারক 
গ্োষের ফলে পুরাতন জাতিধন্্ম ও কুলধন্্ন উৎসন্ন হয়? (৬৪ ) এবং হে জনার্দন। 
আমি শুনা আসিতেছি যে, যে মন্গষ্যগণ কুলধর্দ হইতে বিচ্যুত হয়, তাহাদের 
নিশ্চয়ই নরকবাস হয়। 


(৪৫) দেখ, আমি রাঙান্থখের লোতে স্বজনহত্যায় উদ্ভত হ্ইস্লাছি বটে, 
(সত্যই) ইহা দ্বারা আমি বড়ই পাপ করিবার ব্যাবস্থা করিয়াছি! (৪৬) ইহা 
অপেক্ষ। নি্পপ্র হইক্া প্রতীকার কর! ছাড়িয়া দিলে, (এবং এই ) শন্মধারী কৌরব 
আমাকে যুদ্ধে নিহত করিলে আমার অধিক মঙ্গল হইবে । সঞ্জয় বলিলেন__ 
(৪৭) রপতূমিতে এই প্রকার বলিয়া, শোকব্যথিতচিত্ব অর্জুন (হাতের ) ধন্ুক- 
বাণ নিক্ষেপ করিয়! রথে শ্বস্থানে চুপ করিয়। বপিয়। পড়িলেন। ' . 

1 (রে খীড়াইয়া' খুদ্ধ করিবার প্রণালী ছিল, অতএব “রথে স্বন্থানে বনি! 
৭৯ 


৬২৬ গীতারহস্য অথৰ! কর্্মযোগশান্ত । 
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৷ 


সগ্য় উবাচ। 
তং তথা কৃপয়াবিষটমস্রপ্পুর্ণাকুলেক্ষণং । 
বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসৃদনঃ ॥ ১ 
শ্রীভগবানুবাচ । 
কুত্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতং ॥ 
অনার্য্যজু্টমস্বর্গ/ম কীর্তিকরমজ্জুন ॥ ২ ॥ 
॥ পড়িলেন”” এই শব্দ হইতে, খিন্ন. হইবার কারণে উহার যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা! ছিল 
। না. এই অর্থই অধিক বাক্ত হইতেছে । মহাভারতের কোন কোন স্থলে এই 
| রথের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের সমসাময়িক রথ 
। প্রায় ছই চাকার হইত) বড় বড় রথে চার-চার ঘোঁড়া৷ জোতা যাইত এবং রথী 
। ও সারথী-_উভয়ে সম্মুখ ভাগে পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসিত। রথ 
। চিনিবার জন্য প্রত্যেক রথের উপর এক প্রকার বিশেষ ধ্বজ1 লাগানো হইত। 
। ইহা প্রসিদ্ধ কথ! যে, অঞ্জনের ধ্বজার উপর স্থবয়ং হনুমানই বসিয়৷ থাকিতেন। 
এইপ্রকার শ্রভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ, কথিত উপনিষদে ্রঙ্গবিদ্যান্তগ্ত 
বোগ--অর্থাৎ কর্্মযোগ-_শান্ত্র বিষয় ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সংবাদে অর্জুনবিষাদ- 
যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 
।[ গীতারহস্যের প্রথম (পৃষ্ঠা ৩7, তৃতীয় (পৃষ্ঠা ৬১), এবং একাদশ 
। ( পৃষ্ঠা ৩৫৫ )প্রকরণে এই সংকল্পের অর্থ কর! হইয়াছে এই যে, গীতাতে কেবল 
 ব্রহ্মবিদ্যাই নহে, কিন্তু উহ্বাতে ব্রহ্মবিদ্যামূলক কর্মষোগ প্রতিপাদিত হুইয়াছে। 
। এই সংকল্প মহাভারতে না থাকিলেও ইহ গীতার উপর সন্ন্যাসমার্গীয় টীকা রচিত 
॥ হইবার 'পুর্বববর্তী হইবে ) কারণ সন্ন্যাসমার্গের কোন পণ্ডিতই এইরূপ সংকল্প 
। লিখিবেন না । এবং ইহ! হইতে প্রকাশ পায় যে, গীতাতে সন্যাসমার্গ প্রতি- 
। পাদিত হয় নাই; কিন্তু কর্মযোগের, শাস্ত্র বুঝিয়া, সংবাদরূপে আলোচন! 
। হইয়াছে । সংবাদাত্বক ও শ্স্ত্ীয় পদ্ধতির ভেদ গীতারহপ্যের চতুদ্দশ প্রকরপের 
। আরস্তে উক্ত হইয়াছে । ] 
দ্বিতীয় অধ্যায়। 
... সঞ্জয় বলিলেন _€১) এই প্রকার করুণাচ্ছন্ন অশ্রুপূর্ণনয়ন ও বিষাদগ্রস্ত 
অঞ্ছুনকে মধুহদেন (ভ্রট্কষঃ) ইহা! বলিলেন-_-প্টভগবান্‌ বলিলেন_-(২) হে 
অক্জুন! এই সন্কটকালে তোমার (মনে ) এই মোহ (কম্মল) (কাঁধ! হইতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--২ অধ্যায়। ৬২৭ 


ক্রেব্যং ম! ন্ম গমঃ পার্থ পদ্যতে। 
্ষুত্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যঞ্ডোত্তি্উ পরন্তপ 1৩ ॥ 


অভ্ভুন উবাচ। 


$$ কথং ভীম্মমহং সংখ্যে দ্রোণং চ মধুসুদন। 
ইবুভিঃ প্রঠিযোত্হ্যামি পৃজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥ 


গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ শ্রেয়ো ভোক্ত,ং তৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত্ গুরূনিহৈব ভূঙ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদিগ্জান্‌ ॥ ৫ ॥ 


আসিল? আর্য অর্থাৎ সাধুপুরুষের! (কখনও) এক্ূপ আচরণ করেন নাই, ইহ! 
অধোগতিতে লইয়া যায়, এবং অপকীত্তিদাধক। (৩) হে পার্থ! এরূপ কাপুঃ 
কুষ হইও না! ইহা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। হে শক্রগণের তাপদাতা ! 
মনের এই ক্ষু্র দৌর্বল্য ছাড়িয়া (যুদ্ধের জন্য ) দাড়াও ! 

।[ এই প্রসঙ্গে আমি পরস্তপ শবের অর্থ তো করিয়া! দিয়াছি / কিন্ত অনেক 
। টীকাঁকারের এই মত আমার নিকট যুক্তিদঙ্গত বোধ হয় না যে, অনেক স্থানের 
। বিশেষণরূপী সন্বোধন ব! কষ্ণাজ্দুনের নাম গীতায় হেতুগর্ভিত অথবা বিশেষ 
। অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে ।, আমার মত এই যে, পদ্যরচনায় অনুকূল 
1 নামসমূহের প্রয়োগ করা! হইয়াছে এবং সেগুলি দ্বারা বিশেষ কোন অর্থ 
1 উদ্দিষ্ট হয় নাই। অতএব কয়েক বার আমি শ্লোকে প্রযুক্ত নামগুলিরই হুবন্ু 
॥ অন্থবাদ ন| করিয়! “অর্জুন বা 'শ্রকৃষ্*ষ এইরূপ সাধারণ অন্থবাদ করির। 
। দিক্াছি। ] 

_. অঙ্জুন বলিলেন-_-(৪) হে মধুহদন! আমি € পরম ) পুজ্য ভীন্ষ ও দ্রোগের 
সঙ্গে হে শত্রনীশন ! যুদ্ধে বাণের. দ্বারা কি প্রকারে লড়িব? (€) মহাত্থা 
খুরুলোক দিগকে না! মারিয়া এই লোকে ভিক্ষা মাগিয়৷ উদরপূর্তিও শ্রেয়স্কর ) 
কিন্তু অর্থলোনুপ (হইলেও ) গুরুলোকদিগকে মারিলে ইহ্নগতেই আমাকে 
উষ্থাদিগের রক্তমাথা ভোগ ভোগ করিতে হইবে। | 
। [ “গুরুলোকদ্দিগকে” এই বহুবচনাস্ত শব গ্বারা থুব বৃদ্ধদিগের/ই অর্থ, লইতে 
।হইবে। কারণ বিদ্যাশিক্ষা্দাতা গুরু এক দ্রোপাচার্ধ্য ছাড়িয়৷ সৈন্যমধ্যে 
। আর কেন ছিলেন না। যুদ্ধ সুরু হইবার পুর্ব যখন ভীনম্ম, দ্রোণ ও শল্যের 
ন্যায় গুরুলোকদিগের পাদবন্দনা করিয়া তাহাদের আশীর্বাদ লইবার জন্য 
। যুধিষ্ঠির রণাঙ্গনে নিজের কবচ খুলিয়া নম্রভাবে তাহার নিকটে গেলেন, তখন 
। শিষ্টসম্প্রদায়ের কর্তব্য পালনকর্ধা যুধ্িরকে অতিনন্বন করিয়। সকলে বুঝাইলেন' 
। যে, ছূর্য্যোধনের পক্ষে তাহার! কেন লড়িবেন। ূ 


৬২৮ শীতারহস্য অথব। কর্্মযোশাস্ত্র 


ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরল্ো! গরীয়ে। যদ্বা৷ জয়েম যদি বা নে! জয়েয়ুঃ 

যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেবস্থিতাঃ প্রমুখে খার্তরাস্ত্রীঃ ॥ ৬ ॥ 
কার্পণ্যদৌযোপহতম্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমুঢ়চেতাঃ | 

বচ্ছেযঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নং ॥৭।) 
নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ যচ্ছোকমুচ্ছোবণমিন্দ্রিয়াণাং । 

অবাপ্য ভূমাবসপত্বসৃদ্ধং রাজ্যং স্থরাণামপি চাধিপত্যং ॥ ৮ ॥ 


সপ্জয় উবাচ । 


এবমুক্তু] হ্ববীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ | 
ন ষোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত। তুফীং বভৃব হা ৯৪ 


) অর্থস্য পুরুষে! দাসে দাসন্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। 

। ইতি সত্যং মহারাজ! বদ্ধোহন্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥ 

। “ইহাই তো সত্য যে, মনুষ্য অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ; অতএব 
1 হে যুধিষ্টির মহারাজ ! 'কৌরবের! আমাকে অর্থের দ্বারা আটকাইয়৷ রাখিয়াছে” 
। (মভা. ভী অ. ৪৩. শ্লো. ৩৫ ৫০, ৭৬)। উপরে যে প্অর্থলোলুপ” শব 

॥ আছে, তাহ! এই শ্লোকেরই অর্থন্যোতক 1. 

(৬) আমি জয়লাভ করি বা আমাকে ( উহ্ীরা ) জয় করেন-_এই উভয়ের 

মধ্যে কোন্টা শ্রেরস্কর, ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না। খাহাদিগকে মারিস! 
বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই এই কৌরবেরাই (যুদ্ধের“জন্য ) সম্মুখে অবস্থিতি 
করিতেছে! 
॥ [ “গরীয়১” শবে প্রকাশ পাইতেছে যে, অর্জুনের মনে "অধিকাংশ লোকের 
। অধিক সুখের” ন্যায় কর্ম ও অকর্শের লুত্ব-গুরুত্ব বুবিবার কষ্টি ছিল) কিন্তু 
। প্র কষ্টি অনুসারে কাহার জয় হইলে ভাল হয় তাহ! তিনি স্থির করিতে পারেন 
।নাই। গীতারহস্য পৃঃ ৮৫-৮৮ দেখ ।] 

(৭) দীনতাবশত আমার স্বাভাবিক বৃত্তি নই হইয়া! গিয়াছে, (আমার 
নিজের ) ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য সম্বন্ধে নন মোহপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাই আমি তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । যাহা যথার্থ শ্রেয়স্কর, তাহাই আমাকে বল। আমি 
তোমার শিষ্য। শরণাঁগত আমাকে বুবাও। (৮) কারণ পৃথিবীর নিষষণ্টক 
সমৃদ্ধ রাজ্য বা" দেবতাদিগের (ন্বর্গের )ও রাজত্ব পাইলেও আমার দৃষ্টিতে 
এমন কোন (সাধন) পড়িতেছে না, যাহ! ইন্দ্রিরশৌষক আমার এই শোক 
দুর করিয়। দেয়। সঞ্জয় বলিলেন--( ৯)এই প্রকার শক্রসস্তাপী গুড়াকেশ 
অর্থাৎ অঙ্জুন হৃবীকেশ- শ্রীকুষ্চ)কে বলিলেন; এবং "আমি লড়িব, না" 


গীতা, অনুবাঁদ ও টিপ্লনী__২ অধ্যায়। ৬২৯. 


তমুবাচ হৃধীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত । 
সেনয়োরুভয়োমধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 
শ্রীভগব'মুবাচ। 
$$ অশোচ্যানশ্বশোচস্তবং প্রচ্ভাবাদাংশ্চ ভাষসে । 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ॥॥ ১১ ॥ 
বলিয়৷ তিনি নীরব/ হইলেন। (১৯) (আবার) হে ভারত (ধৃতরা&)! 
উভয় সেনার মধ্যে বিষপ্রোপবিষ্ট অজ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ অল্প হাসিয়া বলিলেন। 
। [এক দিকে তো ক্ষত্রিয়ের স্বধর্্ম এবং অপরদিকে গুরুহত্যা ও কুলক্ষর়জনিত 
। পাপের ভয়-_-এই টানাটানির মধ্যে "মরি কি মারি” এই গোলযোগে পড়িয়া! 
। ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণের জনা প্রস্তুত অজ্ছুনকে এখন ভগবান এই জগতে উহার 
। প্রকৃত কর্তব্যের উপদেশ করিতেছেন। অঞ্জুনের সংশয় ছিল যে, যুদ্ধের ন্যায় 
। নিষ্ঠুর কর্মের দ্বারা আত্মার কল্যাণ হইবে না। এই জন্য, যে সকল উদার 
। পুরুষ পরব্রন্দের জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের আত্মার পুর্ণ কল্যাণ সাধন করিয়া- 
1 ছেন, তাভারা! এই পৃথিবীতে কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা হইতেই গীতোক্ত 
। উপদেশের আরম্ত হইয়াছে । তগবান বলিতেছেন যে, সংসারের চালচলন 
॥ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, আত্মজ্ঞানী পুরুষদিগের জীবননির্বাহের 
। অনাদ্দিকাল হইতে ছুই মার্গ চলিয়া আসিতেছে (গী. ৩. ৩) ও গী. র প্রন 
। ১১ দেখ)। আত্মজ্ঞান লাভের পর শুকের ন্যায় পুরুষ সংসার ছাড়িয়া আনন্দে 
। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন, এবং জনকের ন্যায় অপর আত্মজ্ঞানী জ্ঞানলাভের 
। পরেও স্বধন্মানুসারে লোকের কল্যাণার্থ সংসারের শতবিধ ব্যবহারে নিজের 
। সময় নিয়োগ করেন। প্রথম মার্গকে সাংখ্য বা সাংখানিষ্ঠা বলে এবং 
। দ্বিতীয়কে কর্মযোগ বা যোগ বলে (শ্লো. ৩৯ দেখ )। যদিও উভয় নিষ্ঠাই 
| প্রচলিত আছে, তথাপি. উহ্থাদের মধ্যে কর্ম্মফোগই শ্রেষ্ঠতর--গীতার এই 
| সিদ্ধান্ত পরে বলা! যাইবে (গী ৫.২)। এই উভয়নিষ্ঠার মধ্যে এক্ষণে 
1 অর্জুনের মন সঙ্লযাসনিষ্ঠার দিকেই বেশী ঝু*কিয়াছিল। অতএব সেই মার্গেরই, 
1 তন্বজ্ঞান অগ্ুসারে প্রথমে অর্জুনের ভূল তাহাকে বুঝানো গেল; এবং পরে 
। ৩৯ম শ্রোকে কর্্মযোগের প্রতিপাদন কর! তগবান আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
। সাংখ্যমার্গী' পুরুষ জ্ঞানলাভের পরে কর্ম না করিলেও তাহার ব্রন্ষজ্ঞান এবং 
। কর্ম্মযোগের ব্র্মজ্ঞান কিছু বিভির্ন নহে। তখন সাংখানিষ্ঠা অন্থসারে দেখিলেও 
।'আত্মা যদি অবিনাশী ও নিত্য হয়, তবে “আমি অমুককে, কি প্রকারে 
। মারিব” এই বকাবকি বৃথা । এইরূপ কিছু উপহাসের সহিত অর্জুনকে 
। ভগবান প্রথমে বলিলেন। ] ৪ 
শ্রীভগবান বলিলেন--( ১১) যাহার জন্য শোক করা৷ উচিত নহে, তুমি 


৬৩০. গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত্র । 


ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরং ॥ ১২ ॥ 
দেহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথ! দেহাস্তরপ্রাপ্তিধাঁরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥ 


ভাহারই জন্য শোক করিতেছ এবং জ্ঞানের কথা বলিতেছ! কাহারও প্রাণ 
€চাই ) বাক ঝ| (চাই ) থাক, জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার জন্য শোক করেন না? 

। [এই শ্লোকে বল! হইয়াছে যে পত্তিত লোক প্রাণ যাইবার বা থাকিবার 
। জন্য শোক করেন না । তন্মধ্যে যাইবার জনা শোক কর! তো মামুলী কথা, 
॥ উহা! না করিবার উপদেশ দেওয়। কর্তব্য। কিন্তু টাকাকারগণ, প্রাণ থাকি- 
বার জনা শোক কিরূপ এবং ফেন করিতে হয়, এই সংশয় করিয়। অনেক 
॥ বিচার করিয়াছেন এবং কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মূর্থ ও অজ্ঞানী লোকদের 
। প্রাণ থাকা শোকেরই কারণ । কিন্ত এইটুকু চুলের গিঁট খুলিতে থাকা! 
। অপেক্ষ। শোক করা” শব্েরই ভাল বা মন্দ লাগা, অথবা “পরোয়া করা” 
। এইবূপ ব্যাপক অর্ধ করিলে কোনই পোলমাল থাকে না। এখানে এই- 
1 টুকুই বক্তব্য যে, জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট উভয়ই একই প্রকার লাগে। ] 

(১২) দেখ না, এরূপ তে। হয়ই না যে, আমি (পূর্বে) কখনও ছিলাম 
না) তুমি এবং এই রাজন্যবর্গ (পূর্বে ) ছিলেন না) এবং এমনও হইতে পাকে 
না যে, আমরা! সকলে ইহার পরে থাকিব না । 
| [ এই শ্লোকের উপর রামাহ্থজভাষ্যে যে টীকা আছে, তাহাতে লিখিত 
। আছে,_-এই শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, “আমি” অর্থাৎ পরমেশ্বর এবং "তুমি 
1 ও রাজন্যবর্গ” অর্থাৎ অন্যান্য আত্মা, উভয়েই যদি পূর্বে (অতীতকালে ) 
। ছিল এবং পরে হুইবে, তবে পরমেশ্বর ও আত্ম, উভয়ই পৃথক, স্বতন্ত্র ও 
॥নিত্য। কিন্ত এই অনুমান ঠিক নহে, ই সাম্প্রদটয়িক জেদের । কারণ এই 
।স্থলে এইটুকুই প্রতিপাদ্য যে সকলই নিত্য; উহাদের পারম্পরিক সম্বন্ধ 
। এখানে বলা হয় নাই এবং বলিবার কোন প্রয়োজনও ছিল না। যেখানে 
॥ এইরূপ প্রনঙ্গ আলিয়াছে, সেখানে গীতাতেই এই অহ্বৈত সিঙ্গান্ত ( গী. ৮, ৪ ৯ 
1 ১৩. ৩১) স্পষ্ট বলা হইপ্নাছে যে, সমস্ত প্রাণীর শরীরে দেহধারী আত্মা আমি 
1 অর্থাৎ একই পরমেশ্বর আছি।] 

(১৩) যে প্রকার দেহধারী এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য প্রাপ্ত 
হয়, সেইপ্রকারই (পরে) অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়। (অতএব) এই বিষয়ে 
জ্ঞানী ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হন না। 

॥ [অঞ্জুনের মনে ইহাই তো বড়.তয় বা মোহ ছিল যে, "অমুককে 
। আমি কিরূপে মারি*। এই হেতু উহা দূর করিবার জন্য তত্বদৃত্টিতে 


নীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--২ অধাঁয়। ৬৩১ 


88 মাত্রাম্পর্শাস্ত্,কৌন্তেয় শীতোষঃুখছুঃখদাঃ | 

আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষম্য ভারত ॥ ১৪ ॥ 

যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 

সমহুঃখন্থুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫।। 
। ভগবান প্রথমে মর! কি আর মার! কি, ইহারই তত্ব বুঝাইতেছেন (প্লোক 
1 ১১-৩০)। মনা কেবল নিছক দেহরপী বস্তই নহে, বরং দেহ ও আত্মার 
। সমুচ্চয়। তন্মধ্যে 'আমি”__অহঙ্কাররূপে ব্ক্ত আম্ম। নিত্য ও অমর। উহা! 
। আঙ্গ আছে, কাল ছিল এবং কাঁলও থাকিবেই। অতএব মর! বা মার। শব 
| উহ্বার জন্য উপযুক্ত ধরাই যায় না৷ এবং উহ্থার জন্য শোকও করা উচিত নহে। 
। এখন অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা যে অনিত্য ও নশ্বর, তাহ! তো সুল্প্। আজ 
| নহে তে! কাল, কাল নহে তে! শত বর্ষেই হইল, উহার তো! বিনাশ হইবেই--" 
। অদ্য বাবশতান্তে ব1 মৃতু্বৈ প্রাণিনাং ফবঃ (ভাগ, ১০. ১, ৩৮) এবং এক 
। দেহ ছাড়িয়। গেলেও তো কর্ান্থসারে পরে আর এক দেহ ন। আসিয়া থাকিতে 
। পারে না, অতএব উহার জন্যও শোক করা উচিত নহে। সারকথা, দেহ ব! 
। আত্মা, উভয় দৃষ্টিতেই বিচার করিলে সিদ্ধ হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক কর! 
। পাগলামী । ভাল, পাগলামীই হইল, কিন্ত একথা তো নিশ্চয় বুঝাইতে হইবে 
। যে, বর্তমান দেহের বিনাশের সময়ে যে ক্লেশ হয়, উহার জন্য শোক কেন ন! 
। করি? অতএব এক্ষণে তগবান এই কারিক স্থথছুঃখের রূপ বলিয়। দেখাই- 
। তেছেন যে, উদ্বার জন্যও শোক কর! উচিত নহে। ] 

(১৪) হে কুস্তিপুত্র! শীতোষ্ ব। সুখছুঃখ প্রদ মাত্রাীসকল অর্থাৎ বাহ 
জগতের পদার্থের (ইন্দ্রিয়ের সহিত ) যে সংযোগ হয়, উহার উৎপত্তি হয় এবং 
ধবংস হয় ;( অতএব ) উহ অনিত্য অর্থাৎ বিনশ্বর। হে ভারত ! (শোক না 
করিয়া) উহ! তুমি সহ্য বর। (১৫) কারণ হে নরশ্রে্ ! সুখ ও দুঃখ যে 
জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সমান, এবং যিনি ইহাতে বাথ প্রাপ্ত হন না, তিনিই 
অমৃতত্ব অর্থাৎ অমৃত ব্রদ্দের অবস্থ। লাভ করিতে সমর্থ হন। 

। [যে ব্যক্তির ব্রন্গাত্ৈক্যজ্ঞান হয় নাই এবং এই কারণেই ষে নামরপাত্মক' 
। জগতকে মিথ্য। বলিয়! জানে না, সে ব্যক্তি বাহ্য পদার্থ ও ইন্ত্রিয়ের সংযোগ- 
। জনিত শীতোঞ্ প্রভৃতি বা স্ুখহুঃখ প্রভৃতি বিকারসকল সত্য মনে করিয়া 
। আত্মাতে উহার অধ্যারোপ করে, এবং এই কারণে উহাকে ছঃখ পীড়। দেয়। 
। কিন্ত ধিনি জানিয়াছেন বে, এই সমস্ত বিকারই প্রকৃতির, আস্ত্রা অকর্তা ও 
। অলিপ্ু, তাহার নিকট সুখ ও ছুঃখ একই। এখন অজ্জুনকে ভগবান বলিতে- 
। ছেন যে, এই সমবুদ্ধি ছ্থার। তুমি উহা, সহ্থ কর। এবং এই অর্থই পরবর্তী 
। অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হুইয়াছে। শাঙ্কর ভাষ্যে “মাত্রা শবের অর্থ এই 


৬৩২, গীতারহ্স্য অথব। কর্মফোগশাস্ত্র ॥. 


$$ নাসতে। বিদ্যতে ভাবে! নাভাবে। বিদ্যাতে সতঃ। 

উভয়োরপি দৃষ্টো হন্ততীনযোস্ত স্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 
। প্রকার করা হুইয়াছে--“মীয়তে এভিরিতি মাত্রাঃ” অর্থাৎ হাহা দ্বারা বাহিরের 
। পদ্দার্থ পরিমাপ কর যায় ব1 জান। যায়, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় বল! যায়, । কিন্তু 
। মাত্রার ইন্ট্রিয় অর্থ না করিয়া, কেহ কেহ এই অর্থও করেন যে, ইন্দ্রিয় ছার! 
। মাপা যায় যে শব্ধ-রূপ প্রত্তৃতি বাহ পদার্থ তাহাদিগকে মাত্রা বলে এবং উহাদের 
। ইন্দ্িক্বের সহিত যে স্পর্শ অর্থাৎ সংষোগ হয়, তাহাকে মাত্রাম্পর্শ বলে। এই 
। অর্থই আমি স্বীকার করিয়াছি। কারণ এই শ্লোকের বিচার গীতাক্স পরে যেখানে 
। আসিয়াছে ( গী, ৫. ২১-২৩) সেখানে “বাহ্য-স্পর্শ শব্ধ আছে) এবং “মাক্র- 
। স্পর্শ শব্দের মৎকৃত অর্থের সৃশ্ন অর্থ করিলে এই ছুই শব্দের অর্থ একই হইয়! 
।যায়। যদিও এই প্রকারে এই ছুই শব মিলিয়া-জুলিয়। আছেঃ তথাপি মাও্র- 
। স্পর্শ শব্ধ প্রাচীন দেখা যাইতেছে । কারণ মন্ুম্মতিতে ( ৬. ৫৭) এই অর্থেই 
। মাত্রাসঙ্গ শব আসিয়াছে এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, মরিলে 
। পর জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মার মাত্রাসকলের সহিত অসংসর্গ (মাত্রাংসংসর্গঃ) 
। হয় অর্থাৎ উহা মুক্ত হইয়া ফায়, এবং উহাতে সংজ্ঞা! থাকে ন! ( বৃ. মাধ্যং, ৪, ৫. 
। ১৪) বেস, শাংভা. ১৪ ২২)। শীতোষ্ ও সুখ-দুঃখ পদ উপলক্ষণাত্মক, 
। ইহাতে রাগ-ন্বেষ, সদদৎ ও মৃত্া-মমরত্ব প্রহ্থতি পরম্পরবিরুদ্ধ স্বন্বসমূহের 
। সমাবেশ হয় । এই সকল মায়া-জগতের দ্বন্ব। এইজন্য সুস্পষ্ট যে, অনিত্য 
। মার়াঞ্জগতের এই দ্বন্দনকল শাস্তভাবে সহ্য করিয়া এই সকল দ্বন্ব হইতে বুদ্ধিকে 
। না পৃথক করিলে, ব্র্ষপ্রান্তি হয় না (গী ২. ৪৫৭. ২৮ ও গী. র. প্র- ৯ পৃ 
॥ ২৩১ ও ২৫৮ দেখ)। এখন অধ্যাত্মশান্ত্রের দৃষ্টিতে এই অর্থই ব্যক্ত করিরা 
। দেখাইতেছেন। ] 

(১৬) যাহা নাই (অসৎ), তাহা হইতেই পারে না, এবং যাহা আছে (সৎ) 
তাহার অভাব হন না; তব্বজ্ানীপুরুষ “সং ও অগ্ৎ উভগ্বের অস্ত দেখিয়া 
লইয়াছেন অর্থাৎ অস্ত দেখিয়। উহ্বার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। 

। [এই শ্লোকের “অন্ত” শব্দের অর্থ এবং 'বাদ্ধান্ত”, ৭সিদ্ধান্ত” ও “কৃতাস্ত” শব্ধ- 
। সমূহের ( গী. ১৮. ১৩) অন্ত” শব্দের অর্থ একই। শাহ্বতকোষে ( ৮১) 
অন্ত শবখের এই অর্থ আছে-__"ম্বরূপপ্রান্তয়োরস্তমস্তিকেহপি প্রযুজ্যতে”। 
। এই শ্লোকে সং্এর অর্থ ব্রহ্ম এবং অসতএর অর্থ নামরপাত্মক দৃশ্য 
। জগৎ (গী. র, প্র- * পৃ. ২২৭-২২৮ ? এবং ২৪৭-২৪৯ দেখ )। খ্রীরণ থাকে 

॥ যেন, “যাহা আছে উহার অভাব হয় না” ইত্যাদি তত্ব দেখিতে বদ্দিও 
। সংকার্ধাবাদের ন্যার বেখ। যার,:তথাপি উহার অর্থ কিছু পৃথক। যেখানে 
॥এক বস্ত হইতে অপর বস্ত নির্মিত হয়_উদা, বীজ হইতে বৃক্ষ_- 
। সেখানে সৎ্কাধ্যবাদের তত্ব উপযোগী হয়। ব্র্মান শে্লোফে এই ধরণের 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রনী--২ অধ্যায় । ৬৪৩; 


অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততং 

। গ্রশ্গ হয় নাই, বক্তব্য এইটুকু যে, ৮ উহ্নার অস্তিত্ব (ভাব) 
।ও অপৎ অর্থাৎ যাহ! নাই উহ্ধার অভাব, এই ছুই নিত্য অর্থাৎ সর্বদাই বজার 
। আছে। এই প্রকার ক্রমে হুইন্পের ভাব-অগ্ভাবকে নিত্য মানিয়া লইলে পরে 
। আবার স্ব কছিতে হয় বে, যাহা “সৎ, উহ্থার নাশ হইয়া উহারই “অসৎ” 
।হুয় না। কিন্তু এই অনুমান, এবং সৎকাঁধ্যবাদে প্রথমেই গৃহীত এক বস্ত হইতে 
। অপর বস্তর কার্যকারপরূপ উৎপত্তি, এই ছুই এক নহে ( গী, র. প্র. ৭ পৃ. ৯৫৯ 
| দেখ)। মাধব ভাষ্যে এই শ্লোকের 'নাসতো। বিদ্যতে ভাবঃ, এই প্রথম চরণের 
। “বিদ্যতে ভাবঃ” ইহার পৰদ্যতে + অভাবঃ, এইরূপ পদচ্ছেদ আছে এবং উহার 
। এই অর্থ কর! হইয়াছে যে, অপৎ অর্থাৎ অব্যক্ত প্রকৃতির অভাব অর্থাৎ নাশ 
। হয় না। এবং যখন ছিতীর চরণে ইহ উক" কই/ুহু ধে, সতেরও নাশ হয় না, 
। তখন নিজের ছ্বৈতী সম্প্রদায়ের মতানুসারে মধ্বাচাধ্য এই শ্লোকের এইব্প 
1 অর্থ করিলেন যে, সৎ ও অসৎ উতয় নিত্য! কিন্ত এই অর্থ সরল নহে, 
। ইহাতে টানাবুন৷ আছে। কারণ স্বাভাবিক রীতিতে দেখা বায় যে, পরম্পর- 
| বিরোধী অসৎ ও সৎ শব্ধের সকানই অভাব ও ভাব এই ছুই বিরোধী শন্দও 
। এইস্থুলে প্রযুক্ত হইরাছে ; এবং দ্বিতীয় চরণে অর্থাৎ “নাভাবে! বিদ্যতে সতঃ” 
। এস্থলে 'নাভাবেো”তে বদি অভাব শব্দই লইতে হয়, তবে ইহা স্প্ যে, প্রথম 
। চরণে ভাব শব্ধই থাক! উঠিত। ইহা অি উত্রিক্, অসৎ ও সৎ উভয়ই নিত্য, 
। একথা বলিবার জন্য “অভাব* ও পবিদাতে” এই পদগুলিকে ছুইবার প্রয়োগ 
| করিবার কোনই প্রয়ে।জন ছিল না। কিন্তু মধ্বাচাধ্যের উক্তি অনুসারে যদি 
। এই দ্বিরুক্তিকে আদরার্থক স্বীকার করাও যায়, তবে পরে অষ্টাদশ শ্লোকে 
। স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, ব্যক্ত বা! দৃশ্য জগতে আগত মন্ধষ্যের শরীর নশ্বর অর্থাৎ 
। অনিত্য । অতএব আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই ভগবদগীতা৷ অনুসারে -দেহকেও নিত্য 
। স্বীকার করা যায় না) ৮*-টই সিদ্ধ হইতেছে যে, একটা নিত্য এবং অপবটা 
। অনিত্য। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে কি প্রকার টানাবুনা করা হয়, তাহা দেখাই- 
। বার জন্য আমি নমুনাম্বরূপে এখানে এই শ্লোকের মধ্বভাষ্যান্থ্যায়ী অর্থ লিখিয়। 
। দিয়াছি। হৌক, যাহ! সৎ তাহা কখনও নষ্ট হইতে পারে না, অতএব সংস্বরূপ 
। আত্মার জন্য শোক কর! উচিত নহে; এবং তত্বদৃষ্টিতে নামরূপাত্মক দেহ 
। প্রভৃতি অথবা স্থখত্ঃখ প্রতি বিকার মূলেই নশ্বর, অতএব উহাদের নাশের 
। জন্য শোঝ করাও উচিত নহে। ফলত আরস্তে অজ্জুনকে এই যে বল! 
1 হইন্বাছে যে, “যাহার বিষয়ে শোক কর! উচিত নহে, তাহারই জন্য তুমি শোক 
। করিতেছ”, উহ! নিদ্ধ হইল । এক্ষণে “সং, ও “অপ২্এর অর্থই পত্রবন্তী ছুই 
। ক্লোকে আরও স্পষ্টরূপে বল! হইতেছে*_ ] 


(১৭) স্মরণ থাকে, যেন, এই সম্পূর্ণ (জগৎ ) ধিনি ব্যক্ত করিয়াছেন অথবা 
৮৩ 


৬৩৪ গীতারহস্য 'মথবা কর্দমযোগশান্ত্ | 


বিনাশমব্য়স্যাপ্য ন কশ্চি কর্তৃমর্তি ॥ ১৭ ॥ 
আন্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তা শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহ প্রমেয়স্য তন্মাৎ বুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 
ব এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং । 
উভৌ। তে ন বিজানীতে নায়ং হস্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥ 
ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্ব। ভবিতা৷ বা ন ভুয়ঃ। 
অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 


ব্যাপ্ত করি্লাছেন, তিনি (মূল আত্মস্বরূপ ব্রদ্ধ) অবিনশ্বর । এই অব্যয় তথ 
বিনষ্ট করিতে কেহই সমর্থ নহে। 

॥ [ পুর্বের শ্লোকে যাহাকে সৎ বলা হইয়াছে, তাহারই এই বর্ণন। ইহা 
। বল! হুইয়াছে যে শরীরের প্রভু অর্থাৎ আত্মাই “নিত্য” শ্রেণীতে আসে । এখন 
| বলিতেছেন ষে, অনিত্য বা অপৎ কাহাকে বলিতে হইবে- ] 

(১৮) বল! হইরাছে যে, শরীরের স্বামী বে ( আত্ম) তাহ! নিত্য অবিনাশী 

ও অচিন্ত্য, উহ্া৷ যে শরীর প্রাপ্ত হইয়াছে তাহ! নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য । অতএব 
হে ভারত ! তুমি যুদ্ধ কর। 
। [সারকথা, এই প্রকার নিত্য-অনিত্য বিচার করিলে তে। এই ভাবই মিথ্যা 
। হয় বে, "আমি অনুককে মারিতেছি” এবং বুদ্ধ হইতে বিরত থাকিবার জন্য 
। অঞ্জুন যে কারণ দেখাইপ্াছিলেন, তাহা নিনু'ল হয়। এই অর্থই এক্ষণে আরও 
। অধিক স্পষ্ট করিতেছেন-_ ] 

(১৯) (শরীরের প্রভু বা আত্ম-)কেই যে হস্ত! বলে বা মনে করে 
যে উহা! মরিতেছে, এই উভয়েরই প্ররুত জ্ঞান হয় নাই। (কারণ) এই 
€ আত্ম। ) ন! মারেন, আর না নিহতও হন। 

[ কারণ এই আত্ম! নিত্য ও স্বয়ং অকর্তা, খেলা তে৷ সমস্ত প্ররকৃতিরই। 
। কঠোপনিষদে ইহা 'এবং পরবর্তী ক্লোক আসিয়াছে (কঠ. ২, ১৮, ১৯)। 
। ইহা ব্যতীত মহাভারতের অন্য স্থানেও এইবূপ বর্ন আছে যে, কাল কর্তৃক 
। সমস্ত গ্রস্ত, এই কালের ক্রীড়াই এই “মার ও মর]”র লৌকিক নামে 
উক্ত তয় (শাং, ২৫,১৫)। গীতাতেও (১১৩৩) পরে ভক্তিমার্গের 
। ভাষায় এই তৰ্‌ই ভগবান অক্ুনকে আবার বলিক্লাছেন যে,. ভাক্মদ্রোণ 
। প্রভৃতিকে কালম্বরূপে আমিই'পৃর্ববে মারিয়। ঠাসা তুমি কেবল নিমিত্ত 
হও । ] 

(২০)এই (আম্মা) কখনও জন্মায় না, আর মবেও না) ইহাও নহে যে, 
ইহা ( একবার ) হইয়া আর হুইবে না; ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, এবং 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লন--২ অধ্যায়। ৬৩৫ 


বেদাবিনাশিনং নিতাং য এনমঙ্সমব্যয়ং | 

কথং স পুরুষ: পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং॥ ২১॥ 
বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা! শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২৪ 

নৈনং ছিন্দন্তি শন্্াণি নৈনং দহতি পাবক£। 

ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥ 

অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহয়মশোষ্য এব চ। 

নিতাঃ সর্বগতঃ স্থাথুরচলোহয়ং সনাতন2 ॥ ২৪ ॥ 

অবাক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে । 

তশ্মাদেবং বিদিহ্বৈনং নানুশোচিতুমর্থসি ॥ ২৫ ॥ 


শরীর নিহত হইলেও মরিয়! যায় না। (২১) হে পার্থ! যেজানিয়াছে যে, এই 
আত্মা অবিনশ্বর, নিত্য, অজ ও অব্যয়, সে ব্যক্তি কাহাকে কি প্রকারে বধ 
করাইবে এবং কাহাকে কি প্রকারে বধ করিবে? (২২)ষে প্রকার (কোন) 
মনুষ্য পুরাতন বস্ত্র ছাড়িয়া নৃতন গ্রহণ করে, সেই প্রকারই দেহী অর্থাৎ শরীরের 
শ্বামী আত্মা পুরাতন শরীর ত্যাগ করিয়া! অপর নৃতন শরীর ধারণ করে। 

। [বস্ত্রের এই উপমা! প্রচলিত। ,মহাঁভারতের একন্থানে এক সহ (শালা ) 
। ছাড়িয়া অপর গৃহে যাইবার দৃষ্টান্ত পাওয়া বাক্স ( শাং ১৫, ৫৬); এবং এক 
। মার্কিন গ্রন্থকার এই কল্পনাই পুস্তকে নৃতন কাপড় বাঁধিবাঁর দৃষ্টাস্ত দিয় ব্যক্ত 
। করিয়াছেন। পর্বের ত্রয়োদশ শ্লোকে বালা, যৌবন ও বার্ধক্য, এই তিন 
। অবস্থার প্রতি বে ন্যায় প্রদুক্ত করা হইয়াছে, উহাই এখন সকল শরীরের 
। বিষয়ে করা গেল। ] 


(২১) ইস্থাকে অর্থাৎ আম্মাকে শন কাটতে পারে না, ইহাকে অগ্নি দাহ 
করিতে পারে না, সেইরূপই ইহাকে জল ভিঙ্গাইতে বা গলাইতে পারে না। 
এবং ৰাৰু শুফও করিতে পারে না। (২৪) ( সর্বতোতাবে) অকাট্য, অদাহা, 
অকেদ্া এবং অশোধা এই ( আত্মা) নিতা, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল ও সনাতন 
অর্থাৎ চিরত্বন। (২৫) এই আম্মাকেই অব্যক্ত ( অর্থাৎ ষাঁছা ইন্ড্রিরের গোচর 
হইতে পারে না), অচিন্ত্য (অর্থাৎ যাহ! মনের ছারাও জান] যায় না), 
এবং অবিক্মর্ধ্য (অর্থাৎ যাহার কোনও বিকারের উপাধি নাই) বল! হয়। 
এইজন্য এই (আত্মাকে ) এই প্রকার বুঝিয়া, উহার জন; শোক.কর! তোমার 
উচিত নহে। 

। [এই বর্ণন! উপনিষদ হইতে গৃহীত হ্ইয়াছে। এই বর্ণনা নিপুণ আত্মার, 
। সগুণের নহে । কারণ অবিকাধ্য বা অচিস্ত্য বিশেষণ সগুণের প্রতি লাগিতে 


৬৩৬ . গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্। 


8$ অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা! মন্যসে মৃতং। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হাস ॥ ২৬ ॥ 
জাতদ্য হি ফ্ুবে মৃতুাঞ্চ্ৰং জন্ম মৃতস্য চ। 
তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থসি । ২৭ ॥ 
$$ অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধানি ভারত । 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবন! ॥ ২৮ ॥ 


। পারে না ( গী. র. প্র, ৯ দেখ)। আম্মার বিষয়ে বেদান্তশান্ত্রর যে চরম 
। পিদ্ধান্ত, তাহার ভিত্তিতে শোক না করিবার জন্য এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 
1 এক্ষণে যদি কেহ এই পূর্বপক্ষ করে বে, আমি আত্মাকে নিত্য মনে করি না, 
। এইজনা তোমার যুক্তি মামার শ্রাহা নহে £ঃ তবে এই পূর্ববপক্ষের প্রথম উল্লেখ 
| করিয়া! ভগবান উহার এই উত্তর দিতেছেন যে,_-] 

(২৬) অথবা, যদি তুমি স্বাকার কর যে, এই আত্মা (নিতা নহে, শরীরের 

সঙ্গেই ) সর্ধদ! জন্মায় বা সর্বদা মরে, তাহ! হইলে 9 হে মহাবাহু ! উহার জন্য 
শোক করা তোমার পক্ষে উচিত নে । (২৭) কারণ যে জন্মায়, উহ্থার মৃত্যু 
নিশ্চিত, এবং যে মরে, উহার জন্ম নিশ্চিত) এইজন্য (এই ) অপরিহার্য বিষয়ে 
(উপরোক্ষ তোমার মতানুপারে৪ ) শোক করা তোমার উচিত নহে। 
। [ ননে রেখে যে, উপরের ছুই শ্লোকে ব্যাখ্াত উপপত্তি সিদ্ধান্তপক্ষের নহে। 
। এই “অথ চ-অথবা শবের দ্বারা মধ্যস্থলেই উপস্থাপিত পুর্ববপক্ষের উত্তর 
। তইতেছে। আত্মাকে নিত্য বা অনিত্য মান, এইটুকুই দেখাইতে হইবে যে, 
। উভর পক্ষেই শোক করিবার প্রয়োজন নাই। গীতার এই সত্য সিদ্ধান্ত পূর্বেই 
। বলিয়া আসিয়াছি যে, আত্মা সৎ, নিত্য, অজ, অবিকার্ধ্য ও অচিস্ত্য বা নিগুণ। 
। হোক; দেহ অনিত্য, অতএব শোক করা উচিত নহে; ইহারই সাংখ্য শান্ত 
। অন্ুনারে আব্র এক উপপন্তি বল! হইভেছে__] 

(২৮) সকল ভূত আরন্তে অব্যক্র, মধ্যে ব্যক্ত এবং মরণকালে আবার 
অব্যক্ত হয়; (ইহাই যদি সকলেরই অবস্থ। হয়) তবে হে ভারত! উহাতে 
কোন্‌ বিষয়ের জন্য শোক করিবে? 

। [ “অব্যক্ত” শবেরই অর্থ-“ইন্দ্রিয়ের অ.গোচর+। মূল এক অবাক্ত ব্রধ্য 
|. হইতেই পরে যথাক্রমে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ নির্মিত হয়, এবং শেষে অর্থাৎ প্রলয়- 
। কালে সমস্ত ব্যক্ত জগতের আবার অবাক্তেই লয় হয় (গী. ৮. ১৮); এই সাংখ্য 
। সিন্ধান্তই এই ক্লোকের নজীর হইতেছে । সাংখ্যবাদীর এই সিদ্ধান্ত গীতারহস্যের 
। সপ্তুন ও অষ্টম প্রকরণে খুলিয়৷ বলা হইয়াছে । কোনও পদার্থের বাক্ত অবস্থা! 
। যদি এই প্রকার কখন-না-কখন নষ্ট হয়, তবে যে বাক্র স্বরূপ স্বভাবতই নশ্বব, 
। তাহার জন্য শোঁক করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এই শ্লোকই- 'অব্যক্ত' 


গীতা, অনুবাঁদ ও টিপ্লনী_-২ অধ্যায় ৬৩৭ 


$$ আশ্চর্্যবত পশ্য(ি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবত বদতি তথৈব চান্যঃ | 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্তাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিত ॥ ২৯ ॥ 
দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববসা ভারত | 
তণ্মাৎ সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ ॥ 


| শব্দের বদলে “অভাব” শব্দযুক্ত কইয়া মহাভারতের স্ত্রীপর্ধে ( মতা. স্ত্রী, ২.৬) 
। আপিয়াছে। পরে “অদর্শনাদাপতিতাঃ পুনশ্চাদর্শনং গতাং। নতেতবন 
। তেঘাং ত্বং তত্র ক। পরিবেবনা ॥৮ (ভ্ত্রী, ২. ১৩) এই শ্নোকে “অদর্শন” অর্থাৎ 
। “ৃষ্টি হইতে দুরে যাওয়া এই শবেরও মৃত্যুকে উদ্দেশ করিয়। - প্রয়োগ করা! 
। হইয়াছে । সাংখ্য ও বেদান্ত উভক শাস্্ব অনুসারে শোক করা "যদি ব্যর্থ সিদ্ধ 
। হইল, এবং আত্মাকে অনিত্য মানিলেও যদি এই কথাই সিদ্ধ তইল, তবে 
। আবার 'লাঁকে মৃত্ার বিষয়ে শোক কেন করে? আত্মস্বরূপসম্বন্ধীয় জ্ঞানই 
। ইহার উত্তর । কাঁরণ_- ] 

(২৯) জান, কেন্ব আশ্চর্যা ( অদ্ভুত বস্তু) মনে করিয়া! ইতার প্রতি দৃষ্টি 
করে, কেহ আশ্চর্য্য হইয়। ইহাঁর বর্ণন করে, এবং কেন বা আশ্চধ্য মনে করিয়া 
শ্রবণ করে। কিন্তু (এই প্রকার দেখিয়া, বর্ণন করিয়া এবং) শুনিয়াও 
(ইহাদের মধ্যে ) কেহই ইহাকে ( তত্বত) জানে না। 

॥ [ অপূর্ব বস্ত্র মনে করিয়া বর্ড় বড় লোক আশ্চর্য হইয়৷ আত্মার বিষয়ে যতই 

1 কেন বিচার করুন না, উহ্নার প্রকৃত স্বরূপ জানিবার লোক খুবই অল্প। এই 

1 কারণেই অনেক লোক মৃতার বিষয়ে শোক করে । অতএব তুমি এরূপ না- 
। করিয়! পুর্ণ বিচারের দ্বারা আত্মস্বরূপকে ঠিকতাবে জান এবং শোক পরি- 

| ত্যাগ কর। ইহার ইহাই অর্থ। কঠোপনিষদে (২.৭) আত্মার বর্ণনা এই 

। প্রকার আছে । ] 

(৩. ) সকলের শরীর ( অবস্থিত ) শরীরের স্বামী (আত্ম! ) সর্বদা অবধ্য 
অর্থাৎ কখনও নিহত হইতে পারে না; অতএব হে ভারত (অন্ন)! সমস্ত 
অর্থাৎ কোনও প্রাণীর জন্য শোক করা তোমার উচিত নহে। 

। [এখন পর্দান্ত ইহা পিদ্ধ কর! হইয়াছে যে, সাংখ্য বা সন্ন্যাস মার্গের তব্জ্ঞান 
। অনুসারে আত্ম! অমর এবং দেহ তো স্বভাবতই অনিতা, অতএব কেহ মরে বা 
। মারে, তাহার জন্য 'শোৌঁক” করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কিন্তু যদি কেহ 
1 ইহা হইতে এই অন্থমান করে যে, কেহ কাহাকে যদি বধ করে, ত্ববে ভাহাতেও 
1 “পাপ” নাই ) তাহা গুরুতর ভূল হইবে । মর! ব মারা, এই ছুই শব্দের অর্থের 
। ইহা পৃথককরণ, মরিতে বা মারিতে যে ভয় হুয় তাহাকে প্রথমে দূর করিবার 
।জন্যই এই জ্ঞান দেওয়া হইল।, মনুষ্য তো আআ! ও দেছের সম্মিলন। 
। তন্মধ্যে আত্মা অমর, এইজন্য মরা! বা মার! এই ছুই শব্ধ উহার প্রতি 


৬৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র ? 


$$ ন্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি । 
ধমাদ্ধি যুদ্ধীচ্ছে যোহন্যৎ ক্ষত্রিয়সা ন ধিদযাতে ॥ ৩১ ॥ 
যদৃচ্ছয়। চোপপন্নং স্বর্গ বারমপাবুতং | 
সৃখিনঃ ক্ষব্রিযাঃ পার্থ লভন্তে যুক্ধমীদৃশং ॥ ৩২ ॥ 
অথ চে ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষাসি। 
তহঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিহ্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥ 


। উপযুক্ত হর না। অবশিষ্ট রহিল দেহ, তাহা তে! স্বভাবতই অনিত্য, যদ্দি 
॥ উহার ধ্বংস হয় তবে শোক করিবার যোগ্য কিছুই নাই। কিন্ত যদৃচ্ছ! 
। বা কালের গতিতে কেহ মরিলে বা কেহ কাহাকে বধ করিলে তাহার স্থুখ- 
। ছুখে স্বীকার না করিয়া শোক করা পরিত্াণাগ করিলেও এই প্রশ্নের কিনার! 
। হয় ন! যে, জানিয়! শুনিয়া যুদ্ধের নায় নিটুর কর্ম করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়! 
। লোকের দেহের নাশ আমি কেন করি। কারণ দেহ অনিতা হইলেও 
। আত্মার খাটি মঙ্গল বা মোক্ষ সম্পাদনের জন্য দেহই তে এক সাধন, 
1 অতএব আত্মহত্যা! করা অধরা উপদুঞ্জ কারণ বিন! অপর কাহাকে বধ 
| করা, এই উভরই শাধ্ান্্দারে মহাপাপই। অতএব মৃত বাক্তির জন্য 
। শোক কর! অনুচিত হইলেও একজন অপরকে বধ করিবে কেন, তাহার 
| কোন না-কোন ভান কারণ দেওয়া আবশাক। ইহারই নাম ধর্ম্দীধর্মম- 
। বিবেক এবং গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয়ও ইহাই। এখন, যে 
। চাতুর্ব্ব্যবস্থা সাংখ্যমার্গেরই সম্মত, তদনুসারেও যুদ্ধ করা! ক্ষত্রিক্বের কর্তব্য, 
॥ এই জন্য ভগবান বলিতেছেন যে, তুমি মরা-মারার জন্য শোক করিও না) 
॥ কেবল তাহাই নহে, বরঞ্চ যুদ্ধে মরা বা মারা এই ছুই-ই ক্ষত্রিয় ধন্মানুসারে 
। তোমার আবশ্যকই-_- ]। 

(৩১) ইহ ব্যতীত শ্বধর্ম্ের দিকে দেখিলে ও (4 সময়ে ) সাহস হারানো 
তোমার উচিত নহে। কারণ ধন্মানুগত বুদ্ধ অপেক্ষ] ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর 
আর কিছুই নাই। 

। [স্বধন্মের এই উপপত্তি পরেও হুইবার (গী. ৩. ৩৫ এবং ১৮. ৪৭) বল! 
। হইয়াছে । সন্াস অথবা সাংখামার্গ অন্থসারে বছগিও কম্মসন্ন্যাসরূপ চতুর্থ 
। আশ্র ম শেষ সোপান, তথাপি মন্ধ প্রভৃতি স্থৃতিকারগণ বলেন যে, ইহার পূর্ব 
। চাতুর্বপোর ব্যবস্থা অনুসারে ব্রাহ্মপ্রে ব্রাহ্মণধর্্ম এবং ক্ষত্রিয়ের.ক্ষত্রি ধর্ম 
। পালন করিয়।, গৃছস্থাশ্রম পূর্ণ করা চাই, অত্তএব এই শ্লোকের এবং পরবর্তী 

। শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, গৃহস্থা শ্রমী অঙ্জুনের যুদ্ধ কর! আবশ্যক-) ] 

(৩২) এবং হে পার্থ! এই যুদ্ধ স্বনত-উন্মুক্ত ন্বর্গভ্বারই ) এইপ্রকার যুদ্ধ 
ভাগ্যবান ক্ষত্বিয়দিগেরই ভাগ্যে ঘটে । (৩৩) অণএব যদি তুষি (নিজের ) 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-__২ অধ্যায় | ৬৩৯ 


- অকীর্তিওচাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহবায়াং। 
সম্তাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 

. ভয়াদূরণাদুপরতং মংসান্তে ত্বাং মহারথাঃ | 
যেষাং চ ত্বং বহুমতো! ভূত্ব। বাস্যসি লাঘবং ॥ ৩৫ ॥ 
অবাচ্যবাদাংস্চ বহুন্‌ বদদিয্ন্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্দন্তস্তব সামধ্যং ততো ছুঃখতরং নু কিং ॥ ৩৬॥ 
হতে। বা প্রাপ্স্যসি ন্বর্গং (জবা বা ভোক্গ/সে মহীং। 
তম্মাছুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুস্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 


ধর্ম্দের অনুকূল এই যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্মী ও কীর্তি হারাইয়া৷ পাপ সংগ্রহ 
করিবে; (৩৪) শুধু ইহাই নঞ্জে কিন্ত (সমস্ত) লোক তোমার অক্ষয় হু্ীর্তি 
গাহিতে থাকিবে! এবং সম্মানিত পুরুষের পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষাও 
আঁধক । 

। [শ্রীকৃষ্ণ এই তবই উদ্যোগপর্ক্ণে যুধিষ্টিরকেও বলিয়াছেন ( মভা, উ. ৭২, 
1২৪)। পেস্থলে এই শ্লোক আছে “কুলীনস্া চযা নিন্দা বধো৷ বাহমিত্র- 
॥ কর্ষণং। মহাগুণো! বধে। রাজন্‌ ন তু শিন্দ। কুজীবিক1॥* কিন্তু গীতাতে 
। ইহা! অপেক্ষা এই অর্থ সংক্ষেপে আছে; এবং গীত গ্রন্থের প্রচারও আঁধক, 
। এই কারণে গীতার প্সম্তাবতদ্য” ইত্যাদি বাক্যের চলিত কথার ন্যায় 
| প্রয়োগ হইতে লাগিল। গীতার আবুও অনেক শ্লোক হুহারই ন্যাক়্ সাধা- 
। রণ্যে প্রচপিত হইয়া গিরাছে। এক্ষণে ছু্ষীত্তির স্বরূপ বলিতেছেন-_ ] 

(৩৫) (সকল) মহারথী বুঝবে যে, তুমি ওরে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে, 

এবং ধাহাদের নিকট (আজ) তুশি বহুখান্য ইইগা আছ, তাহারাই তোমার 
ষোগ্যতা কম ঠাওরাইবেন। (৩৬) এই শ্রকারেই তোমার সামর্থের নিন্দ! 
করিয়া, তোমার শক্র এমন এমন অনেক কথা ( তোমার খিষক্ষে ); বলিবে, 
যাহা! বল। উচিত নহে। ইহার অধিক দুঃখের বিষয় আর আছেই বাকি? 
(৩৭) মরিলে স্বর্গে যাইবে এবং জিতিলে তো পৃথিবী (র ঝান্য) ভোগ 
করিবে! অতএব হে অক্জুন যুদ্ধের জন্য কুৃতনিশ্চয় হইয়া উঠ! 
। [ উল্লিখিত বিচারের দ্বারা কেবল ইহাই সিদ্ধ হয় নাই যে, সাংখ্যজ্ঞানের 
। অন্থুসাঞজে . মরিবার-মারিবার জন্য শোক কর। উচিত নহে) প্রত্যুত ইহাও 
। সিদ্ধ হইল যে, স্বধম্ম 'অনুসারে যুদ্ধ করাই কত্তব্য।' তথাপি এক্ষণে এই 
। সন্দেহের উত্তর দেওয়া যাইতেছে যে, যুদ্ধে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের “পাপ? 
।কর্তাকে লাগে কিনা। বস্তত এই উত্তরের যুক্তগু(ল কলম্মযোগমাগের, 
। এইজন্য এ মাগের প্রস্তাবনা এইখানেই হইয়াছে। ) 


৩৪৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত্র । 


স্খছুঃখে সমে কৃত্ব। লাভালাভৌ জয়াজয়ে) । 

ততে। যুন্ধায় যুজ্জান্য নৈবং পাপমবাপস্যসি ॥ ৩৮ ॥ 
$$ এষা তেহভিহিত। সাংখ্যে বুদ্ধিরেগে ত্বিমাং শৃণু। 

বুদ্ধ! যুক্তে বয়! পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যমি ॥ ৩৯ ॥ 


(৩৮) সুখ-হুঃখ, লাভ-লোকসান এবং জয়-পরাজয়কে সমান মনে করিয়া 
ফের যুদ্ধে লাগিয়। যাও । এই প্রকার করিলে তোমাতে (কোনই ) পাপ 
লাগিবে না। 

। [সংদারে জীবন যাপনের ছুই মার্শ আছে-_এক সাংখ্য এবং দ্বিতীয় যোগ । 
। তন্মধ্যে যে সাংখ্য অথব। সন্ধ্যাসমার্গের আচারের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অজ্ঞুন 
। যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিগ্ষাবৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সন্গ্যাসমার্গের 
। তন্বজ্ঞান অন্নসারেই আত্মার জন্য বা দেহেরঞ্জন্য শোক কর উচিত নহে। 
। ভগবান অজ্জুনকে সপ্রন্বাণ করিয়! দেখাইয়াছেন যে, সুখ ও ছুঃখ সমবুদ্ধিতে 
1 সহ্য করিতে হইবে এবং স্বধন্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়। যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়ের 
। কর্তব্য, এবং সমবুদ্ধিতে যুদ্ধ করিলে কোনই পাপ লাগে না। কিন্তু এই ম্া্গের 
1 (সাংখ্য) মত এই যে, কখনও-না-কখনও সংসার ছাড়িয়া সন্যাস গ্রহণ 
। করাই প্রত্যেক মনুষ্যের ইহ-জগতে পরম কর্তব্য; অতএব হষ্ট জ্ঞান হইলে 

+ এখনই যুদ্ধ ছাড়িয়া সন্গ্যাস কেন গ্রহণ না৷ করিবে অথবা স্বধর্থের পাঁলনই 
। কেন করিবে হত্যাদি সন্দেহের নিরাকরণ সাংখ্যজ্ঞান হহতে হয় না; এবং 
। এই কারণেই বলিতে পারি যে, অজ্ঞুনের মূল আপত্তি যেমনটা-তেমনই 
। রছহিল। অতএব এখন ভগবান বলিতেছেন-_- ] 

(৩৯) সাংখ্য অর্থাৎ সন্ত্যানিষ্টা অঙ্থলারে তোমাকে এই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান 
বা উপপত্তি বলা হহয়াছে। এখন যে বুদ্ধি দ্বার। যুক্ত হইলে (কম্মন! 
ছাড়িলেও ) হে পার্থ! তুমি কর্মবন্ধন ছাড়িবে, সেইন্ষপহ এই ( কর্ম্ন-) যোগের 
বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞান (তোমাকে বলিতোছ )। 

॥ [ ভগবদগীতার রহস্য বুঝিণার জনা এই শ্লোক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাখ্য 
। শবের দ্বারা কপিলের সাংখ্য বা নিছক বেদান্ত, এবং যোগ শব্দে পাতঞ্জল 
। যোগ এস্কলে উদ্দিষ্ট নহে__সাংখ্য অর্থে সন্ন্যাসমার্গ এসং যোগ অর্থে কম্মমার্গই 
1 এনস্থলে ধরিতে হইবে । ইহ গীতার ৩. ৩ শ্লেক হইতে প্রকাশ পাইতেছে'। 
। এই ছুই মার্গ স্বতন্ত্র, ইহাদের অন্ুগামীদিগকেও যথাক্রমে “সাংখা”_ সন্ন্যাস- 
রি এবং “যোগ” 5 কর্দরফোগমাগী বলা যায় (গী. ৫.৫)। তন্মধ্যে 
সংখ্যনিষ্টাবান ব্যঞ্তি কখন-না-কখন শেষে কর্ম ছাড়িরা দেওয়াই শ্রেষ্ঠ বলির! 
নে এইজন্য এই মার্গের তন্বজ্ঞান অনুসারে অজ্জুনের, যুদ্ধ কেন করিব, 
॥ এই সন্দেহের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় না। অতএব যে কম্পুষোগনিষ্ঠার এই মত 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--২ অধ্যায় । ৬৪১ 


$$ নেহাভিক্রুমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ে! ন বিদাতে | 
স্বল্লমপাস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো৷ ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥ 
$$ ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন । 
বহুশাখা হ্যনজ্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাং ॥ ৪১ ॥ 


॥ যে, সন্গ্যাস না লইয়া জ্ঞানপ্রান্তিক পরেও নিক্ষামবুদ্ধিতে সর্বদাই কর্ম করিতে 
। থাকাই প্রত্যেকের প্রক্কত পুরুতার্থ, সেই কর্্মষোগেরই ( অথবা সংক্ষেপে যোগ- 
। মার্গের) জ্ঞান এক্ষণে বলিতে আরম্ভ কর! হইল এবং গীতার শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত, 
। নান। কারণ দেখাইরা, নান! সন্দেহের নিরাকল্পণ কলিক়া, এই মার্গেরই পুষ্রীকরণ 
1 কর। হইয়াছে । গীতার বিষয়নিকপণের, স্বক্বং তগবানের কৃত, এই স্পন্থীকরণ 
। দৃষ্টতে বাধিলে এই বিষন্ধে কোনই সংশক্ষ থাকে না যে, কর্্মষঘোগই গীতার 
। প্রতিপাদ্য। কর্পযোগের মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্ত প্রথমে নির্দেশ করা ষাইতেছে-- ] 


(৪*) এস্থলে অর্থাৎ এই কম্দষোগমার্গে (একবার ) আরুন্ধ করের নাশ 

হস না এবং (পরে ) বিক্ব হয় না । এই ধর্মের ক্ষল্পও ( আচনণ ) মহান ভয় 
হইডে রক্ষা কছে। 
। [এই সিদ্ধান্তে মহত্ব গীতারহল্যের দশম প্রকরণে (পৃ. ২৮৭) প্রদর্শিত 
। হইরাছে, এবং পরে পীভাতে ও বেশী খুলিরা বল! হইয়াছে ( পী- ৬. ৪০-৪৬)। 
। ইছায় অর্ধ এই যে, কর্মযোগমার্শে ব্দি একগন্সে সিদ্ধিলাত ন। হয়, তবে কত 
। কর্ম ব্যর্থ না হুইর। পরজন্মে কাজে আসে এবং প্রত্যেক জন্মে ই! বাড়িতে 
। থাকার শেষে কধন-না-কখন প্রকৃত সদগতি পাওয়া ঘার। এখন কন্দমযোগ- 
। মার্গের দ্বিতীন্ন ম্্বপুর্ণ পিদ্ধান্ত বলিতেছেন__ ] ৰ 


0৪১) হে কুরুনন্দন ! এই মার্স ব্যবসায়বুদ্ধি অর্থাৎ কার্ধ্যাকার্ষ্যের নির্ণায়ক 
( ইন্দরিয়রূপী ) বুদ্ধি এক অর্থাৎ একাগ্র রাখিতে হয়; কারণ ধাহার বুদ্ধি (এই 
প্রকার এক ) স্থির না হয়, তাহার বুদ্ধি অর্থাৎ বাদনাপকল নানা শাখাতে যুক্ত 
ও অনন্ত ( প্রকারের ) হয়। 

। [ সং্কতে বুদ্ধি শবের নান! অর্থ। ৩৯ম শ্লেটকে এই শব্দ জ্ঞান অর্থে বসিয়াছে 
। এবং পরে ৪৯ম প্লোকে এই "বুদ্ধি শবেরই “বুঝা, ইচ্ছ1, বাসনা, বা হেতু” অর্থ 
। হইপ়াছে। কিন্ত বুব্ধি শব্দের পূর্বে “ব্যবসার্াত্মিক।” বিশেষণ থাকায় এই শ্লোকের 
।পৃর্বান্ধে প্র পঝেরই অর্থ ব্যবসাক্স অর্থাৎ কাধ্যাকাধ্যের নিশ্চয়কারী বুদ্ধি-ইস্তরিক্ 
। (গীতার, প্র. ৬ পৃ. ১৩৫-১৪* দেখ) হইতেছে। প্রথমে এই বুদ্ধি-ইন্্রিয়ের 
। বারা কোনও বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিয়া! লইলে ফের তদহ্থসারে ক্র 
। করিবার ইচ্ছা ব! বাসনা মনে আসে; অতএব এই ইচ্ছা বা বাদনাকেও বুদ্ধিই 
। বল! হয়। কিন্তু সে সমস “ব্যবসায়াত্বিক” এই বিশেষণ উহার পুর্বে দেওয়া 


। যান না। ভেদ প্রদর্শনই আবশ্যক হইলে “বাসনাত্মক+ বুদ্ধি বল! হয়। এই 
৮১ ্ 


৬৪৬ গীতারহস্য অথবা! কর্মযোগশান্ত্র ॥ 


68 যামিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিত। 

বেদবাদর তাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ 1 ৪২॥ 

কামাম্মানঃ স্বর্গপর! জন্মকর্মফলগুদাং । 

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্ব ধ্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥ 

ভোগৈশ্শ্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং | 

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
। শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে কেবল “বুদ্ধি” শব আছে, উহার পূর্বে 'ব্যবসার়াত্মক* 
। এই বিশেষণ নাই। এই জন্য বহ্ুবচনান্ত “বুদ্ধ শব্দের বাসনা, করনা তরঙ্গ” 
। অর্থ হইন্া সম্পূর্ণ ক্নোকের অর্থ এই হর যে, “বাহার ব্যবসার়াম্মক বুদ্ধি অর্থাৎ 
। নিশ্চয়কর্ত বুদ্ধি-ইদ্ডরিয় স্থির না হয, তাহার মমে ক্ষণে ক্ষণে নৃত্তন তরঙ্গসকল 
। বা বাসনাসকল উৎপন্ন হয়”। বুদ্ধিশব্দের “নিশ্চয়কারী ইন্দ্রিয়” এবং “বাসনা” 
। এই ছুই অর্থ মনে না ব্রাখিলে কন্দ্মযোগের বুদ্ধিবিষর়ক বিচারের মরন ভালব্ূপ 
। বুঝা যাইবে না ।. ব্যবসারাত্মক বুদ্ধি স্থির ব! একাগ্র না থাকিলে প্রতিদিন 
॥ বিভিন্ন বাসনাসকল মনকে ব্যস্ত করে এবং মনুষ্য এমনই নানা ঝঞ্চাটে পড়ে 
| যে, আজ পুত্রপ্রাপ্তির জন্য যদি অমুক কর্ম করে, তে। কাল স্বর্গপ্রাপ্তির 
। জন্য অমুক কর্ম করে। বস, এখন ইহাই বর্ণন করিতেছেন-_-] 

(৪২) হে পার্থ! ( কর্মকাণ্ডাত্মক ) বেসমূুহের ( ফলস্রুতিযুক্র') বাক্য- 
সকলে ভুলিয়া মুর্খ লোকের! বলে যে ইহার অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, এবং 
বাড়াইয়া বলে যে, (৪৩) “অনেক প্রকার (যাগযজ্ঞার্দি) কন্মের দ্বারাই 
(আবার ) জন্মরূপ ফল লাঁভ হয় এবং (জন্মজন্মাস্তরে) ভোগ ও শ্রশ্বধ্য লাত 
হয়”_ স্বর্গের পশ্চাতে পতিত শী কামা বুদ্ধিবিশিষ্ট (লোক ), (৪8৪) উক্ত 
উক্তির দিকেই উহ্বাদের মন আকৃষ্ট হইলে, ভোগ ও শ্রশ্ব্যেই ডুবিয়া থাকে ? 
এই কারণে উহাদের ব্যবসার়াত্বক অর্থাৎ কার্ধযাকার্যের নিশ্চরকারক বুদ্ধি 
(কখনও ) সমাধিস্থ অর্থাৎ্ৎ এক বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে ন1। 

॥ | উপরের তিন শ্লোক মিলিরা একটা বাক্য । উহাতে জ্ঞানরহিত কর্মমীসক্ত 
। মীমাংসামার্গীর এই বর্ণনা আছে যে, তাহ।র] শ্রোত-স্মার্ত কর্মকাণ্ড অনুসারে 
| আজ অমুক হেতুর সিদ্ধির জন্য, কাল অন্য কোন কারণে, সর্বদাই স্বার্থের 
। জন্যই, যাগষক্রা্দি কর্ন করিতে নিমগ্ন থাকে । এই বর্ণনা উপনিষদের ভিত্তিতে 
। করা হইয়াছে । উদাহরণার্থ, মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াঁছে-_ 

। ইন্াপুর্তং মন্যমান। বরিষ্ঠং নানাচ্ছে,য়ো বেদরস্থে গমূড়াঃ। 

। নাকণ্য পৃষ্ঠে তে হ্থকৃতেহমুতৃত্বেমং লোকং হীনতরং ঝা বিশস্তি ॥ 

। *ইষ্টাপূর্তৃই শ্রেষ্ঠ, অন্য কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে*_যে মু লোক ইহা স্বীকার করে, সে 
স্বর্ণ পুণ্য উপভোগ করিলে পর ফের নীচে এই মন্ষ্লোকে আমে” (মুণ্ড, 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী-_২ অধ্যরি। ৬৪৪ 


ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্সৈগুণ্যো তবার্ড্‌ন। 
নির্ঘন্দো। নিত্যসত্বন্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান ॥ ৪৫ ॥ 


1১. ২. ১০ )। জ্ঞানবিরহিত কর্মের এইপ্রকার নিন্দা ঈশাবাস্য এবং কঠোঁপ- 
। নিষদেও কর! হইয়াছে ( কঠ. ২. ৫) ঈশ ৯, ১২)। পরমেশ্বরের জ্ঞান লাত 
। না করিয়া কেবল কর্ম্মেতেই আবদ্ধ এই লোকেরা ( গী. ৯», ২১ দেখ) নিজ 
। নি কর্শের স্বর্াদি ফণ তো প্রাপ্ত হর,কিন্ উহাদের বাসনা! আজ এক কর্দে, 
। আবার কাল আর এক কর্মে রত হইয়া চারিদিকে ঘোড়দৌড়ের ন্যায় .ঘুরিতে 
। থাকে ) এই কারণে উহাদিগের স্বর্গে যাতায়াত অদৃষ্টে ঘটিলেও মোক্ষলাত 
। হয় না। মোক্ষপ্রাপ্তিন্ন জন্য বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে স্থির ব1 একাগ্র রাখিতে হইবে। 
। পরে ষঠ অধ্যায়ে বিচার কর হইয়াছে যে, ইহাকে" একাগ্র কি প্রকারে করিতে 
। হইবে । এখন তো! এইটুকুই বলিতেছেন যে,_-] 

(৪৫) হে অজ্জুন! ( কর্মরকাগ্ডাত্মক ) বেদ (এই ব্বীতিতে) ন্ৈগুণ্যের 
বিষয়ে পূর্ণ, এইজন্য তুমি ন্িস্ত্রগুণ্য অর্থাৎ ত্রিগুণের অতীত, নিত্যসবস্থ ও 
সুখহুঃখ আদি হন্ব হইতে অলিপ্ত হও এবং যোগ-ক্ষেম প্রভৃতি স্বার্থে না পড়িয়া 
আত্মনিষ্ঠ হও ! 

। [সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণে মিশ্রিত প্ররুতির স্যারকে ত্রেগুপ্য বলে) 
॥ এই স্থ্টি সুখছঃখ প্রভৃতি অথবা জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি নশ্বর ছন্দে পূর্ণ এবং সত্য ব্রহ্ধ 
৷ ইহার অতীত-_এই বিষয় গীতারহস্যে পৃ. ২৩২ ও ২৫৯) স্পষ্ট করিয়! দেখানো 
। হুইয়াছে। এই অধ্যায়েরই ৪৩ম প্লোকে বলা! হইয়াছে যে, প্রকৃতির অর্থাৎ 
। মায়ার, এই সংসারের সখ প্রাপ্তির জন্য মীমাংপক-মার্গাবলম্বী লোক শ্রৌত যাঁগ- 
। যাজ্ঞার্দি করে এবং ভাহার1 এই সকলে নিমগ্ন থাকিয়া যার । কেহ পু্লাভের 
। জন্য এক বিশেষ বজ্ঞ করে, কেহ ব! বারিবর্ষণের জন্য অপর কোন যজ্ঞ করে। 
। এই সমস্ত কর এই লোকে সাংসারিক ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ নিজের ষোগ- 
। ক্ষেমের জন্য কৃত হয়। অতএব ইহা! সুস্পষ্ট যে, যে মোক্ষলাত করিবে, সে 
। বৈদ্দিক কর্মকাণ্ডের এই তিগুণাত্বক এবং শুধু যোগক্ষেম-সম্পান্দক কর্ণ ছাড়িয়া 
। নিজের চিত্তকে ইহার অতীত পরবন্গের প্রতি লাগাইবে । এই অর্থেই নিছন্ব 
। ও নির্যোগক্ষেমবান শব্দ উপরে াদিয়াছে। এখানে এইরূপ সংশর হইতে 
। পাষে যে, বৈঙ্গিক কণ্মকাঁণ্ডের এই কাম্য কর্ম্মসকল ছাড়িয়া দিলে যোগক্ষেম 
। নির্বাহ ১কি প্রকারে হইবে (গী. র. পৃ. ২৯৬ ও ৩৮৯ দেখ)। কিন্ত ইহার 
1 উত্তর এখানে দেওয়া হয় নাই, এই বিষন পরে আবার 'নবম ক্বধ্যায়ে আসি- 
। পাছে; সেখানে বল! হইয়াছে যে, এই যোগক্ষেম ভগবান করেন ? এবং এই ছুই 
1 স্থানেই গীতাতে “যোগক্ষেম শব আদিয়াছে ( গী. ৯. ২২ এবং উহার উপর 
। আমার টিপ্রনী দেখ )। নিত্যসত্বস্থ পদেরই অর্থ ব্রিগুণাতীত হইডেছে। কাক্ষণ 


৬৪৪ গীতারহস্ণ অথব! কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


যাবানর্থ উদ্পানে সর্বতঃ সংগ্লতোদকে |, 
। পরে বলা হইয়াছে যে, সন্বগুণের নিত্য উৎকর্ষ দ্বারাই ফের ত্রিগুণাতীত অবস্থা 
। প্রাপ্ত হয়, যাহা গ্রকভ সিদ্ধাবন্থ1! (গী. ১৪. ১৪ ও ২*, গী.র, পৃ, ১৬৮ ও ১৬৯ 
। দেখ )। ভাৎপর্ধ্য এই যে, মীমাংসকদিগের যোগক্ষেমকারক ত্রিগুণাশ্রক কাম্য 
। কর্ণ ছাড়িয়া এবং সুখ-ছুঃখের বন্দ হইতে নির্শক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ অথবা আত্মনিষ্ঠ 
। হইবার বিষয়ে এখানে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে । কিস্ত আবার এই বিষয়ের 
। উপরেও দৃষ্টি দিতে হইবে যে, আত্মনিষ্ঠ হইবার অর্থ সমস্ত;কর্ম্ম বস্তুত একেবারে 
। ছাড়িয়া ঘেওয়া নহে । উপরের শ্লোকে বৈদিক কাম্য কর্দ্ের যে নিন্দা করা 
। হইয়াছে বা যে নযনত| দেখানে! হইয়াছে, তাহা কর্মের নহে, কিন্ত এ কর্ম 
1 বিষয়ে যে কাম্যবুদ্ধি হয়, তা্কারই। যদি এই কাম্যবুদ্ধি মনে ন! থাকে, তবে 
৷ শুধু যাগষজ্ঞ কোন প্রকারে মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় ন! (গী. র. পৃ. ২৯৬-২৯৮)। 
। পরে অষ্টাদশ অধায়ের আরস্তে ভগবান নিজের স্থির ও শ্রেষ্ঠ মত বলিয়াছেন 
1যে, মীমাংসকদ্দিগের এই সবল যাগবজ্ঞা্দি কর্্মই ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ 
1 করিয়া চিত্তের শুদ্ধি ও লোকসংগ্রহের জন্য অবশ্য করা উচিত ( গী. ১৮, ৬)। 
। গীতার এই ছুই স্থানের উক্তি একত্র করিলে ইহা প্রকট হয় যে, এই অধ্যায়ের 
1 শ্লোকে মীমাংসক্দিগের কর্মকাণ্ডের যে নানতা দেখানো হইয়াছে, তাহ! উহার 
। কাম্াবুদ্ধিকে উদ্দেশ করিয়! হইয়াছে _ কশ্মের জন্য নহে । এই অভিপ্রায়কেই 
। মনে আনির়! তাগবতেও উক্ত হইয়াছে_ ] * 
। বেদোোক্তমেব কুর্বাণে! নিঃসঙ্গোহর্পিতমীশ্বরে । 
নৈষ্বর্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্৫থা ফলশ্রুতিঃ ॥ 
1 “বেদোক্ত কর্মের বেদে যে ফলশ্রুতি উক্ত হ্ইয়াছে, তাহ1 রোচনার্থ, অর্থাৎ 
। যাহাতে কর্তার এই কর্ম্ম ভাল লাগে। অতএব এই কর্্মসমুহ এ ফল- 
৷ প্রাপ্তির জন্য করিবে না, কিন্তু নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে অর্থাৎ ফলের আশা ছাতিয়! 
। ঈশ্বরার্পশবুদ্ধিতে করিবে । যে ব্যক্তি এই প্রকার«“করে, নৈক্ষদ্ধ্যজনিত সিদ্ধি 
। তার প্রাপ্তি হয়” ( তাগ. ১১. ৩, ৪৬)। সারকথা, অমুক অমুক কারণের 
। অন্য যজ্ঞ করিবে, ইহা! বেদে উক্ত হইলেও, ইন্াতে না ভুলিয়া যজ্ঞ করা! 
1 নিজের কর্তব্য বলিয়াই যজ্ঞ করিবে ) কাম্যবুদ্ধিকে তো ছাড়িরা দিবে, কিন্ত 
। যজ্ঞকে ছাড়িবে না (গী ১৭. ১১); এবং এইভাবে অন্তান্ত কর্খ্ও করিবে 
1 ইহা গীতোত্ত উপদেশের সার এবং এই অর্থই পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ক করা! 
। হইয়াছে । ] 

(৪৬) চারিদিকে জলবৃদ্ধি হইলে কৃপের যেটুকু অর্থ বা প্রয়োজন বাকী 
থাকে (অর্থাৎ কোনই প্রায়োজন থাকে ন1 ), লেইটুকু প্রযোজনই লবজ্ঞান 
ব্রাঙ্গণের পক্ষে সমস্ত (কর্্মকাণ্ডাত্বক)' বেদ্দে থাকে (অর্থাৎ তাহার পক্ষে 
কেবঙ্গ কাম্যকর্ধনরূপ বৈদিক কর্মকাণ্ডের কোনই প্রয়োজন থাকে না )। 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-_২ অধ্যায়। ৬৪৫ 


তাবান্‌ সর্রেষু বেদেষু ্রাঙ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ & 


। [এই ক্সোক্লের ফলিতার্থ সম্বন্ধে মততেদ নাই । কিন্তু টাকাকাঁরগণ ইহার 
। শঙ্গগুলাফে লইয়া অন্যান্নরূপে. টানাবুনা করেন । সবতঃ “সংগ্রদতোদকে” 
। ইহা! সপ্তমান্ত সামাসিক পদ । কিন্তু ইহাকে কেবল সপ্তনী বা উদপানের 
। বিশেষশও মনে না কণ্ররা “সতি সপ্তনী” মানিয়া লইলে “সর্বতঃ সংপ্লততোদকে 
॥ সতি উদপানে যাঁবানর্থঃ (ন্‌ স্বমপি প্রয়োনং বিদাতে) তাবান্‌ বিজ্ঞানতঃ 
 ব্রাঙ্গণন্ত সর্বেষু বেদেষু অর্থ:”--এই প্রকার কোনও বাহিরের পদকে অধ্যা্থত 
| মানিতে হয় না, সরল অন্বয় লাগিয়া! যায় এবং উহার এই সরল অর্থও হইয়া 
। যায় যে, “চারিদিকে জলময় হইলে পর ( পানের জন্য কোথাও বিনা! চেষ্টায় 
৷ যথেষ্ট জল পাওয়া! যাইতে থাকিলে ) যে প্রকীর কূপের বিষয় কেহ জিন্তাসাও 
। কষে না, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে শুধু যাগযজ্ঞাদি বৈদিক 
| কর্মের কোনগু প্রয়োজন থাফে না”। কারণ, বৈদিক কর্ম কেবল হার্গ- 
। প্রাপ্তির জন্যই নঙ্জে, কিন্ু শেষে মোক্ষসাধক জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য করিতে হয়, 
। এবং এই ব্যক্ষির তো জ্ঞান প্রাপ্সি পুর্বেই হইয়া যায়, এই কারণে বৈদিক কর্ম 
। করিয়া ইহার কোন নৃতন বস্ত পাওরা বাকী থাকে না। এঈ হেতুই পরে 
। তৃতীয় অধায়ে (৩, ১৭) উক্ত হইরাছে যে, যিনি জ্ঞানী হইয়া গিয়াছেন, 
| তাহার এই জগতে কর্তব্য বাঁকী* থাঁকে না” । খুব বড় পুফষরিণী বা নদীতে 
। অনায়াসেই, যত চাঁও তত, জল পান করিবার স্থুবিধা থাকিলে কুপের দিতে 
। কে ঝুঁকিবে? সে সময়ে কেহই কূপের অপেক্ষা রাখে ন! । সনৎসজাতীয়ের 
। শেষ অধ্যায়ে ( মতা, উদ্দো, ৪৫. ২৬) এই শ্লোকই অর্শ্বলল শবের হেরফেরে 
। আসিয়াছে। মাধবাচার্যয ইহার টীকায়, উপরে খ্মামিযে অর্থ করিয়াছি, 
। তাহাই করিয়াছেন; এবং শুকান্রপ্রশ্নে জ্ঞান ও কর্মের তারতম্য বিচার 
। করিবার সময় স্পষ্ট বলিয়! দিঘাছেন-_*ন তে (জ্ঞানিনঃ) কর্্দ প্রশংসন্তি 
। কৃপং নদ্যাং পিবন্লিব”_-অর্থাৎ্, নদীতে যে জল পায়, সে যেমন কূপের পরোয়! 
। করে না, সেইরূপই “স্তে” অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্ষি কর্মের কোন পরোয়! করেন না 
। (মতা. শা, ২৪০, ১*)। এইরূপই পাগুবগীতার সপ্তদশ শ্লোকে কূপের 
দৃষ্টান্ত এইক্ধপ প্রদত্ত হইয়াছে_বে! বান্ুদেবকে ছাড়িয়া অন্য দেবতার 
॥ উপাসনা করে, দে “তৃষিতে! জাহ্বীতীরে কৃপং বাঞ্চতি হুর্মতিঃ” ভাগীরখীকুলে 
৷ পানার্থ জল পাইলে ও কৃপান্বেধী পিপান্ু পুরুষের ন্যায় মূর্খ। এই দৃষ্টাস্ত 
॥ কেবল বৈদ্দিক সংস্কৃত গ্রন্থেই নাই, প্রত্যুত পালিভাযায়* বৌদ্ধ "গ্রস্থেও ইহার 
। প্রয়োগ আছে। এই দিদ্ধান্ত বৌদ্ধধর্পেরও মান্য যে, বে ব্যক্তি নিজের 
1 তৃষ্ণ! সমূলে নষ্ট করিয়াছে, সে পরে, আরও কিছু পাইবার জন্য পড়িয়া! 
। থাকে না) এবং এই সিদ্ধান্ত বলিতে গিয়া উদান নামক পালিগ্রন্থের (৭.. 


৬৪৬ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্ । 
$$ কর্মশ্যবাধিকারস্তে মা ফলেযু কদ[চন। 


1৯) এই গ্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়! কইয়াছে “কিং কয়ির! উদপানেন আপা চে 
। সর্বদা সিয়ুং”-_সর্বরদ। জল পাইবার ব্যবস্থা 'হইলে কুপ লইয়া কি করিবে। 
1 আদ-কাল বড় বড় সহয়ে ইহ! দ্নেখাই যায় যে, ঘরে নল আসিলে ফের 
॥ কেছ কূপের পরোয়া করে না। ইহা! হইতে আরও বিশেষ তাবে শীঁকানু- 
প্রশ্নের আলোচনা হইতে গীতার দৃষ্টান্তের স্বারণ্য জানা যাইবে এবং দেখা 
। যাইবে যে, আমি এই এই প্লোকের উপরে যে অর্থ করিয়াছি, তাহাই সরল ও 
।ঠিক। কিন্তু, এইন্্প অর্থ দ্বারা বেদের কিছু গৌণতা আসে বলিয়াই হউক, 
। অথব1 জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের সমাবেশ হইবার কারণে জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ন 
। করিষার প্রয়োজন নাই, এই' সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার 
1 কারণেই হউক, গীতার টীফাকার এই শ্লোকের পদসমূহের জন্বয় কিছু 
। বিভিন্ন রীতিতে লাগান। তিনি এই শ্লোকের প্রথম চরণে তাবান্, এবং 
। দ্বিভীর চরণে যাঁবান্ঠ পদ গুলিকে অগ্যান্ৃত মানিয়া এই প্রকার অর্থ করেন 
। “উদপানে যাবানর্গঃ তাবানেব দর্ন্বতঃ সংগ্লতোদকে যথা সম্পদ্যতে তথা যাবান্‌ 
2৮৭ অর্থ; ভাবান্‌ বিজানতঃ ব্রাঙ্গণস্য সম্পদ্যতে” অর্থাৎ ন্নানপান 
প্রস্তুতি কর্মের জন্য কূপের বেটুকু উপযোগ হয়, পেইটুকুই বৃহৎ পু্ষরিণীতেও 
। ( সর্ধতঃ সংগ্রতোদকে ) হইতে পারে) এই প্রকারই বেদসমূহের যেটুকু 
। উপযোগ হয়, সেইটুকু সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তির উহার জ্ঞানের দ্বার) হইতে পারে। 
। কিন্ধ এই অনয়ে প্রথম শ্লোকপংক্তিতে “তাবান্ এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে “যাঁবান্‌” 
1 এই দুই পঙ্দের অধ্যাহার করিবার প্রয়োজন বশত আমি এ অন্বয় ও অর্থ 
।শ্বীকার করি নাই। আমার অন্বয় ও অর্থ কোনও পদের অধ্যাহার না 
1 করিরাই লাগিরা যার এবং পুর্বের শ্লোক হইতে সিদ্ধ হয় যে, ইহাতে প্রতি- 
॥ পাদিত বেদসমূহের নি্বক ( অর্থাৎ জ্ঞানব্যতিরিক্ত ) কর্মকাণ্ডের গৌণত্ব এই 
। স্থলে বিবক্ষিত । এক্ষণে জ্ঞানী ব্যক্তির যাগ-ষজ্ত প্রভৃতি কন্মের কোন 
। প্রয়োজন না থাকায় কেহ কেহ এই যে অন্থমান করেন যে, এই সকল কর্ম 
। জ্ঞানী বাক্তি করিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন_ এই কখ! গীতার সম্মত 
। নহে। কারণ, এই সকল কর্দ্ের ফল জ্ঞানী ব্যক্তির অভীষ্ট না হইলেও ফলের 
। জন্য নহে, কিন্তু যাগধজ্ঞার্দি কম্ম নিজের শীস্ত্রবিহ্িত কর্তব্য বুঝিয়া তিনি 
1 কখনও ত্যাগ করিতে পারেন না। অষ্টাদশ অধ্যায়ে ভগবান ন্জের নিশ্চিত 
1 মত স্পষ্ট বলিয়াছেন বে, ফলাশা ন! থাঁকিলে'ও অন্যান্য নিফাম কর্শের ন্যায় 
। যাগযজ্তাদি কম্মও গ্তানী ব্যক্তির অনাঁসক বুদ্ধিতে করাই উচিত ( পূর্ববর্তী 
1 ল্লৌোকের উপর এবং গী, ৩. ১৯ উপর, আমার টিগ্ননী দেখ )। এই নিষ্কাম- 
। বিষ্বক অর্থই এখন পরবর্তী শ্লোকে ব্যক্ত করিস! দেখাইতেছেন-- ] 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--২ অধ্যায় । ৬৪৭ 


মা কর্মফলছেতুভূর্মা তে সঙ্গোইসকর্মণি ॥ ৪৭ ॥ 
£$ যোগন্ছঃ ঝুঁরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্কা! ধনগয়। 


(৪৭) কর্ত্ম করিবার মাত্র তোমার অধিকার) ফল (পাওয়া বা না পাওয়া) 
কখনও তোমার অধিকার অর্থাৎ আম্বত্ত নহে; (এইজন্য আমার কর্দের ) 
অমুক ফল মিলিবে, এই হেতু (মনে) রাখি! কর্ম করিও না) এবং কর্ম না 
করিবারও আগ্রহ তুমি করিও না। 
। [ এই শ্লোকের চারি চরণ পরম্পর পরস্পরের অর্থের পুর, এই কারণে 
। অতিব্যাপ্ত না হইর! কর্মযোগের সমস্ত রহুস্য অল্পের মধ্যে উত্তম প্রণালীতে 
। ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অধিক কি, ইহ! বলিতেও কোন ক্ষতি নাই যে, এই 
। চারি চরণ কম্ম্মযোগের চতুঃন্ুত্রীই | ইহ! প্রথমে বলা হুইল যে, "কর্ম করিবার 
। মাত্র তোমার অধিকার” কিন্তু এ বিষয়ে সনোহ ভয় এই যে, কর্ধের ফল 
। কর্মের দ্বারাই সংযুক্ত হইবার কারণে “যাহার গাছ, তাহারই ফল+ এই ন্যায়ে 
। যে কর্ম করিবার অধিকারী, সে-ই ফলেরও অধিকারী হইবে । অতএব 
। এই সনোহ দুর করিবার জন্য দ্বিতীয় চরণে স্পষ্ট বল] হইল যে, “ফলে 
। তোমার অধিকার নাই”। আবার ইহা হইতে নিষ্পন্ন তৃতীয় এই সিদ্ধান্ত 
1 বলাহইল -যে, “মনে ফলাশা রাখিয়া কর্ম করিও না" । ( কর্মফলহেতুঃ 
। কর্মমফলে হেতুর্স) স কর্্মকলহেতুঃ, এই প্রকার বহুরীহি সমাস হইতেছে )। 
। কিন্তু কর্ম ও তাহার ফল উভয়ে সংলগ্ন ইইতেছে, এই কারণে যদি কেহ 
। এইবপ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, ফলাশার সঙ্গে সঙ্গেই ফলকে ও 
। ছাড়িয়া দেওরাই উচিত, তবে ইহাঁও ঠিক নহে বুঝাইবার ' জন্য শেষে স্পষ্ট 
। উপদেশ দিয়াছেন যে, “ফলাশাকে তো ছাড়িক্। দাও, আবার ইহার সঙ্গেই 
। কর্ম না করিবার অর্থাৎ কর্ম পরিতাগের আগ্রহ করিও না”। সারকথ। 
॥ «কন্ম কর” বলিলে কিছুএএই অর্থ হয় না যে, ফলের আশা রাখ ; এবং 
| “ফলের আশ। ছাড়” বাঁললে এই অর্থ হইয়া! যায় নাবে কম্খ ছাড়িয়া দাও। 
। অতএৰ এই ল্লৌোকের এই অর্থ যে, ফলাশ! ছাড়িয়। কর্তব্য কর্ম অবশ্য 
। করিতে হুইবে, কিন্ত না কর্মে আসক্ত হইবে আর না কর্মই ছাড়িবে__ 
। ত্যাগ! ন যুক্ত ইহ কর্ন নাপি রাগঃ € যোগ. ৫* ৫* ৫৪)) এবং ফললাভ 
। নিজের বশে নাই, কিন্তু উহীর জন্য আরও অনেক বিষয়ের আন্ুকুল্য 
। আবশ্যক, ইহ! দেখাইয়া অষ্টাদশ অধ্যায়ে ফের এই অর্থই আরও দৃঢ় কর! 
। হইয়াছে ( গী, ১৮. ১৪-১৬ এবং রহদ/ পৃ. ৯১৬ এবং প্র.,১২ দেখ )। এক্ষণে 
। কর্মযোগের স্প্ই লক্ষণ বলিতেছেন যে, ইহাকেই যোগ অথবা কন্ধমযোগ 
। বলে ] 

(৪৮) হে ধনঞঁয়! আসক্তি ত্যাগ .করিয়া এবং কর্মের সিদ্ধি হৌক ঝ। 


৬৪৮ গীতারহদ্য অথব| কর্নমঘোগশান্ত্র 


সিদ্ধাসিন্থ্যোঃ সমে! তৃত্বা সমহং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 

দুরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় । 

বুদ্ধ শরণমস্বিচ্ছ কৃপণাঃ কলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥. 

বুদ্ধিযুক্তে! জহাতীহ উতে সরু হ-ছুক্কতে । 

তশ্মাৎ যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কমন কৌশলং ॥ ৫০ ॥ 
অসিদ্ধি হৌক, উভয়কে সমানই মনে করিকা যোগস্থ' হইয়। কর্ম কর) 
(কর্মের সিদ্ধি হইলে বঝ| নিক্ষণ অবস্থায় স্থিত) সভার ( মনো-)বৃত্তিকেই 
(কর্ম্ম-) যোগ বলে। (8৯) কারণ হে ধনঞ্চয়! বুঙ্গির (সাম্য-) যোগ 
অপেক্ষা ( বাহ্য ) কণ্ম,খুবই কনিষ্ঠ । (অতএব এই সামা-) বুদ্ধির জাশ্রয় লও । 
ফলছেতুক অর্থাৎ ফলের উপর দৃষ্টি ব্াখিক্ন যে ব্যক্রি কর্ম করে সে র্কপণ অর্থাৎ 
দীন বা শিম স্তরের । €৫*) যে (সাম্য-) বুদ্ধিযুক্ত হর, সে এই লোকে পাপ. 
ও পুণ্য উত্তয় হইতে নিলিপ্ত থাকে, অতএব যোগ .অবলম্বন কর। (পাপ- 


পুণ্য হইতে রুক্ষা পায়) কম করিবার চাতুর্যকেই (কুশলতা বা যুক্তিকেই) 
€ কম্মযোগ ) বলে। 


। [ এই শ্লোকসমূছে কর্মথযোগের যে লক্ষণ বল! হইয়াছে, তাহা গুরুত্বপূর্ণ ; 
। এই সম্বন্ধে গীতারছস্যের তৃতীয় প্রকরণে (পৃ. ৫৭-৬৫ ) যে আলোচনা করা 
। হইয়াছে তাহ! দেখ । কিন্ত ইহাভেও কর্ম্মযোগের যে তত্ব-_“কর্্ম অপেক্ষা বুদ্ধি 
। শ্রে্”_-৪৯ম শ্লোকে বল! হইয়াছে, ভাহ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । “বুদ্ধি শবের পুর্বে 
1 ব্যবসাক্ষাত্মিকা; বিশেষণ নাই, এইজন্য এই শ্লোকে উহার অর্থ “বাসনা, বা 
। বুঝা” হইবে । কেহ কেহ বুদ্ধির 'জ্ঞান” অর্থ কাঁরয়া এই প্লোকের এইরূপ 
। অর্থ করিতে চাহেন যে, জ্ঞান আপক্ষা কর্ম লঘুত্রেণীর; কিন্তু ইহা! ঠিক অর্থ 
। নহে। কারণ পূর্বে ৪৮ প্লোকে সমত্বের লক্ষণ বল! হইক্াছে এবং ৪৯ম ও 
। পরবর্তী ক্লোকেও উহ্থাই বর্ণিত আছে। এই কারণে এখানে বুদ্ধির অর্থ 
। সমত্ববুদ্ধিই করিতে হইবে । কোনও কর্মের তালনন্দ কর্মের উপর নির্ভর করে 
1 না; কম একই হৌক না কেন, কিন্তু কর্মকর্তার ভাল বা মন্দ বুদ্ধি অনুসারে 
। তাহা শুভ অথবা অশুভ হয়) অতএব কম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; ইত্যাদি 
॥ নীতিতত্বের বিচার গীতারহসোর চতুর্থ, দ্বাদশ এবং পঞ্চদশ প্রকরণে ( পৃ ৮৯, 
। ৩৮৩৩৮৫ এবং ৪৭৮-৪৮৫ )করা হইয়াছে) এই কারণে এখানে আর অধিক 
। চর্চ। করিব না। ৪১ম শ্লোকে বলাই হইয়াছে যে, বাসনাত্মক বুদ্ধিকে সম ও শুদ্ধ 
। রাখবার জন্য কার্যঅকার্ষোর নির্ণায়ক ব্যবদারাত্মক বুদ্ধিকে প্রথমেই স্থির 
। করিতে হইবে। এইজন্য 'সাম্যবুদ্ধি” এই এক শবের দ্বারাই স্থির ব্যবসায়াত্মক 
বুদ্ধি 9 শুদ্ধবাসন! ( বাসনাত্মক বুদ্ধি) এই উভয়েরই বোধ হুইয়৷ যাইতেছে । 
। এই সাম্বুদ্ধিই শুদ্ধ আচরণ অথব। কম্মযোগের মূল, এই জন্য ৩ম শ্লোকে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী--২ অধ্যায় । ৬৪৯ 


88 কর্মজং বুদ্ধিযুত্তণ হি ফলং ত্যক্তা মনীষিণঃ 
জম্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছ্তানাময়ং ॥ ৫১ ॥ 
যদ তে মোহক্লিলং বুদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি ৷ 
তদা গন্তাসি নিরবেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥ 
শ্রতিৰি প্রতিপন্ন তে যদ স্থাস্যতি নিশ্চল] । 
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদ! যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥ 


1 তগবান প্রথমে এই ষে বলিরাছেন যে, কর্ম করিয়াও কর্ণের বাঁধ! হইবে না 
। এমন যুক্তি অথবা বোগ তোমাকে বলিতেছি, তদন্ুসারেই এই প্লোকে বল! 
। হইয়াছে যে *কশ্্ব করিবার সময় বুদ্ধিকে স্থির, পবিত্র, সম ও শুদ্ধ রাখাই” 
॥ সেই “যুক্তি/ বা কৌশল+ এবং ইহাকেই “যোগ” বলে__এই প্রকার যোগ শবের 
শিক ব্যাখ্যা ক্পা হইয়াছে । ৫*ম ল্লৌকের “ষোগঃ কর্শান্থ কৌশলং* এই 
॥পদ্দের এই প্রকার সরল অর্থ লাগিবার পরেও কোন কোন লোক এমন টানা- 
। বুন। করিয়! অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বে, পকর্মস্থ যোগঃ কৌশলং*-_ 
। কর্মে ষে যোগ আছে, তাহাকে কৌশল বলেন। কিন্তু “কৌশল” শব্দের 
। ব্যাখ্যা করিবার এখানে কোনই প্রয়োজন নাই, “যোগ” শবেের লক্ষণ বলাই 
। উদ্দেশ্য, এইজন্য এই অর্থ ঠিক বলিয়। মানা যায় না। ইহ! ব্যতীত যখন 
।“কর্মস্থ কৌশলং, এই প্রকার সরল অন্বয় লাগিতে পারে, তখন পকম্মস্থ যোগঃ* 
। এইরূপ উপ্টা-সোজা অন্য করা ঠিকও নহে। এখন বলিতেছেন যে, এই 
। প্রকার সাম্যবুদ্ধিত্তে সমস্ত কর্ম করিতে থাকিলে ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না এবং 
। পুর্ণ সিদ্ধি অথবা মোক্ষ প্রাণ্তি না হইয়। থাকে না-- ] 

(৫১) ( সমত্ব-) বুদ্ধিযুক্ত (যে )জ্ঞানী পুরুষ কম্মফল ত্যাগ করেন, তিনি 
জন্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া! ( পরমেশ্বরের ) ছুঃখবিরহিত পদে গিয়া পৌঁছান, 
€(€২) বখন তোষার বুদ্ধি'মোহ্ের পক্কিল আবরণ অতিক্রম করিবে, তখন ষে 
সকল বিষর শুনিয়াছ এবং শুনিবার আছে, তুমি সে সকল বিষয়ের প্রতি বিরক্ত 
ক্ইবে। 

॥ [ অর্থাৎ তোমার কিছু বেশী গুনিবার ইচ্ছা হইবে না; কারণ এই 

| শুনিলে যে ফল হয়, তাহা! পূর্বেই তোমার লাত হুইর়া গিরাছে। “নিরবে” 
। শব্ধের উপযোগ প্রার সংসার প্রপঞ্চ হইতে পলায়ন ব! বৈরাগ্য অথে করা হয়। 
। এই শ্লোকে উহ্থার সাধারণ অর্থ পছাড়িয়। বাওয়* ব1 “বাসনা না থাকা*্ই। 
। পরবর্তী প্লৌোকে দেখ! যাইবে যে, এই পলায়ন, বিশেধতাবে পূর্বে ব্যাখ্যাত, 
। ত্রগুপ্যবিষয়ক শ্রৌত কর্সন্ব্ধীয় । ] 

(৫৩) (নান প্রকারের ) ষেপ্দবাক্যে ভোমার বিকল বুদ্ধি যখন সমাধি- 
বৃত্তিতে স্থির ও নিশ্চল হইবে, তখন (এই সাম্যবুদ্ধিরূপ) যোগ তুমি প্রাপ্ত হুইবে। 


৬৫০ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র ৷ 


অর্জুন উবাচ । 
$ শিতএজসয কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব। 

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং ॥ ৫৪ ॥ 
- . শ্রীভগবানুবাচ | 
প্রজহাতি যদ! কামান, সর্বান, পার্থ মনোগতান,। 
আত্মন্যেবাত্মনা তুউঃ স্মিতপ্রভ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 
দুঃখেষুদিগ্রমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ শ্ফিতধীমু্নিরুচ্যতে ॥ ৫৬॥ 
যঃ সর্বব্রানভিস্রেহস্তণ্ৎ প্রাপ্য শুভাশুভং। 
নাভিনন্দতি ন দেন তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষিত। ॥ ৫৭ ॥ 


1 [ সারকথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৪ম শ্লোকের মর্মান্ুসারে,যে ব্যক্তি বেদবাক্যের 
। ফলশ্রুতিতে ভুলিয়া! আছে, এবং যে ব্যক্তি কোন বিশেষ ফলপ্রাপ্তির জন্য কোন- 
। না-কোন কনম্ম করিবার হ্যাপায় লাগিয়! থাকে, তাহার বুদ্ধি স্থির হয় না-_-আরও 
। বেশী বিভ্রান্ত হইয়া যায় । এইজন্য নান! উপদেশ শ্রবণ ছাড়িয়। দিয়া চিন্তকে 
। নিশ্চল সমাধির অবস্থায় রাখ) এইরূপ করিলে সাম্যবুদ্ধিরূপ কম্মষোগ তোমার 
| লাত হইবে এবং বেশী উপদেশের প্রয়োজন থাকিবে না; এবং কর্ম কারলেও 
। তাহার পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবে না। এই ভাবে যে কম্মযোগীর বুধ ব! 
। প্রজ্ঞা স্থির হই! যায়, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। এখন অজ্জুনেয় প্রশ্ন এই যে, 
। তাহার ব্যবহার কি প্রকার হয়। ] 

অর্জুন বলিলেন ( ৫৪) হে কেশব! (আমাকে বুঝাও যে,) সমাধিস্থ 
স্থিতপ্রজ্ত কাহাকে ৰলে ? এর স্থিত্বপ্রজ্ঞের বল। বসা ও চল! কি প্রকার হয় ? 
॥ [এই লোকে ভাষা? শব ক্ষণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে এবং আমি উহার 
। ভাষাস্তর, উহার ভাষ ধাতু অনুসারে “কাহাকে বলে” করিয়াছি । গীত, 
। রহস্যের দ্বাদণ প্রকরণে (পৃ, ৩৭০-৩৮১ ) স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, স্থিত-' 
। প্রজ্ঞের ব্যবহার কন্মযোগশান্ত্রের ভিত্তি এবং ইহা! হইতে পরবত্তী বর্ণনার গুরুত্ব 
। উপলব্ধি হইবে । ] 

প্রীভগবান বলিলেন-_( ৫৫) হে পার্থ! যখন (কোন মছ্ষ্য নিজের ) 
মনের সমস্ত কাম অর্থাৎ বাসন! ত্যাগ করেন, এবং আপনাতেই শাপনি সন্ধ্ 
থাকেন, তখন' তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। (৫৬) ছুঃখে ধাহার মন খিঙ্ন হয় না, 
সুখে ধাহার আসক্তি নাই এবং প্রীতি, ভয় ও ক্রোধ যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, 
তাহাকে স্থিতপ্রজ্ত মুনি বলে। (৫৭) সকল বিষয়ে যাহার মন নিঃসঙ্গ হয়! 
গিয়াছে, এবং বথাপ্রাপ্ত শুভাশুভে ধাহার আনন্দ ব1 বিষাদও হয় না, (বলিতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--২ অধ্যায়। ৬৫১ 


যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোহঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইন্জরিয়াণীল্দরিয়ার্থেভ্যন্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত! ॥ ৫৮ ॥ 
বিষয় বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 

রসবর্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট। নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥ 


হয় যে,) তীহারই বৃদ্ধি স্থির হইয়াছে । €৫৮) যেমন কচ্ছপ নিজের (হত্ত- 
পদাদি ) অবয়ব সকল দিক হইতে টানিয়! লয়, সেই প্রকারই খন কোন পুরুষ 
ইন্ছ্রিরলমূহের (শব্দ, স্পর্শ প্রন্থতি) বিষয় হইতে ( নিজের) ইন্দ্িরসকলকে 
টানিকা! লব, তখন ( বলিতে হয় যে,) তীহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে । (৫৯) 
নিরাহারী পুরুষের বিষয় চলিয়া গেলেও (তাহার ) রস অর্থাৎ বাসনা চলিয়! 
যায় না। কিন্ত পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিলে বাসনা'ও চলিয়া যার, অর্থাৎ বিষয় 
ও ভাহার বাসনা! উভয়ই চলিয়া ষায়। 

॥ [ অন্ধের দ্বার! ইন্জিয় পোষণ হয়। অতএব নিরাছার বা উপবাস করিলে 
। ইন্ড্রির়সকল অশক্ত হইয়! নিজ নিজ বিষয়সমূহ সেবন করিতে অসমর্থ হয়। 
। কিন্ত এই ভাবে বিষয়োপভোগ দূর হওয়া কেবল জবরদন্তির, অক্ষমতার, 
। বঙ্ধিঃক্রিয়া হইল | ইছ! দ্বারা মনের বিষয়বাসন! (রস) কিছু কম হুর না, 
। এইজন্য এই বাসনা যাহা দ্বারা ন& হয় সেই ব্রঙ্গজ্ঞান লাত্ত করিতে হইবে? 
। এই প্রকার ব্রহ্গান্তভৃতি হইলে পর মন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্জরিয়- 
1 সকলগ আপনাপনিই আয়ত্ত থাকে; ইন্দ্রির়লকলকে অধীন রাখিবার 
। জন্য উপবাস প্রভৃতি উপার আবগ্তক নহে,_- ইহাই এই ল্লোকের ভাবার্থ। 
। এবং এই অর্থই পরে ষষ্ঠ অধ্যায়ের শ্লোকে স্প্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৬, 
। ১৬, ১৭ এবং ৩, ৬, ৭ দেখ) যে, ষোগীর আহার নিয়মিত রহিবে, তিনি 
। আহার বিহার প্রভৃতি সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিবেন না। সারকথা, গীতার এই 
। সিদ্ধান্ত মনে রাখিতে হইবে যে, শারীরিক কৃশতার উপায় উপবাস প্রভৃতি 
। সাধন একাঙ্গী, অতএব ত্যান্্য ; নিয়মিত আহার-বিহার এবং ব্রহ্মজ্ঞানই 
। ইক্জিয়নিগ্রহের উত্তম সাধন। এই ক্লোকে রস শব্দের জিহবা দ্বারা 'অন্ুভব- 
1 যোগ মি, ঝাল, ইত্যাদি রস++ এই প্রকার অর্থ করিয়া কোন কোন ব্যক্তি 
1 এই অর্থ করেন ষে, উপবাসের ছারা৷ অবশিষ্ট ইন্দড্িয়সমূহের বিষয় বদি চলিয়াও 
। যায়, তথাপি জিহ্বার রূল অর্থাৎ পাঁনাহারের ইচ্ছ! হাস না হইয়া অনেক দিনের 
। উপবাসেক্চ ফলে আরও বেশী তীব্র হইয়া উঠে। এবং তাগবতে এই অর্থের 
॥ এক প্লোকও আছে (ভাগ. ১১. ৮, ২০)। কিন্তু আমার মতে গীতার এই 
। ক্লোফের এই প্রকার অর্থ করা ঠিক নহে । কারণ, দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে উহার 
।মিল খায় না। ইহা! ব্যতীত ভাগবতে “রস শব নাই 'রসনং, শর্ব আছে এবং 
। গীতার শ্লোকের ছিতীয় চরণও সেখানে নাই। অতএব ভাগবত ও গীতান্গ 


৬৫২... গ্ীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র। 


যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষপ্য বিপশ্চিতঃ | 
ইন্ড্রিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥ 
তানি সর্বাণি সংযমা যুক্ত আমীত মণপরঃ। 

বশে হি বস্যেন্দ্রিয়াশি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ ৬১ ॥ 


। গ্লোককে একার্থক মানিরা লগয়। উচিত নহে। এখন পরবর্তী হুই শ্লোকে 
। আরও বেশী স্পষ্ট করিয়া! বল! হইডেছে যে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত সম্পূর্ণ 
। ইন্জিয়নিপ্রহ হইতে পারে না] 

(৬০) কারণ এই যে, কেবল (ইন্দ্রিয়স়কল দমন করিবার জন্য) প্রবত্বকারী 
বিদ্বানেরও মনকে, হে কুন্তীপুত্র 1, এই প্রবল ইন্দ্রির়দকল বলপূর্বক নিজের 
ঈ্মভিপ্রেত দিকে আকর্ষণ করিয়া লয়। (৬১) (অতএব) এই সকল 
ইঞ্জিয়কে সংঘত করিয়া যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া থাকিতে 
হইবে। এই প্রকারট্ধাহার ইন্দ্রি়সকল নিজের শ্বাধীন হইয়া! যায়, (বলিকে 
হয় যে,) তাহারই বুদ্ধি স্থির হুইয়! গিয়াছে । 
| [একই প্লোকে বল! হইয়াছে যে, নিয়মিত আহারের দ্বার! ইন্ড্িয়নিগ্রহ করিয়! 
। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রন্গজ্ঞান লাতের জন্য মৎপরার়ণ হইন্ডে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে 
। চিত্ত লাগাইতে হইবে; এবং ৫ঈম শ্লোকের আঁমি যে অর্থ করিয়াছি, উহ হইতে 
1 প্রকাশ পাইবে যে, ইহার হেতু কি। মনও শুধু ইন্দ্রিরসিগ্রহকারী পুরুষকে 
1 এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, *“বলবানিক্ত্রিক্গগ্রামো বিশ্বাংসমপি কর্ষতি” (মন্তথু ২, 
। ২১৫) এবং উহ্ারই অনুবাদ উপরের ৬০ম শ্লোকে কর! হইয়াছে । সারকথা, 
॥ এই তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, হিনি স্থিত প্রজ্ত হইবেন, তীহাকে নিজের 
। আহার-বিহার নিরগিত রাখিয়! ত্রহ্ষজ্ঞানই লাপ্ করিতে হইবে, ব্রহ্মজ্জান হইলেই 
। মন নির্ববিষয় হয়, শরীর-ক্লেশের উপায় তে] অতিরিক্ক__গ্রক্কৃত নহে। 'মৎ- 
॥ পরায়ণ পঙ্গে এন্থলে তক্কিমার্গেরও আরম্ভ হইল ( গী, ৯. ৩৪ দেখ )। উপরের 
। শ্লোকে যে 'যুক্ত” শব আছে, উহ্থার অর্থ 'যোগের দ্বার! প্রস্তড' | গীতা, ৬. ১৭ 
1 তে “যুক্ত শবের অর্থ “নিয়মিত” | কিন্ত গীভাতে এই শবের সর্ধদা বাবহৃত 
1 অর্থ হইতেছে-_সাম্যবুদ্ধির যে যোগ গীতাতে কথিত হইয়াছে উহার উপযোগ্ন 
। করির] তদমুসারে সমস্ত স্খ-ছুখ শান্তভাবে সঙ্য করিয়া ব্যবহার-কার্যে চতুর 
। পুরুষ” (গী. ৫. ২৩ নেখ)। এই রীতিতে নিষাত বাক্িকেই “স্থিত প্রজ্ঞ 
' ॥ৰলে। তাহার অবস্থাকেই পিজ্াবহা! বলে এবং এই অধ্যায়ের গ্রবং পঞ্চম ও 
।তবাদশ অধাায়ের শেষে ইহারই বর্ণনা! আছে । ইহা বলা হইয়াছে যে, বিষয়- 
। সমূছেন্ন বাসন! ত্যাগ করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইবার জন্যকি আবশ্কক। এখন 
॥পরবর্ী শ্লোকগুলিতে বর্ণিত হইতেছে যে, বিষয়সমূছে বাসন! কি প্রকারে 
॥ উৎপগ্ন হয়, এই বাসনা। হুইতেই পরে কামত্রেণধ প্রভৃতি বিকার কি প্রক।রে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী _-২ অধ্যায় । ৬৫৩ 


ধ্যায়তে! ব্ষয়ান, পুংসঃ সঙ্গপ্দেযুপজায়তে । 

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাহ ক্রোধোহভিজায়তে 1 ৬২ ॥ 
ক্রোধাস্তবতি সন্মোহঃ সম্মেহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 

স্থৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥ 
রাগদ্বেষবিযুক্তৈত্থ্ বিষয়ানিক্দ্িয়ৈশ্চরন.। 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 

প্রসাদে সর্বদ্রঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে | 

প্রসন্নচেতসো৷ হ্যা বুদ্ধিঃ পর্য্যবত্িষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 


1 উৎপক্গ হুয় এবং শেষে উহ! দ্বারা মহুয্যের ব্নাশ কিরূপে সাধিত হয়, এবং 
॥ ইহা হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাত হইতে পারে-- ] 

(৬২) বিষয়ের চিন্ত। যে ব্যক্তি করে, ভাহার এই বিষয়সমূহে আসক্তি 
বাড়িয়া বায় । আবার এই আসক্তি হইতে এই বাসন। উৎপর হয় যে, 'আঙার 
কাম (অর্থাৎ এ বিষয়) লাত করিতে হইবে । এবং (এই কামের তৃষ্থি বিষয়ে 
বিশ্ব হইলে )প্ কাম হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয় ) (৬৩) ক্রোধ হইতে সম্মোহ 
অর্থাৎ অবিবেক আসে, সম্মোহ হইতে স্থৃতিভ্রম, স্থৃতিত্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং 
বুদ্ধিনাশ হইতে ( পুরুষের ) সর্বস্ব নষ্ট হয়। (৬৪) কিন্ত নিজের আত্ম! অর্থাৎ 
অস্তঃকরণ বাহার অধীনে থাকে,সেই (ব্যক্তি ) প্রীতি ও ছেষ হুইতে মুক্ত নিজের 
"স্বাধীন ইন্জ্িয়সমূহের ভ্বার1 বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়াও ( চিত্তে ) প্রসন্ন থাকেন। 

(৬৫) চিত্ত প্রসন্ন থাকিলে তাহার সমস্ত ছুঃখ নাশ হয়, কারণ বাহার চিত্ত প্রসঙ্গ 
তাহার বুদ্ধিও তৎকালে স্থির থাকে । 
। [এই ছই ক্লোকে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে, বিষয় বা কর্ম্প ত্যাগ না করিয়া স্থিত্ব- 
। প্রজ্ত কেবল উন্থাতে আসক্তি ত্যাগ করিয়া বিষয়েই অনাসক্ত বুদ্ধিতে বিচরণ 
॥ করেন এবং তিনি যে শান্তি লাভ করেন, সাহা কম্্রতাগের ফলে নহে, কিন্ত 
1 ফলাশাত্যাগের ফলে প্রাপ্ত হয়েন। কারণ ইহা! ব্যতীত, অন্য বিষয়ে এই, 
। স্থিতপ্রজ্ঞ এবং সন্গ্যাসমার্গী স্থিতপ্রজ্বের মধ্যে কোন তেদ নাই। ইক্তিয়সংঘম, 
। নিরিচ্ছ! ও শাস্তি, এই গুণ উত্তয়েরই আবশ্তক ; কিন্তু এই উদ্ভয়ের মধ্যে 
॥গুরুতর প্রতেদ এই যে, গীতার স্থিতপ্রজ্ঞ কর্ম ত্যাগ করেন না কিস্ত লৌক- 
। সংগ্রহের জন্য সমস্ত কর্ম নিষ্কাম বুদ্ধিতে ফরিতে থাকেন এবং সঙ্ন্যাসমার্গা 
। স্থিতপ্রজ্ঞ ক্ষরেনই না (গী. ৩. ২৫ দেখ)। কিন্তু গীতার সন্্যাসমাগ 
। টাকাকার এই প্রতেদকে গৌণ বুঝিয়া সাম্প্রদণািক আঁগ্রহে প্রতিপন্ন করিয 
বধাকেন যে, স্থিত প্রজ্জের উক্ত বর্ণনা সর্যাসমার্গসম্বন্ধীর়ই । এক্ষণে যাহার 
চিত্ত এই প্রকার প্রসন্ন নহে, তাহার বর্ণনা করিয়া স্থিভগ্রজ্ঞের শবরূপ আরও 
। বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করিতেছেন--.] 


৬৫৪ গীভারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র । 


নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্রস্য ভাবনা । 

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তসা কুতঃ স্তবখধ ॥ ৬৬ ॥ 
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহমুবিধীয়তে ॥ 

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ ॥ 

তন্মাদ্‌ যসা মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ | 
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্িয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রচ্ছা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥ 

য। নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। 

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা! পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥ 


€ ৬৬) ষে ব্যক্তি উক্ত প্রণালীতে যুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত হয় নাই, তাহার 
(স্থির ) বুদ্ধি ও তাবনা অর্থাৎ দৃঢ় বুদ্ধিরূপ নিষ্ঠাও থাকে না। যাহার ভাবনা 
নাই, তাহার শান্তি নাই এবং যাহার শান্তি নাই তাহার 'কোথা হইতে 
সুখলাত্ত হইবে? (৬৭) (বিষয়সমূহে ) সঞ্চরণ অর্থাৎ ব্যবহারকারী ইন্ত্িয়- 
সমূহের পশ্চাতে পশ্চাতে মন যে যাইতে চাহে, তাহাই, জলে নৌকাকে বায়ু 
যেমন আকর্ষণ করে, পুরুষের বুদ্ধিকে সেইরূপ হরণ করে। (৬৮) অতএব 
হে মহাবাহু অক্জুন ! ইন্দ্রিয়দমূহের বিষয়সকল হইতে বাহার ইন্দ্রিয়সকল চারি 
দিক হইতে সরিয়! আসিয়াছে, ( বলিতে হয় যে, ) তাহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। 
। [ সারকথা, মনের নিগ্রহের ছার! ইন্ড্িয়মূহের নিগ্রহ্ন কর! সকল সাধনের 
। মূল। বিষয়সমূহ লিপ্ত থাকিয়া! ইন্জ্রিয়সকল এদিকে-ওদিকে যদি দৌড়াইতে 
(থাকে তবে আত্মঙ্জান লাভ করবার ( বাপনাত্মক ) বুদ্ধিই হইতে পারে ন1। 
॥ অর্থ এই যে, বুদ্ধি না হইলে তাহার বিষয়ে দৃঢ় উদ্যোগও হয় না এবং শান্তি ও 
4 সুখও লাভ হয় না। গীতারহসোর চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, ইন্দরিয়- 
। নিগ্রহের অর্থ ইহা নহে বে, ইন্দ্ি্সমূৃহকে একেবারে চাপিয়ী সমস্ত কমন সম্পূর্ণ 
। ত্যাগ করিবে । কিন্ত গীতার অভিপ্রায় এই হে, ৬৪ম শ্লোকে যে বর্ণনা আছে 
। তদনুসারে নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম করিতে খাকাই উচিত।] ৃ 
(৬৯) সকল লোকের যাহ! রানি, তাহাতে স্থিত প্রজ্ঞ জাগিয়া থাকেন এবং 
বখন সমস্ত গ্রাণী জাগিক্! থাকে, তখন এই জ্ঞানবান পুরুষের নিকট রাত্রি 
মনে হয়। 
॥ [এই বিরোধাভাসাত্মক বর্ণনা! আলঙ্কারিক। অজ্ঞান অন্ধকারকে এবং 
॥ প্রকাশকে জ্ঞান বল] হয় (গী. ১৪: ১১)। অর্থ এই যে, অজ্ঞাশী লোকের 
। নিকট যেন্বস্ত অনাবশ্যক মনে হয় ( অর্থাৎ উহাদের নিকট যাহ অন্ধকার ) 
। তাচাই জ্ঞানী লোকের নিকট আবশ্যক; এবং যাহাতে অক্ঞানী লোক মগ্ন 
। থাকে উহাদের নিকট যেখানে উজ্জল মনে হয়- সেইখানেই জ্ঞানীব্যক্তি 
। অন্ধকার দেখেন অর্থাৎ তাহা জ্ঞানীর অভীষ্ট নহে । উদাহরণ যথা, জ্ঞানী 


গীতা, অনুবাদ 'ও টিপ্লবী--২ অধ্যায় । ৬৫৫ 


আপূর্যযমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্ধ€ু। 

তদ্বৎ কামা বং গ্রবিশস্তি সর্বে স শাম্তমাপ্রোতি ন কামকামী ॥৭০॥ 
৫ বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ | 

নির্মম নিরহঙ্ক(রঃ স শ্ান্তমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥ 


$ ব্যক্তি কাম্য কম্মকে তুচ্ছ মনে করেন, আর সাধারণ লোক উহ্থাতে ভুবিয়! 
। থাকে এবং জ্ঞানী বি যে নিফাম কর্ম চাহেন, অন্যান্য লোক তাহা! 
( চাহে না।] 

(৭০) চারিদিক হইতে (জল) পুর্ণ হইলেও যার মধ্যাদ। অততিক্রণস্ত 

হয় না, সেই সমুদ্রে ষে প্রকার সমস্ত জল চলিয়া যায়, সেই গ্রকার যে হ্যক্তিতে 
সমস্ত বিষয় (তাহার শান্তিভঙ্গ ন| করিয়াই ) প্রবেশ করে, তাহারই (প্রক্কত ) 
শান্তিলাভ হয়। বিষয়-অভিলাধী ব্যক্তির (এই শান্তি ) (লাভ হয়)ন!। 
। [ এই স্নোকের অর্থ ইহা নহে যে, শাস্তিলাভের জন্য কম্ম করিবে না, প্রত্যুত 
। ভাবার্থ এই যে, সাধারণ লোকের মন ফলাশ! ও কাম্যবাসনার কারণে বিমুড় 
। হইয়া! যায় এবং উহ্থাদের কর্মের"দ্বারা উদ্ধাদের মনের শাস্তি ন8 হয়ঃ কিন্তু যানি 
। দিদ্ধাবস্থায় পৌছিরাছেন, তাহার মন ফলাশায় বিক্ষুব্ধ হর না, যতই কণ্ধ 
। করিতে হোক না কেন, তাহার মনের শাস্তি ন্ট হয় না, তিনি সমুদ্রের ন্যার 
। শান্ত থাকেন এবং সমস্ত কাধ্য করিতে থাকেন; অতএব তাহার সুখ- 
। হুঃখের ব্যথ! হয় না। (উক্ত ৬৪ম শ্লোক এবং গী-৪. ১৯ দেখ )। এখন 
। এই বিষয়ের উপনংহার কারক বলিতেছেন যে, স্থিতপ্রজ্ঞের এই অবস্থার, 
নাম কি- ] 

(৭১) যেব্যক্তি সমস্ত কাম, অর্থাৎ আসক্তি, ছাড়িয়। এবং নিম্পৃহ হইয়া 
(ব্যবহারে ) বিচরণ করেন, এবং যাহার মমত্ব ও অহঙ্কার হয় না, তিনিই শাস্তি 
লাভ করেন। + 
॥ [ সন্গ্যাসমার্গের টীকাকার এই “চরতি” (বিচরণ করেন) পদের ভিক্ষা, 
। মাগিক্সা ফেরেন" এইরূপ অর্থ করেন) কিন্ধ এই অর্থ ঠিক নহে। পূর্বের 
। ৬৪ম ও ৬৭ম শ্লোক “চরন্ঠ এবং “চরতাং'এর যে আর্থ, দেই অর্থই এখানেও, 
। করিতে হহবে। গীতাতে কোথাও এরূপ উপদেশ নাই যে স্থিতপ্রজ্ঞ ভিক্ষা! 
। মাগিযেন। হাঁ, ইহার বিপরীতে ৬৪ম শ্লোকে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে» 
। স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষ হত্ত্রিয়দকলকে নিজের আয়ত্ত রাখিয়া “বিষয়ে বিচরণ করিবেন” ॥ 
। অতএব “চর্তি/র “বিচরণ করেন” অর্থাৎ “জগতের ব্যবহার করেন, এই অর্থই 
| করিতে হইবে। শ্রীনমর্থ রামধাস স্বামী দ্রাসবোধের উত্তরার্ধে সুন্দর বর্ণন। 
। করিয়াছেন যে, এনম্পৃহ' চতুর পুরুষ (গ্বিতপ্রজ্ঞ ) ব্যবহারে কি প্রকার 
। চলেন) এবং উহ্াই গীতারহস্যের চতুর্দশ প্রকরণের বিষয়। ] 


ক 


৬৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাক্ত্র । 


এষা ব্রা্ষী শ্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি 1 
স্থিত্বাস্যামন্তকালেহপি ব্রঙ্গনির্বাণযুচ্ছতি॥ ৭২ ॥ 

ইতি জ্রীমন্তগবদগীতান্থ উপনিষৎস্থু ব্রঙ্গবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষণার্জুন- 

সম্বাদে সাংখ্যযোগে! নাম ছ্বিতীয়োধ্ধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ 

(৭২) হে পার্থ! ইহাই ব্রাঙ্মী স্থিতি। ইহ! পাইলে পর কেহই মোহে 

পতিত হয় না) এবং অস্তকালে অর্থাৎ মৃত্যুকালে এই স্থিতিতে থাকিয়া ত্রক্ষ- 
গির্বাণ অর্থাৎ ব্রদ্দে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করে। 
। [ এই ব্রাহ্মী স্থিতি কর্মযোগের চরম ও অত্যুত্তম অবস্থা (গী. র. প্র. পৃ. ২৮৬ 
। ও ২৫২ দেখ) এবং ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইনু। প্রাপ্ত হইলে আর মোহ হয় 
। না। এস্কলে এই বিশেষত্ব বলিবার কোন কারণ আছে। তাহ! এই যে,বদি কোন 
। দিন দৈবযোগে হ'এক ঘণ্টার জন্য এই ব্রাঙ্গী স্থিতি অনুভূত হয়, ভবে তাহাতে 
। কিছু চিরন্তন লাভ হুয় না। কারণ, মৃত্যুকালে যদি কোন মন্ষ্যের এই স্থিতি 
। না থাকে, তবে মরণকালে যেমন বাসন। রছহিবে তদনুসারেই পুনর্জন্ম হুহুবে 
| (গীতারহস্য পৃ. ২৯১ দেখ)। এই কারণেই ব্রাহ্দী স্থিতি বর্ণনা করিতে 
। গিয়া এই শ্লোকে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 'অন্তকালেহপি -অস্তকালেও স্থিত- 
। গ্রজ্ঞের এই অবস্থা স্থির থাকে । অন্তকালে, মনকে শুদ্ধ রাখিবার বিশেষ 
। আবশ্যকতা উপনিধর্দে (ছা. ৩. ১৪, প্র, ৬ ১৯) এবং গীতাতেও 
 (গী. ৮* ৫১১০) বর্ণিত হইয়াছে । এই খাসনাত্মক কর্ম পরবর্তী অনেক 
। জন্মলাভের কারণ, এইজন্য স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, অস্ততঃ মৃত্যুসমন্ে 
। বাসনাশূন্য হইতে হইবে । আবার ইহাও বলতে হয় যে, মৃত্যুকালে বাসনা" 
। শুন্য হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই এই প্রকার অভ্যাস কর! আবশ্যক। কারণ 
। বাসনাশুন্য হুওয়! অত্যন্ত কঠিন, এবং ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ব্যতীত কাহারও 
। উহ! প্রাপ্ত হওর়। কেবণ কাঠন নহে, অসম্ভবও বটে। মৃত্যুকালে বাসন! শুদ্ধ 
। রাখিতে হছবে, এই তত্ব কেবণ বৈদিক ধন্মেই নাই, অন্যান্য ধশ্মে এই 
| তব স্বীকৃত হইগাছে। গীতারহলয পৃ. ৪৪৬ দেখ। ] 

এই প্রকারে শ্রভগবানের গীত অর্থাৎ কাঁথত উপনিষঙ্গে ব্রহ্গবিদ্যাত্তর্গত 

যোগ- অর্থাৎ কর্দযোগ - শান্ত্রবিষরক, শ্রী ও অঞ্জুনের সম্বাদদে সাংখ্য-ষোগ 
নামক ছ্িতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হহুল। 
॥ [ এই অধ্যায়ে, আরম্তে সাংখ/ অথব। সন্যাসমার্গের আলোচনা! আছে, এই 
1 কারণে হহার লাংখ্যযোগ নাম দেওয়া হইর়াছে। কিন্তু ইহা হইতে এমন 
। বুঝিতে হইবে না যে, সমস্ত অধ্যায়ে এ বিষয়ই আছে। একই অধ্যায়ে প্রায় 
। অনেক বিষয় বাণ হুয়। যে অধ্যায়ে, বে বিষয় আরস্তে আসিয়া পড়িয়াছে, 
। কিন্া। যে বিষয় উহাতে মুখ্য, তদনুসারেই এ অধ্যায়ের নাম রাখিয়া দেওয়া 
। হইয়াছে । গীতারহ্স্য প্রকরণ ১৪, পূ ৪৫২ দেখ।] 


গড়া, অনুবাঁদ ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৬৫৭ 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ। 
অঞ্জন উবাচ । 
জ্যায়সী চে কর্মণস্তে মতা বুন্ধিরর্নারদন | 
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥ 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে । 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহুহমাপ্পুযাং ॥ ২ ॥ 


ভ্ীতগবানুবাচ। 
$$ লোকেহন্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাং ॥ ৩ ॥ 


তৃতীয় অধ্যায় । 


1 [ অঞ্জুনের এই তয় হইয়াছিল যে, ভীন্মদ্রোণ প্রতৃতিকে আমার মারিতে 
॥হইবে। অতএব সাংখ্যমার্প অনুসারে আত্মার নিত্যতা ও 'শোচ্যত্ব হইতে 
। ইহা সিদ্ধ করা হুইল যে», অঙ্ুনের ভয় বৃথা । আবার স্বধন্্ের সামান্য 
। আলোচন1 করিয়া গীতার মুখ্য, বিষয়, কর্ম্মযোগের দ্বিতীয় অধ্যায়েই আর্ভ্ত 
। কর! গিয়াছে এবং বল! হইয়াছে যে, কর্ম করিলেও উহার পাপপুণ্য হুইতে 
। রক্ষা! পাইবার জন্য প্র কর্্দ সামাবুদ্ধিতে করিয়! যাইবে, কেবল ইহাই, 
। এক যুক্তি বা যোগ । ইহার পরে শেষে, যাহার বুদ্ধি এই প্রকার সম হইয়! 
1 গিয়াছে, সেই কর্্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনাও করা হইয়াছে । কিন্তু এই- 
। টুকৃতেই কর্ত্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হয় ন। ইহা সত্য ষে, কোনও কাজ 
। সমবুদ্ধিতে কৃত হইলে উবার পাঁপ লাগে না) কিন্তু যখন কর্ম অপেক্ষা সম- 
। বুদ্ধিরই শ্রেষ্ঠতা! নির্ববিবাধরূপে সিদ্ধ হইতেছে (গী. ২. ৪৯), তখন ফের 
। স্থিত প্রজ্জের ন্যায় বুদ্ধিকে সম করিয়। লইলেই কাজ চলিয়! যার--ইহ। হইতে 
। পিদ্ধ হর ন। বে কম্ম করিতেই হুইবে। অতএব যখন অজ্ঞুন এই সন্দেহই প্রশ্ন 
। রূপে উপস্থিত করিলেন, তখন ভগবান এই অধ্যায়ে ও পরবর্তী অধ্যাক্ে 
' প্রতিপন্ন করিতেছেন যে ”কর্দ্ম করিতেই হইবে” । | 

উঠ তত জনার্দন! যদি তোমার এই মতই হয় বে, কর্ণ 
অপেক্ষা ( সাম্য-) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তবে কে কেশব! আমাকে (যুদ্ধের) নিষ্ঠুর 
কন্মে কেন লাগাইতেছ ? (২) ( দ্বেখিতে ) ব্যামিশ্র অর্থাৎ সন্দিশ্ধ“কথা বলিয়।» 
তুমি আমার বুদ্ধিকে ভ্রমে ফেলিতেছ। এই জন্য তুমি-এমন একই কথ। নিশ্চিত 
করিয়া আমাকে বল, যাহাতে আমার শ্রেয় অর্থাৎ কল্যাপগ্রাপ্তি হয়। 

শ্রীভগবান বলিলেন-_-(৩) হে নিষ্পাপ অজ্জুন! পুর্ব্বে ( অর্থাৎ দ্বিতীর 


৮৩ 


৬৫৮ শ্গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র । 
ম কর্মণামনারস্তাৎ নৈক্র্ম্যং পুরুযোহশ্র,তে | . 
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 


নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্টত্যকর্মকতড। 
কার্য্যতে.হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৫ 1 


অধ্যায়ে ) আমি ইহা! বলিয়াছি যে, এই লোকে হুই প্রকার নিষ্ঠ। আছে--অর্থাৎ 
জ্ঞানযোগের দ্বার! সাংখ্যদিগের এবং কর্মযোগের দ্বার। যোগীদিগের | 
। [ আমি "পুরা শবের অর্থ “পূর্ব্বে* অর্থাৎ “দ্বিতীয় অধ্যায়ে* করিয়াছি । 
1 ইহাই সরল অর্থ, কারণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে সাংখ্যনিষ্ঠা অনুসারে জ্ঞানের 
। বর্ণন! করিয়! আবার কর্মযোগনিষ্ট। আরম্ভ কর! হইয়াছে । কিন্তু পুরা” শব্দের 
। অর্থ পথষ্টির আরন্তে*্ওে হইতে পারে। কারণ মহাভারতে, নারায়ণীয় ব1 
। ভাগবত ধর্মের নিরূপণ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাংখ্য ও যোগ (নিবৃত্তি 
। ও প্রবৃত্তি ) উভয়বিধ নিষ্ঠাকে ভগবান জগতের আরম্তেই উৎপন্ন করিয়াছেন 
€শাং ৩৪৭ ও ৩৪৭ দেখ )। “নিষ্ঠা” শবের পুর্বে মোক্ষ” শব্ধ অধান্ৃত আছে,' 
। “নিষ্ঠা” শব্ষের অর্থে যে মার্গে চলিলে শেষে মোক্ষ লাত হয় সেই মার্গ বুঝায় 
। গীতা অনুসারে এই প্রকার নিষ্ঠ1 ছইটাই আছে, এবং সেই ছুইটা শ্বতত্ত্, কোনটা 
1? কোনটার অঙ্গ নহে-_ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা গীতারহস্ের একাদশ 
 প্রকরণে (পৃঃ, ৩০৭-৩১৯ ) করা হইয়াছে, এইজন্য এখানে তাহ পুররুত্ত 
। করিৰার প্রয়োজন নাই । একাদশ প্রকরণের শেষে (পৃ. ৩৫৬) নিষ্ঠাত্বয়ের মধ্যে 
। প্রতেদ কি, তাহাও নক! সহ বর্ণন। কর! হইয়াছে । মোক্ষের ছুই নিষ্ঠ।-ব্যাখ্যাত 
। হইল? এখন তাহার অঙ্গতৃত নৈষস্ম্যসিদ্ধির স্বরূপ স্পষ্ট করিয়! বল! হইতেছে--] 
(৪) (কিস্তু) কর্ম আরম্ভ না করিলেই পুরুষের নৈষন্ময প্রাপ্তি হয় না, এবং 
কর্সক্ন্যা (ত্যাগ ) করিলেই সিস্কিলাভ হয় না। (৫) কারণ কোন মনুষ্য 
(কোন-না-কোন ) কর্ণ না করিয়া! এক মুহূর্ত ও থাকিতে পারে না। প্রকৃতির গুণ 
প্রত্যেক পরতন্ত্র মন্ুষাকে ( সর্বদা কোন-না-কোন ) কর্ম করিতে প্রবৃত্ত করেই। 
॥ [চতুর্থ প্লোকের প্রথম চরণে যে “নৈষন্ম্য” পদ আছে, তাহার 'জ্ঞান” অর্থ: 
। মানিরা লইয়! সন্ন্যাসমার্গী টাকাকারগণ এই শ্লোকের অর্থ নিজেদের সম্প্রদায়ের 
। এই ভাবে অনুকুল করিয়া! লয়়েন__“কর্ম্নের আরম্ভ ন৷ করিলে জ্ঞান হয় না, 
। অর্থাৎ কর্ণ হইতেই জ্ঞান হয়, কারণ কর্ম্ম জ্ঞানলাভের সাধন ।* কিন্তু 
। এই অর্থ সরলও নহে.আর ঠিকও নহে। নৈ্ষদ্্য শবের উপযোগ বেদাস্ত 
। ও মীমাংল! শাস্তরস্বরে কয়েকবার কর! হইয়াছে এবং স্থুরেশ্বরাচাধ্যের “নৈষ্ন্ম্য- 
। সিদ্ধি” নামে এই বিষয়ক এক গ্রস্থও আছে। তথাপি নৈ্ম্যের এই তত্ব কিছু 
॥ নূতন নহে । কেবল সুরেশ্বরাচার্ধ্যই নহে, কিন্তু মীমাংস! ও বেদাস্তের সুত্র 
। রচিত হইবারও পুর্ব্বাবধিই উহার প্রচার হইয়া আসিতেছিল। ইহা বল! 


গীত, অনুব!দ ও টিপ্রনী-_৩ অধ্যায় । . ৬৫৯ 


ফমেন্ড্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন 
| আবশ্যক নাই যে, কর্ম বন্ধক হয়ই। এইজন্য পারা! প্রয়োগ করিবার পুর্বে 
| উহ্থাকে মারিয়! যেমন বৈদ্যগণ শুদ্ধ করিয়া লয়েন, সেইরপপই কণ্ধ করিবার 
। পুর্ব্বে এমন উপায় করিতে হয়, যাহাতে উহার বন্ধকত্ব বা দোষ কাটিয়! 
॥ষার়। এবং এই ভাবে কর্ম করিবার অবস্তাকেই 'নৈষষন্ম্ঠ বলে। এই 
। প্রকার বন্ধকত্বরহিত কর্ম মোক্ষের বাধক হয় না, অতএব মোক্ষশান্ত্রের এই 
। এক বড় প্রশ্ন আছে যে, এই অবস্থা কি প্রকারে পাওয়া যায়? মীমাংসকগণ 
। ইছার উত্তরে বলেন যে, নিত্য ও (নিমিত্ত হইলে পর) নৈমিত্তিক কর্ম তে! 
॥ কর! চাই, আর কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম না করাই চাই। হ্হাদ্বারা কর্দের 
। বন্ধকত্ব থাকে না - এবং নৈষ্ষশ্ম্যাবস্থা। সহজে পাওয়া যায়। কিন্তু বেদাস্তশান্ত্রের 
। সিদ্ধান্ত এই বে মীমাংলকরদিগেয় এই যুক্তি ভুল); এবং এই বিষয়ের বিচার 
1 গীতারহসোর দশম প্রকরণে (পৃ. বে গিয়াছে। অপর কতকগুলি 
। লোক বলেম যে, যদি কর্ম না-ই কর! হইবে, তবে উহার সবার বন্ধন 
। কিপ্রকারে হইতে পারে ? এই জন্য তাহাদের মতে নৈষষপ্ম্যাবস্থা প্রাপ্তির 
। জনা সমস্ত কর্্মই ছাড়া উচিত। ইচ্াদের মতে কর্মশূন্ততাকেই “নৈষন্ধ্য” 
। বলে। চতুর্থ প্লোকে বল!, হইয়াছে যে, এই মত ঠিক নহে, ইহা! দ্বার! তো! 
1 সিদ্ধি থা, মোক্ষও লাভ হয় না) এবং পঞ্চম শ্লোকে ইহার কারণও উদ্ত 
(হইয়াছে । 'যদ্দি আমি কর্ত্যাগের বিচার করি, তবে ষে পধ্যস্ত এই দেহ 
। আছে €স পর্যন্ত শোক! বসা প্রভৃতি কম্্ কখনই বন্ধ হইতেই পারে না 
। (শী. ৫. ৯ ও ১৮, ১৯), এই জন্য কোনও মনুষ্য কর্মশূন্য কখনও হইতে 
1 পারে না। ফলত কর্মশূন্যরূপ নৈষ্র্খ্য অসম্ভব। সার কথা, কর্মমরূপ 
। বৃশ্চিক কখনও মরে না। এইজন্য এমন কোন উপায় বাহির কর! উচিত 
। হাহা দ্বারা উহ! বিষরহিত হইয়া! যায়। গীতার সিদ্ধাস্ত এই যে, কর্মের মধ্য 
। হইতে নিজের আসক্তি উঠাইয়া! লওয়াই ইহার একমাত্র উপায়। পরে অনেক 
| স্থানে এই উপাদ্পই বিশ্ব 5রূপে বর্ণিত হুইয়াছে। কিন্ত ইহার পরেও সন্দেহ 
। হইতে পারে যে, যদিও কর্ম্মতাগ নৈষন্ম্য নহে, তথাপি সন্যাসমার্গী তো 
। সকল কম্ম সন্নাস অর্থাৎ ত্যাগ করিয়াই মোক্ষ লাত করে, অতএব মোক্ষ- 
1 প্রাপ্তির জন্য কর্থত্যাগ আবশ্যক । ইহার উত্তর গীতা দেন বে, সঙ্্যাস- 
1 মার্গীর মোক্ষ তো লাভ হঞ্ক বটে, কিন্তু তাহা তাহাদের কর্মত্যাগের কারণে 
। লাভ হয় নু কিন্ত মোক্ষসিদ্ধি তাহাদের জ্ঞানের ফল। বদি কেবল কর্ধ ত্যাগ 
। করিলেই “মোক্ষসিদ্ধি হইত, তবে পাথরসমূহের ও মুজিল্পাত হওয়! চাই! ইহ! 
। হইতে এই. তিন বিষয় সিদ্ধ হইতেছে_-(১) নৈ্ধ্য কর্দশুন্যরতা। নহে, (২) 
1 কণ্ম ঈম্পূর্ণ ত্যাগ করিবার জন্য কেহ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কিন্ত 
1 তাহা দূর হইতে পারে না। এবং (৩) কর্মমত্যাগ সি্ধিপ্রাপ্তির উপায় নহে$ 


৬৬০ গীতাঁরহস্য অথব1 কন্মযোগশাস্ত্র । 


ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমুঢাত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬॥ 
যস্তিন্দ্রিয়াণি মনস। নিয়ম্যারভতেহজ্ভুন। 
কমেন্দ্িয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ দূ বিশিষ্যতে ॥ ৭1। 


1 এই বিষয়ই উপরের শ্লোকে বলা হইয়াছে । যখন এই তিন বিষয় সিদ্ধ 
1 হইয়া গেল, তখন অষ্টাদশ অধ্যায়ের উক্তি অনুসারে “নৈষ্র্শ্যসিদ্ধি” ( গী, 
1১৮, ৪৮ ও ৪৯ ) প্রাপ্তির জন্য এই এক মার্গই অবশিষ্ট থাকে যে, কর্ম 
1 করা! তে! ছাড়িবে না, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা আসক্তি ক্ষয় করিয়া সমস্ত কর্ম 
1 সর্বদা করিতে থাকিবে । কারণ জ্ঞান মোক্ষের সাধন তে! বটে, কিন্তু 
। কর্মুশূন্য থাকাও কখনো সম্ভব নহে, এইজন্য কর্মের বন্ধকত্ব ( বন্ধন ) নষ্ট 

.॥ করিবার জন্য আসক্তি ছাড়িয়া'সেই সকল কর আবশ্যক। ইহাকেই কর্ম 
। যোগ ৰলে 7 এবং এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়াস্মক মার্গই 
। বিশেষ যোগ্যতাপূর্ণ, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ] 


৬) যে মুঢ় (হাত পা! প্রভৃতি ) কর্মেন্দিয়কে রুদ্ধ করিয়া মনেতে ইন্ডিয়- 
বিষয়সকল চিন্তা করে, তাহাকে মিথ্যাচারী অর্থাৎ দাস্তিক বলে। (৭) কিস্ত 
হে অজ্ঞুন! ষে মনেতে ইন্ত্রিরসকলকে সংহরণ রুরিক্না, (কেবল) কর্মেন্দিয 
দ্বারা অনাসক্ত বুদ্ধিতে “কর্মষোগের” আরম্ভ করে, তাহারই ষোগ্যতা বিশেষ, 
অর্থাৎ সে-ই শ্রেষ্ঠ। পু 

। [পুর্ব অধ্যায়ে এই যে বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগে কর্ম অপেক্ষা! বুদ্ধি 
। শ্রেষ্ঠ ( গী. ২. ৪৯), এই ছুই শ্লোকে তাহাই আরও স্পষ্ট করিয়া! বল। হইল। 
। এখানে স্পষ্টরূপে বল! হইয়াছে বে, যে মন্ুষ্যের মন শুদ্ধ নয়, কেবল অন্যের 
॥ ভয়ে বা অপরে আমাকে ভাল বলিবে এই মতলবে, কেবল বাহেক্িয়সমূহের 
। ব্যাপারকে নিরুদ্ধ করে, সে প্রকৃত সদাচারী নছে, সৈ কপট। “কলে! 
। কর্তা চ লিপ্যতে*--কলিধুগে দোষ বুদ্ধিতে নহে,' কিন্তু কর্ম্মেতে থাকে-_ 
। এই বচনের প্রমাণ দিয়া যে ব্যক্তি ইহা প্রতিপাঁদন করে যে বুদ্ধি যেরূপই 
॥ হৌক না কেন, কর্ম মন্দ না হইলেই হইল; তাহার এই শ্লোকে বর্ণিত 
। গীতার তব্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখ! উচিত। সপ্তম শ্লোকে ইহ! প্রকট 
1 হইতেছে যে, নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিবার যোগকেই গীতাতে “কশ্মযোগ” 
॥ বলা হইয়াছে। সঙ্যাসমার্গী কোন কোন টাকাকার এই গ্লোকের এই 
। প্রকার অর্থ করেন যে, এই কর্মযোগ ষষ্ঠ শ্নোকে ব্যাখ্যাত দ্াস্তিক সার্গ হইতে 
। শ্রেষ্ঠ হইল্.ও.সন্ন্যাসমার্গ হইতে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু এই যুক্তি সাম্প্রদায়িক 
। আগ্রহের কধা, কারণ কেবল এই গ্লোকেই নহে, কিন্ত আবার পঞ্চম অধ্যা- 
। য়ের খ।রস্ভে এবং শন্যত্রও, ইহ! স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, মন্ন্যাসমার্গ অপেক্ষা 
. ধ কর্বোগের যোগ্যতা অধিক অর্থাৎ কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ ( গী, র, পৃ ৩১৩১১) 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--৩ অধ্যায় । ৬৬১ 


নিয়তং কুরুণ কর্ম ত্বং কর্মজ্যায়ো হাকর্মণঃ | 

শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধ্যেদ কর্মণঃ ॥ ৮ ॥ 
। এই প্রকারে বখন কর্ম্মঘোগই শ্রেষ্ঠ, তখন অঞ্জুনকে এই মার্গেরই আচরণ 
। করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন__ ] 

(৮) (নিজের ধর্্মান্থুসারে ) নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিত কর্ম তুমি কর, কারণ 
কর্ম না কর! অপেক্ষা কর্ম করাই কোন স্থলে অধিক ভাল। ইহ! ব্যতীত, 
(ইহা বুঝিয্া লও যে, বদি) তুমি কর্ম্ম না কর, তবে (আহারও না পাইলে) 
তোমার শরীরনির্ব্বাহ পর্য্স্ত হইতে পারিবে না। 

। [ “ব্যতীত+ এবং “পর্ধ্স্ত' (অপি চ) পদের দ্বারা শরীরযাত্রাকে সর্দাপেক্ষ। 
।স্ব্প করিণ বল! হইয়াছে । এখন “নিয়ত” অর্থাৎ “নিয়ত ক্ৃত-কর্্ কি প্রকার 
। এবং অন্য কোন্‌ গুরুতর কারণে উহার আচরণ অবশ্য কর্তব্য, তাহ!ই 
। বুঝাইবার জন্য যক্ঞপ্রকরণ আরম্ভ করা হইতেছে । আজকাল যাগযজ্ঞ 
। প্রভৃতি শ্রোতধর্্ম লুপ্ত প্রায় হইয়! গিয়াছে, এই জন্য আধুনিক পাঠকগণের 
। নিকট এই বিষয়ের কোন বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধ হয় না। কিন্তু গীতার 
। সময়ে এই সকল যাগষজ্ঞ সম্পূর্ণ প্রচলিত ছিল এবং “কম” শব্দে প্রধানত এই 
। সকলই বুঝাইত ; তএব গীতাধর্ম্ে ইহা আলোচন! করা অত্যাবশ্যক ছিল 
| যে, এই ধর্মবকৃত্য করা হইবে কি না, আর যদি করিতে হয় তে। কি প্রকারে। 
। ইহা! ব্যতীত, ইহ্াও মনে থাকে যেন, যজ্ঞ-শব্দের অর্থ কেবল জ্যোতিষ্টোম 
। প্রভৃতি শ্রোত বক্ বা! অগ্নিতে কোনও বস্তর হোম করাই নহে (গী, ৪. 
1৩২ দেখ )। স্থষ্টিনিন্্াণ করিয়। উহার কাজ ঠিক ঠিক চলিবার জন্য, অর্থাৎ 
। লোকসংগ্রহার্থ, ব্রহ্মা প্রজাগণের চাতুর্বন্যবিহিত যে যে কাজভাগ করিয়া 
। দিয়াছেন, সে সমস্তই “্ক্” শব্দে সাবেশ হয় ( মভা. অস্কু, ৪৮. ৩) এবং গী, 
॥ র. পৃ- ২৯২-২৯৮)। ধর্মশীস্ত্রসমূহে এই সকল কর্মের উল্লেখ আছে এবং এই 
। “নিয়ত” শব্দে উ্ধাই বিবক্ষিত। এইজন্য বলিতে হয় যে, আজকাল যাগষজ্ঞ 
। লুপ্তপ্রায় হইলেও ষল্ঞচক্রের এই আলোচনা এখনও নিরর9৫থক নহে। শাস্তান্ু- 
| সারে এই সকল কর্ম্ম কাম্য, অর্থাৎ এইজন্য বলা হইয়াছে যে, এই জগতে 
। মন্ত্ুষের কল্যাণ হইবে এবং তাহার স্ুখলাভ হইবে। কিন্তু পুর্বে দ্বিতীয় 
। অধ্যায়ে ( গী, ২, ৪১৪৪) এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মীমাংসকদিগের এই 
। সহেতুক বা! কাম্যকম্্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক, অতএব উহা! নিম্শ্রেণীর। এবং 
। মানিতে হয়*যে, এখন তো এ সব্ধপ কর্ম ই করিতে হয়) প্লইজন্য পরবর্তী শ্লোক- 
। সমূহে এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচন| করা হইয়াছে যে, কর্টের শুভাশুত- 
॥ লেপ বা বন্ধকত্ব কি প্রকারে কাটিয়া! যাস এবং তরী সকল করিতে থাকিলে 
॥ নৈষধ্যাবস্থা। কি প্রকারে পাওয়া যায় ।' এই সমগ্র আলোচন| ভারতে বর্ণিত 
1 নারায়ণীয় বা.ভাগবতধর্শের অস্থসারেই হইয়াছে ( মা, শা, ৩৪৭ দেখ )1]. 


৬৬২ গীতারহস্য অথব! কন্মযোগশান্সর ॥ 


65 বঙ্ার্থা কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্সঙ্গঃ সমাচর ॥ '৯ ॥ 


(৯) যজ্ঞের জন্য যে কর্ম কত হয়, তাহার অতিরিক্ত অন্য কর্মের দ্বারা 
এই লোক আবদ্ধ আছে। তদর্থ অর্থাৎ বজ্ঞার্থ ( কৃত ) কর্ম (ও) তুমি আসক্তি 
বা ফলাশ। ছাড়িয়া করিতে থাক। 
| [এই ক্লোকের প্রথম চরণে মীমাংসকদিগের এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার 
। সিদ্ধান্ত উক্ত হুইয়াছে। মীমাংসকদিগের কথা এই যে, যখন বেদসকলই 
। বাগবজ্ঞাদি কর্ম মন্ুযোর জন্য নিয়ত করিয়া! দিয়াছে এবং যখন ঈশ্বরনিশ্মিত 
। স্থত্টির ব্যবহার ঠিক ঠিক চলিবার জন্য এই যজ্ঞচক্র আবশ্যক তখন কেহই 
। এই কন্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না) যদ্দি কেহ ইহা! ত্যাগ করে, তবে 
। বুঝিতে হইবে বে, সে শ্রোতধর্ম্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু কর্ম 
। বিপাকগ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক কর্মের ফল মন্ুষ/কে ভোগ করিতেই 
| হয়; এই অনুসারে বলিতে হয় যে, যজ্ঞের জন্য মন্ুযা যেষে কর্ণ করিবে, 
1 তাহার ভাল বা মন্দ ফলও তাহাকে ভোগ করিতেই- হইবে। এই বিষয়ে 
। মীমাংসকদিগের উত্তর এই যে, “যজ্ঞ” করিতে হইবে, ইহা। বেদেরই আঙ্েশ, 
। এইজন্য বন্তার্থ বে ষে কর্ম করা হইবে, সে সমস্ত ঈশ্বরসম্মত হইবে ; অতএব 
1 সকল কর্মের হ্বার1 কর্তী বন্ধ হইতে পারে না। কিন্তু বক্ত ব্যতীত অন্য 
॥ কাধ্যের জন্য-_উদাহরণার্থ কেবল নিজের উদরপুর্তির জন্য,-_মনুষ্য যাহা! কিছু 
। করে, তাহা যজ্ঞার্থ হইতে পারে না) উহ্বাতে তো কেবল মন্ুষ্যেরই নিজের 
1 লাভ । এই কারণেই মীমাংসক উহাঁকে “পুরুযার্থ কর্ম বলেন, এবং উহার স্থির 
। করিরাছেন যে, এইরূপ অর্থাৎ যক্ঞার্থের অতিরিক্ত অন্য কর্ম অর্থাৎ পুক্রযার্থ 
1 কর্মের বাহ! কিছু ভাল ব৷ মন্দ ফল হয়, তাহ মনুষ্যের ভোগ করিতে হয়-_ 
॥ এই সিদ্ধান্তই উক্ত শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে আছে ' গী, র. প্র. ৩. পৃ ৫৩-৫৭) 
। কোন কোন টাকাকার ষজ্ঞ-্বিষ্ত এইরূপ গৌণ অর্থ করিস বলেন যে, যজ্ঞার্থ 
| শবের অর্থ বিষ্ুপ্রীত্যর্থ বা পরমেশ্বরার্পণপূর্ব্বক ; কিন্তু আমার মতে এই অর্থ 
। টানাবুন1 ও ক্লিট । এস্থলে প্রশ্ন এই যে, যজ্ঞের জন্য যে কম্্ম করিতে হয়, 
4 তাহ! ব্যতীত দি মন্থষ্য অন্য কোন কর্মশই ন1 করে, তবে কি তাহার কর্মবন্ধন 
1 দূর হয়? কারণ যজ্ঞও তো কর্ম্মই এবং উহার স্বর্গপ্রাপ্তিকূপ যে ফল শান্ত্রে 
॥ উক্ত হইয়াছে তাহার প্রাপ্তি না হইয়! থাকিতে পারে না। কিন্তু গীতার দ্বিতীন্ন 
1 অধ্যায়েই পট উক্ত ইইয়াছে থে, এই স্বর্মপ্রাপ্তিক্পপ ফল মোক্ষপ্রাপ্তির বিরোধী 
॥(গী ২.৪*-৪৪) ও ৯. ২০, ২১ দেখ )। এইজন্যই উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় 
1 চরণে আবার বলা! হইয়াছে যে, মন্ুষ্যের যক্তার্থ যাহা কিছু নিরত কর্ম করিতে 
1 হয়, তাহাও সে ফলাশ। ত্যাগ করিয়! অর্থাৎ কেবল কর্তব্য বুঝিস, কন্ধিবে 


গীতা, অন্ুবাঁদ' ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৩৬৩ 


সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্্ট পুরোবাচ প্রজাপতি: । 
অনেন প্রসবিষ্যধবমেষ বোহস্তষ্টকামধুক্‌॥॥ ১০ ॥ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেব। ভাবয়ন্থ বঃ। 
পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাপ্ল্যথ ॥ ১১ ॥ 


।এবং এই অর্থেরই প্রতিপাদন পরে সাত্বিক যক্তের ব্যাখ্যা করিবার সময় কর! 
হইয়াছে (গী. ১৭. ১১ ও ১৮,৬)। এই শ্লোকের ভাঁবার্থ এই যে, এই 
। প্রকার সমস্ত কর্্ম ষক্তার্থ এবং তাচাও ফলাশ! তাগ করিয়া করিলে (১) 
। মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসারেই কোনও প্রকারে মন্ষ্যকে বন্ধ করে না, কারণ 
। তাহ! তো! বজ্ঞার্থ কৃত হয়, এবং (২) উহার ম্র্গপ্রাপ্তিরূপ শান্ত্রোন্ত ও অনিত্য 
। ফল মিলিবার পরিবর্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কারণ তাহা! ফলাশা! ছাড়িয়া কৃত 
।হয়। পরে ১৯ শ্লোকে এবং ফের চতুর্থ অধ্যায়ের ২৩শ শ্লোকে এই অর্থই 
। ছইবার প্রতিপাদিত্ত হইয়াছে। তাৎপধ্য এই যে, মীমাংসকদিগের *যজ্ঞার্থ 
। কর্ম কর! উচিত, কারণ তাহ বন্ধক হয় না”__এই সিদ্ধান্তে তগবদগীতা আরও 
1এই' সংস্কার আনিয়া দিয়াছেন যে, “যে কর্ন যক্ঞার্থ কৃত হয়ঃ তাহাও ফলাশ! 
। ছাড়িয়া করিতে হুইবে*। “কিন্ত ইহার পরেও এই সন্দেহ হয় যে, মীমাংসক- 
। দিগের সিদ্ধান্তকে এই প্রকারে সংস্কৃত করিবার প্রযত্ব করিয়া যাগবজ্ঞাদি গাহস্থ্য- 
বৃত্তি বঙ্গায় রাধিবার অপেক্ষা, কর্মের বঞ্াট হইতে মুক হইয়৷ মোক্ষপ্রাপ্তির 
। জন্য সমস্ত কর্ম ছাড়ি ছুড়িয়। সঙ্গ্যাস গ্রহণ কি অধিক শ্রেরস্কর নহে? তগ- 
। বদগীত। এই প্রস্ত্রের এই এক স্পষ্ট উত্তরই দেন যে 'তাহ! নহে” । কারণ যক্জচক্র 
। বিন! এই জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না। অধিক কি বলিব, 
। জগতের ধারণপোষণের জন্য ব্রহ্মা এই চক্রকে প্রথম উৎপন্ন করিলেন $ এবং 
। যখন জগতের ন্ুস্থিতি ঝ! শ্ংগ্রহই ভগবানের অভীষ্ট, তখন কেহই এই যজ্ঞচক্রু 
। ছাড়িতে পারে না। এক্ষণে এই অর্থই পরবর্তী ক্লোকে উক্ত হইয়াছে । এই 
। প্রকরণে, পাঠকদিগের ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, “ষজ্ত শব্দ এখানে কেৰজ 
। শ্রোতযজ্ঞেরই অর্থে প্রযুক্ত নহে, কিন্তু উহাতে স্মার্ত যন্তের এবং চাতুর্বণদির 
-| যথাধিকার সমস্ত ব্যবহারিক কর্মের সমাবেশ আছে। 


(১০) প্রারস্তে যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে প্রজা! উৎপন্ন করিয়! ব্র্মা ( উহাকে ) 
বলিলেন, "এই (যজ্ঞের) হ্বারা তোমার বৃদ্ধি হৌক; এই (যজ্ঞ) তোমার 
কামধেন হইবে অর্থাৎ;ইহা.তোমার ,অভীগ্সিত ফলদাতা' হইবে ৮ *€ ১১) তুমি 
এই যঞ্জের ছার দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে থাক, (এবং) সেই দেবতা! 
তোমাকে সন্ত করিতে থাকুন। ( এই" প্রকারে )*পরম্পর এক অপরকে সন 
করিতে থাকিয়া (উভয়ে) পরম শ্রেয় অর্থাৎ ,কল্যাপ লাভ করিতে থাক”। 


৬৬৪ গীতারহ্স্য অথবা কর্মাষোগশান্ত্র | 


ইস্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবানু দাসান্তে যজ্ছভাবিতাঃ। 
তৈর্দন্তান প্রদায়ৈভ্যো৷ যে। ভুংক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥ 
যজ্দরশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যন্তে সর্বকিহ্থিষৈঃ | 
ভুগতে তে ত্বঘং পাপা. যে পচস্ত্যাত্মকারণাণ্ড ॥ ১৩ ॥ 
(১২) কারণ, যজ্ঞের দ্বারা সন্তোষ প্রাপ্ত দেবতারা তোমার অভীঞ্গিত (সমস্ত ) 
ভোগ তোমাকে দিবেন। উহাদেরই প্রদত্ত উহাদিগকে ( ফিরাইয়া ) ন! দিয়! 
ষে (কেবল শ্বর্ং) উপভোগ করে, সে নত্যাই চৌর। 
। | বখন ব্রহ্মা! এই স্থষ্টি অর্থাৎ দেবাদি সমস্ত লোক উৎপন্ন করিলেন, তখন 
| তাহার চিগ্ঠা হইল যে, এই লোকসকলের ধারণ-পোৌধণ কি প্রকারে হইবে। 
। মহাভারতের নারারণীয় ধর্মে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা ইহার পর সহস্র বর্ষ 
. | তপস্যা করিয়া ভগবানকে সন্তুষ্ট করিলেন; তখন ভগবান লোৌকসকলের 
। নির্ববাহের জন্য প্রবৃত্তি প্রধান ষক্তচক্র উৎপন্ন করিলেন এবং দ্নেবত। ও মনুষ্য 
। উভয়কে কহিলেন বে, এই প্রকার ব্যবগ্ভার পূর্বক এক 'সপরের রক্ষাসাধন 
॥(কর। উক্ত শ্লোকে এই কথারই কিছু শব্দভেদে অস্থবাদ করা হইয়াছে 
। (মভা, শা, ৩৪০,৩৮ হইতে ৬২ দেখ )। ইহা! হইতে এই সিন্ধান্ত আরও অধিক 
। দৃঢ় হইতেছে থে, প্রবৃত্তি প্রধান তাগবতধর্মের 'তত্বই গীতাতে প্রতিপাদিত 
। হইয়াছে । কিন্তু ভাগবতধর্মে যজ্ঞে অনুষ্ঠিত হিংস। গর্হিত বলিয়া স্বীকৃত 
। হইয়াছে (মভা, শা. ৩৩৬ ও ৩৩৭ ), এইজন্য পশুযক্রের স্থানে প্রথম দ্রব্যময় 
। যজ্ঞ সুরু হইল এবং শেষে এই মত প্রচলিত হইয়া গেল যে, জপময় যজ্ঞ অথব। 
| জ্ঞানমর যজ্ঞই সর্বাপেক্ষা শ্রেঠ (গী. ৪. ২৩-৩৩)। বজ্ঞপবের অর্থে চাতুর্বর্ণোর 
। সকল কর্ম) এবং ইহ! স্থম্পষ্ট যে, সমাজের যথোচিতভাবে ধারণ-পোষণ হইবার 
। জন্য এই যজ্ঞ-কম্ম বা যন্ঞ-চক্র ভালরূপ বজায় রাখিতে হইবে ( মন্তু ১৮৭) 
। অধিক বলিব কি ) এই যক্তচক্র পরে বিংশতিতম শ্লোকে বর্ণিত লোকসংগ্রহেরই 
1 এক আকার (গীতার. প্র. ১১ দেখ )। এইজন্যই '্বতিসমুহেও লিখিত আছে 
1 বে, দেবলোক ও মন্তুযযলোক, উভয়ের সংগ্রহার্থ ভগবানই প্রথমে যে লোক- 
। সংগ্রহকারক কর্ম রচনা করিলেন, তাহ! পরে ভালবপ প্রচলিত রাখা মনুষ্যের 
। কর্তব্য ? এবং এই অর্থই এখন পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে-_ ] 
(১৩) ষক্ঞ করিয়া অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণকর্তা সাধুব্যক্তি সকল পাপ হইতে 
মুক্ত হয়েন। কিন্তু (যক্ঞ নী করিয়া কেবল ) নিজেরই জন্য যে (অন্ন) প্রস্তত 
করে, সেই পাপী ব্যক্তি পাপ ভক্ষণ করে। রর 
। [খগ্েদের ১*. ১১৪৯. ৬ মন্ত্রেরও ইহাই অর্থ। উহাতে উক্ত হইয়াছে যে, 
। প্নাধ্যমণং পুষ্যতি নে সথারং কেবলাঘে! ভবতি কেবলাদী”--অর্থাৎ যে মনুষ্য 
। অধ্যমা ব| সথার পোষণ না করে, একাকীই ভোজন করে, তাহাকে কেবল 
। পাপী বুঝিতে হইবে। এই . প্রকারই মনুস্থৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, পঅঘং স 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রনী--৩ অধ্যায় ( ৬৬৫ 


অনান্তবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ এ 

বগ্তান্তবতি সর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুস্তবঃ ॥' ১৪ ॥ 

কর্ম ব্রন্ষোদ্তবং বিদ্ধি ব্রশ্ষাক্ষরসযুস্তবং ৷ 

তম্মাৎ সবগতও ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রাতিন্তিতং ॥ ১৫ ॥ 


॥ কেবলং ভুংক্তে ষঃ পচত্যাত্মকারণাৎ । য্তশিষ্টাশনং হ্যেতৎ সতামন্নং বিধীয়তে।” 
1( ৩. ১১৮ )-_-অর্থাৎ যে মগ্ষ্য নিজেরই জন্য (অল্প) প্রস্তত করে সে কেবল 
। পাপ ভক্ষণ করে। যজ্ঞ করিবার পর যাহ! অবশিষ্ট থাকে, তাহা! “অমৃত” 
। এবং অপরের ভোজন হুইয়া গেলে যাহ! অবশি থাকে (ভুক্তাবশিষ্ট ) তাহা! 
। “বিধস' উক্ত হয় ( মনু ৩. ২৮৫)। এবং সজ্জনের পক্ষে এই অন্নই বিহিত 
। উক্ত হইয়াছে ( গী, ৪. ৩১ দেখ )। এক্ষণে এই বিষয় আরও স্পষ্ট করিয়া 
| বল! হইতেছে যে, ষন্ প্রভৃতি কর্ম কেবল তিল ও চাউল অগ্নিতে ভাজিবার 
। জন্যই নহে, আর বর্গ প্রাপ্তির জন্যই নহে) বরঞ্চ জগতের ধারপপোষণ হইবার 
। জন্য উহার যথেষ্ট প্রয়োদন আছে অর্থাৎ যজ্ঞের উপরেই সমস্ত জগত 
| অবলধিত-_]। 

(১৪) প্রাশীমাত্রের উৎপত্তি অন্ন হইতে হয়, অন্ন পর্জন্য হইতে উৎপন্ন হয়, 
পর্জন্য যজ্ত হইতে উৎপন্ন হয়) এবং যপ্ত কর্ম হইতে উৎপন্ন হয়। 

। [ মন্ুস্থতিষ্তেও মনুষ্যের এবং তাহার ধারগার্থ আবশ্যক অন্নের উৎপত্তির 
। বিষয়ে এই প্রকারই বর্ণ! আছে। মন্ুর কপ্লোকের ভাব এই যে, “যজ্ঞের 
। অগ্নিতে প্রদত্ত আহতি ুর্য্যে পৌছায় এবং পৰে সূর্য হইতে (অর্থাৎ 
। পরম্পাক্ুত্রে ষঞ্ত হইতেই ) পর্জন্য উৎপর্ন হয়, পর্জন্য হইতে অন্ন, এবং অন্ন 
। হুইতে প্রজা! উৎপন্ন হয়” ( মনু, ৩, ৭৬ )1 এই প্লোকই মহাঁভারতেও আছে 
। (মভা. শা, ২৬২. ১১ দেখ )। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২. ১) এই পুর্বব- 
। পরস্পর! ইহা হইতেও পিছাছয়। দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্রম প্রদত্ত হইয়াছে-_- 
। "প্রথম পরমাত্ম। হইতে আকাশ হুইল এবং পরে যথাক্রমে বাধু, অগ্রিৎ জল ও 
। পৃথিবীর উৎপত্তি হইল), পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, এবং অন্ন 
। হইতে পুরুষ উৎপন্ন হইল ।” অতএব এই পরম্পরা অন্গসারে, প্রাণীমাত্রের 
। কন্মপর্যাস্ত কথিত পূর্ব্পরম্পরাকে এক্ষণে কর্মের পৃর্ধে প্রক্কৃতি এবং প্রব্কৃতির 
। পৃর্ধবে একেবারে অক্ষর ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌছাইপ্স! সম্পূর্ণ করিতেছেন-_ ] 

(১৫) বুধের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে অর্থাৎ প্রক্কৃতি হইতে হইয়াছে, এবং এই 
বঙ্গ অক্ষর হইতে অর্থাৎ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন । অতএব (ইহা বুঝ যে) 
সর্বগত ত্রহ্মই যন্তে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 

। [ কেহ কেহ এই ক্লোকের বর্গ শব্দের অর্থে প্রকৃতি ধরেন না, তাহারা 
। বলেন যে এস্থলে ব্রহ্ম অর্থে “বেদ” ৷ কিন্তু রঙ্গ” শব্দের 'বেদ” অর্থ করিলে 
৮৪ 


৬৬৬ গীভারহস্য অথবা] কর্্মযোগশান্ত্র । 


এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 

অঘায়ুরিক্দ্রিয়ারামে। মোঘং পার্থ সজীবতি ॥ ১৬ ॥ 
8 যন্তাত্বরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 

আত্মন্যেব চ সন্্ষ্টস্তস্য কাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


। প্রহ্ধ অর্থাৎ বেদ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন” এই বাক্যে আপত্তি না হইলেও 
। এইরূপ অর্থ করিলে “সর্বগঞ্ত ব্রহ্ম বক্েতে আছেন” ইহার অর্থ যথাবখ 
। লাগেনা । এইজন্া “মম যোনির্মহত ব্রহ্ম” ( গী, ১৪, ৩) ক্লোকে প্ব্রহ্গ" পদের 
। যে প্ররতি অর্থ আছে, তদনুসারে রামান্ুজতাধ্যে এই অর্থ কর! হইয়াছে যে. 
। এই স্থানেও 'ব্রক্ম” শবে জগতের মুল প্রন্তৃতি বিবক্ষিত; এবং এই অর্থই 
। আমারও ঠিক মনে কইতেছে। : ইহা ব্যতীত মহাভারতের শাস্তিপর্কে, যক্ত-. 
। প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে বে, “অনুযজ্ঞং জগৎ সর্ববং যজ্ঞস্চান্জগৎ সদা” (শা: 
। ২৬৭. ৩৪ )--অর্থাৎ যজ্জের পশ্চাতে জগৎ এবং জগত্তের পশ্চাতে যজ্ঞ ॥. 
। ব্রন্গের অর্থ প্রকৃতি করিলে এই বর্ণনারগ আলোচ্য প্লোকের সহিত মিল হুইয়! 
। যায়, কারণ জগতই প্রকৃত্ঠি। গীতারহুস্যের সপ্তম ও অষ্টম প্রকরণে ইহ! 
| সাবস্তার বল! হইয়াছে যে, পরমেশ্বর হইতে প্রক্কৃতি এবং ত্রিগপাত্বক প্রকৃতি 
। হইতে জগতের সমস্ত কম কি প্রকারে নিম্পন্ন হয় । এই প্রকারই পুরুষহ্ক্রেও 
। বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবতার! প্রথম যগ্ত করিয়াই স্যষ্টি নিম্ীণ করিয়াছেন। ] 


(১৬) হে পার্থ! এই প্রকার (জগতের ধারণার্থ) প্রবর্তিত কর্ম বা 
যজ্ঞের চক্রকে যে এই জগতে পরে ন! চালায়, তাহার জীবন পাপর্প ) পর ইন্জরিয়-: 
ম্পটের ( অর্থাৎ দেবতাদ্দিগকে ন! দিয়] শ্বরং উপতোগকারীর ) জীবন ব্যর্থ। 

। [হ্বয়ং ব্রঙ্গাই--মনুষ্যের। নছে-_-লোকসকলের ধারণপোষণের জন্য যজ্ঞমক্ 
। কর্ম ব! চাত্ুরব্াবৃত্তি উৎপন্ন করিয়াছেন। এই সৃষ্টির ক্রম চলিতে থাকিবার 
। জন্য (শ্লোক ১৪) এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের নির্বাহ হইবার জন্য (ল্লোক ৮),. 
। এই ছুই কারণে এই বৃত্তির প্রয়োজন আছে; ইহ হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ভঞ- 
। চক্রকে অনাসক্ত বুদ্ধিতে জগতে সর্বদা চালাইয়া রাখ উচিত। এখন ইহা 
1 জান! গেল যে, মীমাংসকদিগের বা ব্রীধর্ম্বের কর্মকাণ্ড (ষজ্জচক্র ) গীতাধন্ে 
॥ অনাসক্ত বুদ্ধির যুক্তিতে কি প্রকারে স্থির রাখা হুইয়াছে ( গীতার, প্র, ১১ পৃ 
। ৩৪৮-৩৪৯ দ্বেখ)। কোন সন্ন্যাসমা্গী বেদাত্তী সন্দেহ করেন যে, আত্মক্ঞানী 
1 পুরুষের যখন এইখানে মোক্ষলাভ হয়, এবং তাহার যাহ! কিছু পাইবার থাকে, 
। সে সমস্তই তিনি এখানেই প্রাপ্ত হন, তখন তাহার কোনও কর্ম্দ করিবার 
। প্রয়োজন নাই _এবং তাহার কর্ম করাও উচিত নহে! ইহার উত্তর পরবর্তী 
তিন শ্লৌকে দেওয়া যাইতেছে । ] 
(১৭) কিন্তু যে মন্তুষু কেবল আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আআ: 


শীত! অনুবার্ধ ও টিযননী-_৩ অধ্যায়। ৬৬৭ 


নৈৰ তস্য কৃতেনার্থে। নাকৃতেনেহ কশ্চন 
ন চাস্য সব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥ 
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচর। 


তেই সন্তষ্ট হরেন, তাহার জন্য (কেবল নিজের ) কোনও কার্য্য ( অবশিষ্ট ) 
থাকে না; (১৮) এই প্রকারই এখানে অর্থাৎ এই জগতে (কোনও কাজ) 
করিলে বা না করিলে তাহার কোনও লাত হয় না; এঘং সকল প্রাণীতে 
তীঙার কোন (নিজের ) অভীষ্ট রুহ্ধ থাকে না। (১৯) অচএব অর্থাৎ যখন 
জ্ঞানীপুরুষ এই প্রকার কোনও অপেক্ষা রাখেন না, তখন তুমিও (ফলের ) 
আসক্তি তাগ করিয়া নিজের কর্তবা কর্ম সর্বদাই করিতে থাক; কারণ 
আসক্কি তাগ করিয়। ষে থ্বাক্তি কর্ম করে তী্গার পরমগতি লাভ হয় । 

॥ [১৭ হইতে ১৯ পর্যান্ত প্রোকগুলির টাকাকারগণ অনেক বিপর্যায় ঘটাই- 
1য়াছেন, এই জন্য আমি প্রথমে উহাদের সরল তাবার্থই বলিতেছি। তিন 
। শ্লোক মিলিয়া ভেতু-সন্থমাঁনযুক্ত একই বাঁকা । তন্মধো ১৭ম ও ১৮ম প্লোকে 
1 প্রথমে সাধারণ রীতিতে জ্ঞানী পুরুষের কর্ম না করিবার বিষয়ে যে সকল 
1 কারণ বলা হয়, সেই সকল কারশের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং এই 
॥ কারণসমূৃ্গ হইতেই গীতা! যে অস্থ্মান বাহির করিয়াছেন তাহা ১৯ম সক্লোকে 
1 কারণ-বৌধক “তশ্মাৎ শবের প্রয়োগ করিয়া উক্ত হইয়াছে । এই জগতে 
॥ শোওয়া, বসা, উঠা বা জীবিত থাকা! প্রভৃতি সকল কর্ন, কেহ তাগ করিবার 
1 ইচ্ছা করিলেও, তাগ করিতে পারে না । অতএব এই অধায়ের প্রারস্তে 
। চতুর্থ ও পঞ্চর শ্লোকে প্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কর্দ্ভ্যাগ করিলে নৈষ্্যও 
1 হয় না, আর না তাহা সিদ্ধি প্রাপ্তির উপায়ই হয়। কিন্ত ইহার উপর সর্যাস- 
1 মার্গাদের কথ! এই যে, "আমি কিছু সিদ্ধিলাতের জন্য কর্ম ত্যাগ করিতেছি 
|নাঁ। প্রত্যেক মনুধা এই জগতে যাহা! কিছু করে, তাহা নিজের বা 
॥ অপরের লাভেরই জনা করে, কিন্ত মচ্গুযোর স্বকীয় পরম সাধ্য হইতেছে 
1 সিদ্ধাবস্থা অথবা মোক্ষ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তাহার জ্ঞানের দ্বারা তাহা! 
|লাত করেন, এই জন্ত তীহার জ্ঞানলাঁভ হইলে পর লাভ করিবার 
। কিছু থাকে না (১৭ শ্লোক)। এই অবস্থাতেই, চাই তিনি কর্ম্ম করুন বা 
। নাই করুন-্তীহাঁর পক্ষে উতয়ই সমান। তাল; যদি বল যে, লোঁকের 
। উপযোগের, জন্য তাহার কর্ম করা উচিত, তবে লোকদের নিকটেও তাহার 
॥কোন লেন-দেন নাই (্লো, ১৮) তবে এ কর্ম *করিবেই বা কেন”? 
। ইহার উত্তর গীতা এই দেন যে, যখন কর্ম করা আর না "করা, উভক্লই 
॥ তোনাঁর পক্ষে সমান, তখন কর্ম না, করিবার দিকেই তোমান্ন এত কঝৌক 
কেন? শান্তর অনুসারে যাহ কিছু প্রাপ্ত হুওয়। যার, তাহা আগ্রহবিহীন 


৬৬৮ গীতারহস্য অথব৷ কর্মযোগশাস্ত্ এ 


অসক্তে। হ্যাচরন্*কর্ম পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥ 


বুদ্ধিতে করিরা ছুটী লও। এট জগতে কর্ণ জ্ঞানী বা অক্ঞানী কেহই এড়াইতে 
। পারে না। আপাতত দেখিতে ইহা বড়ই জটিল সমস্যা মনে হয় যে, কর্ণ 
। চলিয়া গিয়া থাকিয়! যায়, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিজের জন্য উহা আবশ্যক নহে! 
কিন্ত গীতার নিকট এই সমস্যা কিছু কঠিন লাগে না। গীতা বলেন যে, 
। যখন কর্ম ছাড়েই না, তখন তাহা করাই চাই । কিন্তু এখন স্বার্থবুদ্ধি না রাখিয়া 
। তাহা নিংস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে থাক। ১৯ম ল্লোকে “তন্মাৎ” 
। পদের প্রয়োগ করিয়! এই উপদেশই অক্জুনকে দেওয়া হইয়াছে ; এবং ইহারই 
। পোষণে পরে ২২ম ক্লোকে এই দৃষ্টান্ত দেওয়া! হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী 
। ভগবাম শ্বয়ং নিঞ্জের কোনও কর্তব্য না থাকিলেও করছি করেন। সার 
। কথা, স্্যাসমার্গের লোক জ্ঞানী ব্যক্তির যে অবস্থা বর্ণন করেন, তাহা! ঠিক 
। মানিয়া লইলেও গীতার বক্তব্য এই যে, সেই অবস্থা হইতেই কর্ণসন্ন্যাসপক্ষ 
। সিদ্ধ হইবার পরিবর্তে, সর্বদা নিফাম কর্ম করিবার পক্ষই আরও দৃঢ় হইতেছে। 
। কিন্ত সন্্যাসমার্গী টাকাকারদিগের কর্্মযোগের উক্ত যুক্তি ও সিদ্ধান্ত (৭, 
।৮, ৯) মান্য নহে; এইআজন্য তাহার! উক্ত কার্যাকারণভাবকে অথব। সমুদয় 
। অর্থপ্রবাহকে, বা পরে ব্যাখ্যাত তগবানের দৃষ্টান্তকেও মানেন না (২২, ২৫ 
। ও ৩০)। তাহারা তিন ক্লোককে ভাঙ্গিয়! চুরিয়৷ দ্বতন্ত্র বলিয়। ধরিয়াছেন 9 
। এবং ইহার মধ্যে প্রথম দুই ক্লোকে এই যে নির্দেশ আছে যে, "জ্ঞানী 
। পুরুষের নিঞ্জের কোনই কর্তব্য থাকে না”, ইহাকেই গীতার চরম 
। সিদ্ধান্ত মানিয়! এই ভিত্তিতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভগবান জ্ঞানী- 
। পুরুষকে বলিতেছেন যে কর্ম্ম ছাড়িয়া দাও! কিন্তু এই প্রকার করিলে 
। তৃতীয় অর্থাৎ ১৯ম প্লৌকে অঙ্ছুনকে যে সঞ্ষে সঙ্গেই উপদেশ দিরাছেন যে 
। “আসক্কি ছাততিয়! কর্ম কর ইহা পৃথক হইয়! যনে এবং ইকার উপপত্ভিও 
। লাগে না। এই প্যাচ হইতে বাচিবার জন্য এই টীকাকারগণ এই অর্থ করিয়া 
। নিজেদের সমাধান করির়! লইয়াছেন যে, অঞ্জধুন অজ্ঞানী ছিলেম বলিয়াই তে 
। অর্জুনকে কণ্ম্ম করিবার উপদেশ করা হইয়াছিল । কিন্তু এতটা মাথা ঘামাইবার 
। পরেও ১৯ম শ্লোকের “তম্মাৎ পর্ঘ নিরর9৫থকই থাকিয়া! যায়। এবং সঙ্গযাস- 
। মার্গাদের কৃত এই অর্থ এই অধ্যায়েরই পুর্ববাপর সন্দর্ভেরও বিরুদ্ধ হয় এবং. 
। গীতার অন্যান্য স্থলের এই উল্লেখেরও বিরুদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরও আসক্তি 
॥ ত্যাগ করিস! কর করা উচিত) আৰার পরে ভগবান যে নিজের দৃষাস্ত দিয়াছেন, 
। এই অর্থ তাঁহারও বিকুদ্ধ হইয়! বাঁয় (গী, ২. &৭7 ৩, ৭, ২৫ ) 9, ২৩৬, 
1 ১১ ১৮, ৬৯ 3 এবং গী. র. প্র. ১১ পৃ. ৩২৪-৩২৭ )। ইহ! ব্যতীত আরও এক 
। কথা আছে এই যে, এই অধ্যায়ে, ষে কম্মীযোগের ফলে কর্ম করিলেও তাহা 


গীত।, অনুবাদ" ও টিপ্লনী-_-৩ অধ্যায় | ৬৬৯ 


$$ কণ্্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 


1 বন্ধনকারণ হয় না, সেই কর্দযোগেরই বিচার চলিয়া আসিতেছে (গী. ২, ৩৯)) 

। এই বিচারের মধোই কোনও বুদ্ধিমান বাক্তিই পকর্ম্ম ত্যাগ কর! ভাল”, এই 

1 অসম্বন্ধ কথ|। বলিবে ন|। তবে ভাল, ভগবান 'এই কথা কেন কহিতে লাগি- 

। লেন? অতএব নিছক সাপ্প্রদ্ায়িক ভাবের এবং টানাবুনা কর! এই অর্থ স্বীকার 

। করা বায় না। যোগবাসিষ্ঠে লিখিত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্র জ্ঞানী বাক্তিরও কর্ণ 

। করা উচিত এবং যখন রাম টিজ্ঞাসা করিলেন-__“আমাকে বল মুক্ত পুরুষ কর্ণ 

| কেন করিবে” তখন বশিষ্ঠ উত্তর দিলেন-__ 

। জ্ঞল্য নার্থঃ কর্মত্যাগেঃ নার্থঃ কর্মসমাশ্রয়ৈই | 

1 তেন স্থিতং যথা ষদ্যৎ তত্তখৈব করোত্যসৌ ॥ 

। "জ্ঞ অর্থাৎ ক্ছানী বাক্তির কোনও লাঁতের উদ্দেশো কর্ম্ম ত্যাগ করা বা কর্ম 

1 কর! হয় না, অতএব তিনি যখন যাহা পাইবেন, তখন তাহা করিতে থাকেন” 

। ( যোগ, ৬. উ. ১৯৯, ৪1 এই গ্রন্থেরই শেষে, উপসংহারে ফের গীতারই - 

। কথায়" পুর্বে কারণ দেখাইয়াছি। 

। মম নাস্তি কৃতেনার্থে নাকৃতেনেহ কশ্চন ৷ 

। -. ষখাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি ভ্যুকর্মণি ক আগ্রহঃ ॥ 

1 “কোন বিষয় করা বা না কর! আমার পক্ষে একই” ) এবং দ্বিতীয় পংক্তিতেই 

। বলা হইল যে, যখন উভয় ব্যাপার একই প্রকার, তখন আবার «কর্ম না 
“1 করিবার আগ্রহই ব| কেন ? যাহ! যাহা শীস্কের রীতি অনুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 

। তাহাই করিতে থাকি” (যো! ৬. উ, ২১৬. ১৪) এই প্রকার ইহার পুর্ব 

। যোগবাসিষ্ঠে “নৈব তপ্য কৃতেনার্থে।” প্রভৃতি গীতার শ্লোকই শব্দশ গৃহীত 

। হইয়াছে, এবং পরের প্লৌকে বগা হইয়াছে যে “যদ্যখা নাম সম্পন্নং 

। তত্তথাহস্বিতরেণ কিং*-ম্লাহা প্রাপ্ত হয়েন তাহাই (জীবন্ুক্ষ) করিতে 

। থাকেন, এবং কিছু প্রতীক্ষা! করিয়া বসিয়া থাকেন না ( যো. ৬. উ. ১২৫, 

1৪৯, ৫০)। শুধু যোগবাদিষ্ঠেই নহে, গপেশগীতাতেও এই অর্থেরই গ্রাতি- 

। পাদক এই প্লোক আসিয়াছে__ 

ও কিছিনদস্য ন সাধাং স্যাৎ সর্বন্তযু সর্বদা । 

অতোইসক্তয়! ভূপ কর্তব্যং কর্ম জন্তরভিঃ ॥ 

উহা অপর পরানীগণে কোনই সাধা (প্রয়োজন ) বাকী থাঁকে না, অতএব 

| হেরাজন্! লোঁকদিগের নিঙ্গ নিজ কর্তব্য অসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাক! 

॥ চাই” ( গণেশগীতা। ২. ১৮)। এই সকল উদ্াহরণের প্রতি দৃষ্টি দিলে জান! 

। যায় যে, এই স্থলে গীতার তিন গ্লোকের যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ আমি উপরে. 

) দেখাইন্নাছি, তাহাই ঠিক। এবং গীতার তিন শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থ যোগ- 


৬৭5 গীতারহস্য অথব! বর্দীযোগশান্থ্ 


লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তুমর্থসি ॥ ২০ ॥ 
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্ত দেবেতরো! জনঃ | 
স যত্প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১ & 


। বাসিষ্ঠের একটা ক্লোকেই আসিয়া গিয়াছে, অতএব উহার কাধ্যকারণভাবের 
। বিষক্কে সন্বেছ করিবার 'অবসরই খাকে ন। গীতার এই সকল যুল্তিি মহাধান- 
। পন্থার বৌন্ধগরন্থকারগণও পরে লইয়াছেন ( গী. র. পৃ. ৫৭৬-৫৭৭ এবং ৫৯১)। 
। উপরে এই যে বল! হইয়াছে যে স্বার্থ না থাকার কারণেই জ্ঞানী বাক্কির নিজ 
। কর্তব্য নিষ্কাম বুদ্ধিত্তে করিতে হয়, এবং এই প্রকারে কৃত নিফাম কর্ম 
। মোক্ষের বাধক ₹ওয়! তো দুরের কথা, উদ ত্বারাই সিদ্ধি লা হয়__ইহারই 
। সমর্থনে এখন দৃষ্টান্ত দিতেছেন _] 


(২*) জনকাদিও এই প্রকার কর্শের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। 
এইরূপ লোকসংগ্রহেরও উপরে দৃষ্টি রাখিয়। তোমার কম্ধ্ম করাই উচিত্ত। 
॥ [প্রথম চরণে নিষাম কন্মের দ্বারা সিদ্ধি লাত হয় তাহার উদাহরণ দিলেন 
1 এবং ছিতীর চরণে ভিন্ন রীতির প্রতিপাগন আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহা! তো! নিদ্ধ 
। করা হইল যে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের লোকসমৃহ্থে কোন বাধ! থাকে না) তথাপি - 
। যখন তাহার! কর্ম ছাঁড়িতেই পারেন না, তখম তাহাদের নিষ্কাম কর্মমই করা 
। উচিত। কিন্তু, যদিও এই যুক্তি নিয়মসঙ্গত যে, কর্ম খন ছাড়াই বায় না, তখন 
।উহ|! করাই উচিন্ত) তখাপি কেবল ইহ! হইতেই সাধারণ মন্ুষ্যের ইহা সম্পূর্ণ 
। বিশ্বাস হয় না। মনে সংশর হয় যে, কর্ম্ম ছাঁড়িলেগ ছাড়ে না বলিয়াই কি কর্ম 
| করা উচিত, উহ্থাতে অন্য কোন সাধ্য কি নাই? অতএব এই শ্লোকের দ্বিতীস্ক 
। চরণে ইহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন ষে, এই জগতে নিন কর্মের দ্বারা লোক 
। সংগ্রহ করা জ্ঞানী বাক্তির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ «প্রত্যক্ষ প্রয়োজন আছে। 
1 *লোকসংগ্রমেবাপি”র “এবাপি” পঙ্গের ইহাই তাৎপর্যা, এবং ইহা ভ্বায়া স্পষ্ট 
। হইতেছে বে এখন ভিন্ন প্রণালীর প্রতিপাদন আরস্ত হইয়াছে। “লোকসংগ্রহ 
। শবে “লোকঃএর অর্থ ব্যাপক ; অতএব এই শব্দে কেবল মনুষ্যজাতিকেই নহে, 
। বরঞ্ সমস্ত জগতকে সতমার্গে আনিয়া উহ্বাকে ধ্বংস হইতে রুক্ষ। করিবার 
। উপযুক সংগ্রহ করা, অর্থাৎ তালরূপ ধারণ, পোষণ, পালন বা! রক্ষা কর! ইত্যাদি 
। সকল বিষয়েরই সমাবেশ হন । গীতারহস্তের একাদশ প্রকরণে ( পৃ.শ৩২-৩৩৯ ) 
| এই সকল বিষয়ের নিভৃত বিচার করা হইরাছে, স্কাই আমি এখানে উহার 
1 পুররুক্তি করিলাম না। এক্ষণে প্রথমে ইহা বলিতেছেন যে, লোকসংগ্রহ 
1 করিবার এই কর্তব্য ব অধিকার শুধু জ্ঞানী বাক্তিরই কেন--] 

(২১) শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ আত্মপ্তানী কর্মযোগী ) পুরুষ যাহা কিছু কম্বেন, 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্নবী-__৩ অধ্যায়। ৬৭১ 


ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেধু কিঞ্চন। 

নানবাণ্তমধাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্ন্মণি ॥ ২২ ॥ 

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতজ্দ্রিতঃ। 

মম বত্মণনুবর্তস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ ॥ 

উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্যযাং কর্ম চেদহং । 
ংকরস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥ 


তাহাই অম্য অর্থাৎ সাধাষণ মনুষ্যও করিয়া থাকে। তিনি যাহাকে প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার করেন, লোকে তাহারই অনুকরণ করে। 
। [ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ধেও প্রথমে “সত্যং বদ+ ধর্মদং চর” ইত্যাদি উপদেশ কর! 
। হইয়াছে এবং ফের শেষে বল! কইয়াছে যে প্যখন সংসারে তোমার সন্দেহ হইবে 
। যে এখানে কি প্রকার ব্যবহার করিবে, তখন জ্ঞানী, যুক্ত ও ধার্মিক ব্রাহ্মণ যে 
। প্রকার ব্যবহার করেন সেই প্রকার ব্যবহ্থারই করিবে” ( তৈ£. ১, ১১, ৪)। 
| এই অর্থেরই এক প্লোক নারায়ণীর ধন্ধেও আছে ( মতা. শা. ৩৪১২৫) 
1 এবং এই ভাবেরই মরাঠীতে এক শ্লোক আছে, যাহা ইহ্ারই অনুবাদ এবং 
(যাহার সারমর্প এই ষে, “শোকের কল্যাণকারী মনুষ্য যে প্রকার ব্যবহার 
| করেন প্র প্রকারই, এই সংসারে, সকল লোকই করিয়া থাকে ।* এই তাবই 
। এই প্রকারে পরিক্ষট করা যাইতে পারে--”দেখ, ভাল লোকেরই চালচলনে 
। সমস্ত সংসার চলে ।* এই লোককল্যাণকারী পুরুষই গীতার “শ্রেষ্ঠ” কন্মযোগী । 
। শ্রেষ্ঠ শবে অর্থ "আত্মজ্ঞা্দী সম্ধ্যাসী+ নহে (গী. ৫.২)। এখন তগবান 
। স্বয়ং নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই অর্থই আরও দৃঢ় করিতেছেন যে, আত্মজ্ঞানী 
। ব্যক্তির স্মার্থবুদ্ধি চলিয়! গেলেও, লোকহিতকর কন্দন তীহাকে ছাড়ে না-_] 
(২২) হে পার্থ! (দেখ যে,) ত্রিভুবনে আমার কোনও কর্তব্যই 
( অবশিই্ ) নাই, (আর) ৫কান অপ্রাপ্ত বস্ত পাইবারও বাকী নাই? তথাপি 
আমি কর্ম করিয়াই চলিয়াছি। (২৩) কারণ যদি আমি কদাচিৎ আলস্য 
ত্যাগ করিয়া কর্মে প্রবৃন্ত না থাকি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সর্বপ্রকারে 
আমারই পথ অনুসরণ ক'রবে। (২৪) যদি আমি কর্ম না করি, তবে এই 
সমস্ত লোক উৎসব অর্থাৎ নষ্ট হইয়। যাইবে, আমি সঙ্করকর্ত। হইব এবং আমার 
হস্তে এই প্রজাগণের ধ্বংস হুহবে। 
। [ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এই শ্লোকে সু্াষ্ট দেখাইয়াছেন যে 
। লোঁকসংগ্রহ কিছু অন্তায় নহে। এইরূপ আমি উপরে ১৭ হইতৈ”১৯ম পর্যন্ত 
।ক্লোকের এই যে অর্থ করিয়াছি যে, ভ্ঞানপ্রাপ্তির পর কোন কর্তব্য ন 
। খাকিলেও জ্ঞানীর নিষাম বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিতে থাক! উচিত; তাহাও 


৬৭২ গীতারহপ্য অথব! কর্মযোগশান্ত্র। 


$$ সক্তাঃ কর্ম্মণাবিদ্বাংসো যথা কুর্ববস্তি ভারত । 
কুর্যযাদ্বিদ্বাংস্তথাহসক্তুশ্চিকীবুর্লোকসংগ্রহং ॥ ২৫ ॥ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদড্ঞানাং কন্মসংগিনাং। 
জোষয়েৎ সর্ববকম্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬ ॥ 


। স্বয়ং ভগবানের এই দৃষ্টান্ত দ্বার! পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে। যদি না হয়, তবে এই 
। দৃষ্টাত্তও নিরর্থক হইবে (গী. বু. পৃঃ ৩২৬-৩২৭)। সাংখ্যমার্গ ও কর্ধামার্গের মধ্যে 
। এই একটা খুব বড় পার্থক্য আছে যে, সাংখ্যমাগের জ্ঞানী ব্যক্তি সমস্ত কর্ম 
। ছাড়িক্া। বসেন, চাই এই কন্মত্যাগের ফলে যজ্ঞচক্র ভুবিয়া যাউক অথব! 
। জগভের কিহু হউক _উনি তাহার কোন পরোয়া করেন না; এবং কর্মমাগের' 
। জ্ঞানী ব্যপ্গি, শুধু নজেপ জন্য আবপ্তক না৷ হহুলেও লোকদংগ্রহকে মহস্বপূর্ণ 
।আবত্তক কার্য) পা।নক্না, তজ্জন্ নজ ধণ্মান্ছদারে সমস্ত কাজ করিতে খাকেন 
। ( গী. র. ১১ প্র. পূ ৩৫৬-৩৫৯)। ইহা বলা ৪ইয়াছে যে, স্বয়ং ভগবান কি 
। করেন। এখন জ্ঞানীগণের ও অজ্ঞানীগণের কর্মের ভেদ দেখাইন্থা বলিতেছেন 
। যে, অজ্ঞানীদগকে তাল করিবার জন্ত জ্ঞানীর আবশ্যক কর্তব্য ক-_] 


(২৫) হে অজ্ঞুন! যে প্রকার (ব্যবহারিক) কর্মে আসক্ত অজ্ঞানী 
লোক ব্যবহার করে, লোকসংগ্রহেচ্ছু জ্ঞানী ব্যস্তির আসক্তি ছাঁড়রা সেই 
প্রকার ব্যবহারই করা উচিত। (২৬) কর্মে আসক্ত অজ্ঞানীদিগের বুদ্ধিতে 
জ্ঞানী ব্যক্তি ভেদভাব উৎপন্ন করিবেন না) (1নদ্দে) যুক্ত অর্থাৎ যোগধুক্ত 
হুইর়া। সমস্ত কর্্মহ করিবেন এবং লোকাদগকে সানন্দে করাহবেন। 

॥ [এই শ্লোকের অর্থ এই যে, অজ্ঞানীদগের ঝুঁদ্ধতে ভেদতাব উৎপন্ন করিবে 
। না এবং পরে ২৯ম শ্লোকেও এহ কথাই আবার বলা হহগাছে। কিন্তু হহার 
| আভপ্রায় ইহা নহে যে, লোকাদগকে অজ্ঞনা কারয়৷ রাখিবে। ২৫ম শ্লোকে 
। বল! হইয়াছে ষে, জ্ঞানা ব্যক্ত শোকসংগ্রহ করিতে হইবে, এবং লোকাদগকে 
। চতুর করাই হইল লে(কসংগ্রহের অর্থ। ইহার উপর সংশক় হর এই যে, 
। লোকসংগ্রহ যাণ কাঁরতে হয়, তবে জ্ঞানী পুরুষের স্বরং কর্ম করিবার প্রয়োজন 
। নাই; পোকাদগকে বুঝাহ্রা দিলেহ--জ্ঞানেপ্ উপদেশ করিলেই-কাজ 
। চলিয়া যাপ। ভগবান তাহার এহ উত্তর দেন বে, সদাচরণের দৃঢ় অভ্যাস 
। যাহার হুর নাই, (এবং সাধারণ লোক এই প্রকারই হয় ) তাহাকে যদি 
৷ কেবল মুখে উপদেশ দেওয়! যার-_-০কধল জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হন্প-_তবে সে 
। নিজের অঙ্গাদৃত ব্যবহারের সমর্থনেই এহ ব্রঙ্গজ্ঞানের অপপ্রযোগ করে? 
। এবং “অমুক জ্ঞানী ব্যক্তি তে। 'এই প্রকার বণেন” এহ প্রকার [নিরর্থক কথা 
। তাহাকে বলিতে-শুনিতে দেখ! যায় এহরূপে যদি জ্ঞানী ব্যক্তি কন্ম 
। একেবারে ছাড়িয়া দেন, তবে তিনি অজ্ঞানী লোকাদগের নিরুদ্যোগী হ্হবার 


গীতা, অনুবার্ধ ও টিপ্পনী--৩ অধ্যায় | ৬৭৩ 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মণানি গশুৈঃ কর্্মাণি সর্বধশঃ |" 
অহঙ্কারবিমুটাতআ। কর্ত।হমিতি মনাতে ॥ ২৭ ॥ 
তন্ববিস্তু মহাবাহো শুণকন্্মবিভাগয়োঃ | 

গুণ! গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জরতে ॥ ২৮ ॥ 


। পক্ষে এক চৃষ্টান্তই হইস্স! পড়িবেন। মঙ্য্ের এই প্রকান্ধ বাক্চতুর, কথা- 
। চালাচালি দ্বারা তেদসাধক অথব! উদ্রোগহীন হওয়াই বুদ্ধিভেদ ; এবং মনুষ্যের 
। বৃদ্ধিতে এই: প্রকারের তেদভাব উৎপন্ন কিয়! দেওয়া! জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য 
। নহে । অতএব গীতা এই সিঙ্ধান্ত করিয়াছেন বে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী হইবেন, তিনি 
। লোকসংগ্রহের জন্য _লোকর্দিগকে কর্দকুশল ও সদাচরণশীল করিবার জন্য-__ 
। স্বয়ং সংসারে থাকিয়!:নিফাম কর্ণের অর্থাৎ সদ্দাচরণের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত লোক- 
। দিগকে দেখাইবেন এবং তদনুসারে জাচয়ণ কন্াইবেন । এই জগতে উহার 
। ইহাই-অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাধ্য (গী. র. পৃ ৪০৮) । কিন্ত গীতাত্ব এই অভিপ্রায় 
। না বুঝিরা কোন €কান টীকাকার এই প্লোকের বদি বিপক্সীত অর্থ করেন বে 
। প্রানী বাক্তির অজ্ঞানীদিগের সমানই কণ্ম করিবার ভড়ং রাখা উচিত, যাহাতে 
। অল্ঞানী লোক বালক থাকিয়াই নি কর্ম করিতে থাকে”! তৰে ঘল যে, 
। দাত্তিক আচরণ শিক্ষ! দিয় অধব1 লোকসকলকে অজ্ঞানী থাকিতে দিয়া, 
। জানোয়ারদিগের ন্যার উহাদিগের হ্থারা কর করাইয়! লইবার জন্যই গীতা! 
। প্রত্বত হইয়াছে! বাহার ইহা দৃঢ় প্রভীতি হইয়াছে যে জ্ঞানী হ্যক্তি কর্ম 
। করিবে না, সম্ভবত তীহার নিকট লোৌকসংগ্রহ একটা ঢং বলিয়া মনে হুয়, 
। কিন্ত গীতার প্রকৃত অভিপ্রায় তাহা নহে। তগবান বলিতেছেন যে, জ্ঞানী 
। ব্যক্তির কর্সমূহ্র মধ্যে লোকসংগ্রহ এক মহত্বপূর্ণ কর্ম্ম) এবং জ্ঞানী বাস্তি 
| নিজের উত্তম আদর্শের দ্বার! উহ্থার্দিগকে শোধরাইবার জন্য-_-বালক প্রস্তত্ত 
| করির। রাখিবার জন্য নহে--কর্্মই করিবে (শী. রং প্র, ১১, ১২)। এখন এই 
। সংশয় হইতে পারে যে, যদি আত্মক্ঞানী ব্যক্তি এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্য 
সাংসারিক করব করিতে থাকেন, [তবে তিনিও অন্ঞানীই হইয়া যাইবেন 

। অত্তএব স্পষ্টরূপে বলিতেছেন যে, যদিও জ্ঞানী গু অজ্ঞানী উভয়েই সংসারী 
। হয়, তথাপি ইহাদের]ব্যবহারে প্রতেদ কি এবংংক্ঞানীর নিকটে জজ্ঞানীর কোন্‌, 
। বিষয়ে শিক্ষ$ লইতে হইবে--] 

(২৭) প্ররুতির ( সত্ববরজ-তম ) গুণসমূহ হইতেই সর্ধপ্রকারু কেম্্ উৎপন্ন 
হয়; কিন্ত অহস্কারমুগ্ধ (অজ্ঞানী ব্যক্তি )মনে করে ষে আমি কর্তা) (২৮) 
কিন্তু হে মহাবাহু অঙ্ঞুন! “গুণ ও কর্ম্ম উভয়ই আমা হুইতে ভিপ্ন”গ এই তব 
বিনি জানেন, সেই (জ্ঞানী ব্যক্তি-) গুণসমূহের নিজেদের মধ্যে এই খেল! 

৮৫ 


৬৭৪ গীতারহস্য অথব! কর্নযোগশাস্ত্র । 


প্রকৃতেগুণিসম্মুঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্্হ। . 
তানকৃশ্সবিদে মন্দান্‌ কৎনবিম বিচালয়েহ ॥ ২৯ ॥ 
$$ ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্চেতস! | 
নিরাশীনিম'মৈ। ভূত যুদ্ধন্য বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ || 
$$ যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ । 
শরন্ধাবস্তোহনসুয়ন্তে। মুচ্যস্তে তেহপি কমভিঃ ॥ ৩১ ॥ 


চলিতেছে ইহ! বুবিয়। ইহাতে আসক্ত হন না। (২৯) প্রকৃতির গুণসকলের 
দ্বারা সংমুড় লোক গুণ ও কর্ম্বেই আসক্ত থাকে ) এই অসর্বজ্ঞ ও মন্দ ব্যক্তি- 
দিগকে সর্বজ্ঞ ব্যক্তি ( নিজের কর্্নত্যাগ পূর্বক কোন অনুচিত মার্গে লাগাইয়। ) 
বিচলিত করিবেন ন|। - 

। [এখানে ২৬ম প্লোকের অর্থেরই অনুবাদ করা হইয়াছে । এই শ্লৌোকে এই 
। যে সিদ্ধান্ত আছে যে, প্রকৃতি তিন্ন এবং আআ তিন্ন, প্রকৃতি অথবা মায়াই যাহ! 
। কিছু করিতেছে, আত্ম। কিছু ধরে না করে লা, এই তত্ব যিনি জানিয়া লয়েন, 
। তিনিই বুদ্ধ অথবা! জ্ঞানী হইয়া যান, কর্শ তাহার,বন্ধন হয় না, ইত্যাদি-__উহা! 
। মূলে কাপিল সাংখ্যশান্ত্রের । গীতারহস্যের সপ্তম প্রকরণে ( পৃঃ ১৬৬-১৬৮) 
। ইহার পূর্ণ আলোচনা! কর! হইক্াছে, তাহা দেখ। ২৮ম শ্লোকের কেহ কেহ 
। এই অর্থ করেন যে, গুণ অর্থাৎ ইত্রিয়সকল গুণসমূহে অর্থাৎ বিষয়সমূহে বিচরপ 
। করে। এই অর্থ শুদ্ধ নহে; কারণ সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে এগারে! ইন্দ্রিয় এবং 
। শব্দ-স্পর্শ প্রভৃতি পাচ বিষয় মুল-প্রক্কৃতির ২৩ গুণেরই অন্তর্গত গুণ। কিন্ত ইহ! 
। অপেক্ষা ভাল অর্থ তো! এই ষে, প্রকৃতির সমস্ত. অর্থাৎ চবিবশ গুপকে লক্ষ্য 
। করিয়াই এই *গুণা গুণেষু বর্তস্তে””র সিদ্ধান্ত স্থির করা হইয়াছে (গী. ১৩, 
) ১৯২২7 এবং ১৪, ২৩)। আমি উহার শবশ' ও ব্যাপ কতাবে অনুবাদ 
। করিয়াছি । ভগবান ইহা বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী ও অক্ঞানী একই কর্ম করিলেও 
। উহ্থাতে বুদ্ধির দৃষ্টিতে "অনেক পার্থক্য থাকে ( গী. র. পৃ ৩১৩ ও ৩৩১)। 
। এখন এই সম্পূর্ণ মালোচনার সারস্বরূপ এই উপদেশ করিতেছেন-_ ] 

(৩*) (এইজন্য হে অজ্জুন!) আমাতে অধ্যাত্ববুদ্ধিতে সমস্ত কর সংন্যাস 
অর্থাৎ অর্পণ করিয়া! এবং (ফলের ) আশ! ও মমত] ছাড়িয়। তুমি নিশ্চিস্ত হইয়! 
যুদ্ধকর! ১2 € 
। [ এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই উপদেশ অন্থুসারে ব্যবহার করিলে কি ফল 
। লাভ হয় এবং ব্যবহার না করিলে কি প্রকার গতি হয়-__ ] 

(৩১) বে শ্রদ্ধাবান (ব্যক্তি) দোষ 'অন্বেষণ না করিয়। আমার এই মতান্- 

সারে নিত্য চলেন, তিনিও কর্ম হইতে অর্থাৎ কর্খববন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন। 


গীতা, অনুবাদ ও টিষ্ননী-_-5 অধ্যায়। ৬৭৫ 


বে" ক্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতি্ঠস্তি মে মতং। 
সর্বজ্ঞানবিঘুঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ 

88 সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজর্ভানবানপি । 
প্রক্ৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥ 
ইন্দ্িয়স্যেন্্িয়স্যার্থে রাগদেষো ব্যবস্থিতে। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হাস্য পরিপস্থিনৌ ॥ ৩৪ & 


(৩২) কিন্তু ঘে দোষদৃষ্টিতে সন্দেহ করিয়া আমার এই মতানুসারে না৷ চলে, 
সেই সর্বজ্ঞানবিসূড় অর্থাৎ নিরেট মূর্ধ অবিবেকীদিগকে নষ্ট বলিয়া! জানিও। 
। [ কর্্মফোগ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবার জন্য বলিতেছে। উহার শ্রেয়ক্করত। 
। সম্বন্ধে উপরে অস্বর-ব্যতিরেকের দ্বারা ষে ফলক্রতি বল! হইয়াছে, তাহ 
। দ্বার! সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইতেছে বে, গীতাঁতে কোন্‌ প্রকারের বিষয় প্রতিপন্ন 
। হক্কনাছে। এই কম্মযোগ-নিরূপপেক্সই পরিপোষণের জন্য ভগবান প্রকৃতির 
। প্রবল ভাব এবং উহার প্রতিরোধের জন্য ইক্ড্রিয়নিগ্রছের বর্ণনা! করিতেছেন-_] 
(৩৩) জ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্ররুতি অনুসারে চলেন । সমস্ত প্রাণীহ 
(নিজ-নিজ ) প্রক্কতি অহ্লারে থাকে, (সেখানে) নিগ্রহ (জবরদস্তি) কি 
করিবে? (৩৪) ইন্ড্রির এবং উহার (শব্দ স্পর্শ আদি) বিষয়সমূহে প্রীতি ও 
দ্বেষ (ছুই-ই ) ব্যবস্থিত্ত অর্থাৎ স্বতাবতই জাছে। প্রীতি ও ছ্েষের বশবর্তী হওয়! 
উচিত লহে (কারণ ) ইহার! মন্ুয্যের শত্রু । 
॥ [৩৩ম ক্লোকের “নিগ্রহ শব্দের অর্থে নিছক সংষমন"ই নহে, কিন্ত উহার 
। অর্থ “জবরদত্তি” 'অধ্থবা “₹ঠ”। ইন্জ্রিযসমূহের যথাযুক্ত সংযম তে! গীতার 
। অতিপ্রেত, কিন্ত এখানে বক্তব্য এই যে, হঠপুর্ববক বা জবরদস্তি দ্বারা ইন্জরিয়- 
। সমুহের স্বাভাবিক বৃত্তিকেই একেবারে মারিয়৷ ফেল! সম্ভব নহে) উদাহরণ 
। ধর, যে পধ্যস্ত দেহ আচ্ছে সে পর্য্ত ক্ষুধা পিপাস! প্রভৃতি ধর্ম, প্রকৃতি সিদ্ধ 
॥ হইবার কারণে, দুর হইতে পারে নাঃ মনুষ্য তই কেন জ্ঞানী হউক না, 
। ক্ষুধা লাগিলেই তিক্ষা! করিতে উহাকে বাহির হইতে হয, এইজন্য চতুর 
। ব্যক্তিদিগের জবরদস্তি করিয়। ইন্দ্িয়সকলকে সম্পুর্ণ মারিয়। ফেলিবার বুথ! হঠ 
$কর! কর্তব্য নহে.) এবং ঘথাধুক্ সংযমের দ্বারা উহাদিগতক নিজের বশে আনির! 
। উহ্বাদ্দের হ্যভাঁবসিদ্ধ বৃত্তিসকলকে লোকসংগ্রহার্থ প্রয়োগ করা কর্তব্। 
। ৩৪ম প্লোকের “ব্যবস্থিত” পদ্দে ইহাই প্রকাশ পাইতেছে বে মুখ ও ছুঃখ হুই 
॥বিকার স্বতন্ত্র; এক অপরের অভাব নহে (গী. র. প্র ৪ পৃ ৯৯ ও ১১৪)। 
1 প্রতি অর্থাৎ হৃষ্টির অথণ্ডিত ব্যাপারে কয়েকবার আমাকে এমন সকল 
। বিষয়গ করিতে হয়, বাহ! আমার নিজের পছন্দসই নহে (গী, ১৮. ৫৯)? 
। এবং য্দি মা করি, তবে নির্বাহ হয় মা। এইকপ সময়ে জ্ঞানী, ব্যক্তি এই 


৬৭৬ গীতারহুস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


৫6 শ্রেয়ান্‌ স্বধমেণ বিগুণঃ পরধর্মৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধমে৭ ভয়াবহঃ 1 ৩৫ ॥ 

। কর্মসকলকে অনিচ্ছ! সন্বেও কেবল কর্তব্য জানিয়া করিয়! যান, অতএব 
। পাপ-পুণ্য হইতে নিলিপ্ত থাকেন; এবং জজ্ঞানী উহ্াতেই আসক্তি রাখি! 
। ছুঃখ পায় ট তাস কবির বর্ণনাহ্থসারে বুদ্ধির দৃষ্টিতে ইহাই এই উতয়ের মধ্যে 
। অত্যন্ত গুরুতর প্রভেদ। কিন্ধ এখন আর এক সংশয় আমিতেছে এই যে, 
7 বদিও ইহা সিদ্ধ হুইয়া গিয়াছে যে, ইন্দ্রির়সকলকে বলপূর্ধ্বক মারিয়! ফেলিয়! 
॥ কর্ত্যাগ করিবে না, কিন্ত অনাসক্ত বুদ্ধিতে সকল কর্ম ই করিতে থাকিবে % 
॥ কিন্ত যদি জ্ঞানী ব্যক্তি যুদ্ধের ন্যায় হিংসাত্মক ক্রুর কর্ম করা অপেক্ষা কৃষি, 
। ব্যবসায় ব। ভিক্ষা প্রভৃতি কোন অহিংসামূলক ও সৌমাভাবের কর্ম করে 
। তবে তাহ! কি প্রশস্ততর নহে? ভগবান ইহার উত্তর দিতেছেন-_- ] 

(৩৫) পরধর্ম্ের আচরণ স্থখে করিতে পারিলেও তদপেক্ষা নিজের ধর্ম 
অর্থাং চাতুর্বপ্যবিহিত কর্ম ই অধিক শ্রেরস্কর ) ( ফের চাই ) তাহা বিগুণ জর্থাৎ 
দোববুক্ত হইলই বা। ্যধন্্ন অনুসারে (চলিয়া ) মৃত্থ্য ঘটলেও তাহাতে মঙ্গল 
হয়, (কিন্ত) পরধর্্ম ভয়ঙ্কর ! 
| [স্বর্ন অর্থে স্থৃতিকারেরা চাতুর্বর্ণাব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক মন্থষ্যের জন্য 
। শাস্ত্রের হবার! যে ব্যাপার নির্ধারিত করিয়া] দিয়াছেন তাহ|  স্বধর্থ্বের অর্থ মোক্ষ- 
ধন্শ নহে। সকল লোকের কল্যাণের জন্যই গুণকর্ম্মবিভাগের দ্বার! চাতুর্র্্য- 
। ব্যবস্থ! (গী. ১৮, ৪১) শান্ত্রকারগণ প্রবর্তিত ফরিয়াছেন। অতএব ভগবান 
1 বলিতেছেন বে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জ্ঞানী ভইরা! গেলেও নিজ নিজ ব্যবসার 
। করিতে থাকিবে, ইহাতেই উহাদের এবং সমাজের কল্যাণ, এই ব্যবস্থায় বারস্থার 
। গোলমাল করা উচিত নহে ( গী, র. পৃঃ ৩৩৮ ও ৫*২-৫০৩)। *তেলীর কম্ধব 
1 যদি তান্দুপী করে, দৈব তারে নাহি মারে আপনি সে মরে” এই প্রচলিভ 
। প্রবাদেরও ইহাই ভাবার্থ। যেখানে চাঁতুর্ধবপ্যব্যবস্থার চলন নাই সেখানেও, যে 
। সমস্ত জীবন সৈনিকের কার্যে কাটাইল, তাহার যদি কোন কাজ করিতে হয়, 
তবে সিপাহির ব্যবসাক়ই তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে, ইহাই সকলে 
। শ্রেমস্কর মনে করিবে ) দর্জির ব্যবসায় ভাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না? এবং 
; এই যুক্তিই াতু্প্ব্বস্থার জন্যগ উপযোগী । চাতুর্বর্ণা-ব্যবস্থা তাল কি 
। মন্দ, সে প্রশ্ন ভিন্ন ) এবং তাহা! এখানে উপস্থিতও হইতেছে না । 
। এ বিষয় তো! নির্ব্বিবাদ যে, সমাজের সমুচিত ধারপপোষণ হইবার জন্য 
কৃষির ন্যায় নিরুপ্রব ও সৌমাভাবের ব্যবসায়েরই ন্যায় অন্যান্য কর্ত্বেরও 
$ প্রয়োজন আছে। অতএব যখন একবার কোন উদ্যোগকে-_চাই তাহ! 
। চাতুর্ণ্যব্যবস্থা অনুসারেই স্বীকার কর বা শ্বেচ্ছীক্রমেই স্বীকার কর-_ 
| বন্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, তখন কোন অবসরবিশেষে উহাতে ফাঁকি বাকি 


গীতা, অনুবদি ও টিপ্লনী--৩ অধ্যায় । ৬৭৭ 


ভর্ভভুন উবাচ। 
$$ অথ. কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বাষেঃয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥ 
শ্রীভগবানুবাচ। 

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুন্তবঃ | 

মহাশনো মহাপাপ বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং ॥ ৩৭ ॥ 

ধূমেনাত্রিয়তে বহির্ষথাদর্শে! মলেন চ। 

যথোন্বেনার্‌তো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতং ॥ ৩৮ ॥ 

আবৃতং জ্ঞানমেতেন গুধানিনে! নিত্য বৈরিণ! | 

কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুষ্পুরেণানলেন চ ॥ ৩৯॥ 
। করিয়া নিজের কর্তব্য কর্ম্ম ছাড়িয়! বস! ভাল নহে; আবশ্যক হইলে এ 
। ব্যবসায়েই প্রাণ দিতে হইবে। বন্‌, এই ক্লোকের ইহাই ভাবার্থ। যে কোন 
। ব্যাপার বা লাভের ক্র হউক না কেন, তাহাতে কোন-নাকোন দোষ 
। সহজেই বাহির করা যায় (গী, ১৮. ৪৮)।1 কিন্তু এই একটুখানি খুঁতের, জন্য, 
। নিজের নির্ধারিত কর্তব্যই ছাড়িয়া দেওয়। কোন ধর্ম নহে। মহাভারতের 
 ব্রাহ্মণ-ব্যাধসংবাদে এবং তুলাধারু-জাজলিসংবাদেও এই তত্বই উক্ত হইয়াছে, 
। এবং তথাকার ৩৫ম লোকে র পুর্ববার্ধ মন্ুস্বতিতে (১৯. ৯৭.) এবং 
1 (১৮০৪৭) উদ্ধৃত হইয়াছে । ভগবান ৩৩ম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, “ইন্দিয়- 
। সমৃহকে মারিবার হঠ চলে না"; এই সম্বন্ধে অঞ্জন প্রশ্ন করিলেন বে, 
। ইন্জ্রিয়সমূহাকে মারিবার হঠ কেন চলে না, এবং মনুষ্য নিজে ইচ্ছ! না করিলেও 
1 মন্দ কর্মের দিকে কেন ঝুকিয়। পড়ে 1) 

অর্জুন বলিলেন-_-(৩৬.) ছে বাঞ্চের (শ্রীকৃষ্ণ )1 এখন (ইহা! বুঝাও যে) 

মনুষ্য নিজের ইচ্ছা না খাঁকিলেও কিসের প্রেরণায় পাপ করে, বল কোন প্রকার 
জবরদন্তিতে করিয়া খাকে। শ্রীভগধান বলিলেন-__(৩৭) এই বিষয়ে ইহ! 
বুঝ যে, রজোখুণ হঈতে উৎপন্ন অত্যন্ত পেটুক ও পাপী এই কাম ও এই ক্রোধই 
শক্র। (৩৮) বে প্রকার ধোৌয়। দ্বারা অগ্নি, ধুলি ছারা দর্পণ এবং কেদের, খারা! 
গর্ভ ঢাক! থাকে, সেই প্রকারই ইহা স্বারা এই সমস্ত ঢাক! আছে। (৩৯) হে 
কোন্তেয়! জ্ঞানীর পক্ষে ইহ! কামগূপ নিত্যবৈরী সর্বদাই অতৃপু অগ্নিই ) ইহ! 
জ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। 
॥ [ইহা মন্গর উক্তিরই অনুবাদ 7 মন্ক বলিয়াছেন বে, "ন জাতু কাঁসঃ কামানা- 
।মুপভোগেন শাম্যতি ৷ হবিষা! কৃষ্ণবন্থে ব ভূয় এবাতিবর্ধতে” ( মন্থু ২, ৯৪ )-__ 
1 কামের উপভোগের দ্বারা কাম কখনও কমে না, বরঞ্চ ইন্ধন দিলে অগ্নি যেমন 
॥ বাড়িয়া যায়, সেই প্রকারই ইহাও অধিকাধিক বাড়িতে থাকে (গী, র.পৃ ১০৭)। 


৬৭৮ গীতারহস্য অথব! কর্মঘোগশান্ত্র ॥. 


ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিযস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে | 

এটতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং ॥ ৪০ ॥ 

তশ্যাত্বমিন্দ্িয়াণ্যাদো নিয়ম্য ভরতর্ষভ। 

পাপমানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং ॥ ৪১ ॥ 
$$ ইন্ড্রিয়াণি পরাণ্যা্রিক্দ্রিয়েত্যঃ পরং মনঃ। 

মনসম্ত পরা বুদ্ধি বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ ॥ ৪২ ॥ 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ! সংস্তভ্যাত্মানমাতমনা । 

জহি শক্রং মহাবাহে! কামরূপং দুরাসদং ॥ ৪৩ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাু উপনিষতসু ব্রহ্গবিদ্যারাং যোগশাস্তে 
শ্ীকষ্ণাজ্ুনসন্বা্দে কম্দমযোগো। নাম 
ভূতীরোহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ 


(৪০ ) ইন্্িরগণকে, মনফে, এবং বুদ্ধিকে, ইহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ খর বা 
গড় বলে। ইহার আশ্রয়ে জ্ঞানকে জড়াইয়! ( চাকিয়া) ইহু। মন্ধাকে তুলের 
মধ্যে ফেলিয়৷ দেয়। (৪১) অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! প্রথমে ইক্রি়গণকে 
সংঘত করিয়। জ্ঞান ( অধ্যাত্মব ) ও বিজ্ঞান (বিশেষ জ্ঞান )-নাশক এই পাপীকে 
তুমি মারিয়া ফেলে। « 

€৪২) বলিয়াছেন যে (স্থল বাহ পদার্থলমূহের পরিমাপে উহাদিগের জ্ঞাত! ), 
ইন্ত্রিরসকল উপরে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইন্রিরগণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতেও শ্রেষ্ঠ. 
€(ব্যৰসায়াত্মক ) বুদ্ধি, এবং বুদ্ধি হইভেও যিনি শ্রে্ঠট তিনি আত্মা ।: (৪৩) কে 
মহাবাহ অজঙ্ঞুন1 এই প্রকারে (ধিনি ) বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ তাহাকে জানিয়। এবং 
নিজেই নিজেকে সংঘত করিয়া সুরাসাদ্য কামরূপ শত্রুকে তুমি মারিয়! ফেল। 
॥ [কামন্দপ আসক্তিকে ছাতিয়। শ্বধন্ম অনুসারে লোকসংগ্রন্থার্থ সমস্ত কর্ণ 
| করিবার জন্য ইন্ত্রির়ের উপরে নিজেকে দীড়াইতে হইবে, উহা নিজের 
1 অধীনে থাকিবে; বস্‌, এখানে এইটুকু ইন্দ্িকসনিগ্রহই বিবক্ষিত। ইহা অর্থ 
। নহে যে ইন্দ্রিয়সমুহকে বলপূর্ব্বক সম্পূর্ণ মারি! সমস্ত কম্ম্র ছাড়িরা দিবে (গী, 
। বু. পৃঃ ১৯৭)। গীতারছস্যে (পরি. পৃঃ ৫৩৩ ) দেখানো হইয়াছে যে, 
। “ইন্ত্রিয়াণি পরাণ্যাভ্‌£৮ ইত্যাদি ৪২ম শ্লোক কঠোপনিষদ্গের এবং উপনিষদেক 
। অন্য চার-পাঁচ শ্লোক্ও গীতাতে গৃহীত হইয়াছে। ক্ষেত্র-ক্ষেত্রত্ত বিচারের 
॥ তাৎপর্য্য এই'যে, বাহ্য পদ্দার্থ সমূহের সংস্কার গ্রহণ কর! ইন্জিয়ের কার্ধা, মনের 
1 কাধ্য ইহারই ব্যবস্থা করা, এবং বুদ্ধি ইহাদিগকে পৃথক পৃথক করিয়া! দেয়, 
॥ এবং আআ! এই সমস্ত হইতে শ্রেঠ ও সমস্ত ছইতে তিন্ন। এই বিষের বিস্তৃত, 
। আলোচনা গীতারহস্যের ষষ্ঠ গ্রকর্পপের শেষে (পৃঃ ১৩৩-১৫০ ) করা হই়্াছে ॥ 


স্রীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-_৪ অধ্যায়। ৬৭৯ 


চতুর্ঘোহধ্যায়ঃ। 
উভগবামুবাচ। 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষণাকবেহব্রবীৎ্ঘ ॥ ১॥ 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজধয়ে। বিদুঃ | 
স কালেনেহ মহত যোগো! নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ 
1 কর্ম্বিপাকের এই প্রকার অনেক গৃঢ় প্রশ্নের বিচার গীতারহস্যের দশম 
| প্রকরণে (পৃঃ ২৮২৮৭ ) কর] হইয়াছে যে, নিজের ইচ্ছা ন| থাকিলেও মনুষ্য 
4 কামক্রোধ প্রতৃতি প্রবৃত্থিধর্ম্ের কারণে কোনও কার্য্য করিতে কেন প্রবৃত্ত 
৭ হইয়। বায় 5১ এবং আম্ম-স্যতন্ত্রতার কারণে ইন্্রিরনিগ্রহরূপ সাধনের দ্বার! ইহ! 
। হইতে মুক্তিলাভের পথ কি প্রকারে পাওয়া! যায়। গীতার বষ্ঠ অধ্যায়ে বিচার 
। কর। হইক়াছে ষে হব্ডিক্ননিগ্রহ কি প্রকারে করিতে হইবে ।] 
এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদ ব্রঙ্গবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কম্্যোগ-_শাস্তবিষয়ক, শ্রীরুষ্ণ ও অজ্জুনের সংবাদে কম্দরযোগ 
নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


চতুর্থ অধ্যায়। 


কর্ণ কাহারও দূর হয় না, এইজন্য নিষ্ধামবুদ্ধি হইলেও কর্্দ করাই উচিত। 
কম্পন অর্থেই যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম; কিন্তু মীমাংসকদিগের মতে এই কন্ম ত্বর্গ- 
প্রদ, অতএব একপ্রকার বন্ধনকারণ, এই কারণে ইহার প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া 
করিতে হইবে? জ্ঞানের দ্বারা" স্বার্থবুদ্ধি দূর হইলেও কর্ম দুর হয় না, অতএব জ্ঞানী 
ব্ক্তিরও নিষ্কাম কর্ম করাই উচিত ; লোকসগগ্র্ার্থ ইহা আবশ্যক )-_ইত্যাদি 
প্রকারের এখন পর্য্যন্ত কর্মযোগের যে আলোচন। কর! হইফ়াছে, উহ্াই এই 
অধ্যায়ে দৃঢ় কর! হইয়াছে । কোনও স্থলে যাহাতে এই সন্দেহ না হয় যে, 
জীবনযাপনের এই মার্গ অর্থাৎ নিষ্ঠা অজ্ুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিৰার জন্য বল! 
হয় নাই; এইজন্য এই মার্গের প্রাচীন গুরুপরম্পর৷ প্রথমে বলিতেছেন-_] 

শ্রীভগবান বলিলেন-__ (১) অব্যর অর্থাৎ কখনও ঝ্হা গ্য়প্রাপ্ত হয় না 
অথবা. ত্রিকালেও বাধারহিত ও নিত্য এই (কর্ধ্-) যোগ (ৎ্মার্গ) আমি 
বিবস্বান অর্থাৎ স্র্য্যকে বলিয়াছিলাম; বিবস্বান (নিজের পুত্র ) মনকে, এবং' 
মন ( নিজের পুত্র ) ইক্ষঁকুকে বলিয়ার্ছেন। (২) এই প্রকার পরস্পরান্যত্রে 
প্রাপ্ত এই (যোগ )কে রাজর্ধিগণ জানেন! কিন্ত হে শক্রতাপন ( অজ্জুন)! 


, ৬৮৩ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র । 


স এবায়ং ময়! তেখদা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতন । 
তক্তেোোহসি মে সখ! চেতি রহস্যং হ্োতদুন্তমং ॥ ৩॥ 


দীর্ঘকাল পরে সেই যোগই এই লোকে নষ্ট হইয়া গিম্াছে। (৩) (সকল 
রহস্য মধো ) উত্তম রহস্য জানিয়! এই পুরাতন যোগ ( কর্ম্মযোগমার্গ ) আমি 
ভোমাকে আজ এইজন্য বলিলাম যে তুমি আমার তক্ত ও সথা। ৃ 
। [গীতারহস্োর তৃতীয় প্রকরণে (পৃ ৫৭-৬৩) জামি সিদ্ধ করিরাছি যে, এই 
। তিন শ্লোকে যোগ” শর্ষে জীবনযাপনের সাংখা ও যোগ এই ছুই মার্গের মধ্যে 
॥ যোগ অর্থাৎ কর্্মঘোগ অর্থাৎ সামাবুদ্ধিত্তে কর্ম্দ করিবার মার্গই অভিপ্রেত। 
। গীতোক্ত এ মার্গের যে পরম্পন্তা উপরের গ্লোকে উক্ত হইল, তাহা যদিও এই 
॥ মার্গের মূল বুঝিবার জন্য অত্যন্ত প্রযোজনীক্প, তথাপি টীকাকারগণ উহার 
। বিশেষ বিচার করেন নাই। মহাভারতের এন্তর্গত নারাস্সণীয় উপাখ্যানে 
। ভাগবত-ধর্ম্ের যে সিদ্ধান্ত আছে, উহাতে জনমেজয়কে বৈশম্পায়ন বলিতেছেন 
1 যে, এই ধর্ম প্রথমে শ্বেতদ্বীপে ভগবান হইতে ই--. 


। নারদেন তু সংপ্রাপ্তঃ সরহস্যঃ সসংগ্রহ2। 


॥ এষ ধর্্দো জগন্লাথাৎ সাক্ষাৎ নারায়ণানুপ ॥ 
। এবমেঘ মহান্‌ ধন্মঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম । 
। কথিতে| হবিগীতানু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥ 


। “নারদ প্রাপ্ত হন, ছে রাজ ! সেই মহান্‌ ধর্মই তোমাকে পুর্বে হরিগীত! 
। অর্থাৎ ভাগবদগীতাতে সমাসবিধিসহ বলিয়াছি*--( মভা, শা. ৩৪৬, ৯, ১০)। 
। এবং পুনরার বল! হইক্াছে বে, "যুদ্ধে অমনোযোগী অজ্জুনকে এই ধর বল! 
। হইয়াছে” £( মতা, শা. ৩৪৮. ৮)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, 
॥ গীতার যোগ অর্থাৎ কর্্মযোগ ভাগবত ধর্মের (গী, র. পৃ ৯-১১)। বিস্তৃত 
। হইবার ভদ্ে গীতাতে উহার সম্প্রদায্পরম্পর! সৃষ্টির মূল আরম্ভ হইতে দেন 
। নাই) বিবশ্বান্‌, মন্থু ও ইক্ষাকু এই তিন জনের উল্লেখ করিয়াছেন । কিন্ত 
। ইহার প্রর্কত অর্থ নারায়ণীয় ধর্মের সমস্ত পরম্পরা দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় । 
। ব্রহ্মার মোটে সাত জন্ম । তন্মধ্যে প্রথম ছয় জন্মের, নারায়ণীয় ধর্মে কথিত, 
। পরম্পরার বর্ণনা! হইয়া! গেলে, যখন ব্রহ্মার সপ্তম, অর্থাৎ বর্তমান, ছন্মের 
। কৃতযুগ সমাপ্ত হইল, তখন-- 


। ত্রেতাধুগাদৌ। চ ততো! বিবশ্বান্‌ মনবে দদো। 
। মন্থশচ লোকভৃত্যর্থং সৃতায়েক্ষাকবে দদৌ ॥ 

। ইক্ষাকুণ। চ কথিতো ঘ্যাপ্য লোকানরস্থিতঃ। 
। গমিষ্যতি ক্ষয়ানস্তে চ পুনর্নারায়ণং নৃপ ॥ 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী--৪ অধ্যায় । ৬৮১ 


অভ্ুন উবাচ। 
$$ অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ | 


1 :যতীনাং চাপি যো ধর্ঃ স তে পূর্বং নৃপোত্তম | 
।. কথিতে। হুরিগীতাস্থ সমাসবিধিকল্লিতঃ ॥ 
। *ত্রেতাবুগের আরস্তে বিবস্বান মন্ুকে ( এই ধর্ম) দেন, মনত লোকধারপার্থ 
। ইহ! নিজ পুত্র ইক্ষাকুকে দেন, এবং ইক্ষাকু হইতে পরে সমস্ত লোকে বিস্তৃত 
। হইয়াছে। হে রাজা! সৃষ্টির ক্ষ হইলে পর ( এই ধন্ ) আবার নারায়ণের 
। এখানে চলির়। বাইবে। এই ধর্শ এবং “যতীনাং চাপি” অর্থাৎ ইহার সঙ্গেই 
 সন্ত্যাসধর্ধ্ড তোমাকে পূর্বে তগবদগীতার .লিয়া দিয়াছি ইহা নারারণীর 
 ধর্দেছি বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন ( মভা- শা৪৩৪৮. ৫১-৫৩)। ইহা 
। হইতে দেখা যার যে, যে দ্বাপরযুগের শেষে ভারতীয় যুদ্ধ হইয়াছিল, উহার 
পূর্ববর্তী সমস্ত ত্রেতাযুগেরই ভাগবতধশ্মের পরম্পরা গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, 
। বাহুল্যভয়ে অধিক বর্ণনা করেন নাই । এই ভাগবতধম্মই যোগ ব কর্যোগ £ 
"। এবং মন্থকে এই কন্মষোগের উপদেশ করিবার কথা কেবল গীতাতে নহে, 
। প্রত্যুত ভাগবত পুরাণেও (৮, ২৪. ৫৫) এই কথার উল্লেখ আছে এবং মৎস্য- 
1 পুরাণের ৫২ম অধ্যায়ে মন্কুকে উপদিষ্ট কর্মযোগের মহস্বও উক্ত হইয়াছে। কিন্ত 
। ইহার মধ্যে কোন বর্ণনাই নারায়ণীয উপাখ্যানে কৃত বর্ণনার ন্যায় সম্পূর্ণ নহে । 
। বিবস্বান্-মন্থ এবং ইক্ষ্মাকুর পরম্পরা! সাংখ্যমার্গের মোটেই উপধোগী নহে.এবং 
। সাংখ্য ও যোগ এই ছুইয়ের অতিরিক্ত তৃতীর নিষ্ঠা গীতাতে বর্ণিতই হয় নাই, 
। এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে অন্ত প্রপালীতেও সিদ্ধ হয় যে, এই পরম্পরা! 
। কর্্মযোগেরই (গী, ২. ৩৯ )। কিন্তু সাংখ্য ও যোগ, এই হুই নিষ্ঠার পরম্পরা 
। এক না হইলেও কর্মযোগ অর্থাৎ ভাগবতধন্মের সিদ্ধান্তেই সাংখ্য বা সল্ল্যাস- 
। নিষ্ঠার সিদ্ধান্তের পর্যায়ক্রমে সমাবেশ হইক্সা ষাযস (গী. র. পৃ ৪৭৫)। এই 
। কারণে বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে, ভগবদগী তাতে যতিধর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যাসধর্মও 
। বর্ণিত আছে। মনুস্থতিতে চারি আশ্রমধর্ের যে বর্ণনা আছে, তাহার ষষ্ঠ 
1 অধ্যায়ে প্রথমে ষতি অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রমের ধন্্ম বলিবার পর বিকল্প হিসাবে 
1 “বেদসন্গ্যানীদিগের কন্্মযোগ” এই নামে গীতা বা ভাগবতধর্ম্দের কর্্মবোগের 
। বর্ণনা আছে এবং স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, *নিম্পৃহতা দ্বারা নিজের কাঁধ্য করিতে 
। থাকিলেই ৪শষে পরম সিদ্ধি লাভ হয়” ( মন্থু ৬. ৯৬ )। ,ইহা' দ্বারা স্পষ্ট দেখা 
। যায়.ষে কল্মযোগ মন্ধরও গ্রাহ্য ছিল । এই প্রকারই অন্য স্থৃত্িকারদিগেরও 
। ইহা মান্য ছিল এবং এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ গীতারহসোর ১১ম গ্রকরণের 
। শেষে ( পৃ ৩৬৫-৩৬৯ )*দেওয়া হইয়াছে । এখন এই পরম্পরা সম্বন্ধে অজ্ুনের 
1 এই সংশয় হইতেছে যে--] 
৮৬ 


৮২ গীতারহস্য অথব! কর্ম যোগশাস্ত্র। 


ফথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিভি ॥ ৪ ॥ 
শ্রীভগবানুবাচ। 


বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাঙ্জুন। 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখে পরস্তপ ॥ ৫ ॥ 
অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌। 
প্রকৃতিং ম্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥ 
অঞ্জুন বলিলেন__( ৪ ) তোমার জন্ম তো ইদানীং হইয়াছে এবং বিবন্বানের 
ইহার অনেক পুর্বে হইয়। গিয়াছে ; (এই অবস্থায়) আমি ইহা কি প্রকারে 
জানিব যে, তুমি (এই যোগ ) পুর্বে বলিয়াছ ? 
। [ অজ্জঞুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে ভগবান নিজের অবতারসমূহের 
। কাধ্য বর্ণন করিয়া! আসক্তিবিরহিত কম্দযোগ বা ভাগবতধর্ম্েরই পুনরায় সমর্থন 
1 করিতেছেন যে, "এই প্রকার আমিও কন্ধন করিয়। আসিতেছি*__] 
জ্ীভগবান বলিলেন_-( ৫) হে অজ্ঞুন! আমার ও ভোমার অনেক জন্ম. 
হইয়! গিয়াছে । সেই সকল আমি জানি (এবং) হে পরস্তপ! তুমি জান ন! 
'( ইহাই প্রভেদ)। (৬) আমি (সমস্ত) প্রাণীগণের প্রভূ ও জন্মরহিত, যদিও 
আমার আত্মন্বরপের কখনও ব্যয় অর্থাৎ ,বিকার হয় না তথাপি নিজেরই 
প্রকৃতিতে অধিটিত থাকিয়া আমি নিজের মায়! দ্বার। জন্ম গ্রহণ করিয়া! থাকি । 
। [এই শ্লোকের অধ্যাত্জ্ঞানে কাপিল সাংখ্য ও বেদাস্ত উভয়েরই মতের মিল 
।করিয়! দেওয়। হইয়াছে । সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের উক্তি এই যে, প্রকৃতি 
। নিজেই স্্টি রচনা করে ; কিন্তু বেদাস্তী লোক প্রস্কতিকে পরমেশ্বরেরই এক 
। ম্বরূপ জানিয়। ইহা শ্বীকার করেন যে, প্রকৃতিতে পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত হইলে পর 
৷ প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত সৃষ্টি নির্মিত হয়। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে 
। সমস্ত জগত নিম্বাণ করিবার পরমেশ্বরের এই অচিস্ত্য শক্তিকেই গীতাতে 
। “মায় বল! হইয়াছে । এবং এইরূপই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও এই প্রকার 
। বর্ণনা আছে-_“মাক্সাং তু প্রক্কৃতিং বিদ্যাৎ মাক্সিনং তু মহেম্বরং” অর্থাৎ প্রতিই 
। মায়া এবং সেই মারার অধিপতি পরমেশ্বর (শবে. ৪. ১০,), এবং “অশ্মান্সায়ী 
। শুজতে বিশ্বমৈতৎ*- ইহ! হুইতে মায়ার অধিপতি সৃষ্টি উৎপন্ন করেন ( শ্বে. ৪. 
।৯)। প্রকৃতিকে মায়! কেন ৰলে, এই মায়ার শ্ব্ূপ কি; এবং এই উক্তির 
। অর্থ কি এই যে, মায়া হইতে স্াষ্টি উৎপর হয় ?--ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের বিস্তৃত 
। আলোচনা, গীতারহস্যের নবম প্রকরণে করা হইয়াছে । ইহা বলিয়াছি যে, 
। অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত কি প্রকারে হয়েন অর্থাৎ কর্মের উৎপত্তি কিরূপে দেখা 
। যায় রর খুলিয়৷ বলিতেছি যে, তিনি এইবপ কখন্‌ এবং কি কারণে 
।করেন-_ 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--৪ অধ্যায়। ৬৮৩ 


যদ যদ! হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুত্খানম্ধর্মস্য তদাত্মানং স্জাম্যহং ॥ ৭ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ভুক্কতাং। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে 1 ৮ ॥ 

£৫ জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যন্ত দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজুন ॥ ৯ ॥ 
বীতরাগভয়াক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহবো জ্ঞানতপসা পুতা মন্তাবমাগভাঃ ॥ ১০ 1. 


(৭) হে ভারত! যখন-যখন ধর্মের গানি হয় এবং অধর্দ প্রবলরূপে 

বিস্তৃত হয়, তখন ( তখন ) আমি ন্বয়ংই জন্ম ( অবতার ) গ্রহণ করি । (৮) সাধু 
দিগের সংরক্ষণার্থ এবং ছষ্টদিগের নাশ করিবার জন্য, যুগে যুগে ধর্মসংস্থাপনের 
উদ্দেশ্যে আমি জন্মগ্রহণ করি। 
1 [এই ছুই শ্লোকে ধর শবের অর্থ কেৰল পাঁরলৌকিক টৈদিক ধন্দ্ নহে,কিন্ত 
। চারি বর্ণের ধর্ম, ন্যায় ও নীতি প্রভৃতি বিষয়েরও উহ্থাতে মুখ্যরূপে সমাবেশ হুয়। 
। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই নে, জগতে যখন অন্যায়, ছুর্ণীতি, ছুষ্টতা ও অন্ধকার 
। প্রবল হউয়া সাধুদিগের কৃষ্টদায়ক হয় এবং যখন দুষ্টদিগের প্রভাব অধিক হয়, 
। তখন শ্বরচিত জগতের স্ুস্থিতি বজায় রাখিয়া! তাহার কল্যাণসাধনার্থ তেজস্বী ও 
1 পরাক্রাস্ত পুরুষের রূপে ( গী. ১০. ৪১ )অবত্তার লইরা ভগবান, সমাজের ফে 
1 ব্যবস্থা বিগড়াইয়! গিয়াছে, তাহাকে পুনরায় ঠিক করিয়া দেন। এই রীতিতে 
। অবতার গ্রহণ করিয়া ভগবান যে কার্ধা করেন, তাহাকেই “লোকসংগ্রহ”ও বল! 
1 যায় । পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বল! হইয়াছে যে, এই কার্যাই নিজ শন্কি ও অধিকার 
। অনুসারে আত্মজ্ঞানী পুরুষেরও কর! উচিত ( গী. ৩, ২০)। ইহ! বল! হইয়াছে 
। যে পরমেশ্বর কবে এবং কিসের জন্য অবতার গ্রহণ করেন। এখন বলা 
। যাইতেছে যে, এই তত্ব পরীক্ষা! করিয়া ষে ব্যক্তি তদনুসারে আচরণ করেন 
॥ তিনি কোন্‌ গতি লাভ করেন-_- ] 

(৯) হে অঞ্জন! এধন্বিধ আমার দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্শের তত্ব যিনি 
জানেন, তিনি দেহত্যাগের পরে আবার জন্মগ্রহণ না করিয়া আমার সহিত মিলিত 
হয়েন। (১০) প্রীতি, ভয় ও ক্রোধের অতীত, মৎপরায়ণ এবং আমার আশ্রস্কে 

উপনীত অনেক লোক ( এই প্রকার ) জ্ঞানরূপ তপন্যা দ্বারা শুদ্ধ হইয়! আমার 
স্বরূপে আসিয়া মিলিয়৷ গিয়াছেন । 
॥ [ভগবানের দিব্য জন্ম বুঝিবার জন্য জানা আবশ্তক যে, অব্যক্ত পরষেখর 
। মায়। দ্বারা সগুণ কিরূপে হয়েন ; এবং ইহা জানিলে অধ্যাত্মজ্ঞান হয় এবং দিব্য 
। কর্দ জানিয়! লইলে কর্ম করিয্াও নিলিপ্ত থাকিবার, অর্থাৎ নিফাষ কর্শের 


৬৮৪ গীতারহস্য অথবা কর্শত্যাগশান্ত্র 


$$ ধে বথ। মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তৈব তজাম্যহং | 
মম বত্ণনুবর্তীস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশহ 8১১ 
কাক্ষস্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতা । 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কম'জা ॥ ১২ ॥ 


। তত্বজ্ঞান লাভ হয়। সারকথা, পরমেশ্বরের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম সম্পূর্ণরূপে 
। জানিতে পারিলে অধ্যাত্মজ্ঞান ও কন্্মষোগ উভয়েরই সম্পূর্ণ পরিচয় হইয়া যায়? 
| এবং মোক্ষলাভের জন্য ইহার প্রক্নোজন থাকায় এই প্রকার মন্ষোর শেষে 
৷ ভগব্প্রান্তি না হইয়া! যায় না। অর্থাৎ ভগবানের দিব্য জন্ম ও দিব্য কর্ম 
॥ জন্মগ্রহণে সমস্তই আসিল); আবার অধ্যাত্জ্ঞান অথবা নিক্ষাম কর্মযোগ 
। উভয়ের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অধায়ন করিতে হয় না। অতএব বক্তব্য এই যে, 
। ভগবানের জন্ম ও কাধ্য আলোচনা কর, এবং উহার তত্ব বুঝিযা আচরণ কর 5 
1 ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য অপর কোন সাঁধনেরই অপেক্ষা নাই। ভগবানের ইহাই 
1 প্রকৃত উপাসনা । এখন ইহা অপেক্ষ! নিযস্তরের উপাসনার ফল ও উপষোগিত। 
। বলা হইতেছে-_- ] 

(৯১) যে আমাকে যে প্রকারে ভজন! কুরে, তাহাকে আমি সেই 

প্রকারেরই ফল দিই। হে পার্থ! যেদ্দিক, দিয়াই হৌক, সকল দিক দিয়াই 
মনুষ্য আমারই পথে আদিয়! মিলিত হয় । 
। [ “মম বর্মনুবর্তত্তে” ইত্যাদি উত্তরার্ধ প্রথমে ( ৩. ২৩) কিছু বিশেষ অর্থে 
। আসিয়াছে, এবং ইহা! হইতে বুঝা যার যে, গীতাতে পূর্বাপর সন্র্ভ অন্থসারে 
। অর্থ কিপ্রকার বদলাটক্স] যাঁয়। ইহা সত্য বটে যে, ষে কোন মার্গ ধরির! 
। চলিলেও মনুষ্য পরমেশ্বরের দিকেই যায়, তথাপি ইহা জ্রানা উচিত যে অনেক 
। ব্যক্তি অনেক মার্গে কেন যায়? এখন ইহার কারণ বল! হইতেছে--] 

(১২) কন্মবন্ধনের নাগর নহে, কেবল ) কর্্মফলের অভিলাষী বাক্তি 
এই লোকে দেবতাদিগের পুজা এই অভিপ্রায়ে করে যে, (এই) কন্ধফল 
(এই ) মন্ালোকেই শীস্ত্রই প্রাপ্ত হইবে । 

॥ [ এই আলোচনাই সপ্তম অধ্যায়ে (২১, ২২) পুনরায় আপিয়াছে। পরমে- 

। শ্বরের আরাধনার প্রকৃত ফল মোক্ষ, কিন্তু উহা! তখনই পাওয়া যার, যখন 
, । দীর্ঘকাল ধরিয়। একাত্ত উপাসনার ফলে কর্মবন্ধন সম্পূর্ণ নষ্ট হয় এই প্রকান্ন 
দূরদর্শী ও দীর্ঘ-জুস্তোগী পুরুষ খুব অল্পই আছেন। এই ক্লোকের* ভাবার্থ এই 
॥ যে, অনেকে “তো নিজের উদ্যোগে অর্থাৎ কর্ণ দ্বারা এই লোকেই কিছু-না-কিছু 
। প্রান্ত হয়, এবং এই প্রকার লোকই দ্নেবতাঁদিগের পুজা করে গীতার, পৃ ৪২৮)। 
7 গীতা ইহাও বলেন যে, পরোক্ষভাবে" ইচাঁও তো! পরমেশ্বরেরই পূজা এবং 
। বাড়িতে কাড়িতে এই যোগ পরিণামে নিফাম ভক্তিতে পর্যবসিত হইস্া শেষে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রনী--৪ অধ্যায় । ৬৮৫ 


$$ চাতুর্বরাং ময়া। স্ষ্টং শুণকমবিভাগশঃ | 

তস্য কর্তীক্কমপি মাং বিদ্যাকর্তারমবায়ং ॥ ১৩ ॥ 

ন মাং কর্মীণি লিম্পন্তি ন মে কম'ফলে স্প্হা। 

ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বদ্ধযতে ॥ ১৪ ॥ 

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কম” পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ | 

কুরু কর্মেব তণ্মান্বং পুর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতং ॥ ১৫ ॥ 
। মোক্ষপ্রদ হয় (গী. ৭-১৯)। পূর্বে বপিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্মসংস্থাপনের 
। জন্য পরমেশ্বর অবতার গ্রহণ করেন, এক্ষণে সংক্ষেপে বপিতেছেন যে, ধর্্ম- 
। সংস্থাপনের জনচ কি করিতে হয়-- ] 

(১৩) (ক্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকার) চারি বর্ণের বাবস্থা 

গুণ ও কর্্দভেদে আমি করিয়াছি । ইহার প্রতি তুমি লক্ষ্য রাখ যে, আমি 
উহার কর্তাও বটে আবার অকর্তা অর্থাৎ উহা! করি না, অব্যয় ( আমিই )। 
॥ [অর্থ এই যে, পরমেশ্বর * কর্তী হইলেনই বা, কিন্ত পরবর্তী ক্লোকের 
। বর্ণনান্থসারে তিনি সর্বদাই নিঃসঙ্গ, এই কারণে অকর্তীই (গী. ৫, ১৪)। 
। পরমেশ্বরের স্বরূপের র্বেন্ডিয় গুণাভাসং সর্বেন্দ্িয়বিবর্জিতং এই প্রকার 
| বিরোধভাসাত্মক অপর বর্ণনাও আছে (গী, ১৩, ১৪ )। চাতুর্বর্ণোর গুণ ও 
| ভেদের নিরূপণ পরে অগ্লীদশ অধ্যায়ে (১৮. ৪১-৪৯) করা হইয়াছে । এক্ষণে 
। ভগবান “করিয়া অকর্তা” এইরূপ নিজের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মর্ম 
। বলিতেছেন-__ ] 

€ ১৪ ) আমাতে কর্মের লেপ অর্থাৎ বন্ধন হয় নাঃ (কারণ) কর্মের ফলে 
আমার ইচ্ছ। নাই । যে মাকে এই প্রকার জানে, তাহার কন বন্ধক হয় না। 
। [ উপরে নবম শ্লোকে যে ছুই বিষয় বলিয়াছি যে, আমার “জন্ম” ও “কর্ন” যে 
। জানে সে মুক্ত হইয়া যায়,সতন্মধ্যে কর্মের তত্ব এই শ্লোকে স্পন্টীকৃত হইয়াছে । 
। 'জানে, শব্দের দ্বারা এস্থলে “জানিয়া তদন্ুসারে আচরণে প্রবৃত্ত” এতটা অর্থ 
। বিবক্ষিত। ভাবার্থ এই যে, ভগবানের কর্ম তাহার বন্ধন হয় না, ইহার কারণ 
1 এই যে, তিনি ফলাশ! রাখিয়া! কণ্মই করেন না) এবং ইহ! জানিয়া তদহুসারে 
| যে চলে তাহার কমন বন্ধন হয় না। এক্ষণে, এই প্লোকের সিদ্ধান্তই প্রত্যক্ষ 
1 উদ্দাহরণের দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন-__- ] 

€ ১৫)" ইহা জানিয়। প্রাচীনকালের মুমুক্ষু লোকেরাও কর্ম করিতেন। 
এইজন্য পুরাকালীন লোকদিগের ক্কৃত অতি প্রাচীন কর্ম ই তুমি বরু। 

॥ [ এই প্রকার মোক্ষ ও কর্মের বিরোধ নাই, অতএব অজ্ঞুনকে স্থির উপদেশ 
1 করিয়াছেন যে, তুমি কর্্প কর। ক্ষিস্ত সন্ন্যাসমার্গীদের কথা! এই যে, “কর্ম 
1 ছাড়িলে অর্থাৎ অকর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষলাত হয়”) ইহার উপর এই সংশর 


৬৮৬  শীতারহস্য অথবা কর্যোগশান্। 


$$ কিং কম্ম কিমকর্দ্েতি কবয়োহুপ্যত্র মোহিতাঃ 1 
তত্তে কণ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি বজজ্ঞাত্ব! মোক্ষ্যস্ঠ্শু ভাত ॥ ১৬) 
কণ্্মণে! হাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যং চ বিকম্ধণঃ। 
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধবাং গহনা কম্মণে! গতিঃ ॥ ১৭ & 
কর্ম্মণ্যকণ্্ন হঃ পশ্যেদ কণ্মরণি চ কণ্ম যঃ। 


। আসে যে, এই প্রকার কথার মূল কি? অতএব এক্ষণে কর্ম ও অকর্ের 
। আলোচনা! আরম্ত করিয়া তেইশতম শ্লোকে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, অকর্ম 
। কিছু কর্ত্াযাগ নহে, নিষ্কাম কর্ম্মপকেই অকর্্ম বলা উচিত। ] 

(১৬) কর্ম কি আর অকর্ম্ম কি, এই বিষয়ে বড় বড় বিত্বানদিগেরও ভ্রম 
হয়) (অতএব) এরূপ কর্ম তোমাকে শিখাইতেছি, যাহ! জানিলে তুমি পাপ 

হইতে মুক্ত হইবে। 

॥ [“অকর্খ্” নএঞ, সমাস। ব্যাকরণের রীতিতে উহার অ-নঞ শবের 
| “অন্তাব” অথব! 'অপ্রাশস্ত্য” ছুই অর্থ হইতে পারে ; এবং ইহা বলা যায় না! যে, 
॥ এই স্থলে এই উভয় অর্থই বিবক্ষিত হইবে না। কিন্তু পরবর্তী গ্লোকে পবিকর্ধ” 
॥ নামে কর্মের তৃতীক্ এক ভেদ করা হইক্াছে, অতএব এই শ্লোকে “অকর্মম” 
। শকের দ্বারা, সন্ন্যাসমার্গী লোক যাহাকে 'কর্ধের শ্থরূপত তাগ” বলে, সেই 
1 কর্ত্যাগই বিশেষভাবে উদ্দিষ্ট হইতেছে । ঈন্্যাসমার্গীবলম্বী বলে যে “সমস্ত 
। কর্ম্ম ছাড়িয়। দাও”) কিন্ধ ৮ম শ্লোকের টিপ্লনী হইতে দেখা বাইবে যে, এই 
॥ বিষয় দেখাইবার জন্যই ইহ! আলোচিত হইয়াছে ষে, কর্ম সম্পূর্ণই ত্যাগ করিবার 
। কোনই প্রয়োজন নাই, সন্াসপন্থীদিগের কর্মত্যাগ প্রকৃত “অকন্ম নহে, 
। অকর্মের মন্্ই আর কিছু । ] 

(১৭) কর্মের গতি গহন ) ( অতএব ) ইহা জানা আবশ্যক যে, কর্ম কি 
এবং বুঝিতে হইবে যে, বিকর্্ম বিপরীত কর ) কি“এবং ইহাও জানিয়। লইতে ' 
হইবে যে অকর্ (কর্ম না কর1)কি। (১৮) কর্মে অকর্্ম এবং অকর্মে কর্ম 
ধিনি দেখেন সেই ব্যক্তি সকল মন্ুষ্যের মধ্যে জ্ঞানী এবং তিনিই যুক্ত . অর্থাৎ 
যোগযুক্ত এবং সমস্ত কর্মকর্তা ৷ 
॥ [ইহাতে এবং পরবর্তী পীচ শ্লোকে কর্ম, অকন্্দ ও বিকর্্ খুলিয়া বল! হই- 
1 য়াছে; ইহাতে যাহ! কিছু বাকী রহিয়া গিয়াছে, তাহা পরবর্তী অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
1 কন্তত্যাগ, কম ও কর্তার ব্রিবিধ ভেদবর্ণনায় সম্পূর্ণ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে 
1 (গী. ১৮, ৪- ১৮০ ২৩২৫ ১১৮০ ২৬-২৮)। এখানে সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া, 
1 বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, ছুই স্থলের কর্ম-বিচারে কর্ম, অকর্খ ও বিকর্ষ্ঘ 
॥ সম্বন্ধে গীতার সিদ্ধান্ত কি দীড়াইল। কারণ টীকাকারের! এই সম্বন্ধে বড়ই 
। গণ্ডগোল বাধাইয়। দিয়াছেন। সমস্ত কর্ম স্বরূপত ত্যাপ করাই. সব্্যাসপন্থী- 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--8 অধ্যায় । ৬৮৭ 


স ুদ্ধিমান্‌ মনুষ্যেযু স যুক্তঃ কৃৎসকর্ম্মকৃ ॥ ১৮ ॥ 


1 দ্বিগের অভিপ্রেত, এই জন্য তাহারা গীতার “অক পদের অর্থ টানাবুনা 
। করিম! নিজ পন্থার দিকে আনিতে চাছেন। মীমাংসকদিগের যাগষজ্ঞ প্রভৃতি 
1 কাম্য কম্মন ইষ্ট, এই জন্য তাহার! ইহার অতিরিক্ত আর সমস্ত কর্দরকেই “বিকন্ম 
| বলেন। ইহা ব্যতীত মীমাংদকদিগের নিত্য-নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম-ভেদও 
। ইহারই ভিতর আসিক্স৷ যায় এবং ফের ইহারই মধ্যে ধন্মশান্ত্রী নিজের আড়াই 
॥ চাউলের খিচুড়ী প্রস্তত করিবার ইচ্ছা! রাখেন। সার কথা, চারিদিক হইতে 
। এইরূপ টানাবুনা হইবার কারণে শেষে ইহা! জানিয়া লওয়। কঠিন হয় যে, গীতা 
। “্অকর্ম্ কাহাকে এবং “বিকম্ম” কাহাকে বলেন ) অতএব প্রথম হইতেই এই 
। বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখ! উচিত যে, গীতায় যে তাত্বিক দৃষ্টিতে এই প্রশ্নের 
। বিচার কর! হইয়াছে, সেই দৃষ্টি নিষ্কাম কণ্মকর্তী কন্মযোগীরই ; কাম্য কর্ধ-কর্তা 
। মীমাংসকদিগের বা কর্মত্যাগী সন্ন্যাসপন্থীদিগের নহে । গীতার এই দৃষ্টি স্বীকার 
। করিয়৷ লইলে প্রথমে তো ইহাই বলিতে হয় যে, “কর্মশশুন্যতা”র অর্থে “অকর্ম্” 
। এই জগতে কোথাও থাকিতে পারে না অথবা কোন মন্ুষ্যই কখনও কর্শূন্য 
| হইতে পারে না (গী. ৩, ৫; ১৮,১১৯) কারণ শোওয়া, ওঠা-বস। এবং 
। জীবিত থাকা পর্যান্ত কেহই এড়াইতে পারে না। এবং যদি কর্শশূন্যতা হওয় 
। সম্ভব না হয় তবে অকন্ম কাহাকে বলিব তাহা স্থির করিতে হয়। ইহার 
। উত্তরে গীতা বলেন যে, কর্মের অর্থে নিছক ক্রিয়া! না বুঝিয়া উহা! হইতে 
॥ উৎপন্ন শুভ-অশুভ প্রভৃতি পরিণামের বিচার করিয়! কর্মের কর্মত্ব বা অকম্বত্ব 
।স্থির কর। স্থষ্টির অর্থই যদি কর্ন হয়, তবে মনুষ্য যে অবধি স্থষ্টিতে আছে, 
॥ সেই অবধি তাহার কম্ম দূর হয় না। অতএব কর্ন ও অকর্মের যে বিচার 
। করিতে হইবে, তাহ! এই দৃষ্টিতেই করিতে হইবে যে, মন্ুষ্যকে এ কর্ম কতদূর 
। বন্ধ করিবে । করলেও যে কর্ম আমাকে বন্ধ করে না, তাহার বিষয়ে বলিতে 
। হয় ষে, উহার কর্খত্ব অর্থাৎ বন্ধকত্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছে) এবং যদি কোনও 
। কর্মের বন্ধকত্ব অর্থাৎ কশ্বত্ব এই প্রকারে নষ্ট হইয়া! যায়, তবে তো সেই কম্ধ 
। “অকর্্মই” হইল । অকর্মের প্রচলিত সাংসারিক অর্থ কর্মশূন্যত! ঠিকই ? কিন্তু 
॥ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বিচার করিলে এস্থলে উহ! ঠিক থাপ খায় না। কারণ আমি 
॥ দেখিতেছি যে, চুপচাপ বস অর্থাৎ কর্ম না করাও অনেক সময়ে কর্মই হইয়া 
।যায়। উদ্বাহরণ যথ|, নিজের মা-বাপকে কেহ যদি মারপিট করে, তবে 
। উহাকে বাধা ন! দিয়! চুপ করিয়। বসিয়া থাকা, সৈ সময্পে, ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে অকর্্মই অর্থাৎ কর্ণশুন্যতা হইলেও কর্্মই--অধিক কি বলিব, 
। বিকর্্ম) এবং কর্ম্মবিপাকের দৃষ্টিতে* উহার অশুভ পরিণাম আমাকে. ভোগ 
। করিতেই হইবে । অতএব গীতা এই গ্লোকে বিরোধাতাসের রীতিতে বড় 


৬৮৮ গ্ীতারহস্য অথব! কর্মাযোগপ্ান্ত্র। 


যস্য সর্ব সমারস্তাঃ কামসঙ্কল্লবজিতাঃ। 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকম্্মাণাং তমাহুঃ পণ্চিতং বুধ ॥ ১৯ ॥ 


। জোরের সঙ্গে বলিতেছেন যে, ধিনি জানিক়াছেন যে অকর্মেও ( কখনো কখনো 
1 ভয়ানক ) কর্ম্ধথ হইয়। যান, এবং কর্ম করিয়াও তাহা! কর্্মবিপাকের দৃষ্টিতে 
। মৃতবত, অর্থাৎ অকর্্ম হয়, তিনিই জ্ঞানী) এবং এই অর্থই পরবর্তী ক্লোকে 
। বিভিন্ন রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে । কম্পফলের বন্ধন না লাগিবার পক্ষে 
। গীতাশান্ত্র অনুসারে ইহাই এক প্রকৃত সাধন যে, নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে, অর্থাৎ 
। ফলাশ। ছাড়িয়। নিষ্কাম বুদ্ধিতে কন্্ন করিয়! যাইবে (গী. র. পূ ১১২-১১৬ ) ২৮৮)। 
। অভএব এই সাধনের উপযোগ করিয়া নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে যে কর্ম করা! যার তাহাই 
। গীতার মতে প্রশস্ত--সাৰ্বিক-_কন্্ম (গী- ১৮. ৯) এবং গীতার মতে তাহাই 
। প্রকৃত “অকন্ম”। কারণ উহার কন্মত্ব, অর্থাৎ কম্মবিপাকের ক্রিয়। অনুলারে 
। বন্ধকত্ব ঘুচিয়া যায়। মনুষ্য যে কিছু কর্ম করে (এবং করে*পদে চুপচাপ 
। নিব্রিবিলি বায়! থাকারও সমাবেশ করিতে হইবে ) তন্মধ্যে উক্ত প্রকারের 
। অর্থাৎ “সাত্বক কণ্ম্” অথবা গীতা, অস্ুসারে অকর্ম্ম সরাইয়া দিলে বাকী যে 
1 কর্ম থাকিয়া যায় তাহাকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে-_-রাজস ও 
1তামস। তন্মধ্যে তামস কর্ম মোহ ও অজ্ঞান '₹ুইতে উৎপন্ন হয়, এই জন্য 
। উহাকে বিকর্ম বলে--ঝার যদি কোন কর্ম মোহবশত ছাড়িয়া মেওয়! যায় 
। তাহা হইলেও তাহ! বিকনম্মহ, অকন্ম নহে (গী, ১৮, ৭)। এখন রহিল রাস 
। কশ্ন। এই কন্ম প্রথম স্তরের অর্থাৎ সাবক নহে অথব। গীতা যাহাকে সত্যসত্য 
1 “অকন্ম” বলেন, ইহা সে কম্মও নহে। গীতা ইহাকে “রা্গস+ কণন্দ বলেন? 
1 কিস্তু যদি কেহ ইচ্ছ। করেন, তবে এই প্রকার রাজস কর্মকে কেবল “কম্দ”ও 
। বলিতে পারেন । তাতৎ্পর্য্য, ক্রিন্াত্ম ক স্বরূপ অধব। খাটি ধম্মশাস্ত্রের ঘার। কর্মম- 
1 অকর্দের নির্ধারণ হয় না; কিন্ত কণ্মের বন্ধকত্ব দ্বারা স্থির কর! যায় যে ইহ! কর্ম 
। বা অকন্ম। অষ্টাবক্রগীত। সপ্গাসমাগের, তথাপি হাতেও উক্ত হুইয়াছে-- 
1 নিবৃত্তিরপি মুঢ়স্য প্রবৃস্তিরপজায়তে। 
। প্রবৃত্তিরপি ধারস্য নিবৃত্তিকলভাগিনী ॥ 
। অর্থাৎ মূর্থদিগের নিবৃত্তি ( অথবা হঠবশুত বা মোহবশত কর্দের প্রতি 
। বিমুখত। )ই প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তি অর্থাৎ কম্ম এবং পণ্ডত লোকদিগের প্রবৃত্তি 
। (অর্থাৎ নিফাম কর্ম) দ্বারাই নিরব অর্থাৎ কর্মত্যগের ফললাভ হয় ( অষ্টা. 
॥ ১৮. ৬১)। গীতার উক্ত প্লোকে এই অর্থ বিরোধাভালরূপ অলঙ্কাত্রর রীতিতে 
। অতি সুন্দরন্পে বাক্ত হহয়াছে। গীতোক্ত অকন্ধের এই লক্ষণ ভালবপে না! 
। বুঝিলে, গীতোক্ত কর্ম-মকন্মের বিচারের মন্মও কখনও বুঝা যাহবে না । 
। এখন এই অর্থকেন্টু পরবন্তী শ্লোকসমু?হ অধিক ব্যক্ত করা হইতেছে-_-] 
(১৯) যাহার সমস্ত সমারন্ত অথাৎ উদ্যোগ ফলাকাক্ষাধর্জিত, এবং 


সীতা, অনুবাদ ও টিঙ্গনী-_-৪ অধ্যায় । ৬৮৯ 


তাত্বণ কর্ম্প£ুলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তে। নির। শরয়ঃ | 

কণ্ধ্ণ্যভি প্রবৃন্তোহপি নৈব কিঞিত করোতি সঃ ॥ ২০ 
নিরাশীর্যতচিন্তাত্। ত্যক্তসর্বধপরি গ্রহঃ | 

শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্পোতি কিলিং ॥ ২১ ॥ 
বদৃচ্ছালাতসম্ত্ফট দবল্থাতীতো! বিমত্সরঃ। 


ধাহার কর্ জ্ঞানাগ্সিতে দগ্ধ হইয়া! বার, জ্ঞানী ব্যক্তি স্াহাঞকেই পণ্ডিত 
বলেন । 
1 [জ্ঞানের দ্বারা কর্ম দগ্ধ হয়” ইহার অর্থ কর্মমত্যাগ কক্স নহে, কিন্ত এই 
(শ্লোকের ছার প্রকাশ পাইতেছে বে, “ফলের * ইচ্ছা ত্যাগ করিয়! কর্ম করা,» 
(এই অর্থই এস্থলে লইতে হইবে €পী. র. পৃ২৮৮-২৯১)। এইপ্রকারই 
1 পরে তগৰন্বক্তের বর্ণনায় যে “সর্বারস্তপরিত্যাগী”--সমস্ত আরম্ভ বা উদ্যোগ- 
। ত্যাগী পন আসিয়াছে (পী. ১২. ১৬) ১৪. ২২) উহার অর্থের নির্ঘয়ও ইহ! 
॥ দ্বার! হুইয়! যাইতেছে । এখন এই অর্থকেই অধিক স্পষ্ট কৰিতেছেন_. ] 

(২০) কর্্বকলের আপক্কি ছাড়িয়। ধিনি সদাতৃপ্ত ও নিরাশ্রযস € অর্থাৎ ষে 
হ্যক্তি কর্ম্মফলসাধনের আশ্ররতৃন্ত এ প্রকার বুদ্ধি রাখেন না যে, অমুক কার্যের 
মিদ্ধির জন্য অমুক কাঙ্দ করিতেছি) বলিতে হয় যে-_-ভিনি কর্দের মধ্যে 
ভুবিয়। থাকিলেও কিছুই করেন না । (২১) আশীঃ অর্থাৎ ফলের বাসনাত্যাগী, 
চিত্তের সংবদকাধী এবং সর্বপঙ্গ হুইতে মুক্ত পুরুষ কেবল শারীর অর্ধৎ শরীর 
ব। কর্দেক্্িয় দ্বারাই ক্র করিবার কালে পাপের ভাগী হন না। 
॥ [কেহ কেহ বিংশ শ্রোকের নিরাশ্রয় শব্েকস অর্থ 'ৃহু-সংসারত্যাগী+ 
1€সন্গাপী) করেন; কিন্ত তাহা ঠিক নহে। আশ্রকস অর্থে গৃহ বা ঘর বলা 
1ষায়; কিন্তু এস্কলে কর্তার স্বয়ং থাকিবান্ স্থান নির্দেশ বিবক্ষিত নহে; অর্থ 
। এই বে, তিনি ষে কার্য কর্টরন, ভাহার হেতুন্ধপ ঠিকান। € আশ্রম) কোথাও 
।থাকে না। এই অর্থই গীতার ৬১ ক্পোকে “অনাশ্রিতঃ কর্্দমফলং এই 
। শবগুলির দ্বার! স্পষ্ট ব্যক্ত কর! হুইয়াছে এবং বামন পগ্ডিত গীতার যথার্থ- 
1 দীপিকা! নামক ম্বরুত মহারাসত্রী টীকাতে ইহা স্বীকাক্প করিয্বাছেন। এই 
। প্রকারই ২১ম শ্লোকে "শারীর? অর্থে কেবল শরীর পোঁবণের জন্য ভিক্ষাটন 
। প্রভৃতি কর্ম নহে । পরে পঞ্চম অধ্যায়ে “যোগী অর্থাৎ কর্্মফোগী লোক 
। আসক্তি অথর। কাম্যবুদ্ধি মনে না রাখিয়া! কেবল ইন্দরিসুসমৃহের দ্বার! কর্ম 
। করেন” (৫. ১১) এই ধে বর্ণনা আছে, উহ্বার সমানার্থকই * "কেবলং 
। শারীরং কর্ন” এই পদলসুহের প্রকৃত অর্থ। ইন্জ্রির়সনূহ কর্ম তো করে? 
। কিন্তু বুদ্ধি সম থাকিবার কারণে এ বর্দসমূহের পাপপুণ্য কর্তাকে স্পশ 
। করে না।] 

৮৭ 


৬৯০ গীতারহস্য অথবা ক িযোগশাস্তর । 


সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ 5 কৃত্বাপি ন নিবন্ধাতে ॥ ২২৪ 
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য ভ্কানাবস্থিতচেতসঃ | € | 
যজ্ঞায়াচরহঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২০॥ 


(২২) যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বিষয়ে সন্থ্ট, (হ্যশৌক প্রভৃতি ) ঘন্ব হইতে 
মুক্ত, নির্্ৎসর, 'এবং ( কর্মের) সিদ্ধি বা অসিদ্ধিকে ধিনি একই মনে করেন 
সেই বাক্তি (কর্ম) করিম্নাও (তাহার পাপপুণ্যের দ্বার! ) বদ্ধ হন ন1।' 
(২৩) আসঙ্গরহিত, (রাগঘ্ধেধ হইতে ) মুক্ত, (সাম্যবুদ্িরূপ ) জ্ঞানে স্থিরচিত্ত 
এবং (কেবল) বজ্জের জন্যই ( কর্ম) করেন যে ব্যক্কি তাহার সমগ্র কর্ম বিলীন 
হুইয়! যায়। 

। [তৃতীয় অধ্যায়ে (৩. ৯) এই ষে ভাব আছে, যে মীমাংলকদিগের মতে 
। যচ্ছের জন্য কৃত কর্ম বন্ধক হয় না এবং আপক্তি ছাড়িয়া করিলে সেই বর্ম 
। স্বর্গ প্রদ না হইপ। মোক্ষ প্রন হয়, তাহাই এই গ্নোকে বল| হইয়াছে । “সমগ্র 
1 বিলীন হইয়া! যায” ইহাতে “সমগ্র” পদের গুরুত্ব আছে। মীমাংদকগণ স্বর্গসুখ- 
। কেই পরম সাধ্য মনে করেন এবং উহারই দৃষ্টিতে স্ব্গন্থথের প্রান্তিকারক 
। কর্ম বন্ধক: হয় না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি স্বর্গ ছাড়িয়। অর্থাৎ মোক্ষের উপর 
। আছে এবং এই দৃষ্টিতে স্বর্মপ্রদ কর্্দও বন্ধকৃই হর. অতএব বলা হইয়াছে 
1 যে, ষজ্ঞার্থ কর্ম্মও অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিলে “সমগ্র লয় পায় অর্থাৎ 
। ম্বর্গপ্রদ ন! হইয়। মোক্ষপ্রন হয়। তথাপি এই অধ্যায়ের ষজ্ঞপ্রকরণ প্রতি- 
॥পাদনে এবং তৃতীম্ব মধ্যারের যন্তপ্রকরণ প্রতিপাদনে এক গুক্রতর ভেদ 
। আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বল! হইয়া বে, শ্রোত-স্মার্ভ অনাদ্দি য্ঞচক্র স্থির 
1 রাখ। উচিত । কিন্তু এক্ষণে ভগবান বপিতেছেন বে, যজ্ঞের এনপ সম্কুচিত 
॥ অর্থই ধরিও না যে, দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে তিলতখুল বা পশু আহুতি 
1 দিবে অথবা চাতুর্বর্ণোর কর্ম্ম স্ববন্্ম অন্থনারে কামাধুদ্ধিত করিবে । অগিতে 
। আহুতি ছাড়িবার সময় পেষে “ইদং ন মম”--ইহ1 আমার নহে-_এই শব্দগুলি 
। উচ্চারণ কর! হয় ; ইহাতে স্থার্থত্যাগরশ নির্্মত্বের ষে তত্ব আছে, তাহাই 
1 ষজ্ঞের গ্রধান অংশ । এই প্রকারে “ন মম” বলিয়া অর্থাৎ মম্তাধুক্ত বুদ্ধি 
। ছাড়িয়া ব্রঙ্গার্পণপুর্ববক জীবনের সমস্ত ব্যবহার করাও এক বৃহ্ৃৎ যজ্ঞ ঝ| 
1 হোমই হইয়। যায়; এই যগ্ত দ্বারা দেবাধিদেব পরমেশ্বর অথব। ব্রন্গের 
। বজন করা হুয়। সারকথ|, মীনাংসকদিগের দ্রবাধক্ঞনন্বন্ধীপ যে দিঙ্ধান্ত আছে, 
। তাহা। এই: বৃহৎ যজ্ঞের পক্ষেও উপযোগী; এবং লোকসংগ্রহের জন্য জগতের 
। আস্ক্তিরহিত কর্্মকর্ত। পুরুষ কর্মের “সমগ্র ফল হইতে মুক্ত হইরা শেষে 
। মোক্ষ লাভ করেন (গী, র, পৃ. ৩৪৮-৩৫২ )। এই ব্রন্ধার্পপরূপ বৃহৎ যজ্মেরই 


গীতা, অনুবাদ'ও টিপ্ননী--৪ অধ্যায় । ৬৯১ 


$$ র্গার্পনং ব্রহ্মহবিব্র্ষাগ্টো ব্রচ্মণা ছুতং । 
ব্রন্ষৈব তেন গন্তব্যং বরক্ষাকর্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥ 
দৈবমেবাপরে যজ্ঞ যৌগিনঃ পযুপাসতে । 
্রক্মাগ্লীবপরে যন্্ং যচ্ছেনৈবোপজুহবতি ॥ ২৫ ॥ 


। বর্ণনা প্রথমে এই শ্লোকে করা হইয়াছে এবং পুনরায় ইহা! অপেক্ষা শ্বলযোগয 
। অনেক লাক্ষণিক যজ্জের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং ২৩ম শ্লোকে সমগ্র 
রা উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে এইপ্রকার 'জ্ঞানযজ্ঞই সর্বাপেক্ষা 
। শ্রেষ্ঠ” । ] 

(২৪) অর্পণ অর্থাৎ হোম করিবার ক্রয় ব্রহ্ম, হবি অর্থাৎ অর্পণ করিবার 

ব্য ব্রহ্ম, ব্রহ্গান্সিতে ব্রদ্ম হোম করিয়াছেন--( এই প্রকার) বাহার বুদ্ধিতে 
(সমস্ত ) কর্মমই ব্রহ্মময়, তিনি ব্রহ্ষকেই লাভ করেন । 
। [শাঙ্করভাষ্যে 'অর্পণ* শব্দের অর্থ 'অর্পণ করিবার সাধন অর্থাৎ আচমনপাত্র 
। ইত্যাদি” আছে; কিন্ত ইহা কিছু কঠিন। ইহা অপেক্ষা, অর্পণ _ অর্পণ 
। করিবার বা হবন করিবার ক্রিয়া, এই অর্থ অধিক সরল । ইহা! ব্রঙ্ধা্পণপূর্ববক 
। অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে যক্ঞকর্তীর বর্ণনা হইল। এক্ষণে দেবতার উদ্দেশে 
। অর্থাৎ কাঁম্যবুদ্ধিতে কৃত*যজ্ঞের,স্বরূপ বলিতেছেন ] 

(২৫) কোন কোন ( কর্্ম-) যোগী (ত্রহ্ধবুদ্ধির বদলে) দেবতা প্রভৃতির 

উদ্দেশে যজ্ঞ করেন) এবং কেহ ব্রক্ষাগ্িতে যজ্ঞের দ্বারাই বজ্তের ষঞ্জন 
করেন। 
॥ [ পুরুষহথক্তে বিরাটরূপী যন্জপুক্রষের, দেবতাদের দ্বারা, জন হইবার ষে 
। বর্ণনা আছে__প্যজ্ঞেন যজ্ঞমবজন্ত দেবাঃ” (খ. ১০, ৯৯, ১৬) তাহাই লক্ষ্য 
। করিয়া! এই শ্লোকের উত্তরার্ধ উক্ত হইয়াছে । ঘিজ্ঞং যজ্তেনোপজুহ্বতি” 
। এই পদ খ্থেদের “িজ্ঞেন ফজ্ঞমযজন্ত” এই পর্দের সহিত সমানার্থকই দেখ 
। যাইতেছে । ইহ! সুস্পষ্ট যে, স্থষ্টির আরস্তে অনুষ্ঠিত ষক্তে যে বিরাট- 
।রূপী পণ্ুর হবন কর! হইয়াছিল সেই পণ্ড, এবং যে দেবতার যজন 
। কর! হইয়াছিল সেই দেবতা, এই উভয়ই ব্রহ্গম্বরূপ হইবে। সারকথা» 
| ২৪ম ক্লোকের এই বর্ণনাই তন্বৃষ্টিতে ঠিক যে, স্্টির সকল পদার্থে সর্বদাই 
। ব্্ম ভরিয়া আছেন, এই কারণে ইচ্ছারহিত বুদ্ধিতে সমস্ত ব্যবহার করিতে 
। করিতে অন্ধের হ্বারাই সর্ব! ব্রনের জন হইতে থাঁকে, কেবল বুদ্ধি 
। পীপ্রকারই হওয়া! চাই। পুরুষন্ক্তকে লক্ষ্য করিয়! গীতাতে হাই 'একমার 
। শ্লোক নহে; প্রত্যুত পরে দশম অধ্যায়েও (১০. ৪২) এই দৃক অনুযীর 
। বর্ণনা আছে। দেবতার উদ্দেশে কত য্রের বনি! শেষ হইল? এখন অগ্মি 


৬৯২, গীতারহস্য অধবা কর্মযোগশাস্তর। 


€শ্রোত্রাদীনীক্্রিয়াণ্যনো সংষমাগ্রিষু জুহ্বতি। 
শব্দদী'ন্‌ বিষয়ানন্য ইক্জিয়াগ্রিযু জুহবতি ॥ ২৬। 
সর্বানীন্দ্িয়কর্মাণি প্রাণকশ্মাণি চাপরে। 
আত্মসংফমষোগাগ্নো জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥ 


1 হবি ইত্যাদি শখের লাক্ষণিক অর্থ লইয়া বলিতেছেন যে, প্রাণায়াম প্রভৃতি 
1 পাতগ্রলযোগের ক্রির! জথবা তপশ্চরণও এক প্রকার যজ্ঞ__] 

(২৬) এবং কেহ শ্রোত্র প্রর্তুতি (কান, চোখ প্রভৃতি ) ইন্ত্রিয়গণের 
সংবমরূপ অগ্নিতে হৌঞ্জ করেন এবং কেহ কেহ ইন্্িয়রূপ জগ্নিতে ( ইঙ্রিয়- 
সমুহের ) শব্ধ আদি বিষদসমৃহের হবন করেন। (২৭) এবং কেহকেহু 
ইন্জিয় ও প্রাণের সমস্ত কর্ম অর্থাৎ ব্যাপার জ্ঞানের দার! প্রজ্ছলিত আত্মসংযম 
বূপ যোগের অধ্বিতে হবন করেন। 

। [ এই ল্লোকগুলিতে ছুই তিন প্রকার লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণনা আছে; যথা 
। (১) ইন্ত্রিরসমূহ্ের সম করা অর্থাৎ উহাদ্দিগকে যথাধুক্ত সীমার ভিতরে 
। নিজ নিজ ব্যবহার করিতে দেওয়া ) (২) ইন্রিয়সমূহের বিষয় অর্থাৎ উপ- 
। ভোগের পদার্থ সর্বাতোভাবে ছাড়িয়! দিয়া ইন্্রিয়ঘকলকে সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা 
1 (৩) কেবল ইন্জিয়ের ব্যাপার নহে, প্রাণেরও ঝাপার বন্ধ করিয়া পূর্ণনমাধি 
। লাগাইয়। কেবল আত্মানপ্দেই মগ্ন থাঁকা। এখন এগুলিকে যজ্ঞের সহিত তুলনা 
। করিলে, প্রথম ভেদে ইন্দ্রিরলমূহকে মর্ধযাদ।বন্ধ করিবার ক্রিয়া! ( সংঘমন ) অনি 
1 হইল, কারণ হৃষ্টাস্তশ্বরূপে ইহা বল যায় যে, এই মর্ধযাদার ভিতরে যা কিছু 
1 আসে, তাহার উহাতে হবন হইয়া গেল। এই প্রকারই দ্বিতীয় ভেদে সাক্ষাৎ 
। ইন্ত্িয়গণ হোমদ্রব্য এবং তৃতীয় তেদে ইন্দ্িয়গণ এবং প্রাণ উভয়ে মিলিত হইয়া 
1হোম করিবার দ্রব্য হইয়া যায় এবং আত্মসংযদন অগ্গি হয়। ইহা ব্যতীত 
। এমনও লৌক আছেন, ধাহার1 কেবল প্রাণায়াম ক্রিয়া করেন, উহাদের বর্ণন। 
। উনব্রিংশৎ শ্লোকে আছে । “বজ্ঞ' শবের মুল অর্থ প্রব্যাত্মবক যক্রকে লক্ষণ" 
। সবার! বিস্তৃত ও ব্যাপক করিয়! তপস্যা, সন্ন্যাস, সমাধি এবং প্রাণাক্াম প্রভৃতি 
। ভগবতগপ্রাথথির সর্বপ্রকার সাধনের এক “স্তর শীর্ষেই সমাবেশ করিয়া দেওয়া 
। হইক্সাছে। ভগবাগীতার এই করনা কিছু নূতন নহে। মনুস্থতির চতুর্থ 
। অধ্যায়ে গৃহসথাশ্রম বর্ণনার সঙ্গে প্রথমে বল! হইয়াছে যে, খবিষজ্ঞ, দেব্যজ্ঞ, 
। সভূতধন্ঞ, মহয্যক্ত ও পিতৃযজ্ঞ--এই স্বতাক্ত পঞ্চমহাযজ্ঞ কোন গৃস্থই 
। ছাড়িবে না 7 এবং পুনরায় বল] হইয়াছে বে, ইহার বদলে কেহ কেহ “ইন্দ্রিয় 
। সমূহে বাণীর, হরন করিয়া, বাণীতে প্রাণের হবন করিয়া, শেষে জানযজ্ঞের 
।্বারাও পরমেশ্বরের যন করে” (মঙ্ছ' ৪. ২১-২৪)| ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখিলে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৪ অধ্যায় । ৬৯৩ 


* ্্ব্যযজ্ঞাস্তপোষভ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে । 
স্বাধ্যায়জ্ঠানযজ্্াশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 
অপানে জুহবনি প্রাণং প্রাণেইপানং তথাপরে । 
প্রাণাপানগতী রুদ্ধু। প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥ 


|জানা যাইবে যে, ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে যে দ্রব্যময় যজ্ঞ 
। শ্রোত গ্রস্থসমূহ্ধে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রচার ধীরে ধীরে পিছাইয়! গিয়াছিল ) 
॥ এবং যখন পাতঙ্জল-যোগের দ্বারা, সন্গ্যাসের দ্বারা অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের 
। স্বারা পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মার্গ অধিকাধিক প্রচলিত হইতে লাগিল, তখন প্ষঞ্” 
। শবের অর্থ বিস্তৃত করিয়া! উহাতেই মোক্ষের সমগ্র উপায়সমূহের লক্ষণ দ্বারা 
। সমাবেশ করা আরস্ত হইয়। থাকিবে । ইহার মর্ঘ ইহাই যে, পূর্বে যে শব 
। ধর্ের দৃষ্টিতে প্রচলিত হইয়া! গিয়াছিল, তাহারই উপযোগ পরবর্তী ধর্শমার্গের 
| জনাও করা যাইবে ৷ যাহাই হৌক) মনুস্থতির আলোচন! হইতে ইহা! সুস্পষ্ট 
। হইতেছে যে, গীতার পূর্বে, অস্তত তাহার সমসময়ে, উক্ত কল্পন! সর্বমানা 
1 হুইয়! গিয়াছিল। 

(২৮) এই প্রকার তীব্র ব্রত আচরণকারী যতি অর্থাৎ সংঘমী পুরুষদের কেহ 
ভ্রব্যর্ূপ, কেহ তপরূপ, কেহ*যোগরূপ, কেহ স্বাধ্যায় অর্থাৎ নিত্য স্বকন্মান্ুষ্টান- 
রূপ, এবং কেহ জ্ঞানরূপ যত করেন। (২৯) প্রাণায়ামে তৎপর হইয়৷ প্রাণ 
ও অপানের গতি কত্ধ করিয়া কেহ প্রাপবাধুকে অপানে (হবন করেন) এবং 
কেহ অপান বাধুকে প্রাণে হবন করেন । 

1 [এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, পাতগ্লল-যোগ অনুসারে প্রাণায়াম করাঞ্ত 
। এক যজ্ঞই। এই পাতঞ্জলষোগরূপ যজ্ঞ ২৯ম ল্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অতএব 
)২৮ম শ্লোকের “যোগরূপ যক্ত” পদের অর্থ কর্মযোগরূপ যক্ত করা 
। কর্তব/ | প্রাণায়াম শব্দের প্রাণ শব্ষে শ্বাস ও উচ্ছাস, উভয় ক্রিয়াই ব্যক্ত 
। হইতেছে । কি খন প্রাণ ও অপানের ভেদ করিতে হয় তখন, প্রাণস্ 

॥ বহিরাগত অথাৎ উচ্ছাস ৰায়ু, এবং অপান - অন্তরাগত শ্বাস, এই অর্থ লওয়া 
| হয় (বে. শাং ভা. ২, ৪, ১২) এবং ছান্দোগাঃ শাং ভা, ১, ৩, ৩) 
॥ মমে রেখো যে, প্রাণ ও অপানের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। এই 

। অর্থে অপানে অর্থাৎ ভিতরে আকৃষ্ট শ্বাসে, প্রাণের-__উচ্ছাসের--হোম 

। করিলে পূরক নামক প্রাণায়াম হয়; এবং ইহার বিপরীত প্রাণে অপানের 
| হোম করিক্কো রেচক প্রাশায়াম হয়। প্রাণ ও অপান উত্তয়কেই নিরুদ্ধ করিলে 
। সেই প্রাপায়ামই কুস্তক হইয়| যায়। এখন ইহা ব্যতীত ব্যান, উ্ধান, ও সমান 
।॥ এই তিনটা বাকী.থাকে। তন্মধ্যে ব্যান, প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থলে থাকে, 
। যাহা ধন্থুক টানা, ওজন উঠানো। প্রভৃতি দম টানিয়। বা অর্ধেক শ্বাস ছাড়িয়া 


৬৯৪ গীতারহস্য অথব! কর্ম যোগশান্ত্র। 


অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি ৷ 
সর্বেছপোতে যজ্ঞবিদো! বন্্রক্ষপিতকলাবা ॥ ৩০ ॥ 
যজ্জশিষ্টান্ৃতভূজো! যান্তি ব্রক্ষ সনাতনং | 

নায়ং লোকোহস্ত্যযভ্ঞস্য কুতো হন্যঃ কুরুসতম ॥ ৩১ ॥ 


1 জোর লাগিবার কার্য্যে বাক্ত হয় ( ছাং, ১, ৩, ৫)। মৃত্যুকালে যে বাধু 
1 বঠ্র্গিত হয় ভাহাঁকে উদ্দান বলে (প্রশ্ব, ৩. ৭), এবং সমন্ত শরীরে সর্বস্থানে 
। একভাবে অন্নরস লইয়া যায় বে বাঘু তাহাকে সমান বলে (প্রশ্ন, ৩. ৫)। 
। এই প্রকারে বেদান্তশাস্্ে এই শব্গুপির সাধারণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে ; 
। কিন্তু কোন কোন স্থলে ইহা ব্যতীত বিশেষ অর্থ অভিপ্রেত হয্ব। উদাহরণ, 
1 যথা, মহাভারতের ( বন পর্বে) $১২ম অধ্যায়ে প্রাণ প্রভৃতি বাবুর বিশেষ 
। লক্ষণই আছে; উহাতে প্রাণের অর্থ মন্তকের বাধু এবং অপানের অর্থ নিক্কে 
। বহির্গমনশীল বাধু হইতেছে (প্রশ্ন ৩.৫ এবং মৈক্র্য ২, ৬)। উপরের গ্লোকে 
। ষে বর্ণনা আছে, তাহার এই অর্থ যে, ইহাদের মধ্যে যে বায়ুর নিরোধ করা হয়, 
। তাহার অন্য বাযুতে হোম হয়| ] 

(৩০-৩৯) এবং কেহ কেহ আহারকে নিক্মমিত করিয়া প্রাণেতে প্রাণেরই 
হোম করেন। বে ব্যক্তি যজ্ঞ জানেন, বাহার পাপ যজ্ঞের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত 
€ এবং যে ব্ক্ি) অমৃত্ত (অর্থাৎ যজ্ঞের অবশিষ্ট ) উপভোগ করেন, তীহার! 
সকলেই সনাতন ব্রন্গে যাইয়া মিলিত হন। যে যজ্ঞ করে না তাহার (যখন) 
এই লোকে -সফলত। হয় না, ( তখন.) .ফের হে কুরুত্রেষ্ঠ ! (সে) পরলোক 
কোথা হইতে ( পাইবে )? 

1 [সার কথ।, বজ্ঞ কর। যদিও বেদের আদেশ অনুসারে মচুষ্যের কর্তব্য, 
| তথাপি এই বক্জ একই প্রকারের হয় না। প্রাণায়াম কর, তপসা। কর, বেদ 
। অব্যক়ন কর, অগ্িষ্টোম কর, পশুযজ্ঞ কর, তিলতওুনু অথবা ঘিয়ের হবন ক্র, 
। পুঙ্জাপাঠ কর বা নৈবেদ্য-বৈশ্বদ্দেব প্রভৃতি পঞ্চ গৃহ্যপ্র কর; ফলাসক্তি দূর 
| হইলে এই সকল ব্যাপক অর্থে ষপ্তই এবং ফের যজ্ঞ-শেষ ভক্ষণের বিষয়ে 
। মীমাংদকদিগের যে সিঙ্কান্ত আছে, সে সমস্ত ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক যজ্ঞের 
। পক্ষে উপযোগী হইন্া যায় । তন্মধ্যে প্রথম নিয়ম এই যে, প্ৰজ্জার্থে কৃত কর্ম 
| বন্ধক হয় না” এবং ইহার বর্ণনা ২৩ম শ্লোকে করা হইয়াছে (গী. ৩, ৯ এর 
। উপর টিপ্ননী দেখ)। এখন দ্বিতীয় নিয়ম এই ষে, প্রত্যেক গৃহস্থ পঞ্চমহ- 
। বজ্জের পর অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন করালে! শেষ হইলে পরে নিজের 
। পত্তীনহ ভোঞ্জন করিবে; এবং এই প্রকার ব্যবহার করিলে গৃহস্থাশ্রম সফল 
॥হইয়া৷ সদ্গতি দের । প্বিঘনং তুক্তশেষং তু বজ্ঞশেষমথামৃতং” (মন্গু, ৩, 
1২৮৫ ) অতিথি প্রভৃতির ভোজন শেষ হইলে পর যাহ। বাকী থাকে তাহ! 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--৪ অধ্যায় । ৬৯৫ 


এবং বহুবিধ! যজ্ঞ! বিতত। ব্রঙ্গাণো মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাত বিমোক্ষাসে ॥ ৩২ ॥ 


1 “বিঘস” এবং ধক্ঞ রিলে যাহা অধশিষ্ট থাকে, তাহা 'অমৃত১ উক্ত হয়) এই 
1 প্রকার ব্যাখা! করিয়! মন্ুশ্বৃতি ও অনা স্ত্ত গুলিতেও উক্ত হইয়।ছে যে প্রত্যেক 
1 গৃহস্তের নিতা বিবপাশী ও অমুতাশী হওয়। উচিত (গী.৩.১৩ ও গী র. 
। পৃ. ১৯১ দেখ )। এখন তগবান বপিতেছেন যে শাধারণ গৃহ্যজ্ছের স্পষোগী 
1 এই সিদ্ধান্তই সর্বপ্রকার উক্ত বজ্ঞসমূতের উপযোগী হয়। যঞ্াথে কত কোন 
1 কর্মই বন্ধক হয় না, কেবল ইচাই নে, কিন্তু ই কর্মসমূহের মধো অবশিষ্ট কর্ম 
1 যদি স্বয়ং নিজের উপযোগে আসে, তথাপি তাঁহা বন্ধক হয়না (গীহার , পৃ. 
1 ৩৮৬ )। ণ্যজ্ছ বিনা ইহলোক ও পিদ্ধ হয় না» এই বাক্য তব ও মহবপূর্ণ। ইহার 
1 অথ এইটুকুই নহে যে, যক্ষ ব্যতীত বুষ্ট হয়না এবং বৃষ্টি না হইলে এই 
1 লোকের জীবননির্্বাহ হর না; কিন্তু 'যক্্” শবের বাপক অর্থ লইয়া, এই 
1 সামাজিক তত্বেরও ইহাতে পারোক্ষতাবে সমাবেশ হইয়াছে যে, নি'জর প্রিয় 
1 কোন কোন বিধয় না ছাড়িলে না সকলের একই গ্রকার সুবিধা ঘটেঃ 
। আর, ন। জগতের ব্যবচাঁরই চলিতে পারে। উদাহরণ ষথ|__পাশ্চাত্য 
। সমাজশাস্থ প্রণেতা এই ধে দিদ্ধান্ত বলেন ধে, নিজ নি স্বতন্বতাকে পরিমিত 
।না করিলে অনার্দের এক প্রকার স্বতন্ত্রতা লাভ হয় না. উহাই এই 
|তত্বের এক উদ্দাহরণ। এবং যদি গীতার পরিভাষায় এই অর্থই 
। বলিতে হয় তবে এইস্কলে এইপ্রকার যদ্প্রথন ভাষারই প্রয়োগ করিতে 
। হইবে বে, “বে পর্যান্ত প্রতোক মন্ষা নিজের স্বন্থতার কোন অংশের 9 যজ্ঞ 
1 না করে, পে পর্য্যন্ত এই লোকের ব্যবহার চপিতে পারে না”। এইপ্রকার 
। বাপক ও বিস্তৃত অর্থ দ্বুরা যখন ইহাস্থির হইল যে, যজ্ঞই সমস্ত সমাঁজ- 
। রচনার আধার; তখন বল বাহুল্য যে, কেবল কর্তবাদৃষ্টিতে যজ্ঞ' করা যে 
। পর্যান্ত প্রত্যেক মনুষ্য না শিশিবে, সে পধ্যন্ত সমাজের ব্যবস্থ। ঠিক 
| থাকিবে না। ] | 
(৩২) এই প্রকার নানাবিধ যজ্ঞ ব্রদ্ধের (ই) মুখে বজায় আছে। ইহা 
জান যে, সে সমস্ত কর্ম হইতে নিষ্পন্ন হয়। এই জ্ঞান হইলে তুমি মুক্ত হইয়া 
যাইবে। 
॥ [ক্যোর্তিষ্টোম আদি দ্রব্যময় শত যজ্ঞ অগনিত হবন "করিয়া করা হয় এবং 
। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাদের মুখ অগ্ি ) এই কারণে এষ্ট "ক্র এ দেব- 
। তারা৷ প্রাপ্ত হন। কিন্তু যদি কেহ সুন্দেহ করেন যে, দেবতাদের মুখে__ 
। অগ্িতে--উক্ত লাক্ষণিক যক্ত হয় না অতএব এই সকল লাক্ষণিক যজ্ঞের 


৬৯৬ গীতারহ্স্য অথবা কর্যৌগশাস্ত্র। 


শ্রেয়ান্‌ দ্রবাময়াদ্‌ য্ত্াত জ্বানযত্ঃ পরস্তপ । 
সর্ধং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে ॥ ৩৩ ॥ 
$$ তাছদ্ধি প্রণিপাতেন প্রি প্রশ্মেন সেবয়া । 
উপদেক্ষান্তে তে জানং জ্ানিনস্তন্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥& 
ধজভ্ঞাত্ব। ন পুনর্মোহমেবং যাঁসাসি পাগুব। 
যেন ভূতান্যশেষেণ ভ্ কষ্যস্যা ম্মন্যবো ময়ি ॥ ৩৫ ॥ 


দ্বারা শ্রেরঃপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে) তবে তাহা দূর করিবার জন্য বলিয়াছেন 
1 যে, এই ষঞ্ঞ সাক্ষাৎ ব্রন্গেরই মুখে হয়। দ্বিতীয় চরণের ভাবার্থ এই যে, যে 
1 বাক্তি ষজ্ঞবিধির এই বা।পক স্বরূুপ_কেবল মীমাংসকদিগেন সন্কীর্ণ অর্থই 
| নহে-_-জানিয়। লই ছেন; তীঠার বুদ্ধি সঙ্কার্ণ পাকে না, কিন্তু তিনি ব্রন্মের 
। স্বরূপ জানিবার অধকারী হইয়। যান। এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই সমস্ত 
1 যঙ্জের মধ্যে শ্রেঠ যজ্ঞ কি--] 

(৩৩) হে পরস্তপ! দ্রবাময় যক্ত অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেঠ। কারণ 
হে পার্থ! সর্বিবিধ সমস্ত কর্মের পর্যযবসান জ্ঞানেতে হয় । 
1 [গীতার 'জ্ঞানয র” শব্ধ দুইবার পরেও আসিকাছে /গী, ৯. ১৫ ও ১৮. ৭০)। 
। আমি যে প্রব্যময় যক্ষ করি, তাহ! পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য করি। কিন্তু 
॥ পরমেশ্বর প্রাপ্তি তাহার স্বরূপকজ্ঞান বাতীত হয় না। অতএব পরমেশ্বরের 
$ ্বরূপজ্ঞান লাভের পর এ জ্ঞান অগ্রসারে আচরণ করিয়া পরমেশ্বরকে লাভ 
॥ করিবার এই মার্শ ব সাধনকে “ক্ঞানমর+ বলে। এই যজ্ঞ মানস ও বুদ্ধিসাধা, 
॥ অত এব দ্রবাম ষজ্ঞ অপেক্ষা ইহার যোগ্যত। অধিক ধরা হয়। মোক্ষশান্ত্রে 
॥জ্ঞানধপ্জের এই জ্ঞানই যুধা এবং এই জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়। 
। যাহাই হৌক, গীতার ইং স্থির সিদ্ধান্ত যে, শেষে পরমেশ্বরের জ্ঞান হওয়া! 
1 আবশ্যক, জ্ঞান বাতীত মোক্ষলাভ হয় না। তথাপি “কর্মের পর্যাবসান 
।জ্ঞানে হয়” এই বচনের ইহা অর্থ নহে যে, জ্ঞানের পর কশ্ম ছাড়িয়। দিতে 
॥ হইবে--এই বিষগ্প গীতারহসোর দশম ও একাদশ প্রকরণে বিস্তৃতুভাবে 
. ॥ প্রতিপাদিত হইরাছে। আপনার জন্য ন৷ হইপেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্তব্য 
। বুবিয়া সকল কর্ণাই করিতেই হইবে, এবং যখন তাহ! জ্ঞান ও সমবুদ্ধি 
। সহকারে করা হয়, তখন উহার পাঁপপুণ্যের বন্ধন কর্তাকে লাগেনা (পরে 
।৩৭ম শ্লোক দেখ) এবং এই জ্ঞানধজ্ঞ মোক্ষ প্রদ হয়। অতএব গীতার সকল 

। লোকের প্রতি ইহাই উপদেশ যে, যণ্ড কর, কিন্ত উহা! জানপুর্বক নিফাম 

বুদ্ধিতে কর।] 

(৩৪) মনে রেখো! যে, প্রপিপাতের ছারা, প্রশ্নের দ্বারা এবং সেবা দ্বার! 
তত্ববেত। জ্ঞানী ব্যক্তি তোমাকে এ্র-স্তানের উপদেশ 'করিবেন$ ( ৩৫) 


গীতা, অনুবাদ ও টপনী--3 অ্যার় | ৬৯৭ 


জপি চেদ্গি পাপেন্ডাঃ সর্বেভাঃ পাপকৃহমঃ | 

'লর্যং জ্ঞামল্লাবেনৈব বুজিনং সন্ভরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥ 

বখৈধাংসি সমিচ্জোহগ্রির্মসাত্কু বুতেহর্জন | 

জ্ঞানাগ্মিঃ সর্বকর্ম।ণি ভশ্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥ 
$$ ন হি জ্ঞানেন সদূশং পবিভ্রমিহ বিদ্যুতে | 

তত্ন্বয়ং ষোগসংসিন্ধঃ কালেনাস্্রনি বিন্গাতি ॥ ৩৮ ॥ 


বে জ্ঞান পাইরা হে পাণুব! ফের তোমার এই প্রকার মোহ হইৰে না এবং 
বে জ্ঞানযোগে সমস্ত গ্রাণীগণকে তুমি আপনাতে এবং আমাতেও দেখিবে। 

। [ষণস্ত প্রাণীগণকে আঁপনাতে এবং আপনাকে সমস্ত গ্রাণীতে দেখিবার, 
1 সমস্ত প্র নীমাত্রে যে এ্রক্াজ্ঞান পরে বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. ২৯), তাহারই 
। এখানে উল্লেখ কর! হইয়াছে । মূলে মাত্বা ও ভগবান উন্তয়ে একরপ, বতএব 
। আত্মাতে সমস্ত প্রাণীর সমাবেশ হয়; অর্থাৎ ভগবানেও উচ্ছার লমাবেশ 
1 হইর! আত্মা (তে ), অন্য প্রাণী ও ভগবান এই ত্রিবিধ ভেদ নষ্ট হইয়া যার়। 
1 এই জন্যই তাগ?তপুরাণে, ভগবন্ধক্তদিগের লক্ষণ দিবার কালে বগ। হইয়াছে, 
। “সমস্ত প্রাপীকে তগবানে এবং আপনাতে ধিনি দেখেন, ত:হাকে উত্তম 
1 ভাগবত বন্দতে হুইবে* ( ভাগ, ১১. ২. ৪৫)। এই মৎব্বপূর্ণ নীঠিতত্বের 
। বেণী খুলর়! ব্যাথা! গীতারহস্যের ভ্বাদশ প্রকরণে ( পৃ. ৩৯৩ ৪**) এবং 
। তক্নৃষ্টিতে অয়োদশ প্রকরণে ( পৃ. ৪৩৫-৪৩৬) কর! হইয়াছে। ] 

(৩১) সকল পাপী অপেক্ষ। বদি অধিক পাপী হও, তথাপি (এই) জ্ঞান- 
নৌকা দ্বারাই তুমি সমস্ত পাপ পার হুঠয়া বাইবে। (৩৭) যে প্রকার 
প্রজ্ম লত অগ্নি (সমস্ত ) ইন্ধন ভন্ম করিয়া ফেলে, সেই প্রফারই হে অঙ্জুন 
€ এই) জ্ঞানরূপ অগ্নি নমস্ত কর্শুক (শুত-অশ্ুত বন্ধনকে) জবালাইয়! 
দেয়। 

। [জ্ঞানের মহত্ব বলিলেন । এখন বলতেছেন ধে, এই জ্ঞান কি উপায়ে লাত 
। হয়_] 

(২৮) এই লোকে জ্ঞানের ন্যায় পকিত্র সত্য-সত্যই আর কিছুই নাই। 
বাহার যোগ অর্ধাৎ কম্মযোগ সিব্ধ হহয়াছে দেই বাক্তি সময় পাই! স্বরংই 
আপনাতে খ্রু জ্ঞান প্রাপ্ত করায়। 

। [৩৭ম ক্লোকে “কর্মের অর্থ “কর্দের বন্ধন (গী. ৪. ১৯ দেখ্)। নিজের 

। ধুদ্ধিতে আর নিকান কর্মের ছার! জ্ঞান লাঠ কর, জঞনপ্রা্তির মুব্য বা 

। বুঝ্গিম। মার্গ। কিঞ্তধে নিজে এই প্রকার নিগের বুদ্ধতে জান লাভ 

করিতে ন! পারে, তাহার জন্য এখন শ্রদ্ধাক় দ্বিতীর.সার্গ বলিভেছেন--] 
৮৮ 


৬৯৮ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশাস্ত্র। 


শ্রদ্ধাবান লভতে ভ্কানং তশুপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ | 

জ্ঞানং লব্ধধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগস্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 
'অভ্প্া্রাদ্দধানশ্চরসংশয়াতা। বিনশ্যতি | 

নায়ং লোকোহস্তি ন পরে। ন স্থখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥ 
যোগসংন্যস্ত কম্্াণং জ্ঞানসংছিননসংশয়ম্‌। 

আত্মবন্তং ন কণ্মাণি নিবয়ন্তি ধনগ্জয় ॥ ৪১ ॥ 
তন্ম।দতহানসংভূতং হুতস্থং জ্তানাপিনাক্মনঃ | 

ছিক্বৈনং সংশয়ং ধোগমাতিষ্টোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥ 

ইতি শ্রমত্তগবদগীতান্থ উপনিষৎনু ব্রহ্বিদ্যায়াং যোগশান্ত্ে ভীরুষণাঞ্জুন- 

সংবাঞ্জে জ্রানকন্ম্সন্নাসযোগো নাম চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥ 

(৩৯) বে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ইন্দত্রিরসংঘম করিয়! উহ্ছারই পশ্চাতে পড়িয়া 
থাকেন, তিনি (ও) এই জ্ঞান লাভ করেন? এবং জ্ঞান লাভ করিলে শীঘ্রই 
তিনি পরম শান্তি লাভ করেন। 

1 [ সারকথা, বুদ্ধি দ্বার! যে জ্ঞান ও শান্তি লাত হয়, শ্রদ্ধা দ্বারাও তাহাই 
। পাওয়! যায় (গী, ১৩. ২৫ দেখ )। ] 

(৪০) কিন্ত বাচার স্বরং জ্ঞানও নাই আর শ্রর্ধাও নাই, সেই সংশরাত্মা 
ঘ্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সংশক্াত্ম। ব্যক্তিও না হহলোক আছে (আর ) ন! 
পরলোক, এবং সথুখও নাই । 

। [জ্ঞানলাতের এই ছুই মার্গ বলির! আসিরাছেন, এক বুদ্ধির এবং দ্বিতীয় 
। শ্রদ্ধার । এক্ষণে জ্ঞান ও কন্মযোগের পৃথক উপযোগ দেখাইয়া সমস্ত বিষয়ের 
। উপসংহার করিতেছেন-__- ] 

(৪১) হে ধনঞ্জয়! যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি ( কর্-) যোগের আশ্রয়ে কর্ম 
অর্থাৎ কর্মাবন্ধন ত্যাগ কন্ধিযাছেন এবং জ্ঞানের দ্বার যাহার ( সমস্ত ) সন্দেহ 
দুর হইয়। গিয়াছে, তীহাক্ষে কণ্ম বন্ধ করিতে পারে না । (৪২) এই জন্য 
নিজের হৃদয়ে অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এই সংশয়কে জ্ঞানরূপ তরবারি দ্বার! কাটি! 
(কর্খ- ) যোগকে অবলম্বন কর । ( এবং) হে ভারত ! (যুদ্ধের জন্য) দাড়াও ! 
। [ ঈশাবাদ্য উপনিষদে “বিদ্যা ও “ম'বদ্যার পৃথক উপযোগ দেখাইর। যে 
॥ প্রকার উভপ্নকে তাগ ন। কারয়াই আটএণ করিবার জন্য বলা হইয়াছে ( ঈশ. 
॥ ১১) গী- র. পৃঃ৩১০) ঃ সেই প্রঙ্কারই গাঠার এই হু শ্লোকে জ্ঞান ও ( কর্খ-) 
। যোগের পৃথক উপযোগ দেখাইয়/ উহাদের অর্ধাং জ্ঞান ও ধোগের সমুচ্চক়্েই কর্ম 
। করিবার বিষয়ে মঙ্জুনকে উপদেশ দেওয়৷ হইয়াছ। এই ছুইয়ের পৃথক পৃথক 
1 উপযোগ এই যে, নিষ্কাম বুদ্ধির দ্বার। কর্ম করিলে পর উাদের বন্ধন টুটিয়। যায়, 
। এবং উা মেক্ষের প্রতিবন্ধক হন ন। এবং জানের ছার মনের সন্দেহ দুঝস 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-_-€৫ অধ্যায়। ৬৯৯ 


। হইয়া! মোক্ষলাভ হয়। অতএব শেন উপদেশ এই যে, কেবল কর্ম বা কেবল 
।জ্ঞানকে স্বীকার কৰি9 না, কিন্ত জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয়াত্বক কর্মযোগের আশ্রন্ন 
। করির। যুদ্ধ কর। যোগ আশ্রয় করিয়। অক্জুনের যুদ্ধের জনা দীড়াইয়! থাকিতে 
। হইয়াছিল, এই কারণে গী তারগসোর ৫৯ পৃষ্ঠায় দেখানো হইঙ্জাছে যে, যোগ 
। শব্দের অর্থ এখানে «কম্মষোগ”ই ধরিতে হহবে। জ্ঞান ও যোগের এই মিলনই 
। “জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ* পদের দ্বারা দৈবী সম্পত্তির লক্ষণে (গী. ১৬. ১) 
। আবার বল! হইয়াছে ।] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদ, ত্রচ্ধ বিদ্যান্তর্গিত 
যোগ __অর্দাৎ কম্দমধোগ-- শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও জঙ্ঞুনের সম্বাদে, জ্ঞান-কর্ম্- 
সন্নযাসযোগ নানক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 
॥ [মনে থাকে যেন, “জ্ঞান-কর্শ-সন্লযাস পদে দর্যাস” শব্দের অর্থ শ্বরূপত 
। “কর্ম ত্যাগ” নহে, কিন্তু নিষ্ষামবুদ্ধিতে পরমেশ্বরে কর্মের সন্্যাস অর্থাৎ “অর্পণ 
। করা” । এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্তে উবাই খুলিয়া! বলা হইয়াছে । ] 


, পঞ্চম অধ্যায়। 


- [চতুর্থ মধ্যায়ের দিদ্ধান্ত সন্থন্ধে সন্ন্যাপমাগাঁদের যে সংশয় হইতে পারে, 
তাহাই অঞ্ুনের মুখে প্রশ্নক্ষপে বলাইয়। এই অধ্যায়ে ভগবান তাহার স্পষ্ট 
উত্তর দিয়াছেন। যদি সমস্ত কর্মের পর্যাবসান জ্ঞান হয (৪. ৩৩), যদি জানের 
স্বারাই সম্পূর্ণ কর ভন্ম হইয়। যায় (৪. ৩৭), এবং যদি দ্রব্যম্ যজ্ঞ অপেক্ষা 
জ্ঞানবজ্ঞই শ্রেষ্ঠ হয় (৪. ৩৩) তবে দ্বিতীয় অধ্যায়েই প্ধর্্য যুদ্ধ করাই, 
ক্ষত্রিয়ের শ্রেরক্কর” (২. ৩১) বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারে এ কথ! কেন 
বল। হইণ যে "অতএব তুমি কর্মযোগের আশ্রক্প করিয়া যুদ্ধের জন্য উঠিয়া 
ঈাড়াও” (৪. ৪২)? এই প্রশ্নের গীত এই উত্তর দিতেছেন যে, সমস্ত সন্দেহ 
দুর করিয়। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানের প্রস্বোজন আছে; এবং বদি মোক্ষের 
জন্য কর্ম আবশ/ক না হয়, তথাপি কখনও ন।! ছাড়িবার কারণে উহা 
লোকসংগ্রহার্থ আবশ্যক ; এই প্রকারে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েরই সমুচ্চক্বের নিত্য 
অপেক্ষা আছে (৪. ৪১)। কিন্তু এ সম্বন্ধেও সংশয় আসে যে, যদি কর্মযোগ 
ও সাংখ্য উভতয় মার্গই শান্ত্রবিছিত হয়, তবে, এই উভক্ষের মধো স্বেচ্ছায় সাংখ্য- 
মার্থ স্বীকার করিয়া! কণ্ ত্যাগ করিলে হাঁনিই ব কি ? , অর্থাৎ এই উভয়মার্গের 
মধ কোন্টা শ্রে, তাহার সম্পূর্ণ নির্ণয় হুইয়৷ যাওয়। উচিত। *এবং অঞ্ঞুনের 
মনে এই সংশয়ই আদিল। তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে বে প্রকার প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, এখনও তিনি সেই প্রকারই প্রশ্ন করিতেছেন যে,--.] 


৭০৯ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র 


পঞ্ধমোহধদায়$। 
অঙ্ছুন উবাচ। ॥ 
সংন্যাসং কমণ।ং কৃষ্ণ পুনর্ষোগং চ শংসসি | 
বচ্ছেযয় এতয়োরেকং তন্যে ভ্রহি স্ুনিশ্চিতং ॥ ১ 


শ্ীতগবানুবাচ। 
সংন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভো । 
তয়োস্ত কর্মসংন্যাসাৎ কর্মযোগো! বিশিঝাতে ॥ ২॥ 


(১) অর্জুন বলিলেন-__হে কৃষ্ণ! (তুমি ) একবার সঙ্ন্যাসকে এবং আর 
একবার কণ্মসমূহের যোগকে ( অর্থাৎ কর্ম করিতে থাকিবার মার্গকে ই ) উত্তম 
বলিতেছ ; এখন নিশ্ন্ন করিয়া! আমাকে একই (মার্গ ) বল, যাহ! এই উভয়ের 
মধ্যে যথার্থই পরের অর্থাৎ অধিক প্রশতন্ত। (২) শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--কর্ম- 
সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উততয় নিষ্ঠা বা মার্গ নিঃশ্রেরস্কর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ ; কিন্ত 
( অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের যোগাত! সমান হইলেও) এই উভয়ের মধ্যে 
কম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগের বিশেষ যোগাত। আছে। 

। [উক্ত প্রশ্ন ও উত্তর উভয় নিঃসনদিগ্ধ ও স্পষ্ট । ব্যাকরণের দৃষ্টিতে প্রথম 
। ল্লোকের “শ্রের” শবের অর্থ অধিক প্রশন্ত ব। খুব ভাল, ছুই মার্গের তারতম্য- 
। ভাববিষয়ক অর্জুনের প্রশ্্েরইে এই উত্তর বে, “কর্মযোগো। বিশিষাতে__. 
। কর্যোগের যোগাতা। অধিক | তথাপি এই সিদ্ধান্ত সাংখামার্গের ইষ্ট নহে, কারণ 
। উহার কথা! এই যে, জ্ঞানের পরে সমস্ত কর্শের স্বরূপত সন্ন্যাস করাই উচিত্ত ; 
। এই কারণে এই স্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট প্রগ্নোত্তরের ব্যর্থ টানাবুরা কেহ কেছ 
। করিয়াছেন। বখন এই টানাবুনা করিক়াও সমাধান হুইল না, তখন তাহার! 
॥ এই তুড়ী বাজাইয়৷ কোন প্রকারে নিজেদের সমাধান করিয়া লইলেন যে, 

। 'বিশিষাতে” ( যোগ্যতা বা বিশেবত্ব) পদের দ্বারা তগবান কর্মযোগের 
রা অর্থাৎ কেবলমাত্র স্তুতি করিয়। দিয়াছেন--আসলে ভগবানের 
। ঠিক অভিপ্রান্ন এরূপ নহে! যদ্দি ভগবানের এই মত হইত যে, জ্ঞানের 
। পরে কর্শের প্রয়োজন নাই, তবে কি তিনি অজ্জনকে এই উত্তর দিতে 
। পারিতেন ন! ষে "এই উভয়ের মধো সর্যাস শ্রেষ্ঠ* 1? কিন্ত এরূপন! করিয়া 
।তিনি দ্বিতীয় প্লোফের প্রথম চরণে বলিলেন যে, “কর্ম কর! ও ত্যাগ করাঃ 
। এই উভয় মার্গ একই গ্রকার মোক্ষপ্রদ”) এবং পরে 'তু” অথাৎ “কিন্ত 
। পদের প্রয়োগ করিয়া খন তগবান নিঃসনদিগ্ বিধান করিলেন যে, “তন্বো 
। অর্থাৎ এই উন্তয় মার্গের মধ বর্শা ভাগ করিবার মার্গ অপেক্ষ। কর্পা করিবার 
। পক্ষই অধিক প্রশস্ত (শ্রেয় )) তখন সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতেছে যে, তগবানেন 


গীতা, অন্গবাদ ও টিপ্পনী-_-€৫ অধ্যায় । ৭০১ 


$ জেয স নিত্যসংন্যাসী যে। ন দ্বেষ্তি ন কাংক্ষতি। 
নির্ঘন্দো হি মহাবাহে! স্থখং বন্ধাত প্রমুচ্যতে ॥ ৩॥ 
সাংখ/যোগো পৃথথালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যান্থিতঃ সম্যগু ৪য়োধিন্দতে ফলং ॥ ৪ ॥ 


। এই মতই গ্রাহা যে, সাধনাবস্থার জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য কৃত নিক্ষাম কর্ই, 
। জ্ঞানী বারঞ্ি পরে সিন্ধাবস্থতেও লোকনংগ্রহের জন্য আমরণ কর্তব্য মনে 
| করিন্ন। করিতে থাকিবেন। এই অর্থহ গীতা ৩.৭ এ বর্ণিত হইয়াছে, 
| এই “বিশিষ্যতে” পদই সেখানেও আছে 7 এবং উহ্থার পরবর্তী প্লোকে অর্থাৎ 
। গীতা ৩. ৮ এ আবারও এই স্পষ্ট শব আছে 'ষে, “অকর্ম অপেক্ষ। কর্ম শ্রে্ঠ”। 
। ইহা! নিঃসন্দেহ যে, উপনিষদ্দের কয়েক স্থলে (বৃ. ৪. ৪. ২২) বর্ণনা আছে 
। যে, জ্ঞানী বাক্তি ক্োোকৈষপ। ও পুত্রৈষণ। প্রভৃতি না রাখিয়। ভিক্ষা! করিতে 
। করিতে পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু উপনিষদেও ইহা উক্ত হয় নাই যে, জ্ঞানের 
। পরে এই একই মার্গ আছে-_দ্বিতীয় মার্গ নাই। অতএব কেবল উক্ত 
1 উপনিষদ-বাক্য দ্বারাই গীতার একবাক্যত। কর! উচিত নহে। গীতা ইহা! 
। বলেন ন! যে, উপনিষদে বার্ণত এই সঙ্গযাসমার্গ মোক্ষপ্রদ নহে; কিন্ত যদিও 
। কর্খযোগ ও সর্যাস, ছুই মার্শ একই প্রকার মোক্ষপ্রদ, তথাপি ( অর্থাৎ 
। মোক্ষবৃষ্টিতে উভক্নের ফল একই হইলেও) জগতের ব্যবহার বিচার করিবার 
। উপর গীতার ইহা! স্থির মত যে, জ্ঞানের পরেও নিফাম বুদ্ধিতে কর্ম করিতে 
। খাকিবার মার্থ ই অধিক প্রশস্ত ব। শ্রেষ্ঠ । মতকৃত এই অর্থ গীতার অনেক 
| টীকাকারেব মান্য নহে ১ তাহারা কর্মযোগকে গৌণ স্থির করিয়াছেন। 
। কিন্তু আনার বুদ্ধিতে এই অর্থ সরল নহে; এবং গীতারহসোর একাদশ 

। গ্রকরণে (বিশেষত পৃ ৩৮৩১৬ ) ইহার কারপসকণ সবিস্তার আলোচিত 

। হইয়াছে; এই কারণে এখানে উহার পুনরাবৃত্তি আবশ/ক নাই । এই 

। প্রকারে উভয়ের মধ্যে অধিক প্রশস্ত মার্গ নির্ণয় করিয়া দেওয়। হইয়াছে ১ 

। এখন ইহ সিদ্ধ করিয়া দেখাইতেছেন যে, এই ছুই মার্গ ব্যবহারে লোকের 

। চক্ষে বিভিন্ন দুষ্ট হইলেও তবত উহার! ছই নছে--] 

(৩) যে (কাহাকেও) দ্বেব করে না এবং (কোন কিছুরও) ইচ্ছা 
করে না, দেই ব্যক্তিকে (কর্ম করিলেও ) নিতানব্যানী বুঝিতে হইবে ; 
কারণ হে ঈহ্বাবাহু অর্জুন! যে (ন্থখ-হঃখ প্রভৃতি) ভ্বন্ব হইতে মুক্ত হুইয়! 
বায় সে অনায়াসেই ( কর্খের সমস্ত ) বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়। (৪)নূর্খ 
লোকে বলে যে, সাংখ্য ( কর্মসন্গ্যাস ),এবং যোগ ( কর্যোগ ) ভিন্ন-ভিন্ন? কিন্ত 
পণ্ডিত ব্যক্তি এন্সপ বলেন না। কোন এক মার্গের ভালরূপ জাচরণ করিলে 


৭০২ গীতারহস্য অথব। কর্মমযোৌগশান্ত্র। 


যত সাংখোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যোগৈ রূপি গম্যতে | 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পণ্যতি ॥ ৫॥ 
সংন্য।সম্তর মহাবাহো ছুঃখমাগ্ড,মযোগতঃ | 
যোগযু-ক্তা মুনিব্র্ষধা ন চিরেগাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥ 

$$ যোগযুক্তে। বিশুন্ধাত্মা বিজিতাস্মা৷ জিতেন্দ্িরঃ | 
সর্বভূতাক্সভৃতাত্ম! কুর্ব্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥ 
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তন্ববিৎ 
পশ্যন্‌ শৃগ্বন্‌ স্পশন্‌ জিত্রনশ্নন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শ্বসন্‌ ॥ ৮ ॥ 


উভগ্নের ফল পাওয়া যায়। (৫)ধষে (মোক্ষ-)স্থানে সাংখ্য (মার্গাবলম্বী 
ব্যক্তি) পৌছার, দেইখানেই ফোগী অর্থাৎ কর্মষোগীও ষায়। (এই রীতিতে 
এই ছুই মার্স) সাংখ্য ও যোগ এক ই ; যে ইহা জানিয়াছে সে-ই (বার্থ তত্ব) 
জানিপাছে। €৬) হে মহাবাহু! যোগ নর্বাং কর্ম বিনা সঙ্গযাসপ্রাণ্তি কঠিন। 
যে মুনি কর্মযোগবুক্ত হইর। গিপ্নাছেন, তাহার ব্রন্গ প্রাপ্তি হইতে বিলম্ব হয় ন!। 

॥ [পত্তন অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যার পর্যন্ত এই বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন 
। কর হইপ্লাছে যে, সাংখ্যমার্গে ষে মোক্ষলাভ হয়, তাহাই কম্মফোগে অর্থাৎ 
। কর্দ্দ ন৷ ছাড়িলেও লাভ হয়। এস্থলে তে এইটুকুই বলা দরকার যে, 
। মোক্ষদৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, এই কারণে অনাদি কাল 
| হইতে আগঠ এই মার্গদ্বয়ের ভেদভাব বাড়াইয়৷ বিবাদ করা উচিত নহে? 
॥ এবং পরেও এই যুক্তিগুলিই পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে (গী, ৬. ২ ও ১৮. ১১২ 
। এবং উহার টিপ্লনী দেখ)। “একং লাংখাং চ যোগংচ যঃ পশাতি স পশ্যতি* 
1 এই শ্লোকই অল্প শব্দভেদে মহাভারতেও দুইবার আপিয়াছে ( শাং, ৩০৫, ১৯ $ 
| ৩১৬. ৪)। সন্ন্যাসমার্গে জ্ঞানকে প্রধান মাণিয়া কাইলেও জ্ঞানের সিদ্ধি 
। কর্ম না করিলে হয় না, এবং কন্মমার্গে কর্ম করিতে হইলেও তাহ! জ্ঞানপূর্ব্বক 
1 কৃত হয়, এই কারণে ব্রহ্গপ্রাণ্ডি বিষয়ে কোনই বাধা হয় না (গী. ৬. ২) 
। তখন ছুই মার্গ ভিন্ন-ভিন্ন বগিয়৷ ঝগড়া বাড়াইয়। লাভ কি? কর্শ করাই 
। বন্ধনকারণ যদ্দি বল! বায়, তাই এক্ষণে বলিতেছেন যে, এই আপত্তি ও নিষ্ষাম 
1 কর্মের সন্বদ্ধে করিতে পার! যায় না] 

(৭) ধিনি (কর্-) যোগবুক হইয়। গিয়াছেন, বাহার অস্তঃকরণ শুদ্ধ 
হইয়। গিয়াছে, তিনি নিজের মন ও ইত্্রিযসকল জয় করিয়াছেন এবং সকল 
প্রানীর আত্মাই ধাহার আত্ম। হুইপ। গিল্নাছে, তিনি সমস্ত কর্ম করিলেও 
(করের পাপ-পুণ্যে) লিপ্ত থাকেন (৮) যোগযুক্ত তত্ববেত। ব্যক্তির 
বুঝিতে হইবে বে, "আমি কিছুই করিতেছি না”) ( এবং) দেখিতে, শুনিতে, 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী_-৫ অধ্যায়। ৭০৩ 


গ্রলপন্:বিস্থঞ্ন্‌ গৃহুর,ন্মিষিমিষকপি । 

ইন্দ্রিয় দীন্িয়া.থষু বরতন্ত ইতি ধারয়ন্‌॥ ৯ ॥ 
ব্রহ্ষণাধ্যায় কমাণি সঙ্গং ত্যক্তা। করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্সপত্রমিবাস্তসা ॥ ১০ ॥ 
কায়েন মনপা। বুদ্ধ্যা কেবলোরন্দ্িয়েরপি । 

যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যকতাস্শুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥ 


গ্পর্শ করিতে, আত্বাণ লইতে, খাইতে, চলিতে, গুইতে, নিশ্বাসপ্রশ্বাসে, (৯) 
ধঘলিতে, বিপর্জন করিতে, হণ করিত, চক্ষের পলক খুলিতে ও বন্ধ করিতেও, 
(কেবল) ইন্ত্রিরনক্ণ [নন শিজ বিষয়নমূ:গ বিচরণ কারতেছে, এই প্রকার 
বুদ্ধি রাখিয়াই বাধহার কারবে। 

। [ শেষের ছুই শ্লেক মিলিত হইনা! এক বাক্য হইরাছে এবং উহাতে উক্ত সমস্ত 
। কর্ন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার ; উদাহরণ ধথ। _বিসজ্জন কর! উপস্থের, গ্রহণ 
। কর। হাতের, পলক ফেপণ। প্রাণবধু্, দেখ চক্ষুর হতগাদি। “আম কিছুই 
। করিতেছি না” ইঙ্ছা9র ভাব ইহ। নহে ষে হীন্দ্রনননকলকে যাহ। চ'য় তাহাই 
। করিতে দাও; কিন্তু ভাব এই যে, “আনি” এই অংস্কারবু'দ্ধ দূর হইলে অচেতন 
।ইন্দ্রির স্বতই কোন মন্দ.কণ্ম করিতে পারে না -এবং উহাগা আত্মার অধীনে 
। থাকে । সার কথা, কোন ব)ক্ি জনা হহলেও শ্বাসপ্রথান প্রভৃতি ইন্ছিয়ের 
। কার্য সার ইঞন্দ্ররগণ কারতেহই থাকিবে। অ ধক ক, ক্ষণকাল জীবিত 
। থাকাও কম্মই হইতেছে । তখন এই ভেদ কোথায় রহিল যে, স্ন্যাননার্গের 
।ঞ্জানী ব্যক্তি কর্ম ছাড়েন এবং* কম্ম:যাগা করেন? কণ্ম় তো উভক়ের 
॥ করিতেই হুগ। তবে অহঙ্কারযুক্ত আপক্তি দুর হইলে এ্র কর্মহ বন্ধনকারণ 
। হয় না, এই কারণে মাস.ক্ত ত্যাগই ইহার মুখা তত্ব) এবং এক্ষণে উহ্বারই 
। অধিক নিরূপণ করিভেছেন_- ] 

(১*) যিনি ব্রন্মেতে অর্পণ করিয়া আসক্তিবিরহিত কম্ম করেন, যেমন পদ্ম 
পত্রে জল দাড়ার না, সেইরূপই উহাতে পাপ সংলগ্ন হয় না। (১০) (মতএব) 
কর্খযোগী ( আমি করিতেছি এই প্রকার অহঙ্কারবুদ্ধি না রাখিয়া কেবল) 
শরীরের দ্বারা, (কেবল) মূনর দ্বারা, ( কেবল) বুদ্ধির দ্বারা এখং কেবল 
ইন্জ্রিয়ের ভ্বারাও, আসক্তি.ছাড়িয়।,৯আতত্মসগুদ্ধির জন্য কম্ম করেন। 

॥ [কাগিক, বাচিক, মানসিকপ্রভৃতি কর্মের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়৷ এই ক্লোকে 
। শরীর, মন:ও বুদ্ধি শব আসিয়াছে । মুলে যদিও “কে বলৈ?” বিটুশ্ষণ “হস্্িয়ে» 
। শব্ের:পূর্বেতআছে,1শিথা পিঞতাহ। শরীর, মন ও বুদ্ধির প্রতিও এধোজ। (গী. ৪, 
।২১)। এই কারণেই.অন্ুবাদে উহ্থাকে "শরীর, শব্দেরই প্যার অন্য শবের 


8০8 গীতারহস্য অথব! কর্দযোগশান্ত্র। 


যুক্ত: কম'ফলং তাস্তু1 শান্তিমাঞ্রেতি নৈতিকীং । 
অযুক্তঃ কাম কারেণ ফলে সন্তে। নিবধাতে ॥ ১২ ॥ 
সর্বকর্মাণি মনস। সংন্যস্যান্তে হখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্বনন কারয়ন্‌ ॥ ১৩ ॥ 

$$ ন কর্তৃ্ং ন কর্মীণি লোকসা স্জতি প্রভূঃ | 
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্থ প্রবর্ততে ॥ ১৪ ॥ 
নাদত্তে কসচিৎ পাপং ন চৈব স্ত্কৃতং বিভুঃ। 
অভকানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যস্তি জন্তবঃ || ১৫ ॥ 


। পূর্বেও লাগাইর! দিয়াছি। যেমন উপরের অইটম ও নবম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 
। সেইরূপই এখানে ও টক্ত হইয়াছে যে, অহঙ্কারবুদ্ধি ও ফলাশার আসক্তি ছাড়িয়া 
। কেবল কারক, কেবল বাচিক বা কেবপ মানসিক কোনও কণ্প করিলেও 
। কর্তাতে উহার দোষ সংলগ্ন হয় না। গীতা ৩. ২৭7 ১৩. ২৯ এবং ১৮, ১৬ 
| দেখ। অহঙ্কার নাপাকিয়। বে কর্ম হয়, তাহ! মাত ইন্দ্রিযগণের এবং মন 
। প্রহৃতি নমস্ত ইন্দিয়ই প্রকুতরই বিকার, অহএব এই প্রকার কর্ম কর্তার 
। বন্ধনকারণ হয় না। এখন এই অর্থকেই শাস্ত্রান্থসারে সিদ্ধ করিতেছেন-- ] 

(১২) যিনি যুক্ত অর্থাৎ যোগবুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তিনি কর্মফল ছাড়িয়া 

শেষের পূর্ণ শান্তি লাভ করেন; এবং যে অধুক্ধ অর্থাৎ যোগযুক্ত নহে, সে কামের 
দ্বার অর্থাৎ বাসন! দ্ব রা ফলের বিষয়ে আসক্ত হুইয়। ( পাপপুণ্যের স্বারা ) বন্ধ 
হইয়া যার়। (১৩) সকল কর্শের মনের দ্বারা (প্রত্যক্ষ নছে ) সন্ন্যাস করিয়। 
জিতেজ্জ্িয় দেহী ব্যক্তি ) নবন্ধারের এই ( দেহক্ধপ ) নগরে ন। কিছু করেন আর 
না৷ করান, আনন্দে পড়িয়া থাকেন। 
। [তিনি জানেন যে, আত্ম। অকর্ত।, খেলা তো সমস্ত প্রকৃতির এবং এই 
। কারণে স্বস্থ বা উদাদীন পড়িয়া থাকেন ( গীতা, ১৩. ২০ ও ১৮, ৫৯) ছুই 
। চক্ষু, ছুই কান, নাকের ছুই হিদ্র, মুখ, শিপন ও উপস্থ_-এই কর়টীকে শরীরের 
। নব দ্বার ব নরটী ছুয়ার বগে। মধ্যাত্মবৃষ্টিতে এই উপপত্তিই বলিতেছেন যে, 
। কর্ষোগী কর্ধ করিয়া ও কি প্রকারে যুক্ত হুইয়। থাকেন-_ ] 

(১৪) প্রভু অর্থাৎ আত্ম বা পরমেশ্বর লোকদের বর্তৃত্বকে, উহাদের 
কর্মকে, (বা উঠাদের প্রাপা ) কর্্মফলের সংযোগকেও নিশ্মাণ করেন ন|। 
স্বভাব অর্থাৎ প্রক্কৃতিই (যাহা কিছু) করে। (১৫) বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
আম্মা ব৷ পরমেশ্বর কাহারও গাপ 'এবং কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করেন -ন।। 
জ্ঞানের উপর অজ্ঞানের পর্দা পড়িক্া থাকিবার কারণে ( অর্থাৎ মায়! দ্বার) 
প্রাণী মোহিত হইয়া! যায়। 


গীত, অনুবাদ ও টিগ্লনী_-৫ অধ্যায় । ৭৫ 


$$ জ্ঞানেন তু তদভযঞ।নং বেধাং নাশিতমাভ্রানঃ | 
তেষামাদিঘ্যবজ্ভন্তানং প্রকীশয়তি তৎপরং ॥ ১৬ ॥। 
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তনিষ্ঠাস্তত্পরায়ণাঃ | 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধৃতিকল্মাধাঃ || ১৭ ॥॥- 

$ বিভ্তাবিনয়পম্পন্নে ব্রাঙ্গণে গৰি হস্তিনি | 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পঞ্থিতাঃ সমরর্শিনঃ ॥ ১৮ । 
ইহৈব তৈপ্রিতঃ সর্গে। যেষাং সাম্যে স্থি তং মনঃ | 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিত ॥ ১৯ ॥ 


। [এইছই গ্লোকের তত্ব আসলে সাংখাশ্ান্ত্রের (গীতার, পৃ. ১৬৫-১৬৭ ), 
। বেদান্তীদের মতে আত্মার অর্থ পরমেশর, অতথব বেদান্তী লোক পরমেশ্বর 
। সম্বন্ধেও “আত্ম! অকর্তা” এই তত্র উপযোগ করেন। প্ররুতি ও পুরুষ এই 
। প্রকার দুই মূল তত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্যমতবাদী সমগ্র কর্তৃত্ব প্রকৃতির বলেন 
। এবং আত্মাকে উদ্দাসীন বলেন। কিন্ত বেদান্ত্ী ইহার পরে আগাইয়। স্বীকার 
। করেন যে, এই ভুয়েরই মূল এক নিগুণ পরমেশ্বর এবং তিনি সাংখ্যবাদীদের 
। আত্মার ন্যার উদাসীন ও অকর্তা এবং সমস্ত কর্তৃত্ব মায়ার (অর্থাৎ প্রকৃতির ) 
1 (গীতার. পৃ. ২৭৯) হমজ্ঞানর কারণে সাধারণ মনুষ্য এই বিষয় জানিতে 
। পারে নাঃ কিন্তু কর্্মযোগী কর্তৃত্ব ও অকর্তৃত্বের গ্রভেদ জানে; এই কারণে 
। সে কর্থ করিয়াও অলিপ্তই থাকে, এক্ষণে হহাই ৰলিতেছেন__-] 

(১৬) কিন্তু জ্ঞানের দ্বার। যাহার এই অজ্ঞান নষ্ট হয়, তাহার নিকট 
উহ্থারই জ্ঞান পরমাত্মতত্বকে হুর্যের ন্যায় গ্রকাশিত করে। ৫১৭) এবং 
সেই পরমার্থতত্বেই যাহার বুদ্ধি অনুরঞ্জিত হয়, উহাতেই যাহার অন্তঃকরণের 
রূতি হয় এবং যে তঙ্লি্উ ও তৎপরায়ণ হয়, তাহার পাপ জ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ 
ধুইয়। যার এবং সে আর জর্বীগ্রহণ করে না। 

। [ এই প্রকারে বাহার অজ্ঞান নষ্ট হইয়া! যায়, সেই কর্্মষোগীর (সন্ন্যানীর 
। নহে) বন্ধতৃত বা জীবস্বুক্ত অবস্থা এক্ষণে আরও বর্ণন করিতেছেন] 

(১৮) পঙ্ডিতদিগের অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের দৃষ্টি বিদ্যাবিনযধুক্ত ব্রাহ্মণ, গরু, 
হাতী, সেইপ্রকারই কুকুর ও চগ্ডাল, সকলেরই বিষয়ে সমান থাকে ! (১৯) 
এই প্রকার যাহার মন সাম্যাবস্থাতে স্থির হইয়া! যায়, সে এখানেই, অর্থাৎ 
মরণের প্রতীক্ষা, না করিয়া, মৃত্যুলোককে কয় করে। কারণ ব্রক্ধ নির্দোষ ও 
সম, জতএব এই ( সাম্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ) পুক্ুঘ (সর্বদাই ) ব্রহ্গেতে” স্থিত, অর্থাৎ 
এখানেই ক্রঙ্মকূত হইর! যায়। - 
॥ [যে এই তত্ব জানির়া লইয়াছে ধে, “আত্মন্বরূপ পরমেশ্বর অকর্তা এব্‌$ 

৮৯ 


৭০৬ গীতারহস্য অথবা ক্খোগশাস্ত্র। 


ন প্রহয্োত প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেং প্রাপা চাপ্রিয়ং। 
শ্থিরবুন্ধিরপন্মুড়ে। ব্রগবদ্‌ ব্রধাণি শ্থিতঃ 7 ২০ ॥ 
বাহাস্পশেন্ষসন্তান্সা বিন্দত্যান্ননি যত স্থখং। 

স ব্রঙ্মাযোগযুক্তাত্মা সৃখমক্ষয়মন্সতে ॥ ২১ ॥ 

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা হুঃখযেনয় এব তে। 
আদ্যন্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥ 
শরোতীহৈব যঃ সোঢ়ং প্রাক্‌ শরীরবিমোঙ্ষণাৎ। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩॥ 


1 সমস্ত খেল৷ প্রককৃতির+, সে “বঙ্গসংস্থ' হুইয়। যায় এবং তাহারই মোক্ষলাত 
| হয়-_ব্রহ্মসংস্থেহমূ তত্বমেতি+ € ছা. ২. ২৩. ১), উক্ত বর্ণনা উপনিষদে আছে 
| এবং উঠারই অন্বাদ উপরের শ্লোকে করা হইয়াছে । কিন্তু এই অধ্যায়ের 
। ১--:১২ শ্লোক হইতে গীতার এই অভিপ্রায় প্রকট হইতেছে যে, এই 
। অবস্থাতেও কর্ম দূর হর না । শঙ্করাচার্যা ছান্দোগ্য উপনিষদের উক্ত বাক্যের 
। সন্ন্যাসমূলক অর্থ করিগ্লাছেন। কিন্তু মূল উপনিষদের পূর্বাপর সন্দর্ভ দেখিলে 
1 জানা যাইবে যে, 'ত্রক্গসংস্থ* হইবার পরেও ত্তিন আশ্রমের কর্মকর্তার 
| বিষয়েই এই বাক্য উক্ত হইয়া থাকিবে এবং এই উপনিষদের শেষে এই 
1 অধই স্পষ্টরূপে বল। হইয়াছে (ছা. ৮. ১৫. ১)। ব্রক্গজ্ঞান হইয়া গেলে এই 
1 অবস্থা জীবদ্দশাতেই প্রাপ্ত হয়, অতএব ইহাকেই জীবনুক্তাবস্থাঁ বলে 
। (গীতার, পৃঃ ৩০১-৩*৩)। অধ্যাত্ববিদ্যার ইহাই পরাকাষ্টা। চিত্ববৃত্তি- 
। নিরোধরূপ ষে যোগসাধনের দ্বার এই অবস্থা পাওয়া যায়, তাহার 
। সবিস্তার বর্ণনা পরবন্তী অধ্যায়ে কর হইয়াছে । এই অধ্যায়ে এখন কেবল 
1 এই মবস্থারই অধিক বর্ণন! হইয়াছে। ] 

(২*) ষে প্রিক্র অর্থাৎ ইষ্ট বন্ত পাইপ প্রসন্ন হইবে না, এবং অপ্রিক্ 
পাইয়া খিন্লও হইবে না, (এই প্রকার) যাহার বুদ্ধি স্থির এবং যে মোহে 
আবদ্ধ না হয়, সেই ব্রহ্ষবেত্তাকেই ব্রহ্ধে অবস্থিত জানিবে। (২.) বাহ্য 
পদার্থের ( ইন্জরিয়সম্তত ) সংযোগে অর্থাৎ বিবয়োপভোগে যাহার মন আসক্ত 
নহে, তাহার (ই ) আত্মস্থখ লাভ হয়; এবং সেই ব্রহ্গযুক্ত পুরুষ অক্ষয় সুখ 
অনুভব করেন। (২২) ( বহ্িঃপদার্থের) সংষোগ হইতেই উৎপন্ন ভোগ- 
সমূহের আদি 'ও অন্ত আছে, অতএব তাছা দুঃখেরই কারণ? ,হ কোস্তের?! 
উহাতে পণ্ডিত ব্যক্তি রত হয় না। (২৩) শরীর যাইবার পূর্বে অর্থাৎ আমরণ 
কামক্রোধবেগ ইহলোকেই সহা করিতে (ইন্দ্িয়সংঘমের ছারা ) যে সমর্থ 
হম, সে-ই বুক এবং সে-ই (প্রক্কত ) সুখী। 


গীত, অনুবাদ ও টিপ্লনী--€ অধ্যায়। ৭০৭ 


$$ যোহস্তঃহৃখোহস্তব'র মস্ত সান্তর্জেণতিরেব যঃ। 
স যোগী ক্রহ্ষনির্বাণং ব্রহ্ম হৃতোহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ 
লভন্ত্ে ব্রহ্মানির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মধাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধা যহাত্মানঃ সর্ববভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥ 
কামক্রোধবিষুক্তানাং যতীনাং ধতচেতসাং । 
অভিতে। ব্রহ্মনির্ববাণং বর্ধতে বিদিতাত্মনাং ॥ ২৬৪ 
স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংস্চক্ষুস্ৈবাস্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাশাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥ 
যতেন্ট্রিয়মনো বুদ্ধিমুনির্মোক্ষপরায়ণঃ । 


। [গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন ষে, তোমার সুখহুঃখ সহ্য করা 
। উচিত (গী. ২, ৯৪)। ইহ। উহা'রই বিস্তার ও নিরূপণ | গীতা ২, ১৪তে 
। স্থুথছঃখের “আগমাপাগিনঃ' বিশেষণ দেওয়া। হইয়াছে, এখানে ২২ম শ্লোকে 
(উহাকে “আদান্তবস্তঃ বল! হইয়াছে এবং “মাত্রা” শব্দের বদলে “বাহ্য” শব 
 প্রধুক্ত হইয়াছে । ইহাতেই; 'যুকত” শব্দের ব্যাখ্যাও আসিয়! গিয়াছে। স্থখহ্ঃখ 
। ত্যাগ না করিয়া! সমবুদ্ধিতে উহু! সহিতে থাকাই যুক্ততার প্রকৃত লক্ষণ। 
। গীতা ২. ৬১র উপর টিপ্লনী দেখ । ] 

(২৪) এই প্রকারে (বাহ্য স্থখহঃথের অপেক্ষা না করিয়া ) যে অস্তঃনধী 
অর্থাৎ অন্তঃকরণেই সুখী হয়, যে আপনি আপনাতেই আরাম পাইতে 
থাকে, এবং এইরূপেই যাহার (এই) অন্তঃপ্রকাশ লাভ হয়, সেই (কর্্-) 
যোগী রক্ষন্ধপ হইর! যায় এবং সে-ই ক্রক্গনির্বাপ অর্থাৎ ব্রঙ্গে মিলিত হইয়া) 
মোক্ষলাভ করে৷ (২৫) যে খষিদের ছন্থবুস্ধি বিদুরিত হইয়াছে অর্থাৎ বাহার 
এই তত্ব জানিয়াছেন যে, সকল স্থানে একই পরমেশ্বর আছেন, ধাহাদের 
পাপ ন্ট হইপ। গিয়াছে এবং ধাঁঠার! আত্মসংঘমের দ্বারা সকল প্রাণীর হিত- 
সাধনে. রত হইয়। গিয়াছেন, তাহারা এই ব্রক্ধনির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন। 
(২৯) কামক্রোধবিরহিত, আত্মসংঘমী ও আত্মজ্ঞানসম্পন্ন বতিদিগের অভিতঃ 
অর্থাৎ আশেপাশে ব। সম্মুখে রক্ষিততাবে (বদিয়া বসিয়া ) ব্রক্ষনির্বাপরূপ 
.মোক্ষ লাভ হয় । (২৭) বাহ্য পদার্থের (ইন্ত্রিয়ের স্থথছুঃখপ্রদ ) সংযোগ 
হইতে পৃথক প্লাকিয়া, উভয় ভ্রার মধ্যে দৃষ্টিকে স্থির রাখিয়া এবং নাকের দ্বার! 
চলনশীল প্রাণ ও অপানফে সম করিয়া! (২৮) যে ইন্জিয়, মন ও রুদ্ধিকে সংবত 
করিয়াছে, এবং যাহার ভয়, ইচ্ছ। ও ক্রোধ বিদুরিত হইয়াছে, সেই মোক্ষপরায়ণ 


মুনি সদাসর্ঝদ। মুক্তই । ্ 


৭৩৮ গীতাঁরহস্য অথবা কর্ধযোগশাস্তর । 


বিগতেচ্ছা ভয়ক্রেণোধো বঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥ 
$$ ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বনং | 
স্বহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্ব। মাং শান্তিম্বচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ 
ইতি শ্রমস্তগবদগী ঠাস্থ উপনিষংস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকষণার্জুন- 
সম্বাদে সন্গ্যামযোগে। নাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ত ॥ ৫ ॥ 

। [গীতারহস্যের নবম (পৃঃ ২৩৬,২৫২.) এবং দশম (পৃঃ ৩১২) প্রকরণ হইতে 
। জ্ঞাত হইবে যে, এই বর্ণন! জীবসুক্তাবস্থার। কিন্তু আমার মতে টাকাকারদের 
। এই উল্কি ঠিক নছে যে, এই বর্ণনা সঙ্ন্যাসমার্গী পুরুষসন্বস্বীর় । সন্ন্যাস ও 
। কর্ম্মযোগ, উভয় মার্গে শীস্তি তে৷ একই প্রকার থাকে, এবং প্রটুকুর জন্য 
। এই বর্ণন! সন্প্যাসমার্গের উপযুক্ত হইতে পারে । কিন্তু এই অধ্যায়ের আরস্তে 
। কর্ম্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া আবার ২৫ম প্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, 
। জ্ঞানী পুরুষ সকল প্রাণীর হিতসাধনে প্রত্যক্ষভাবে মগ্ন থাকে, ইহা! হইতেই 
। প্রকাশ পাইতেছে যে, এই. সমস্ত বর্ণনা কর্মযোগী জীবসুক্তেরই--সন্ন্যাসীর 
। নহে ( গী. র, পৃ. ৩৭৭)। কর্ণামার্গেও সর্বতৃতান্তর্গত পরমেশ্বরকে জানাই 
। পরম সাধা, অতএব ভগবান শেষে বলিতেছেন যে-_] 

(২৯) যে আমাকে ( সমস্ত ) যজ্ঞের ও তপস্যার ভোক্তা, (স্বর্গ আদি) সমস্ত 
লোকের শ্রেষ্ঠ প্রভু, এবং সকল প্রাণীর মিত্র জানে," সে-ই শাস্তি লাভ করে। 

এই প্রকারে ভ্ীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, তরঙ্গ বিদ্যান্তর্গাত 
যোগ-_অর্থাৎ কম্মযোগ-_-শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জুনের সম্বাদে সন্ন্যানযোগ 
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


[ এই পর্যাস্ত তো 1সন্ধ হইল যে, মোক্ষপ্রান্তির 'জন্য অপর কিছুরই অপেক্ষা 

ন! থাকিলেও লোকপংগ্রহ্নৃষ্টিতে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞানের পরেও কর্ম করিতে 
থাকাই উচিত; কিন্কু ফলাশ। ছাড়িয়া! তিনি লমবুদ্ধিতে এইজন্য করিবেন যে, 

সেগুলি বন্ধক হইবে নাঃ ইহাকেই কন্দমষোগ বলে এবং কর্মসঙ্নযাসমার্গ অপেক্ষা 

ইহা অধিক শ্র্রেযস্কর। তথাপি এইটুকু । হইতেই কর্মযোগের প্রতিপাদন 
সমাপ্ত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়েইঃ ভগবান অজ্ঞুনকে কামক্রোধ প্রভৃতির বর্ণন। 
করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, এই শক্র মনুষ্যের ইন্্িয়ে, 'মনে ও বুদ্ধিতে 

বাস বাধিয়া' জ্ঞানবিজ্ঞানের ধ্বংসদাধন করে (৩, ৪*), অতএব তুমি -ইঞ্জিদ্ব- 
নিগ্রহের দ্বারা ইহাকে প্রথমে জয় কর। এই উপদেশ সম্পূর্ণ করিবার জদ্য 

এন ছই প্রশ্ন খোলা কর! আবশ্যক ছিল যে, (১) ইঞ্জিকনিগ্রহ কি প্রকারে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--৬ অধ্যাক়্। ৭০৯ 
যণ্ঠোহধ্যায়ঃ। 


জীভগবানুবাচ। 
অনাশ্রিহঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ। 
স সন্াসী চ যোগী চ ন নিরশ্রির্নচাক্তিয়ঃ ॥ ১ ॥ 
যং সন্ন্যাসমিতি প্রানুর্যোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্লে। যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥ 


ফরিবে, এবং (২) জ্ঞানবিজ্ঞান কাহাকে বলে? কিন্ত মধ্যেই অজ্জুনের প্রশ্নের 
উত্তরে বলিতে হইয়াছে যে, কাঁিসন্নযাদ ও কর্্মযোগের মধ্যে কোন্‌ মার্গ বেশী 
ভাল ; আবার এই ছুই মার্গের ষথাসস্তব একবাক্যত! করিয়৷ ইহ প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে যে কর্ম ত্যাগনা করিয়া অনাসক্ত বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে 
ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ লা কি প্রকারে হয়। এক্ষণে এই অধ্যায়ে যে সাধনসমূহ 
কশ্মযোগেও উক্ত অনাসক্ত ঝ৷ ব্রহ্গনিষ্ঠ অবস্থা প্রাপ্তির পক্ষে আবশ্যক হয়, সেই 
সকলের নিরূপণ আরম্ভ করা হইল। তথাপি মনে থাকে বেন, এই নিরূপণও কোন 
স্বতন্ত্র গ্রণালীতে পাতঞ্জলযোগের উপদেশ করিবার জন্য করা! হয় নাই। এবং 
এই বিষয় পাঠকদের যাহাতে দৃষ্টিতে আসে, সেইজন্য এখানে পূর্ববর্তী অধ্যায়- 
সমূহে প্রতিপাদিত বিষয়স্বমৃহই ,প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা, ফলাশ! ছাড়িয| 
কর্মকর্তা বাক্তিকেই প্রকৃত সন্গ্যাসী জানিতে হইবে-_কর্মমত্যাগীকে নহে 
€₹.৩)ইতাদি।] 

(১) কর্মফলের আশ্রয় না করিয়! ( অর্থাৎ মনে ফলাশ। থাকিতে ন। দিলা ) 
ষে (শান্ত্রাহুসারে নিজের বিহিত) কর্তব্য কর্ম করে, সে-ই সন্ন্যাসী এবং 
সে-ই কর্্মষোগী। নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কর্্-ত্যাগী অথবা! অক্রিন় 
অর্থাৎ কোনও কর্ম্ম না করিয়। নিছক উপবিষ্ট (প্রকৃত সন্ন্যাসী ও ঘোগী) নহে 
€২) হে পাগ্ডব! যাহাঁকে সন্যাস বলে, তাহাকেই (কর্-) যোগ জানিও 4 
“কারণ সংকল্প অর্থাৎ কাম্যবুদ্ধিরূপ ফলাশার সন্ন্যাস (-ত্যাগ) করা ব্যতীত 
কেহুই ( কর্ম ) যোগী হয় ন1। 

৭ [পূর্ব অধ্যায়ে যাহ! উক্ত হইয়াছে যে, “একং সাংখ্যং চ যোগং চ* (€. ৫) 
॥ বা "যোগ বিনা সন্ন্যাস হয় না” (৫.৬), অথবা “জ্ঞেরঃ স নিত্যসক্ন্যাসী” 
(৫. ৩, উহারই ইহা অন্থবাদ এবং পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ে (১৮. ২) সমগ্র 
। বিষয়ের উপসংহার করিবার কালে এই অর্থই পুনরায় বর্ণিত হইয়াছে। 
1 খৃহস্থাশ্রমে অগ্িহোত্র রাখিয়! ষাগধজ্ঞ প্রত্ৃতি কর্ম করিতে *হুয়? কিন্ধ য়ে 
। সঙ্প্যাসাশ্রমী হইক্সা গিয়াছে, তাহার জন্য মনুস্থতিতে উক্ত হ্ইয়াছে যে, 
+উহার এইশ্রকাঁয় অগ্নি রক্ষা করিবার ফোন প্রয়োজন থাকে না, এই কারণে 


৭১০ গীতারহস্য অথবা কর্মঘোগশান্ত্র | : 


$ আরুরক্ষোমু্নের্ষেগং কর্ম কারণমুচ্যতে | 
যোগারূঢস্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৮॥ 


। সে “নিরগ্নি” হইয়! যায় এবং অরণো থাকিয়া ভিক্ষ। দ্বারা উদরপুর্তি করিবে _. 
। জগতের বাবহারে পড়িবে না (মনু, ৬. ২৫ ইত্যাদি )। প্রথম শ্লে!কে মন্থর 
। এই মতেরই উল্লেখ করা গিয়াছে এবং ইছার উপর ভগবানের উক্তি এই যে, 
। নিরগ্রি ও নিক্ফির হওয়া কিছু প্ররুত সন্নাসের লক্ষণ নহে । কামাবুদ্ধি ঝ 
। ফলাশ! তাগ করাই প্রকৃত সন্নযাস। সন্ন্যাস বুদ্ধিতে; অগ্নিতাগ অথব! 
। কর্্মতাগের বাহা ক্রিয়াতে নে । অতএব ফলাশা অথব৷ সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া 
। কর্তব্য কর্ম যে করে, তাহাকেই প্রকৃত সন্নীসী বলা উচিত। গীতার এই 
। সিদ্ধাপ্ত ম্তিকারদিগের দিদ্ধান্ত হইতে পৃথক। গীতারহসোর ১১ম প্রকণের 

। (পৃ, ২৪৯-৩৫২) স্পষ্টই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গীত! স্তৃতিমার্গের সঙ্গে ইছার 
। সামঞ্জসা কি প্রকারে করিয়াছেন। এইপ্রকারে প্রকৃত সন্যাস ব্যাখা। করিয়! 
1 এখন বলিতেছেন যে, জ্ঞানলাভের পূর্বে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতে যে কর্থ কর! 
। যায় তাহা, এবং জ্ঞানোত্তর অর্থাৎ দিদ্ধাবস্থাতে ফপাশ। ছাড়িয়া যে কর্ম করা 
। যায় তাহা, এই উভয়ের মধ্য প্রভেদ কি। ] 

(৩) (কর্খ-) যোগারূঢ় হইবার অভিলাষী মুনির পক্ষে কর্্মকে ( শমের ) 
কারণ অর্থাৎ সাধন বলিয়াছেন ) এবং সেই ব্যক্তিই যোগারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণ 
যোগী হইয়া গেলে তাহার পক্ষে ( পরে ) শম (কর্মের ) কারণ হয়। 

॥ [টীকাকারেরা এই শ্লোকের অর্থের অনর্থ করিয়। দিয়াছেন। শ্লোকের 
1 পূর্বার্ধে যোগ-্* কর্মষোগ অর্থই হইতেছে, এবং একথা সকলেরই মান্য 
। যে, উহারই সিদ্ধির জন্য প্রথমে কর্মই কারণ হয়। কিন্তু “যোগার 
।হইবার পর উহারই জন্য শম কারণ হইয় যায়* ইহার অর্থ টীক!- 
| কারের সন্যাসমূলক করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার! বলেন যে এস্থলে “শমশ”. 
| কর্মের উপশম” ; এবং যাহার যোগ সিদ্ধ হইয়। ধায়, তাহার কর্ম ত্যাগ 
। করা উচিত! কারণ তাহাদের মতে কর্রযোগ সন্ন্যাসের অঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব 
।সাধন। কিন্তু এই অর্থ সাম্প্রদায়িক আগ্রহমূলক, ইহা ঠিক নহে। ইহার 
। প্রথম কারণ এই যে, (১) এখন এই অধ্যায়ের প্রথম প্লোকেই ভগবান 
। বলিয়াছেন যে, কর্মফল আশ্রয় না করিয়া “কর্তব্য কন্ধ” যে বাক্তি. করে, 
। সে-ই প্রত যোগী অর্থাৎ যোগারূঢ়--কর্ম যেনা করে (অক্রিয়), সে 
। প্রকৃত যোগী নহে) তখন ইহা স্বীকার করা সর্বাথা অন্যায় যে, তৃতীয় 
। শ্লোকে যোগান বাক্তিকে করের শম করিবার জন্য বা কর্ণ ছাঁড়িবার জন্য 
। ভগবান বলিবেন। শাস্তিলাভের পর যোগার পুক্রুষ কর্ম করিবে না, সন্ন্যাস- 
।মার্গের এই মত ভালই হউক, কিন্তু গীতার এই মত মান্য নহে। গীন্ভার 


শি 


গীতা, অনুবাদ ও টগ্পনী--৬ অধ্যায় । ৭১১ 


যদ। হি নেন্দরিয়ার্থেষু ন কর্ম্বনুষন্্যতে | 


। অনেকস্থলে স্পট উপদেশ দেওয়! হইগাছে যে, কম্মযোগী সিগ্ধা বস্থাতেও 
। যাবজ্জীবন ভগবানের ন্যায় নিষ্কাম বুদ্ধিতে সকল কর্ম্দ কেবল কর্তব্য জানিয়! 
। করিতে থাকিবে (গী. ২. ৭১) ৩. ৭ ও ১৯; ৪. ১৯২১) ৫. ৭-১২ 
1১২, ১২) ১৮, ৫৬১ ৫৭7 এবং গীতার, প্র ১১ ও ১২)। (২) দ্বিতীয়, 
1 কারণ এই বে, “শম” শব্দের মর্থ “কর্নের শম+ কোথ। হইতে আসিল ? ভগ- 
1 বাগীতাতে “শম" শব ছুই চারিবার আপির়াছে (গী. ১০, ৪ ১৮. ৪২), 
| সেম্থপে এবং বাবহারেও উহার অর্ধ মনের শাস্তি” । তবে এই শ্লোকেই 
। “কর্মের শান্তি” অর্থ কেন লইবে? এই সমস্যা দূর করিবার জন্য গীতার 
। পৈশাচ ভাষ্যে 'যোগারূঢ়্য তপোব” ইহার * তসোব” এই দর্শক-সর্বনামের 
। সন্বন্ধ “যোগানঢ়পা” শব্দের সাহত ন! লাগাইয়া “তস্য'কে নপুংসক লিঙ্গের 
1 ষষ্ঠী বিভক্তিস্থির করিয়। অর্থ করিয়াছে যে পতপ্যৈব কর্মমণঃ শমঃ” (তস্য 
। অর্থাৎ পুর্বার্ধের কর্মের শম)! কিন্তু এই অন্বয্নও সরল নহে। কারণ, ইহা 
। নিঃসন্দেহ যে, ষোগাভ্যাপকারা যে পুরুষের বর্ণন৷ এই ল্লোকের পূর্বার্ধে কর! 
। হইয়াছে, তাহার ষে অবস্থা, অভ্যাস সম্পূর্ণ হইবার পর হয়, তাহা বলিবার 
। জন্য উত্তরার্ধ আরন্ত হইয়াঞ্ছ। অতএব “তটস্যেব+ পদ হইতে “কর্মপঃ এব 
। এই অর্থ লওয়! যাইতে পরে না, অথব। যদি লওয়াই যায়, তবে উহার সম্বন্ধ 
। “শমঃ”র সহিত ন। জুড়িয়া “কারণমুচ্যতে”্র সঙ্গে জুড়িলে এই প্রকার অন্বর 
। লাগে, “শমঃ যোগারূঢ়স্য তসৈ।ব কর্ণ; কারণমুচ্যতে”, এবং গীতার সম্পূর্ণ 
1 উপদেশ মন্থপারে উহার এই অর্থও ঠিক লাগবে যে, “এখন যোগারচের 
।কর্ম্বেরইে শম কারণ হুইতেছে*। (৩) টীকাকারদিগের অর্থকে ত্যাত্য 
। বলিবার তৃতীয় কারণ এই যে, সন্নযাসমার্গ অন্থুারে ধোগারঢ় পুরুষের কিছুই 
| করিবার আবশ্যকতা থাকে না, উহার সকল কর্মের শেষ শমেতেই হয়; 
| এবং ইহ! দি সতা হয় তবৈ “যোগারূটের শম কারণ হয়” এই বাক্যের “কারণ” 
। শব সম্পূর্ণই নিরর€৫থক হইয়। যায়। “কারণ” শব সর্বদাই সাপেক্ষ। “কারণ 
। বলিলে উদ্হার কোন-নাঁকোন “কার্ষ+ অবশ্য থাকিবে, এবং সন্যাসমার্গ 
। অনুসারে যোগারূঢ়ের তো কোনই “কার্য্য” বাকী থাকে না। বদি শমকে 
। মোক্ষের “কারণ” অর্থাৎ সাধন বল, তবে তাহা খাপ খাইবে না। কারণ 
।মোক্ষের সাধন জ্ঞান, শম নহে । আচ্ছা, শমকে জ্ঞান প্রাপ্তির “কারণ” অর্থাৎ 
। সাধন বঙ্গিলে, এই বর্ণনা যোগারূঢ় অর্থাৎ পূর্ণাবস্থাতে উপনীত পুরুষেরই থাটে, 
। এই জন্য তাহার জ্ঞান প্রাপ্তি তো কর্খের সাধনের পর্বেই হইয়া,যায় । ভবে এই 
। শম “কারণই, বা কাহার? সঙ্গ্যাসমার্গী টাকাকারদিগের নিকটে এই প্রশ্ত্ের 
। ফোনও সমাধানকারক উত্তর পাওয়! যায় না। কিন্তু উহাদিগের এই অর্থ ছাড়িয়া 


৭১২ গীতারহস্য অথবা কর্পাযোগশাস্তর । 


সর্বসঙ্কল্পসন্নযাসী যোগার্ঢস্ত-দাচ্যতে ॥ ৪ ॥ 


॥বিচার করিতে লাগিলে উত্তরার্ধের অর্থকরণে পূর্ববার্ধের “কম্ম” পদ সানলিধ্য- 
। সামর্থ্যবলে সহজেই মনে আসে ; এবং তখন এই অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে, যোগার 
। পুরুষের লোকসংগ্রহকারক কর্ম করিবার জন্য এক্ষণে শিম” “কারণ+ বা সাধন 
। হয়, কারণ যদিও তাহার কোন স্থার্থ অবশিষ্ট থাকিয়া যায় নাই, তথাপি 
। লোকসংগ্রহকারক কর্ন কাহারও দূর হইতে পারে না৷ (গী, ৩. ১৭-১৯)। 
পুর্ব অধ্যায়ে এই যে বচন মাছে যে, *যুক্তঃ কর্ম্ফলং তাক্ত। শাস্তিমাপ্লোতি 
। নৈষ্ঠিকীং” (গী. ৫, ১২)--কর্শফল ত্যাগ করিয়া যোগী পুর্ণ শান্তি লাত. 
| কঝে__ইহা হইতেও এই অর্থই পিঙ্গ ছইতেছে। কারণ উহাতে শাস্তির সম্বন্ধ 
। কর্মতাগে যুক্ত না করিয়া কেক ফলাশাত্যাগেরই সহিত বর্ণিত হইয়াছে. 
। সেস্থলেই স্পষ্ট বল। হইয়াছে ষে, যোগী ষে কর্মসম্নাস করিবে তাহা “মনসা+ 
। অর্থাৎ মনের দ্বারা করিবে (গী. ৫. ১৩) শরীরের দ্বারা বা কেবল ইন্দ্রিয়ের 
| দ্বার তাহার কর্ম করাই চাই। আমার এই মত ষে, অলঙ্গারশাস্ত্ের' 
। অন্যোন্যালঙ্কারের সদৃশ অর্থ-চমৎকার ব! সৌরস্য এই শ্লোকে সাধিত হইয়াছে $ 
। এবং পূর্বার্ে শম'এর কারণ “কর্ম” কখন্‌ হয় তাহ। বলিয়া উত্তরার্ধে ইহার 
। বিপরীতে বর্ণিত হইয়াছে যে “কর্মের কারণ ''শম” কখন্ হয়। ভগবান 
।বলিতেছেন যে, প্রথম সাধনাবস্থাতে “কর্মই শমের অর্থাৎ যোগসিদ্ধির 
। কারণ। ভাব এই যে, ষথাপক্তি নিষফাম কর্ম করিতে করিতেই চিত্ত শাস্ত 
॥হইয়া! উহ! দ্বারাই শেষে পুর্ণ যোগসিদ্ধি হয়। কিন্ত যোগী যোগারঢ় হইয়া 
। সিগ্ধাবস্থাতে পৌছিলে পর কর্দ ও শমের উক্ত কাধ্যকারণভাব বদলাইয়া 
।যায় অর্থাৎ কণ্ম শমের কারণ হয় না, কিন্তু শমই কন্মের কারণ হইয়া যার, 
। অর্থাৎ যোগারঢ় পুরুষ নিজের সমস্ত কার্য্য এক্ষণে কর্তব্য বুঝিয়া, ফলের 
। আশ! না রাখিয়া, শান্তচিত্তে করিয়া যান । সার কথা, এই ক্লোকের ভাবার্থ 
। ইহ! নহে যে, সিঙ্ধাবস্থাতে কর্থ দুর হয়; গীতার কথা এই যে, সাধনাবস্কাতে 
। “কর” ও 'শম” ছুয়ের মধ্যে যে কার্ধযকারণভাব হয়, কেবল তাহাই সিদ্ধাবস্থাতে 
*। বদলাইয়। বানন। গীতার, পৃঃ ৩২৫, ৩২৬)। গীতার কোথাও উক্ত হয় 
। নাই যে, কন্মষোগীর শেষে কর্ম ছাড়িয়। দিতে হইবে, এবং এরূপ বলিবার 
। উদ্দেও নাই। অতএব অবসর পাইয়। কোন প্রকারে গীতার. মধ্যস্থিত কোনও 
। শ্লেকেরই সন্যাসমূলক অর্থ লাগানে। উচিত নহে । আজকাল গীতা অনেকের 
। ছুর্বোধা হুইর গিয়াছে; তাহার কারণও ইহাই। . পরবর্তী লোকের ব্যাখ্যাতে 
। এই অর্থই ব্যক্ত হয় যে, যোগারঢ় পুরুষের কর্ম কর! উচিত। সেই ক্জেক 
7 এই-- ] ্ ॥ 
(৪) কারণ বখন লে ইঞ্জি্সমূহ্র (পষ স্পর্শ আদি) বিষয়ে, 'এবং 


গীত, অনুববদ ও টিপ্পবী--৬ অধ্যায় । ৭১০ 


$$ উদ্গরেদ স্ানাহক্সানং নাক্লানমবসাদয়েহ । 

' আঙ্মৈবু হ্যান্সনে বন্ধুরাক্ঘৈব রিপুরাশ্্নঃ ॥ ৫ ॥ 
বন্ধুরাত্মাহত্বন্তস্য যেনাত্যৈবান্মনা জিতঃ | 
জনাজ্মনস্ত শক্রত্থে বর্তেতাক্সৈব শত্রবত ॥ ৬ 


কর্দে আসক্ত হয় না এবং সমন্ত সঙ্কল্ন অর্থাৎ কামাবুবিরূপ ফলাশান (প্রত্যক্ষ 
কন্দের নহে ) সন্ন্যাস করে, তখন তাহাকে যোগান বল! যায় । 

। ( বপিতে পারা যার যে, এই শ্লে!ক পূর্ববর্তী ক্লোকের সঙ্গে এবং প্রথম তিন 
1 প্লোকের পর্গেও মিলির! গিয়াছে, ইহা হইতে গীতার এই অভিপ্রায় স্পষ্ট 
। দেখা যায় যে, ষোগারুঢ় ব্যক্তির কর্ম তাগন। করিয়া কেবল ফলাশা বা 
। কামাবুদ্ধি ছাঁড়িয়। শান্তচিত্তে নিষ্ষাম কর্দ করা উচিত। “সংকল্পের সঙ্গাস, 
। এই শব্ধ উপরে দ্বিভীর শ্লেকে আসিয়াছে, সেখানে ইহার যে অর্থ হইয়াছে 
।উহ্াই এই শ্লোকেও লইতে হইবে। কর্মষোগেই ফলাশাত্যাগরূপ সন্রযাসের 
। সমাবেশ হয়, এবং ফলাশা ছাড়িয়া! কর্ম্মকর্ত। পুরুষকেই প্ররুত সন্গাসী ও 
। যোগী অর্শাং যোগারূট় বলা উচিত । এখন ইহা বলিতেছেন যে, এই প্রকার 
(নিফাম কর্টষোগ বা ফলাশাসন্্যাসের সিদ্ধি লাভ করা প্রত্যেক মনুষোর 
। অধিকারে আছে। যেন্বরং প্রধত্ত করিবে তাহারই ইহা লাভ কর কিছু 
। অপস্ভব নছে-_-] 

(৫) (মনুষ্য) নিজের উদ্ধার গিজেই করিবে। নিজে নিজেকে ( কখনও ) 
পড়িতে দিবে না। কারণ (প্রতোক মন্ষয ) স্বরংই নিজের বন্ধু ( অর্থাৎ 
সায়), ব স্বয়ং নিজের শত্র। (৬) হে নিজে নিজেকে জয় করিয়াছে, সে 
স্বরং নিজের বন্ধুঃ কিস্তবে নিজে মির জানে না, সে স্বয়ং নিজের সঙ্গে 
শক্রর ন্যায় বৈরতা সাধন করে। 

। [ এই ছই শ্লোকে আত্ম স্বতস্ত্রতা বদিত হইয়াছে এবং এই তত্ব প্রতিপাদিত 
। হইয়াছে যে, প্রত্যেককে "নিজের উদ্ধার নিজেরই করা উচিত; এবং প্রক্কৃতি 
। যতই বলবান হউক ন1 কেন, উহ্বাক্ষে জয় করিয়া আত্মোল্লতি কর! প্রতো- 
। কের ন্বারতব (গীতার. পৃঃ ২৭৯-২৮৪)। মনে এই তত্ব ভালরূপ উপলব্ধি 
। করাইবার জন্যই একবার অস্বরভাবে আর একবার ব্যতিরেকভাবে - হই 
। দ্বীতিতে-_বর্ণিত হইয়াছে যে, আম্ম। নিজেরই বন্ধু কখন্‌ হয় এখং আত্মা. 
। নিজের শক্র কখন্‌ হয়, এবং এই তথ্ই আবার ১৩. ২৮ প্লোকেও আসিয়াছে। 
। সংস্কতে আয্সা” শবের এই তিন অর্থ হয় (১) অন্তরাত্মা, (২) আমি স্বয়ং 
। এবং (৩) অন্তঃকরণ বা মন। এই কারণেই এই আত্মা শব্খ* ইহাতে এবং 
। পরবর্তী শ্লোকসমূুহে অনেকবার আলিগ্বাছে। 'এখন বলিতেছেন যে, আত্মাকে 
। নিজের অধীন রাখিলে কি ফল হয়_.] 
৯৬ 


9১৪ গীতারহদ্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত্ ৷ 


$$ জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য প্রমাক্সা! সমাহিতঃ। 
শীতোকঞ্হৃখর্ঠখেধু তথা মানাপমানয়ো ॥ ৭ ॥. 
জ্ঞাননিহ্ানতৃপ্তান্সা কুটস্থো৷ বাজতেন্দিয়ঃ 
যুক্ত ইতাচ্যতে যোগী সমলোষ্টশ্ম চাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥ 
সথহন্মিত্রাযু্তদাসীনমধ্যস্থঘ্েষ্যবন্ধুযু | 
সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিধিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥ 


(৭) ষে নিজের আত্ম অর্থাৎ অন্ত১করণকে জয় করিয়াছে, এবং যে 
শাস্তিলাভ করিয়াছে, তাহার “পরমাত্মা” শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ এবং মান- 
অপমানে সমাহিত অর্থাৎ সম ও স্থির থাকে । 

। [ এই শ্লোকে “পরমাত্মা” শব্দ* আত্মা অর্থেই প্রযুক্ত । দেহের আত্মা 
। সাধারণতঃ সুধ-দ্ঃখের উপাধিতে মগ্র থাকে ; কিন্তু ইন্দ্রি়সংযম দ্বারা উপাধি- 
। সকলকে জয় করিলে এই মাস্মাই প্রসন্ন হইয়! পরমাত্মরূপ ব! পরমেশ্ব€রূপ 
। হইয়া যায়। পরমায্মা কিছু আত্মা হইত বিভিন্ন-স্বরূপ পদার্থ নহেন, পরে 
। গীতাতেই ( গী. ১৩. ২২ ও ৩১) উক্ত হইয়াছে যে, মানবশরীরে স্থিত 
। আত্মাই তত্বত পরমাত্মা। মহাভারতে ও বর্ণিত হইয়াছে-_- 
1 আত্মা ক্ষেত্র ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রারতৈশগৈঃ। 

তৈরেব তু বিনিমুক্তিঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ | 
। “প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে (সুখ-ছঃখ প্রভৃতি বিকারে ) বদ্ধ থাকিবার 
। কারণে আত্মাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বা শরীরের জীবাআআা বলে; এবং এই গুণ হইতে 
1 মুক্ত হইলে উহাই পরমাত্ম। হইয়া যায়” (মা, শা, ১:৮৭. ২৪)। গীতা- 
। রহসে-র ৯ প্রকরণ ভইতে জানা ষাইঈবে যে, অদ্বৈত 'বেদান্তের সিদ্ধান্তও 
। ইহাই । বিনি বলেন যে, গীতাতে অন্বৈতদত প্রতিপাদিত হয় নাই, বিশিষ্টা- 
। তৈত বা শুদ্ধ দ্বৈতই গীতার গ্রাহ্য, তিনি “পরমাআঠকে এক পদ না মানিয়া 
1 “পরং ও “মাত্ম।” এইরূপে ছুই করিয়া পরংকে 'সমাহিতঃর ক্রিয়াবিশেষণ 
। মনে করেন! এই অর্থ ক্রিষ্ট; কিন্ত এই উদাহরণের দ্বার বুঝা যাইবে যে, 
। সাম্প্রদায়িক টীকাকার নিজের মতান্ুসারে গীতার কি প্রকার টানাবুনে! 
। করেন । 
(৮) যাহার মাতা জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞানের দ্বারা তৃপ্ত হয়, 
ষে পিজের ইন্ত্রিয়দকলকে জনন করিয়াছে, ষে কৃটস্থ অর্থাৎ মুলে গিকক 
পৌছিপনাছে এবং মাটি..পথর ও দোনাকে একইপ্রকার দেখিতে থাকে, সেই 
€ কর্ম) যে/গী*পুরুষকে ই “যুক্ত” অর্থাৎ পিদ্ধাবস্থাক়্ উপনীত বলে। (৯) সুহৎ, 
মিত্র, শত্রু, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বে:ষর যোগা, বান্ধব, সাধু ও ছৃষ্ট লোকের বিষয়েও 
যাহার বুদ্ধি সন হইয়! গিয়াছে, সেই (পুরুষ )ই বিশেষ যোগ্য । 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী_-৬ অধ্যায় । ৭১৫ 


$$ যোগী ঘুগ্তীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী ধতচিন্তাতআ নির'শীরপরিগ্র£ঃ ॥ ১০ ॥ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্সুনঃ | 
নাতুযুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজনকুশোত্তরং ॥ ১১ ॥ 


। | প্রভাপকারের ইচ্ছা না রাখিয়। সাহায্যকারী ন্নেহশীল ব্যক্তিকে সুহৃৎ বলে ঃ 
। যখন ছুই দল হইয়! যায় তখন কাহারও ভালমন্দ যে ন৷ চায় তাহাকে উদ্দাসীন 
। বলে ; ছুই দলের ভাপ যে চাক তাহাকে মধব্যস্থ বলে) এবং সন্বন্ধীকে বন্ধু বলে। 
। টাকাকারের! এইরূপ অর্ণই করিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ হইতে কিছু ভিন্ন 
1 অর্থও করা বাইতে পারে । কারণ এই শর্খগুলির এ্রয়োগ প্রতোকেতে কিছু 
। ভিন্ন অর্থ দেখাইবার জন্যই কর! হয় নাই, কিন্তু অনেক শব্ের এই যোজনা 
৷ কেবল এইঞ্রন্য কর। হইয়াছে ষে, নকলগুলি একত্র করিয়! একট! ব্যাপক 
| অর্থ বোধ হয়_-উহাতে কোনও ন্যুনতা না থাকিতে পান। এই প্রকারে 
। সংক্ষেপে বলিয়। দিয়াছেন যে, যোগী, বোগারূঢ় বা যুক্ত কাহাকে বকে (গা. 
| ২. ৬১7 ৪, ১৮ ও ৫.২৩)। এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, এই কর্মযোগের 
। পিদ্ধিপাত করিবার বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্য স্বতন্ত্র; তাহার জন্য কাহার« 
। মুখাপেক। করিবার প্রঃরাজন*নাই। এখন কর্মষোগে সিদ্ধিলভের উপযুক্ত 
। সাধন নিরূপণ করিতেছেন-- 7 

(১০) যোগী অর্থাৎ কর্ম্মযোগী একান্তে একলা থাকিয়া চিত্ত ও আত্মাকে 
সংযত করিবে, কোন বিষয়েরই কাম্য বাঁসন। ন! রাখিক্না, পরিগ্রহ অর্থাৎ পাশ 
ছাঁড়িপনা নিরন্তর নিজের যোগাঁভ্যাসে রত থাকিবে। 
1 [ পরবর্তী শ্বোকে ম্পই্ প্রকাশ পাইতেছে বে, এস্থলে “যুজীত' পদ্দে পাতগ্রল- 
। সুত্রের যোগ বিবক্ষিত | ৪তথাপি ইহার এই অর্থ নহে যে, কর্খযোগ প্রাপ্তির অভি- 
। লাধীপুরুষ নিখ্ের সমস্ত জীবন পাতঞ্জণযোগে অতিবাহিত করিবে । কর্মষোগের 
। জন্য আবণ্যক সাম্যবুদ্ধি পাঁভ করিবার সাধনব্ধপণে পাতঞ্লযোগ এই অধ্যায়ে 
। বর্ণিত হইয়াছে; এবং এইটুকুরই জন্য একান্তবাঁসও আবশ্যক। প্রক্কতি- 
। স্বভাবের কারণে ইহা সম্ভব নহে যে সকলেরই পাতঞ্রণযষোগে সমাধি একই 
৷ জন্মে সিদ্ধ হইবে । এই অধ্যায়েরই শেষে ভগবান বলিয়াছেন বে, যে ব্যক্তির 
॥ সমাধি পিন্ধ হয় নাই, ষে ব্যক্তি নিজের সমস্ত জীবন পাতঞ্জলযোগেই কাটাইয়া 
। দিবে ন1) কিন্তু যতদূর সম্ভব ততটা বুদ্ধিকে স্থির করিয়া কম্মষোগ আচরণ 
। করিতে থাকিবে, ইহা দ্বারাই অনেক জন্মে তাহার শেষে সাধ লাভ হইবে । 
। গীতার পৃঃ ২৮৫-২৮৭ দেখ।]  , 
(১১) যোগাভ্যাসী পুক্ুষ বিশুদ্ধ স্থানে নিজের স্থির আসন স্থাপন করিবে; 


১৬ গীতারহস্য অথব। কর্্মাযোগশান্ত্র । 


তব্রৈকাগ্রং মনঃ কৃষ্কা যতচিতেক্ডরিয়ক্রিয়ঃ। 
উপবিপ্যাসনে ঝুগ্ন্যাদ্‌ ফোগমাত্মবিশুক্ধয়ে ॥ ১২1. 
সমং কায়শিরোশ্রীবং ধারয়ল্লচলং স্থিরঃ 1 

ংপ্রেক্ষ্য নাপিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩ ॥ 
প্রশান্তাত্ম! বিগতভীব্র ক্ষচারিত্রতে স্থিত2 | 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মতপরঃ ॥ ১৪ ॥ 


তাহা অধিক উচ্চ বা অধিক নীচু হইবে না|) উহার উপর প্রথমে দর্ভ, পরে 
মৃগচন্্ব এবং পরে বস্ত্র বিছাইবে ; (১২ ) সেখানে চিত্ত ও ইন্র্িকব্যাপার রুদ্ধ 
করিয়। এবং মনকে একাগ্র করিয়া আত্মশুদ্ধি জন্য আসনে বসিক্কা। যোগ 
অভ্যাস করবে । (১৩) কায অথাৎ পৃষ্ঠ, মস্তক ও গ্রীবা সম কৃরিয়া অর্থাৎ 
সোঙ্জা-দাড়ানো রেখাতে নিশ্চল করিয়।, স্থির হওত, দ্িকসকল অর্থাৎ এদ্দিক- 
ওদিক দেখিবে না) এবং নিজের নাকের অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, (১৪) 
ভয়হীন হইয়া, শাস্ত অন্তঃকরণে ব্রহ্গচর্যব্রত পালন করিয়া ও মনকে সংবত 
করির। আমাতেই চিত্ত লাগাইয়। মংপরার়ণ হইয়া যুক্ত হইয় যাইবে। 

। [ শুদ্ধস্থানে” এবং “শরীর, গরীব ও শির সমান করিয়া” এই শব শ্বেতাস্বতর 
। উপনিষদের (শবে, ২.৮ ও ১০) এবং উপরের সমুদয় বর্ণনাও হঠযোগের 
1 নহে, প্রত্যুত প্রাচীন উপনিষদ যে ধোগের বর্ণনা আছে তাহারই সঙ্গে বেশী 
। মিল হয়। হঠযোগে ইন্দ্িয়সমুহের নিগ্রহ বলপুর্বক করা হয়) কিন্তু পরে 
। এই অধ্যায়েরই ২৪ম প্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, এরূপন। করিয়া “মনসৈব. 
| ইন্দ্রিক্নগ্রামং বিনিষম্য* মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয়সকলকে রোধ করিবে। ইহ! 
। হইতে প্রকাশ পাইতেছে ষে, গীতাতে হঠষোগ বিবক্ষিত নহে। এইক্লপই 
॥ এই অধায়ের শেষে উক্ত হইয়াছে যে, এই বর্ণনার ইহা উদ্দেশ্য নহে যে, 
। কেহ নিজের সমস্ত জীবন যোগাভ্যাসেই কাটাইরা দিবে । এখন এই যোগা- ২ 
1 ভ্যাসেরই ফলের অধিক নিরূপণ করিতেছেন-_ ] 

(১৫) এই প্রকারে সর্ব! নিজের যোগাভ্যাস বজায় রাখিলে মন সংঘত 
হুইয়। (কর্ম-) যোগীর আমাতে স্থিতিশীল এবং শেষে নির্বাণপ্রদ অর্থাৎ আমার 
স্বরূপে লয় গ্রদ শান্তি লাভ হয়। 

। [ এই শ্লোকে “সদা” পদ্গের ছার! প্রতিদিন ২৪ ঘণ্ট। বল! উদ্দেশ্য নহে 
॥ এইটুকু অর্থই বিবক্ষিত হইয়াছে যে, প্রতিদিন বথাশক্তি ঘণ্টায়-ধণ্টার ইহ 
1 অভ্যাস করি€ব ( ১* ক্লোকের টিপ্পনী দেখ )। বলিক্মাছেন যে, এই প্রকার 
॥ ধোগাত্যাস করিতে থাকিয়া “মচ্চিত্ত' ও “মৎপরার়ণ” হও । ইহার কারণ 
। এই যে, পাতগ্রল যোগ মনকে নিরোধ করিবার এক যুক্তি ব ক্রিয়া? এই 


গীতা, অনুবা ও টিপ্নী--৯ অধ্যায় | ৭১৭ 


যুঞ্জন্নেবং সদাহস্মানং যোগী নিয়তমানসঃ | 

শান্তিং নির্বাণপরমাং মতসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫॥ 

নাতাশ্রতস্ত যোগোইস্তি ন চৈকান্তমনশ্ুতঃ 

ন চাতিন্বপ্রশীলস্য জাগ্রতো নৈব চাজুনি ॥ ১৬॥ 

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মম্থ । 

যুক্তস্বপ্রাববোধস্য যোগো৷ ভবতি ভুঃখহা ॥ ১৭ ॥ 
$$ যদা বিনিয়তং চিন্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে। 


| কসরতের দ্বারা যদি মন স্বাধীন হইয়! গেল তে। এ একাগ্র মন ভগবানে না 
। লাগাইয়া '্ন্য কোন বিষয়েও লাগান বার। কিন্ত গীতার কথা এই যে, 
। চিত্তের একা গ্রতার এইরূপ অপপ্রয়োগ না করিয়া, এই একাগ্রতা বা সমাধির 
। উপযোগ পরমেশ্বরের স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্তিবিষয়ে হওয়া উচিত, এবং এইরূপ 
॥ হইলেই এই যোগ সুখকর হয়, অন্যথা ইহা নিছক ক্রেশগ্রদ হয়। এই 
। অর্থই পরে ২৯ম, ৩০ম এবং অধ্যায়ের শেষে ৪৭ম শ্লোকে আবার আসিয়াছে । 
। পরমেশ্বরে নিষ্ঠা! ন! রাখিয়া যে লোৌক কেবল ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ফোগ, ব। ইক্দিয়ের 
। কসরত করে, সেই লব লোকের! ক্লেশগ্রদ জারণ, মারণ বা বশীকরণ প্রতৃত্বি 
| কর করিতেই প্রবীণ হইক্] যায়। এই অবস্থা কেবল গীতারই নহে, 
। প্রহ্যত কোন মোক্ষমার্গেরই ইষ্ট নহে। এক্ষণে আবার এই যোগক্রিয়াই 
॥ অধিক খুলিয়া বলিতেছেন-_- ] 
(১৬) হে অঞ্জুন! অতিশয় পেটুক ব! অনাহারী এবং অত্যন্ত নিদ্রালু 
অথব! জাগরণশীলের (এই) যোগ সিদ্ধ হয়না। (১৭) যাহার আহার" 
বিহার পরিমিত, কর্্দের আচরণ মাপাজৌক। এবং শোওয়া-জাগ। পরিমিত, 
তাহার ( এই ) যোগ ছঃখ্ঘাতক অর্থাৎ সুখাবহু হয়। 
। [এই শ্লোকে “যোগ” শব্দের পাতঞ্জলযোগের ক্রিয়া এবং “যুক্ত” শবের 
। নিয়মিত, মাপা-জৌক। অথব! পরিমিত অর্থ। পরেও ছই-এক স্থানে যোগ 
। শবের পাতঞ্জলযোগই অর্থ হইতেছে । তথাপি এইটুকু হইতেই এরূপ বুঝিতে ' 
। হইবে না যে, এই অধ্যায়ে পাতঞ্জলযোগই স্বতন্ত্র রীতিতে প্রতিপাদ্য হইতেছে। 
। পুর্বে স্পষ্ট বল! হইয়াছে যে, কম্্রষোগে সিদ্ধিলাভ জীবনের প্রধান কর্তব্য 
। এবং উহ্বার লাধনটুকুরই জন্য পাতঞজল-যোগের এই বর্ণনা । এই ক্লোকের 
1 পকর্ম্বের উচিত আচরণ” এই শব্ধ হইতেও প্রকাশ হইতেছে যে, 'ন্যান্য কর্শ, 
। করিতে থাকিয়া এই যোগ অভ্যাস কর! চাই। এখন যোগার অন্ন কিছু 
বর্ণনা করিয়৷ সমাধিন্খের ম্বব্বপ বলিতেছেন-- ] 

(১৮) খন সংঘত মন আত্মাতেই স্থির হইনা যায়, এবং কিছুরই উপভোগ 


৭১৮ গীতারহস্য. অথব৷ কর্মীযোগশাস্ত্র ৷ 


নিঃস্পৃহঃ সর্ববকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্তে তদ। ॥ ১৮ ॥ 
যথা দীপো! নিবাতস্থে নেঙ্গতে সোপম৷ শ্ৃত। 
যোগিনে য হচিন্তস্য যুগ্ততো৷ যোগমান্মনঃ ॥ ১৯ ॥ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়।। 

যত্র চৈবাত্মনাঝ্মানং পশান্নাত্মনি তুষাতি ॥ ২০॥ 
স্থথমাত্যন্তিকং যন্তদ্বুদ্ধিগ্র।হামতীব্্িয়ম্‌ 

বে্তি ষত্ত ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তন্বতঃ ॥ ২১ ॥ 

যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ 
য্মিন্‌ স্থিতো ন ছুঃখেন গুরুণাপি বিচালযতে ॥ ২২ ॥ 


করিবার ইচ্ছা থাকে না, তখন বলিতেছেন যে, উহ তযুক্ত' হইয়া গিয়াছে। 
(১৯) বানুরহিত স্থানে রক্ষিত দীপের জ্যোতি যেরূপ নিশ্চল হয়, সেই উপমাই 
চিত্ত সংযত করিয়া যোগাভ্যাসকারী যোগীকে দেওয়া যায়। 
॥ [ এই উপমার অতিরি ক্ষ মহাভাবতে (শাস্তি. ৩০০. ৩২, ৩৪) এই দৃষ্টান্ত 
। আছে--, "তৈলপুর্ণ পাত্র সিঁড়িতে লইয়! যাইবার 'কালে থব! তুফানের সময় 
। নৌকা রক্ষার জনা, মানুষ যেরূপ যুক্ত” অথবা'একাগ্র হয়, ষোগীর মন সেই- 
। রূপই একাগ্র থাকে”। কঠোপনিষদের সারথি ও রথের অশ্বসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত তে৷ 
। প্রসিদ্ধ আছে? আর যদিও ত্র দৃষ্টান্ত গীতাতে স্পষ্ট আসে নাই, তথাপি দ্বিতীক্ব 
। অধ্যায়ের ৬৭ ও ৬৮ এবং এই অধ্যায়েরই ২৫ম শ্লোক, এগুলি প্র দৃষ্টাত্ত মনে 
। রাখিয়াই উক্ত হইয়াছে । যদিও গীতোক্ত যোগের পারিভাষিক অর্থ কর্মযোগ, 
। তথাপি এ শবের অন্য অর্থও গীতাতে আসিয়াছে । উদাহরণ যথা, ৯. ৫ 
। এবং ১০. ৭ শ্লোকে ধোগের অর্থ "অলৌকিক অথবা] যাহা ইচ্ছা তাহ করিবার 
। শক্তি” । ইহাও বলিতে পারাযায় যে, যোগ শব্দের অনেক অর্থ হওয়ার 
। কারণেই গীতায় পাতঞ্জল-যোগ এবং সাংখ্যমার্গকে প্রতিপাদ্য বলিবার 
| স্থবিধা শ্র-এ সম্প্রদীয়ভূক্ত লোকের! পাইয়াছেন। ১৯ম শ্লোকে বর্ণিত চিত্ত- 
। নিরোধরূপ পাতগ্জল-যোগের সমাধির স্বরূপই এখন সবিস্তার বলিতেছেন-_ ] 
(২০) যোগানুষ্ঠানের দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত যে স্থানে রত হইয়া যায়, এবং 
যেখানে স্বয়ং আত্মাকে দেখিয়৷ আম্মাতেই সন্তষ্ট হইয়া থাকে, (২১) যেখানে 
(কেবল ) বুদ্ধিগম্য ও ইন্দ্রিয়ের অগোঁচর অত্যন্ত স্থখ তাহার অন্থুভব * হয়, এবং 
যেখানে সে (*এ্রকবার) স্থির ' হুইয়! তত্ব হষ্টতে কখনও টলে না, (২২) 
এইরূপ যে স্থিতি পাইলেই তাহা! অপেক্ষা অন্য কোন লাভই সে অধিক ভাবে না 
এবং যেখানে স্থির হইলে কোনও গুরুতর হুঃখও ( তাহাকে ) সেখান হইতে 


গীতা, অনুবাদ টগ্লনী--৬ অধ্যায় । ৭১৯ 


তং বিদ্যাদ্ছুঃখসংযোটাুবিযোগং যোগসংজ্ঞিতং । 

স্‌. নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগেহনির্ববপ্রচেতসা ॥ ২৩ ॥ 
$$ সঙ্কলপপ্রতবাঁন্‌ কামাংস্ত্যক্তণ সর্ববানশেষতঃ | 

মনসৈবেন্দরিয় গ্রামং বিনিয়মা সমন্ততঃ॥ ২৪ ॥ 

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধা। ধৃতিগৃহী হয়! । 

আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তায়েত ॥ ২৫ ॥ 

যতো! যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম | 

তত্তস্ততো। নিয়ম্যৈতদাস্সন্যেব বশং নয়্ে ॥ ২৬ ॥ 


বিচলিত করিতে পারে ন|, (২৩) তাহাকে ছুঃখের স্পর্শ হইতে বিয়োগ অর্থাৎ 
“যোগ+ নামক স্থিতি বল! হয়; এবং এই “ষোগণএর আচরণ মনকে ব্যস্ত হইতে 
ন। দিয়! নিশ্চয়পুর্বক করা চাই । 
। [এই চারি "শ্লেকের একই বাক্য। ২৪ম শ্লোকের আরস্তের “উহার” 
। (তং) এই দর্শক সর্ধনাম হইতে প্রথন তিন শ্লোকের বর্ণনা উদ্দিষ্ট ;) এবং চারি 
। শ্লোকে “নমাধি'র বর্ণনা সম্পূর্ণ কর! হইয়াছে। পাতঞ্জলযোগগ্ত্রে ফোগের 
। এই লক্ষণ আছে যে, “যোগন্চিন্তবৃত্তিনিরোপঃ*- চিত্তবুদ্তির নিরোধকে যোগ 
| বলে। ইস্থারই সদৃশ ২০ম শ্লোকের আরন্তের শব্দ। এখন এই “যোগ” শবের 
। নূতন লক্ষণ জানিয়! বুখি দ্রিয়াছেন যে, সমাধি এই চিত্তবৃত্ভিনিরোধেরই 
। পুর্ণাবস্থা। এবং ইহাঁকেই “যোগ' বলে । উপনিষদে 'ও মহাভারতে বলা হইয়াছে 
। যে, নিগ্রহকর্তা ও উদ্যোগী পুরুষের সাধারণ রীতিতে এই যোগ ছর মাসে 
। সিদ্ধ হয় ( মৈক্র্য, ৬. ২৮3 অমৃতনাদ, ২৯; মভা অশ্ব, অন্ুুগীতা৷ ১৯, ৬৬)। 
। কিন্তু পুর্বে ২ম ও ২৮ম শ্লোকে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, পাত্ঞজজল যোগের 
। সমাধিপ্রাপ্ত স্থখ কেবল চিত্তনিরোধের দ্বারা নহে, প্রত্যুত চিন্তনিরোধের 
। দ্বার। নিজে নিজের আত্মাকে চিনিয়া লইটলে হয়। এই হুঃ বি স্থিতকেই 
। 'ত্রহ্মানন্দ” বা! 'আত্ম গ্রসাদজ সুখ অথবা! আত্মানন্দ' বলে (গী. ১৮. ৩৭ ও 
। গীতার পৃ. ২৩৫ দেখ )। পরবর্তী অধ্যারসমূহে বর্ণনা আছে যে, আত্মন্রানের 
। জন্য আবশ্যক চিত্তের এই সমত1 এক পাতঞ্জলজযোগ হইতেই উৎপন্ন হয় না, 
। কিন্তু চিত্তশুদ্ধির এই পরিণাম জ্ঞান ও ভক্তি হইতেও হয়। এই মার্গহ অধিক 
। প্রশস্ত ও ম্থুলত মনে হয়| সমাধির লক্ষণ বল! হইল) এখন বলিতেছেন যে, 
। উহাকে কি প্রকারে লাগানো চাই-__] | 

(২৪) সন্কক্প হইতে উৎপন্ন সমস্ত কামনা অর্থাৎ ঝসনা নিঃশেষে ত্যাগ 
করিয়া এবং মনের ঘ্ব।রাই সমস্ত ইন্দ্রিয় চারিদিক হইতে সংঘত কন্িরা (২৫) 
ধৈরধযযুক্ত বুদ্ধি দ্বার| ধীরে ধীর শান্ত হইবে এবং মনকে আত্মাতে স্থির করিয়] 
মনে কোনও বিচার আনিতে দিবে না । (২৬) এই বাতিতে [চিন্তে একাগ্র 


৭২৩ গীতারহস্য অথব! আনা । 


88 প্রশান্তমনসং হোনং যোগিনং সুুখমুমম. | 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্ম ুতমকল্মাষম.॥ ২৭ ॥ 
যুপ্রন্নেবং সদাহস্মানং ঘোগী বিগতকলাষঃ 1 
সৃখেন ব্রক্মসংস্পর্শমত্যন্তং হ্বখমশযতে ॥ ২৮ ॥ 

$$ সর্ববভূতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চান্ানি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥ 
যো মাং পশ্যতি সর্ববত্র সর্ববঞ্চ ময়ি পশ্যতি। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥ 


করিতে করিতে ) চঞ্চল ও অস্থির মন বেখানে-যেখানে বাহিরে যাইবে, সেই- 
সেই স্থান হইতে রোধ করিয়! উহাকে আত্মার অধীন করিবে । 

| [ মনকে সমাধিতে লাগাইবার ক্রিয়ার এই বর্ণনা কঠোপনিষদে প্রদত্ত রথের 
। উপমা হার ( কঠ, ১. ৩. ৩) সুন্দর ব্যক্ত হয় । যেমন উত্তম সারথি রথের 
। ঘোড়াকে এধারে ওধারে যাইতে ন। দিনা সোজা ব্রাস্তাঁয় লইয়। যায়, সেইরূপ 
। প্রযত্বই মন্থুষ্যকে সমাধির জন্য করিতে হয়। যে কোনও বিষয়ে আপন 
। মনকে স্থির করিবার অভ্যাস ষে করিয়াছে, উপরের শ্লোকের মর্ম শীদ্রই তাহার 
॥ বোধগম্য হইবে । মনকে একদিক হইতে রোধ করিবার প্রধত্ব করিতে 
। লাগ তো সে অনা দিকে সরিয়| বায়; এবং" এই 'ম্বভাব না৷ রোধ করিলে 
1 সমাধি লাভ হয় না । এখন, যোগাভ্যাসের দ্বার! চিত্ত স্থির হওয়ার যে ফল 
1 লাভ হয় তাহার বর্ণনা! করিতেছেন -- ] 

(২৭) এই প্রকার শাস্তচিত্ত রজোগুণরহিত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভৃত ( কর্ধ- ) 
যোগীর উত্তম স্থপ্রাপ্তি হয়। (২৮) এই রীতিতে নিরস্তর নিজের যোগা- 
ভ্যাসকারী ( কর্শ-) যোগী পাপ হইতে মুক হইয়! ব্রহ্ষসংযোগ দ্বার! প্রাপ্ত 
অত্যন্ত স্থখের আনন্দ উপভোগ করে। 

। [এই হই শ্লোকে আমি যোগীর কর্্মযোগী অর্থ করিয়াছি। কারণ কর্মযোগের 
। সাধন বুঝিয়াই পাতঞ্জলযোগের বর্ণনা! কর! হইয়াছে ; অতএব পাতঞ্জলযোগের 
। অভ্যাসকারী উক্ত পুরুষের দ্বার! কর্্মযোগীই বিবক্ষিত হুইয়াছে। তথাপি ধোগীর 
| অর্থ "সমাধি লাগাইয়! উপবিষ্ট পুরুষ”ও করা ষায়। কিন্তু স্মরণ রাখিও যে 
। গীতার প্রতিপাদ্য মার্গ ইহা হইতেও ভিয্ম। এই নিয়মই পরবস্তী ছুই-তিন' 
। শ্লোকেও লাগিবে। এই প্রকার নির্বাণ ব্রহ্ম নুখের অন্কুভব হইলে পর সকল 
। প্রাণাঁর বিষয়ে বে আত্মৌপম্য€ৃষ্টি হয়, এখন তাহার বর্ণনা করিতেছেন__ ] 

(২৯) (এই প্রকার ) যাহার আত্ম। যোগধুস্ত হুইরাছে তাহার দৃষ্টি 'সম 
হইয়া ধার এবং পে সর্বত্র দেখে যে. আমি সকল প্রাণীর মধো আছি এবং 
সন্কল প্রাণী আমার মধ্যে আছে। (৩*) বে জামাকে (গরমের পরমাত্ম(কে ) 


গীভা, অনুবা ও টিপ্পনী-__-৬ অধ্যায়। শ২্১ 


সূ্ববভূতশ্হিতং যে। ং ভজত্যেকত্বমাস্ফিতঃ। 

সর্ব! বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥ ৩১ ॥ 
আত্মৌপম্যেন সর্ববত্র সমং পশ্যতি যোহজ্জুন ॥ 

স্থখং বা যদি ব দুঃখং স যোগী পরমো৷ মতঃ ॥ ৩২ ॥ 


সকল স্থানে এবং সকলকে আমাতে দেখে, তাহা হইতে আমি কখনও বিচ্ছিন্ন 
হই না এবং সেও আম| হইতে কখনও দুরে যায় না। 
। [এই ছুই শ্লোকে প্রথম বর্ণনা “আম্মা!” শব্ষের প্র:য়াগ করিয়া! অব্যক্ত অর্থাৎ 
। আত্মনৃষ্টিতে এবং দ্বিতীন্ বর্ণন| প্রথমপুক্রষ-দর্শক “আমি” পদের প্রয়োগ দ্বারা 
ব্যক্ত নর্থাৎ ভক্তিনৃষ্টিতে করা হইয়াছে । ফিন্ত অর্থ ছুইয়ের একই ( গীতার, 
। পৃ. ৪৩৪-৪৩৭ )। মোক্ষ ও কর্্মঘোগ এই ছুয়েরই আধার এই ব্রহ্মান্মৈক্য- 
।দৃষ্টিই। ২৯ম গ্লোকের প্রথম অন্ধ'ংশ কিছু পৃথক আক।রে মন্ুস্থতি (১২. 
। ৯১), মহাভারত (শর, ২.৮. ২১ ও ২৬৮, ২২) এবং উপনিষদেও ( কৈব. ১. 
1১০১ ঈশ. ৬) পাওয়া যায়। আমি গীতারহস্তের ১২ম প্রকরণে সবিস্তার 
। দেখাইরাহি যে, সর্ধভু তাক্মৈকা-জ্ঞানই সমগ্র অধ্যাত্ম ও কর্ম্মযোগের মূল 
| (পৃ.৩৯০. প্রভৃতি )। এই*জ্ঞান ব্যণীত ইন্দ্রিরনিগ্রহে সিদ্ধ হওয়াও ব্যর্থ 
। এবং এইজনাই পরবর্তী 'অধ্যাফ় হইতে পরমেশ্বর্স্বদ্ধীয় জ্ঞান বল! আরস্ত 
। করিয়াছেন। ] 
(০১) যে একত্ববুদ্ধি অর্থাৎ সর্বতৃতান্মৈক্য-বুদ্ধিকে মনে রাখিয়! সকল 
প্রানীতে অবস্থিত মামাকে (পরমেশ্বরকে ) ভজন! করে, সেই ( কণ্ম-) যোগী 
সর্বপ্রকার ব্যবহার করিয়াও আমাতে থাকে । (৩২) হে অজ্ঞুন! সখ 
হৌক্‌ ব। ছঃখ হৌক্‌, নিজের সমান অপরেরও হয়, যে এই প্রকার (আজ্মৌ- 
পম্য) দৃষ্টিতে সর্কত্র দেখিত্বে থাকে, সেই ( কর্ম ) ষোগীকে পরম অর্থাৎ উৎ্ুষ্ট 
বল৷ হয়। 
।- ['প্রাণীনাত্রে একই আম্ম। এই দৃষ্টি সাংখ্য ও কর্মষোগ উভয় মার্গে একই 
। প্রকার । এইরূপেই পাতঞ্জ নযোগেও সমাধি লাগাইয়৷ পরমেশ্বরকে জানা হঈলে 
। পর এই সাম্যাবস্থাই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সাংখ্য ও পাত্ঞ্জল ষোগী উভয়েরই 
| সকল কর্মের ত্যাগ ইষ্ট, অতএব তাহার! ব্যবহারে এই সাম্যবুক্ধির উপযোগ 
। করিবার অবসরই আসিতে দেয় না এবং গীতার কন্মষোগী এরূপ না৷ কাঁরয। 
। অধামবন্ঞর্ন হইতে প্রাপ্ত এই সামাবুদ্ধির ব্যবহারেও দ্িত্য উপষোগ করিয়া, 
। নগত্তের সকণ কাধ্যই লোঁকপংগ্রহের জন্য করে; এই ছুঞজেতে" হহাই বড 
। গুরুতব্র প্রভেদ। এবং এই কারণেই, এই অধ্যাঁসের এশেছে (সাক ৬৬) সখ 
। ৰা হুইক্সাছে যে, তপন্থী অর্থাৎ পাতঞ্জলযোগী. ও জ্ঞন। অথাৎ, সাংখ্যমাগী, 
৯৩ 


নুহ গীতারহুস্য অথবা কাঁঠযোগশান্ত । 


অঞ্ঞুন উবা। 
$ যোয়ং যোগত্তয়। প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসুদন । 
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্ফিতিং স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩1 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্‌ দৃঢ়ম্‌। 
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব স্থৃদুকষরম্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
জ্রীভগবান্নবাচ। 
অসংশয়ং মহাধাহো৷ মনে! দুণিগ্রহং চলং | 
অভ্যাপেন তু কৌস্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥ 
অসংযতাত্মন! যোগ ভ্ুস্রাপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্যাত্বনা তু যততা৷ শক্যোহুবাপ্ত,মুপায় ত ॥ ৩৬ ॥ 


? এই দুইয়ের অপেক্ষা কর্মযোগী শ্রেষ্ট । সাংখ্যযোগের এই বর্ণনা! শুনিয়। এখন 
। অর্জুন এই সংশয় করিতেছেন-__ ] 

অঙ্জুন কহিলেন_-(২৩) হে মধুহ্দন ! সাম্য অথবা! সাম্যবুদ্ধিতে প্রাপ্ত 
এই বে (কর্ম-)যোগ তুমি বঙ্গিয্াছ, আমি দেখিতেছি না যে, (মনের) 
চঞ্চলতার কারণে উহা স্থির খাঁকবে। (৩৪) কারণ হেরুষ্ণ! এই মন 
চঞ্চল, জেদী, বলবান ও ঢৃঢ় । বায়ুর ন্যায় অর্থাৎ হাঁওয়ার পুটলি বাধিবার 
ন্যাপ, ইহার নিগ্রহ কর আমি অত্যন্ত হুর দেখিতেছি। 
1 [ ৩৩ম গ্লোকের “সাম্য” অ্থব। “সামাবুদ্ধি” হইতে প্রাপ্ত, এই বিশেষণ হইতে 
। এস্থলে ফোগশবের কর্্মষোগই অর্থ হইতেছে। যদিও পুর্বে পাঁতঞ্জ লযোগের 
1 সমাধির বর্ণনা আসিঙ্গাছে, তথাপি এই গ্লোকে “ষোগ” শবে পাতঞ্জলষোগ 
?বিবক্ষিত নহে ।. কাব্রণ তগবানই দ্বিতীয় অধ্যায়ে কম্মযোগের এইরূপই ব্যাখ্)। 
। রুরিয়াছেন, “সমত্বং যোগ উচাতে” (২, ৪৮ )-৭বুদ্ধির সমত। বা সমত্বকে ফোগ 
। বলে” । অক্জুনের মুফ্কিল শ্বীকার করিয়া ভগবান কহিতেছেন-_- ) 
জ্ীডগবান কহিলেন_-( ৩৫ ) হে মহাবানু অর্জুন! ইহাতে সন্দেহ নাই ষে» 
অন চঞ্চল এবং উহার নিগ্রহ করা কঠিন; কিন্তু হে কোন্তেয়! অভ্যাসও 
বৈরাগ্র দ্বার! উহাকে স্থারত্ত কর! যাক্জ। (৩৬) আমার মতে, বাহার অস্তঃ- 
করণ বশীভূত নহে, তাহার ( এই সাম্যবুদ্ধিরপ ) যোগ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন; 
কিন্ত অস্তঃকরপকে বশে ব্াখিক। প্রবত্ধ করিতে থাঁকিলে উপার়ের দ্বারা৷ ( এই 
যোগ ) প্রাণ্ড হওয়া) সঞ্ভব । | 
। | সতাৎপধ্য, প্রথমে বে বিষয় কঠিন দেখা যায়, তাহাই অভ্যাস ও দীর্থ উদ্যো- 
।গের গ্বার। শেষে সিদ্ধ হইয়া যার । ক্বনও কার্ধয বারবার করাকে "অভ্যাস 
$ হল হয় এবং.'বৈরাগোে'র অভিপ্রার রাগ ঝ! প্রীতি না রাখ অধ্ধাৎ ইচ্ছা 


গীতা, অনুবা ও টিল্পনী--৬ অধ্যায় । ৭২৩ 


স্জুন উবাচ। 
$$ অধতিঃ অদন্ধয়োপেতো৷ যোগাচ্চলিতমানসঃ। 
আঅপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥ 
কচ্চিম্নোভয়ুবিভ্রফটশ্ছিল্লাভ্রমিব নশ্যতি । ূ 
অপ্রতিষ্ঠে। মহাবাহে! বিমূে। ব্রন্মাণঃ পি ॥ ৩৮ ॥ 
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেভুমহ্লাশেষতঃ | 
ত্বদন্যং সংশয়স্যাস্য ছেতা। ন হ্যাপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥ 


। বিহীনত1। পাতঞ্জল-যোগস্থত্রে আরস্তেই ,যোগের লক্ষণ বল! হইয়াছে-- 
( “যোগণ্চিত্তবৃত্তিনরোধঃ*--চিত্ববৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে (এই অধ্যা- 
।করেরই ২*ম শ্লোক দেখ) আবার পরবর্তী সবত্রে বল! হইয়াছে যে, 
॥ «অভ্যাসবৈরাগ্যাত্যাং তন্নিরোধঃ*__ অভ্যাস ও বৈরাগোর দ্বারা চিতবৃতির 
॥ নিরোধ হয়। এই শব্দই গীতাতে আসিয়াছে এবং অতি প্রায়ও ইহাই? কিন্ত 
। ইহা হইতেই বলা যায় না| যে, গীতাতে এই শব্ধ পাতঞ্জলযোগন্তর হইতে 
1 লওয়৷ হইয়াছে (গীতার.*পৃ ৫৩৬ দেখ)। এই প্রকার, যদি মনের নিগ্রহ 
॥ করিয়। সমাধি লাগানে।, সম্ভব হয়, এবং কোন নিগ্রহী পুরুষের ছয় মাসের 
। অভ্যাসে যদি এই সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়, তথাপি এখন আর একটি এই সংশয় আসে 
। যে, প্রকৃতি-স্বভাবের কারণে অনেক লোক ছই-এক জন্মেও এই পরমাবস্থাতে 
॥ পৌঁছিতে পারে না -ফ্ের এই প্রকার লোক এই দিদ্ধি কি করিয়া পাইবে? 
। কাররণ এক জন্মে, বতট। সম্ভব ততট।, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অত্যাস করিয়। কর্্মযোগের 
। আচরণ করিতে লাগিলে তো! তাহ! মৃত্যুকালে অর্ধেকই থাকিয়! যাইবে, এবং 
॥ পরজন্মে আবার প্রথম হইতে আর ন্ত করিলে তে! আবার পরবর্তী জন্মেও 
। প্রী অবস্থাই হইবে । অতএব অর্জনের দ্বিতীয় গ্রঙ্ন এই বে, এবসিধ পুরুষ 
। কি করিবে--] | ৬ 
অঞ্জন কহিলেন - (৩৭ ) হে কৃষ্ণ! শ্রদ্ধা ( তে1) হউক, পরস্ত ( প্রক্কৃতি- 
স্বভাবে ) সম্পূর্ণ প্রবস্থ অথবা সংঘম না| হইবার কারণে যাহার মন (সাম্য- 
বুদ্ধিরূপ কর্ম-) যোগ হুইতে বিচলিত হইবে, সে যোগসিদ্ধি না পাইয়া কোন্‌ 
গৃতি প্রাপ্ত হয়? (৩৮) হে মহাবাহু শ্রীকঞ্চ! এই পুক্রষ মোহ্গ্রস্ত হইয়! 
বক্গপ্রাপ্তির ন্মার্গে স্থির না হইবার কারণে ছইদিক হইতে, ত্র হইর। : ছিরভিনন 
ছগেতের ন্যায় (মধাপথেই ) নষ্ট তো হয় না? ৫৩৯) হেক্কুঞ্চ 1* জামার এই 
সন্দেহ তোমাকেই বিশেষরূপে দূর করিতে হইবে ? তুমি ছাড়া এই সদ্মেহ 
মিটাইধার উপযুক্ত অপর কাহাকে পাওয়া বাইবেনা। .. রি 


৭২৪ 'শীতারহদ্য অথবা কর্ষ্মুতযাগশান্ত্র | 


শ্রীভগবান উবচ। 


পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে ? 

নহি কল্যাণ কশ্চিন্ধগাতিং হাত গতি ॥৪০ ॥ 
প্রাপ্য পুণাকৃতাং লোকানুষিতা শাশ্বতীঃ সমাঃ । 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোইভিজায়তে ॥ ৪১ 


৷ [ধদাপি নঞ সমাসে আরম্ভের নঞ. (অ) পদের সাধারণ অর্থ “অভাব”, 
।তথাপি অনেকবার মন্ন অর্থেও উহার প্রয়োগ হয়, এই কারণে ৩৭ম 
| শ্লোকে “মষতি” শব্দের অর্থ “অল্প অর্থাৎ অসম্পূর্ণ প্রযত্ব বা সংবমকারী*। 
।৩৮ম শ্লোকে বে বলা হইয়াছে যে, “ছইদিকের আশ্রয় বিরহিত” অথবা 
। “ইতোনষটস্ততে। ভ্রইঃ”, উহার অর্থও কর্্মযোগ-প্রধানই করা চাই। কর্মের 
দুই প্রকার ফল) (১) কাম্য বুদ্ধিতত কিন্তু শাস্ত্রের আজ্ঞ। অনুসারে কর্ম 
। কবিলে তে! স্বর্মপ্রাপ্তি হয়, এবং (২) নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে উহ! 
| বন্ধক না হইয়া! মোক্ষদায়ক হইয়। যায়। পরন্ত মন্ুষোর এই অসম্পূর্ণ কর্মের 
| স্বর্গাদি কাম্য ফল লাভ হয় না, কারণ উহার এইপ্রকার হেতুই থাকে না) 
। এবং সামাবুদ্ধি পূর্ণ না হইবার কারণে তাহার মোক লাভ হইতে পারে নাঃ 
। এই জন্য অজ্ঞুনের মনে এই শঙ্কা উৎপন্ন হইল বে, ধ বেচারীর স্বর্গও লাভ 
। হইল না৷ এবং মোক্ষও লাভ হইল না_ কোথাও উহার এইরূপ স্থিতি তো 
। হয় না যে, ছুই দিন হইতে পাঁড়ে চলিয়৷ গেল, কিন্তু হালুয়াও মিলিল ন! 
। মও্ড9 মিলিল না? এই সংশয় কেবল পাতগ্রলষোগরূপ কর্মযোগের ষাধন 
। সন্বন্ধেই করা হয় না। পরবর্তী অধায়ে বর্ণনা আছে যে, কন্মযোগসিদ্ধির 
। জন্য আবশ/ক সাম্যবুদ্ধি কখন! পাতঞ্জলযোগ ছারা, কথনে৷ ভক্তি দ্বার! 
। এবং কখনে। জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত হয় এবং যেপ্রকার পাতঞ্জলজযোগরনপ এই 
। সাধন একই জন্মে অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে, সেই প্রকারই ভক্তি ব৷ জ্ঞানরূপ 
॥ সাধনও একজন্মে অপূর্ণ থাকিতে পারে । অতএব বলিতে হয় যে, অঞ্জুনের 
। উক্ত প্রশ্নের ভগবান যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা কর্মযোগমার্গের সকল সাধনেরই 
। পক্ষে সাধারণ রীতিতে উপযোগী হইতে পারে। ] 

ঞ্ীভগবাঁন কহিলেন-_( ৪৯) হে পার্থ! কি এই লোকে এবং কি পরলোকে, 
এইরূপ পুরুষের কখন বিনাশ হয়ই না। কারণ হে তাত! কল্যাণকর 
কর্মকর্তা কোনও ব্যক্তির ছূর্গতি হয় না। (৪১) পুণ্যকর্তা পুরুষের প্রাপ্য 
(স্বর্থা্রি। লৌকসমূহ পাইয়া এবং (সেখানে) বনু বর্ষ পর্যন্ত বাস করিয়। 
পুরা এই €ষাগত্র্ অর্থাৎ কর্দযোৌগ হইতে জুষ্ট পুরুষ পবিত্র জ্ীীমান লোক্ষের 


গীতা, অনুবাদ ৪ টিপ্রনী--৬ অধ্যায় । ণ২৫ 


অপ্রবা যোগিনামেব ফুলে তদতি ধীমত।ম্‌। 

এতদ্ধি দুর্লৃভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ ॥ ৪২ ॥ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকং | 
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধো৷ কুরুনন্দন ॥ ৪৩।। 
পূর্ববাত্যাসেন তেনৈব হিয়তে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞান্ুরপি যোগস্য শব্দ ব্রক্মাতিবর্ধতে ॥ ৪৪ ॥ 
প্রযত্বাদ্যতমানজ্ত্ব যোগী সংশুদ্ধকিম্বষঃ | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততে। যাতি পরাং গতিং ॥ ৪৫।। 


ঘরে জন্ম লয়; (৪২) অথব! বুদ্ধিমান ( কর্ম-) যোগীদ্দিগেরই কুলে জন্ম লাভ 
করে। এই প্রকার জন্ম (এই) লোকে বড় ছুর্লভ। (৪৩ ) উহাতে অর্থাৎ 
এই প্রকারে প্রাপ্ত জন্মে সে পূর্বঞন্মের বুদ্ধিসংস্কার পায়; এবং হে কুরুনন্দন ! 
দে উহা হুইতে ভূয়ঃ অর্থাৎ অধিক (যষোগ-) পিদ্ধি পাইবার প্রবত্ব করে। 
(৪৪) নিজের পূর্বজন্মেধ ঁ অভ্যাস দ্বারাই অবশ অর্থাৎ আপন ইচ্ছ না 
থাকিলেও সে (পূর্ণসিদ্ধির দিকে ) আকৃষ্ট হয়। যাহার (কর্ম) যোগের 
জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ জানিয়। লইবার,ইচ্ছা, হইয়া গিয়াছে সে-ও শব্ব্রক্ের উপরে 
চলিয়া যায়। (৪৫) (এইপ্রকার ) পপ্রবত্রপুর্বক উদ্যোগ করিতে করিতে 
পাপ হইতে শুদ্ধ হইর়। ( কর্ধ-) যোগী অনেক জন্মের পর সিদ্ধি পাইয়া অস্তে 
উত্তম গতি লাভ করে। 

। [ এই শ্লোকগুলিতে যোগ, যোগন্রষ্ট এবং যোগী শব্দ কর্্মযোগ, কর্্মষোগ 
॥ হইতে ভ্র্ট এবং কম্মষোগীর অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । কারণ শ্রীমান-কুলে 
। জন্ম লইবার অবস্থ! অন্যের ইষ্ট হওয়া সম্ভবই নহে। ভগবান বলিতেছেন যে, 
। প্রথম হুইতে, যতট! হওয়া সম্ভব ততটা, শুদ্ধবুদ্ধিতে কশ্মষোগের আচরণ 
আরম্ভ করিবে । অল্পই কেন হউক না, কিন্তু এই রীতিতে যে কর্ম কর! 
। যাইবে তাহাই এই জন্মে ন৷ হয় তো! পরজন্মে, এই প্রকার অধিক অধিক 
। সিদ্ধি পাইবার জন্য উত্তরোত্তর কারণ হইবে এবং উহা! দ্বারাই অস্তে পুর্ণ 
। সাগতি লাভ হয়। এই ধর্থ্ের অল্লও আচরণ করিলে তাহা মহায় হইতে 
। রক্ষা করে” ( গী. ২, ৪* ), এবং “অনেক জন্মের পর বাস্গদেবপ্রান্তি হয়” 
। (৭. ১৯) এই শ্লোক এই সিদ্ধান্তেরই পুরক। অধিক ধিচার গীতারহস্যের 
। পৃ.ন৮৫ ২৮৯ তে করা হইস্বাছে। ৪৪ম গ্লোকের শবব্রদ্ষের অর্থ “বৈদিক যজ্ঞ- 
। যাগ প্রভৃতি কাম্য কণ্ু। কারণ এই কর্ম বেদবিছিত এবং বেদের উপর 
। শ্রদ্ধা! রাখিয়াই ইহ। কর হ» এবং বেদ অর্থে সকল ্ষ্টির সর্বপ্রথম শব 


৭২৬ গীতারহস্য অথক! কল্র্যগ্শীস্ত । .. 


$$ তপস্ষিত্যোশধিকে। যোগী জ্ঞানিরভ্যাৎপি মতোহধিকঃ | 
কর্ষিভ্যশ্চাধিকো৷ যোগী তগ্মাদ্‌ যোগী ভবাড্ছুন ॥ ৪৬৪ 


। অর্থাৎ শবত্রপ্। প্রত্যেক মনুষ্য সর্ব প্রথম সকল কর্দই কাম্য বুদ্ধিতে 
। করে; কিন্ত এই কর্ম বারা, যেমন যেমন চিত্তগুদ্ধি হইতে থাঁকে তেমনই 
। তেমনি পরে নিষফাম বুদ্ধিতে কর্ত্ম করিবার ইচ্ছা হয়। এই কারণেই উপনিষদে 
। এবং মহাভারতে ও ( মৈক্র্য ৬. ২২ $ অমৃতবিন্ু ১৭; মভ1. শাং, ২৩১, ৬৩৪ 
1 ২৬৯, ১) এই বর্ণন। আছে ষে--] 
1 দ্ধে ব্রদ্মণী বেদিতব্যে শব্ব্রক্ম পরং চ যৎ। 
। শবাব্রদ্ণি নিষ্ণানঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ 
।ণজান। আবশাক যে ব্রন্ধ ছুই প্রকার; এক শবরক্গ এবং দ্বিতীয় উহার 
। অতীত (নিগপ)। শদর্র্ষধে নিষ্চাত হইলে পর আবার ইহার অতীত 
।(নিগুণ) ব্রন্ধ প্রাপ্ত হয়”। শব্দব্রদ্মের কাম্য কর্শের দ্বারা বিরক্ত হুইয়। 
1অস্তে বৌকসংগ্রহের জন্য এই সকল কশ্মেরই প্রয়োজক কর্মযোগের ইচ্ছ! 
।'হয়, এবং তখন আবার এই নিষফাম কর্্মযোগের কিছু কিছু আচরণ হইতে 
থাকে । অনন্তর “ম্বল্লারস্তাঃ ক্ষেমকরাঃর ন্যায়েই, অল্প আচরণ সেই মনুষ্যকে 
॥ এই মার্গে ধীরে ধীরে টানিয়৷ লয় এবং অস্ত ক্রমে ক্রমে পূর্ণ সিদ্ধি করাইয়া 
।দেয়। ৪৪ম ল্লোকে এই যে বলা হইয়াছে যে, প্কন্মরযোগ জানিয়া লইবার 
। ইচ্ছ। হইলেও সে শব্দবন্ধের উপরে যায়* উহার তাৎপর্যাও ইহাই । কারণ এই 
। জিদ্ঞাদ। কর্মষোগর্ূপ চরকার মুখ ; এবং একবার এই চরকার মুখে লাগিয়। 
। গেলে পর ফের এই জন্মে না হয় তো পরঙ্জন্মে, কখন 9-না-কখনও, পূর্ণ সিদ্ধি 
। লাভ হয় এবং সে শব্ববরন্ষের অভীত ব্রন্গ পধ্যস্ত না পৌছিয়৷ থাকে ন|। 
। প্রথম প্রথম মলে হয় যে এই সিদ্ধি জনক আদির একই জন্মে লাভ হইয়া 
থাকিবে; পরস্ত তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় যে, তাহাদেরও 
। এই ফল জন্ম-অন্মান্তরের পূর্ব সংস্কার হইতেই লা হইয়া থাকিবে। হৌক 7. 
। কর্মধোগের অল্প আচরণ, এমন কি, জিগ্জাপাও সর্বদাই কল্যাপজনক, ইহার 
। অতিরিক্ত অস্তে মোক্ষ প্রাপ্তিও নিঃসন্দেহ ইহা! ঘ্বারাই হয়; অতএব এখন 
। ভগবান অঞ্জুনকে কহিতেছেন যে__ 
(৪৬) তপস্বী লোকদিগের অপেক্ষা! ( কর্ম্ম- ) যোগী শ্রেষ্ট, জ্ঞানী পুরুহদিগের 
অপেক্ষাও শ্রেঠ এবং কর্পাকাত্ডীদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর যায়; এইবন্য ছে 
অঞ্জন! তৃয্রিযোগী অর্থাৎ কম্মষোগী হও । * 
।. অরণ্যে যাইয়া উপবাস আদি শরীরের রেেশদায়ক ব্রত দ্বারা অব! 
। হঠযোগের সাধন দ্বার! সিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকর্দিগকে এই শ্লৌকে তপস্বী বলা হই- 


গীতা, অনুবাদও টিগ্ননী-+৬ অধ্যাক্ন। ৭২৭ 
ধোগিনামপি সর্ব্বেষাং ঠাগতেনাস্তরাকনা ] 


। যাছে) এবং সাধারপত এই শবের ইহাই অর্থ। *জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং*এ 
॥ (গী, ৩. ৩) বর্ণিত, জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ সাংখ্যমার্গ দ্বারা কর্ম ছাড়িয়। সিদ্ধি- 
। প্রাপ্ত সাংখ্যনিষ্ঠ পোকদিগকে ভ্ঞানী বলা হয়। এই প্রকার গী. ২, ৪২-৪৪ এবং 
। ৯, ২-২১ এ বর্ণিত, নিছক কাম্যকর্কর্ত। ্বর্পরায়ণ কর্মঠ মীমাংসকদিগকে 
। কর্্ী বলিয়াছেন। এই তিন পত্বার মধ্যে প্রত্যেকে ইগাই বলে যে, আমারই 
। মার্গে সিদ্ধি লাঞ হয়। কিন্তু এখন গীতার কথ এই যে, তপন্থী হও, বা কশ্মঠ 
। মীমাংসক হও ব! জ্ঞাননিষ্ঠ সাংখ্য হও, ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা কম্মযোগা; 
। অর্থাৎ কন্মযোগমার্গ ৪--শ্রেষ্ঠ । এবং প্রথমে এই সিদ্ধান্তই “অকর্্ম অপেক্ষ! 
। কণ্ম শ্রেষ্ঠ" ( গী, ৩. ৮) এবং “কর্ম্ন্ন্যাল অপেক্ষা কর্মমযোগ বিশিষ্ট" ( গী. ৫, 
। ২) ইত্যাদি প্লোকে বর্ণিত হুইগ্লাছে (গীতারহস্য প্রকরণ ১৯, পৃ ৩১০, 
।৩১১)। অধিক কি, তপস্বী, মীমাংসক অথবা জ্ঞানমা্গী ইহাদের প্রত্যেকের 
। অপেক্ষ] কর্মাযোগী শ্রেষ্ট, “ইহাই, জন্য পুর্বে যে প্রকার অজ্জুনকে উপদেশ 
। দিয়াছেন যে, যোগস্থ হইর়!, কর্ণ কর+ (গী. ২. ৪৮; গীতার পৃ ৫৬) অথব! 
। যোগ আশ্রয় কারিয়। দাড়াও (.৪. ৪২), প্রকারই এখানেও পুনরায় স্পষ্ট, 
। উপদেশ দিয়াছেন যে, "তুমি (কর্ম-) যোগী হও” | যদি এই প্রকার কর্ম 
। যোগকে শ্রেষ্ঠ না মানা হয়, তবে প্তন্মাৎ তুমি যোগী হও* এই উপ.দশের 
। তম্মাৎস্মএইজন্যই' পদ নিরর্থক হয়। কিন্তু সন্গ্যাসমার্গের টীকাকারদিগের 
। এই সিদ্ধান্ত (করূপে স্বীকৃত হইতে পারে? অতএব উহীর। 'জ্ঞানী” শবের, 
॥ অর্থ বদল করিয়াছেন এবং তাহার! বলেন যে, জ্ঞানী শবের অর্থ শব্দ-: 
। জ্ঞানী অথব| যাহারা কেবল পুস্তক পড়িয়৷ জ্ঞানের লম্বাচৌড়া বাক্য বিস্তার 
।করে তাহার! । কিন্তু' এই অর্থ নিছক সাশ্প্রদাক্লিক আগ্রহের । এই 
। টীকাকার গীতার এই অর্থ চান না যে, কর্ম্মবিরহিত জ্ঞানমার্গকে গীহ1 নিম্- 
।স্তরের মনে করেন। কারণ ইহাতে উহার সম্প্রদায়ের গৌণত। আসে। 
। এবং এইজন)ই প্কন্্মরষোগে। বিশিষ্যতে” (গী, ৫.২ এরও অর্থ উহার! 
। বদলাইর! দিফ়্াছেন। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ বিচার গীতারহস্যের ১১ম প্রকরণে 
( কর। হইন্বাছে, অতএব এই প্লেকের যে অর্থ আমি কা।রয়াছি, তাহার বিষয়ে 
। এখানে অধিক চর্চড। করিতেছি না। আমার মতে, ইহ! নির্ধ্বিবাদ যে, 
॥ গীতার মতে কর্্মযোগ-মার্গই সর্বশ্রেষ্ঠ । এখন পরের ,[শ্লাকে বলি” 
। তেছেন যে, কর্দষোগীদিগের ভিতরেও কিপ্রকার তাগতম্য ভাব দেখা, 


। যায়--] 


৭২৮ গীতারহ্স্য অথবা! ক. *যাগশান্ত্র 


শ্রন্ধাবান্‌ ভজতে যো ম।ং স মে বুক্ততমে! মতঃ ॥ ৪৭ 


ইতি শ্রীমন্তগবদগী তাস্থ উপনিষতস্থ ব্রঙ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তে শ্রীকুষ্ণার্জুন- 
সম্বাদে ধ্যানযোগে! নাম যষ্ঠোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৬ 


(৪৭) তথাপি সকল ( কর্্-) যোগীর মধ্যেও আমি তাহাকেই সর্বাপেক্ষা 
উত্তম যুক্ত অর্থাৎ উত্তম দিদ্ধ কর্ম্মষোগী বুঝি, যে আমাতে অস্তঃকরণ রাখিয়া 
শ্রদ্ধ। সহকারে আমাকে তজন। করে। 

। [ এই শ্লোকের এই ভাঁবার্থ ষে, কন্খরযোগেও উক্তির প্রেমপূর্ণ মিলন হইলে, 
॥ সেই যোগী ভগবানের মতান্ত প্রিয় হয়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে, নিষ্কাম 
4 কর্ম্মযোগ অপেক্ষ। ভক্তি শ্রেষ্ঠ । “কারণ পরে দ্বাদশ অধায়ে ভগবানই স্পষ্ট 
। কহিয়াছেন যে, ধ্যান অপেক্ষ। কর্মমফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ (গী. ১২. ১২)। নি্ষাম 
। কর্ম এবং ভক্ষির সমুচ্চয়কে শ্রেষ্ঠ বলা এক কথা এবং সমস্ত নিষ্কাম কর্ম 
। যোগকে ব্যর্থ কহিয়া, ভূ প্ুকেই শ্রেষ্ঠ বন! অন্য কথ।। গীতার সিদ্ধান্ত প্রথম 
| ধরণের এবং ভাগবতপুরাণের পক্ষ দ্বিতীয় ধরণের । ভাগবতে (১. ৫, ৩৪) 
। সকলপ্রকার ক্রিাধোগে আত্মকজ্ঞানবিঘ(তক নিশ্চিত করিয়া, বলিয়াছে-_. 
1 নৈ্র্মামপাচযাতভাববঞ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরপ্রনং । 
। নৈকট্য অর্থাৎ নিষ্কাম কর্মও (ভাগ, ১১, ৩, ৪৩)* ভগবস্থক্তি বিনা শোত! 
1 পায় না, তাহা বার্থ (ভাগ, ১. ৫, ১২ ও ১২, ১২, ৫২)। হহ। হইতে বাক্ত 
| হইবে বে, ভাগবতকারের ধান কেবল ভক্তিরই উপর হইবার কারণে 
। তিনি বিশেষ প্রসঙ্গে ভগবদ্গীতারও পরে কিপ্রকার (দৌড় মারেন। যে 
। পুরাণের নিরূপণ এই বুক্ধিতে কর। হইয়াছে যে, মহাভারতে এবং ইহা হইতে 
॥ গীতাতেও ভক্তির যেরূপ বর্ণন। হওয়। আবশ্যক সেরূপ হয় নাই ; উহাতে যদি 
। উক্ত বচনের সমান আরও কোন বাকা পাওয়া যায়* তাহা কিছুই আশ্চর্যের 
। বিষয় নহে। কিন্তু আমার তে| দেখিতে হইবে গাতার তাৎপর্য 7,.ভাগবতের 
| কণ! নহে। উভয়ের প্রয়োজন ও সময়ও বিভিন্ন; এই কারণে সকল বিষয়ে 
। উহাদের একবাকাত। কর! উচিত নহে । কর্্মষোগের সাম্যবুদ্ধি প্রাপ্ত করার 
জন্য থে সাধনপনৃ5 আবশাক্ক, তয়€ পাতঞ্জলযোগের সাধনসমূহ্েরে এই 
। অধায়ে নিরূপণ কর! গিরাছে। জ্ঞান ও ভক্তও অন্য সাধন; পরবর্থী 
| অধ্যায় হঠতে ইগার নিরূপণ শারস্ত করা হইতে । ] 

এই প্রকারে শ্রীভগরান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত্ত উপনিবদে, ব্রন্থীবিদ্যান্তর্গত 
যোগ-_নর্থাৎ কর্মযোগ-_-শান্্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সংবাদে ধ্যানধোগ 
নাষক ধষ্ঠ অর্পান্ মণাপু হইল । 


শীত।, অন্ুবাদ"ও টিপ্সনী--৭ অধ্যায় ॥ ৭২৯ 


সপ্তষবোহধ্যায়ঃ । 


জরভগবানবাচ। 
মধ্যাসক্রমনাঃ পাথ যোগং যুঞ্জগ্মদাশ্রয় | 


সপ্তম অধ্যায়। 


পূর্বে ইছা' প্রতিপাদন কর! হইঙ়্াছে যে, কর্ম্মবোগ রানা সমানই 
মোক্ষপ্রদ কিন্তু শ্বতন্ত্র এবং উহা! হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বদি এই মার্গের অল্পও আচরণ 
করা যার, তে! তাঁচা ব্যর্থ হয় না) অনস্তর এই মার্গের সিদ্ধির জন্য আবশ্যক 
ইন্ত্রিয়নিগ্রহ করিবার রীতির বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইন্দরিয়নিগ্রহের 
উদ্দোশ্য নিছক বাহ্য ক্রিয়। নহে, বাহার অন্য ইন্দ্রিয়সমুহের এই কসরত 
করিতে হয়, তাহার এখন পর্যন্ত বিচার হয় নাই | তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবানই 
অঞ্ভুনকে ইক্রিয়নিগ্রছের এই প্রয়োজন বলিয়াছেন ষে, পকামক্রোধ প্রভৃতি শক্রু 
ইক্ট্রিয়সমূছে আপনাদের ঘর প্রস্তত করিয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাশ করে* (৩. 
৪৯, ৪১) এইজন্য প্রথমে তুমি ইন্ড্রিয়নিগ্রহ করিয়। এই শক্রদ্দিগকে মারিয়া 
ফেল। এবং পুর্ব্ব অধ্যায়ে যোগধুক্ত পুরুষের এই বর্ণন করা হইয়াছে যে 
ইক্জিক্নিগ্রহ দ্বারা "জ্ঞান-বিজ্ঞানে তৃপ্ত” (৬. ৮) যোগহুক্ত পুরুষ “সমস্ত প্রাণীতে 
পরমেশ্বরকে এবং পরমের্খরে সন্ত প্রাণীকে” দেখে (৬. ২৯)। অতএব 
বখন ইন্ছ্ির়নিগ্রহ করিবার বিধি বলিয়া চুকিলেন, তখন হহা বলা আবশ্যক 
হইল যে “জ্ঞান+ ও “বিদ্রান* কাহাকে বলে, এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ ভ্ঞান হইয়া 
কর্ম ত্যাগ না করিলেও কর্ম্মযোগমার্গের কোন্‌ বিধি দ্বার অন্তে নিঃসন্দিগ্ধ মোক্ষ 
লাভ হয়। সপ্তম অধ্যায় অবধি সতেরো! অধ্যায়ের শেষ পধ্যস্ত-_-এপারো 
অধ্যায়ে _এই বিষয়ের বর্ণন। আছে এবং শেষের অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমস্ত 
কম্মযোগের উপসংহার হইয়াছে | স্থষ্টিতে অনেক প্রকারের অনেক বিনশ্বর 
পঞ্গার্থে একই মবিনাশী পরমেশ্বর প্রবিষ্ট রহিয়াছেন--ইহা বুঝিবার নাম “জ্ঞান 
এবং একই নিতা পরমেশ্বর হইতে বিবিধ নম্বর পদার্থের উৎপত্তি বুঝিয়া লওয়াকে 
“বিজ্ঞান বলে ( গী, ১৩. ৩* ), এবং ইহাকেই ক্ষর-অক্ষরের বিচার বলে। ইহা! 
ব্যতীত নিজের শরীরে অর্থাৎ ক্ষেত্রে বাহাকে আত্মা বলে, উহার প্ররুত স্বরূপ 
জানিয়া লইলেও পরমেশ্বরের স্বরূপের বোধ হইস্সা! ষায়। এই প্রকারের বিচারকে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জ-বিচার বলে। তন্মধ্যে প্রথমে ক্ষর-অক্ষরের বিচার বণনা করিয়া 
পুনরায় অয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রন্দের বিচারের বর্ণনা সকরিয়্াছেন। যদ্যপি 
পরমেশ্বর এক, তথাপি উপাসনার দৃষ্টিতে উহাতে হই ভেদ আছে, “উহার অব্যক্ত 
স্বরূপ কেবল বুদ্ধি দ্বার! গ্রহণযোগ্য এবং ব্যক্ত স্বরূপ প্রত্যক্ষ অবগম্য। অতএব 
এই' ছুই  মার্গবা 'বিধিকে এই নিন্ষপণেই বুঝাইতে হুইক্জাছে যে বুদ্ধি দ্বার! 

৯২ 


৭৩৬ গীতারহস্য অথবা কন্দ্মযোগশান্ত ৷ 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং বখা জ্ঠাস্যসি তচ্ছণু॥ ১। 
ভতানং তেছহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষাম্যশ্ষতঃ | 
যজ্ভ্ঞাত্ব। নেহ ভূয়োইন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥ 
পরমেশ্বরকে কিরূপে চিনিবে এবং শ্রদ্ধা বা ভক্তি দ্বার! ব্যক্ত ম্বরূপের উপাসনা 
করিলে উহ! দ্বার! অব্যক্তের জ্ঞান কিরূপে হয়। তখন এই সমুদয় বিচারে 
বদি এগার অধ্যার লাগিয়া! যায়, তো। কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ইহা৷ ব্যতীত এই 
ছুই মার্গে পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহও নিজে নিজেই হইয়া! যায়, 
অতএব কেবল ইন্দ্রিযনিগ্রহসম্পাদক পাতঞ্জল যোগমার্গ অপেক্ষ/৷ মোক্ষধর্থে 
জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিনার্গের যোগাতাও অধিক মান! যায়। তবুও মনে রাখিও যে, 
এই সমস্ত বিচার কর্ম্মযোগমার্গ উপপাদনের এক অংশ, উহা! স্বতন্ত্র নছে। 
অর্থাৎ গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম, দ্বিতীয় ষট্‌কে তক্তি এবং তৃতীয় 
ষড়ধ্যারীতে জ্ঞান, এই প্রকার গীতার যে তিন স্বতত্ত্র বিভাগ করা হয় তাহ! 
তত্বতঃ ঠিক নহে। স্থুলভাবে দেখিলে এই তিন বিষয় গীতাতে আসিয়াছে 
সত্য পরস্ত তাহার! স্বতন্ত্র নহে, কিন্ত কর্মষোগের অঙ্গরূপেই উহার বিচার কর! 
হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রতিপাদন গীতারহস্যের চতুর্দশ প্রকরণে ( ৪৬*-৪৬৫) 
কর! হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি না । এখন দেখিতে 
হইবে যে, সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভ ভগবান কি'প্রকার়ে করিতেছেন । ] 
শ্রভগবান কহিলেন-_-( ১) হেপার্থ! আমাতে চিত্ত লাগাইয়৷ এৰং 
আমাকেই আশ্রয় করিয়! ( কর্প- ) যোগের আচরণ করিতে থাকিলে তোমার বে 
প্রকারে ব! যে বিধি দ্বারা আমার পূর্ণ ও সংশয়বিহীন জ্ঞান হইবে, তাহা! শোন। 
(২) বিজ্ঞানসহ এই পূর্ণ জ্ঞানের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি, যাহা 
জানিয়া লইলে এই লোকে আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না। 
। [প্রথম ক্লোকের “আমাকেই আশ্রয় করিয়া” এই শব্দে এবং বিশেষত “যোগ” 
। শবে প্রকাশ পাইতেছে যে, পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত কর্মঁযোগের সিদ্ধির 
। জন্যই পরে জ্ঞান-বিজ্ঞান বল! হইয়াছে-স্বতন্ত্র্পে বল! হয় নাই (গীতার, 
। পৃঃ ৪৬২-৪৬৩)। কেবল এই প্লোকেই নহে, প্রত্যুত গীতাতে অন্যত্রও 
। কর্মষোগকে লক্ষ্য করিয়া! এই শব আসিয়াছে “মদ্যোগমাশ্রিতঃ” (গী. ১২, ১১), 
। “মৎপর+৮ ( গী, ১৮. ৫৭ এবং ১১, ৫৫)) অতএব এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ 
। নাই যে, পরমেস্বরকে আশ্রয় করিয়! যে যোগের আচরণ করিতে গীতা! কহি- 
। তেছেন, তাহা পূর্বের ছয় অধ্যায়ে প্রতিপাদিত কর্ম্মযোগই । কতকগুলি লোক 
। বিজ্ঞানের' অর্থ অনুভবিক ব্রহ্গজ্ঞান অথব৷ ব্রদ্দের সাক্ষাৎকার করেন, রস্ত 
"1 উপরের কথনান্ুসারে আমি, জানিতেছি যে, পরমেশ্বরী জ্ঞানেরই সমষ্টিরূপ 
'( (জ্ঞান) এবং ব্যষ্টিক্পপ (বিজ্ঞান) এই ছুই ভেদ আছে, এই কারণে জ্ঞান 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-_৭ অধ্যায় | ৭৩১ 


মনুষ্যানাং সহত্রেযু কুশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি 'সিদ্জানাং কশ্চিম্মাং বেস্তি তত্বতঃ ॥ ৩। 
$$ ভূমিরাপোহনলো! বায়ুঃ খং মনো! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্ন প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥ 
অপরেয়মিতত্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহে। বয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥ 


। বিজ্ঞান শবেও উহাই অভিপ্রেত ( গী ১৩. ৩. আর ১৮, ২০ দেখ )। দ্বিতীয় 
। শ্লোকের “আর কিছুই জানিবার বাকী থাকে না» এই শব্দ উপনিষদের 
। ভিত্তিতে লওয়া হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা 
1 এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, “যেন.*'অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং ভবতি”*-_-উহ! কি» 
। যাহার একটী জানিয়া লইলে সকলই জানিরা লওয়৷ যায়? এবং পরে 
। উহ্থার এইরূপ খোলসা করিয়াছেন, “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিগ্ডেন সর্বং 
। মৃদ্মস্সং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচারস্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেক সত্যং* (ছা, ৬ 
1১. ৪)-হে তাত! ষে প্রকার মাটির এক গোলার ভিতরের ভেদ 
।জানিয়৷ লইলে জানা যায় যে অবশিষ্ট মাটির পদার্থ এঁ মৃত্তিকারই বিভিন্ন 
। নামরূপধারণকারী বিকার; অন্য কিছু নহে? খর প্রকারই ব্রহ্মকে জানিয়া 
। লইলে অন্য কিছুই জামিবার স্থাকে না। মুণ্ডক উপনিষদেও (১, ১৩) 
। আরস্ভেই এই প্রশ্ন আছে যে, “কন্টিক্স ভগবে! বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং 
1 ভবতি” কিসের জ্ঞান হইলে অন্য সকল বস্তর জ্ঞান হুইয়! বায়? ইহ! দ্বারা 
| ব্যক্ত হয় যে, অদ্বৈত বেদাস্তের এই তত্বই এখানে অভিপ্রেত যে, এক 
। পরমেশ্বরের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইলে এই জগতে আর কিছুই জানিবার বাকী 
। থাকে না; কারণ জগতের মুলতত্ব তো একই, নাম ও রূপের তেদে উহ্াই 
। সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে) উহ ব্যতীত অন্য কোন দ্বিতীয় বস্ত জগতে নাই-ট ॥ 
॥বদি এরূপ না হয় তবে দ্বিতীয় প্লোকের প্রতিজ্ঞা সার্থক হয় না। টু 
(৩) হাজার মন্তযোর মধ্যে এক-আধ জনই সিদ্ধির দিকে ফত্ব কতর, এবং 
প্রবত্বকারী এই ( অনেক ) সিদ্ধ পুরুষের মধ্যে এক-আধ জনই আমার প্রকৃত 
. জ্ঞান লাভ করে। ও 
। (যনে রাখিও যে, এখানে প্রবত্বকারীকে যদ্যপি সিদ্ধ পুরুষ বল! ক্ইয়াছে, 
॥ তথাপি পরমেশ্বরের জ্ঞান হুইয়! গেলেই উহার সিদ্ধিলাভ হুয়, অন্যথা হয় না । 
। পরমেশ্বরের জ্ঞানের ক্ষর-অক্ষরবিচার এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রল্তবিচার এই ছুই ভাগ। 
। তন্মধ্যে এখন ক্ষর-অক্ষরের বিচার আরস্ত করিতেছেন ] *১ 
(৪) পৃথ্বী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ (এই পাচ সুম্ ভূত ), মন, বুদ্ধি 
শবং অহঙ্কার এই আট প্রকারে আমার গ্রক্কতি বিভক্ত । (৫) ইহা. অপর) 


৭৩২, 'গবীতারহস্য. অথবা কর্্মযোগশান্ত্র. 


এতদৃযোনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয়,। 

অহং কৃতনস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥ ৬॥ 
মত্তঃ পরতরং নান্য কিঞ্দদিস্তি ধনগ্য়। 

ময়ি পর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥ 


অর্থাৎ নিষ় শ্রেণীর (প্রক্কতি)। হে মহাবাহু অঞ্জন! ইগ জান যে, ইহ! 
হইতে ভিন্ন, জগতের ধারণশীল পরা অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর জীবশ্বরূপ আমার দ্বিতীয় 
প্রকৃতি আছে। (৬) বুঝিয়। রাখ যে, এই ছুই হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন. 
হইতেছে। সমস্ত জগতের প্রভব অর্থাৎ মূল এবং প্রলম্ন অর্থাৎ অস্ত আমিই । 
(৭) হেধনগ্য়! আম! হইতে শ্রে্ আর কিছু নাই। হুত্রে বাধ। মণিসমুখ্রে 
ন্যায় আমাতে এই সমস্ত গাথা আছে। 
| [ এই চারি শ্লোকে সমস্ত ক্ষর-অক্ষরজ্ঞানের সার আসিয়াছে ; এবং পরের 
| শ্লোকসমূহে ইহারই বিস্তার করিয়াছেন। সাংখাশাস্ত্রে সমস্ত স্থ্কির অচেতন 
। অর্থাৎ জড় প্রক্কতি এবং সচেতন পুরুষ এই হই স্বতন্ত্র তত্ব বলিয়৷ প্রতিপাদন 
1 কর! হইকাছে যে, এই ছুই তত্ব হইতে সকল পদার্থ উৎপন্ন--এই ছুই 
। ভিন্ন তৃতীয় তত্ব নাই। পরক্ত গীতায় এই দ্বৈত সমর্থিত হয় নাই) অতএব 
। প্রক্কৃতি ও পুরুষকে একই পরমেশ্বরের ছুই বিতভৃতি ধরিয়া চতুর্থ ও পঞ্চম 
। শ্লোকে বর্ণনা করিক্লাছেন যে, ইহার মধ্যে জ্ড় প্রকৃতি নিয় শ্রেণীর বিভূতি 
। এবং জীব অর্থাৎ পুরুষ শ্রেষ্ট শ্রেণীর বিভূতি ; এবং বলিয়াছেন যে, এই ছুই 
। হইতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি উৎপর হয় (দেখ গী. ১৩. ২৬)। তন্মধ্যে 
। জীবভূত শ্রেষ্ট প্রকৃতির সবিস্তার বিচার ক্ষেত্রজ্ঞের দৃষ্টিতে পরে ত্রয়োদশ 
। অধ্যায়ে করিয়াছেন। এখন রহিল জড় প্রকৃতি, তাহার সম্বন্ধে গীতার এই 
॥ সিদ্ধান্ত যে, ( দেখ গীতা ৯. ১) উহ স্বতন্ত্র নহে, পরমেশ্বরের অধ্যক্ষতায় 
। উহ? হইতে সমস্ত স্থষ্টির উৎপত্তি হইতেছে। যদ্যপি গীত! প্রকৃতিকে স্ষতন্্ 
। মানেন নাই; তথাপি সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতির যে ভেদ আছে উহাই কিছু পরিবর্তন 
॥ করিয়। গীতাতে গ্রাহ্য কর! হইয়াছে ( গীতার. পৃ ১৮১-১৮৫ )। এবং পরমেশ্বর 
। হইতে মান ঘবার। জড় প্রক্কাতি উৎপন্ন হইলে পর (গী, ৭. ১৪ ), প্রক্কৃতি হইতে 
। সমস্ত পদার্থ কিরূপে নির্মিত হয় .সাংখ্যের এই বর্ণনা অর্থাৎ গুণোৎর্র 
। তন ৪.খীতার মান্য ( গীতার. পৃ. ২৪৫ দেখ )। সাংখ্যের উক্তি এই যে, প্রকৃতি 
|. ও.পুরুষ মিলিয়! সর্ববশুদ্ব.পঁচিশ তত্ব হইতেছে। ভতন্মধ্যে প্রস্কাতি হইতেই তেইশ 
॥ তত্ব উৎপন্ন হুয়। এই ততই শ তব মধ্যে পাঁচ স্কুল ভূত, দশ ইন্জির এবং মন এই 
॥ ষোল তত্ব, গ্সেষ সাত তত্ব হইতে নিঃসৃত অর্থাৎ উহাঙ্দের বিকার। বঅতঞ্খব 
॥ *মুলতুব্* কতগুলি, এই বিচার কারবার সময় এই ষোল তন্থকে ছাড়ি 
1:98 বং এইগলি ছাড়ি ছিলে বুদ্ধি ( মহান) অহ্ককার ও পঞ্তন্মা ( ভুক্ত. 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী-_৭ অধ্যার়্। ৭৩৩ 


$$ রসোহহমপৃ্থ কোন্তের প্রাভাশ্রি শশিসূ্যয়োঃ ॥ 
গ্রণরঃ সর্বববেদেষু শবঃ থে পৌরুবং নৃতু ॥ ৮ ॥ 
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সর্ববভূতেষু তপশ্চান্যি তপন্দিষু ॥ ৯ ॥ 
বীজং মাং সর্ববভৃতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনমূ। 
বুদ্ধিুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজন্যিনামহম্‌ ॥ ১০ ॥ 


। ভূত ) মিলিয়! সাতই মূলতত্ব বাকী থাকে । সাংখ্যশাস্ত্রে এই সাঁতকেই *্প্রক্কতি- 
। বিকৃতি” বলে। এই পাত প্রক্তি-বিকৃতি এবং মূলপ্রকূৃতি মিলিয়! এখন 
( আট প্রকারেরই প্রকৃতি হইল; এবং নহাভারতে (শ।, ৩১০, ১*-১৫ ) 
।, ইহাকে ই অষ্টধা প্রকৃতি বল! হইয়্াছে। পরস্ত সাত প্ররুতি-বিক্ৃতির সঙ্গেই 
॥ মূল প্রকৃতিকে গণন। কর! গীতার যোগ্য হয় নাই মনে হয়। কাবুণ এইকপ 
। করিলে এই ভেদ দেখানে! যায় না যে, এক মূল এবং উহার সাত বিকার। 
॥এই কারণেই সাত প্রক্কতি-বিক্ৃতি এবং মন মিলিয়৷ অষ্ প্রকার মূল প্রতি 
। হইফ্মাছে, গীতার এই বর্গীকরণে এবং মহাভারতের বর্গীকরণে সামান্য ভে 
। কর! হইয়াছে (গীতার পৃ ১৮৫)। সার কথা, যদ্যপি সাংখ্যের শ্বতন্ত 
। প্রকৃতি গীতার স্বীকৃত নহে, তরাপি স্মরণ রাখিও যে উহার পরবর্তী বিস্ত।রের 
॥ নিরূপণ উভয়েই বস্ততঃ সমানই করিয়াছেন । গীতার সমান উপনিষদেও বর্ণনা 
1 আছে যে, সাধাণতঃ পরব্রহ্ম হইতেই-_ ৃ 
। এতম্মাজ্জারতে প্রাখে। মনঃ সর্বেন্দ্িয়াণি চ। 
1 খং বায়ুর্জযোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী ॥ 
1 “এই (পর-পুক্তষ ) হইতে প্রাণ, মন, সকল ইন্ত্রিন, আকাশ, বানু, অগ্নি, জল 
৭ এবং বিশ্বের ধরিত্রী পৃথ্থু-_এই (সমস্ত ) উৎপন্ন হয়" (মুণ্ড, ২. ১. ৩ কৈ, 
$ ১:১৫) প্রশ্ন, ৬. ৪)। অধিক জানিতে হইলে গীতারহপ্যের অষ্টম প্রকরণ 
। দেখ। চতুর্থ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, পৃর্বী, জল প্রভৃতি পঞ্চতত্ব আমিই ৮ 
॥ এবং এখন এই সকল তন্বে থে গুণ আছে তাহাও আমিই ইহা! বলিয়া উপরের 
। এই উক্তির স্পষ্টীকরণ করিতেছেন যে, এই সমস্ত পদার্থ একই সুত্রে মণিসমূের, 
॥ ন্যায় গাঁথা আছে-__] ৃ 

(৮) হেকোস্তের! জলে রস আমি, 'চন্ত্র-সয্যের প্রভা আমি, সকল 
€ৰদ্রের মধ্যেপ্রণব অর্থাৎ ওক্কার আমি, আকাশে শব্দ আমি এবং সকল পুক্ুতর 
পৌরুষ আমি । (৯) পৃর্থীতে পুণ্য গন্ধ অর্থাৎ সুগন্ধি এবং করির' তেজ আমি) 
সকল প্রাণীর জীবনশক্তি এবং তগস্বীরু তপস্যা আমি। (১০) হে পার্থ! 
আমাকে সকল প্রাণীর সনাতন বীত্ব অবগত হও। বুদ্ধিমানিগের বুদ্ধি 


৭98 গীতারহস্য অথব৷ কর্্মযোগশাস্তর) 


বলং বলরতামশ্যি কামরাগবিবর্জিিতম্‌। ও 

ধর্মাবিকন্কো ভূতেষু কামোহশ্মি ভরতর্ষ ॥ ১১ ৪ 

যে চৈব সান্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২॥ 
$$ ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগত । 

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়স্‌ ॥ ১৩ ॥ 


এবং তেজস্বীদিগের তেজও আমি । (১১) কাম-( বাসন! ) এবং রাগ অর্থাৎ 
বিষগ্বানক্তি ( এই দুইকে ) বর্জন করিনা বলবান লোকের বল আমি; এবং 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! প্রাণীগণের মধ্যে ধর্্বের অবিরুদ্ধ কামও আমি, (১২) এবং 
ইহ! জান যে, ষ! কিছু সাত্বিক, রাজল বা তামস ভাব অর্থাৎ পদার্থ আাছে, সে 
সমস্ত আমা হইতেই হইয়াছে; পরস্ত তাহারা আমাতে আছে, আমি এ 
সকলে নাই। 

1 [“তাহার। আমাতে আছে, আমি এ সকলে নাই" ইহার অর্থ বড়ই গম্ভীর। 
। প্রথম নর্থাৎ প্রকট অর্থ এই যে, সকল পদার্থই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন 
। হইয়াছে । এইজন্য মণিসমূহে হুত্রের সমান এই পদার্থসমূহের গুণধর্ও 
। যদ্যপি পরমেশ্বরই বটে, তথাপি পরমেশ্বরের ঘ্যাপ্ডি “ইছাতেই চুকিয়। যাক ন! ; 
। বুঝা! আবশ্যক যে, ইহাকে ব্যাপ্ত করিয় ইহার পরেও এঁ পরমেশ্বরই আছেন $ 
| এবং এই অর্থই পরে “এই সমস্ত জগতকে আমি একাংশ দ্বারা ব্যাপ্ত করিয়! 
। আছি” ( গী. ১০, ৪২) এই গ্লোকে বার্ণত হইয়াছে । কিন্তু ইনার অতিরিক্ত 
। অন্য অর্থও সর্বদাই বিবক্ষিত থাকে । উহ! এইযে, ত্রিগুণাত্মক জগতের 
1 নানাত্ব বদিও নি৭ আম! হইতে উৎপন্ন দেখা যায়, তথাপি এ নানাত্ব আমার 
। নিগুণ স্বরূপে থাকে না৷ এবং এই দ্বিতীয় অর্থরে. মনে রাখিয়া “তৃত-ভূৎ 
। ন চ ভৃতস্থঃ* (৯, ৪ ও ৫) ইত্যাদি পরমেশ্বরের অলৌকিক শক্তির বর্ণন! কর! 
। হইয়াছে ( গী, ১৩. ১৪-১৬)। এই প্রকারে বদি পরমেশ্বরের ব্যাপ্তি সমস্ত 
। জগত হইতেও অধিক হয়, তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, পরমেশ্বরের যথার্থ ত্বরূপ 
। জানিবার জন্য এই মার়িক'জগত হইতেও উপরে যাওয়! আবশ্যক, এবং এখন 
। ত্র অর্থই ম্প্ প্রতিপাদন করিতেছেন-_- ] 

(১৩) (সত্ব, রজ ও তম). এই.তিন গুণাত্মবক ভাব অর্থাৎ, পদার্থ দ্বার] 
মোহিত হইয়া! এই সার! সংসার, ইহা! ইইতে অতীত ( অর্থাৎ নিন) অব্য 
(পরমেশ্বর 9 আমাকে জানে ন। রর 
। [মায় সঙ্গন্ধে গীতারহসোর নবম (প্রকরণে এই সিদ্ধান্ত আছে বে, মায়া 
। থব। অজ্ঞান ব্রিগুণাত্মক দেহেজিয়ের ধর্, আত্মার নহে; আত্ম! তো! জ্ঞানবয় 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্ননী---৭ অধ্যায়! ৭৫ 


দৈবী হো! গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া । 
মামেব ফে্প্রপদ্াান্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥ ১৪ ॥ 
ন মাং ছুক্ধতিনো মুঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃপ 
মায়য়াপন্ৃতজ্ঞানা৷ আস্রং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥ 

$$ চতুরিধ! ভজস্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহজ্ুন। 
আর্তো জিজ্ঞান্রর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষত ॥ ১৬ ॥| 
তেষাং জ্ঞানী নিতাযুক্ত একতক্তিবিশিষ্যতে 1. 
প্রিয় হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 


ও নিত্য, ইন্ড্িয়সকল উহাকে ভ্রমে ফেলে _এ অদ্বৈত সিদ্ধান্তই উপরের ক্লোকে 

৭ বল! হইয়াছে । গীতা. ৭. ২৪ এবং গী, র. পৃ. ২৪*-২৫১ দেখ ।] 

€১৪) আমার এই গুণাত্মক এবং দিব্য মায়! ছুস্তর । অতএব যে আমারই 

শরণাগত হ্য়, সে-ই এই মায়! অতিক্রম করে। 

1 [ইহা হুইতে প্রকট হয় যে, সাংখ্যশাস্ত্রের ব্রিগুণাত্মক প্রক্কতিকেই গীতাতে 

॥ ভগবান আপনার মায়া কহিতেছেন। মহাভারতের নারায়ণীয় উপাখ্যানে 
1 বলা হইয্নাছে যে, নারদুকে বিশ্বরূপ দেখাইয়। শেষে ভগবান বলিয়া- 

। ছিলেন বে-_ 

1 মার! হ্যেষা ময়! স্যষ্টা যন্মাং পশ/সি নারদ । 

| সর্বভৃতগুণৈযুক্তং নৈব ত্বং জ্ঞাতুমরসি ॥ 

| “হে নারদ! তুমি যাহা দেখিতেছ, ইহা আমারই উৎপর মায়া! । তুমি আমাকে 

৭ সকল প্রাণীর গুণের দ্বার যুক্ত বুঝিও-ন” ( শাং ৩৩৯. ৪৪ )। শ্রী সিদ্ধান্তই 

। এখন এখানেও বল! হুইয়াছে। গীতারহস্যের নবম ও দশম গ্রকরণে বলা 

$ হইয়াছে যে, মায়! কি জিন্সিব। ] 

€১৫) মায়! যাহাত্র জ্ঞান ন্ট করিয়! দিয়াছে, সেই মূঢ় ও ভুনা নরাধম 

'আস্ুরী বুদ্ধিতে পড়িয়া আমার শরণাগত হয় না। 

1  [ ইহ! বলা! হইয়াছে যে, মায়াতে নিমগ্ন লোক পরমেশ্বরকে তুলিয়া যায় এবং 

1 নষ্ট হইয়া! যার । এখন এইরূপ যাহার! করে না অর্থাৎ পরমেশগরের আশ্রয় 

॥ লইয়! তাহাতে ভক্তিপরায়ণ লোকের বর্ণনা করিতেছেন । ] 

(১৬) হে ভরতশ্রেন্ঠ অজ্জুন! চারি প্রকার পুখ্যাত্বা লোক আমাকে ভক্তি 
করিয়া থাকে _-১-_আর্ত অর্থাৎ রোগে পীড়িত, ২-_জিজ্ঞান্গু অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির 
অভিলাবী, ৩-_অর্থার্থা অর্থাৎ দ্রব্য আদি কাম্য বাসন। মনে যে রাখে, এবং 
৪-_জ্ঞোনী অর্থাৎ পরমেশ্বরের জান পাইক়! ক্কতার্থ হওয়াতে পরে কিছুই প্রাপ্তব্য 
মা থাকিলেও .নিক্কাম বুদ্ধিতে ভক্তিশীল। (১৭) তম্মধ্যে একভক্তি অর্থাৎ 


৭৬৬ গীতারহদ্য অথবা কর্তযোগশান্্র। 


উদ্বারা সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বার্মৈব মে মতম্‌। 
আশ্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গাতম্‌॥ ১৮ ॥ 
বহুনাং সাম্মনামন্তে জ্ঞভানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাস্থদেব সর্বমিতি স মহাত্মা স্থহুল্প ভঃ ॥-১৯ ॥ 


খঅনন্তভাবে আমাতে ভক্তিশীল এবং সর্বদাই যুক অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে অবস্থিত 
জ্ঞানীর যোগ্যতা বেশী ! জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সে আমার অতান্ত 
প্রিয়। (১৮) এই সমস্ত ভক্তই উদার অর্থাৎ তাল, কিন্ত আমার মত এই যে, 
€ ইহাদের মধ্যে ) জ্ঞানী তে! আমাৰ 'আত্মাই ; কারণ যুক্তচিত্ত হইয়! (সকলের ) 
উত্তমোত্তম গতিস্বরূপ মামাতেই সে ্াড়াইয়া থাকে । (১৯) অনেক জন্মের 
পর এই অনুভব হইয়া গেলে যে, “যাহা কিছু আছে, সে সকল বাস্দ্দেবই”* 
জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে পাইয়া থাকে । এইরূপ মহাত্ম। অত্যন্ত ছর্লভ। 

| [ ক্ষর-অক্ষরের দৃষ্টিতে ভগবান নিজ ন্বরূপের এই জ্ঞান বিয়া! দিয়াছেন যে» 
। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয় আমারই স্বরূপ এবং চারিদিকে আমিই একভাবে পূর্ণ 
ধ করিয়া আছি; ইহার সঙ্গেই ভগবান উপরে এই যে বলিয়াছেন যে, এই 
।স্বরূপকে তক্তি করিলে পরমেশ্বরকে জানাযার, ইহার তাৎপর্য ভালরূপ 
॥স্মরণ রাখা আবশ্যক । উপাসন|। সকলেরই আবশ্যক, ফের চাই ব্যক্তের 
$ কর চাই অৰাক্তের; কিন্তু ব্যক্তের উপাসনা সুলভ হইবার কারণে এখানে 
। উহারই বর্থন৷ হইয়াছে এবং উহারই নাম ভক্তি। তথাপি স্বার্থবুদ্ধিকে মনে 
রাখিয়া কোনও বিশেষ হেতুর জন্য পরমেশ্বরকে ভক্তি কর৷ নিম্ন শ্রেণীর ভক্তি 
। পরমেশ্বরের জ্ঞান পাইবার হেতুতে ভক্কিশীলকেও ( জিজ্ঞান্থকেও) খাঁটীই 
(বুঝিতে হইবে; কারণ উহার জিজ্ঞান্তত্ব-অবস্থা হইতেই ব্যক্ত হয় যে, 
4 এখন পর্যন্ত উহার পরিপূর্ণ জ্ঞান হয় নাই' তথাপি বগিয়াছেন যে, ইহারা 
$সকলে ভকঞ্রিশীল হইবার কারণে উদ্দার অর্থাৎ ভাল মার্গে যাইতেছে 
ব(শ্লো,১৮)। প্রথম তিন শ্লোকের তাৎপধ্য এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্ডি স্বার! কতার্থ 
হইয়া বাহাদের এই জগতে কিছু করিবার ,অথব৷ পাইবার বাকী থাকে ন। 
৭ ( গী, ৩. ১৭-১৯), এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ নিফাম বুদ্ধিতে যে ভক্তি করে ( ভাগ. 
€ ১.৭.১৯) তাহাই নকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । প্রহলাদ নারদাদির ভক্তি এই 
॥ শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর এবং একটু কারণেই ভাগবতে ভক্ির লক্ষণ ণ্ভক্তিষোগ অর্থাৎ 
$'পরমেশ্বরের নির্হেতিক ও নিরস্তর ভক্তি” স্বীকৃত হইয়াছে ( ভাগ, ৩. ২৯-১২ 2 
॥ এবং গীতার, পৃঃ ৪১৫-৪১৬ )। ১৭ম ও ১৯ম ল্লোকের “একতক্তিঃ এবং 
॥ “বান্থদেবঃ পঙ্দ ভাগবতধর্ম্ের এবং ইহা বলিতেও কোনই ক্ষতি নাই যে» 
॥ ভক্তের উক্ত নকল বর্ণনাই ভাগবত ধর্েরই। কারণ মহাভারতে ( শাং, ৩৪১, 


গীতা, অনুবাদ ও টগ্পনী--৭ অধ্যায়। ৭৩৭ 


$$ কামৈত্তৈস্তৈন্বতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যান্ডতেহন্যদেবতাঃ | 
তং তং ন্থিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥ 
যো যে! যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রন্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি | 
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥ ২১ ॥ 
স তয়৷ শ্রব্ষয়। বুক্ততস্তস্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ ॥ ২২ ॥ 
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তন্তবতন্লমেধসাম্‌। 
দেবান্‌ দেবধজে! যান্তি মন্তক্তা যাপ্তি মামপি ॥ ২৩॥ 


।৩৩--৩৫) এই ধর্মের বর্ণনাতে চতুর্বিধ ভক্তের উল্লেখ করিয়া বল! 
। হইয়াছে-_- 
। চতুর্বিধা মম জন! ভক্ত! এবং হি মে শ্রুতম্‌। 
। তেষামেকাস্তিনঃ শ্রেষ্ঠ! ষে চৈবাননাদেবতাঃ ॥ 
। অহমেব গতিস্তেষাং নিরাশীঃ কর্্মকারিণাম্‌। 
। যে চ শিষ্টান্ত্রয়ো ত ক্রাঃ ফলকামা ছি তে ম্নতাঃ ॥ 
1 সর্ষে চাবনধশ্মান্তে প্রতিবুদ্ধস্ত শ্রেষ্ঠভাক্‌ ॥ 
। অনন্যদৈবত এবং একান্তিক তক্ত বে প্রকার দ্দিরাশীঃ অর্থাৎ ফলাশারহিত 
। কর্ম করে সেই প্রকার অন্য তিন তক্ত করে না, তাহারা কোন-না-কোঁন 
। হেতু মনে রাখির! ভক্তি করে, এই কারণেই এ তিন চাবনশীল এবং একাম্থী 
। প্রতিবুদ্ধ (জ্ঞানী)। এবং পন বান্দেব” শব্বের আধ্যাত্মিক বুুৎপত্তি এই 
। প্রকার আছে-__*সর্বভৃতাধিবাসশ্চ বান্ুদেবস্ততে! হ্যহম্”_-আমি প্রাণীমাত্রে 
। বাস করি এইজন্যই আমাকে বাসুদেব বলে (শাং. ৩৪১. ৪)) এখন এই বর্ণনা 
। করিতেছেন থে যদ্দি সর্বৃত্র একই পরমেশ্বর হন তবে লোক ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
। উপাসন! করে কেন, এবং এই প্রকার উপাসকের কি ফল লাভ হর়-_] 
(২*) আপন-আপন প্রক্কৃতির নিয়মান্গুসারে ভিন্ন ভিন্ন (শর্গাদ ফলের) 
কাম-বাসনায় পাগল লোক, ভিন্ন ভিন্ন (উপাসনার ) নিক্নম পালন করিয়া 
অন্য দেবতাগণের ভঙ্রনাতে নিযুক্ত থাকে । (২১) ে তক্ত যে রূপের অর্থাৎ 
দেবতার শ্রন্ধা সহকারে উপাসনা করিতে চায়, উহার এর শ্রন্ধাকেই আমি স্থির 
করিয়া দিই। (২২) আবার প্র শ্রদ্ধা! দ্বারা যুক্ত হইয়! সে এ দেবতার 
আরাধন! কাঁরিতে থাকে এৰং উহ্থার আমারই ' নির্মিত, কামফল লাভ হুয়। 
(২৩, কিন্ত ( এই ) অল্পবুদ্ধি লোকদিগের- প্রাপ্ত এই ফল নশ্বর (মোক্ষেবর 
ন্যায় স্থির থাকে ন)। দেবতার ভজনশীশ উহার নিকটে বায় এবং আমার 
তৃপ্ত. আমার এখানে আসে। 


৯৩ 


৭৩৮ গীতা রহস্য অথব!। কর্নযোগশাস্ত্র ॥ 


$$ অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানন্তে। মমাব্যয়মনু ভমম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যৌগমায়াসমাবৃতঃ। 
মুটোহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥ ২৫ ॥ 


| [ সাধারণ মনুষ্য মনে করে যে, ষদ্যপি পরমেশ্বর মোক্ষদাত1, তথাপি সংসারের 
1 জন্য আবশ্যক অনেক ঈপ্সিত বস্ত দিবার শক্তি দ্েবতাগণেই আছে এবং উহ! 
। প্রাপ্তির জন্য এট দেবতার্দিগেরঠ উপাসনা কর! আবশ্যক | এই প্রকারে যখন 
। এইজ্ঞান দৃঢ় হইয়! যায় যে, দেবতাদের উপাসনা! করা আবশ্যক, তখন নিজ-নিজ 
। স্বাভাবিক শ্রন্ধ। 'অনুলারে ( গী. ১৭. ১-৬) কেহ বৃক্ষ পুক্গা করে, তকেহ কোন 
॥ বেদীর পৃঁজ। করে এবং কেহ কোন্‌ বৃহৎ শিলাকে সিন্দুরে রঞ্জিত করিয়া পুজা 
| করিতে থাকে । এই বিষয়েরই বর্ণন! উক্ত শ্লেকলমূহে স্ন্দররূপে করা 
। হইয়াছে । ইহার মধ্যে চিস্তাষোগা প্রথম কথ! এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার 
। আরাধনায় যে ফল লাভ হয়, আরাধক মনে করে যেঃএঁ দেবতাই উহার 
। দাতা) কিন্তু পথ্যর ক্রমে উহা! পরমেশ্বরের পুঙ্জ! হইয়া! যায় (গী. ৯ ২৩) 
। এবং তাৰ্বিক দৃষ্টিতে এ ফলও পরমেশ্বরই দিয়! থাকেন (প্লো, ২২)। কেবল 
। ইাই নহে, এই দেবতার আরাধন| করিবার বুদ্ধিও মানুষের পূর্ব কর্ম্মা- 
। চুসারে পরমেশ্বরই দেন ( ক্লো. ২১)। কারণ বই জগত পরমেশ্বরের অতিরিক্ত 
। আর কিছু নাই। বেদাস্তহ্ছত্র (৩. ২. ৩৮-৪১) এবং উপনিষদেও ( কৌধী, 
। ৩. ৮) এই সিদ্ধান্তই আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে ভক্তি করিতে করিতে 
বুদ্ধি স্থির ও শুদ্ধ হইয়া যায়, এবং অস্তে এক ও নিত্য পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়-_ 
। ইহাই এই ভির ভিন্ন উপাসনার উপযোগ। কিন্তু ইহার পূর্বে যে ফল 
।লান্ত হয়, সে সকলই অনিতা । অতএব ভগবানের উপদেশ এই যে, এই 
॥ ফলদমুহের আশাতে না! ডুবিয়া 'ভ্রানী” ভক্ত হইবার আকাঙ্ষা প্রত্যেক 
মানবের রাখা উচিত। মানিলাম যে, ভগবান 'সকল বিষয়ের কর্তা ও 
। ফলদাতা, কিন্ধ তিনি যাহার যেরূপ কর্ম হইবে তদমুসারেই তে! ফল দিবেন 
। ( গী. ৪. ১১); অত এব তাত্বিক দৃষ্টিতে ইহাও বলা যায় যে, তিনি স্বয়ং কিছুই 
। করেন না ( গী. ৫. ১৪ )। গীতারহস্যের ১*ম (পৃ. ২৭০ ) এবং ১৩ম প্রকরণে 
। (পৃ ৪৩২--৪৩০) এই বিষয়ের অধিক বিচার আছে, উহ! দেখ। কেহ 
। কেহ ইহ। ভূলিয়! যায় যে, দেবতারাধনার ফলও ঈশ্বরই দেন এবং তাহার! 
। প্ররুতি-ম্ব ভাবের অনুসারে দেবতাদিগের পুজায় লাগিয়া যায়) এখন উপরের 
। এই বর্ণনারই স্পগ্টীকরণ করিতেছেন -] 

(২৪) অবুদ্ধি মর্থাৎ মৃঢ় লোক, আমার শ্রেষ্ঠ, উ শুমোত্তম এবং অব্যয় রূপ 
ন। জানির! অব্যক্ত আমকে ব্যক্ত মানি! ল়। (২৫) আমি নিজের যোগ- 


গীভা, অনুবাদ ও টিপ্পনী__৭ অধ্যায় । ৭৩৯ 


বেদাহং সমতীতানি 'র্তমানানি চাজ্ছুন। 
তবিষ্যাঞ্চি চ ভূতানি মান্য বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬1 


রূপ মায়! দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিবার কারণে ( আপন স্বরূপে ) সকলে প্রকট 
দেখে না। মূঢ় ব্যক্তি জানে ন! যে, আমি অঙ্গ ও 'অব্যয়। 

। [ অবাক্ত স্বরূপ ছাড়িয়! ব্যন্ধ স্বরূপ ধারণ করিবার যুক্তিকে যোগ বলে 
। ( দেখ গী. ৪. ৬) ৭. ১৫)৯,৭)। বৈদাস্তিকেরা ইহাকেই মায়া বলেন) 
| এই যোগমায়। দ্বার আবৃত পরমেশ্বর ব্যক্ত-স্বরূপধারী হন। সার কথা, 
। এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, ব্ক্ত স্বস্টি মাগ্সিক মথব! অনিত্য এবং অব্যক্ত 
। পরমেশ্বর যখার্থ বা নিতা। কিন্ত কেহ কেহ এই স্থলে এবং অন্য স্থলেও 
। 'মায়া'র “সলৌকিক” অথবা “ৰিলক্ষণ অর্থ মানিয়৷ প্রতিপাদন করেন যে, 
| এই মায়! মিথ নহে--পরমেশ্বরের সমানই নিত্য। গীতারহসোর নবম 
| প্রকরণে মায়ার স্বরূপের বিস্তারিত বিচার করিয়াছি, এই কারণে এখানে 
। এইটুকুই কাঁহতেছি যে, এই বিষয় অহ্বৈত বেদাস্তেরও মান্য যে, মারা 
। পরমেশ্বরেরই কোন বিলক্ষণ ও অনাি লীগা। কারণ মায়! বদিও ইন্দ্রির়ের 
। উৎপন্ন দশা, তথাপি ইন্্িয়সমূহও পরমেশ্বরেরই সভাতে এই কাক্গ করে, 
। অতএব অস্তে এই মায়াইক পরমেশ্বরের লীলাই বলিতে হয়। বাকী কেবল 
। ইহার ততঃ সত্য বা *মিথ্যা, হওয়া) উক্ত শ্লোকসমূহে প্রকাশ হইতেছে 
। এই যে, এই বিষয়ে অদ্বৈত বেদান্তের ন্যায়ই গীতারও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যে 
। নামরূপাত্মক মায়। দ্বার। অবাক্ত পরমেশ্বগকে ব্যক্ত ধর! যার, সেই মায়।_- 
। ফের চাই উহ্থাকে অলৌকিক শক্তি বলে! বা আর কিছু_-“অজ্ঞান হইতে 
। উৎপন্ন দৃশ্য বস্ত বা! “মোহ”, সত্য পরমেশ্বর-তত্ব ইহা হইতে পৃথক । যদি 
। এরূপ না হয় তবে এঅবুগ্গি” ও “মুঢ়' শব্ধ প্রয়োগ করিবার কোন কারণ 
।দৃষ্ট হয় না। সার কথ], মায় সা নহে_লতা এক পরমেশ্বরই। কিন্ত 
। গীতার কথা এই যে, এই মায়াতে ভূপিয়া থাকিলে লোক অনেক দেবতার 
। ফাদে পড়য়। থাকে । বুছদারণ্যক উপনিষদে ( ১, ৪, ১০) এই প্রকারই 
| বর্ণনা আছে; সেখানে বল! হইয়াছে যে, যে লোক আত্ম ও ব্রহ্গকে একই 
। না জানিয়। ভেদভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ফাদে পড়িয়া থাকে, সে “দেবতা- 
। দিগের পশ”, অর্থাৎ গবাদ্ধি পণ্ড হইতে যেরূপ মানবের লাভ হয়, সেইরূপই 
। এই অজ্ঞানী ভক্ত হইতেও কেবল দেবতাদিগেরই লাভ হয়, তাহাদের ভক্তদের 
। মোক্ষলাণ্ড হুয় না। মায়াতে মগ্ন হহয়! ভেদভাবে অনেক দেবতার উপা- 
|পঢকের বর্ণনা শেষ হইল। এখন বলিতেছেন যে, এই মান্্া হইতে ধীরে, 
। ধীরে নি্ঠতি কি প্রকারে হয়-_] 

(২৬) হে অর্জুন! ভূত, বর্তমান ও.তবিষ্যৎ (যাহ! হইয়। চুকিয়াছে, বর্তমানে 
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ইচ্ছাদেষসমু্খন ঘন্বমোহেন ভারত । 

সর্ববভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তগ্নী ॥ ২৭ | 

যেষাং তবম্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ধ্ণাম্‌। 

তে দন্বমোহনিযু ক্তা ভক্তন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥ 

$$8 জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিতা যতন্তি যে। 

তে ব্রহ্ম তথ্বিছুঃ টন১৭ কন্মন চাখিলং ॥ ২৯ & 

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ | 

প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে বিদুযু-ক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥ 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাম্থ উপনিষত্নু বরহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকষ্াজ্ছুনসম্বাদে 

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো! নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ 





ষাহা আছে, এবং ভবিষাতে যাহ! হইবে) সকল প্রাণীকেই আমি জানি ; 
কিন্ত আমাকে কেহই জানে না। (২৭) কারণ হে ভারত! (ইন্জ্রির়পমূছের ) 
ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপর ( সুখ-ছুঃখ আদি) ত্বন্বের মোহে এই সৃষ্টিতে সমস্ত 
প্রাণী হে পরস্থপ! ভ্রমে আবদ্ধ হয়। (২৮) কিস্ত যেসমন্ত পুণ্যাত্মাদিগের 
পাপের অস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহারা (হ্থখ-ছুঃখ আন্দি) ছন্দের মোহ হইতে 
মুক্ত হই! দৃঢ় ব্রত হইয়া মামাকে ভক্কি করে। 

॥ [ এই প্রকারে মায়! হইতে মুক্তি হইলে পরে উহ্থার যে স্থিতি হয়, তাহার 
| বর্ণনা করিতেছেন--] 

(২৯) এই প্রকারে) ষে আমাকে আশ্রয় করিয়! জরা-মরণ অর্থাৎ 
পুনর্জন্মের চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রযত্ব করেন, সে (সকল) ব্রঙ্ষ, 
(সকল) মধ্যাত্ম এবং সকল কর্্দ জানিয়া লয়।, ( ৩*) এবং অধিতৃত, 
ধিদৈব এবং অধিষজ্ঞ সহিত (অর্থাৎ এই প্রকার যে, আমিই সব) যে 
আমাকে জানে, সে যুক্তচিত্ত (হইবার কারণে) মরণকালেও আমাকে 
হানিয়া থাকে | 
| [পরের অধায়ে অধাত্ম, অধিতৃত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞের নিরূপণ 
। করিয়াছেন | ধর্মশাস্ত্রের এবং উপনিষদের সিদ্ধান্ত এই যে, মরণকালে 
। মানুষের মনে ধে বাসন প্রবল থাকে, তদনুদারে উহার পরে জন্ম লাভ হয়? 
। এই সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য, করিয়া অন্তিম শ্লোকে “মরণকালেও” শব আছে? 
॥$তপাপি উক্রুৎ প্লোকের ও" পদে স্পষ্ট হইতেছে যে, মরণের পুর্বে 
। পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান ন! হইলে কেবগ শস্তকালেই এই জ্ঞান হইতে পারে ন! 
। (গী. ২ ৭২ দেখ )। বি:খব বিবরণ পণুরর অধ্যায়ে আছে । বল! যাইতে পারে 
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। যে, এই ছই গ্লোকে অধিভূত আদি শব্দে পরবর্তী অধ্যায়ের প্রস্তাবনাই কর! 
। হইয়াছে । ] 

এই প্রকারে শ্রমভগবান কর্তৃক গীত অর্থাং কথিত উপনিষদে ব্রচ্ধবিদ্যাত্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কর্ম্মফোগ-_শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জনের সংবাদে, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানযোগঠুনামক সপ্ুম অধ্যায় সমাপ্ত হইল 


অফ্টম অধ্যায়। 


[ এই অধ্যায়ে কর্শযোগের অন্তর্গত ভ্ঞানবিজ্ঞানেরই নিক্ূপণ হুইয়াছে, এবং 
পুর্বববন্তী অধ্যায়ে ব্রদ্ধ, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞ, এই যে, 
পরমেশ্বরের স্বরূপের বিবিধ ভেদ্দ বল! হইয়াছে, প্রথমে উহার অর্থ বলিয়! বিচার, 
করিয়াছেন যে উহাতে কি তথ্য আছে। পরস্ত এই বিচার এই শবগুলির 
কেবল ব্যাখা। করিয়া অর্থাৎ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রীতিতে কর! হইয়াছে, অতএর 
এখানে উক্ত বিষয় কিছু অধিক পরিফার করিয়া! বলা আবশ্যক । বাহ্য টি 
অবলোকন করিয়া, উনার, কর্তাবু করনা অনেক লোক অনেক প্রকারে করিয়া 
থাকেন। ১-_-কেহ কেহ বলেন যে স্থির সকল পদার্থ পঞ্চমহাভূতেরই বিকার্‌» 
এবং এই পঞ্চমহাতৃত ছাড়িয়। মূলে অন্য কোনও তত্বই নাই। ২--অপর কেহ 
কেহ, গীতার চতুর্থ অধ্যারে যেরূপ বর্ণনা আছে, প্রতিপাদন করেন যে, এই 
সমস্ত জগৎ যজ্ঞ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবংপরমেশ্বর যক্জনারায়ণরূপী, ষন্ত দ্বারাই 
তাহার পুজ। হয় । ৩--অপর কোন কোন লোকের উক্তি এই যে, ন্বয্ং জড়- 
পদার্থ স্থষ্টির ব্যাপার করে না; কিন্তু উহার প্রত্যেকের মধ্যেই কোন-না-কোষ 
সচেতন পুরুষ ব! দেবতা থাকেন, যিনি এই ব্যবগার করিয়া! থাকেন এবং এই- 
জন্যই আমার এ সকল দেবতার আরাধনা করা উচিত। উদাহরণার্থ, জড় 
পাঞ্চভৌতিক নুর্য্ের গোলকে ুর্যা নামধারী যে পুরুষ আছেন তিনিই প্রকাশ 
কর! প্রভৃতি কার্য করিয়৷ থাকেন অতএব তিনিই উপাস্য । ৪-- চতুর্থ পক্ষের 
কথ! এই যে, প্রত্যেক পদ্দার্থে এর পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন দেবতার নিবাস 
মানিয়! লওয়া ঠিক নহে। যেমন মানবশরীরে আত্ম! আছে, সেইরপই প্রত্যেক 
বন্ধতে এঁ কন্তরইকোন-না-কোন নুক্রূপ অর্থাৎ আত্মার সমান সুক্ষ শক্তি 
বাস.করে, তাহাই উহার মুল এবং প্রকৃত স্বরূপ। উদাহরঘার্থ, পঞ্চ স্থুল 
মহাতৃতে সক্্ তন্মাতা এবং হম্তপদাদি স্থুল ইন্দ্রিয়ে সুস্ম ইন্জরি়গুলি মুলভূত, 
থাকে । এই চতুর্থ তত্বেরই : উপর সাংখ্যের এই ষতও অবলঘ্িত যে, 
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অঞ্জন উবাচ। 
কিন্তদ্ত্র্ষা কিমধ্যান্াং কিং কর্ম পুরুষোম | 
প্রত্যেক মানবের আত্মাও পৃথক্‌-পৃথক্‌ এবং পুরুষ অসংখ্য; পরন্ত জান। 
যায় ষে, এখানে এই সাংখ্যমতের *অধিদেহ” বর্গে সম'বেশ করা হইয়াছে। 
উক্ত চারি পক্ষকেই যথাক্রমে অধিভূত, অধিষপ্ত, অধিদ্বেবত এবং অধাত্ম 
বল! হয়। কোনও শব্দের পুর্ব্বে 'অণ্ধ। উপসর্গ থাকিলে অর্থ হয়__ 
“তমধিকৃতা*, “তদ্বিষয়ক”, “এ সম্বহ্কের ব। “উঞ্হাতে স্থিতিশীল” । এই অর্থ 
অনুসারে অধিদৈবত অর্থে অনেক দেবতাতে স্থিতিশীল তত্ব । সাধারণত সেই 
শান্ত্রই অধাম্ম উক্ত হন ষে শাস্ত্র প্রতিপাদন করে ষে, সর্বত্র একই মাত আছে। 
কিন্তু এই অর্থ সিদ্ধান্ত পক্ষের; অর্থাৎ অনেক বন্ততে বা 'মান্ুষে৪ অনেক 
আত্ম। আছে” পূর্বপক্ষের এই বাক্যের বিচার করিয়া বেদাস্তশান্ত্র আত্মার 
একতার দিদ্ধান্তকেই নিশ্চন্ন করিয়! দিয়াছেন । অতএব পুর্ববপক্ষের যখন বিচার 
করিতে হয় তখন স্বীকার করা হয় ষে, প্রতোক পদার্থের সুক্ষ স্বরূপ বা আত্মা! 
পৃথক্‌ পৃথক্‌, এবং এস্থলে অধ্যাত্ম শব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত । মহাভারতে 
মনুষোর ইন্্রিয়সমূছের উদাহরণ দিয়! স্পষ্ট করিয়। দিয়াছেন যে, অধ্যাত্ম, অধি- 
দৈবত এবং অধিভূত-দৃষ্টিতে একই বিচারের এই পপ্রকার ভিন্-ভিন্ন তেদ কি 
প্রকারে হয় ( দেখ, মভা, শা. ৩১৩) অশ্ব ৪১ )। মহাভারতকার কহিতেছেন যে, 
মানবের ইন্দ্রিরসমূহের বিচার তিন প্রকারে করা যাইতে পারে, যথ অধিভূতঃ 
অধ্যাত্ম ও অধিদেবত। এই ইন্দ্রিসমূহের ঘ্বার। যে বিষয় গ্রহণ করা যায়-- 
উদ্দাহরণার্থ হাতের দ্বারা যাহ! লওয়! যায়, কাণ দিয়! যাহা শোন! যার, চক্ষু দ্বার! 
যাহা দেখা যার, এবং মন দ্বারা যাহা চিন্তা কর! যায়_সে সমস্ত অধিভূত এবং 
হাত-প! আদির (সাঙ্খযশাস্ত্রো্ত ) হুল স্বভাব অর্থাৎ সুঙ্ম ইন্জ্রিয়গণ, এই 
ইন্ডরিয়সমূহের অধ্যাত্ম। পরস্ধ এই হই দৃষ্টি ছাড়িয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার 
কৰিলে _ অর্থাৎ ইহা স্বীকার করিয়! যে, হাতের দেবত| ইন্দ্র, পায়ের বিধু, 
গুহ্যদেশের মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, বাণীর অগ্নি, চক্ষুর কু, কর্ণের আকাশ 
অথব! দিক, জিহ্বার জল, নাসিকার পৃ্থী, ত্বকের বায়ু, মনের চন্দ্রমা, অহংকারের 
বুদ্ধি, এবং বুদ্ধির দেবতা! পুরুষ--বল! যাইতে পারে যে, এই দেবতাগণই আপন- 
আপন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার করেন। উপনিষদেও উপাসনার জন্য ব্রঙ্গস্বরূপের 
ষে প্রতীক বর্ণিত আছে, উহাতে মনকে অধ্যাত্ম এবং হুর্য্য অথবা আক1শকে 
অধিদৈবত প্রতীক বল! হইয়াছে ( ছা, ৩. ১৮. ১)। অধ্যাত্ম এবং এধিদৈবতের 
এই ভেদ কেবল উপাসনার জন্যই কর! হয় নাই; কিন্তু এখন এই প্রশ্নের 
নির্ণ্র করিতে হইতেছে যে, বাণী, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রভৃতি ইঞ্জি্ঈগণ এবং প্রাণের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টী, তখন উপনিষদেও (বৃ ১. ৫. ২১২৩) ছা! ৯, ২-৩7 


গীতা, অনুবাদ ও টিপপনী--৮ অধ্যায় । থ$৩ 


আধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্লুদধিদৈবং কিমুচাতে ॥ ১ ॥ 

অধিষভ্ঃ ক্লথং কোহত্র দেহেহ্মিন্মধুসৃদন। 

প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাতআভিঃ ॥ ২॥ 
শ্রীভগবান্থবাচ। 

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্বামুচ্যতে । 


€কৌষী ৪. ১২. ১৯) একবার বাণী. চক্ষু ও শ্রোত্র এই সুক্ষ ইন্দ্িয়গণকে লইয়া 
অধ্যাত্বদুষ্টিতে বিচার কর। ছইয়াছে. এবং দ্বিতীয়বার এ ইন্দ্রিয়সমূন্ছরই দেবতা 
অগ্ঠি, হূর্যা ও আকাশকে লইয়া অধিদৈবত দৃষ্টিতে বিচার করা হইয্লাছে। 
সারাংশ এই যে, অধিদৈবত, অধিভূত ও অধ্যাত্ম গ্রভতি ভেদ প্রাচীনকাল 
হইতে চলিয়া আসিয়াছে এবং পরমেশ্বরের শ্বপ্ধপের এই ভিন্ন ভিন্ন কল্পনার 
মধ্যে যথার্থ কোনটা এবং উার তথা কি এই প্রশ্নও সেই সময়েরই | বৃহদারণাক 
উপনিষদ্দে (৩. ৭ ) যাল্ঞবন্কা উদ্দালক আরুণিকে বলিয়াছেন যে, সকল প্রাণীতে, 
সকল দেবতাঁতে, সমগ্র অধাত্মে, সকল লোকে. সকল যচ্ষে এবং সকল দেহে 
বাপগ্ড হইয়। উত্তারা বুঝিতে না পারিলেও, উহ্নাদিগকে নাচাইতেছেন একই 
পরমাত্মা। উপনিষদের এই সিদ্ধান্তঈ বেদাস্তস্ত্রের অন্তর্যামী অধিকরণে আছে 
(বেস, ১, ২, ১৮২০ )। €সখানুও সিদ্ধ কর! হইয়াছে বে সকলের অন্তঃকরণে 
স্থিত এই তত্ব সাংখোর প্রকৃতি বা জীবাতআ্সা নহে কিন্তু পরমাত্মা। এই 
সিদ্ধান্তেরই অনুরোধে ভগবান এখন অজ্জুনকে কহিতেছেন যে, মনুয্যের দেহে, 
সকল প্রাণীতে (অধিভূত), সকল যক্দে ( অধিযজ্ত), সকল দেবতাতে 
(অধিদৈবত ), সকল কর্মে এবং সকল বস্ত্র সুঙ্ষম স্বরূপে (অর্থাৎ অধাত্ম ) 
ধ্লকই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত 'আছেন-_ষঞ্ডঃ ইত্যাদি নানাত্ব অথবা বিবিধ জ্ঞান প্রকৃত 
নহে । সপ্তম অপ্যায়ের শেষে ভগবান অধিভূত আদি যে সকল শব্দের উচ্চারণ 
করিয়াছেন উহাদের অর্থ জাঁনিবার জন্য অর্জুনের ইচ্ছা হইল) অতএব তিনি 
প্রথমে জিল্লাসা করিতেছেন-_] 

অর্জুন কহিলেন--(১) হে পুরুযোত্তম! এ বর্গ কি? অধ্যাত্ম কি? 
কর্মের অর্থকি? অধিভূত কাহাকে বলা যায় এবং অধিদৈবত কাহাকে বলে ? 
(২) অধিষজ্ঞ কিরূপ হনব? হে মধুস্থদন ! এই দেহে (অধিদেহ ) কে আছেন? 
এবং অস্তকালে ইন্দ্িয়নিগ্রহকারী লোক তোমাকে কিরূপে চিনিবে ? 
1 [ব্রন্থ, অধ্যাত্ম, কর্ধা, অধিভূত 'ও অধিষজ্ঞ শন্দ পূর্ব, অধায়ে আসিয়াছে ? 
। ইহ ব্যতীত এখন অঞ্জুন এই নূতন প্রশ্ন করিতেছেন যে, আধিদেহ কে। 
। ইহার উপর মনোযোগ দিলে পরবর্তী উত্তরের অর্থ বুঝিতে কোন বাধ! 


। হইবে না। ] 


৭88 শগীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাক্ত ৷ 


ভূতভাবোন্তবকরে! বিসর্গঃ কর্শানংজ্তিতঃ ॥ ৩ ॥ 
অধিভূতং ক্ষরে। ভাবঃ পুরুবশ্চাধিদৈবতমূ। 
অধিযজ্ঞহহমেবাত্র দেহে দেহভূভাং বর ॥ ৪ ॥ 


ভগবান. শ্ীকহিলেন -(৩) (সকল হইতে) পরম অক্ষর অর্থাৎ সর্বথ! 
অবিনশ্বর তত্ব ব্রহ্গ, (এবং) প্রত্যেক বস্তর মুলভাবকে (স্বভাব) অধ্যাত্ম 
বলা হয়। (অক্ষর ব্রন্ম হইতে ) ভূতমাত্রাদি (চরাচর ) পদার্থের উৎপত্তি- 
কারক বিসর্গ অর্থাৎ সৃষ্ট্রিবাপার কর্্। (৪) উৎপন্ন সকল প্রাণীর ক্ষর 
অর্থাৎ নামরূপাত্মক নশ্বর স্থিতি মধিতৃত7; এবং ( এই পদার্থে) যে পুরুষ 
অর্থাৎ সচেতন অধিষ্ঠাতা, তিনিই অধিদৈবত $( ধাহাকে ) মধিবজ্ঞ (সকল 
বজ্ের অধিপতি বলা! হয়, তিনি) আমিই। হে দেহধারীদিগের শ্রেষ্ঠ! আমি 
এই দেতে ( অধিদেহ ) হইতেছি। পু 

। [তৃতীয় শ্লোকের “পরম” শব ব্রন্ধের বিশেষণ নহে কিন্ত অক্ষরের বিশেষণ । 
। সাংখাশাস্থ্ে অবাক প্রকৃতিকে ও “অক্ষর' বল! হইর়াছে (গী. ১৫. ১৬)। পরস্ত 
। বৈদান্তিকের ব্রক্ম এই মব্যক্ত' এবং অক্ষর প্রকৃতিরও অতীত (এই অধ্যায়ের 
॥ ২*ম ও ৩১ম শ্লোক দেখ ) এবং এই কারণেই এক “অক্ষর” শবের প্রয়োগে 
সাংখ্যের প্রক্কতি অথবা ব্রহ্ম ছুই অর্থ হইতে পারে । এই সন্দেহ মিটাইবার 
1 জন্য “অক্ষর” শব্দের পরে “পরম” বিশেষণ রাখিয়া ব্রচ্ষর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 
॥( গীতার, পৃ. ২*৪-২*৫ দেখ | আমি "ম্বভাব+ শব্ষের অর্থ মহাভারতে প্রদত্ত 
॥ উদ্দাহরণের অনুসারে কোনও পদার্থের “সক্্বরূপ” করিগ্লাছি। নাসদীয় সৃক্তে 
। দৃশ্য জগতকে পররন্ষের বিস্থপ্টি ( বিসর্গ ) বল! হইয়াছে (গী. র. পৃ. ২৫৭)) 
॥ এবং বিসর্গ শকের ও অর্থই এখানে লইতে হইবে । বিসর্গের অর্থ “যজ্ঞের হবি 
॥ উৎসর্থ” করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। গীতারহসোর ১০ম প্রকরণে 
1 (পৃ ২৬১) বিস্তৃত বিচার কর! হইয়াছে যে, এই দৃশ্য স্থষ্টিকেই কম কেন বলা 
। হয়। পদার্থমাত্রের নামরূপাত্মক বিনশ্ববর স্বরূপকে পক্ষর” বল! হয়, এবং ইহার 
। অতীত বে অক্ষর তত্ব আছে তাহাকেই ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। “পুরুষ” শবে - 
। হুর্যে/র পুরুষ, জলের দেবতা বা! বরুণপুরুষ ইত্যাদি সচেতন হৃুক্ দেহধারী 
। দ্বেবত। বিবঙ্ষিত, এবং হিরপ্যগর্ভেরও উহাতে সমাবেশ হয়। এখানে ভগবান 
। “অধিষজ্ঞ' শবোর ব্যাখ্যা করেন নাই। কারণ, যজ্ঞের বিষয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ 
। অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণন! হইয়াছে এবং.পুনরায় পরেও বল! হইয়াছে যে, “সকল 
। বন্তের প্রভু এবং ভোক্তা আমিই” (দেখ গী. ৯, ০৪ ) ৫, ২৯) এবং মভা, শা. 
1৩৪*)। এই প্রকারে অধ্যাত্ম আদির লক্ষণ বলিয়া .শেষে সংক্ষেপে বলা 
। হইয়াছে যে, এই দেহে 'অধিধজ্ঞ, আমিই অর্থাৎ মন্যাদ্দেহে অধিদেব এবং 
। অধিষজ্ঞ আমিই; প্রত্যেক দেহে পৃথক পৃথক আত্ম। (পুরুষ) শ্বীকার করিয়া. 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রনী--৮ “অধ্যায় । ৭88. 


জন্তকালে চ মামেব স্মরম্মুক্তা কলেবরম্‌। 
যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং ঘাতি নাস্তত্র সংশয় ॥ ৫ ॥ 


। করিয়া সাংখ্যবাদী বলেন যে উহ! অপংখা। পরন্ধ এই মৃত বেদান্তশান্ত্রের মান্য 
1 নহেঃ উহার সিদ্ধান্ত এই যে, ষদাপি দেহ অনেক তথাপি আত্মা সকলেতে একই 
। (গীতার. পৃ. ১৬৭-১৯৮)। "অধিদেহ আমিই হুইতেছি+ এই বাক্যে এই দিদ্ধান্তই 
। দেখান হইয়াছে) তথাপি এই বাক্যে "আমিই হুইতেছি” শব্ধ কেবল অধিষজ্ঞ 
। অথব। অধিদেহকেই উদ্দেশ করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই, উঠার সন্বন্ধ অধ্যাত্ম আদি 
। পুর্বপদের সহিতও হইতেছে। মত এব সমগ্র অর্থ এই ্প হইতেছে যে, অনেক 
। প্রকার যজ্ঞ, অনেক পদার্থের অনেক দেবতা, বিনশ্বর পঞ্চ মহাড্ডুত, পদার্থমাত্রের 
। সুপ্সভাগ অথ! বিভিন্ন মানব, ব্রব্ধ, কর্ম অথব। ভিন্ন-ভিন্ন মন্থুযোর দেহ--এই 
। সকলেতে “আমিই আছি+, অর্থাৎ সকলেতে একই পরমেশ্বরতত্ব আছেন । (কহ 
| কেহ বণিরা থাকেন যে, এখানে “অধিদেহ'-ম্বরূপের স্বতস্্র বর্ণনা! হয় নাই, 
। অধিযজ্ঞের ব্যাথাকরণে অধির্দেহের পর্যায়ক্রমে উল্লেখ হইয়। গিরাছে ; 
। কিন্তু আমি এই অর্থ ঠিক মনে করিন|। কারণ .কেবল গীতাতেই 
। নহে, প্রত্াত উপনিষদ্দে এবং বেদাস্তন্থত্রেও (বু. ৩, ৭) বেস, ১. ২২০) 
। যেখানে এই বিষয় আসিয়াছে, সেখানে অধিভূত আদি স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গেই 
। শারীর আত্মারও বিচার কর। হইর[ছে এবং সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সর্ধত্র 
। একই পরমাত্মা আছেন। এইরূপেই গীতাতে যখন অধিদেহের বিষয়ে প্রথমেহ 
। প্রশ্ন হইয়া গে, তখন এখানে উহারই পৃথক উল্লেখ বিবক্ষিত স্বীকার করা 
। যুক্তিসঙ্গত। যদি ইহা সত্য হয় যে, যাহা কিছু সমস্ত পরব্রক্ষাই, তবে প্রথম- 
। প্রথম এরূপ বোধ হওয়! সম্ভব ষে, উহার অধিভূত আদি ন্বরূপের বর্ণনা করিবার 
। সময় উহাতে পরব্হ্ষকেও সামিল করিয়া লইবার. কোনই প্রয়োজন ছিল ন। 
। পরন্ত নানাত্বপ্রদর্শক এই বর্ণনা সেই নকল লোকদিগকে লক্ষ্য প্রিয়া কর! 
। হইয়াছে, বাহার। ব্রহ্ম, আত্মা, দেবতা ও ধক্ঞনারায়ণাদি অনেক ভেদ করিয়া 
॥নানাপ্রকার উপাসনাতে মগ্ন থাকে ; অতএব প্রথমে সেই লক্ষণ বলা হইয়াছে, 
যাহ! এ সকল পোঁকের বুদ্ধিগম্য হয়, এবং পুনরার সিদ্ধান্ত করা হইয়!ছে যে, 
। "এই সকল আমিই হইতেছি*।-উত্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে কোনও সংশয় থাকে 
1না। থাক্‌; এই ভেদের তত্ব বল হইয়াছে যে, উপাপনার জন্য অধিভূত, 
। অধিদৈবত, অধ্যাত্ম, অধিষজ্ঞ এবং অধিদেহ প্রভৃতি অনেক ভেদ করিলেও 
। এই নানাত্ব,সত্য নহে; বস্তুত একই পরমেশ্বর সকলেতে বাপ্ত মাছেন। এখন 
। অঞ্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে, অন্তকালে সর্বব্যাপী ভগবানকে 
। কিরূপে জান! যায়-_-] 

(€) এবং অন্তকালে যে আমার ন্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে আমার 

৯৪ 


শ৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্দযোগশান্ত্র। 


বং বং বাপি প্মরন ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরং । 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা! তন্তাবভাবিতঃ ॥ ৬ 
তণ্মাৎ সর্বেবধু কালেধু মামনুস্মূর যুধ্য চ। 
মধ্যপরিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষাস্যসংশয়ম্‌ ॥ ৭ ॥ 
অত্যাসযোগযুক্তেন চেতস! নান্যগামিনা । 

পরমং পুরুষং দিবাং বাতি পার্থানুচিন্তয়ন ॥ ৮ ॥ 


স্বরূপে নিঃসনোহগুমিলিয়! বায়। (৬) অথবা হে কৌস্তের়! সর্বদ| জগ্মতরই 
উহাতে আসক্ত থাকিলে মনুষ্য যে ভাবের স্মরণ করিয়া অস্তে শরীর ত্যাগ করে 
সে সেই ভাবেই মিলিয়া যায়। 

1 [পঞ্চম প্লোকে মরণসময়ে পরমেশ্বরের স্মরণ করার আবশাফতা! ও ফল বলি- 
।য়াছেন। সস্ভবত ইহা হইতে কেহ ইহা বুঝিবে যে, কেবল মরপকালে ইহা 
।স্মরণ করিলেই কাজ চলিয়! বায় | এই হেতুই হষ্ঠ প্লোকে বলিয়াছেন যে) 
1 যে বিষয় জন্মতর মনে থাকে তাহা! মরণকালেও দূর হয় না, অতএব কেবল 
। মরপকালে নহে, প্রত্যাত জন্মভর পরমেশ্বরের স্মরণ এৰং উপাসনা করিবার 
। আবশ্যক! আছে ( গীতার, পৃ. ২৯১)।1 এই দিদ্ধান্ত মানি! লইলে স্বত্তই 
|সিদ্ধ হয় যে, অন্তকালে পরমেশ্বরের উপামক পরমেশ্বরকে পায় এবং 
| দেবতাকে প্মরণকারী দেবতাকে পার (গী. ৭. ২৩ ৮ ১৩ এবং ৯, ২৫)। 
।কা্রণ ছান্বোগ্য উপনিষদের কথান্ুসারে *্যখাক্রতুরশ্মিল্লোকে পুরুষে! ভবতি 
। তগ্গেতঃ প্রেত্য তবতি” ( ছাং. ৩. ১৪, ১)--এই ল্লোকেই মানবের যেরূপ ক্রুতু 
। অর্থাৎ সংকল্প হয, মরণের পর সে সেইরূপ গতিই লাত করে। ছান্দোগোর 
। সমান অন্য উপনিষঙ্গেও এইরূপ বাকাই আছে (প্র. ৩. ১৯7 মৈক্রয, ৪. ৬)। 
। পরস্ধ গীত! এখন কহিতেছেন যে, জন্মভর একই চিন্তায় মনকে নিমগ্ন ন! 
।রাখিলে মস্তকালের বাতনার সময় ও চিন্তাই স্থির থাকিতে পারে না। অতএব 
। আনরণান্ত, জীবনভর, পরমেশ্বরের ধ]ান কর! আবশ্যক ( বেস, ৪. ১, ১২ )-- 
। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে অগ্জুনকে ভগবান কহিতেছেন যে, ] 

(৭) এই জন্য সর্বকাণে--সর্ধদাই-_আমার প্ররণ করিতে থাক এবং যুদ্ধ 
কর। আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে (যুদ্ধ করিলেও ) আমাতেই নিঃসন্দেছ 
আসিয়া! মিলিত হইবে। (৮) হেপার্থ! চিত্তকে অন্য দিকে না যাইতে দিয়া 
অত্যাসের সহায়তায় উহ্ধাকে স্থির করিয়৷ দিব্য পরমপুরুষের ধ্যান করিতে 
পাকিলে মনুষ্য সেই পুক্ুষেই ফাই! মিলিত হয় | | 
। [ধাছারা ত্গবঙগী ভাতে এই বিবন্ব গ্রতিপাদিত বলেন যে, সংসারকে ছা: 

। দাও এবং কেবল ভর্িকেই অবলম্বন কর, তাহাদের সপ্তম প্লোকের সিদ্ধান্তের 
। গ্রুতি অবশ্য দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক । সোক্ষ তে। পরমেশ্বরের প্রতি জানবুক্ত 


শীতা, অনুধাদ ও টিগনী --৮ অধ্যায়। ৭৪৭ 


$$ কবিং পুরাণমন্জুপাসিতারমণোরণীয়াংসমনুশ্ারেদ ধঃ। 
সর্ধবস্য ধাতারমচিন্ঠ্যরূপমাদিত্যবর্ণ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥ 
প্রয়াণকালে মনসাহচলেন তপ্ত যুক্তে৷ যোগবলেন চৈক 1 
জাঝোন্মধো প্রাণমাবেশা সমাক্‌সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥১০৯ 
যদক্ষরং বেদবিদে বদন্তি বিশস্তি যদ্‌ যতয়ো বীতরাগাহ। 
যদিচ্ছস্তে। ত্রক্ষাচর্য্যং চরন্তি ততে পদ্ং সংগ্রহেণ প্ররক্ষ্যে ॥ ১১ ৪ 
সর্ববদ্ধারাণি সংযম্য মনে! হৃদি নিরুধ্য চ। 
মুধরণাধায়াত্বনঃ প্রাণমাশ্থিতো যোগধারণাম্‌॥ ১২ & 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরম্মা মমুস্মরন্‌ । 
বঃ প্রয়াতি ত্জন্‌ দেহং দস বাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ ১৩ & 


1 তক্তি ছারা লাভ হয়; এবং ই নির্বববাদ যে, মরণ সময়েও এঁ ভক্কিকেই স্থির 
। রাখিবার জনা জন্মভর উহ্াই অভ্যাস করা! চাই । গীতার ইহা! অভিপ্রায় 
। নহে যে এইজন্য কর্ম্দকে ছাড়িয়। দেওয়া! আবশ্যক; ইহার বিরুদ্ধে গীতাশাস্ত্ের 
| মির্বান্ত এইযে স্বধন্ম অনুনান্রে বে কর্ম প্রাপ্ত হয়, ভগবস্তক্তের সেই সমস্ত 
॥ নিফাম বুদ্ধিতে করিতে থাক! আবৃশ্যক, এবং এ পিদ্কান্তুই এই শবাসমূহেক দ্বার! 
$ ব্যক্ত কর হইরাছে যে, “আমাকে সর্ববদ। চিন্তা কর এবং যুস্ধ কর”। এখন 
1 বলিতেছেন যে, .পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে জন্মভর নিফাম কর্কর্তা কর্যোগী 
। অন্তকালেও দিব্য পরমপুর্ুষের চিন্ত! কি প্রকারে করিয়া খাকেন--) 
(৯--১* )বে ( মনুষ্য) অন্তকালে ( ইন্জ্রিরনিগ্রহরূপ ) ফোগের সামর্থ্য দ্বার) 
তক্তিতুক্ত হুইয়। মনকে স্থির করিয়া! ছই ক্রর মধ্যে প্রাপকে ভালরূপে 
ব্লাখিয়া, কবি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, পুরাতন, শাস্ত!, অগু.হইতেও ক্ষুদ্র, সকলের ধাতা 
অথাৎ আধার ব৷ কর্ত!, অচিগ্তান্বরূপ এবং অন্ধকারের অতীত, সুর্যের সমান 
- দেদীপ্যমাঁন পুরুম্বকে স্মরণ করে, সেই (মনুষ্য ) সেই দিব্য পরম পুক্রষেই গিয়া 
মিপিত হয়। (১৯) বেদজ্ঞ ধাহাকে অক্ষর বলেন, বীতরা'গ হইয়া যতিগণ 
বাঁছাতে প্রবেশ করেন এবং ফাহাকে পাইবার ইচ্ছা ব্রহ্গচর্যযব্রত আচরণ 
করেন, সেই পদ অর্থাৎ গুষ্কারব্রক্চ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। (১২) সকল 
( ইঙ্জিয্নরূপী ) দ্বার সংঘত করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া (এবং) 
মম্তকে গ্রাণ *লইর! গিয়া সমাধিষোগে স্থিত ব্যক্তি, (১৩) এই একাক্ষর 
ব্রহ্ম এর অধ এবং আমার স্মরণ করিতে করিতে যে (মনুষ্য) দেহত্যাগ 
করিয়। যার, তাহার উত্তম গতি লাভ হয়। 
॥ [৯৮১১ শ্লোকে পরনেশ্বরের স্বরূপের যে বর্ণনা আছে, তাহ! উপনিষদ 
$হইতে গৃহীত ॥ নবম গ্লোকের “অপোরপীয়ান্‌” পদ এবং শেষ চরণ স্বেড়াস্তন 


৭৪৮ গীতারহ্স্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


$$ অনন্যচেতাঃ সততং বে মাং স্মরতি নিত্যশঃ | 
তস্যাহং স্থুলতঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥ 
মামুপেত্য পুনঞ্জম্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌। 
নাপ্ুুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥ 
আব্রঙ্ষাভুবনাল্লো কাঃ পুনরাবর্তিনোহজ্ভুন। 
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ 


। উপনিষদের (শ্বে. ৩. ৮ ও ৯), এবং ১১ম শ্লোকের পূর্বার্দ অর্থতঃ এবং 
। উত্তরার্ধ শবশঃ কঠ উপনিষদের (কঠ. ২. ১৫)। কঠ উপনিষদে “তত্বে পদং 
। সংগ্রহেণ ব্রবীমি” এই চরণের পরে “ওমিতোতৎ* স্পষ্ট বলা হইয়াছে; ইহ! 
। হইতে প্রকাশ হইতেছে বে, এখানে ১১ম শ্লোকের 'অঙ্গর' এবং “পদ” শবের 
"অর্থে ও বর্ণাক্ষররূ শী ব্রঙ্ধ অথবা ও শব লইন্তে হইবে; এবং ১৩ম শ্লোক হইতেও 
।প্র চাণ হইতেছে বে, এখানে গুষ্করোপাসনাই উদ্দিউ হইয়াছে (দেখ প্রশ্ন, ৫)। 
তথাপি ই! বলিতে পারি না ঘে, ভগবানের মনে “অক্ষর+-_ অবিনাশী ব্রহ্ম, 
1 এবং 'পদ,-পরম স্থান, এই অর্থও হইবে না। কারণ, ও বর্ণমালার এক 
। অক্ষর. ইহা ব্যতীত বল। ক্বাইতে পারে যে, উহ! ব্রঙ্ষের প্রতীকহ্ৃত্রে 
। অবিনাশীও বটে (২১ম গ্রোক দেখ)। এই জন্য ১১ম শ্লোকের অনুবাদে 
। অক্ষর এবং পদ" এই দ্বিবিধ অর্থবুক্ত মূল শবই আমি রাখিয়া লইসাছি। 
। এখন এই উপাসন। দ্বার! প্রাপ্তব্য উত্তম গতি বিষয়ে জারও বেশী বল! 
। ধাইতেছে-_] 

(১৪) হে পার্থ! অনন্যভাবে সদাসর্বদ! ষে আমার নিত্য স্মরণ করিতে 
থাকে, দেই নিত্যযুক্ত ( কর্ণ-) যোগী আমাকে ,স্থলত ক্লীতিতে প্রাপ্ত হয়। 
(১৫) আমাতে মিলিত হইলে পর পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্ম। ছঃখের আলয় ও 
অশাশ্বত পুনর্জন্ম পার না। (১৬) হে অজ্ঞুন! ব্রহ্গলোক পর্যাস্ত (ন্বর্গাদি ) 
যত লোক আছে তথ। হইতে ( কখন-নাঁকখন এই লোকে ) পুনরাবর্তন অর্থাৎ 
ফিরিয়৷ আদা (ঘটে )) পরস্ব হে কৌন্তেয়! আমাতে মিলিত হইলে পুর্ন 
হয় না। 

। [ষোড়শ শ্লোকের “পুনরাবর্তভন”, শবের অর্থ পুণ্য শেষ হইলে ভুলোকে 
।ফিরিয়া আন! ( দেখ গী, ৯. ২১? মভা. বন, ২৬০ )। যজ্ঞ, দেবতারাধন এবং 
। বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কর্্ধারা যদিও ইন্জলোক, বরু ণলোক, শুধ্যলোক এবং 
। বেশী হয় তে। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া ধায়, তথাপি পুণ্যাংশের সমাপ্তি হইলেই 
। সেস্থান হইতে পুনরায় এই লোকে জন্ম লইতে হয় (বৃ, ৪, ৪, ৬), অথব! 
| অন্তন্ধঃ ব্রপলোকের নাশ হইলে পর পুনর্জন্মচক্রে তো নিশ্চয়ই পড়িতে হয়। 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পবী_৮ অধ্যায়। ৭৪৯ 


$$ সহঅযুগপর্ষ্যন্তমহ্্যদ্‌ ব্রহ্মাণে! বিদুঃ | 
রাত্রিং*যুগসহত্রান্তাং তেহছোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥ 
অব্যক্তাছ্যক্তয়ঃ সর্ববাঃ প্রভবন্তাহরাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥ 
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত প্রলীয়তে। 
রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥ 


| অতএব উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ পিিভফেস্উপরে লিখিত সকল গতিই নিয়স্তরের 
। এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান দ্বারাই পুনর্জন্ম, নই হয়, এই কারণে এ গতিই সর্ব 
। শ্রেষ্ঠ €গী, ৯. ২৯, ২১)। অন্তে এই যে রল! .হইয়াছে - যে, ব্রহ্লোকের 
। প্রাপ্তিও অনিতা, তাহার সমর্থনে বলিতেছেন যে, ব্রক্মলোক পধ্যস্ত সমস্ত স্থির 
। উৎপত্তি ও লয় বারম্বার কিরূপে হইতে থাকে--] 
(১৭) অহোরাত্রের ( তত্বতঃ) জ্ঞাতা পুরুষ জানেন যে, (রুত, ত্রেতা, ঘবাপর 

ও কলি এই চারি যুগে এক মহাষুগ হইয়া থাকে এবং এইরূপ ) হাজার (মহা-) 
'যুগে ব্রদ্দেবের এক দ্রিন হয়, এবং ( এইরূপই ) হাজার ফুগে (উইার) এক 
রাত্রি হয়। 

। [এই শ্লোক ইহার পূর্ববর্তী যুগমানের হিসাব না৷ দিয়। গীতাতে আসিয়াছে, 
। ইহার অর্থ অন্যত্র বপিতে হইলে হিসাব করিয়! করা আবশ্যক । এই হিপাব 
। এবং গীতার এই পশ্লোকও মহাভারতে (শাং. ২৩১.৩১) এবং মন্ুস্বতিতে 
| (১. ৭৩) আছে এবং ষাক্কের নিরুক্কেও এই অর্থই বর্ণিত হইয়াছে (নিরুক্ত. ১৪, 
। ৯)। ব্রহ্মদেবের দিনকেই কল্প বলে। পরবর্তী শ্লোকে অব্যক্তের অর্থ সাংখ্য- 
। শাস্ত্রের অব্যক্ত প্রক্কৃতি, অব্যক্তের অর্থ পরব্রহ্দ নহে ; কারণ ২০ম শ্লোকে স্পষ্ট 
। বল! হইয়াছে ষে ব্রঙ্গরূপী অব্যক্ত ১৮ম শ্লোকে বর্ণিত অব্যক্তের অতীত ও ভিন্ন । 
। গীতারহস্যের ৮ম প্রকরণে (পৃ. ১৯৩) ইহা সম্পূর্ণ খুলিয়া বল! হইয়াছে যে, 
। অব্ক্ত হইতে বাক্ত স্থষ্টি কিরূপে হয় এবং কল্পের কালমানের হিসাবও 
। সেথানেই লেখ। হহয়াছে-_- ] 

(১৮) (ব্রহ্মদেবের ) দিন আর্স্ত হইলে পর অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত ( পদ্দার্থ) 
নির্শিত হয় এবং রাত্রি হইলে পর এ পূর্বোক্ত অব্যক্তেই লীন হইয়! যায়। 
(১৯)হে পার্থ! এই সমুদয় ভূতই (এইরূপ) বারবার উৎপর হইয়! অবশ 
, কুইয়া, অর্থাৎ ইচ্ছা হৌক বা ন| হৌক, রাত্রি হইলেই নীন,হইয় যায় এবং দিন 
'হইলে পর ( পুনরাস্ম ) জন্ম গ্রহণ করে। 

। [অর্থাৎ পুণ্যকর্মের দ্বারা নিত্য ব্রন্মলোকবাস প্রাপ্ত হইলেও, প্রলয়কালে 
। রঙ্গবোকেরই নাশ হইলে পুনরায় নূতন কল্পের আরস্তে প্রাপীসকলের জন্মগ্রহণ 


৫৬ শ্ীতারহদ্য অথব! কর্ম ফোগশান্ত ॥ 


$$ পরস্তস্মত্ত ভাবোহন্যোহুব্যক্তোহুব্যক্তাড সনাতনঃ । 
যঃ স সর্বেধু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশাতি ॥ ২৯ ॥ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমান্ছঃ পরমাং গতিম্‌। 
বং প্রাপা ন নিবর্তন্ত তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লত্যন্তবনন্যয়]। 
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ববমিদং ততম্‌॥ ২২ & 


1 দূর হয় না। ইহা! হইতে বাচিবার জন্য যে একই পথ আছে তাহা বনা 
। হইতেছে_ ] | 

(২*) কিন্তু এই উপরে কথিত অবাক্তেরও অতীত সনাতন অব্যক্ত অপর 
পদ্দার্থ আছেন, ধিনি সকল তৃতের ধ্বংস হইলেও নষ্ট হন না, (২১) যে অব্যক্জকে 
«অক্ষর? (ও) বলে, ধাহাকে পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বা চরম গতি বল! যায় 
€ এবং), ধাঙ্থাকে পাইলে পুনরায় (জন্মে) ফিরে না, ( উহাই) আমার পরম 
স্থান। (২২) হে পার্থ! বাহার মধ্যে (সমস্ত) তৃত আছে এবং ধিনি এই 
সকলকে প্রকাশ করিপাছেন অথব। ব্যাড করির। রাখিয়'ছেন, সেই পর 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পুরুষ অনন্যতক্তি দ্বারাই প্রাপ্ত হন। 
) (২*ম ও ২১ম শ্লোক মিলাইয়া একবাক্য কর! হইয়াছে। ২*ম শ্লোকের 
। “অবাক্ত" শব্ষ প্রথমে সাংখ্যের প্ররুতিকে, অর্থাৎ ১৮ম শ্লোকের অব্য 
॥দ্রব্কে লক্ষ্য করিয়। প্রযুক্ত হইয়াছে এবং পরে এঁ শবধই সাংখ্যের প্রকৃতির 
॥ অতীত পরত্র্গের পক্ষেও প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং ২১ম গ্লোকে বলিয়াছেন 
$ধে, এই দ্বিতীয় অব্যক্তকেই “অক্ষর” বলা হয়। অধ্যায়ের আরস্তেও 
3 *অক্ষরঃ ব্রঙ্ধ পরমং" এই বর্ণনা আছে। সারাংশ, “অব্যক্ত” শবের 
1 গীতাতে “অক্ষর শব্েরও ছুই প্রকার উপযোগ কনা! ' হইয়াছে। কিছু এই 
নহে যে, সাংখ্ের গ্রক্কৃতিই অব্যক্ত ও অক্ষর; কিন্তু সেই পরমেশ্বর অব! 
॥ বর্গ অক্ষর ও অব্যক্ত ধিনি “সকল ভূতের লাশ হইলেও নষ্ট হন ন!”। 
। ১৫ম অধ্যায়ে পুরুযোত্তমের লক্ষণ বলিতে-গিয়া এই যে বর্ণন! হুইয়াছে যে, 
| তিনি ক্ষর ও অক্ষরের বতীত, উহ! হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, এ স্থানের 
॥ “অক্ষর শব সাংখোর প্রক্কতির জন্য উদ্দি্উ ( দেখ গী, ১৫. ১৬--১৮)৭ 
॥ মনে রেখো বে, “অব্যক্ত” ও “অক্ষর” ছুই বিশেষণের প্রশ্নোগ গ্ভীতাতে 
॥ কখনও সাংখ্যের প্রকৃতির উদ্দেশে এবং কখনও প্রক্কাতির অতীত পরব্রন্ষের 
)উদ্দেশে কর! হইয়ীছে ( দেখ গীতার, পৃঃ ২০৪ ও ২০৫)। ব্যক্ত ও দব্যকের 
4 অতীত যে পরব্রঙ্গ তাহার শ্বরূপ গীতারহস্যের ৯ম গ্রকরণে স্পষ্টরূপে প্রদত্ত, 
এহুইযাছে | সেই “অক্ষর ত্রন্গের' বর্ণনা! হই! চুকির়াছে যে, বে স্থানে পৌজিলে 


গীতা, অনুবাদ ও চিক্নী--৮ অধ্যায় । ১০০৫ 


$$ বত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিৈব যোগিনঃ | 
"প্রয়াত যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্থ্ & ২৩ ॥ 
অগ্নিজ্ঞর্যোতিরহঃশু্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্‌ন রী 
তত্র প্রধাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদে! জনাঃ ॥ ই স্ক 
ধূমোরাত্রিস্তথ! কৃষ্ণঃ ষণ্মাস। দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চ'ন্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ ্ 
শুক্ুকষে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে । 
একয়! যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬1 


। বনুষ্য পুনর্জন্মের কষ্ট হইতে মুক্তি পার়। এখন মরণের পর ধাহাকে ফিরিতে 
। ছয় না (অনাবৃত্তি), এবং ধাহাকে স্বর্গ হইতে ফিরিয়। জন্ম লইতে হয় 
। (আবৃত্তি ), উদ্ধার মধাবর্তী সময়ের ও গতির তেদ বলিতেছেন-__] 

(২৩) হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন তোমাকে আমি সেই কাল বলিতেছি, যে 
কালে (কর্-) যোগী মরণের পর (এই লোকে জন্মিবার জন্য) ফিরিয়! 
আসে না, এবং (যে কালে মরণের পর) ফিরিয়া আসে । (২৪) অগ্নি, জ্যোতি, 
অর্থাৎ জালা, দিন, শুক্লপক্ষ এবং উত্তরায়ণের ছয় মাসে মরিলে ব্রহ্মবেত। লোক 
ব্রক্ষকে পাইর়। থাকেন (ফিরিয়! আসেন ন!)। (২৫) ( অগ্নি) ধূম, রাত্রি, 
কৃষ্ণপক্ষ ( এবং ) দক্ষিণায়নের ছয় মাসে ( মরিলে-কর্দ-) যোগী চন্দ্রের তেজে 
অর্থাৎ লোকে যাইর। ( পুণ্যাংশ কমিক! গেলে পর) ফিরিয়। আসে । (২৬). 
এই প্রকার জগতের শুরু এবং কৃষ্ণ অর্থাৎ প্রকাশময় এবং অন্ধকারময় দুইটা 
শাঙ্খত গতি অর্থাৎ স্থির মার্শ আছে। এক মার্গে গমন করিলে পর ফিরিয়! 
আসিতে হয় ন! এবং অন্য,মার্গে যাইলে ফিরিয়া আসিতে হয়। 
1 [ উপনিষদ এই ছুই গতিকে দেবধষান (শুরু ) এবং পিতৃযান (রুষ্ 9, অথব৷ 
। অর্চিরাদি মার্গ এবং ধুমাদি মার্গ বল হয় এবং খখেদেও এই মার্গগুলির উল্লেখ 
। আছে । মৃত মানবের দেহ অগ্নিতে জালাইঙ্া দিলে পর, অগ্নি হইতেই এই 
'মার্গের আরম্ত হইয়া থাকে, অতএব ২৫ম ল্লোকে “অগ্নি” পদের পূর্ববস্তী শ্লোক 
। হইতে অধাহার করিতে হইবে। প্রথম শ্লোকে বর্ণিত মার্গে এবং দ্বিতীয় 
1মার্গে কোথায় ভেদ হইতেছে ইহাই বল! ২৫ম শ্লোকের হেতু) এই 
। কারণেই পনি” শবের পুনরাবৃত্তি ইহাতে কর! হয় নাই। গীতারহস্যের ১ম 
। প্রকরণের শেষে ( পৃ. ২৯৮৩১) এই সম্বন্ধে অনেক কথা আছে উ। হইতে 
। উল্লিখিত ক্লোকের ভাবার্থ খুলিয়া বাইবে। এখন রি যে এই হ্হ 
। দার্সের তন জানি! লইলে কি.ফব লাভ হন্_.] 


৭৫ (গভিিছিস্য: অথবা কর্্মযোগশান্ত । 


$৪ নৈতে স্তী পার্থ জর্দিন যোগী মুহাতি কশ্চন। 
তম্মাৎ সর্ব্ধেধু ফাঁলেযু যোগবুক্তে। ভবাজ্ভুন ॥ ২৭ ॥ 
বেদেষু যজ্েষু তগঃহ চৈব দানেধু বত পুনাফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যেতি বিশু-সর্ববমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্‌ ॥২৮॥ 


ইতি গ্রীমপ্তগবদগী তাস্থ উপনিষংস্থ ব্রদ্মবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে ্ীকুষ্ণাজ্জুন- 
সম্বাদে অক্ষরব্রপ্ধযোগে। নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮॥ 


(২৭) হে পার্থ! এই ছুই স্থতি অর্থাৎ মার্গের ( তত্বতঃ ) জ্ঞাতা কোনও 
€(কর্-) যোগী :মোহে পড়ে না; অতএব হে অজ্ছন! তুমি সদ! সর্বদা! 
(কর্ম) যোগযুক্ত হও। (২৮) ইহা (উক্ত তত্বকে ) জানিলে বেদ, যজ্ঞ, 
তপ এবং দানে যে পুণাফণ বল! হয়, ( কর্ম) ষোগী এ সমস্ত অতিক্রম করে 
এবং উহার অভীত আদাস্থান প্রাপ্ত হয়। 
। [যে মানুষ দেবযান এবং পিতৃধান ছুই মার্গর তন্বকে জানিয়াছেন-__অর্থাৎ 
। ইহা! জানিয়াছেন যে, দেবযান মার্গে মোক্ষপ্রাপ্তি হইলে পর পুনরায় পুনর্জন্ম 
। হয় না এবং পিতৃবান মার্গ স্ব্গপ্রদ হইলেও মোক্ষ প্রদ হয় না_তিনি ইহাদের 
। মধো মাপনার ষধার্থ কল্যাণকর পথকেই স্বীকার করিবেন, তিনি মোহে নিম্ন 
। শ্রেণীর মার্গ স্বীকার করিবেন না । এই বিষয়ক্ষেই লক্ষ্য করিস! প্রথম শ্লোকে 
। "এই ছুই স্তি অর্থাৎ মার্শের ( তন্বতঃ ) জ্ঞাতা” এই শব আপিয়াছে। এই 
। শ্লোকের ভাবার্থ এই £__-কণ্মযোগী জানেন যে, দেবযান এবং পিতৃধান ছুই 
। মার্গের কোন্‌ মার্গ কোথায় চলিয়াছে এবং এই কারণেই যে মার্গ উত্তম 
। উহাই তিনি স্বভাবতঃ স্বীকার করেন, এবং স্বর্গে যাতায়াত হইতে বাচিয়। 
| ইহার অগ্ঠীত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন । এঘং ২৭ম শ্লোকে তদনুপারে ব্যবহার 
। করিতে অঞজ্ঞুনকে উপদেশও কর! হইয়াছে । ৃ - 

এইরূপে শ্রী ভগবান কর্তৃক গীত অর্ধাৎ কথিত উপনিধদে ব্রহ্গবিদ্যাত্তর্গত 
যোগ-__নর্থাৎ কম্খমযোগ _ শান্্রবিষয় ক, শক এবং অজ্ঞুনের সংবাদে অক্ষর- 
ব্রহ্মষোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


নবম অধ্যায়। 


[ সপ্তম আধযায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ ইহ! দেখাইবার জন্য কর! হইয়াছে 
বে, কর্ষোগের অনুষ্ঠাত৷ পুরুষের পরমেশ্বরবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান হুইয়৷ মনের শাস্তি 
আবথব! মুক-অবস্থ। কি প্রকারে লাত হয়। অক্ষর ও অব্যক্ত পুরুষের স্বর্নপও 


গীতা, অনুকাদ ও টিপ্পনী-__৯ অধ্যায় | ৭৬৯ 


যাস্তি দেবব্রত! দেবুান্‌ পিতৃন্‌ যাস্তি পিতৃব্রতাঃ। 

'ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাস্‌ ॥ ২৫ ॥ 
$$ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্যা প্রধচ্ছতি। 

তদহং ভক্তম্পনৃতমগ্্ামি প্রযতাতুনঃ ॥ ২৬॥ 


। সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সরিয়! .যান্প এবং বিভির 
। দেবতাদের উপাসকগণকে তাহাদের ভাবনা অনুসারে ভগবানই বিভিম ফল 
নর দেন--] 

(২৫) দেবতার্দিগের ব্রতকর্ত। দেবগাদের নিকট, পিতৃদিগের ব্রতকর্ত। পিতৃ- 
গণের নিকটে, (ভিন্ন ভিন্ন ) ভূতসকলের পুর্গক (এ) ভূতসকলের নিকটে 
যায়ঃ এবং আমার ষঞ্জনকারী আমার নিকট আসে । 

॥ (সার কথা, একই পরমেশ্বর সর্বত্র ব্যাপ্ত হইলেও উপাসনার ফল, প্রত্যে- 
। কের ভাবের অনুন্দপ ননাধিক যোগ্যতার উপযোগী পাওয়া যার । আরও এই 
। পূর্ব্বোক্ক উক্তি ভূলিলে চলিবে না ধে, এই ফলদানের কাধ্য দেবতা করেন 
1না--পরমেশ্বরই করেন ( গী, ৭, ২*-২৩)। উপরে ২৪ষ প্লোকে ভগবান 
। এই যে কহিয়াছেন “সকল যজ্ঞের তোত্ত। আমিই” উহার ভাৎপধ্য ইহাই। 
॥ মহাভারতে ও উক্ত হইয়াছে-_- 

। যন্মিন্‌ যশ্মিংশ্চ ব্মিয়ে যো৷ যো ষাতি বিনিশ্চয়ম্‌। 

1 স তমেবাভিজানাতি নান্যং তরতসত্তম ॥ 

“যে ব্যক্তি যে ভাবে মাত স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অনুরূপ ফলই পায়” 
(€ শাং, ৩৫২. ৩), এবং শ্রতিও আছে প্যং যথা যথোপাসতে তদদেব তবত্তি* 
। (শী, ৮, ৬ এর টিপ্লনী দেখ )। অনেক দেবতার উপাসক (নানাত্বের ভাবে ), 
। যে ফল লাভ করে তাহ প্রথম চরণে বলিয়। দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বলিয়াছেন 
। যে, অনন্যভাবে ভগবান্সে ভক্তিমানেরই প্রকৃত ভগবত্প্রাপ্তি হয়। এক্ষণে 
। ভক্তিমার্গের মহত্ববিষয়ক এই তত্ব বলিতেছেন যে, আমার ভক্ত আমাকে কি 
। সমর্পণ করিতেছেন, ভগবান এদিকে ন৷ দেখিয়া, কেবল উহার ভাবেরই 
। দিকে দৃষ্টি পিয়া উহার ভক্তি গ্রহণ করেন__] 

(২৬) যে আমাকে ভক্তিসহকারে এক-আধ পত্র, পুষ্প, ফল অথবা ( ষথা- 
শক্তি ) অল্প জলও অর্পণ করে, সেই প্রবতাতআ। অর্থাৎ নিয়তচিত্ত পুরুষের ভক্কি- 
উপহার আমি ( আনন্দের সহিত ) গ্রহণ করি । 
| [ কম্ম ঈপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ( গী. ২. ৪৯ )--ইহা! কম্মর্যাগের তব; ইহার থে 
। রূপান্তর ভক্তিনার্গে হয়, তাহারই ব্ণন। উক্ত শ্লোকে আটৈ গীতার, 
। ৪৮১-৪৮৩ দেখ )। এই বিষয়ে সদামার তও্ুলসমূহের কথ! প্রসিদ্ধ এবং এই 
। শ্লোক্ষ ভাগবতপুরাণে, স্থপামাচরিতের উপাখ]াত নও আসিগ্াছে (ভাগ, ১০৫ 

৯৩ 


৬২, গীতারহস্যয অথব! কর্্মযোগশাস্ত্ | 


$$ বকরোধি যদশ্রাসি যজজ্ুহোষি দদাসি যু। 
যন্তপস্যসি কৌস্তেয় ত্কুরুত্ব মার্পনম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ 1 
সন্যাসবোগযুক্তান্মা বিমুক্তে। মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥ 


1 উ. ৮১, ৪)। ইহা! নিঃনন্দেহ যে, পুঞ্জার দ্রব্য অথব! সামগ্রী ন্যুনাধিক হওয়া 
1 সর্বধা ও দর্ববন। মন্্রষোর হাতে থাকে ন1 এই কারণেই শাস্ত্রে উক্ত 
। হইয়াছে ধে+ বথাশযক্ত প্রাপ্ত স্বপ্ন পৃজাদ্রব্যের দ্বারাই নহে, প্রত্যুত ,শুদ্ধভাবে 
1 সমপিত মানপিক পৃজাদ্রব্যের দ্বারাও ভগবান সন্তষ্ট হয়েন। দেবতা ভাবের 
। ভিখারী, পৃঙ্জার সামগ্রার নহে। মীমাংসক-মার্গ অপেক্ষা! ভক্তিমার্গে ষে কিছু 
। বিশেষত্ব আছে, তাহ! ইহাই । ঘ্বাগুষজ্ঞ করিবার জন্য অনেক সামগ্রী সংগ্রহ 
। করিতে হয় এবং উদ্যোগ ও অনেক করিতে হর; কিন্তু ভক্তি-যজ্ঞ এক তুলসী- 
। পত্রের দ্বারাও হইয়া যাক্প। মহাভারতে কথা আছে যে, যখন হূর্বাস। খষি 
। ঘরে আসিলেন, তখন দ্রৌপদী এইরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে সন্ত 
। করিয়াছিলেন। ভগবদ্ধক্ত যে প্রকার নিজের কর্ম করেন, অজ্জুনকে সেই 
1 প্রকারই করিবার উপদেশ দিস্তা বলিতেছেন যে, ইহা হইতে ক ফল লাভ 
॥ হয়--) 

€২৭)ছে কৌন্তেয় 1 তুমি যাহা (কিছু) করিতেছ, যাহা থাইতেছ, যাহ! 
হোম-হবন করিতেছ, যাহ! দান করিতেছ (এবং) যাহ! তপস্যা! করিতেছ, সে 
€₹ সমস্ত ) আমাতে অর্পণ কর। (২৮ ' এইভাবে চলিলে (কন্ম করিপাও) কর্মের 
শুভ-অস্তত ফলরূপ বদ্ধনসমূহ হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, এবং ( কর্মফলের ) 
সন্ত্যাপ করিবার এই বোগের দ্বার যুক্কাত্ম অর্থাৎ শুদ্ধ-অন্তঃকরণ হইয়া মুক্ত 
হুইয়। যাইবে এবং মামাকে প্রাপ্ত হইবে। 
। [ইহ হইতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভগবন্তক্তও কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধতে সমস্ত কর্ম 
॥ করিবে, উহা ছাড়িক্া। দিবে না। এই দৃষ্টতে এই ছুহটা শ্লোক গুরুত্বপূর্ণ ॥ 
। “রক্ষার্পপিং ব্রহ্ম হবি” ইহা জ্ঞান-যজ্ঞের তত্ব (গী. ৪. ২৪), ইহাই ভক্তির 
। পরিভাষা অনুনারে এই ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (গীতার, ৪৩৪ ও ৪৩৫ )। 
। ভূতীয় অধ্যায়েই অঞ্জুনতক বলিয়া দিয়াছেন যে, “মক়্ি সর্বাণি কমাণি সঙ্পযস্য” 
4 (গী. ৩. ৩৯ )--মামাতে সমস্ত কর্ম সন্যন্ত করিয়া__যুহ্ধ কর; এবং পঞ্চম 
। অধ্যায়ে পুনরার বলিয়াছেন যে, এশ্রঙ্ধে কর্মসমূহ অর্পন করিয়া সঙ্গরহিত 
। কম্মকর্তাতে কন্ম্বের পেপ লাগে ন।” (৫.১*)। গাভার মতে ইহাই প্রকৃত 
। সন্গাপ ( গী, ১৮ ২)1 এই প্রকার অর্থাৎ কন্বফলাশ। ছাড়িয়া (সন্গযাস) 
।সকল কর্মের কর্ত। পুরুষই “নিত্যসন্ন্যাসী* ( গী. ৫. ৩ )১ কর্ম্দত্যাগরূপ সন্গযাস 
। গীতার সন্বত নহে। পুর্বে অনেক হলে “বিয়া চুকিগ়্াছি যে, এই রীতিতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী-_-৯ অধ্যায়। ৭৬৩ 


$$ সমোহহং সর্বভৃতেষু*ন মে দ্বেয্যোহক্তি ন শ্রিয়ঃ | 
যে ভজপ্তি তু মাং ভক্ত্য। ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌॥ ২৯ 
অপি চে সুুরাচারে। ভজতে মামনন্যভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতে। হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্ব! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছুতি। 
কৌনন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 


।কৃত কর্দ মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গী, ২, ৩৪; ৩, ১৯) ৪,২৩১ 
। ৫. ১২ ৬,১৯১ ৮.৭ ), এবং এই ২৮ম শ্লোকে ওঁ বিষয়ই পুনরায় বলি- 
। যাছেন। ভাগবতপুবাণেও নৃসিংহরূপ ভগবান প্রহনাদকে এই উপদেশ 
। দিয়াছেন যে, “মধ্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কমাণি মৎপর১*-- আনাতে চিত্ত 
। লাগাইর! সমস্ত কার্ধ্য করিয়া যাও (ভাগ, ৭, ১০, ২৩), এবং পরে একাদশ 
।স্কন্ধে তক্তিষোগের এই তত্ব উক্ত হইয়াছে যে, ভগবদ্তক্ত সমস্ত কর্ম নারায়পারুর্পিক 
। করিবে (ভাগ, ১১. ২, ৩৬ এবং ১১. ১১.২৪)। এই অধ্যায়ের আরস্তে' 
। বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তিমণর্গ সুখজনক ও সুলভ ॥ এখন উহার সফট অন্য 
। বৃহৎ ও বিশেষ গুণ বর্ণন্ণ করিতেছেন - ] 

(২৯) আমি সকলের নিকট এক। আমার (কেহ): দ্বেষ্য অর্থাং অপ্রিয় 
নাই এবং (কেহ) প্রিয় নাই। ভঙ্জিপুর্বক যে আমার ভজন করে, সে: 
আমাতে আছে, এবং আমিও তাহাতে আছি+ (৩*) অত্যন্ত ছুরাচারীই 
হৌক না কেন, যদি সে আমাকে অনন্যভাবে ভজন করে তবে তাহাকে 
অত্যন্ত সাধুই জানিতে হইবে। কারণ উহার বুদ্ধির নিশ্চয় ঠিক থাকে । 
(৩১) নে শীঘ্র ধশ্মাস্মা হইয়। যায় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তের & 
তুমি ভালরূপ জান যে, আঁমার ভক্ত ( কখনও) নষ্ট হয় না। 

। [৩ম শ্লোকের, ভাবার্থ এবূপ বুঝিবে ন! যে, ভগবন্তক্ত দুরাচারী হইলেও সে. 
। ভগবানের প্রিয়ই থাকে । ভগবান এইটুকুই বলিতেছেন যে, পুর্বে কোন মন 
। ছুরাচারী থাকিলে ও, যখন একবার উহার বুদ্ধির নিশ্চয় পরমেশ্বরের ভজন, 
। করণে দীড়ায়, তখন উহার হাত হইতে আবার কোনও ছফন্্ হইতে পারে না ১ 
॥ এবং সে ধীরে ধীরে ধর্থাত্বা হইয়! সিদ্ধি লাভ করে এবং এই সিদ্ধি হইতে, 
। উহার পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারকথা, ষ্ঠ অধদয়ে (৬, ৪১) এইষে; 
। সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কর্ম্মযোগ জাঁনিবার কেবল ইচ্ছ! হইলই, নাচাব, 
॥ হইয়া, মনুষ্য শববরদ্ধের উপরে চলিয়। যায়, এখন উহাই ভক্তিমার্গের উপযোগী, 
।দেখাইয়াছেন । এক্ষণে এই বিষয় বেশী খুলিয়। বলিতেছেন যে, পরমেশ্বর 
। সকল ভূতের নিকট কিরূপে এক |] 


প৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেংপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ। 

স্ত্িয়ো বৈশ্যান্তথা শুদ্রান্তেৎপি যাস্তি পরাং গতিম্‌॥ ৩২ ॥ 
কিংপুনব্রণক্ষণাঃ পুণ্য। ভক্তা রাজরয়স্তথা । 

অনিত্যমস্তথখং লোকমিদং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌॥ ৩৩ ॥  * 


(৩২) কারণ হে পার্থ । আমায় আশ্রয় করিয়! স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্র অথবা! 
( অস্ত্যজ প্রভৃতি ) যাহার! পাপযোনি তাহারাও পরমগতি লাভ করে । (৩৩) 
তখন পুণাবান ব্রাহ্মণ, আমার ভক্ত ও রাজধি- ( ক্ষত্রিয-) দের বিষয় কি আর 
ৰপিব? তুমি এই অনিত্য ও অস্থখ অর্থাৎ হুঃখজনক (মৃত্যু- ) লোকে আছ» 
এই কারণে আমার ভজন। কর। 

। [৩২ম গ্লোকের “পাপযোনি* 'শবকে স্বতগ্্ না ধরিয়। কোন, কোন 
। টীকাকার বলেন যে, উহা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে ঃ 
। কারণ পূর্বে কিছু না-কিছু পাপ না করিলে কেহই স্ত্রী, বৈশ্য ব! শূদ্রজম্ম লাত 
। করে না। তাহাদের মতে পাপযোনি শব্দ সাধারণ এবং উহার তেদ বলিবার 
। জন্য স্ত্রী, বৈশ্য ও শূত্র উদ্দাহরণের জন্য দেওয়া গিক়্াছে। কিন্তু আমার 
। মতে এই অর্থ ঠিক নহে। পাপষোনি শব্ষে আজক'ল রাজদরবারে যাহাদিগকে 
“জরায়ম-পেশা কৌম” বলে, সেই জাতি বিবক্ষিত) এই শ্লোকের দিদ্ধান্ত এই 
। বে, এই জাতীয় লোকেরাও ভগবস্তক্তি দ্বার! সিদ্ধিলাভ করে। স্ত্রী, বৈশ্য ও 
। শৃদ্র কিছু এই বর্ণের অন্ততুপক্ত নে) উহাদিগের মোক্ষলাভে এইটুকুই 
। বাধা যে উহার! বেগ শুনিবার অধিকারী নহে। এই কারণে ভাগবতপুরাণে 
। উক্ত হইয়াছে 


॥ স্ত্শূত্রদ্িজ বন্ডুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচর!। 
। কর্মশ্রেয়সি মৃঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদ্বিহ। 
। ইতি ভারতমাথ্যানং কৃপয়৷ মুনিন৷ কৃতম্‌ ॥ 


॥ “স্ত্রীলোক, শুদ্র অথবা কলিষুগের নামেমাত্র ব্রাঙ্গণ, ইহাদের কর্ণে বেদ 
॥ পৌছায় না, এই কারণে উহাদিগকে মূর্খতা হইতে রক্ষা) করিবার জন্য ব্যাস 
1 মুনি কৃপাপরৰশ হইয়। উহাদের কল্যা পার্থ মহাভারত--অর্থাৎ গীতাঁও-_রচন। 
। করিলেন” (ভাগ, ১, ৪, ২৫)। ভগব্দগীতার এই শ্লোক কিছু পাঠভেদে 
। অন্থগীতাতেও পাওয়া যায় ( মভা. অশ্ব, ১৯, ৬১, ৬২)। জাতি, বর্ণ, স্ীপুর্ুব 
 প্রস্থৃতি, অথব। কুঞ্চ-গৌর.বর্ণ প্রভৃতি কোনও ভেদ ন| রাখিয়া সকলকে একই 
। ভাবে সাগতিদানে সমর্থ ভগবস্তক্তির এই রাজমার্থের প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব এই দেশের 
॥ বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সম্তমগ্ুলীর ইতিহাস হুইতে যে কেহ অবগত ' হইতে 
। পাঁরিহঘদ | উল্লিখিত ফ্লোফের সমধিক স্পষ্ট ব্যাখ্যা গীতারহস্যের ৪৪৪-৪৪৮ 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী-_৯ অধ্যায় । 5৬৫ 
$$ মন্মন! ভব মন্তক্তো৷ মদ্যাজী মাং নমস্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি যুক্ত বমাত্মানং ম্পরায়ণঃ || ৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীমন্তগবদগীতাস্থ উপনিষৎ্থ ব্রঙ্থবিদ্যায়াং যোগ শাস্ত্রে গকুষণাজ্জুনসম্বাদে 
রাজবিধযারাজ গুহযোগে। নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥ 





। পৃষ্ঠায় দেখ। এই প্রকার ধর্্মাচরণের বিষয়ে, ৩৩ম শ্লোকের উত্তরার্ে 
1 অজ্জুনকে যে উপদেশ করা হইয়াছে, পরবর্তী শ্লোকে তাহাই চলিয়াছে। ] 

€ ৩৪) আমাতে মন লাগাও, আমার ভক্ত হও, আমার পুজজ। কর এবং 
আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়! ষোগ অত্যাস করিলে 
আমাকেই পাইবে। র্ 
॥ [বস্তত এই উপদেশ ৩৩ম শ্লোকেই আরম্ভ হইয়! গিয়াছে । ৩ম শ্লোকে 
। অনিতা” পদ অধ্যাত্বশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিয়াছে যে, প্রক্কৃতির 
। বিস্তার অথব! নামরূপাত্মক দৃশ্য-স্থষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাই নিত্য ঃ 
| এবং "অন্ুখ” পদে এই সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইয়াছে যে, এই সংসারে সুখ 
। অপেক্ষা হঃখ অধিক । তথাপি এই বর্ণনা অধ্যাত্মমার্গের নহে, ভক্তিমার্গের ৪ 
। অতএব ভগবান পরব্রহ্ম অথব। পরমাত্মা শব্ের প্রয়োগ না করিয়া! “আমাকে 
॥ ভজনা কর, আমাতে মন লাগাও, আমাকে নমস্কার কর, এইরূপ ব্যক্ত” 
। ন্বরূপপ্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দেশ করিয়াছেন । ভগবানের শেষ উক্তি 
। এই যে, হে অজ্জুন! এই প্রকার ভাক্ত করিয়া মৎপরায়ণ হইবার যোগ 
| অর্থাৎ কর্ম্মযোগের অভ্যাস যদি করিতে থাক তবে (গী. ৭*১) তুমি কর্ম 
। বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়। নিঃসন্দেহ আমাকে পাইবে । এই উপদেশেরই পুনরা” 
। বৃত্তি একাদশ অধ্যায়ের শেষে করা হইয়াছে । গীতার রহস্যও ইহাই । প্রভেঙ্ 
। এইটুকু যে, ধঁ রহস্যকে* একবার অধ্যাত্মৃষ্টিতে এবং একবার ভক্তিদৃ্টিতে 
॥ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যান্তগ্গতি 
যোগ--অর্থাৎ কর্্মষোগ--শান্্রবিষয়ক, শক ও অঞ্ঞুনের সংবাদে, রাজবিঘ্যা- 
বাজগুহাযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 





দশম অধ্যায়। 


"[পূর্বব অধ্যায়ে কর্্মষোগের সিদ্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরীপের উপাসনার 
যে রাজমার্ উক্ত হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া চিয়াছে ; এবং 
' অঞ্জুনের প্রশ্নের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত রূপ অথব! বিভূতির বর্ণন৷ কর! 


৭৬৬ গ্ীতারহস্য অথব। কর্ম যোগশাস্ত্র ৷ 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ | 
শ্ীভগবান্থবাচ । 


ভূয় এব মহাঁবাহে। শৃণু মে পরমং বচঃ | 
যত্তেহহং শ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকামায়! ॥ ১ ॥ 
ন মে বিছুঃ সৃরগণাঃ প্রভবং ন মহষয়ঃ। 
অহমাদিহি দেবানাং মহ্ষাণাং চ সন্বিশঃ ॥ ২ ॥ 
যে মামজমনাদিঞ্চ বেন্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
₹মুড়ঃ স মন্যযেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩. 
$$ বুদ্ধিজ্ীনমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শম£। 
স্থথং দুংখং ভবোহভাবে ভয়ং চাভয়মেৰ চ ॥ 81 
অহিংসা সমতা তুষ্িস্তপো দানং বশোহযশঃ। 
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথিগ্িবাঃ ॥ ৫ ॥ 


হইয়াছে। এই বর্ণন! শুনিয়। অঞ্জনের মনে ভগবানের প্রতাঙ্ষ স্বরূপ দর্শনের 
অভিলাষ হইল) অতএব ১১ম অধ্যায়ে ভগবান তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়! 
ক্কতার্থ করিলেন । ] ং 

জ্রীভগবান ঝবলিলেন-_-(১) হে মহাঁবাহু ! ( আমার কথায় ) সন্তষ্ট তোমাকে, 
তোমার ছিতার্থে আমি আমার ( এক ) ভাল কথা বলিতেছি, তাহ! শোন। (২)' 
দেবতার এবং মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি জানেন না; কারণ দেবতাদের এবং 
মহধিদের সর্বপ্রকারে আমিই আদি কারপ। (৩) যষেজানে যে, আমি ( পৃথিবী 
আদি সমস্ত) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং আমার জন্ম ও আদি নাই? 
মঙ্গ্যমধ্যে সে-ই মোহশূন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত'হয় । 

। [খখেদের নাসদীয় স্থক্তে এই বিচার দেখা যায় যে, ভগবান বা পরব্রহ্ম 
। দেবতাদেরও পূর্ববর্তী, দেবতা! পরে হেন ( গীতার, প্র. ৯, পৃঃ ২৫৭ দেখ )। 

। এই প্রকার প্রস্তাবনা হইয়। গিয়াছে । এখন ভগবান ইহার নিরূপণ নি 
। তেছেন যে, আমি সকলের মহেশ্বর কি প্রকারে হইলাম-_- ] 

(৪) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সতা, দম, শম, সুখ, ছুঃখ, ভব। 
(উৎপত্তি )॥ অভাব ( নাশ ) ভয়, অভয়, (৫) অহিংসা, সমতা, তুষ্টি ( সম্তোষ ), 
তপ, দান, বশ ও অবশ" প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীমাত্রের ভাব আমা হইতেই 
উৎপক্ হয়। 

॥ [ ভাব” শবের অর্থ “অবস্থা,” স্থিতি”, .ব! “বৃত্তিঃ এবং সাংখ্যশান্ত্রে 'বুদ্ধির 
| ভাব+.এবং *শারীরিক ভাব, এইরূপ ভেদ কর! হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রী পুরুষকে 


গীত।, অনুবাদ ও টিগ্ননী--৯ অধ্যায়। ৭৬৯ 


মহ্যয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথ] । 


। অকর্ত। এবং বুদ্ধিকে প্রকৃতির এক বিকার মনে করেন, এই কারণে তিনি বলেন 
। ঘে, লিঙ্গশরীরের পশুপক্ষী প্রভৃতির বিভিন্ন জন্মলাভের কারণ লিঙ্গশরীরে অব- 
। স্থিত বুদ্ধির. বিভিন্ন অবস্থ। অথব! ভাবই (গীতার, ১৯৩ পৃঃ ও সা. কা. ৪৯-৫৫)) 
1 এবং উপরের ছুই শ্লোকে এই ভাবসমূহ বর্ণত হইয়াছে । কিন্তু বেদাস্তীদিগের 
। সিদ্ধান্ত এই ষে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমাম্মার্ূপ এক নিত্য তত্ব 
। আছেন এবং (নাসবার সৃক্ের উক্তি অনুসারে ) তাহারই মনে সৃষ্টি করিবার 
। ইচ্ছা হইলে পর সমস্ত দৃশ্য জগত উৎপন্ন হয়) এই কারণে বেদাস্তশান্ত্রেও বলা 
। হইক্াছে যে, স্যষ্টির মায়াম্মক সমস্ত পদার্থই পরব্রন্ধের মানসভাব ( পরের শ্লোক 
| দেখ)। তপণন, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের ছার! তন্নিষ্ট বুদ্ধির ভাবই উদ্দিষ্ট 
। হইয়াছে । ভগবান আরও বলিতেছেন যে-_-] 
(৬) সাত মহর্ষি, তাহাদের পুর্বববন্তী চারি এবং মনু, আমারই মানস, অর্থাৎ 
মন হইতে নির্ঠ ভব, ধাহাদের হইতে (এই) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
হইয়াছে । 
। [যদিও এই শ্লোকের শব্ধ সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুষদিগকে উদ্দেশ 
। করিয়! এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে টাকাকারদিগের মধো অনেকই 
॥ মতভেদ মাছে। বিশেষ তঅনেকে, “পূর্ববর্তী” (পুর্বে) এবং “চার+ ( চত্বারঃ) 
। পদের অন্বয় কোন্‌ পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নির্ণক্ কয়েক প্রকারে করিয়াছেন / 
। সাত মহর্ষি প্রসিদ্ধ, কিন্ত ব্রহ্মার এক কল্পে চৌদ্দ মন্বস্তর (গীতার. ১৯৫ পৃঃ) 
1 হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্বস্তরের মন, দেবতা এবং সপ্তর্য বিভিন্ন (হরিবংশ 
। ১.৭) বিষণ, ৩, ১ এবং মৎস্য ৯)। এই কারণেই “পুর্বববত্ী” শব্দকে 
। সাত মহর্ষির বশেষণ মানিয়। কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আজকালকার অর্থাৎ 
। বৈবস্বত মহ্বস্তরের পূর্ববর্তী; চাক্ষুষ মনস্তরের সপ্তর্যি এখানে বিবাক্ষত। এই 
। সপ্তর্ষির নাম ভৃগু. নভ, বিবস্বান, সুধামা, বিরজা, অতিনামা এবং সহিষুণ। 
। কিন্ত আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে। কারণ আজকালকার--বৈবত্বত 
। অথবা যে মন্বস্তরে গীতা কথিত হইয়াছে, উহার-_পূর্ববন্তী মন্বস্তরের সপ্তর্ষি- 
। দিগের বিষয়ে বাঁলবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। অতএব বর্তমান 
। মন্বস্তরেরই সপ্তর্ষিদিগকে লহতে হুইবে। মহাভারত-শাস্তিপর্ধের নারায়পীয় 
। উপাধ্যানে ইহাদিগের এই নাম আছে,__মরীচি, অঙ্গিরস, অত্র, পুলস্ত্য, পুলছ, 
। ক্রতু ও বদি মভ।, শাং. ৩৩৫, ২৮, ২৯ ৩৪০. ৬৪ ও ৬:)) এবং আমার 
। মতে এস্থলে ইহাই বিবক্ষিত। কারণ গীতাতে নারায়ণীয় অথবা! উ্রগবতধর্মই 
। বিধিসহ প্রতিপাদ্য , গীতার, পৃঃ ৮-৯ দেখ ) । তথাপি এখানে এটুকু বলা আব- 
। শ্যক যে, মরীচি প্রভৃতি সপণ্তর্ধিদিগের উক্ত নামের মধ্যে কোন কোন স্থলে 


৭৬৮ গীতা রহস্য অথবা কর্মমযে গ শাস্ত্র । 


মন্তাব৷ মানস! জাতা। যেষাং লোক ইমাঃ প্রজঃ॥ ৬ ॥ 


। অঙ্গিরসের বদলে তৃগুর নাম পাওয়। যায়, এবং কোন কোন স্থলে তো বর্ণিত 
। হইয়াছে যে কশাপ, অত্বি, ভরহাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্ি এবং বসিষ্ঠ 
। বর্তমানদুগের সপ্ত্ধি ( বিঞুঃ, ৩. ১. ৩২ ও ৩৩; মৎস্য. ৯ ২৭ ও ২৮) মভা-অনু 
1 ৯৩, ২১)। মরীচি প্রভৃতি উপরোক্ত সাত খধির মধ্যেই ভূগড ও দক্ষকে যুক্ত 
। করিয়। বিষু্পুরাণে (.১, ৭. ৫,৬) নয় মানস পুত্র এবং ইহীদেরই মধ্যে 
। নারদকেও জুড়ি মন্স্থৃতিতে ত্রদ্মদেবের দশ মানস পুত্র বর্ণিত হই স্কাছে (মন্গু- 
1 ১, ৩৪,» ৩৫)। এই মবাচি প্রহথ।ত শব্দের বুযুৎপাত্ত ভারতে কর হইয়াছে 
| (মভ।. অনু ৮৫ )। কিন্তু আমার এক্ষণে এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, সাত 
॥ মহধি কে কে, এই কারণে এই. নর-দশ মানসপুত্রের, অথব! ইহাদের নামের 
।বুুৎপত্তির বিচার করা এখানে আবশ্যক নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, 'পুর্ধববর্তী” 
। এই পদের অর্থে “পুর্ব মন্বন্তরের সাত মহর্ষি” লাগানে। যায় ন। এক্ষণে 
। দেখিভে হইবে যে, 'পূর্বববর্তী চার” এই শব্ধকে মন্তুর বিশেষণ ধরিয়। কয়েকজন 
। যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা! কতদুর যুক্তিসঙ্গত । মোটে চৌদ্দ মন্বস্তর আছে 
। এবং ইহাদের চৌন্দ মগ্ন আছে; তন্মধ্যে সাত-সাতটা ধরিয়। হুই বর্গ হয়। প্রথম 
। সাতটার নাম স্থায়ভূব, স্বারোচিষ, ও্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত, 
। এবং এই স্বাক্মসভূব প্রভৃতিকে মন্থু বলা হয় ( মন্থ ১*৬২ ও ৬৩)। তন্মধ্যে 
1 ছয় মন্থু হুইয়! গিকাছে এবং বর্তমানে সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মনু চলিতেছে। 
। ইহা শেষ হইলে পরে যে সাত মন্থ আসিবে (ভাগ, ৮. ১৩. ৭) তাহাদিগকে 
। সাবর্ণি মনু বলে; তাহাদের নাম সাবণি, দক্ষসাবণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, 
। রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, এবং ইন্দ্রসাবর্ণি (বিষু ৩, ২) ভাগ. ৮. ১৩) হরিবংশ 
1 ১.৭) এই প্রকার, প্রতোক মনুর সাঠ-সাত হইলে পর, কোন কারণ 
1 দেখানো বার ন| যে, কোনও বর্গের “পূর্ববর্তী” চার,ই গীতাতে কেন বিবক্ষিত 
। হইবে । ব্রক্জাগপুরাণে (৪. ১) কথা আছে বে, পাবর্ণি মন্ুদিগের মধ্যে প্রথম 
। মনকে ছাড়িয়া পরবর্তী চার অর্থাৎ দক্ষ- ব্রদ্ধ-, ধর্ম ও রুদ্রসাবর্ণি একই 
। সময়ে উৎপর হয়) এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই চার সাবর্ণি 
। মন্গই গীতাতে বিবক্ষিত । কিন্ত ইহার উপর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই সকল 
। সাবর্ণি মন্ত তবিধ্যতে হইবার কথা, এই কারণে এই ভূতকালদর্শক পরবর্তী বাক্য 
| প্যাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রজা! হইয়াছে” ভাবী সাবর্ণি মন্ুদিগের 
। প্রতি প্রধুক্ক হইতে প্রারে না। এই প্রকারে 'পূর্ববর্তী চার” শব্দের সম্বন্ধ 
। গন্ধ পদের্‌ “সহিত যুক্ত করা.ঠিক নহে। অতএব ঝালতে হয় যে, পূর্ববর্তী 
। চার" এই ছুই শব স্বতন্ত্র 'প্রণালীতে প্রাচীনকালের কোন চার খধি অথব৷ 
। পুরুষকে নির্দেশ করিতেছে । এবং এই প্রকার মানিয়! লইলে এই প্রশ্ন 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী-_-৯ অধ্যায় । ৬১ 


যান্তি দেবব্রত! দেবান্‌ পিত্ন্‌ যাস্তি পিতৃক্রতাঃ।. : 
'ভূতানি রলাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্জিনোহপি মাস্‌ ॥ ২৫ ॥ 
$$ পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে মে ভক্ত্যা প্রবচ্ছতি। 

তদহং ভক্ত্যপন্ধতমস্্নামি প্রযতাতুনঃ ॥ ২৬ ॥ 
1 সকল দেবতাই এক, এই জ্ঞান না হইলে মোক্ষের পথ সরিষ্াা যায় এবং বিশতি্ন 
। দেবতাদের উপানকগণকে তাহাদের ভাবন। অস্থসারে ভগবানই বিভিন্ন ফল 
। দেন--] 
(২৫) দেবতাদদিগের ব্রতকর্ত। দেবঠাদদের নিকট, পিতৃদ্দিগের বন্তকর্ণ। পিতৃ- 
গণের নিকটে, (ভিন্ন (তন্ন) তৃঠসকলের পুঞ্গক (এ) ভূতনকলের নিকটে 
বায়; এবং আমার য্রনকারী আমার নিকট আসে । 
। [সার কথা, একই পরমেশ্বর সর্বত্র বাণ্ত হইলেও উপাদনার ফল, প্রত" 
। কের তাবের অঞ্দপ ন্যনাধক যোগ্যতার উপযোগা পাওয়। যার । আরও এই 
1 পুর্ববোক্ত উক্তি ভুলিলে চলিবে না ধে, এই ফলদানের কার্য দেবতা করেন 
। না--পরমেশ্বরই করেন ( গী, ৭, ২*-২৩)। উপরে ২৪ম প্লোকে ভগবান 
। এই যে কহিয়াছেন “নকল যজ্ঞের ভোক্ত। আমিই” উহ্থার তাৎপর্য ইহাই। 
1 মহাভারতে ও উক্ত হুহয়ান্ছে--. 
। যন্মিন্‌ বস্মিংশ্চ ব্রিষয়ে যো যে! যাতি বিনিশ্চয়ম্‌। 
] স তমেবাভিজানাতি নান্যং ভরতসত্তম ॥ 
। “যে ব্যক্তি যে ভাবে মতি স্থির রাখে, সে সেই ভাবের অস্গরূপ ফলুই পায়” 
| ( শাং, ৬৫২. ০), এবং শ্রতও আছে ণ্যং যথা ষতোপাপতে তেব তৰতি” 
1 (শী, ৮, ৬ এর টিপ্লনী দেখ )। অনেক দেবতার উপাসক (নানাত্বের ভাবে.) 
। যে ফল লাভ করে তাহ প্রথম চরণে বলিয়। দ্বিতীয় চরণে এই অর্থ বলিয়াছেন 
| যে, অননাভাবে ভগবাচন ভক্তিমানেরহই প্রকৃত ভগবৎ্প্রাপ্তি হর। এক্ষণে 
। ভক্কিমার্গের মহস্ববিষয়ক এই তত্ব বপিতেছেন যে, আমার ভক্ত আমাকে কি 
। সমর্পণ করিতেছেন, ভগবান এদিকে না দেখিয়া, কেবল উহার ভারেরই 
। দিকে দৃষ্টি দির উহার ভক্তি গ্রহ করেন__] 

(২৬) যে আমাকে ভক্তিসহকারে এক-আধ পত্র, পুষ্প, ফল অথব! . € যথা- 
শক্তি ) অল্প জলও অর্পণ করে, সেই প্রবতাত্ম। অর্থাৎ নিয়তচিত্ত পুরুষের ভক্তি- 
উপহার আমি (আনন্দের সহিত ) গ্রহণ করি । 

1 [ কশ্ম'অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ (গী. ২. ৪৯)-_ইহা! কর্্পযোগের তত্ব; ইহার.ষে 

। রূপান্তর তক্তিনার্গে হয়, তাহারই বণন! উক্ত শ্লোকে আছে (গীতার, 

। ৪৮১-৪৮৩ দেখ )। এই বিষয়ে লুদামার তও্ুলসমূহের কথ। প্রসিদ্ধ.এবং এই 

1 শ্লোক ভাগবতপুরাণে, স্থপামাচরিতের উপাখ্যানেও আসিয়াছে _( ভাঙ্গ, ১৯, 
৯৬ 


৭৬২, গীতারহপ্যয অথবা কর্মযোগশান্তর ৷ 


$$ বৎকরোধি যদশ্নাসি যজ্জুছোবি দদাসি যণ্ু। 
বন্তপস্যসি কৌস্তেয় তৎকুরু্ মদর্পনম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যস্ে কর্মবন্ধনৈঃ | 
সন্স্যাসযোগবুক্ঞান্মা বিমুক্তে! মাসুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥ 


1 উ,৮১,৪)। ইহা! নিঃসন্দেহ যে, পুজার দ্রব্য অথব! সামগ্রী ন্যুনাধিক হওয়া 
। সর্ধথ। ও সর্ব্বন। মন্ধষোর হাতে থাকে না। এই কারণেই শাস্ত্রে উত্ত 
। হইয়াছে বে যথাশক্তি প্রাপ্ত স্বপ্ন পুজাদ্রব্যের দ্বারাই নহে, প্রত্যুত শুদ্ধভাবে 
। সমপিত মানলিক পুজাদ্রব্যের দ্বারাও ভগবান সন্তুষ্ট হয়েন। দেবতা ভাবের 
। ভিখারী, পৃঙ্গার সাত্বগ্রীর নহে। মীমাংসক-মার্গ অপেক্ষ/। ভক্তিমার্গে যে কিছু 
। বিশেষত্ব আছে, তাহ। ইঞথাই। বাগবজ্ঞ করিবার জন্য অনেক সামগ্রী সংগ্রহ 
। করিতে হয় এবং উদ্যোগও অনেক করিতে হয়) কিন্তু ভক্তি-যজ্ঞ এক তুলসী- 
। পত্রের দ্বারাও হইয়া ঘায়। মহাভারতে কথা৷ আছে যে, ষথন ছর্ববাস৷ খষি 
। ধরে আদিলেন, তখন দ্রৌপদী এইরূপ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে সন্ত 
। কবিয়াছিলেন। ভগবস্তক্ক যে প্রকার নিজের কর্ম করেন, অজ্ঞুনকে সেই 
। প্রকারই করিবার উপদেশ দিয়। বলিতেছেন যে, ইহা হইতে ক ফল লাভ 
1 হম_-] 

- (২৭)হে কৌন্তেয় ! তুমি যাচছ। (কিছু) করিতেছ, যাহা খাইতেছ, যাহা 
হোম-হুবন করিতেছ, যাহ। নান করিতেছ (এবং ) যাহা তপস্যা করিতেছ, সে 
(সমস্ত ),আমাতে অর্পণ কর। (২৮ : এইভাবে চলিলে (কণ্প করিগাও) কর্দের 
গুভ-অস্তুত ফলরূপ বন্ধনসমূঠ হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, এবং ( কম্ফলের ) 
সপ্র্যান করিবার এই যোগের দ্বার! যুক্কাত্্া অর্থাৎ শুদ্ধ-মস্তঃকরণ হইয়। মুক্ত 
হইয়। যাইবে এবং আমাকে প্রাপ্ত হইবে। 
1 [ ইহা হইতে প্রকাশ হহতেছে যে, ভগবন্তক্তও কৃষ্ণপণি বুদ্ধিতে সমস্ত করব 
। করিবে, উহা ছাড়িরা দিবে ন।। এই দৃষ্টিতে এই ছুইটী শ্লোক গুরুত্বপূর্ণ । 
। প্্রন্ধার্পণং ব্রহ্ম হবিঠ ইহ! জ্ঞান-বজ্ঞের তত্ব (গী. ৪. ২৪), ইহাই ভক্কিবর 
। পরিভাষা অঙ্গদারে এই শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (গীতার, ৪৩৪ ও ৪৩৫ )। 
। তৃতীপ্ন অধ্যায়েই অর্জুনকে বলির। দিয়াছেন যে, “ময়ি সর্বাপি কমাণি সন্গ্যস্য* 
। ( গী. ৩. ৩৯ )--মান্াতে সনন্ত কমন সন্যন্ত করিক।--যুদ্ধ কর; এবং পঞ্চম 
। অধ্ায়ে পুরা বলিরাছেন বে. “শ্রঙ্গে কর্মসমূহ অর্পণ করিয়া সঙ্গরহিত 
। কর্মকর্্তাতে কর্মের পেগ' লাগে ন।” (৫. ১*)। গাভার মতে ইহাই প্রকৃত 
। সন্ন্যাস ( গী, ১৮: ২)। এই প্রকার অর্থাৎ কন্মফলাশা। ছাড়িয়। (সর্যাস) 
।সকণ কর্দের কর্ত। পুরুষই “নিতাদন্ন।াসী* / গাঁ, €. ৩) কম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস 
। পাতার নন্বত ন্হে। পুর্মে অনেকৰলে বলিয়া চুকিয়াছি যে, এই রীতিতে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী_-৯ অধ্যায় । ৭৬৩ 


$$ সমোহহং সর্বভূতেযু ন মে ঘেব্যোহস্তিন শরিয়ঃ। 
'ষে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্য। ময়ি তে তেষু চাপ্যহদ্‌ ॥ ২৯ ॥ 
অপি চে স্ছুরাচারে৷ ভজতে মামনন্যতাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতে। হি সঃ ॥ ৩০ ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা! শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছুতি । 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে তক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥ 


কৃত কর্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না (গৌ.২, ৬৪; ৩১৯) ৪,২৩৯ 
1 ৫. ১২) ৬.১ ৮.৭ ), এবং এই ২৮ম শ্লোকে এ বিষয়ই পুনরায় বলি- 
। য়াছেন। ভাগবতপুবাণেও নৃপিংহরূপ “ভগবান প্রহলাদকে এই উপদেশ 
। দিয়াছেন যে, “মধ্যাবেশ্য মনস্তাত কুরু কম্ণাণি মৎপরঃ”- আমাতে চিত্ত 
1 লাগাই! সমস্ত কার্যা কারিয়। ধাও (ভাগ, ৭, ১০, ২৩), এবং পরে একাদশ 
।স্কন্ধে ভক্তিযোগের এই তত্ব উক্ত হইয়াছে যে, ভগবস্তক্ত সমস্ত কর্ম নারায়ণা্সিত 
| করিবে (ভাগ. ১১, ২, ৩৬ এবং ১১, ১১ ২৪) এই অধ্যায়ের আরস্তে 
। বর্ণিত হইরাছে যে, ভক্কিম্যার্গ স্ুপজনক্‌ ও স্থলভু | এখন, উহ্থার সমান অন্য 
| বৃহৎ ও বিশেষ গুণ বর্ণন“ৰরিতেছেন, - ] 

(২৯) আমি সকবের নিকট এক ॥ আমার € কেহ), দ্বেষা অর্থাং অপ্রিয় 
নাই এবং (কেহ) প্রিয় নাই । ভক্তিপূর্বক ষে আমার. ভজন করে, স্‌ 
আমাতে আছে, এবং আমিও তাহাতে আছি। (৩৯), অত্যন্ত ছুরাচারীই 
হৌক না কেন, বদি সে আমাকে অননাভাবে ভজন করে তবে তাহাকে 
অত্যন্ত সাধুই জানিতে হইবে। কারণ উহার বুদ্ধির নিশ্চয় ঠিক থাকে 
(৩১) সে শীঘ্র ধন্মাত্মা। হইরা ফায় এবং নিত্য শাস্তি লাভ করে। হেকৌন্তেয়! 
তুমি ভালরুপ জান যে,ণআমার ভক্ত ( কখনও ) নষ্ট হয় না ॥ 

॥ [৩০ম শ্লোকের্‌ ভাবার্থ এরূপ বুঝিবে ন! যে, ভগবদ্তুক্ত হুরাচারী হইলেও সে 
। ভগবানের প্রিয্পই থাকে । ভগৰান এইটুকুই বলিতেছেন যে, পুর্বে কোন মনুষ্য 
। ছুরাচারী থাকিলে ও, চন একবার উহার বুদ্ধির নিশ্চয় পরমেশ্বরের তজন) 
। করণে দীড়ায়, তখন উহার হাত হইতে আবার কোনও ছু্ষশর্ম হইতে পারে না ৯ 
। এবং সে ধীরে ধীরে ধশ্মাত্র হইয়। পিদ্ধি লাভ করে এবং এই সিদ্তি হইতে 
। উহার পাপ সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সারকঞ্চা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৫৬. ৪৪). এই ষে 
। সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, কম্মধোগ জানিবার কেকল ইচ্ছ! হইলেই, নাচার' 
।-হুইয়া, মনুষ্য শব্দন্ষের উপরে "চলিয়। যায়, এখন উহ্নাই ভর্জিফার্গের উপযোগী 
।দেখাইয়াছেন | এক্ষণে এই বিষয় বেশী খুলিয়া বলিতেছেন যে, পর দেখ 
। সকল ভূতের নিকট কিরূপে এক । ] 


৭৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র। 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেইপি হ্থাঃ পাপযোনয়ঃ 

সত্িয়ো বৈশ্যান্তথ! শৃদ্রান্তেৎপি যাস্তি পরাং গতিম্‌॥ ৩২ ॥ 
কিংপুনব্রণন্থাণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজরয়ন্তথা । 

অনিত্যমন্থখং লোকমিদং প্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌॥ ৩৩ ॥ 


(৩২) কারণ হে পার্থ। আমায় আশ্রর করিয়। স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুদ্র অথব! 
(অন্ত্যজ প্রভৃতি ) যাহারা পাপষোনি তাহারাও পরমগতি লাভ করে। (৩৩) 
তখন, পুণাবান ব্রাহ্মণ, আমার ভক্ত ও রাজধি- (ক্ষত্রিয-) দের বিষয় কি আর 
ৰপিব ? তুমি এই অনিত্য ও অন্মুখ অর্থাৎ ছুঃংখজনক (মৃত্যু-) লোকে আছ, 
এই কারণে আমার ভজনা কর। 
। [৩২ম প্লোকের “পাপযোনি” শর্ধকে স্বতন্ত্র না ধরিয়া ফোন ফোন 
। টীকাকার বলেন ষে, উহা স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শুর্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে; 
। কারণ পুর্বে কিছু না-কিছু পাপ না করিলে কেহই স্ত্রী, বৈশ্য বা শূদ্রজন্ম লাভ 
। করে না। শাহাদের মত্ধে পাপষোনি শব্ধ সাধারণ এবং উহ্থার ভেদ বলিবার 
। জন্য স্ত্রী, বৈশ্য ও শুদ্র উদ্দাহরণের জন্য দেওয়! গিয়াছে । কিন্তু আমার 
। মতে এই অর্ধ ঠিক নহে। পাপষোনি শবে আজকাল রাজদরবারে বাহার্দিগকে 
“জরায়ম-পেশা কৌম” বলে, সেই জাতি বিবক্ষিত ) এই, ক্লোকের সিদ্ধান্ত এই 
। বে, এই জাতীর লোকেরা ও ভগবস্তক্তি দ্বারা সান্ধলাত' করে। স্ত্রী, বৈশ্য ও 
। শৃত্র কিছু এই বর্গের অস্ততু-ক্ত নহে; উহ্াদিগের মোক্ষলাভে এইটুকুই 
। বাধ! ষে উহার! বেদ শুনিবার অধিকারী নহে। এই কারণে ভাগবতপুবাণে 
। উক্ত হইয়াছে__ 


]. স্্রীশৃদ্রদ্িজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা। 
1 কন্মশ্রেন্গসি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ। 
। ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥ 


। “স্ীলোক, শুদ্র' অথবা! কলিধুগের নামেমাত্র ব্রাঙ্গণ, ইহাদের কর্ণে বেদ 
॥ পৌছার না, এই কারণে উহাদিগকে মূর্খতা হইতে রক্ষা! করিবার জন্য ব্যাস 
। মুনি কুপাপরবশ হইয়া উহ্থাদ্দের কল্যাণার্থ মহাভারত--অর্থাৎ গীতাও- _রচন। 
। করিলেন” (ভাগ. ১, ৪. ২৫)। ভগব্দগীতার এই শ্লোক কিছু পাঠতেছে 
। অন্থুগীতাতেও পাওর! বায় ( মভা, অশ্ব, ১৯, ৬১, ৬২)। জাতি, বর্ণ, স্ত্রীপুরু হ 
। প্রত্থৃতি, অথবা কৃষ্ণ-গৌর বর্ণ প্রস্থতি কোনও ভেদ ন| রাখিয়! সকলকে একই 
। ভাবে সাগতিদমে সমর্থ ভগবস্তাক্তর এই রাজমার্গের প্রক্কত শ্রেষ্ঠত্ব : এই দেশের 
। বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রের সম্তমগ্ুীর ইতিহাস হইতে যে কেহ অবগত হইতে 
। পাদ্ধিবেন । উল্লিখিত ল্লৌকের সমধিক স্পট ব্যাখ্য! গীতাররহসোর ৪৪৪-৪৪৮ 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--৯ অধ্যায় ৭৬৫ 
9 মন্দুনা ভব মন্তক্তো! মদ্যাজী মাং নমন্কুরু | 
মামে নৈষ্যসি, যুক্তি বমাত্মানং মণ্পরায়ণঃ ॥। ৩৪ ॥ 


ইতি শ্রীম্তগবদগীতান্থ উপনিষৎন্থ ব্রহ্ধবিদ্যায়াং যোগ শানে শ্রীকষণাজ্জুনসন্থাদে 
রাজবিদ্যাবাজ গুহযোগে। নাম নবমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥ 





। পৃষ্ঠায় দেখ । এই প্রকার ধন্মাচরণের বিষয়ে, ৩৩ম শ্লোকের উত্তরার্থে 
। অর্জুনকে যে উপদেশ কর হইক্াছে, পরবর্তী ক্লোকে তাহাই চলিয়াছে । ] 

€ ৩৪) আনাতে মন লাগাও, আমার ভক্ক হও, আমার পুজ। কর এবং 
আমাকে নমস্কার কর। এই প্রকারে মৎপরায়ণ হইয়া যোগ অভ্যাস করিলে 
আমাকেই পাইবে? ৪ 
1 [বস্তত এই উপদেশ ৩ম শ্লোকেই আরম্ভ হইয়। গিয়াছে । ৩৩ম শ্লোকে 
। “অনিত্য পদ অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে আসিয়াছে যে, প্রকৃতির 
। বিস্তার অথবা নামরূপাত্বক দৃশ্য-্থষ্টি অনিত্য এবং এক পরমাত্মাই নিত্য; 
। এবং “অন্ুখ* পদে এই সিদ্ধান্তের অন্থবাদ হষ্য়াছে যে, এই সংসারে সুখ 
। অপেক্ষা হুঃখ অধি্ক। তথাপি এই বর্ণনা অধ্যাত্মমার্গের নহে, ভক্তিমার্গের। 
॥ অতএব ভগবান পরব্রঙ্গ অথব! পরমাত্মা শবের প্রয়োগ না করিয়া 'আমাকে 
। ভজন! কর, আমাতে মন" লাগা৪, আমাকে নমস্কার কর, একরূপ ব্যক্ত- 
। শ্বরূপপ্রদর্শক প্রথম পুরুষের নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের শেষ উক্তি 
। এই যে, ছে অঙ্ছুন! এই প্রকার ভক্তি করিয়। মৎপরায়ণ হইবার যোগ 
॥ অর্থাৎ কর্ম্মযোগের অভ্যাস যদি করিতে থাক ৩বে (গী. ৭. ১) তুমি কর্শা- 
। বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয় নিঃসন্দেহ আমাকে পাইবে । এই উপদেশেরহ পুনরা-- 
। বৃত্তি একাদশ অধ্যায়ের শেষে কর! হইয়াছে । গীতার রহস্যও ইভাই। প্রভেদ 
। এইটুকু যে, এ রহস্যকে একবার অধ্যাত্বৃষ্টিতে এবং একবার ভক্তিদৃষ্টিতে 
। ব্যাখ্যা কর! হুইয়াছে |] 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রঙ্গবিদ্যাস্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কর্্মযোগ--শাস্ত্রবিষয়ক, শরীক ও অর্জুনের সংবাদে, রাজবিদ্যা- 
বাজগুহযোগ নীমক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 





দশম অধ্যায়। 
[পুর্বব অধ্যায়ে কর্মমযোগের সিদ্ধির জন্য, পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপেরু উপাসনা 
যে.রাজঘার্গ উক্-হইয়াছে, তাহাই এই অধ্যায়ে বণিত হইয়| চলিয়াছে; এবং 
ভর্জুনের গ্রলের পরে পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত রূপ অথব! বিভৃতির বর্ণনা করা 


প৬৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


দশমোহধ্যায়ঃ। 

শ্ভগবানুবাচ। 
ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১) 
ন মে বিছুঃ স্থরগণাঃ প্রভবং ন মহ্ষয়ঃ | 
অহমাদিহি দেবানাং মহ্ষীণাং চ সর্ববশঃ ॥ ২৪ 
যো৷ মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্‌। 
অসংমূঢ়ঃ স মক্ত্েবু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥ 

$$ বুদ্ধি্্রনমসংমোহঃ ক্ষমা! সত্যং দমঃ শম2। 

স্থখং ছুঃখং ভবোহভাবে ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪ | 
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং বশোহযশঃ। 
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত এব পৃথিখ্থিধাঃ ॥ ৫ ॥ 


হইয়াছে । এই বর্ণন। শুনিয়। অজ্জুনের মনে ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ দর্শনের 
অভিলাষ হইল) অতএব ১১ম অধ্যায়ে ভগবান তীহাকে বিশ্বরূপ দেখাই! 
ক্কতার্থ করিলেন । ] টি 

শ্রীভগবান বলিলেন__(১) হে মহাবাহু ! ( আমার কথায় ) সন্তষ্ঠ তোমাকে, 

তোমার ছিতার্থে আমি আমার ( এক ) ভাল কথা বলিতেছি, তাহ! শোন। (২) 
দেবতার! এবং মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি জানেন ন; কারণ দেবতাদের এবং 
মহরধিদের দর্বপ্রক্কারে নামিই মার্দি কারণ । (৩) বে জানে যে, আমি (“পৃথিবী 
আদি সমস্ত) লোক সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর এবং আমার জন্ম ও আদি নাই; 
মন্থ্যামধ্যে সে-ই মোহশুন্য চইয়। সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। 
॥ [খখেদের নাসদীয় সুক্তে এই বিচার দেখ! যায় যে, ভগবান বা পর ব্রক্ধ 
। দ্বেবতাদেরও পূর্ববর্তী, দেবতা পরে ক"গন ( গীতার, প্র. ৯, পৃঃ ২৫৭ দেখ )। 
। এই প্রকার প্রস্তাবনা হইয়! গিয়াছে । এখন ভগবান ইহার নিরূপণ করি- 
॥ তেস্ছেনে যে, আমি সকলের মহেশ্বর কি প্রকারে কইলাম--] 

(৪) বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, ছুঃখ, ভব 
(উৎপত্তি ), অভাব ( নাশ ) ভয়, অভয়, (৫) অহিংসা, সমতা, তুষ্টি (সন্তোষ ), 
তপ, দান, বশ ও আশ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীমাত্রের ভাব আমা হইতেই 
উৎপন্ন হয় |“ | | ত, 

। [ “ভাব” শবের অর্থ “অবস্থা, “স্থিতি”, বা “বৃত্তি এবং সাংখ্যশান্ত্রে “বুদ্ধির 
। ভাব* এবং “শারীরিক ভাব' এইরূপ ভেদ করা হুইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রী পুরুষকে 


গীতা, অনুবাদ ও' টিগ্ননী--৯ অধ্যায়! ৭৬৭ 


মহ্যয়ঃ সপ্ত পূর্ধে চত্বার!! মনবস্তথ! 


। অকর্ত। এবং বুদ্ধিকে প্রক্তির এক বিকার মনে করেন, এই কারণে তিনি বলেন 
। যে, লিঙ্গশরীরের পশুপক্ষী প্রভৃতির বিভির জন্মলাভের কারণ লিঙ্গশরীরে অব- 
। স্থিত বুদ্ধির বিভিন্ন অবস্থ। অথবা ভাবই (গীতার, ১৯৩ পৃঃ ও সা. কা. ৪০-৫৫) ১ 
। এবং উপরের ছুই প্লোকে এই ভাবসমূহ বর্ণিত হইয়াছে | কিন্তু বেদাস্তীদিগের 
। সিন্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও শ্রেষ্ঠ পরমাত্মারূপ এক নিত্য তত্ব 
। আছেন এবং (নাসদায় স্ক্তের উক্তি অন্থসারে ) তীহারই মনে স্থষ্টি করিবার 
। ইচ্ছা! হইলে পর সমস্ত দৃশ্য জগত উৎপন্ন হস্স) এই কারণে বেদান্তশাস্ত্রেও বল! 
| হইয়াছে বে, স্থষ্টির মাক্সাত্মক সমস্ত পদার্থই পরব্রহ্মের মানসভাব । পরের শ্লোক 
। দেখ)। তপদা, দান ও যজ্ঞ প্রভৃতি শব্ের"ছ্বার! তত্লিষ্ বুদ্ধির ভাবই উদ্দিষ্ট 
। হইয়াছে । ভগবান আরও বলিতেছেন যে-- ] 
(৬) সাত মহর্ষি, তাহাদের পূর্ববত্তী চারি এবং মস্ত, আমারই মানস, অর্থাৎ 
মন হইতে নির্মম ঠ ভাব, ধাহাদের হইতে (এই) লোকে এই প্রজা উৎপন্ন 
হইল্লাছে। 
। [যদিও এই গ্লোকের শব সরল, তথাপি যে পৌরাণিক পুরুষদিগকে উদ্দেশ 
। করিয়! এই শ্লোক উক্ত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে টাকাকারদিগের মধো অনেকই 
। মতভেদ আছে। বিশেষতঃ অনেকে, 'পুর্ববর্তী” (পূর্বে ) এবং চার” ( চত্বারঃ ) 
।পদের অন্বয় কোন্‌ পদে লাগাইতে হইবে, ইহার নির্ণয় কয়েক প্রকারে করিয়াছেন / 
। সাত মহর্ষি গ্রসিত্ধ, কিন্তু ব্রহ্মার এক কল্পে চৌদ্দ মন্বস্তর (গীতার ১৯৫ পৃঃ) 
। হইতেছে এবং প্রত্যেক মন্বস্তরের মন্থু, দেবত1 এবং সপ্তর্ষি বিভিন্ন (হরিবংশ 
। ১.৭) বিষুণ্, ৩, ৯ 7 এবং মৎস্য ৯)। এই কারণেই “পূর্ববর্তী” শব্দকে 
। সাত মহ্র্ষিরবশেষণ মানি! কেহ কেহ অর্থ করেন যে, আজকালকার অর্থাৎ 
। টববন্বত মন্স্তরের পূর্ব বর্তীঃ চাক্ষুষ মন্বস্তরের সপ্তর্ধি এখানে বিব্ক্ষত। এই 
। সপ্তুর্যির নাম ভৃগু, নভ, বিবন্বান, হুধামা, বিরজা, অতিনামা! এবং সহিষুণ। 
কিন্ত আমার মতে এই অর্থ ঠিক নহে। কারণ আজকালকার-_বৈবস্বত 
। অথবা! যে মন্বস্তরে গীতা কথিত হইয়াছে, উহার-_ পূর্ববর্তী মন্বস্তরের সপ্তর্ষি- 
। দিগের বিষয়ে বলিবার এখানে কোন প্রয়োজন নাই। অতহব বর্তমান 
। মন্তস্তরেরই সপ্তর্ধিদিগঞক্ষে লইতে হইবে। মহাভারত-শাস্তিপর্ধের নারায়ণীয় 
। উপাখ্যানে ইহাদিগের এই নাম আছে,__মরীচি, অঙ্গিরস, অত্রি, পুলস্তা, পুলহ, 
। ক্রহু ও বলিষ্ঠ ( মভ।, শাং, ৩৩৫, ২৮, ২৯ ৩৪০. ৬৪ ও ৩:)) এখং আমার 
। মতে এন্থলে ইহাই বিবক্ষিত। কারণ গীতাতে নারায়ণীয় অথব! 'ভাগবতধন্্ই 
। বিধিসহ প্রতিপাদ্য ( গীতার, পৃঃ ৮৯ দেখ) ॥ তথাপি এখানে এটুকু বলা! আব- 
। শ্যক যে, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ধিদিগের উক্ত নামের মধ্যে কোন কোন স্থলে 


৭৬৮ ' গ্রীতারহম্য অথবা, কর্্মযোগ শান্ত । 


মন্তাব৷ মানস! জাতী যেষাং লোক ইমাঃ প্রজা ॥ ৬ ॥ 


। অঙ্গিরদের বদলে ভূগুর নাম পাওয়। যায়, এবং কোন কোন স্থলে তো৷ বর্ণিত 
। হইয়াছে যে কশ্/প, অত্রি, ভাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদন্সি এবং ঠুবসিষ্ঠ 
। বর্তমানবুগের দপ্তর্ধি (বিঞুণ, ৩. ১, ৩২ ও ৩৩ মংস্য. ৯* ২৭ ও ২৮১ মভা-অন্ু, 
। ৯০, ২১)। মরীচি প্রভাতি উপরোক্ত সাত খধধির মধ্যেই ভৃগ্ড ও দক্ষকে যুক্ত 
। করিয়। বিষুঃপুরাণে ( ১, ৭. ৫, ৬) নয় মানপ পুত্র এবং ইহীদেরই মধ্যে 
। নারদকেও জুড়িয়৷ মনুস্থতিতে ব্রদ্ধদেবের দশ মানস পুত্র বর্ণিত হই ফ্মাছে (মন্থ- 
। ১, ৩৪, ৩৫)। এই মবাচি প্রহত শব্দের বুৎপান্ত ভারতে কর! হুইল্জাছে 
। (মভা, অন্তু ৮৫) কিন্তু আমার এক্ষণে এইটুকুই দেখিতে হইবে যে, সাত 
। মহধি কে কে, এই কারণে এই নয়-দশ মানসপুত্রের, অথব! ইহাদের নামের 
।ব্যুৎপত্তির বিচার করা এখানে আবশ্যক নাই। ইহা সুস্পস্ট যে, 'পূর্ববর্তা” 
। এই পদের অর্থে পুর্ব মন্বন্তারের সাত মহর্ষি লাগানো যায় না। এক্ষণে 
। দেখিতে হুইবে যে, 'পূর্বধর্তী চার” এই শব্ধকে মন্কুর বিশেষণ ধরিয়। কয়েকজন 
। ঘে অর্থ করিরাছেন, তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত । মোটে চৌদ্দ মন্স্তর আছে 
। এবং ইহাদের চোদ্দ নন আছে; তন্মধ্যে সাত-সাতটা ধরিয়া ছুই বর্গ হয়। প্রথম 
। সাতনীর নাম স্বায়ত্ুব, স্বারোচিষ, ওুত্তমী, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত, 
। এবং এই স্বারস্ভূব প্রভৃতিকে মনত বলা হয় ( মনু ১*৬২ ও ৬৩) তন্মধ্যে 
। ছয় মন্থ হইয়। গিয়াছে এবং বর্তমানে সপ্ত অর্থাৎ বৈবস্বত মন চলিতেছে । 
।॥ ইহা পেষ হইলে পরে যে সাত মনু আসিবে (ভাগ, ৮. ১৩. ৭) তাহাদিগকে 
। সাবর্ণি মন্থু বলে; তাহাদের নাম সাবি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্সাবর্ণি, 
। কুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, এবং ইন্দ্রপাবর্ণি (বিষণ ৩. ২ ; ভাগ. ৮. ১৩) হরিবংশ 
1১-৭)। এহ প্রকার, প্রতোক মনুর সাঃ-সাত হইলে পর, কোন কারণ 
1 দেখানে! যার ন1 যে, কোনও বর্ের পপূর্ব্ববন্ত+ চার”ই গীতাতে কেন বিবক্ষিত 
। হইবে। ব্রপ্ধাগুপুরাণে (৪. ১) কথ! আছে বে, সাবর্ণি মন্ুদিগের মধ্যে প্রথম 
।মন্থুকে ছাড়িয়া পরবর্তী চার অর্থাৎ দক্ষ-, ব্রহ্গ-, ধর্ম ও রুদ্রসাবর্ণি একই 
| সময়ে উৎপন্ন হয়) এবং এই ভিত্তিতে কেহ কেহ বলেন যে, এই চার সাবর্ণি 
। মনুই গীতাতে বিবক্ষিত। কিন্তু ইহার উপর দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, এই সকল 
॥ সাবর্ণি মন্্ু ভবিধাতে হইবার কথা, এই কারণে এই ভূভকালদর্শক পরবর্তী বাক্য 
॥ “যাহাদিগের হইতে এই লোকে এই প্রজ। হইয়াছে” ভাবী সাবর্ণি মন্থুদিগের 
। প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই প্রকারে 'পুর্ববব্তী চার” শব্দের সম্বন্ধ 
। “মন পদের' সহিত যুক্ত কর! ঠিক নছে। অতএব বাঁলতে হয় যে, 'পূর্বব্তণ 
। চার” এই ছুর্ইশব স্বতন্ত্র প্রপালীতে প্রাচীনকালের কোন চার খষি. অথবা 
|.পুরুষকে নির্দেশ করিতেছে । এবং এই প্রকার মানিয়। লইলে এই গ্রশ্ন 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১০ অধ্যায় । ৭৬৯ 
$$ এতাং বিভূতিং যোগং চ মম যো বেত তন্বতঃ | 


॥ সহজেই উঠে বে, এই পূর্ববর্তী চার খধি বা! পুরুষ কাহার! ?£ বে টীকাকারের! 
এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহাদের মতে সনক, সনন্দ, 
। সনাতন ও সনৎকুমার ( ভাগবত. ৩, ১২, ৪) ইঠারাই এ চার খধি। কিন্ত 
। এই অর্থ ষম্বন্ধে আপত্তি এই যে, বদিও এই চার খষি ব্রহ্কার মানস পুত্র, তথাপি 
। ইহারা সকলেই জন্মাবধিই সন্ন্যাসী হইবার কারণে প্রজা-বৃদ্ধি করেন নাই এবং 
। এইজনা ব্রচ্ম! ইহাদের উপর ক্রু্ধ হইয়া গিক্লাছিলেন (ভাগ, ৩, ৯২ $ বিষু 
1 ১.৭)। অর্থাৎ প্বাহাদের হইতে এই লোকে এই প্রজ! উৎপন্ন হয়*--যেষাং 
। জোঁক মাঃ প্র্গাঃ এই বাক্য এই চারি খধিদের প্রতি মোটেই প্রযুক্ত হইতে 
। পারে না। ইহা ব্যতীত কোণন কোন পুরাণে যদিও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই খষি 
। চারজনই ছিলেন) তথাপি ভারতের 'নারায়ণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্্ে 
উক্ত হইয়াছে যে, এই চারজনের সঙ্গে সন, কপিল ও সনৎস্থজাতকে যুক্ত 
॥ করিয়া লইলে ষে সাত খষি হন, উষ্ার! সকলে ব্রহ্মার মানস পুত্র এবং উহ্থীর! 
 গ্রথমাবধিই নিবৃত্তিপস্থী ছিলেন ( মভা. শা, ৩৪০, ৬৭, ৬৮)। এই প্রকারে 
। ননক প্রভৃতি খধিদিগকে সাত ধরিয়া! লইলে কোন কারণ দেখা যায় না যে, 
। ইহাদের মধো চারই কেন ধর! হইবে । আর, 'পুর্বববর্তী চার, কাহারা ? আমার 
। মতে এই প্রস্তর উত্তর নারীয়ণীয় অথব1 ভাগবতধর্ম্বের পৌরাণিক কথা হইতেই 
। দেওয়া উচিত । কারণ ইহ নির্ব্বিবাদ যে, গীতাতে ভাগকতধর্ম্মই প্রতিপাদিত 
| হইয়াছে । এখন যদি দেখি যে ভাগবতধর্শে স্থষ্টির উৎপত্তির কল্পনা কিরূপ 
। ছিল, তবে সন্ধান লাগিবে যে, মরীচি আদি সাত খষির পূর্বে বাস্থদেব (আত্মা), 
$ সক্কর্ষন (জীব ), প্রছাক্ন (মন ), এবং জনিরুদ্ধ ( অহঙ্কার ) এই চার মৃত্তি উৎপন্ন 
1 হুইয়! গিক্সাছিল ; এবং উক্ত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে পরবর্তী অনিরুদ্ধ 
। হইতে অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে বা ব্রহ্মদেব হইতে মরীচি প্রভৃতি পুত্র উৎপন্ন 
। হত ( মভা. শাং, ৩৩৯. ০৪-৪* এবং ৬০-৭২7 ৩৪০. ২৭-৩১)। বাসুদেব, 
। সক্কর্ষণ, প্রদ্থায় এবং অনিরুদ্ধ এই চার সূর্তভিকে “চতুবৃ্হ* কলে ১ এবং ভাগবত- 
।ধর্দ্ের এক পন্থা মত এই যে, এই চার মূর্তি স্বতন্ত্র ছিল এবং অপর কোন 
।কোন লোক ইহাদের মধ্যে তিন অথৰা ছইকেই প্রধান কলেন। কিন্তু এই 
। করন। ভগবদগীতার মান্য নছে ; আমি গীতারহসো (পৃ. ১৯৭ এবং ৫৪৪-৫৪৫) 
। দেখাঃয়াছি যে, গীতা এক ব্ৃহপন্থী, অর্থাৎ একই পরমেশ্বর হইতে চতুকৃ্ছ আদি 
। যাহা কিছু সমস্তেরই উৎপত্তি স্বীকার করেন। অতএব ৰাহাত্মক বাহদেৰ 
প্রভৃতি মুর্তিসমৃহকে স্বতন্ত্র না মানিয়! এই ক্লোকে দেশ্াইয়াছেন যে, এই চার 
। বাহ একই পরমেশ্বর অর্থাৎ সর্ধব্যাপী বান্থুদেবের ( গী. ৭. ১৯).ভাব+ । এই 
। দৃষ্টিতে দেখিলে জানা৷ যাইবে বে, ভাগবতধর্ম অঙগনারে প্পুর্ববন্তী চার এই 
| ৯৭ 


৭৭০ গীতারহস্য অথধ। কর্মযোগশান্ত্। 


সোইবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭॥ 
অহং সর্নিস্য প্রন্ুবো মন্তঃ সর্বধ প্রবর্কতে | 

ইতি মন্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্থি তাঃ 1 ৮ ॥ 
মচ্চিন্ত। মদগত প্রাণা বোয়ন্তঃ পরম্পরম্‌ । 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুধান্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুনবিকম্‌ । 
দদামি বুদ্ধষোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥ 
তেষামেবানু কম্পার্থমহমতন্তানজং তম । 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞান্দীপেন ভাম্বতা ॥ ১১ ॥ 


।শৰের প্রয়োগ সপ্তরধির পূর্বে উৎপন্ন বাদে প্রভৃতি চতুবূর্ণচের প্রতি করা 
। হইয়াছে । ভারতেই লিখিত আছে যে, ভাগবতধর্মের চতুব্ণহ প্রভৃতি ভেদ 
। পূর্ববাবধিই প্রচলিত ছিল ( মভা, শাং. ৩৪৮. ৫৭); এই কল্পনা কিছু আমারই 
।নৃতন নহে। সার কথা, ভারতের অন্তর্গত নারাক্সণীয় উপাখ্যান অনুসারে 
। আমি এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ লাগাইয়াছি £-_“সাত মহর্ধি* অর্থাৎ মরীচি 
। প্রভৃতি, 'পূর্ববর্তী চার” অর্থাৎ বাস্থদেব প্রভৃতি চতুব্্ঁহ, এবং মন ষিনি এ 
। সময়ের পূর্ব্বে হইয়া গিয়াহিগ্নন এবং বর্তমান, সমস্ত মিলাইয়৷ স্বায়ভূব প্রভৃতি 
। সাত মন্থ। অনিরুদ্ধ অর্থাৎ আহন্কার প্রভৃতি চার মুত্তিকে পরমেশ্বরের পুত্র 
৷ মানিবার কল্পনা ভারতে এবং অনা স্থানেও পাওয়া যায় ( মভা. শা. ৩১১. ৭, 
1৮)। পরমেখরের ভাবসমূহের বর্ণনা হ্হ্য়া চুকিল; এখন বলিতেছেন যে এই 
। সমস্ত জানিয়া উপাসনা করিলে কি ফল লাভ হয়-_-] 

€৭) যে আনার এই বিস্ৃতি অর্থাৎ বিস্তার, এবং যোগ অর্থাৎ বিস্তার 
করিবার শক্তি » সামর্থের তব জানে, তাহার নিঃসন্দেহ স্থির ( কর্্ম- ) ষোগ 
লাভ হয়। (৮) আমি সকলের উৎপতিস্থান এবং আমা হইতে সকল বস্ত্র 
প্রবৃত্তি হয়, ইহা! জানিয়া জ্ঞানী বাক্তি ভাবধুক হইয়া আমাকে ভজনা করে। 
(৯) সে আমাতে মন রাখিয়। এবং প্রাণ লাগাইয়া পরম্পরকে জ্ঞান দিতে 
থাকিয়। এবং আমার কথ! কহিতে থাকিয়! ( উহ্াতেই ) সর্বদ] সম্থষ্ট ও আনন্দিত 
থাকে । (১০) এই প্রকারে সর্বদাই বুক্ত হইয়া অর্থাৎ সমাহিত থাকিয়া! 
বে ব্যক্তি আমাকে প্রীতিপুর্বক ভজনা করে তাহাকে আমিই এমনই (সমত্ব-) 
বুদ্ধির যোগ দিই যে, উহ! দ্বারা সে আমাকে পাইতে পারে । (৯১) এবং 
তাহার উপর অনুগ্রহ প্রকাশের 'জন্যই আমি তাহার আজ্মস্বভাব অর্থাৎ 
অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিপ্না! উজ্জল জ্ঞানদীপের দ্বারা (তাহাক) অজ্ঞানমূলক 
অন্ধকার বিনই করি। 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্সনী_-১০ অধ্যায়। ৭৭১ 


অঞ্জুন উবাচ । 
$$ পরং ব্রহ্ম গ্লরং ধাম পবিত্রং পরমং ভকান্‌। 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্‌ ॥ ১২॥ 
আহ্স্তা্বষয়ঃ সর্বে দেবধির্নারদস্তথ। | 
অসিতো দেবলো! ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩॥ 
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব । 
নহি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিদ্ধ! ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥ 
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদে জগৎপতে ॥ ১৫ ॥ 
বক্ত,মহস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মাবিভূতয়ঃ ॥ 

যাতিিভূতিভির্লোকানিমাংস্ং ব্যাপ্য তিষ্তসি ॥ ১৬ 


| [সপ্তম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে বে, ধিঠিন্ন দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাও পরমেশ্বরই 
| দেন (৭. ২১)। সেইরূপই এক্ষণে উপরে “খ্য গ্লে।কেও বর্ণিত হইক্সাছে যে, 
। ভক্তিমার্গে প্রথিষ্ট মন্তব্যের সনত্ববুদ্ধিকে উন্নত করিবার কাধ্যও পরমেশ্বরই 
। করেন? এবং, পূর্ব্বে ( গী.”৬, ৪৪.) এই যে বর্ণনা আছে যে, যখন মন্কুষ্যের মনে 
॥ একবার কর্মষোগের জিজ্ঞাস! জাগ্রত হইয়। যায়, তখন সে আপনাপনিই পূর্ন 
।সিদ্ধির দিকে আকৃই হইর। চলে, উহার সঙ্গে ভক্তিমার্গের এই সিদ্ধান্ত 
। সমানার্থক। জ্ঞানের দৃষ্টিতে অর্থাৎ কম্মবিপাক প্রক্রিয়া অনুসারে বল! 
। হইতেছে যে, এই কর্তৃত্ব আত্মার স্বতন্রতা হইতে আসে । কিন্তু আত্মাও “তা 
। পরমেশ্বরইঃ এই কাগণে ভক্তিমার্গে এইরূপ বর্ণনা করা হয় বে, এটু ফল অথবা 
1 বুদ্ধি পরমেশ্বরই প্রত্যেক মৃন্ুষ্যের পূর্বকন্ম অস্থ্সারে দেন € সী. ৭. ২* এবং 
॥ গীতার. পৃঃ ৪৩৩)। এই প্রকারে ভগবান ভক্তিমার্গের তত্ব বল। শেষ 
| করিলে-_-] 

. অঙ্জুন বলিলেন-_-€ ১২-১৩) তুমিই পরমব্রঙ্গ, শ্রেষ্ঠ স্থান ও পরম পবিভ্র 
বস্ত; সমস্ত খধি, এইরূপই দেবধি নারদ, অসিত, দেবল এবং ব্যাসও তোমাকে 
দিব্য এবং শাশ্বত পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, সর্ববিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী 
বলেন 5 এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে উহাই বলিতেছ। (১৪) হে কেশব! 
তুমি আমাকে থাহা বলিতেছ, সে সমস্ত আমি সত্য মানিভেছি। হে ভগবান ! 
তোমার ব্যক্কি অর্থাৎ তোমার মূল দেবতাদের বিদিত নহে এবং *দানবদের 
বিদিত নহে। (১৫) সকল ভূতের উৎপাদক হে ভূতেশ ! দেবদেব জগৎপ তে ! 
হে পুরুযোত্তম! তুমি স্বংই আপনাকে আপনি জান । (১৬) অতএৰ 
তোমার ষে মকল দিব্য বিভূতি আছে, বে বিভূতি দ্বার এই সমস্ত লোককে 


৭৭২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। 


কথং বিদ্যামহং যোগিংস্তাং সদ! পরিচিস্তয়ন্‌। 

কেষু কেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহি ভগবন্ধায়। ॥| ১৭ ॥ 
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিং চ জনার্দন | 

ভূয়ঃ কথয় তৃত্তিহি শৃতে। নাস্তি মেহস্কৃতম্‌।॥ ১৮ ॥ 


শ্রীভগবান্নবাচ। 


$$ হস্ত তে কথয়িষ্যামি দ্রব্য হ্যাত্মবিভূতয়ঃ । 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্তযন্ত্যো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥ 


তুঁমি ব্যাপ্ত করিয়া! রথিয়াছ, তাহা! নিজেই (ক্কপা করিয়া!) সম্পূর্ণরূপে বল। 
(১৭) ছে যোগিন্! (আমাকে বল যে) সর্বদ! তোমার চিন্তা করিতে 
করিতে আমি তোমাকে কি প্রকারে চিনিব? এবং হে ভগবান! আমি 
কোন্-কোন্‌ পদার্থে তোমার চিন্ত। করিব? (১৮) হে জনার্দন! নিজের 
বিভূতি ও যোগ আমাকে আবার সবিস্তার বল?) কারণ অমৃততুল্য ( তোমার 
বাক্য) শুনিয়া-শুনিয়। আমার তৃপ্তি হয় না। 
। [বিভ্ৃতি ও যোগ, ছুই শব এই অধ্যায়েরই সপ্তম শ্লোকে আসিয়াছে 
। এবং এখানে অজ্জঞুন উহারই পুনর্বাবহার করিয়াছেন। “যোগ” শবের অর্থ 
। পূর্বে (গী, ৭. ২৫) দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখ'। বিভিন্ন বিভূতির ধ্যান 
। দেবতা ভাবিয়া করা যাইবে, এজন্য অজ্জুন ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে প্রশ্ন 
| করেন নাই ; কিন্তু সপ্তদশ শ্লোকের এই উক্তি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
। উক্ত বিভূতিনমূহে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরকেই মনে রাখিবার জন্য তিনি প্রশ্ন 
। করিয়াছেনঞ কারণ ভগবান ইহা প্রথমেই বলিয়া আপিয়াছেন ( গী, ৭. 
15২০-২৫; ৯, ২২-২৮)ষে, একই পরমেশ্বরকে সঁকল স্থানে বিদ্যমান জান। 
। এক কথা, এবং পরমেশ্বরের নান! বিভূতিকে বিভিন্ন দেবতা স্বীকার কর! 
। অন্য কথা) এই উভয়ের মধ্যে ভক্তিমার্গের দৃষ্টিতে মহান প্রভেদ। ] 
শ্রীভগবান বলিলেন -(১৯) আচ্ছা) এক্ষণে হে কুক্ুশ্রে্ঠ! নিজের 
দিব্য ৰিভূতিসমুহের মধ্যে তোমাকে মুখ্য মুখ্য বলিতেছি, কারণ আমার 
বিস্তারের অন্ত নাই । 
॥ | এই বিভ্ৃতিবর্ণনার মতই অন্শাসনপর্বেরে (১৪* ৩১১-৩২৯ ) এবং অন্থ- 
। গীতাতে.(অশ্ব, ৪৩ ও ৪৪) পরমেশ্বরের রূপের বর্ণনা আছে। কিন্তু গীতা, 
। বর্ণনা উহা অপেক্ষ। অধিক সরস, এই কারণে ইহারই অন্থকরণ অন্যান্য 
। স্থলেও পাওয়। যায়। উদাহরণ ধথা-_ভাগবতপুরাণের একাদশ স্বন্ধের 
। ষোড়শ অধ্যায়ে এই প্রকারেরই বিভূতিবর্ণনা ভগবান উদ্ধবের নিকট করি- 


নীতা, অনুবাদ' ও টিপ্লনী_-১০ অধ্যায় ৭৭৩ 


অহমাত্মা গুড়াকেশ ,সর্বভূতাশয়স্থিতঃ | 
অহমাদিণ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ॥ ২০1 
আদিত্যানামহং বিষু-জ্যাতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচির্মরুতামন্যি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১॥ 
বেদানাং সামবেদোহন্যি দেবানামশ্যি বাসবঃ। 
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামশ্মি চেতনা ॥ ২২ ॥ 


॥াছেন; এবং সেখানেই আরভে ( ভাগ. ১১. ১৬, ৬৮) বলিয়া দেওয়। 
। হইয়াছে বে, এই বর্ণনা গীতার এই অধায়ের বর্ণন! অনুসারেই হইয়াছে। ] 
€২*) হে গুড়াকেশ! সর্দভূতের অন্তরে স্থিত আত্মা আমি, এবং সকল ভূতের 
আদি, মধ্য ও অন্তও আমিই । (২১) (দ্বাদশ ) আদিত্যের মধ্যে বিষু আমি 5 
তেজদ্বীদের মধ্যে কিরণমালী শৃর্য্য, (সাত অথবা উনপঞ্চাশ ) মকুদগণের মধ্যে 
মরীচি এবং নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা আমি। (২২) আমি বেদসমূহের মধো 
সামবেদ $ দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র) এবং ইন্জ্িক্সগণের মধ্যে মন) ভূতগণের মধ্যে 
€চতন! অর্থাৎ প্রাণের চলনশক্তি আমি । 

। [এখানে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি বেদসমুহের মধ্যে সামবেদ, অর্থাঞ্ 
। সামবেদ মুখ্য ; ঠিক 'এই গ্রকাঁরই মহাভারতের অনুশাসন পর্বেও (১৪, 
॥ ৩৩৭) “সামবেদশ্চ বেদানাং য্ুষাং শতরুদ্রিয়ং* বলা হইয়াছে। কিন্তু 
॥ অন্ুগীতাতে “ওষ্কারঃ সর্ববেদানাংঃ (অশ্ব, ৪৪. ৬) এই প্রকারে, সকল 
॥ বেদের মধ্যে ওক্কারকেই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া হইয়াছে; এবং £পুর্বে গীতাতেও 
। (৭,৮) প্রণবঃ সর্ববেদেষু* বল! হইয়াছে । গীতা ৯. ১৭র “ধাক্সাম 
$ যন্তুরেব চ* এই বাক্যে সামবেদ অপেক্ষা খণ্েদকে অগ্রস্থান দেওয়া গিয়াছে 
। এবং সাধারণ লোকেও এইরূপই বুঝে । এই পরস্পরবির্বোধী বর্ণনার উপরে 
কোন কোন লোক নিজের কল্পনাকে খুব চটপট দৌড় করাইয়াছেন। ছান্দোগ্য 
| উপনিষদ ওক্কারেরই নাম উদগীথ আছে এবং লিখিত হইক্জাছে যে “এই 
1উদগীথ সামবেদের সার এবং সামবেদ খগ্েদের সার” (ছাঁং, ১. ১,২)। 
।সকল বেদের মধ্যে কোন্‌ বেদ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ের উক্ত বিভিন্ন বিধানসমূহের 
1 মিল ছান্দোগ্যের এই বাক্যের দ্বার হইতে পারে। কারণ সামবেদের মন্ত্র 
$ মুল খথেদ হইতেই লওয়া হইয়াছে। কিন্তু এইটুকুতেই জত্মষ্ট ন। হইয়৷ কেহু 
॥ কেহ বলেন যে, গীতাতে সামবেদকে এস্থলে যে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, 
1 ইহার কোন-না-কোন গুড় কারণ থাকিবে। যদিও ছান্দ্যোগ্য উপনিষদ 
।সামবেদকে প্রাধান্য দেওয়] হইয়ুছে, তথাপি মন্থ বলিয়াছেন যে, *সামবেদের 
। ধবনি অশুচি” ( মন্তু, ৪. ৯২৪)। অত্তএব একজন অনুমান করিয়াছেন যে, 


৭৭৪ ' শ্গীতারহুস্য অথবা কর্মযো গশাস্ত্র। 


রুত্রাণাং শঙ্করশ্চাশ্মি বিত্েশে| বক্ষরক্ষসাম। . 
বসুনাং পাৰকশ্চান্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ঞ। ২৩ ॥ 
প্ুুরোধসাং চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানানামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪ ॥ 
মহ্ষাণাং ভূগুরহং গিরামন্ম্যেকমক্ষরম্‌। 

যজ্ঞানাং জপবজ্ঞোহন্যি স্থাবরাণাং হিমালয়? ॥ ২৫ ॥ 


। সামবেদকে প্রাধান্যদাতা গীতা মন্তুর পূর্ববর্তী হইবে ) এবং অপরে বলেন যে, 
। গীতারচগ্দিতা৷ সামবেদী হইবেন, এই কারণেই তিনি :এস্থলে সামবেদকে 
। প্রাধান্য দিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমার মতে “আমি বেদসমুহের মধ্যে 
। সামবেদ” ইহার উপপত্তি লাগাইবার জন্য এতদূর ধাইবার প্রয়োজন 
। নাই। ভক্কিমার্গে পরমেশ্বরের গানযুক্ত স্তবকে সর্বদাই প্রাধান্য দেওয়! 
। হয়। উদ্দাহরণ যথা-__নারাক়ণীয় ধণ্মে নারদ ভগবানের বর্ণনা করিয়াছেন যে, 
। পবেদেধু সপুরাণেযু সাঙ্গোপালেযু গীয়সে” ( ম্ভা, শাং, ৩৩৪, ২৩) এবং বনু 
। রাজা “জপ্যং জগৌ"__জপ্য গান করিতেছিলেন (শাং. ৩৩৭, ২৭ ; এবং ৩৪২, 
॥ ৭০ ও ৮১ দেখ )-_-এই প্রকারে “গৈ” ধাতুরই ' প্রয়োগ ফের করা গিয়াছে। 
। অতএব ভক্তি প্রধান ধর্মে যাগষজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াতকক বেদ অপেক্ষা গানপ্রধান 
। বেদ অর্থাৎ সামবেদকে অধিক মাহাত্ম্য দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে আশ্চর্য্য 
। হইবার কিছু নাই; এবং “আমি বেদসমূহের মধ্যে সামবেদ* এই উক্তির 
॥ আমার মতে সরল ও সহজ কারণ ইহাই । 
(২৩) (এগারো) ক্ুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর) যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে 
কুৰের) (আট) বস্থুর মধ্যে পাবক; (এবং সাত )*পর্বতের মধ্যে মেরু। 
(২৪) হে পার্থ! পুরোহিতের নধ্যে আমাকে মুখা বৃহস্পতি জান। আমি 
সেনানায়কদের মধ্যে স্কন্দ ( কার্তিকেয় ) এবং জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র। (২৫) 
মহর্ষিদের মধ্যে আমি ভৃগু ঃ বাক্যের মধ্যে একাক্ষর অর্থাৎ ওুঙ্কার; যজ্ঞের 
মধ্যে আমি জপবজ্ঞ ) স্থাবর অর্থাৎ স্থির পদার্থের মধ্যে হিমালয় । 
। [যজ্ঞের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ” এই ঝ|ক্য গুরুত্বপূর্ণ। অন্থগীতাতে ( মভা, 
॥ অশ্ব, ৪৪, ৮) উক্ত হইয়াছে যে, “্যজ্ঞানাং হুতমুত্তমম্* অর্থাৎ যজ্ঞের মধ্যে 
॥ ( অগ্নিতে ) হবি সমর্পণ করিয়া! সিদ্ধ হইবার যক্ত উত্তম; এবং উহাই' বৈদিক 
। কর্্মকাণ্ডীদিগের মত । কিন্ত ভক্তিমার্গে হবিবজ্ঞ অপেক্ষা নামবজ্ঞ বা জপযজ্বের 
। বিশেষ মহত্ব আছে, এই কারণেই গীত্বাতে *্যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহন্মি* বল! 
। হইয়াছে । মঙ্গও একস্থানে (২ ৮৭ ) বণিয়াছেন যে, “আর কিছু কর বা ন 


গীতা, অন্ুবাদ.ও টিপ্লনী_-১০ অধ্যায় । ৭৭৫ 


অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেব্াঁণাং চ নারদঃ। 

গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ পিগ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবর্সমশ্বানাং বিদ্ধি মামম্থৃতোস্তবম্‌ | 

এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণ।ং চ নরাধিপম্‌ ॥ ২৭ ॥ 
আয়ুবানামহং জং ধেনুনামণ্যি কামধুক্‌ । 
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামন্যি বাস্থকিঃ ॥ ২৮ ॥ 
অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণে। যাদসামহম্‌ । 
পিতৃণামর্ধ্যম। চাম্মি যমঃ সংযমতামহম্‌ ॥ ২৯ ॥ 


1 কর, কেবল জপের দ্বারাই ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করে*। ভাগবতে প্যজ্ঞানাং 
 ব্রহ্মবজ্ঞোহহং* পাঠ আছে । ] 

(২৬) আমি সমস্ত বুক্ষের মধ্যে অশ্বখ অর্থাৎ পিপ্লল এবং দেবর্ষিদের মধ্যে 
নারদ, গন্ধবর্বদের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনি । (২৭) ঘোড়ার 
মধ্যে (অমৃতমন্থনের সময়ে আবিভূতি) উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া আমাকে জান। 
আমি গজেন্দ্রদের মধো এরাবর্ত, এবং মন্ুষাদের মধ্যে রাজা । (২৮) আমি 
আঘুধসকলের মধ্যে বজ, গাঁভীদেন্ মধ্যে কামধেন্, এবং প্রজা-উৎপাদক কাম 
আমি) আমি সর্পদের মধ্যে বাসুকি। (২৯) নাগসকলের মধ্যে আমি 
অনন্ত) যাদস্‌ অর্থাৎ জলচর প্রাণীগণের মধ্যে বরুণ, এবং পিতৃগণের মধ্যে 
আমি অধ্যম!) আমি সংযমকারীদের মধ্যে যম । . 

। | বান্থকি- সর্পদের রাজ! এবং অনস্ত- “শেষ” এই অর্থ স্থির এবং অমর- 
1 কোষ ও মহাভারতে ও এই অর্থই দেওয়া হইয়াছে (মভা, আদি, ৩৫-৩৯ )। 
। কিন্তু নিশ্চয়পূর্ববক বলা যায় ন! যে, নাগ ও সর্পের মধ্যে কি প্রভেদ। মহা- 
। ভারতের আস্তীক উপাখ্যানে এই শবের প্রয়োগ একই অর্থে হইয়াছ। তথাপি 
। জানা যায় যে, এ স্থলে সর্প ও নাগ শবে সাধারণ সর্পবর্গের ছুই বিভিন্ন জাতি 
। বিবক্ষিত হইয়াছে । শ্রীধরী টীকাতে সর্পকে বিষযুক্ত এবং নাগকে বিষহীন 
। বল! হুইয়াছে, রামাচুজভাষ্যে সর্পকে একশিরবিশিষ্ট এবং নাগকে বহছুশিরবিশিষ্ট 
। বলা হইয়াছে । কিন্তু এই ছুই ভেদ ঠিক মনে হয় না। কারণ কোন কোন 
স্থলে, নাগ্দিগেরই প্রধান বংশ বলিতে গিয়া! তন্মধ্যে অনস্ত ও বাস্থকিকে 
। প্রথমে গণনা কর! হইয়াছে এবং বর্ণিত হইক্াছে যে উউয়ই বন্ুশিরযুক্ত ও 
। বিষধর) কিন্ত অনন্ত অগ্নিবর্ণের এবং বাস্থৃকি হরিদ্রাবর্ণের । *ভাগবতের 
। পাঠ গীতার সমানই আছে ।] * | 


৭৭৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ॥ 


প্রহলাদশ্চাশ্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
স্থগাণাং চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনত্েয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শন্ত্রভৃতামহম্‌। 

ঝষাপাং মকরশ্চাশ্মি আ্োতসামস্মি জাহুবী ॥ ৩১ & 
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমভ্ডুন। 

অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌ ॥ ৩২ ॥ 
অক্ষরাণামকারোহস্মি দ্বন্বঃ সামাসিকস্য চ। 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালে ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ও৩ ॥ 
মৃতঃ সর্বহরশ্চাহমুস্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 

কীর্তিঃ ই্র্বাক্‌ চ নারীণাং স্সৃতির্েধ! ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪. 
বৃহসাম তথা সান্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 

মাসানাং মার্গশীর্ষোহহমৃতুনাং কুন্থমাকরঃ ॥ ৩৫ ॥ 


€৩*) আমি দৈত্যদের মধ্যে প্রহলাদ; আমি গ্রাসকারীদের মধ্য কাল” 
পণ্ডদের মধ্যে মৃগেন্্র অর্থাৎ সিংহ এবং পক্ষিদের মুধ্যে গুড়; (৩১), আমি 
বেগবানদের মধ্যে বায়ু; আমি শঙ্রধারীদের মধ্যে বলাম, মৎস্যদের মধ্যে মকর 
এবং নদীর মধ ভাগীরখী। (৩২) হে অক্জুঁন! স্্টিমাত্রের আদি, অস্ত ও 
মধ্যও আমি? বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং বাদ-কর্তাদের বাদ আমি ॥ 
। [পুর্বে ২০ম শ্লোকে বলিয়! দিয়াছেন যে, সচেতন ভূতসকলের আদি, মধ্য 
। ও অস্ত আমি এৰং এখন বলিতেছেন যে, সমস্ত চরাচর সৃষ্টির আদি মধ্য ও 
। অস্ত আমি ) ইহাই ভেদ । ] 
(৩৩) আমি অক্ষরসমূহের মধ্যে অকার এবং সমাসের মধ্যে ( উভয়পদ- 
প্রধান) হন্ব ; ( নিমেষ, মুহুর্ত প্রভৃতি ) অক্ষয় কাণ এবং সর্বতোমুখ অর্থাৎ 
চতু্িকে মুখবিশিষ্ট ধাতা অর্থাৎ ব্রদ্মা আমি) (৩৪) সকলের ক্ষয়কর্ত৷ মৃত্য, 
এবং পরে জন্মগ্রহপকর্তাদের উৎপত্তিস্থান আমি; শ্্রীলোকদের মধ্যে কীর্তি, 
জী, এবং বাণী, স্থৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা আমি। 
। [ কার্তি, প্র, বাণী ইত্যাদি শব্দে সেই সেই দেবতাই বিবক্ষিত। মহাভারতে 
। (আদি. ৬৬. ১৩, ১৪ ) বর্ণিত আছে যে, ইহাদের মধ্যে বাণী ও ক্ষম। ছাড়িয়! 
1 শেষ পাঁচ, এবং অপর পা (পুষ্টি, প্রদ্ধ॥ ক্রিয়া, লঙ্জ। ও মতি) উভয় মিলিয়া 
। মোট দশ দ্ক্ষের কন্যা । ধর্মের 'সঙ্গে বিবাহ হইবার কারণে ইহাঃদিগকে 
। ধর্পত্বী বলে ] 

(৩৫) সাম অর্থাৎ গানের যোগ্য বৈদিক স্তোত্রসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম, 


গীতা, অনুবাদ *ও টিগ্লনী_-১০ অধ্যায় । ৭৭৭. 


দ্বৃতং ছলয়তামন্যি তেজস্তেজস্বিনাম হম্‌। 

জয়োহশ্মি ব্যবসায়োহগ্মি সন্তং সব্ববতামহম্।। ৩৬ ॥ 

বুষীণাং বান্থদেবোধন্মি পাগুবানাং ধনঞ্জয়ঃ | 

মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭ ॥ 

দণ্ডে৷ দময়তামন্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌। 

মৌনং চৈবান্যি গুহাণাং জ্ঞানং জ্ঞানবভামহম্‌ ॥ ৩৮ ॥ 

যচ্চাপি সর্ববকভূতানাং বীজং তদহমজুর্বন। 

ন তদস্তি বিনা ষৎ স্যান্ময়। ভূতং চরাচরম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 

নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভভৃতীনাং পরস্তপ ॥ 

এব তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তে। বিভূতেবিস্তরো। ময়া ॥ ৪০ ॥ 
€ এবং ) ছন্দসমূহের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দ আমি) আমি মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ 
এবং খতুগণের মধ্যে বসন্ত । 
॥ [মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষকে প্রথম স্থান এইজন্য দেওয়া হইয়াছে যে, সে 
। সময়ে বারে। মাস মার্গশীর্য হইতেই গণনা করিবার রীতি ছিল,_-আজকাল 
॥ যেমন চৈত্রমাস হইতে হ্যম়--( মভা, অন, ১*৬ ও ১০৯) এবং বান্দীকি- 
| রামায়ণ ৩. ১৬)। ভাগবুতেও (১১. ১৬,২৭) এই প্রকারই উল্লেখ 
।আছে। আমি আমার “ওরারপ, গ্রন্থে লিখিক্নাছি যে, মৃগশীর্য নক্ষব্রকে 
। অগ্রহারণী অথব বর্ষারস্তের নক্ষত্র বলিত) যখন মৃগাদি নক্ষত্রগণনার গ্রচার 
। ছিল তখন মৃগ নক্ষত্র প্রথম অগ্রস্থান পাইয়াছিল, এবং এই কারণেই আবার 
। মার্শীর্ষ মাসও শ্রেন্টত| লাভ করিয়! থাকিবে । এই বিষয় এথানে বাহুল্য 
। ভয়ে বেশী দ্বীর্ঘ করা উচিত নহে । ] 
(৩৬) আমি ছলনাকারীদের মধ্যে দ্যুত, তেজন্বীদের তেজ, (বিজয়ী 
পুরুষদের ) বিজয়, ( দুঢ়নিশ্চঠী পুরুষদের ) নিশ্চয় এবং সব্বশীলদের সত্ব আমি। 
(৩৭ ) আমি ধাদবদের মধ্যে বাস্থদেব, পাগুবদের মধ্যে ধনঞ্জয়, সুনিদের মধ্যে 
ব্যাস এবং কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্্য । (৩৮) আমি শাসনকর্ত(দের দও, 
জয়েচ্ছুদের নীতি, এবং গুহ্যসমূহের মধ্যে মৌন । জ্ানীদের জ্ঞান আমি। 
(৩৯.) এই প্রকারেই হে অঙ্ছন! সকল ভূতের বাহ! কিছু বীজ তাহা আমি 
এমন কোনও চর-অচর ভূত নাই যাহা আমাকে ছাড়িয়। আছে। (৪*)ছে 
পরস্তপ! অচমার দিব্য বিভূতিসমূহের অস্ত নাই। বিভূতিপসূহ্বের এই বিস্তার 
আমি (কেবল) দিগ্দর্শনস্বরূপে বলিয়াছি। 
। [এই প্রকারে মুখ্য মুখ্য বিভূতিসমুহ বলিয়! এক্ষণে এই প্রকরণের উপসংহায় 
। করিতেছেন-- ] 

মি. 


৭৭৮ গীত'রহস্য অথবা কর্দযোগশাস্র । 


$$ যদ্যৎ বিভৃতিম সববং স্ত্রী "দর্জিতমেব বা। 
তন্তদেবাবগ হু ত্বং মম তেজোঁহংশসমম্‌ ॥ ৪১ ॥ 
অথবা বহ্ছনৈতেন কিং জানেন তবাভ্ভুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ঈমেকাংশেন স্থিতো! জগণ্ড ॥ ৪২ ॥ 
ইতি প্রীমন্গব্দগীতাস্থ উপনিষংস্থ ব্রব্ববিদ্যায়াং ফোগশান্ত্রে শ্রীরুষ্টাঙ্ছুনসংবাদে 
বিভৃতিষোগো। নাম দশমোহদ্যায়ত॥ ১০ ॥ 





(৪১) বে বস্ত বৈভব, লক্ষ্মী বা প্রভাবধুক্ত, তাহ। তুমি আমার তেজের 
অ.শে উৎপন্ন জান। (৪২) অথব। হে অজ্জুন! তুমি এই বিস্তার জানিয়া 
কগিৰে কি? (সংক্ষেপে বলিয়। দিতেছি যে, ) আমি নিজের এক(ই) অংশের 
দ্ব৷ণ৷ এই সমস্ত জগতকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিগাছি। 

। [ শেষের শ্লোক পুরুষগ্ক্কের এই খকের ঠিন্তিতে উক্ত.হইয়াছে__“পাদোহস্য 
'বিশ্বা ভূতানি ব্রিপাপস্যানৃতং দিবি+” (খ. ১০. ৯০, ৩), এবং এই মন্ত্র ছান্দোগ্য 
। উপনিষদেও (৩. ১২, ৬) আছে। “অংশ, শব্দের অর্থ গীতারহস্যের নবম 
। প্রকরণের শেষে (২৫০ ও ২৫, পৃঃ) খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । ইহ সুস্পষ্ট 
। ষে, খন ভগবান নিজের একই অংশের দ্বারা এই জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, 
। তখন ইহা! মপেক্ষ। ভগবানের পুর্ণ মাইম অনেক অধিক হইবেই;) এবং উত1 
।॥ বলিবার জন্যই শেষ শ্লোক বল। হইয্লাছে। পুরুষস্থক্তে তো স্পষ্টই বল। আছে 
॥ ষে “এভাবান্‌ সল/ মহিমাইভে! জ্যায়াংশ্চ পুক্কষ+”--এইটুকু ইহার মহিমাঃ 
। পুরুষ তো ইহ। অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ । ] 

এই প্রকারে ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপ নিষদে, ব্রহ্ম বিদ্যাস্তর্গত 

যোগ--অর্থাৎ কম্মরযোগ _-শান্ত্রবিষ়ক, শ্রাকষ্ ও অজ্ঞুনের সংবাদে, 
বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় সমীপ্ত হইল। 





একাদশ অধ্যায়। 


[ যখন পুর্ব্ব অধ্যায়ে ভগবান নিজের বিভূর্তিমমুহ বর্ণন করিলেন, তখন উহ! 
শুনিয়া অক্ুনের পরমেশ্বরের বিশ্বন্ূপ দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। ভগবান 
উন্থাকে যে বিশ্বরূপ দেখাইপ়াছিলেন, তাহার বর্ণন! এই অধ্যায়ে আছে। এই 
ৰণন। এন্সপ দরদ যে, গীতার উত্তম অংশের মধ্যে ইহা পরিগণিত হয়. এবং 
অন্যানা গীভার ন্লটায়তাগণ ইহারই অন্গকরণ করিগ্াছেন। প্রথমে অর্জুন 
(জিজ।স। করিতেছেন-_] 


গীতা, অনুবাদ ৪ টিপ্পনী_+১১ অধ্যায় । ৭9৯ 


একাদশোহুধ্যায়ঃ ৷ 


অঞ্জন উবাচ । 
মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাতসংভ্ত্িতম্‌। 
যৎ ত্বযোক্তং বচ্তেন মোগোহয়ং বিগতো! মম॥ ১ 
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতো বিস্তশো ময় । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাআ্মযমপি চাব্যব্রম্‌ ॥ ২ ॥ 
ঞাবমেতদ্‌ যথাখ ত্বমাতআনং পরমেশ্বর, 
রষ্টমচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুযোত্তম ॥ ৩ ॥ 
মন্যসে মদি তচ্ছুকাং ময়া দরষ্ট,মিতি গুভো। 
যোগেশ্বর ততো মে হং দর্শয়া আ্আনমব্যযম ॥৪॥ 


অঞ্জন বলিলেন--( ১) 'মামার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়! তুমি অধ্যাত্ম- 
সংজ্ঞক যে পরম গুহ] বিষ বলিলে, তাহ। দ্বারা আমার এই মোহ চলিল্ 
যাইতেছে। (২) এইরূপেই হে কমলপত্রাক্ষ! ভৃতসকলের উৎপত্তি, লয়, 
এবং (তোমার ) অক্ষয় মাহাত্মাও আমি তোমার নিকট সবিস্তার শুনিয়াছি। 
(৩) (এখন )হে পরমেশ্বর ! তুষি নিজের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছ, হে পুরুযষোতম ! 
আমি তোমার ও প্রকার শ্বরেক স্বরূপ (প্রতাক্ষ) দেখিতে চাহ। (৪) 
হে প্রভে। ! বদি তুমি মনে কর যে, প্র প্রকার রূপ আমি দেখিতে পারি, তবে 
হে যোগগশ্বর! তুম মানের অব্য স্বরূপ আমাকে দেখাও । 
। [সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞুন আরন্ত করিয়া সপ্তম ও অষ্টমে পরমেশ্থরের 
॥ অক্ষয় অথবা অব্যক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত রুপের ফে 
। জ্ঞান বলিক্বাছেন, তাহাঙ্কই জজ্জুন প্রথম শ্লোকে “ধ্যান ঝলিয্বাছেন । 
॥ এক অব্যক্ত হইতে অনেক বাক্ত পদার্থ নিশ্মিত হইবার ষে বর্ণনা সপ্তম 
। (৪-১৫ ), অষ্টম (১৬২১), এবং নবম (৪-৮) অধ্ায়ে আছে, তাহাই “ভূত- 
। সকলের উৎপত্তি ও লয্”৮ এই শবে দ্বিতীয় কশ্লোকে অভিগ্রেত হইয়াছে । 
। তৃতীয় প্লেটকের ছুই অর্ধাংশকে ছুই বিভিন্ন বাক্য ধরিয়া কেহ কেহ উহার 
। অর্থ করেন যে, “হে পরমেশ্বর! তুমি নিজের যেরূপ (স্বরূপের ) বর্ণন! 
। করিলে, তাহা সতা ( অর্থাৎ আমি বুঝিয় গিয়াছি )) এখন হে পুরুষোত্তম ? 
। আমি তোঁমার শ্বরক স্বরূপ দেখিতে চাহি ( গীতা, ১৯. ১৪)। কিন্ত 
। উভয় পংক্তিকে মিলাইননা একই বাক্য ধরিলে ঠিক জানা! হয় «এবং পরমার্থ- 
। প্রপ্ধা টীকাতে এইরূপ করাও হইগাছে। চতুর্থ লোকে যে যোগেশ্বর” শক 
। আছে, উহার অর্থ -যোগসমুহের ( যোগীদগের নহে) ঈশ্বর (১৮, ৯ )। 


৭৮৩ গীতারহস্য অথবা কর্্মমোগশান্ত্র £ 
গভগবাহ্থবাচ। 


$$ পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রশঃ। 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫1 
পশ্যাদিত্যান্‌ বসূন্‌ রুদ্রানশ্থিনৌ মরুতস্তথা । 
বহুন্যদৃষ্টপূর্ববাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬ ॥ 
ইহৈকম্থং জগৎ কৃতনং পশ্যাদ্য সচরাচরমূ। 
মম দেহে গুড়ীকেশ বচ্চান্যদ্দ_মিচ্ছসি ॥ ৭) 
ন তু মাং শকাসে দ্রধ্ট,মনেনৈব স্বচক্ষুষ। । . 
দিব্যং দদামি তে চন্ষুঃ পশ্য মে যৌএমৈশ্বরম্‌ ॥ ৮ ॥ 


। যোগের অর্থ পুর্বে ( গী, ৭. ২৫ এবং ৯. ৫) অবাক্ত রূপ হইতে ব্যক্ত কৃষ্টি 
। নির্মাপঃকরিবার সামর্থ্য অথবা যুক্তি কর! হইয়াছে; এক্ষণে সেই সামর্থ্যের 
। দ্বারাই বিশ্বরূপ দেখাইতে হইবে, এই কারণে এস্থলে “যোগেশ্বর সন্বে'ধনের 
। প্রয়োগ হেতুগর্ভ। ] 

শ্ীভগবানকহিলেন-_-( ৫) হে পার্থ! আমার অনেক প্রকারের, অনেক 
রঙ্গের, এবং আকারের (এই ) শত শত অথব হাজার হাজার দিব্য রূপ দেখ? 
€৬) এই দেখ (বারো) আদিত্য, (আট) বন্থু, (এগারে। ) রুদ্র, (হই) 
অশ্বিনীকুমার, এবং (৪৯) মরুদগনণ । হে ভারত! এই অনেক আশ্চর্য্য দেখ, 
যাহ। পুর্বে কখনও ন! দেখিয়। থাকিবে । 
| [নারারণীয় ধর্মে নারদকে যে বিশ্বর্ূপ দেখানো হইয়াছে, উহাতে এই 
। বিশেষ বর্ণনা আছে যে বামদিকে বারে! আদিত্য, সম্মুখে আট বসু, দক্ষিণ 
। দিকে এগারো কুদ্র এবং পশ্চাতে ছুই অশ্থিনী'কুমার ছিলেন ( শাং ৩৩৯, 
। ৫*-৫২)। কিন্তু এই বর্ণনাই যে সর্বত্র বিবক্ষিত হইবে, তাহার কোনই 
। প্রয়োজন নাই (মভা, উ, ১৩৯)। আদিত্য, বনু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার 
। এবং মর্দগণ ইহীর| বৈদিক দেবতা) দেবতাদের চাতুর্বর্ণাতেদ মহাভারতে 
। (শ্াং, ২১৮, ২৩, ২৪) এই বলা হইয়াছে যে, আদিত্য ক্ষজিয়, মরুদগখ বৈশ্য, 
। এবং অশ্বিনীকুমার শুদ্র। শতপথব্রাঙ্গণ ১৪, ৪. ২,২৩ দেখ। ] 
(৭) হে গুড়াকেশ! আজ এখানে সমাগত সমস্ত চর-অচর স্তগত দেখিয়। 
লও) আরও, যাহা কিছু তোমার দেখিবার ইচ্ছ! হয়, তাহা আমারই € এই ) 
দেহে দেখিয়। লও! (৮)কিন্ত তুমি নিজের এই দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতে 
পারিবে না, তোমাকে আমি দিব্য দুটি দিতেছি, (ইহা! স্বারা) আমার এই 
'্শ্বরিক যোগ অর্থাৎ যোগসামর্ঘ্য দেখ! ৃ 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১১ অধ্যায় । ৭৮১ 


সুঞ্জয় উবাচ। 

' $$ এবমুত্বণ,ততো রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ | 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্‌ ॥ ৯ ॥ 
অনেকবন্ নয়নমনেকাতুতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভরণুং দরিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
দিব্যমাল্যাম্বরধবং দিব্যগন্ধান্ুলেপনম্‌। 
সর্ববাশ্চরাময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥ ১১ 
দিবি সূর্যযসহত্রসা ভবেৎ যুগপছুখিতা। 
যদ্দি ভাঃ সদৃশী সা! স্যাদ্‌ ভাসম্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২ ॥ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃতন্ং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণুবস্তদা ॥ ১৩ ॥ 
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোম! ধনগ্তীয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪ ॥ 

অজ্জুন উবাচ। 
$$ পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্‌। . 
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্বানুরাগাংশ্চ দিব্যান্‌ ॥ ১৫ ॥ 


সঞ্জয় বলিলেন__( ৯) আবার হে রাজ। ধৃতবাষ্র। এই প্রকার বলিয়।! 
যোগনমূহের প্রভূ হরি অজ্ঞুনকে ( নিজের ) শ্রেষ্ঠ ্শ্বরিক রূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ 
দেখাইলেন। (১০) উহার অর্থাৎ বিশ্বরূপের অনেক মুখ ও চক্ষু ছিল, এবং 
উহাতে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়াছিল; উহার উপরে নানাবিধ অলঙ্কার 
ছিল এবং উহাতে নানঘ্বিধ দিব্য আমুধ সজ্জিত ছিল। (১১)এ্ অন্ত, 
সর্বতোমুধী এবং সকল আশ্চর্ষোর দ্বার! পূর্ণ দেবতার দিব্য স্থগন্ধি রূপটান 
লাগানো ছিল এবং তিনি: দিব্য পুষ্প ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। (১২) 
যদি আকাশে এক হাজার সুর্যের জ্যোতি একত্র হয়, তবে তাহা সেই মহাত্মা 
কান্তির সমান (কতকটা ) দেখিতে হয়। (১৩) তখন দেবাধিদেঝের এই 
শরীরে নানাপ্রকারে বিভক্ত সমস্ত জগত অজ্জুনকে একত্র দেখাইলেন। (১৪) 
আবার আশ্চর্য্য ভূবিয়! যাওয়ায় উহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল ) এবং অবনত- 
মন্তকে নমক্কীর করিয়া.এবং করযোড়ে এ অঞ্জুন দেবতাকে বলিলেন__ 
* অঙ্জুন বলিলেন--( ১৫) হে দেব! তোমারই এই দেহে*সুকল দেবতাকে 
এবং নানাপ্রকার প্রাণীসমুদয়কে, এই প্রকার কমলাসনেই উপবিষ্ট (সফল 
দেবতার ) প্রতু ব্রহ্মদেব, সকল খবি, এবং (বান্থুকি প্রভৃতি) সমস্ত দিব্য 


৭৮২ গীত'রহস্য অথবা! কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


অনেকবাহুদরসক্ত,নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্বতাহনন্তরূপস্‌ 
না্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাণদং পশামি বিশ্বেশ্বর রিশ্বরূপ ॥ ১৬ ॥ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ তেজোরাশিং সর্বতে দীপ্তনস্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দুমিরীক্ষ্যং সমন্তা দীপ্তানলার্কহ্।তিম প্রাময়ম্‌ ॥১৭।॥ 
ত্বক্ষরং পরমং বেদি নাং ত্বমসা বিশ্বসা পরং নিধানম্‌। 
_ ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতবর্মগোপ্তা মনাতনস্ত্ং পুরুযষো৷ মতো! মে ॥ ১৮ * 
অনাদিমধ্যাস্তমনন্ত ীর্যামনন্তবাুং শশিসূর্যানে্রম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহু হাশবন্ঞুং স্বতজপা বিশ্ব মদং তপন্তম্‌॥ ১৯ ॥ 
দ্যাবাপুথিব্যোরিদমপগ্তরং হি ব্যাপ্ত ত্বযৈকেন দিশশ্চ সূর্বাঃ | 
দৃষ্টদাভুতং রূপমুগ্রং ত'বদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ॥ ২০ ॥ 
অমী হি ত্বাং স্থরসংঘা বিশস্তি কেচিন্তী হাঃ প্রাগ্ুলয়ো গণ্ডি | 
দ্ব্তীতুত্ব। মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্তনন্তি ত্ব!ং স্তরতিভিঃ পুক্ষলানিঃ ॥২১॥ 
রুদ্রাদিত্যা। বসবে যে চ সাধ্য বিশ্বেহশ্থিনৌ মরু হন্চোম্বপাশ্চ। 
গন্ধর্বযক্ষান্থরসিদ্ধসংঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈৰ জর্বে ॥ ২২ ॥ 
সর্পকেও আমি দেখিতেছি। (১৬) অনেক বাহু, অনেক উদর, 'অনেক মুখ 
এবং অনেক নেত্রধারী. অনন্তরূপ তোমাকেই *'আমি' চারিদিকে দেখিতেছি $ 
কিন্ত হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ ! তোমার মা অস্ত, না মধ্য এবং না আঁদই আমি 
€ কোথাও ) দেখিতেছি । (১৭) কিরীট, গদা ও চক্রধারী, চারিদিকে প্রভা- 
বিস্তারকারী, তেজোময়, দীপ্ত অগ্ি ও সুধ্যের ন্যায় দেদীপ্যমান, নয়নের ছার! 
দেখিবারও অশক্য এবং অপার (ব্যাপ্ত) তোমাকেই যেখানে-সেখানে দেখিতে 
পাইতেছি। (১৮) তুমিই চরম জ্ঞেয় অক্ষর (ক্রহ্গ), তুমিই এই বিশ্বের চরম 
আশ্রয়, তুগিই অব্যয় এবং তুমিই শাশ্বতধর্ম্ের রক্ষক আমি তোম কেই সনাতন 
পুরুষ জানিতেছি। (১৯) বাহার না আদি, না মধা ও না অন্ত আছে, অনন্ত ধাহার 
বান, চন্দ্র ও কুধ্য ধাহার নেত্র, প্রজ্বলিত অগ্নি বাগার মুখ, এইরূপ অনন্তশক্কি 
তুমিই নিজের তেজে এই সমস্ত জগতকে তপ্ত করিতেছ; তোমার এইপ্রকার 
রূপ আমি দেখিতেছি। (২০) কারণ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী এই ( সমস্ত) 
ব্যবধান এবং সকল দিক এক তুমিই বাপ্ত কারয়! রহিয়াছ। হে মহাত্মন ! 
তোমার এই অদ্ভুত ও উগ্র রূপ দেখিয়া ব্রেলোকা (ভয়ে) ব্যথিত হইতেছে । 
(২১) এই দেখ, দেবতাদের সকলে তোমাতে প্রবেশ করিতেছে, (এবং) 
কেহ কেহ ভর়়ে“করধোড়ে প্রার্থনা করিতেছে, (এবং) "স্বস্তি, স্বস্তি বলিয়। মহর্ষি 
এবং সিদ্ধদিগের সকলে অনেক প্রকার স্তোত্রের দ্বারা তোমারই স্তরতি করি- 
তেছে। (২২ )কুদ্র ও আদিত্য, বস্থু ও সাধ্যগণ, বিশ্বেদেব, (ছুই ) আধ্বনী- 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রনী--১১ অধ্যায় । ৭৮৩ 


বূপং মহত্তে বহুনক্ত নেত্রং মহাবাহে! বহুবাহুরপাঁদম্‌। 
বছুদরং'বনুদংগ্ুকরালং দৃষ্ট। লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্‌ ॥ ২৩ ॥ 
নভঃস্পৃশং দী গ্ুমনেকবর্ণং ব্যান্তাননং দীন্তবিশীলনেত্রম্‌। 
দৃষ্টু। থি ত্বাং প্রব্যধিতান্তরাম্মা ঘুত* ন বিন্দামি শমং চ বিষে ॥২৪॥ 
দ্রংস্থীকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্রেব -লানলদন্নিভানি। 
দিশে। ন জানে ন লভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ ২৫॥ 
অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্বেব সহৈবাবনিপালসংখৈঃ। 

: ভীন্ষে। ব্রোণঃ সৃতপুত্রস্তথাসৌ সহাম্মদীষৈরপি যোধমুখ্যেঃ ॥ ২৬ ॥ 
বক্তাণি তে ত্বরমাণ! বিশন্তি দং&্টকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্ধিলগ্না' দশনা স্তরেধু সংদৃশ্যান্তে চুর্ণিতৈরুত্তমালৈঃ ॥ ২৭ ॥ 


কুম।র, মরুদগণ, উন্মপ। অর্থাৎ পিতৃগণ ও গন্ধর্বব, যক্ষ, রাক্ষদ ও সিদ্ধদিগের 
দলকে-দল সকলেই বান্মত হুইয় তোমারই দিকে দেখিতেছেন। 

। [শ্রান্ধে পিতৃগণকে যে অন্ন দেওয়া যায়, তাহারা উহ যতক্ষণ গরম থাকে, 
। ততক্ষণই উহ গ্রহণ করেন, এই কারণেই উহ্াদেগকে 'উন্মপা» বলে (মনত, 
1 ৩. ২৩৭ )। মন্ুম্বতিতে (৮. ১৯৪-২০০ ) এই পিতৃগণেরই সোমসদ্‌, অগ্রিত্বান্ত, 
। বহিষন্‌, সোষপ।, হুবিস্ম$ন্‌, আজ্যপা এবং :স্ুকালিন, এই সাত প্রকার গণ 
। বলা হইয়াছে । আদিত্য প্রভৃতি দেবত। বৈদিক। উপরের ষষ্ঠ শ্লোক দেখ। 
। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩. ৯. ২) বর্ণিত হইয়াছে যে, আউট বসু, এগারো! 
| রুদ্র, বারে! আদিত্য এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি মিলিয়া ৩৩ দেবতা; এবং 
। মহাভারত আদিপর্বরবে ৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে এবং শাস্তিপর্ব ২০৮ অধ্যায়ে 
। ইহাদিগের নাম ও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে । ] 

(২৩) হে মহাবাহু!, তোমার এই মহান, অনেক মুখ, অনেক চক্ষু, 
অনেক বাহু, অনেক উরু, অনেক পদ, অনেক উদর এবং অনেক বৃহৎ দকস্তের 
জন্য ভয়ঙ্করদর্শন রূপ দেখিয়া নকল লোকের এবং আমারও ভয় হইতেছে। 
(২৭) গগনস্পর্শী, প্রকাশবান, অনেকবর্ণ, বিস্তৃতমুখব্যাদান এবং বিশাল 
উজ্জ্বল নেত্রযুক্ত তোমাকে দেখিয়৷ অন্তরাত্মা ব্যথিত হইতেছে; এই কারণে 
হে বিষ! আমার ধৈর্য্য বিদুরিত হইয়াছে এবং শীস্তিও যাইতে চলিয়াছে ! 
(২৫) বৃহৎ দত্তের ভনা করাল এবং প্রলয়কালীন অগ্নির সমান তোমার 
(এই ) মুখ দেখিলেই আমি দিশাহারা হই এবং মুনও স্থির হয়না। হে 
জঠলগিব'স, দ্েবাধিদেব ! প্রসন্ন হও! এই দেখ! রাজল্যবর্গের সহিত 
ধতরাষ্ট্রের সকল পুত্র, ভীন্ম, দ্রোপ এবং এই হুতপুত্র ( কর্ণ), আঁমারও পক্ষের 
মুখ্য-ুখ্য যোকদের সঙ্গে, (২৭) তৌমারই দংঘ্রাকরাল এই অনেক ভয়ঙ্কর 


৭৮৪ গ্বীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


যথা নদীনাঁং বহবোহম্ুবেগ।ঃ সমুদ্মেবাতিমুখা দ্রবস্তি । 

তথা তবামী নরলোকবীরা! বিশ্তি বঞ্জরাণ্যভিবিত্বলত্তি ॥'২৮ ॥ 
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গ! বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ । 

তখৈব নাশায় বিশস্তি লোকান্তবাপি বক্তণি সম্বদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯ ॥ 
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্ে।কান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈজ্্'লন্তিঃ । 
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষে ।।৩০ 
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ । 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তৰ প্রবৃত্তিম্‌॥॥ ৩১ ॥ 


শ্রীভগবান্থবাচ । 


$$ কালোংন্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধে! লোকান্‌ সমাহর্তূমিহ প্রবৃত্তঃ | 
খাতেইপি ত্বাং ন ভবিষাস্তি সর্বে যেংবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেধু যোধাঃ ॥৩২ 
তস্মান্বমুত্তিষ্ঠ ষশো! লভস্ব জিহবা শত্রুন্‌ ভূংক্ষ, রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুর্ববমেব নিমিত্তমাত্রং ভৰ সব্যসাচিন্‌ ॥ ৩৩ ॥ 


সুখে ত্বরা সহকারে প্রবেশ করিতেছে ; এবং কেহ কেহ দাতের মধ্যে লাগিয়! 
থাকি! চূর্ণিতমন্তকের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে । (২৮) তোমার অনেক প্রজ্জলিত 
মুখে, নদীসকলের বৃহৎ বৃহৎ প্রবাহ যেমন সমুদ্রেরই দিকে চলিয়া যায়, মনুষ্য- 
লোকের প্র বীরসকল সেইরূপই প্রবেশ করিতেছে । (২৯) জলস্ত অধিতে 
মরিবার জন্য অত্যন্ত বেগে ষেমন পতঙ্গ ঝাপাইয়া পড়ে, সেইবপই তোমারও 
অনেক বক্ত মধ্যে (এই ) লোকের! মরিবার জন্য অত্যন্ত বেগে প্রবেশ করি- 
তেছে। (৩*)হেবিষুর! চারিদিক হইতে সকল লোককে নিজের জলত্ত 
মুখপমূহ হইতে বাহির করিয়। তুমি জিভ চাটিতেছ ! এবং, তোমারই উপ্র প্রভা- 
সমূহের তেজে দমগ্র জগতকে ব্যাপ্ত করিয়! (চারিদিক ) চমকাইতেছে। (৩১) 
আমাকে ব্ল যে, এই উগ্ররূপধারী তুমি কে? হে দেবদেবশ্রেষ্ঠ! তোমাকে 
নমস্কার করিতেছি! প্রসন্ন হও! আমি জানিতে চাহি যে, আদিপুরুষ তুমি 
কে। কারপ আমি তোমার এই কাধ্য প্রবৃত্তি মোটেই ) জানি না । 

শ্রীভগবান বলিলেন-__(৩২ ) আমি লোকসমূহের ক্ষয়কর্তী এবং বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত কাল”? এখানে লোকসমুহের সংহার করিতে আসি্লাছি। তুমি না 
হয়, তথাপি ( অর্থাৎ তুমি,কিছু না করিলেও ) সৈন্যদের মধ্যে দণ্ডায়মান এই 
সকল যোদ্ধা নষ্টো্সুখ ( মরপোন্থুখ )) (৩৩) অতএব তুমি উঠ, বশ লাভ কর, 
এবং শক্রদিগকে জর করিয়া! সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর। আমি ইহীাদিগকে 
পূর্বেই মারিয়া রাখিয়াছি ) ( এই জন্য এখন ) হে সব্যপাচী (অজ্ছুন) ! তুমি 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্নী_-১১ অধ্যায় । ৭৮৫ 


কোণং 5 ভীন্সংচ জবভ্রথং চ কর্ণ তথান্যানপি যোধবীরান্‌। 
ময়! হতাংঘধঁং জ।হ,মা! ব্যঝিষ্ট। যুন্ধ্যথ জেহাসি রণে সপত্বান্‌ ॥ ৩৪ ॥ 
সঞ্জয় উবাচ ॥ 
$$ এতচ্ছা। বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্ুলির্বেপমানঃ কিরীটা । 
নমন্কত্ব। ভূয়এবাহ কৃষ্ং সগত্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য 7৩৫ ॥ 
অজ্ধুন উবাচ । 
স্থানে হৃষীকেশ তব প্রন্ীত্ত্য জগত প্রহ্ৃষ্যত্যন্থরজ্যতে চ। 
রক্ষাংদি ভীতানি দিশো! দ্রবন্তি সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ ॥ 
কল্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্মন্‌ গরীরসে ব্রহ্ম ণোহপ্যাদিকত্রে। 
অনন্ত দেবেশ জগনিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তপরং ষ ॥ ৩৭ ॥ 


কেবল নিমিত্তের জন্য (সন্ুখবর্তী ) হও 1 (৩৪) আমি ড্রপ, ভীম্ম, জয়দ্রথ ও 
কর্ণ এবং এইরূপই অন্যান্য বীর যোদ্ধাদিগকে ( পূর্ববেই ) মারিয়া রাখিয়াছি £ 
উহাদিগকে তৃমি মার ঃ বিসূড় হইও না! যুদ্ধ কর! তুমি যুদ্ধে শক্রদিগকে 
পরাজিত করিবে। 
। (সার কথা, হখন প্রীকুষ সন্ধির জন্য গিয়াঁছলেন, তখন হুর্য্যোধনকে মিলনের 
1 কোনই বিষয় না শুনিতে দেখিরী তীন্স শ্রীকৃষ্চকে কেবল কথায় বলিয়াছিলেন 
1 যে, “কালপক্ষমিদং মনো সর্ববং ক্ষত্রং জনার্দিন” ( মা. উ. ১২৭. ৩২ )--এই 
। সমস্ত ক্ষত্রিযর কালপক্ক হইয়! গিয়াছে । সেই উক্তিরই 'এই প্রতাক্ষ দৃশ্য গ্রীক 
। নিজের বিশ্বরূপের দ্বারা অক্ছুন্কে দেখাইয়। ফিলেন ( উপর ২৬-+১. শ্লোক 
। দেখ)। কর্মবিপাক প্রক্রিয়ার এই সিদ্ধান্তও ৩৩ম লোকে আনিয়াছে যে, হুট 
( মনুষ্য নিজের কর্মের দ্বারাই মরে, উহাকে মারে যে, সে কেবল নিমিস্ত, 
। এইজনা হতাকারীকে উহার দোষ লাগে না। ] 
সঞ্জয় বলিলেন (৩৫ ) কেশবের এই উক্তি শুনিয়া অর্জুন অত্যান্ত ভয়ভীত 
ভইয়া গেলেন, রুদ্ধকণে কাপতে কাপিতে করধোড়ে নমস্কার করিঝ উনি 
' জীকঞ্চের নিকট নত্র হইয়া আবার বলিলেন__অক্জুন বলিলেন (৩৬, ছে 
'হ্ববীকেশ! (সমস্ত) জগত তোমার (গুণ-) কীর্তন করিয়া প্রসন্ন হয়, এবং 
€ উহাতে ) অনুত্রক্ত থাকে, রাক্ষ তোমাকে ভয় করিয়! (দশ) দিকে পলায়ন 
করিতেছে, এএবং সিদ্ধপুক্ুধদিগের সংঘ তোমাকেই নমস্কার করিতেছে, এই 
(সমস্ত) উচিতই হইতেছে । (৩৭ ) হে মহাজন! তুমি ব্রদ্দদেবেরও আদি-. 
কারণ এবং তাহা! হইতে ও শ্রেষ্ঠ ;-তোমার বন্দনা! তাঙ্কার কি* প্রকারে না 
' করিবেন? হে অনন্ত! হে দেবদেব!* হে জগন্সিবাস ! সৎ ও অসৎ তুমিই 
'হইতেছ, এবং এই উদ্তরের অতীত ষে অক্ষর আছেন, তাহাও তুম্ইি। 
৪১ 


৭৮৬ শ্বীতীরহস্য অথব! কর্ধযোগশাস্ত্র ॥ 


্বমাদিদেবঃ পুরুবঃ পুরাণত্ীমস্য বিশ্বসায পরং নিধানম্‌.। 

বেত্তাুসি বেদ্যং চ পরং চ ধাম স্বয়া ততং বিশ্লমনন্তরূপ ॥ ৩৮॥ 
বায়ুর্যমোহগ্রির্বরূণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ 
নমোনমস্তেহস্ত সহশ্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো! নমস্তে ॥ ৩৯ ॥ 
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতন্তে নমোহস্ত তে সর্বত এব সর্ব । 
অনন্তবীধ্যামিতবিক্রম্তীং সর্থং দমাপ্রোধি ততোহসি সর্বঃ ॥ ৩৯ ॥ 


1 [গীতা ৭,২৪৮, ২৯ এবং ১৫, ১৬ হইতে দেখা যায় যে, সং ও অসৎ 
। শবের অর্থ এস্থলে বথাক্রমে ব্যক্ত ও অবাক্ত অথবা! ক্ষর ও অক্ষর এই সকল 
। শব্দের অর্থের সহিত সমান। সৎ ও অসতের অতীত যে তত্ব আছে, তাহাই 
। অক্ষর ব্রহ্ধ; এই কারণেই গীত ১৩, ১২তে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, “আমি 
1 না সং না :অসং*। গীতাতে “অক্ষর শব কোথাও প্রক্কৃতি অর্থে এবং 
। কোথাও বন্ধ অর্থে প্রযুক হইরাছে। গীতা! ৯, ১৯) ১৩, ১২7 এবং ১৫, 
॥ ১৬র টিপ্লনী দেখ ] 

(৩৮) তুমি আদিদেব, (তুমি ) পুরাতন পুরুষ, তুমি এই জগতের পরমাধার, 
ভূমি জ্ঞাত ও পরের এবং তুমি শ্রেষ্ঠ স্থান ? এবং ছে.অনন্তরূপ ! তুমিই (এই) 
বিশ্বকে বিস্তৃত অথব৷ ব্যাপ্ত করিয়াছ। (৩৯) বায়ুঃ বম, অগ্নি, বরুণ, চক্র, 
প্রঙ্তাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা, এবং প্রপিতামহও তুমিই। তোমাকে হাজারবার 
নমস্কার! এবং আবারও তোমাকে নমস্কার ! 

॥ [ ব্রহ্মা হইতে মত্ীচি আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হয় এবং মরীচি হইতে 
) কশ্যপ এবং কশ্যপ হইতে সমস্ত প্রজ| উৎপন্ন হয (মতা. আদি, ৬৫. 
1১১); গুইঞজন) এই মবীচি প্রভৃতিকেহ প্রজাপতি বলে (শাং, ৩৪০, ৬৫ )। 
। এই কারণেই কেহ কেহ প্রজাপতি শবে অর্থ কশ্যপ আদি প্রজাপতি 
॥করেন। কিন্তু এখানে প্রজাপতি শবব একবচনান্ত, এই কারণে প্রজাপতির 
1 অর্থ ব্রক্মদেবই অধিক ধর্তব্য মনে হয়, ইহা ব্যভীত রক্ষা, মরীচি প্রভৃতির 
॥ পিতা অর্থাৎ সকলের পিতামহ £( দাদা), অতএব পরবর্তী 'প্রপিতামহ, 
। (বুড়াবাবা) পন্দও স্বতঃ প্রকাশ হইতেছে এবং উহার সার্থকতা ব্যক্ত 
1 হইতেছে । ] 

€(৪* হে সর্বাত্মক! তোমাকে সম্মুখে নমস্কারঃ পশ্চাতে নমস্কার এবং সকল 
দিক হইতেই তোকাঁকে নমস্কা্স। তোমার বীর্য অনস্ত এবং তোমার পর্রাক্রম 
অতুল, সকলের যথেষ্ট হইবার কারণে তুমিই "সর্ব (| | 

। [সম্মুখে নমস্কার, পশ্চাতে নমস্কার এই শব্ব পরমেশ্বরের সর্ববযাপকতা 
1 দেখাইভেছে। উপনিষদে ত্রক্ষের এইরূপ বর্ণনা আছে-_পর্গৈবেদং অমৃতং 


গীতা, অনুবাদ ৪ টিপ্পনী--১১ অধ্যায়। ৭৮৭ 


সখেতি মত প্রসভং বছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অগ্কানত! মহিমানং, তবেদং ময়! প্রসাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১ ॥ 
যচ্চাবহাসার্থমসতকুতোহসি বিহারশয্যাসনভোজনেধু। 
একোহথবাপাচাত তৎসমক্ষং তং ক্ষাময়ে ত্বামহুম প্রমেয়ম্‌॥ ৪২ ॥ 
পিতাসি লোকদ্য চরাচরসা ত্বমস্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌। 

ন ত্বসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোনোো। লো কব্রয়েৎপ্ প্রতিম প্রভাবঃ 8৪৩1 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে স্বামহমীশমীড্যম্‌। 

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখুঃ প্রিযঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোডু.ম 1881 


। পুরস্তাৎ বর্গ পশ্চাৎ ব্রন্ধ দক্ষিণতশ্োত্তরেণ। অধশ্চোর্ধং চ প্রস্থতং ব্রদ্মেবেদং 
। বিখনিদং বরিষ্ঠন্‌* (মু. ২, ২, ১১ ছাং, ৭, ২৫ )1 শ্রী অন্সারেই ভক্তিমার্গের 
। এই নতিপ্রবণ স্ততি হইতেছে । ] 
(৪১) তোমার এই মহিম! ন! জানিম্ব। মিত্র মনে করিয়া! প্রীতিবশত ভুলক্রমে 
“ওরে কৃঝ”, “ও যাদব”, “হে সঝ।”" ইঠ্যা্দি যাহ কিছু আমি বলিয্ক। ফেলিয়াছি, 
(৪২) এবং ছে অচ্যুত! আহারবহারে অথব৷ শুইতে-বসিতে, একেল। 
থাক। কালে বা দশজনের ,সমক্ষে আমি হাসিউপহাসেঁ তোমার যে অপমান 
করিয়াছি, তাহার জন্য আমি*'তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। 
(৪৩) এই চরাচর জগতের পিতা তুমিই, তুম পৃজনীয় এবং গুরুরও গুরু $ 
ত্রিভুবনে তোমার সমান কেহই নাই। তখন হে অস্থুলপ্রভাব! অধিক 
কোথা! হইতে হইবে? (৪৪) তুমি স্তবণীয় এবং সমর্থ; এইজন) আমি 
অবনতশগীরে ন্মক্কার করির। তোনার নিকট প্রার্থনা করিতোছ যে, প্প্রস্ন 
হও” | বে প্রকার পিত। নিজের পুত্রের অথবা সখা নিজের সখার অপরাধ 
ক্ষমা করে, সেইপ্রকার €ৈ দেব! প্রেমিককে (তোমাকে) প্রিয়জনের 
€ নিজের প্রীতিভাঙ্জনের অর্থাৎ আমার, সমস্ত ) অপরাধ ক্ষম) করিতে হইবে । 
॥ [ কেহ কেহ *প্রিয়ঃ প্রিগ্ায়ার্হদি* এই শব্গগুলির প্প্রির পুরুষ ষে প্রকার 
। নিজের স্ত্রীর” এইরূপ অর্থ করেন। কিন্ত আমার মতে ইহ| ঠিক নহে। 
॥ কারণ ব্যাকরণেজ রীতিতে পরপ্রয়াক়াহ্সির প্িষ্বাস্াঃ+ অর্থসি অথব! 
। প্রিষ্নাপ্নৈ+ অর্থসি এই প্রকার পদ্বিচ্ছেণ হয় না, এবং উপমাদ্যোক্তক “ইব” 
। শবও এই প্লোকে ছুইবারই আনিয়াছে। অতএব ঘগ্রিয়ঃ প্রিরায়াহসিকে 
*। তৃতীয় উপম! না ধরিয়া, উপমেয় ধরাই আধক প্রশস্ত ।” 'পুত্রের” (পুত্রস্য)» 
। “সথার+ ( সধ্যুঃ ), এই হই উপমানাত্মক ফ্ট্স্ত শবের সমান যদি “উপমেয়তে ও 
। 'শ্রিরস্য (প্রিয়ের ) এই ঝষ্টান্ত পদ হয়, তবে খুব.ভাল হয়। কিন্ত এক্ষণে 


৭৮৮ নীগারহদ্য অথবা কর্ম্মযোগণাক্ত্র। 


অনৃস্টপরববং হাধিতোহস্মি দুটা তয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ 'দেবেশ জগন্লসিবাস ॥ ৪৫ ॥ 
কিরাটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষটমহং তখৈব | 
তেনৈব রূপেণ চতুভুর্জেন সহত্রবাহো৷ ভব বিশ্বমুর্তে ॥॥ ৪৬ ॥ 
গ্ীতগবান্বাচ। 
$€€ ময়! প্রসন্নেন তবাজ্ভুনেদং রূপং পরং দর্শিতমান্যোগাত্।. 
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে হদন্যেন ন দৃষটপুর্বম্‌॥ ৪৭ ॥ 


। “স্থিতস্য গতিশ্চিন্তনীয়!” এই ন্যায় অন্গসারে এখানে ব্যবহার করিতে হুইবে। 
। আমার বুদ্ধিতে ইহা! মোটেই ধুক্তিদঙ্গত মনে হয় না যে,.প্রিয়সা এই যষ্টাস্ত 
।স্ত্রীপিক্গ পদের অভাবে, বাকরণের বিরুদ্ধ পপ্রীয়াক়্াঃঃ এই হষ্যন্ত স্ত্রীলিঙ্গের 
পদ কর! বাইবে ঃ এবং যখন এ পদ অজ্ঞুনের পক্ষে সঙ্গ না! হইতে পারে, 
॥তথন “হইব শর্ধকে অধ্যাহার ধরির়। প্প্রিয়ঃ প্রিরারা&__৫্রমিক নিজের প্রিষ় 
। স্ত্রীর--এইরূপ তৃতীয় উপমা ধরিতে হইবে, এবং তাহা ও শূঙ্গারাত্মক অতএব 
। অপ্রাসঙ্গিক হয়। ইহা ব্যতীত, আর এক কথা এই বে, পুত্রসা, সখুনচ 
। প্রিপ্ধায়'ঃ» এই তিন পদ উপমানে চলিয়! গেলে .উপমেয়ে ফঙ্ঠান্ত পদ মোটেই 
| থাকে না, এবং “মে অবধব। মম” পদের পুনরায় অধ্যাহার করিতে হন) এবং 
1 এতটা! মাথা ঘামাইবার পর উপমান ও উপমেয়ে যেমন তেমনি বিশ্তক্তির 
1 সমতা। হইয়। গেল, তে। ছুইটীতে লিঙ্গে বৈষম্যের নূতন দোষ দীড়াইয়াই 
। থাকে । স্বিতীল্ন পক্ষে অর্থাৎ প্রিরাক্ + অর্হাস এইব্প ব্যাকরণের রীতিতে 
। শুদ্ধ ও সরল পদ কর হইলে উপমেয়ে যেখানে ষ্ঠী হওয়! উচিত, সেখানে 
। প্রিয়া এই চহুর্থী আপে,_-বস্‌ এইটুকুই দোষ হয় এবং সেই দোঁষ গুরুতর 
। দোষ নহে। কারণ বঠীর অর্থ এখানে চতুর্থীর সমান এবং অন্যত্রও কয়েকবাব 
। এই প্রকার হইয়াছে । এই শ্রোকের অর্থ আমি যেরূপ করিয়াছি পরমার্থ- 
। গ্রপ! টাকাতে সেইরূপই মাছে। ] 
(৪৫) কথনও যেরূপ দেখি নাই, তাহ! দেখিয়া আমার হর্ষ হইয়াছে এবং 
ভয়ে আমার মন ব্যাকুলও হুইয়! গিয়াছে । হে জগন্লিবাস, দেবাধিদেব! 
প্রসন্ন হও! এবং হে দেব! নিজের সেই পূর্ব স্বরূপ দেখাও। (৪৬) আমি 
পূর্বের সমানই কিরীট ও গন্দাধারী, চক্রহস্ত তোমাকে দেখিতে চাহি; 
(অতএব) হে লত্রবাহ, বিশ্বনৃত্তি! এ চহুতুর্জ গপেই প্রকাশিত হও ! 
শ্রীভগবার বলিলেন--( ৪৭ ) হে অঙ্জুন! (তোমার প্রতি ) প্রসন্ন হুইয়! 
এই তেজোময়, অনন্ত আদ্য ও পরম বিশ্বরূপ নিঙ্জেক্স যোগ-সামর্থযের ছ্বার। 
আমি তোমাকে দেখাইলাম ; ইহা তোম! ব্যতীত অন্য কেহই পুর্বে দেখে 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--+১১ অধ্যায় । ৭৮৯ 


ন. বেদঘঙ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরঃটগ্রঃ। 

এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলৌকে ভ্র্ট,ং ত্বদন্যেন কুরুপ্রনীর ॥. ৪৮ | 

মা তে বাথ! মা চ বিমুড় ভাবে। ৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙ্‌ মমেদম। 

ব্যপেত হাঃ প্রী5মন।ঃ পুনর্তং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ ॥ 
সঙ্গযন উবাচ। 


ইত্যজনং বান্থুদেবস্তখোস্তরা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয় 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূষ্ক। পুনঃ সৌম্যবপুমহাসা ॥ ৫ ॥) 


অর্জুন উবাচ। 
দৃষ্টে দং মানুষং রড তব সৌম্যং জনার্দন । 
ইদ্ামীমন্মি সংবুকুঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ ॥ 


নাই। (৪৮) হে কুরুবীরশ্রেষ্ঠ ! মহ্ষ্যলোকে আমার এই প্রকার ম্বরূপ 
কেহই বেদ, যক্, স্বাধ্যার, দান, কর্ম অথব। উগ্র তপস)| দ্বার দেখে নাই» 
যাহা তুমি দেখিয়াছ। (৪৯) আমার এইরূপ ঘোর রূপ দেখিয়। নিজের 
চিন্তকে বাথিত করিও নু? এবং বিমুঢ় হইও ন1। ভয় ছাড়িয়া সন্ত মনে 
আমার এ স্বব্ূপকেই এমাবার দেখিয়া লও। সঞ্জয় বলিল্নে-(৫০) এই 
প্রকার বলিয়া বানুদেব অজ্জুনকে পুনরায় নিজের ( পুর্ব ) স্বরূপ দেখাইলেন ৮ 
এবং আবার সৌম্যরূপ ধারণ করিয়। এ মহাত্মা ভীত অজ্ঞুনের ধৈ্য আনয়ন 
করিলেন। 

। [গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫ম হইতে ৮ম, ২০ম, ২২ম, ২ম এরং ৭*ম 
। ক্লোক, অষ্টম অধ্যায়ের ৯ম, ১ম, ১১ম ও ২৮ম শোক, নবম অধ্যায়ের ২০ 
.|ও ২১ম শ্লোক, পঞ্চদশ অধ্যায়ের ২ম হইতে থম ও ১৫ম প্লোকের ছন্দ 
। বিশ্বরূপবর্ণনের উক্ত*৩৬ শ্লোকের ছন্দের অনুরূপ) অর্থাৎ ইঞাদের প্রত্যেক 
। চরণে এগারো! অক্ষর আছে। কিন্তু ইহাঁর মধ্যে গণের কোন এক নিয়ম 
| নাই, এই কারণে কালিদাস প্রভৃতির কাব্যের ইন্দ্রবজ্তা, উপেঞ্ব্জা, উপ- 
। প্রাতি, দৌধক, শালিনী প্রত্ৃতি ছন্দসমূহের টঙ্গের এই ্লোক বল! যায় ন। 
। অর্থাৎ এই বৃত্তরচন! আর্য অর্থাৎ বেদসংহিতার ত্রিষ্টপ বৃত্তের অনুকরণে কর! 
॥ হইয়াছে ; এই কারণে গীতা। খুব প্রাচীন এই সিদ্ধান্ত আরও স্মদৃঢ় হইতেছে। 
। গীতারহদ্য পরিশিষ্ট প্রকরণ ৫২১ পৃঃ দেখ। ] 

অর্জুন বলিলেন__| ৫১) হে জনার্দন! তোমার এই সৌম্য ও মনুয্য-দেহধারী 
রূপ দেখিয়া এখন মন স্বস্থানে আসিয়াছে এবং আঁমি পূর্বের ন্যা* অবহিত 
হইয়া গিয়াছি। 


৭৯৩ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র। 


উভগবাস্থবাচ | 

$$ স্থছুরদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি বন্মম | 

দেব! অপ্যদ্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাডিকণঃ | ৫২ ॥ 

নাহং বেদৈর্ন তপসা! ন দানেন ন চেজ্যয়া। 

শক্য এবংবিধে! ত্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথ। ॥ ৫৩ ॥ 

ভক্ত্যা ত্বননায়া শক্য অহমেবংবিধোহজ্ডুন। 

জ্ঞাতুং দ্রটং চ তবেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ৫৪ ॥ 
$$ মতকর্মকূন্‌ ম্পরমো মন্ত গুঃ সঙ্গবর্জি ত:। 

নির্বেরঃ সর্ববভূতেষু ব₹ স মামেতি পাগুব ॥ ৫৫ ॥. 


ইতি শ্রীমদ্তগবদগীতাহু উপনিষতস্ব্রক্ধবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে প্রীরুষণাপ্দুনসন্বাদে 
বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোধধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥ 





্ীতগবান বলিলেন--( ৫২) আমার যে রূপ তুমি দেখিলে, তাঙার দর্শন- 
লাভ অত্যন্ত কঠিন। দেবতারা ও এইরূপ দেখিবার সর্বদাই ইচ্ছা করেন 
(৫৩) ধেমন তুমি আমাকে দেখিলে, শ্ীরূপ আমাকে বেদ, তপসা, দান 
অথবা যজ্ঞ দ্বারাও ( কেহই ) দেখিতে পায় না। .(৫৪) হে অর্জুন! কেবল 
অনন্যভক্তি দ্বারাই এই প্রকার মৎসন্বন্বীয় জ্ঞানলাভ, আমাকে দেখ! এবং হে 
পরস্তপ! আমাতে তত্বড প্রবেশ কর! সম্ভব হুয়। 
| [ভক্তি করিলে প্রথমে পরমেশ্বরের জ্ঞান হয়, এবং শেষে পরমেশ্বরের সঙ্গে 
॥ উহার তাদাত্ময হইয়া যা়। এই সিজ্ধাস্তই পূর্বের্ব ৪. ২৯ম এ এবং পরে ১৮, 
। ৫€৫তে পুনরায় আসিয়াছে । গীতারহস্যর ত্রয়োদশ প্রকরণে ( ৪৩০-৪৩২ পৃঃ) 
॥ ইহার পরিফার ব্যাখ্যা করিয়াছি । এখন অজ্জুনকে সম্পূর্ণ গীতার অর্থের সার 
। বলিতেছেন-__ ] 

(৫৫) হে পাগডব! থে এই বুদ্ধিতে কর্ম করে যে, সমস্ত কর্ম আমার 
অর্থাৎ পরমের্বরের, যে মৎপরায়ণ ও সঙ্গবিরহিত, এবং যে সমস্ত প্রাণী সম্বন্ধে 
নিবৈর, আমার সেই ভক্ত আমাতে মিলিত হুয়। 
| [উক্ত ল্লোকের আশয় এই যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার ভগবস্তকের 
। পল্সমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে হইবে ( উপরে ৩৩ম ক্লক দেখ ), অর্থাৎ তাহার 
॥ সমস্ত বাবহার এই নিরভিমান বুদ্ধিতে করিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত 
। কর্ই পরমেশ্বরেন, প্রক্কৃত কর্তা ও কারফ্লিতা তিনিই ; কিক আমাকে নিমিত্ক 
। করিস! তিনি এই কর্ম আমা দ্বারা করাইতেছেন; এই প্রকার করিলে এ 
। কর শাস্তি অথবা মোক্ষগ্রাণ্ডির বাধক হয় না। শাঞ্করভাষ্যেও ইহাই উদ্ভ 


গীতা, অনুবাগ ও টিপ্লনী--১১ অধ্যায় । ৭৯১ 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ | 
। হইয়াছে যে, এই *ল্লোকে সম্পূর্ণ গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য আসিয়াছে । ইহা 
। হইতে প্রকাশ পান্ন যে ভক্তিমার্গ ইহ] বলে না যে, আরামে “রাম রাম” জপ 
| কর; প্রত্যাত উহার কথা! এই যে, উৎকট ভক্তির সঙ্গেদঙ্গেই উৎদাহপহকারে 
। সমস্ত নিধাম কর্ম করিতে থাক। সপ্ল্যাসমার্গী বলেন যে “নির্বৈর”র অর্থ 
। নিক্ষিপ্ন ; কিন্তু এই অর্থ এখানে বিবক্ষিত নহে, এই বিষয়ই প্রকাশ করিবার 
। জন্য উহার সঙ্গে মৎকম্ম্রৎ অর্থাৎ “সমস্ত কর পরমেশ্বরের (নিজের নহে) 
1 জানি! পরমেস্বরার্পশ-বুদ্ধিতে কর্তা!” বিশেষণ লাগানে! হুইয়াছে। এই 
| বিষয়ের বিস্তৃত বিচার গীতারহস্যের দ্বাদশ গ্রকরণে ( ৩৯৪-৪০১ পৃঃ) কর! 
| হুইয়্াছে। ) . 

এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদ ব্রক্গবিদ্যান্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কর্ম্মযোগ--শাস্তরবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুন- 
সম্বাদে, বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ 
অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 





দ্বাদশ অধ্যায়। 

[ কর্মযোগের দিদ্ধির জনা" সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ আরম্ভ 
করিয়! অষ্টমে শক্ষর, অনির্দেশ্য ও অব্যক্ত ব্রদ্গের ম্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
আবার নবম অধ্যায়ে ভক্তিরূপ প্রত্যক্ষ রাজমার্গের নিরূপণ আরম্ভ করিয়া 
দশম ও একাদশে তদস্তর্গত “বিভৃতিবণন' এবং “বিশ্বরূপদর্শন” এই ছুই উপাখ্যান 
বর্ণন। করিয়াছেন) এবং একাদশ অধ্যায়ের শেষে অজ্জুনকে এই সার উপদেশ 
দিয়াছেন যে, তক্তিসহকান্সে এবং অনাসক্ত বুদ্ধিতে দমন্ত কাজ করিতে থাক। 
এখন, ইহার উপর অঞ্জুনের প্রশ্ন এই যে, কর্মযোগের সিদ্ধির জন্য সপ্তম ও 
অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর-অক্ষর-বিচার পূর্বক পরমেশ্বরের অব্যক্ত রূপকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ 
করিয়া অব্যক্তের অথব! অক্ষরের উপাসনার (৭. ১৯ ও ২৪১৮. ২১) বিষয় 
বলিষ্বা উপদেশ করিয়াছেন বে, যুক্তচিত্তে যুদ্ধ কর (৮.৭) এবং নবম 
অধ্যায়ে ব্যক্ত উপাসনারূপ প্রতাক্ষ ধর্ম বলিয়। বলিলেন যে, পরমেশ্বরার্পণ- 
বুদ্ধিতে সমম্ত কর্ম্মই করিতে হইবে ( ৯. ২৭, ৩৪ এবং ১১. €৫)7 এখন 
এই উভদ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টী ? এই প্রশ্নে ব্যক্রোপাসনার অর্থ ভক্তি । 
কিন্তু এখানে ভক্তি দ্বার! নান! বিভির উপাস্য অর্থ ,বিবক্ষিত নহে) উপাস্য 
অথব! প্রতীক ফ'হাই কেন হউক না, উহাতে একই সর্বধগুপী পরমেশ্বরের 
ভারনা রাখিয়া! যে ভক্তি কর! যায়, তাহাই প্রকৃত ব্যক্ত-উপাসন। এবং এই 
অধ্যায়ে তাহাই উদ্দিষ্ট। ] 


শ৯২ গীতারহস্য অশবা কর্মযোগশাস্থ্ ॥ 


অঙ্জুন উবাচ, 
এবং সতহযুক্তা। ষে ভক্তান্ত্বং পর্ধপাসতে ॥ 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ ১ 
শভগবানুৰাচ '। 
$$ মধ্য'বেশ্য মনে! যে মাং নিত্যযুক্ত! উপাসতে । 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে বুক্ততম! মতাঃ ॥ ২৪ 
থে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্ং পরু্যপাসজে । 
সর্ববত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং প্রুবঙ্‌ ॥ ৩।। 
ংনিয়ম্যেন্দ্িয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপুবস্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪18 
ক্রেশোহুধিকত্রস্তেধামব্ক্তণাসভ্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতিছরঃখং দেহবন্তিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥ 
যে তু সর্ববাণি কর্ম্রণি মারি সন্্যস্য মপরাঃ। 
অনন্যেনৈব ধোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপানতে ॥ ৬ ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুসংসারসাগরাত্ড। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ ॥ 


অঞ্জুন বলিলেন_€ ১) এই প্রকার সর্ধঘ। যুক্ত অর্থাৎ যোগযুস্ত হইয়া থে 
ভক্ত তোমারই উপাসনা করে, এবং যে অব্যক্ত অক্ষর অর্থাৎ ব্রন্মের উপঃসন! 
করে, উহাদের মধ্যে উত্তম ( কর্ম-) যোগবেত্। কে? 

শ্রীভগবান বলিলেন__€ ২) আমাতে মন লাগাইয়: সর্বদ] যুক্তচিত্ত হইয়। 
পরম শ্রন্ধ! সহকারে যে আমার উপাপনা করে, সে আমার মতে সর্বাপেক্ষ। 
উত্তম যুঞ্ত অর্থাৎ ধোগী । €৩-৪) কিন্তু যে অনির্দেশ্য অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষগোচরঃ 
অব্যক্ত, সর্বধ্যাপী, অচিস্ত্য ও কৃটস্থ অর্থাৎ সকলের সূলে অবস্থিত, অচল 
ও নিত্য অক্ষর অথাৎ বর্গের উপাসন। সমস্ত ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করিয়া সর্ধবর 
সমবুদ্ধি রাখিয়া করে, সেই সকল ভূতের হিতে নিমগ্ন (লোকও) আমাকেই 
পাক) (€) (তথাপি) উহ্থাদের চিন্ত অবান্তে আসক্ত থাকিবার কারণে ক্লেশ 
অধিক হয়। কারণ (ব্যক্ত দেহধারী মনুষ্দের ) অব্ক্ত উপাসনার মার্শ কষ্টে 
সিদ্ধ হয়। (৬) কিন্ত যে আমাতে সকল কর্মের সন্গটাস অর্থাৎ অর্পণ করিয়। 
মৎপরায়ণ হইয়া! অনন্যযোগে আমার ধ্যান করিয়া আমাকে ভজন করে, 
(৭) হেপার্থ! আনাতে সংলগ্নচিত্ত এ সকল লোকের, আমি এই মৃত্যুময় 


গীতা, মনুবাদ ও টিপ্লনী--১২ অধ্যায় । ৭৯৩ 


'ময্যেধ মন আধঙ্ম্ব মধ্তরি বুদ্ধিং নিবেশয়। 

নিবসিষ্যসু ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥ 
$$.অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরোষি ময়ি স্থিরম্‌। 

অভ্যাসযোগেন ততো৷ মামিচ্ছাপ্ত,ং ধন্য ॥ ৯ ॥ 


সংসারসাগর হইতে অবিশন্বে উদ্ধার সাধন করি । (৮) (অতএব ) আমাতেই 
মন লাপাওঃ আমাতে বুদ্ধি স্থির কর, এইরূপে তুমি নিংসন্দেহে আমাতেই বা 
করিবে। 
। [ ইহাতে তক্কিনার্গের শ্রেঠতা প্রতিপাঙিত হইক়্াছে। দ্বিতীক্প শ্লোকে 
প্রথমে এই দিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ষে, ভগবদ্তক্ত উত্তম যোগী; আ'র তৃতীক্র 
1 শ্লোকে পক্ষান্তরবোধক “তু” অব্যন্ন প্রয়োগ করিয়া, ইহাতে এবং চতুর্থ শ্লোকে 
1 বলিয়াছেন যে. অব্যক্তের উপাসন! ঘে করে সেও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
। ইহ! সত হইলেও পঞ্চম ক্লোকে ইহা বলিরাছেন ষে, অব্যক্ত উপাসক দিগের 
। মার্গ অধিক ক্লেশদায়ক হয়) বষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে বে, অব্য্ত- 
। অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসন৷ সুলভ ; এবং অঙ্ম শ্লোকে এই অনুসারে ব্যবহার 
। করিবার উপদেশ অজ্ঞুনকে দিয়ুুছেন। সার কথা, একাদশ অধ্যায়ের শেষে 
1 (গী. ১১. ১৫) যে উপদেশ দিয়া আগিন্নাছেন, এন্লে অঙ্ুন প্রপ্ন কষরিপে 
। পর তাহাকেই দৃঢ় করিয়াছেন। ভক্কিমার্গে সুলভতা। কি, ইহার সবিস্তাপর 
4 বিচার গাঁতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে করা হইয়াছে ; এই কারণে এখানে 
। আমি উহার পুনরুক্তি করিতেছি না । এইটুকু বণিক দিতেছি যে, অবাক্তের 
। উপাসন! কষ্টকর হইলেও মোক্ষ প্রদই ; এবং ভক্তিমাগীর স্মরণ রাখতে ৯5৭ 
॥ যে, ভক্তিমার্থেও কর্ম্ম ন। ছাড়িয়। ঈশ্বরার্পন পূর্বক অবশ করিতে হয় । এই 
। হেতু ষষ্ট প্োকে “আমাতেই সমস্ত কন্মের সন্যাস করিয়া” এই শব্দ রাখ। 
4 হইগ়াছে। ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, ভক্তমাগেও কন্ম স্বরূপত ছাড়িবে না, 
+ কিন্ত পত্রমেশ্বরে উহা! অর্থাৎ উহ্থার ফল অর্পণ করিবে । ইহা হইতে প্রকাশ 
1 হহতেছে যে, ভগবান এই অধ্যায়ের শেষে যে ভন্টিমান পুর্ষকে নিজেক্র 
। প্রি বলিপাছেন, উহ্হাকেও ইহারহ অর্থাৎ শিক্ষাম কম্মধোগ-মার্গেরভ 
$ বুঝিতে হইবে ১ সে স্বরূপত কন্মসন্ন্যাসী নহে । এই প্রকারে ভঙ্জিমাশের 
। শ্রেঠতা ও স্ুলভত| বলিক্া। এক্ষণে পর্নমেশ্বরে এইরূপ ভাক্ত কারবার 
+উপায় অথব! সাধন ,বলিতে বলিতে উহার তারতম্যও এরিয়া বাঁল- 
1 তেছেন-- ] | 

€৯) এখন € এই প্রকারে) আমাতে ভালরূপে চিত্তকে স্থির করিতে ন! 
পার, তবে, ৫ ধনঞ্জয় ! অভ্যাসের সহায়তায় অর্থাৎ খারহ্বার প্রযত্র বিয়া 


১৯৪ গীতারহপ্য অথবা কর্মাযাগশান্ত্র। 


অভ্যাসেহপাসমর্ধোহসি ম্কর্মপরমে। ভব । 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্্যসি ॥ ১০ ॥ 
অধৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তূং মদ্যোগমাশ্রিতঃ | 
সর্বকণ্্ফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ১১ ॥ 
শ্রেয়ো হি জ্্ানমভ্যাসাজ ভ্ানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে । 
ধ্যানাৎ কন্মফলত্যা গস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্‌ ॥ ১২ ॥ 


আমাকে লাভ করিবার আশ! রাখ । (১০) হর্দি অভ্যাস করিতেও তুমি অসমর্থ 
ও, তবে মদর্থ অর্থাৎ আমাকে লাভার্থ (শাস্ত্রে কথিত জ্ঞান-ধান-ভক্ত ন- 
পৃজাপাঠ প্রতি ) কণ্ম করিয়। যাও) মদর্থ (এই ) কম্ করিলেও তুমি সিদ্ধি 
পাইবে (১১) কিন্তু যদি ইহা করিতেও তুমি অসমর্থ হও, তবে উদ্যোগ-__ 
মপর্পণপুর্বক যোগ অর্থাৎ কর্মযোগ-_আশ্রয় পূর্বক যতাত্মা! হইয়া অর্থাৎ ধীরে 
ধীরে চিত্ত নিরুদ্ধ করিয়া, ( শেষে ) সকল কর্মের ফল পরিত্যাগ কর। (১২) 
কারণ অন্যান অপেক্ষা জান বেশী ভাল, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানের যোগ্যতা অধিক, 
ধ্যান অপেক্ষা কর্্মফলত্যাগ শেষ, এবং ( এই 'কর্্মফল-) ত্যাগ হইতে শীত্ই 
শান্তি লাভ হয়। 
। [ কর্্মষোগের দৃষ্টিতে এই শ্লোক অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । এই গ্লোকসমূহে 
ভক্তিঘুক্ত কর্্মযোগে সিদ্ধ হইবার জন্য অভ্যাস, জ্ঞান-ভজন প্রভৃতি সাধন 
। বপিয়া, ইহার এবং অন্য সাধনগুলির তারতম্য বিচার করিয়া শেষে অর্থাৎ 
1১২ম শ্রোকে, কণ্মকলতাগের অর্থাৎ নিষ্ষাম কর্মযোগের শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত 
1 হইয়াছে । নিক্ষাম কর্ম্মষোগের শ্রেষ্ঠতার বর্ণনা কিছু এখানেই নাই ; কিন্ত 
।তৃগীর (৩-৮), পঞ্চন (৫.২) এবং ষষ্ঠ (৬. ৪৬) অধ্যায়গুলিতেও এই 
। অর্থই ম্পষ্টভাৰে বর্ণিত হইয়াছে; এবং তদম্থসারে ফলত্যাগরূপ, কর্ম 
1 যোগের আচরণ জন্য স্থানে স্থানে অঙ্দুনকে উপদেশ ও করিয়াছেন ( গীতার, 
। পৃ, ৩১০-৩১১)। কিন্ত গীত'ধর্দ হইতে যাহাদের সম্প্রদায় পৃথক, তাহাদের 
। পক্ষে এই কথ প্রতিকৃন; এইজনা উহ্ারা উপরের গ্লেকগুলির এবং বিশেষত 
।১২ম শ্লোকের পদগুলির অর্থ বধলাইবার '্্রযত্ব করিয়াছে । নিছক 
। জ্ঞানমার্গী অর্থাৎ সাংখাটীকাকারদিগের ইহা! অভিপ্রেত নহে ষে, জ্ঞান অপেক্ষ। 
1 কর্দক্ষলত্যাপকে শ্রেঠঠ ধরা হটক । এইজন্য তাহারা বলিয়াছেন যে, হয় জ্ঞান 
1 পর্ধে পুস্তকের জ্ঞান* ধরিতে হইবে, অগব। কর্মফলত্যাগের এক্ঈ প্রশ'সাকে 
। অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ কেবল প্রশ'স। বুঝিতে হইবে । ,এই প্রকারই পাতগ্রল- 
। যোগমাীপিগের নিকটে অভ্যাস অপেক্ষা কর্ম্ফলত্যাগের মাহাত্ম্য উপলব্ধ 
1 হয় না এবং নিছক ভক্তিমার্গাদিগের পনকটে-_অর্থাৎ যাহারা বলে যে, ভক্তি 
। ব্যভীত অন্য কোনও কর্মহ করিবে না, তাহাদের নিকটে--ধ্যান অপেক্ষ। 


গীতা, অনুবাদ, ও টিপ্পনী--১২ অধ্যায় । ৭৯৫ 
$$ অছেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 


৷ অর্থাৎ ভক্তি অপেক্ষা কর্মফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা মান্য নহে। বর্তমান সমক্বে 
। গীতার ভক্তিঘুগ্ত কর্ম্মধোগসম্প্রদাক্ধ লুপ্তপ্রান় হইয়! গিয়াছে; এই সম্প্রদায় 
। পাতগ্রলযোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন সম্প্রদায় হইতে পৃথক, এবং এই 
। কারণেই এ সম্প্রদায়ের কোনও টাকাকার্‌ও পাওয়া যায় না। অতএব আজ- 
। কাল গীতার উপর যত টীক। পাওয়া যায়, সেগুলিতে কর্ম্মফ অত্যাগের শ্রেষ্ঠত। 
।অর্থবাদাত্মবক বুঝানো হইয়াছে । কিন্তু আমার মতে ইহা ভুল। গীতাতে 
। নিফাম কণ্যযষোগই প্রতিপাদ্দা মানিয়া লহলে এই শ্লোকের অর্থসম্বন্ধে কোনই 
। গোলমাল থাকে না। যদি মান! যায় যে কর্ম ছাড়িলে নির্ব্বাহ হয় না, 
। নিফাম কম্ম করিতেই হয়; তবে ম্বরূপত্ত কর্মত্যাগী জ্ঞানমার্গ কম্মযোগ 
। অপেক্ষা কনিষ্ঠ বিবেচি ত হয়, শুধু ইন্দ্রিরসমূহেরই কসরত-কারী পাঙঞ্জলযোগ 
। কন্মযোগ অপেক্ষ! লঘু মনে হয় এবং সকল কর্মেরই পরিত্যাগকারী হুক্মার্গও 
। কর্মযোগ অপেক্ষ। স্বল্পষোগ্য বলিয়া সিদ্ধ হয়। এই প্রকারে নিফাম কর্্- 
। বোগের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হলে পর এই প্রশ্নই থাকিয়া যায় যে, কম্মযোগে 
। আবশ্যক তক্তিযুক্ত সাম্যবুদ্ধি পাইবার উপায়ক। উপায় তিনটা--অভ্যাস 
| জ্ঞান ও ধান। তন্মধো ধরি কেহ অভ্যাসের সাধনা না করে তবে সে জ্ঞান 
। অথবা ধ্যানের মধো কোনও উপায় স্বীকার করিয়। লউক। গীতার উক্তি 
। এই যে, এই উপায়গুলির আচরণ করা, যথোক্ত ক্রমানুসারে স্থুলভত। ১২ম 
। শ্লোকে বলিয়াছেন যে, ধদি ইহাদের মধ্যে একটী উপায়ও না সাধিত হয়, তবে 
। মচুষ্যের কর্তবা এই ষে, সে কনম্মযোগের আচরণ করাই একেবারে আরম্ভ 
করুক । এখন এস্কলে এই এক সংশন্ধ আসে ষে, ধে অভ্যাস সাধন করে না, 
॥ এবং বাহার জ্ঞান-ধ্যানও আসে না, সে কর্্মধোগ করিবেই কি প্রকারে ?£ কেহ 
। কেহ স্থির করিয়াছেন্টযে, কনম্মযষোগকে সর্বাপেক্ষা সুলভ বলাই নিরর্থক । 
। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই আপত্তির ভিতরে কোন শ্রীপ নাই । 
। ১২ম শ্লোকে ইহা বলেন নাই যে, সকল কন্মের ফল “একদম” ত্যাগ কর? 
। বরঞ্চ ইহা বলিক্নাছেন যে, প্রথমে ভগবানের ব্যাখ্যাত কর্ষোগ আশ্রয় কাংরয়া, 
। ( ততঃ) তদনস্তরু ধীরে ধীরে এই বিষয় শেষে সিদ্ধ করিয়। লও । এবং এহপ্প 
। অর্থ করিলে কোনও অসঙ্গতি থাকে না। পুর্ব অধ্যারসমূহে বণিয়া আসিয়াছেন 
। ষে, কর্মুফলের স্বপ্ন আচরণের দ্বারাই নহে (গী. ২. ৪০), কিন্তু জিজ্ঞাস! 
। ( গী, ৬. ৪৪ এবং আমার টিপ্ননী দেখ) হই? গেলেন মধ, আপনা আপানহ 
। অস্তিম সিদ্ধির দিকে আকৃষ্ট হহর। চলিয়া ষায়। . অতএক এই খ্্ণ, সিদ্ধিণাভের 
। প্রথম সাধন বা সিড়ি হহতেছে কর্্মযোগের আশ্রক্সগ্র £ণ অর্থাৎ এই মার্গে 
। যাইবার ইচ্ছা মনে হওয়।। কে বলতে পারে যে এই ন্াধন অভ্যাস, আন ও 


৭৯৬ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র | 


নিমমে। নিরহংকারঃ সমছুঃখহখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥ 

সন্থুষঃ সততং যোগী যতাত্মা ঘুঢ়নিশ্চয়ঃ | 

মযার্পিতমনোবুদ্ধিধো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

যস্মন্নোদিজতে লৌোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 

হর মর্মভয়োদেগৈমুক্তো বঃ স চ মে প্রিয় ॥ ১৫॥ 

অনপেক্ষঃ শুচিদর্ষি উদাসীনে! গতব্যথ2 | 

সর্ববারন্তপরিত্য'গী যে! মন্তক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

যে। ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাংক্ষতি। 

শু ভাশু'ভপরিত্যাগী ভূক্তিমান্‌ ষঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 
। ধান অপেক্ষা সুলভ নহে? এবং ১২ম শ্লোকের ভাবার্থও ইহাই । কেবল 
। ভগবদগীভাতে নহে, স্থর্যাগী তাতেও উক্ত হইয়াছে_- 
] ভ্ঞানাঠপান্তিরুৎকৃষ্টা কর্মোৎকষ্টমুপাসনাৎ। 
1 ইতি যো বেদ বেদান্ত্ৈঃ স এব পুরুষোত্তমঃ ॥ 
। *জ্'ন অপেক্ষা উপাসনা অর্থাৎ ধ্যান বা ভক্তি উৎকৃষ্ট, এবং উপাসনা অপেক্ষা 
। কর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্ষাম কার শ্রেন, এই বেদান্ততত্ব ধিনি জানেন, তিনিই পুরুযোত্তমঙ্গ 
। (স্র্ধযগী, ৪ ৭৭)। সার কথা, ভগব্দগীতার স্থির মত এই বে, কম্মফল- 
। ত্যাগরূপ যোণ অর্থাৎ জ্ঞান-ভক্তি-যুক্ত নিক্ষার্ম কম্্মষোগই সকল মার্গের মধ্যে 
। শ্রেষ্ঠ ; এবং উহার কেবল অগ্ুকূল নহে, প্রত্যুত পোষক যুক্তিবাদ ১২ম শ্রোকে 
| আছে। যদি উঠা অপর কোন সম্প্রদায়ের রুচিকর ন৷ হয়, তবে তাহারা উহ 
। ছাড়িয়া দিক; কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে বৃথা টানাবুন৷ যেন নাকরে। এই প্রকারে 
। কম্মফল-্যাগকে শ্রেষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া প্র মার্গগামী (স্বর্ূপত কন্মত্যাগীর নহে ) 
। যে সম ও শান্ত স্থিতি শেষে লাভ হয়, তাহারই বর্ণনা করিস! এক্ষণে ভগবান 
। বলিতেছেন বে, এইরূপ ভক্তই আমর অত্যন্ত প্রিয়-_-] 

(১৩) ষে কাহাকেও দ্বেষ করে ন!, ধে সকল প্রাণীর প্রতি মিত্রের নায় 
বাবার করে, যে দয়ালু, যে মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার-বিরহিত, যে দুঃখ ও সুখে 
সমভাব এবং ক্ষমাশীল, (১৪) যে সর্বদা! সন্তুষ্ট, সংঘমী এবং দৃঢ়নিশ্চয়ী, যে 
নিজের মন ও বুদ্ধিক্ষে আমাতে অর্পণ করিয় দিয়াছে, সে আমার ( কর্শা-) 
যোগী ভক্ত আমার প্রিয় । € ১৫ ) যাহা হইতে লোকে ক্রেশ পায় না, এবং যে 
লোকসকলের নিকটে ক্রেশ পায় না, এই ভাবেই যে হর্ষ, ক্রোধ, ভঙ্গ ও বিষাদে 
অলিপ্ত থাকে, সে-ই আমার প্রিদ্দ। (১৬) আমার সেই ভন্তই আধার প্রিয়, 
যে নিরপেক্ষ, পবিত্র ও দক্ষ অর্থাৎ সকল কাজই আলস্য ত্যাগ করিয়। করে, যে 
(ফলের বিষয়ে ) উদ্দাসীন। যাহাকে কোনও বিকার ব্যথ। দিতে পারে না, এবং 
ষে(কাম্যকুলর) সমস্ত আরম্ভ অর্থাৎ উদ্যোগ ছাড়িয়া দিয়াছে । (১৭) 


শীত, অনুবাদ'ও টিপ্পনী--১২ অধ্যায় । ৭৯৭ 


সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥ 
শীতোফ্নুথডুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবার্জত2 ॥ ১৮ ॥ 
তুলানিন্দাস্ত্রতির্মোনা সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নর2 | ১৯ ॥ 


যে আনন্দ মানে না, যেন্বেষ করে না, যে শোক করেনা এবং ইচ্ছা রাখে 
না,ষে (কর্মের) শুভ ও অশুভ ফল ছাড়িয়া দিয়াছে, সেই ভক্তিমান পুরুষ 
আমার প্রিয়। (১৮) যাহার নিকট শক্র ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত 
ও শ্রীক্স, সুখ ও ভঃখ ননান, এবং যাহার (কোন বিষনেই ) আসক্তি নাই, 
€১৯) বাহার নি'কটে নিন্দা ও স্ততি ছই-ই একপ্রকার, যে মিতশাষী, ধাহ। 
কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই বে সন্তষ্ট, এবং যাহার চিত্ত স্থির, যে অনিকেত 
অর্থাৎ ষাহার ( কর্মফলাশারূপ ) ঠিকানা কোথাও থাকিয়া! যায় নাই, সেই 
ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় । 
। [যাহার গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া, সন্গ্যাস ধারণ করিয়। ভিক্ষা মাগিতে মাগিতে 
। পরিভ্রমণ করে (মন্থু, ৬. ২৫) সেই সকল বতিদিগের বর্ণনাতেও “অনি- 
। কেত' শব্দ অনেকবার আসে এবং ইহার ধাত্বর্থ গৃহহীন? । অতএব এই 
. | অধায়ের “নির্মম”, “সর্ববারভ্রপন্িত্যাগী* এবং “অনিকেত+ শব্দের কারণ এবং 
। অনাত্র গীতাঁতে “তাক্তসর্বপরিগ্রহঃ” (৪. ২১), অথবা এবিবিক্তসেবী” (১৮, 
। ৫২) ইত্যাদি ষে সকল শব্দ আছে, তাহাদের ভিত্তিতে, সন্ন্যাসমা্গী টীকাকার 
1 বলেন ষে, আমার মার্গের এই পরম ধ্য় “্ঘর-দ্বার ছাড়িয়া কোনও ইচ্ছা ন৷ 
। করিয়া জঙ্গলে জীবন অতিবাহিত করাই” গীতার প্রতিপাদ্য; এবং তীহাব৷ 
| ইহার জন্য স্থৃতিগ্রন্থসমূক্তের সন্নযাস-আশ্রম প্রকরণের শ্লোকগুলিকে প্রমাণ 
৷ দেন। গীতা'-বাক্যসমৃহ্নের এই নিছক সন্ন্যাস-প্রতিপাদক অর্থ সন্ন্যাস-সন্প্রদায়ের 
। দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সত্য নহে। কারণ গীতা অনুসারে 
। “নিরগ্রি” অথবা “নিষ্রিয়” হওয়া প্রত স্লাস নকে ) পূর্ব্রে কয়েকবার গীতার 
1 এই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়৷ দেওয়। হইয়াছে ( গী, ৫, ২ এবং ৬. ১, ২) ষে কেবল 
। ফলাশ! ত্যাগ করিতে হইবে, কর্ম নহে। অতএব “অনিকেত, পদের ঘর-দ্বার 
। ত্যাগ কর! অর্থ না করিয়া এরূপ কর! উচিত, গীতার কর্মযোগের সঙ্গে যাহার 
। মিল হইতে পারে । গী. ৪. ২*ম শ্লোকে বর্ম্ফলে আশাহীন পুরুষেরই প্রতি 
। পনরাশ্রয়” বিশেষণ লাগানো হইয়াছে ) এবং গী. ৬. ১মে প্রী অর্থেই “অনাশ্রিতঃ 
জা শব আসিয়াছে । “আশ্রয়” ও এনকেত” এই ছু শব্দের অর্থ 
| একই। অতএব অনিকেতের গৃহতত্যাগী রর না করিয়া, এরূপ করা৷ উচিত 
। যে গৃহ প্রভৃতিতে যাহার মনের স্থান বন্ধ পড়ে নাই। এই প্রকারই উপরের 


৭৯৮ গীত'রহস্য অথবা কর্মযোৌগশাস্ত্র । 


$$ ষে তু ধশ্মা্বতমিদং যথোক্তং পর্ম,পাদতে। 
শ্রন্দধানা মণ্ুপরমা ভক্তান্তেুতীব মে প্রিয়াঃ | ২০ ॥ 


ইতি গ্রীমদ্ভগবদগীতান্থব উপনিষংস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্ে ীকষ্ণাজ্জুন- 
ংবাদে ভক্তিযোগো নাম ছ্বাদশোহধ্যায়ঃ 1; ১২ ॥ 


। ১৬ম শ্লেটকে যে দর্বারস্তপরি তাগী” শব্দ আছে, উহ্থারুও অর্থ “সমত্ত কর্ম 
। বা উদ্যোগ পরিত্যাগী* করা উচিত নহে; কিন্ত গীতা ৪. ১৯এ এই যে বল! 
1 হইয়াছে যে, “যাহার সমারভ্ভ ফলাশাবিরহিত তাহার কর্ম জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ 
। হুইয়। যায়* এইরূপ অর্থ অর্থাৎ *কামা আরম্ভ অর্থাৎ কর্মত্যাগী” কর! 
। উচিত । এই বিষয় গী. ১৮. ২ এবং ১৮. ৪৮ ও ৪৯ হইতে সিদ্ধ ভয় । সার 
। কথা, যাহার চিত্ত ঘর সংসারে, সন্তানসন্তুতিতে, অথবা সংসারের অন্যান্য 
। কাজে ডুবিয় থাকে, তাহারই পরে দ্ঃখ হয়। অতএব, গীতার এইটুকুই 
1 বক্তব্য যে, এই সমস্ত বিষয়ে চিত্তকে আসক্ত হইতে দিও না । এবং মনের 
। এই বৈরাগ্য স্থিতিকেই প্রকাশ করিবার জন্য গীতাতে “অনিকেত” এবং 
। দর্বারস্তপরিত্যাগী+ প্রভৃতি শব স্থিতপ্রজ্ের বর্ণনায় আসিয়াছে । এই শব্দই 
। যতিদিগের অর্থাৎ কম্মতাগী সন্যাসীদের বর্ণনাতেও স্বৃতিগ্রস্থসমূতে আসিয়াছে । 
।কিন্থু কেবল এই বনিস্বাদের উপরেই ইহা বল1 যায় না যে, কন্মতাগরূপ 
। সন্লাসই গীতার প্রতিপাদা। কারণ ইনার সঙ্গেই গীতার আর একটী নিশ্চিত 
। সিদ্ধান্ত এই যে, যাহার বুদ্ধিতে পুর্ণ বৈরাগ্য বিদ্ধ হইয়। গিয়াছে, সেই জ্ঞানী 
। পুরু ষেরও এই বিরক্ত বুদ্ধিতেই ফলাশ। ছাড়িয়া! শাস্ত্র প্রাপ্ত সকল কর্ম করিতে 
1থাকাই উচিত। এই পূর্বাপর সমগ্র ষম্বন্ধ না বুঝিয়া, গীঠাতে যেখানেই 
4“মনিকেত” শব্দের অন্ুক্প বৈরাগাবোধক শব্দ পাওয়া যায়, তাহার উপরেই 
। সমস্ত ঝোঁক বাখির। বলিয়া! দেওয়া ঠিক নহে যে, গীতাতে কর্মনসন্ত্যাস-প্রধান 
| মার্গই প্রতিপাদা। ] 
(২০) উপরে কথিত এই অমৃততুল্য ধর্ম যে মৎপরায়ণ' হইয়া শ্রদ্ধাপূর্র্বক 

আচরণ করে, সেই ভক্ত আমার অতান্ত প্রিয় । 

॥ [ইহা বর্ণিত হইয়াছে (গী. ৬. ৪৭) ৭. ১৮) যে, ভক্তিমান জ্ঞানী পুরুষ 
। সর্বাপেক্ষা শ্রেট; প্র বর্ণনা অন্থসারেই ভগবান এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, 
। আনার অত্যন্ত প্রিয় “কে অর্থাৎ এস্থলে পরম ভগবদ্তক্ত কর্ম্মযোঁগীর বর্ণনা 
। করিয়াছেন ॥ “ কিন্তু ভগবানই গী. ৯, ২৯ম শ্লোকে: ৰজিতেছেন যে, আমার 
। নিকট সম্তই এক, কেহ বিশেষ প্রিরু অথবা দ্বেধা নাই।” দেখিতে ইহ! 
। বিরোধ প্রতীত হয় বটে, কিন্তু ইহা জানিলে কোনই বিরোধ থাকিবে না যে, 


গীতা, অনুবাদ *৪ টিপ -_-১এ অধ্যায় । ৭৯৯ 
ব্রযোদশোহধ্যায়ঃ | 


। এক বর্ণন! সপ্তণ উপাননার 'অথবা ভক্তিমার্ণের এবং দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-ৃষ্টি অথবা 
। কর্ম্মবিপাক-ৃষ্টিতে কর! হইক্াছে। গীতারহসোর ভ্ররৌদশ প্রকরণের শেষে 
1 (৪৩৫-৪৩৬ পৃঃ) এই বিষয়ের বিচার আছে। 


এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে, ব্রহ্গবিগ্যাত্তর্গত 
যোগ-_অর্থাৎ কর্মযোগ --শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকষ্ণ ও 'অজ্জুনের স্বাদে, 
ভক্তিযোগ নামক হ্বাদশ অধ্যার সমাপ্ত হইল। 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


[ পুর্ন অধ্যায়ে এই বিষয় সিদ্ধ করা হইপ্াছে যে, অনির্দেশ্য ও অব্যক্ত পর- 
মেশ্বরের (বুদ্ধি দ্বার) চিন্তা করিলে অস্তে মোক্ষ তে! লাভ হয়; কিন্ত উহা অপেক্ষা 
শরদ্ধামহ পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ ও বাক্ত স্বরূপের প্রতি ভক্তি করিয়। পরমেশ্ববা্প্ণ- 
বুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিতে থাকিলে, এ মোগ্ষই সুলভ রীতিতে লাভ হয়। কিন্ত 
এইটুকু হতেই জ্ঞানবিজ্ঞানের*্ষে নিরূপণ সপ্তম অধ্যায়ে আরম্ভ কর! হইয়াছে, 
তাহ সমাপ্ত হয় না। পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইবার জন্য বহিঃস্ষ্টির ক্ষর-অক্ষর- 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই মন্থুযোর শরীর ও আত্মার অথবা! ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রাঙ্ছের ও বিচার 
করিতে হয় । এইরূপই যদি সাধারণ ভাবে জানিয়া লইলে যে, সমস্ত বাক্ত পদার্থ 
জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি প্রকৃতির কোন্‌ গুণ হইতে এই বিস্তার 
হয় এবং উহ্থার ক্রম কি, ইহ! না বলিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সম্পূর্ণ হয় না। 
অতএব ব্রম্নোদশ অধ্যাঞ্মে প্রথমে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্রের বিচার, বং পরবর্তী চার, 
অধ্যায়ে গুণত্রপ্রের বিভাগ বশিয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে সমগ্র বিষয়ের উপসংহার করা৷ 
হইয়াছে । সার কথা. তৃতীয় ফড়ধ্ায়ী স্বতন্ত্র নে; কন্মরযোগের সিদ্ধির জনা 
বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরূপণ সগুম অধ্যায়ে আরম্ত করা হইক়়্াছে উহার পুণ্তি 
এই ষড়ধ্যায়ীতে করা৷ হইয়াছে । গীতারহসা ৪৬৪-৪৬৬ পৃঃ দেখ। গীতার 
করেকটা পুথিতে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের আরন্তে, এই শ্লোক পাওয়া যাক, 
“অক্জুন উবাচ--প্রক্কৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ॥ এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥” এবং উহ্বার অর্থ এই-__ঠঅর্জুন বলিলেন, আমার 
প্রক্কাত, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রঙ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞের় বিষয়ে জানিবাযী,উচ্ছা হইয়াছে, 
তাহা বল।” কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার গীতাতে 
ছিন্ষপে আসিল, তাহ! না জানিয়া কেহ পশ্চাং হইতে এই শ্লোক গীতাতে 


৮০০ গীতারহস্য অথবা কম্ম্যাগশাস্ত্র 


_ শ্রীভগবান্থবাচ । 


ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে | 

এতদ্‌ যে৷ বেত্তি তং প্রানুঃ ক্ষেত্রজ্ত ইতি তথ্বিদঃ || ১ ॥ 
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত । 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্জীনং যন্তজ জ্ভানং মতং মম ॥ ২ ॥ 


ঢুকাইয়। দিয়াছে । টাকাকার এই শ্লোককে প্রক্ষিগ্ত মানেন, এবং প্রক্ষিপ্ত না 
মানিলে গীতার প্লোকের সংখ্যাও সাতশত্ের উপর এক বাড়িয়া! ায়। অতএব 
এই শ্লোককে আমিও প্রক্ষিপ্ত মানিয়াই শাহ্করভাষ্য অস্থসারেই এই অধ্যাক়্ 
আরম্ত করিষ়াছি। ] 
শ্রীভগবান বপিলেন-_-(১) হে কৌন্তেয়! এই শরীরকেই ক্ষেত্র বলে) 

ইহাকে (শরীরকে ) যে জানে তাহাকে, তদ্বিদ অর্থাৎ এই শাস্ত্রজ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ 
বলে। (২) হে ভারত! সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞও আমাকেই বোঝ । ক্ষেত্র ও 
ক্ষেত্রজ্জের যে জ্ঞান, তাহাই আমার ( পরমেশ্বরের ) জ্ঞান স্বীকৃত হইয়াছে। 

। [প্রথম শ্লোকে “ক্ষেত্র” ও কক্ষেত্রজ্ঞ” এই ছুই শব্দের অর্থ দিয়াছি; এবং 
। দ্বিতীর স্ল্লোকে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বলিয়াছি ষে ক্ষেত্রঞ্জ আমি পরমেশ্বর হইতেছি, 
। অথবা যাহা পিণ্ডে তাহাই ব্রহ্ধাণ্ডে। দ্বিতীয় "শ্লোকের চাপি-*ও শব্ধের অর্থ, 
॥ এই-_কেবল ক্ষেত্রজ্ঞই নহে, প্রত্যুত ক্ষেত্রও আমিই । কারণ যে পঞ্চ মহাভূত 
। হইতে ক্ষেত্র ব৷ শরীর প্রস্তত হয়, তাহা! প্রকৃতি হইতে নির্মিত হয়) এবং 
। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে বলিয়া আসিয়াছি বে, এই প্রকৃতি পরষেশ্বরেরই কনিষ্ঠ 
।বিভূতি (৭.৪ ১৮. ৪7৯,৮)। এই ভাবে ক্ষেত্র বা শরীর পঞ্চ মহাভূত 
। হইতে প্রস্তত হইতে থাকিবার কারণে ক্ষর-অক্ষর-বিচাঝে যাহাকে ক্ষব্র” বলে, 
। সেই বর্গে ক্ষেত্রের সমাবেশ হয় এবং ক্ষেত্রজ্ঞই পরমেঙ্গুর | এই প্রকার ক্ষর- 
1 অক্ষর-বিচাব্রের সমানই ক্ষের-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচারও পরষেশ্বরের জ্ঞানের এক ভাগ 
। দাড়াইয়! ধায় (গীতার ১৪৪-১৫০ পৃঃ )। এবং এই অভি প্রায়কেই মনে; 
। আনিয়া দ্বিতীয় শ্লোকের শেষে এই বাকা আসিয়াছে যে, "ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ের 
। যেজ্ঞান তাহাই আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের জ্তান।* যিনি অদ্বৈত বেদাস্তকে 
। মানেন না, তাহাকে “ক্ষেত্রজ্ঞ ও আমি” এই বাক্যের 'টানাবুনা করিতে হয় 
1 এবং প্রতিপাদন করিতে হয় যে, এই বাক্যের দ্বারা “ক্ষেত্রজ্ঞঞঁ় এবং “আমি 
। পরমেশ্বর'এর অভেদভার দেখানে। হয় নাই। এবং কেহ কেহ “আমার (মম ) 
। এই পদের অন্বর “ভ্ঞান” শবের সঙ্গে না করিয়া 'মতং, অর্থাৎ ন্বীকৃত হয়াছে? 
। শব্দের সঙ্গে করিয়া! এই অর্থ করেন যে “ইহার জ্ঞানকে আমি জ্ঞান মনে করি”। 
। কিন্তু এই অর্থ সহজ নহে। অষ্টন অধ্যাপের আরস্তেই বর্ণিত হইয়াছে যে, 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রণী--১৩ অধ্যায় । ৮০১ 


$$ তত ক্ষেত্রং ষচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যু । 
স চষে! যতপ্রভাব্চ তশুসমাদেন মে শৃণু ॥ ৩ ॥ 
খধিভিবঁছধা গীতং ছন্দোভিধিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
্রহ্মসূত্রপদৈ শ্চৈব হেতৃমন্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ ॥ 


1 দেহে অবস্থিত আ্ম। ( অধিদেব ) আমিই অথবা “ধিনি পিশে আছেন, তিনিই 
! ব্রক্মাণ্ডে আছেন” ) এবং সপ্তমেও ভগবান “জীব'কে নিজেরই শ্রেষ্ঠ প্রক্কতি 
1 বলিয়াছেন (৭, ৫)। এই অধ্যায়েরই ২২ম'ও ৩১ম শ্লোকেও এইরূপই উক্ত 
$ হইয়াছে । এখন বলিতেছেন ষে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের বিচার কোথায় ও কে 
। করিয়াছে--] " 

(৩) ক্ষেত্র কি, তাহ] কি প্রক।র, উহার বিকার কি কি, (উহাব মধ্যেও) 
কি হইতে কি হর; এই প্রকারই উহ! অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ত কে এবং তাহার প্রভাব 
কি-_ইহ! আঁষি সংক্ষেপে বলিতেছি, শোন । (৪) ্রন্গন্থত্রের পদদসমুহেও এই 
বিষয় গীত হইয়াছে, ষাহ! নানু! প্রকারে বিবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক (অনেক) 
খবি ( কার্ধ্যকারণরূপ ) হেতু দেখাইস্। পূর্ণরূপে স্থির ককিয়াছেন। 

1 [ গীতারহসোর পরিশিষ্ট প্রকরণে (৫৩৯-৫৪৬ পৃঃ) আমি সবিস্তার দেখাই- 
1 যাছি যে, এই শ্লোকে প্রন্মহথত্রশব্দে বর্তমান বেদান্তহুত্র উদ্দিষ্ট। উপনিষদ কোন 
1 এক খাষির কোন একটা গ্রন্থ নহে। অনেক খধিদিগের বিভিন্ন কালে বা স্থানে 
1 ষে অধ্যাম্মবিচারের স্কুরণ হইয়াছিল, সেই বিচার কোনও পারস্পরিক সম্বন্ধ 
$ বিন! বিভিন্ন উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। এইজন্য উপনিষন্র সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে 
1এবং করে স্থানে উহাবিগকে পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়। মনে হয়। উপরের 
1 শ্লোকের প্রথম চরণে যে “বিবিধ” ও 'পৃথক্‌” শব্দ আছে, সেগুলি উপনিষদ- 
। সমূহের এই এই সন্কীর্চ্রূপই জানাইয়া দিতেছে । এই উপনিষদসমূহ সন্থীর্প 
॥ ও পরস্প্রবিরুদ্ধ হইঘার কারণে আচাধ্য বাদরায়ণ উহ্থাদের সিদ্ধান্তসমূহের 
॥ একবাক্যতা করিবার জন্য ব্রহ্মক্ুত্র ব৷ বেদান্তন্ত্র রচনা করিলেন । এবং এই 
1 শুত্র গুলিতে উপনিষদসমূহের সকল বিষয় লইয্া প্রমাঁপসহ, অর্থাৎ কাধ্যকারণ 
। ্ন্থতি হেতু দেখাই! পূর্ণরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক বিষয়ের সম্বন্ধে 
। সকল উপনিষদ হইতে একই সিদ্ধান্ত কিন্ধপে বাহির হয়? অর্থাং উপনিষদ্বস- 
1 মৃহের রহদ্য বুঝিবার জন্য বেদান্ত্থত্রের সর্বরাই প্রয়োজন হয়। অতএব এই: 
। ক্লোকে উভয়েরুই উল্লেখ কর! হ্ইয়াছে। ব্রহ্মস্ত্রের* দ্বিতীষ্ব অধ্যাস্বে, তৃতীয় 
। পাদ্ধের প্রথম ১৬ সুত্রে ক্ষেত্রের বিচার এবং পুররায় শী পারের শেষ পর্যাস্ত 
। ক্ষেত্রন্ঞের বিচার ,কর! হইদ্জাছে। , ত্রহ্গহ্ত্রে এই বিচার আছে, এইভন্য 
॥ উহ্বাকে "শারীরক সুত্র অর্থাৎ শরীর ব! ক্ষেত্রের বিচান্রকারী হৃত্রও বলে। 
"১৬০১ 


৮০২, গীতারহস্য অথব। কর্্মযোগশা্ত্র । 


$$ মহাভূতান্যহঙ্কারে! বুদ্ধিরব্যস্তমেৰ চ। 
ইন্জরিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ স্থখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতন। ধৃতিঃ। 
এতঙ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌ ॥ ৬ ॥ 


1 ইহা বলিয়। চুকিরাছি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্রের বিচার কে কোথাক্প করিয়াছে ঃ 
। এখন বলিতেছেন ষে ক্ষেত্র কি-] 

(৫) (পৃথিবী আদি পাঁচ স্থূল ) মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহান ), অব্যক্ত 
(প্রক্কতি ), দশ (সুস্ ) ইন্দ্রিকস এবং এক (মন); এবং (পাঁচ) ইন্দ্রিয়ের 
পীচ ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ_-এই সুক্ষ) বিষয়, (৬) ইচ্ছা, দ্বেষ, সু, 

ঃখ, সংঘাত, চেতন! অর্থাৎ প্রাণ আদির ব্যক্ত ব্যাপার, এবং ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য, 
এই (৩৭ তত্বের ) সমুদ্বায়কে সবিকার ক্ষেত্র বলে। 
। [ এই হইল ক্ষেত্র এবং উহ্ার বিকারের লক্ষণ। পরের শ্লোকে সাংখ্যবাদীর 
| পচিশ তত্থের মধ্যে, পুরুষকে ছাড়িয়। শেষ চবিবশ তত্ব আসিয়৷ গিয়াছে। 
। এই চৰিবশ তত্বেই মনের সমাবেশ হইবার কারণে ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি মনোধন্্ন 
। পৃথক করিপ। বলিবার প্রয্লোজন ছিল না। কিন্তু কণাদ-মতান্ুযার়ীদের মতে 
। এই ধর্শখ আত্মার। এই মত মানিয়া লইলে সংশয় হয় যে, ক্ষেত্রেই এই 
। গুণসমূহের সমাবেশ হয় কি না। অতএব ক্ষেত্র শবের ব্যাখ্যাকে নিঃসচ্দিগ্ধ 
।করিবার জন্য এখানে ম্পষ্টরূপে ক্ষেত্রেতেই ইচ্ছা-দ্বে আদি দবন্বসমূহের সমাবেশ 
। করিয়। লইগ্নাছেন এবং উহ্বাতেই ভর়-অভর় আদি অন্য ্বন্বসসূহেরও লক্ষণ 
*। দ্বারা সমাবেশ হইয়! বায়। সকলের সংঘাত অর্থাৎ সমূহ ক্ষেত্র হইতে স্বতন্ত্র কর্তা 
1 নহে, ইহ| দেখাইবার জন্য উহার গণন! ক্ষেত্রতেই কর! গিয়াছে । কয়েকবার 
। “চেতনা” শব্দের “চৈতন্য অর্থ হইয়াছে । কিন্ত এখানে চেতন৷ দ্বারা “জড়দেহে 
। প্রাণ প্রভৃতির গ্রত্যক্ষ ব্যাপার, অথবা! জীবিতাবস্থার চেষ্টা”, এই অর্থই ৰিব- 
। ক্ষিত) এৰং উপরের দ্বিতীয় শ্লোকে বল। হইয়াছে যে, জড় বস্তুতে এই চেতন! 
। যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা চিচ্ছক্তি অথব। চৈতন্য, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে, ক্ষেত্র হইতে 
। পৃথক থাকে | “ধুতি 'শব্দের ব্যাখ্যা পরে গীতাতেই (১৮.৩৩) কর! 
। হইয়াছে, তাহ! দেখ। বষ্ঠ গ্লোকের “সমাসেন” পদের অর্থ “এই সকলের 
। সমুদয় |” বিস্তৃত বিবরণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণের শেষে (১৪৫ ও 
। ১৪৬ পৃঃ ) পাইবে । * প্রথমে “ক্ষেত্রজ্ঞ” অর্থাৎ পরমেশ্বরের ব্যাখা) করিয়া 
। ফের খুলিয়! বলিতেছেন যে, কক্ষেত্র”কি। এখন মন্থুষ্যের স্বভাবের উপর 
। জ্ঞানের বে পরিণাম হয়, তাহার বর্ণনা করিপ্লা বলিতেছেন যে,'জ্ঞান কাহাকে 
। বলে; এবং পরে জ্ঞেসের স্বব্ূপ বলিয়াছেন । এই ছুই বিষয় দেখিতে অবশ্য 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্রনী-_-১৩ অধ্যায় । ৮০৬ 


.8$ অমানি হমদস্তিহমহিংস। ক্ষান্তিরার্জবম্‌। 
রাচার্ষেযোপাসনং শৌচং স্থৈরধযমাতআবিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 
ইন্ড্িয়ার্থেধু বৈরাগ্যমনহংকার এব চ। 
জন্মম্ ভ্যুজরাব্যাধিদুঃখদোধানুদর্শনম্‌ ॥ ৮ ॥ 
অসক্তিরনভিঘংগঃ পুত্রদারগৃহাদিষু । 
নিত্যং চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপন্তিষু ॥ ৯ ॥ 
মযি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী । 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতিজ্নসংসদি ॥ ১০ ॥ 
অধ্যাত্মুজ্ঞাননিত্যত্বং তন্বজ্ানার্ঘদর্শনম্‌। 
এতজ্‌ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমভ্ঞানং যদতোইন/থা ॥ ১১॥ 


। ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়) কিস্তু বস্তত উহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্তবিচারেরই ছুই ভাগ। 
। কারণ আরম্তেই ক্ষেত্রজের অর্থ পরমেশ্বর বলিয়া আসিয়াছেন। অতএব 
 ক্ষেব্রজ্ঞের ভ্ঞানই পরমেশ্বরেরু জ্ঞান এবং উহ্থারই ম্বরূপ পব্রবন্তী গ্লোকসসূহে 
। বর্ণিত হইয়াছে_মধ্যেই কোনও টড বিষয় লিখিত হয় নাই ।] 

(৭) মানহীনত।, দন্তধীনতা, অহিংস, ক্ষম।, সরলতা, গুরুসেব।, পবিভ্রতা, 
স্থিরতা, মনোনিগ্রহ, (৮) বা বিষয়ে বিরক্তি, অহঙ্কারহীনত! ও 
জন্ম-মৃত্যু-বার্ধক্য ব্যাধি এবং ছুঃখকে (নিজের পশ্চতে সংলগ্ন) দোষ জানা? 
(৯) €কর্ষে) অনাসুক্তি, সম্তানসন্ততি ও ঘরসংসার প্রভৃতিতে বেশী লিপ্ত না 
হওয়া, হষ্ট বা অনিষ্ট লাভে চিত্তের সর্বদা একই ভাব রাখা, (১০) এবং 
আমাতে অননাভাবে অটল ভক্তি, “বিবিস্ত” অর্থাৎ পৃথক অথবা একান্ত স্থানে 
থাকা, সাধারণ ৫লাকের জমায়েৎ পছন্দ না করা, (১১) অধ্যাত্ম জ্ঞানকে 
শিত্য জানা এবং তত্বজজত্রনের সিদ্ধান্তের পরিশীলন-__-এই সকলকে জ্ঞান বলে; 
ইহ! ব্যতিরিক্ত যাহ! ক্এ সে সমস্ত অজ্ঞান। 

। [সাংখামতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রঞ্জের জ্ঞানই প্রক্ৃতিপুরুষের বিবেকভ্ঞান; এবং 
1 তাহা এই অধ্যায়েই পরে বল হইয়াছে (১৩. ১৯-২৩: ১৪. ১৯)। এই 
। গ্রকারেই অগ্লীদশ অধ্যায়ে (১৮, ২০) জ্ঞানের স্বরূপের এই ব্যাপক লক্ষণ 
। বলিয়াছেন_-“অবিভক্তং বিভক্তেযুঠ”। কিন্তু মোক্ষশাস্ত্রে ক্ষেত্রন্গেত্রজ্ঞের 
। জ্ঞানের অর্থ বুদ্ধি দ্বারা ইহাই জানিয়া লইতে হয় না যে অমুক অমুক বিষয় অমুক 
। প্রকার*করা হইয়াছে ।- অধ্যাত্মশাস্ত্রের সিদ্ধাপ্ত এই, যে, দেহ-স্বভাবের উপর 
এ জ্ঞানের সাম্যবুদ্ধিরূপ পরিণাম হওয়! চাই ? অন্যথা এঁ জ্ঞান অপূর্ণ বা কাঁচ! 
।থাকে , অতএব ইহ! বলেন নাই যে, বদ্ধ দ্বারা অমুক' অমুক জানিয়। 
1 লওয়াই জ্ঞান, বরঞ্চ উপরের পীচ 'শ্লোকে জ্ঞানের এই গুকার ব্যাখ্যা কর 


৮০৪ গীঠারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র। 


$৪ জ্ঞেয়ং যন্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাহাহম্বতমশ্ততে । 

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২।। 

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্‌। 

সবশ্ডঃ শ্ত্তিমল্লোকে সর্বমাবৃতা তিষ্ঠতি ॥ ১৩ ॥ 

সর্ব্বেন্দ্রিযগুণাভাসং সর্বেবন্দ্রিয়বিবজিতম্‌। 

অসন্ভং সর্ববন্চ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তু চ ॥ ১৪ ॥ ৰ 
। হইয়াছে যে, যখন উক্ত ফ্লোকসমূহে উক্ত কুড়ি গুণ (মান ও দস্ত দুর হওয়া, 
। আহংসা, অনাসন্ভি, সমবুদ্ধি ইত্যাদি ) মনুষ্যের স্বভাবে দেখিতে পাওয়। যায়, 
। তখন উহাকে জ্ঞান বলিতে হইবে; (গীতার. ২৫১ ও ২৫২ পৃঃ) দশম 
। শ্লোকে প্বিবিক্ু স্থানে থাকা এবং জমায়েৎ পছন্দ না করা”ও জ্ঞানের এক 
। লক্ষণ বলিয়াছেন; ইহ1হইতে কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
। সন্নাসমার্গই গীতার অভাষ্ট। কিন্তু আমি পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছ যে, 
| এই মত ঠিক নহে এবং এইরূপ অর্থ করাও উচিত নহে (গী, ১২, ১৯এর 
1 টি্ননী এবং গীতার. ২৮৫ পৃঃ দেখ )। এখানে এইটুকু বিচার করিয়াছেন যে, 
জ্ঞান কি) এবং ী জ্ঞান সম্তানসম্ততিতে, ঘরসংসারে অথবা লোকের 
। জমায়েতে অনাসন্তি, এবং এবিষয়ে কোনও বিবাদ নাই। এখন পরবর্তী 
। প্রন এই যে, এই জ্ঞান হইয়। গেলে, এই অনাসক্ত বুদ্ধিতেই সম্তানসস্ততির মধ্যে 
। অথবা সংসারে থাকিম! প্রাণীমাত্রের হিতার্ে জাগতিক ব্যবহার করা যায় 
॥ অথব! যাঁয় না; এবং কেবল জ্ঞানের ব্যাখ্যা হইতেই ইঠার নির্ণয় করা উচিত 
।নহে। কারণ গীতাতেই ভগবান অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী পুরুষ 
। কর্মে লিপ্ত না হইয়া! উহা অনাসক্ত-বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহের জন্য করিতে থাকিবে 
। এবং ইহারই সিদ্ধির জন্য জনকের আচরণ এবং নিজের ব্যবহারের দৃষ্টান্তও 
। দিক্ছেন (গী, ৩, ১৯২৫) ৪.১৪)। সমর্থ শ্রীরামদাস ম্বামীর চরিত্র 
। হইতে ইহা প্রকাশ পার যে, সহরে থকিবার লালসা ন| খাকিলেও জাগতিক 
1 ব্যবহার কেবল কর্তব্য বুঝিয়। কিরূপে করা যায় (দাসবোধ ১৯, ৬. ২৯ এবং 
1 ১৯, ৯. ১১)। ইহা জ্ঞানের লক্ষণ হইল, এখন প্ধেয়ের স্বরূপ বলিতেছেন--] 

(১২) (এখন তোমাকে ) ধাহাকে জানিলে “অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ 

হুয়, তাহা বলিতেছি । (তিনি) অনাদি (সকল হইতে ) শ্রেষ্ঠ ব্রঙ্গ। ন! 
তাহাকে “সৎ বলে, না তাহাকে “অসৎই বলে। (১৩) তাহার সকল দিকে 
হস্তপদ, সকল দিকে চক্ষু, মস্তক ও মুখ; সকল দিকে কান আছে; এবং 
তিনিই এই লোকে সকলকে ব্যাপ্ত করিয়। আছেন। ?€১৪) (তাহাতে') 
সকল ইন্দ্রিয়ের গুণের আভান আছে, কিন্তু তাহার কোনও ইন্দ্রিয় নাই; তিনি 
(সকল হইতে ) অপক্ত অর্থাৎ পৃথক হইমাঁও সকলকে গাঁলন করেন) এবং 


গীতা, অনুবাদ'ও টিপ্লনী_-১৩ অধ্যাঞ়্। ৮৩ 


বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমে চ। 

সুন্মন দ্বাদবিজ্েয়ং দুরস্থং চান্তিকে চ তত ॥ ১৫ ॥ 
অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্রমিব চ শ্থিতম্‌। 

ভূতভর্ত চ যজজ্ঞেয়ং এাসিফু প্রভবিষুও চ ॥ ১৬ ॥ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুছাতে । 

হ্ানং জেয়ং জঙ্কানগম্যং হৃদি সর্ববস্য ধিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


নিগুণ হইলেও গুণসমূহ উপভোগ করেন। (১৫) (তিনি) সর্বভূতের 
অন্তরে ও বাহিরেও আছেন) অচর এবং চরও) সুক্ষ হওয়ার কারণে তিনি 
অবিজ্ঞেয়; এবং দূরে থাকিয়াও নিকটে আছেন। (১৬) তিনি (তত্বত) 
“অবিভক* অর্থাৎ অথগ্ডত হইলেও সকল ভূতে (নানাভাবে ) বিভক্ত হইয়। 
আছেন মনে হয়; এবং (সকল ) ভূতের পালনকর্তা, গ্রাসকর্তা এবং স্ৃষ্টিকর্তাও 
তাহাকেই জানিতে হইবে ॥ (১৭) তাহাকেই তেজেরও তেজ, এবং অন্ধকারের 
অতীত বলে) জ্ঞান, যাহ! জানিরার যোগা সেই (জ্ঞেক), এবং জ্ঞানগম্য অর্থাঞ 
জ্ঞানের দ্বারা (ই) জ্ঞাতব্যও (তিনিই ), সকলের হৃদয়ে তিনিই অধিষ্ঠিত । 

| [ অচিন্তয ও অক্ষর পরবাঁক্ষর-_ বাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ অথব1 পরমাআ্সাও বলে-_ 
1 (গী. ১৩. ২২) যে বর্ণনা উপরে আছে, তাহা অষ্টম অধাায়োক্ত অক্ষরহুরক্ষের 
| বর্ণনার ন্যায় ( গী. ৮. ৯-১১) উপনিষস্দর ভিস্ভিতে করা হইয়াছে । ত্রয়োদশ 
1 শ্লোক সম্পূর্ণ ( শ্বে. ৩. ১৬) এবং পরবর্তী শ্লোকের এই অর্ধাংশ “সকল উন্দরি- 
| যের গুণের অবভাঁদক, তথাপি সকল ইন্দ্রি়বিরঠিত” শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
| (৩. ১৭ ) যেমনটা-তেমনটী আছে; এবং প্দুর হইলেও নিকটবর্তী” এই শব্দ 
। ঈশাবাস্য (৫) এবং মুণ্ডক (৩, ১.৭) উপনিষদে পাওয়া ষায়। এইরূপই 
| “তেজের তেজ” এই শ্বব্ব বৃহদারণ্যকের (৪. ৪. ৯৬), এবং “অন্ধকারের 
। অতীত” এই শব্দ শ্বেতাশ্বতরের (৩. ৮)। এই প্রকারই প্ধাহাকে না সৎ 
। বলা যার, আব ন। অসৎ বলা! যায়” এই বর্ণন। খগ্বেদের “নাসদাসীৎ নো৷ সদা- 
। সীৎ* এই ব্রহ্ষব্ষয়ক প্রসিদ্ধ ুক্তকে (খ. ১০. ১২৯) লক্ষ্য করিয়া কর! 
। হইন্নাছে। «দত ও «অনদৎ শব্দের অর্থের বিচার গীতারহ্স্য ২৪৬-২৪৭ 
। পৃষ্ঠাতে সবিষ্তার কর! হইয়াছে; এবং ফের গীতা ৯০১৯ম. শ্লোঃকের 
। টিগ্লনীতেও করা হইকছে। গীত। ৯, ১৯এ বলিয়াছেন যে, “সৎ ও "অসৎ 
। আমিই । * এখন এই বর্ণন। বিরুদ্ধ বলিয়। প্রতীত হইন্তছে যে প্রকৃত ব্রহ্ম না 
। “সত, এবং না “সসং+শ। কিন্তু বস্তত এই বিরোধ প্রকৃত নহে ।* কারণ “ব্যক্ত 
। ( ক্ষর) স্থষ্টি এবং 'অবাক্ত” (অক্ষর ).স্থষ্টি, এই হই যদিও পরমেশ্বরেরই স্বরূপ, 
। তথাপি প্রক্কত পরমেশ্বরতত্ব এই ছুয়ের অতীত অর্থাৎ পূর্ণক্ূপে অক্ষেয়। এই 


৮০৬ গীতারহন্য অথবা কর্্দযোগশাস্ত্র। 


$$ ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ভানং ছ্ছেয়ং চোক্তং সমাসত2। 
মন্তন্ত এশদিঞ্ায় মন্তাবায়োপপদযতে ॥ ১৮ ॥ 


। সিদ্ধান্ত গীতাতেই প্রথমে তভূতভূন্ন চ ভূতস্থঃ-এ (গী, ৯১৫) এবং পরে 
। আবার (১৫. ১৬, ১৭) পুরুখোত্তম-লক্ষণে স্পষ্টরূপে বল। হইয়াছে । নিগুণ 
। ব্রন্ম কাহাকে বলে' এবং জগতে থাকিয়াও তিনি জগতের বাহিরে কিরূপে 
। আছেন, অথব। তিনি “বিভক্ত” নানারূপাত্মক প্রতীপ্মান হইলে ও মুলে অবি- 
। ভক্ত অর্থাৎ একই কি প্রকারে থাকেন, ইতটাদি প্রশ্নের বিচার গীতারভস্যের 
। নবম প্রকরণে (২১১ হইতে পরে ) কর! হইয়াছে । ষোড়শ শ্লোকে “বিভক্জ- 
। মিঝর অনুবাদ এই-_-“মনে কর বিভক্ত হওয়ার ন্যায় দেখা যাইতেছে”। 
। এই “ই শব্দ উপনিষর্দে অনেকবার জগতের নানাত্ব ভ্রাস্তিএনক এবং একত্বই 
। সত, এই অর্থেই আনিম্নাছে। উদ্দাহরণ যথা, “দ্েতমিব ভবতি”, পয ইহ 
। নানেব পশাতি” ইত্াদি (বু. ২, ৪, ১৪) ৪. ৪. ১৯) ৪, ৩. ৭)। অতএব 
। ইহা সুম্প্ট যে গীতাতে এই অদ্বৈত িদ্ধান্তই প্রতিপাদ্য, নানা নামরূপাত্মক 
। মাগা ভ্রম এবং তয়ধ্যে অবিভক্তন্ূপে অবদ্থিত ব্রুন্ধই সত্য। গীতা ১৮. ২০তে 
। আবার বলিপাছেন যে, “অবিভক্তং বিভক্তেধু* অর্থাৎ নানাত্বে একত্ব দেখা 
। সাবিক জ্ঞানের লক্ষণ। গীতারহপ্যের অধ্যা্মপপ্রকরণে বাঁণত হইয়াছে যে, 
। এই সান্বক জ্ঞানই ব্রদ্ধ । গীতার, পৃঃ ২১৭, ৯১৮ ) পৃঃ ১৩৩-৯৩৪ দেখ। ] 
(১৮) এই প্রকারে সংক্ষেপে বলিপাম যে, ক্ষেত্র, জ্ঞান ও প্রেয় কাহাকে' 
বলে। আমার ভক্ত ইহা জানিয়। আমার স্বরূপ লাভ করে। 
। [অধ্যাত্ম ব। বেদান্তশাস্ত্রের ভিত্তিতে এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের বিচার 
| করা হইয়াছে । তন্মধ্যে “জ্রেয়'ই ক্ষেত্রজ্ঞ অথব| পরক্রহ্ম এবং "জ্ঞান" দ্বিতীয় 
| শ্লোকে ব্যাখ্যাত ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-জ্ঞান, এই কারণে ইহাই সংক্ষেপে পরমেশ্বরের 
1 সনস্ত জ্ঞানের নিরূপণ হহল। ১৮ম প্লোকে এই সিদ্ধান্ত বলিরা দিয়াছেন যে, 
। যখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারই পরমেশ্বরের জ্ঞান, তখন পরে ইহা স্বতহ সিদ্ধ ষে 
| উহার ফলও মোক্ষহ হহবে। বেদান্তশাস্ত্রের ক্ষেত্র-ক্ষত্রন্রবিটার এইথানে 
। সমাপ্ত হইল। কিন্ত প্রকৃতি হইতেই পাঞ্চভৌতিক বিকারবান ক্ষেত্র উৎপন্ন 
1 হয় এইজনা, এবং সাংখ্য যাহাকে পুরুষ” বলে তাহাকেই অধ্যাত্মশাস্ত্র আত্মা” 
। বলে, এইজন্য সাংখ্যের €ৃষ্টিতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারই প্রকৃতিপুরুষের বিবেক 
। হইতেছে । গীতাশান্ত্র প্রকৃতি ও পুরুষকে সাংখোর ন্যায় ছুই স্বতন্ত্র তত্ব 
। স্বীকার করেন না; লগুম অধ্যায়ে (৭. ৪, ৫) বলিয়াছেন যে, ইগারা একই 
। পরমেশ্বরের, কনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, ছুই বূপ। কিন্তু সাংখ্যেক্ দ্বৈতৈর বদলে £তা- 
। শাস্ত্রের এই অদ্বৈতকে একবার স্বীকার, করিলে, তাহার পর প্রক্কৃতি ও পুরুষের 
। পরস্পর নঙ্বন্ববিষক সাংখ্যের ক্ঞান গীতার' অমান্য নহে। এবং ইহাও 


গীতা, অন্ুবাদ.ও টিপ্রনী-_১৩ অধ্যায় ৮০৭ 


$$ প্রকৃতিং পুরুষং চৈর বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংস্চ গুণাংশ্চৈ৭ বিদ্ধি প্রকৃতিসন্তবান্‌।। ১৯ ॥ 
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচাতে । 
পুরুষঃ স্খছুঃখানাং ভোভৃত্থে হেতুরুচাতে ॥ ২০ ॥ 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূংক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদূযোনিজন্মস্থ ॥ ২১ ॥। 


। বলিতে পারি যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ছের জ্ঞানেরই রূপান্তর প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক 
। (গীতার, প্র. ৭ দেখ )1 এই জন্যই এ পর্যন্ত উপনিষদের ভিত্তিতে যে ক্ষেত্র- 
। ক্ষেরজ্ের জ্ঞান বল! হইয়াছে, তাহারই এখন সাংখোর পরিভাষাতে, কিন্ত 
। সাংখোর বৈতকে" অন্বীকার করিয়া, প্রক্ৃতি-পুরুষবিবেকের রূপে বলিতে- 
। ছেন_- ] 

(১৯) প্ররুতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনাদি জান। বিকার ও গু৭সমূহ 
প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে জান। 
॥ [ সাংখ্যশান্ত্রের মতে প্রক্কৃতি,ও পুরুষ, ছুই কেবল অনাদি নহে প্রতুান্ত স্বতন্ত্র 
1 ও স্বয়স্তুও বটে। বেদাস্তী বলেন যে, প্রকৃতি পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন 
। হইয়াছে, অত এব তাহা,নান্বযভূ এবং ন৷ শ্বতত্ত্র (গী. ৪, ৫, ৬)। কিন্তু ইহা 
। বলা যায় না যে, পরমের্খ্বর হইতে প্রকুতি কৰে উৎপন্ন হইয়াছে । এবং পুরুষ 
। (ভ্রীব) পরমেশ্বরেরই অংশ ( গী. ১৫, ৭) এই কারণে বেদাত্তীদের এইটুকু 
। মান্য যে ছই-ই অনার্দি। এই বিষয়ের আধিক আলোচনা! গীতারহস্যের ৭ম 
। প্রকরণে এবং বিশেষভাবে পৃঃ ১৬৩১৬৯ তে, এবং ১*ম .প্রকরণের পৃঃ 
| ২৬৫-২৬৮ তে কর! হইয়াছে । ] 
(২০) কার্ধা অর্থাৎ দেছের এবং করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের কর্তৃত্বের জন্য প্রকৃতি 
কারণ উক্ত হয়; এবং €কর্ত। না হইলেও ) সুখছুঃখের ভোগের জন্য পুরুষ 
(ক্ষেত্রজ্ত ) কারণ উক্ত হয়। 
। [এই শ্লোকে “কার্ধযকরণের, স্থানে 'কার্য্যকারণ” পাঠও আছে, এবং তখন 
। উহার এই অর্থ হয়_সাংখোর মহৎ আর তেইশ তত্ব একক হইতে দ্বিতীপ্, 
দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় এই কার্যাকারণক্রমে উৎপন্ন হইয়! সমস্ত বাক্ত স্থষ্টি প্রকৃতি 
। হইতে প্রস্তত হয়। এই অর্থও মন্দ নহে; কিন্তু ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্বের বিচারে 
। ক্ষেত্রের উৎপত্থি বল৷ প্রাসজিক হয় না । প্রর্কৃতি হইতে জগত উৎপন্ন হইবার 
। বর্ণন। তে পূর্বেই সপ্তম ও নবম অধ্যায়ে হইয়া! গিয়াছে। অতএব “কাধ্যকরণ* 
। পাঠই এস্থলে অধিক প্রশস্ত দেখা বাইতেছে। শাঙ্করভাষ্যে *এই “কার্যাকরণ/ 
। পাঠই আছে।] 
(২১) কারণ পুরুষ প্রন্কৃতিতে অধিঠিত হইঙ্া প্রকৃতির গুণসমূহ উপভোগ 


৮০৮ গীতারহস্য অবব! কর্নষোগণাস্ত্র। 


$$ উপদ্র্টাহনুমন্ত। চ ভর্তা! স্চোক্ত। মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্মেতি চাপুযক্তে। দেহেহম্সিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২॥ 
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ । 
সর্বথা বর্তমানোইপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ ॥ 


রে; এবং (প্রকৃতির ) গুণসমূহের এই সংযোগ পুরুষের ভালমন্দ যোনিতে 
জন্মগ্রহণের কারণ হয়। ্ 

। [প্রকৃতি ও পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের ও তেদের এই বর্ণন। সাংখ্যশান্ত্ের 
।( গীতার, পৃঃ ১৫৬-১৬৪ দেখ )।* এখন, বেদাস্তীগণ পুরুষকে পরমা! বলেন, 
| ইহ বলিয়। সাংখ্য ও বেদান্তের মিল করিয়া! দেওয়া হইয়াছে; এবং এইরূপ 
। করিলে প্রকুতি-পুরুষবিচার এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচারের সম্পূর্ণ একবাক্যত! 
হইয়া যাক়। ] 

(২২) (প্রকুতির গুণসমৃহ্থের ) উপদ্রষ্টা। অর্থাৎ নিকটে বসিয়। দর্শক, অনু- 
মোদনকারী, ভর্ত। অর্থাৎ (প্রকৃতির গুণসমূক্তের ) পরিবদ্ধক এবং উপভো ক্তাকেই 
এই দেহে পরমপুরুষ, মহেশ্বর ও পররমায্স বলে। *(২৩) এই প্রকারে পুরুষ 
(নিপুণ ) এবং প্রক্কাতিকেই যে গুণসহিত জানে, সে ধৈ প্রকার আচরণ করুক 
না কেন, তাহার পুনর্জন্ম হয় ন|। 
॥ [২২ম ক্লোকে যখন ইহা স্থির হইল যে পুরুষই দেহে পরমাতআ্মা, তখন বাংখ্য- 
1 শাস্ত্র অহদারে পুরুষের ষে উদাসীনত্ব ও অকর্তৃত্ব তাহাই আত্মার অকর্তৃত্ 
। হুইন্সা যায় এবং এই প্রকারে সাংখোর উপপত্তির সহিত বেদান্তের একবাক্তা 
। হুইপ যায়। কোন কোন বেদাস্তী গ্রস্থকার মনে করেন যে, সাংখ্যবাদী 
1 বেদান্তের শক্র ; অতএব অনেক বেদাস্তী সাংখ্য-উপগ্ত্তিকে সর্ধথ। ত্যাজ্য মনে 
। করেন। কিন্তগীত! এরূপ করেন নাই? ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্তবিচারের একই বিষয়, 
। একবার বেদান্তের দৃষ্টিতে এবং দ্বিতীয়বার ( বেদাস্তের অদ্বৈত মতকে ন! 
॥ ছাড়িয়াই ) সাংখা দৃষ্টিতে প্রতিপাদন করিযাছেন। ইহা! হইতে গীতাশান্ত্রের 
। সমবুদ্ধি প্রকাশ হইতেছে। ইহাও বলিতে পারি যে, উপনিষদের এবং গীতার 
। বিচারে .এই এক গুরুতর প্রভেদ আছে (গীতার, পরিশিষ্ট ৫৩৪ পৃ. দেখ )। 
| ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে.যে, যদিও সাংখ্র দ্বৈতবাদ গীতার মান্য নহে, 
। তথাপি উহ্ার প্রতিপানে যা্কা কিছু যুক্তিসঙ্গত জানা যান্ন তাহ! গীতার 
। অমান্য নহ্ে।* দ্বিতীয় ক্লোকেই বণিয়। দিয়াছেন যে, 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই 
। পরমেশ্বরের জ্ঞান । এখন প্রসঙ্গ অনুস[রে সংক্ষেপে পিগডের জ্ঞান ও দেহস্থিত 
। পরমেশ্বরের জ্ঞান সম্প|দন করিয়। মোক্ষলাভের মার্গ বলিতেছেন--] 


গীতা, অনুবাদ .ও টিপ্রনী--১৩ অধ্যায় | ৮০৯১ 


$$ ধ্যানেনাত্সনি পশ্যন্তি কেচিদাত্াানমাতান! | 
অন্যে সাংখ্যেন যৌগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪ ॥ 
আন্যে ত্বেকমজানন্তঃ শ্র্বান্যেভ্য উপাসতে। 
তেপি চাতিতরক্ত্যেব মৃত্যুং শ্রতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ ॥ 
$$ যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিত সন্তং স্থাবরজঙ্গ মম্‌। 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ভনংযোগ।ৎ তত্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬॥ 
সমং সর্বেবধু ভূতেষু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্খরম্‌। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭ ॥ 
সমং পশ্যন্‌ হি সব্ববত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্‌। 
ন হিনজ্তয।আনাজ্ানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৮ ॥ 


(২৪) কেহ কেহ স্বস্ং আপনি আপনাতেই ধ্যানের দ্বারা আত্মাকে দেখে $ 
কেহ সাংখ্যযোগের দ্বারা এবং কেহ কন্দমযোগের দ্বারা। (২৫) কিন্তু এই 
প্রকারে যাহার ( আপনাপনিই ),জ্ঞান হয় না, সে অপরের নিকট শুনিয়। (শ্রচ্ধ। 
দ্বার। পরমেশ্বরের ) তজন। করে। শ্রুত বিষয়কে প্রমাণ মানিয়া আচরণকারী 
এই পুরুষও মৃত্যুকে অতিক্রম*করে। | 
1 [এই ছুই শ্লোকে পাতর্জীলযোগ অনুসারে ধ্যান,সাংখ্যমার্গ অনুসারে জ্ঞানোত্তর 
। কর্মন্ন্যাস, কন্মযোগমার্গ অনুসারে নিফাম বুছ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণ পূর্বক কর্ম 
। কর1, এবং জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধ! দ্বারা আপ্তবচনের উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
1 পরমেস্বরের ভক্তি কর। ( গী. ৪. ৩৯ ), এই আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন মার্গ বলিয়া! 
। গিয়াছেন। ষে কোন মার্গেই যেষাউক না কেন, অস্তে তাহার ভগবানের 
।জ্ঞান হইয়া মোক্ষলাভ হয়ই। তথাপি প্রথমে এই ষে সিদ্ধান্ত কর! গিক়াছে যে, 
। লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে কর্যোগ শ্রেঠ, তাহা ইহা দ্বারা খণ্ডিত হইতেছে ন। 
) এই প্রকারে সাধন বলিয়। সাধারণভাবে সমগ্র বিষয়ের উপনংহার পরের ল্লোকে 
1 করিয়াছেন এবং উহাতেও বে্দাস্তের সহিত কাপিল সাংখ্যকে মিলাইজ। 
। দিয্সাছেন। ] 

(২৬) হে ভরততশ্রেষ্ঠ ! মনে রাখিও ষে, স্থাবর বা জঙ্গম যেকোন বস্তর 
নিশ্মাণ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রত্ের সংযোগ দ্বারা হয়। (২৭) সর্বভূতে এক চাবে 
অবস্থিত, এবং সকল ভূতের ধ্বংস হইলেও ধাঁচার নাশ হয় না, এইরূপ পক়- 
মেশ্বরকে ধিনি দেখিয়! লইয়াছেন, বলিতে হইবে যে তিনিই (সত্য তত্বকে) 
জানিয়াছেন। (২৮)*ঈশ্বরকে সর্ধত্র একভাবে ব্যাপ্ত জানিয়া! (যে পুরুষ) 
আপনি আপনাকে আঘাত করে ন1, অর্থাৎ নিজে নিজে ভাল মার্গে লাগিস্কা 
যায়, সে-ই এই কারণে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। 

*১৪২ 


৮১৩ শীতারহণ্য অথব| ক যোগশাস্ত্র | 


প্রকত্যৈব চ কণ্্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 

যঃ পশ্যতি তথাআ্মানমকর্তীরং স পশ্যতি ॥ ২৯ ॥ 

যদা ভূতপৃথগ্ভা বমেকস্থমনুপশ্যতি | 

তত এব চবিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০ ॥ 
ভানাদিত্বা নিগুণত্বাৎ পরমাত্ায়মব্যয়ঃ | 
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ ॥ 
যথা সর্ববগতং সৌন্ষন্যাদীকাশং নোপলিপ্যতে । 
সর্ববত্রাবস্থিতো৷ দেহে তথাত্বা নে।পলিপাতে ॥ ৩২ ॥ 
ঘথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃতন্সং লোকমিমং রবিঃ। 

ক্ষেত্রঃ ক্ষেত্রী তথ। কৃশুসং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ ॥ 


1 [২৭ম শ্লোকে পরমেশ্বরের থে লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহ! পূর্বে গী. ৮. ২*ম 
। শ্লোকে আসিয়াছে এবং উহার পরিষ্কার ব্যাখ্যা গীতারহস্যের নবম প্রকরণে 
। কর! গিয়াছে (গীতার. পৃঃ ২২১ ও ২৫৮)। এই প্রকারই ২৮ম শ্লোকে 
। আবার সেই বিষয়ই বল! হইয়াছে যাহা পূর্ববে ( গী, ৬. ৫-৭) বলা হইয়াছিল 
। যে, আত্মা নিজের বন্ধু এবং উহাই নিজের শত্রু । এই প্রকারে ২৬, ২৭ ও ২৮ম 
1 গ্লোকগুলিতে, সকল প্রাণীর বিষয়ে সামবুদ্ধিরূপ ভাবের বর্ণনা! শেষ করিয়া 
। বলিতেছেন যে, ইহা। জানিলে কি হয়--] 

(২৯) ষে ইহা জানিয়াছে ষে, (সমস্ত ) কর্ম সর্বপ্রকারে কেবল প্রকৃতি 
হইতেই রুত হয়, এবং আত্ম। অকর্তী। অর্থাৎ কিছুই করে না, বলিতে হইবে যে, 
সে (সত্য তত্বকে ) জানির়। লইয়াছে। ( ৩০ ) ষখন সকল সতের পৃথকৃত্ব অর্থাৎ 
মানাত্ব একতা হইতে ( দেখিতে থাকে ), এবং এই ('গ্রকত। ) হইতেই (সমস্ত) 
বিস্তার দেখিতে থাকে, তখন ব্রহ্ম প্রাণ্ড হয়। 

॥ | এখন ৰলিতেছেন যে আম্মা নিগুণ, অপিপ্ত ও অক্রিয় কি প্রকারে 
1 হয়_-] 

(৩১) হে কৌস্তেয়! ক্সনাদি ও নিগুণ হইবার কারণে এই অব্যক্ত 
পরমাত্মা শরীরে থাকিয়াও কোন কিছু করেন না, এবং তাহাতে (কোনও 
কর্মের) লেপ অর্থাৎ বন্ধন পাগে না। (৩২ ) যেমন আকাশ চারিদিকে ভরিয় 
আছে, কিন্ত সুশ্প হইবার কারণে উহাতে (কোন কিছুরই) লেপ লাগে না, 
সেইরূপই দেহে সর্বত্র থাকলেও আত্মাতে (কোন কিছুরই ) লেপ লাগেনা । 
(৩৩) হে ভারত! যে প্রকার এক হুর্ধ্য সমস্ত জগত প্রকাশিত করে, সেই- 
রূপই ক্েত্রজ্ঞ সমস্ত ক্ষেত্র অর্থাৎ শরীরকে প্রকাশিত করে। 


গীতা, অনুবাঁদ ও টিপ্লনী--১৩ অধ্যায়। ৮১১ 


ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্জয়োরেব্মন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা । 
ভূত্তপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদ্ুর্যান্তি তে পরম্‌॥ ৩৪ ॥ 


ইতি গ্রীমদ্ভগবদগীতাম্থ উপনিষংস্থ ব্রহ্ষবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে পীকৃধণর্জুনসন্বাগে 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগে। নাম ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৩৪ 


(৩৪) এই প্রকারে জ্ঞানচক্ষু দ্বার! অর্থাৎ জ্ঞানবপনেতে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রের 
ভেদ, এবং সর্ধহূতের (মূল) প্রকৃতির মোক্ষ, যে জানে সে পরব্রহ্ধকে 
প্রাপ্ত হয়। 

॥ [ইহা সম্পূর্ণ প্রকরণের উপসংহার । “ভূত প্রক্কতিমোক্ষ' শব্দের অর্থ আমি, 
। সাংখাশাস্ত্ের দিদ্ধান্ত অনুসারে করিয়াছি। সাংখ্যের সিদ্ধান্ত হইতেছে 
1 এই যে, মোক্ষ পাওয়া বা ন। পাওয়। আম্মার অবস্থ। নহে, কারণ উহা তো! 
। সর্বদাই অকর্ত। ও অসঙ্গ ; কিন্তু প্রক্কৃতির গুণসমূহের সঙ্গবশত উহা! নিজেতে 
। কর্তৃত্বের আরোপ করে, এইজনাঁ যখন উহার এই অজ্ঞান নই হইয়! ষাঁয় তখন 
| উহার সহিত সংলগ্ন প্রকৃতি হুাড়িয়। ধায়, অর্থাৎ উহারই মোক্ষ হইয়া] যাক্ক এবং 
1 ইহার পিছনে উহার পুরুষের সম্মুখে নাচ বন্ধ হই যায়। অতএব সাংখ্যমত- 
। বাদী প্রতিপাদন করেন বে, তাত্বিক দৃষ্টিতে বন্ধ ও মোক্ষ উভয় অবস্থা প্রর্কৃতিরই 
। হইতেছে (সাংখ্যকারিক1 ৬২ এবং গীতারহস্য পৃঃ ১৬৫-১৬৬ দেখ )/ আমি 
| জানিতেছি যে, সাংখ্োর উপরি-লিখিত সিদ্ধান্তের অস্ুসারেই এই শ্রোকে 
। প্রকৃতির মোক্ষ” এই শবব আসিয়াছে । কিন্তু কেহ কেহ এই শব্দের এই 
। অর্থও করেন যে, পৃভৃতেভ্যং প্রকতেশ্চ মোক্ষঃ*__পঞ্চমহাভূত ও প্রকৃতি হইতে 
। অর্থাৎ মায়াত্বক কন্দ হটুতে আত্মার মোক্ষ হয়। এই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জবিবেক 
। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা গরানা যায় (গী. ১৩. ৩৪)) নবম অধ্যায়ের রাজবিদ্য। প্রত্যক্ষ 
। অর্ধাৎ চর্শচক্ষু ছ্থার। জান। বার (গী. ৯.২) এবং বিশ্বরূপদর্শন পরম ভগ* 
1 বষ্ছক্তেতও কেবদ দিবা-চক্ষুরই গোচর (গী. ১১.৮)। নবম, একাদশ ও 
। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিবূপণের উক্ত প্রভেদ মনে রাখিবার যোগা |] 


এই প্রকারে শ্রীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কধিত উপনিষদে ব্রহ্গবিদৃযাস্তর্গঁত 
যোগু-_-অর্থাৎ কর্মমযোগ-_শীস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সম্বাদে, 
প্রক্কৃতি-পুরুষ বিবেক অর্থাৎ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞৰিঙাগ যোগ 
নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


৯১২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত ॥ 


চতুর্দশোহধ্যায়ঃ | 

শ্রীভগবান্থবাঁচ। | 
পরং ভূয়ঃ প্রবঙ্গ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুন্তমমূ। 
যজ্ভ্ঞাত্ব। মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো। গতাঃ ॥ ১7 
ইদং ওানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মমাগতাঃ। 
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ ॥ ২॥ 

$$ মম যোনির্মহদ্ত্রঙ্গ তন্যিন্‌ গর্ভং ং দধাম্যহম্‌। 

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবততি ভারত ॥ ৩॥ 


চতুর্দশ অধ্যায় । 

[ য়োদশ অধ্যায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার একবার বেদাস্তের দৃষ্টিতে এবং 
দ্বিতীয়বার সাংখোর দৃষ্টিতে বলিয়াছেন; এবং উহ্বাতেই প্রতিপাদন করিয়াছেন 
যে, সমস্ত কর্তৃত্ব প্ররুতিরই, পুরুম অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ উদ্দাসীন থাকে । কিন্তু এই 
বিষয়ের বিচার এ পর্যান্ত হয় নাই ষে প্ররুতির এই কর্তৃত্ব কি প্রকারে চলিতেছে। 
অতএব এই অধ্যায়ে বলিতেছেন ষে একই প্রকৃতি হইতে বিবিধ স্থষ্টি, বিশেষত 
সজীব স্থষ্টি, কিরূপে উৎপন্ন হয়। কেবল মানব্স্থষ্টিরই বিচার বদি করা হয় 
তবে এই বিষয় ক্ষেত্রসন্বন্ধীয় অর্থাৎ শরীরের হয়, এবুং উহার সমাবেশ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্র-বিচারে হইতে পারে। কিন্ত যখন স্থা্'র স্থট্টিও ররিগুণাত্মক প্ররুতিরই 
বিস্তার, তখন প্রকৃতির গুণভেদের এই বিচার ক্ষর-অক্ষর বিচারেরও ভাগ হইতে 
পারে; অতএব এই সন্কুচিত “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচার' নাম ছাড়িয়া দিয় সপ্তম 
অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবান এই 
অধ্যায়ে আবার স্পষ্টরূপে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সাংখ্যশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই 
বিষয়ের বিস্তৃত নিরূপণ গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণে কর গিয়াছে । ত্রিগুণের 
বিস্তারের এই বর্ণনা অন্ুগীতা৷ এবং মনুস্থৃতির দ্বাদশ অধ্য'য়েও আছে।] 

শ্রীভগবান বলিলেন--(১) এবং ফের সকল জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞান 
বলিতেছি, যাহা জানিয়! সকল মুনি এই লোক হুইতে পরম সিদ্ধি লাভ করিয়া 
ছিলেন। (২) এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সারপ্যপ্রাপ্ত লোক, সৃষ্টির 
উৎপত্তিকাঁলেও জন্মায় না এবং প্রলয়কালেও ব্যথা পায় না ( অর্থাৎ জন্মমরণ 
হইতে সবপূর্ণ মুক্তি পায় )। 

॥ [ ইহাই হইল প্রস্তাবন!। .এখন প্রথমে বলিতেছেন যে প্রকৃতি আমারই 
। স্বরূপ, আবার্‌ সাংখোরি দবৈতকে পৃথক করিয়া, বেদাস্তশীস্ত্রের অন্থকূল এই 
। নিরূপণ করিতেছেন যে, প্ররুতির সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে 
। স্থষ্টির নানাবিধ ব্যক্ত পদার্থ কি প্রকারে নির্মিত হয়-_ ] 

(৩) হে ভারত! মহদ্ত্রক্গ অর্গাৎ প্রকৃতি আমারই যোনি, আমি উহাতে 


গীতা, অনুবাদ ও টপ্রনী_-১৪ অধ্যায় । ৮১৩ 


সর্যযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ভরঃ সন্তবন্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রহ্ম মহদাযোনিরহং বাজ প্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥ 
$$ সন্ত্ং রজস্তম ইতি গুণ! প্রকৃতিসন্তবাঃ | 
নিবরন্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌॥ ৫ ॥ 
তত্র সন্তং নির্মনন্বঙ প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্থখসঙ্গেনাদলাতি জ্ানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬॥ 
রজো রাগাত্মকং বিন্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবম্‌। 
তন্নিবরাতি কৌন্তেয় কণ্মসঙ্গেন দেহিনন্‌ ॥ ৭ ॥ 
তস্তৃজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং,সর্বদেহিনাম। “ 
প্রমদালসানিদ্রাতিস্তমিবপ্াতি ভারত ॥ ৮ ॥ 
সত্বং স্থৃথে সঞ্জীয়তি রজঃ কম্মরণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সপ্ীয়ত্যুত ॥ ৯ ॥ 


গর্ভ রাখি) আবার উহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হইতে থাকে । (৪) হে 
কৌন্তেয়! (পশুপক্ষী প্রভৃ;ত) রত যোনিতে বে সকল মুর্তি জন্মগ্রহণ 
কুরে, উহাদের যোনি সহত্ত্রক্ম এবং আমি বীজদাতা। পিতা । 

(৫) হে মহাবাহু! প্রকৃতি হইতে উতপন সত্ব, রজ ও তম গুণ দেহে 
অবস্থিত অব্যকস অর্থাৎ নিখ্বিকার আত্মাকে দেহে বীধিয়। লয় । (৬) হে নিষ্পাপ 
অঙ্জুন! এই গুণসমূহ্রে মধ্যে নি্মলঙার কারণে প্রকাশকারক ও নির্দোষ 
সত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে (প্রাণীকে ) বাধে । (৭) রজোগুণের স্বভাব. 
বাগাত্মক, ইহা স্থইতে ভূষ ও আসক্তির উৎপত্তি হয়। হে কৌন্তেয়! উহা 
প্রাণাকে কর্ম করিবার ( প্রবৃত্তিরূপ ) আসক্তিতে বাধিয়া কেলে। ৫৮) কিন্তু 
তমোগুণ অগ্তান হইতে উৎপন্ন হয়, ইহা সমস্ত প্রাণীকে মোহে নিক্ষেপ করে। 
.হে ভারত! ইহ প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা (প্রাণীকে ) বাধিয়া ফেলে। 
(৯) সন্বগুণ সুখে, এবং রজোগুণ কর্মে, আসক্তি উৎপন্ন করে। কিন্তু 
হে ভারত ! তমোগুণ জ্ঞানকে ঢাকিয়া প্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যমূড়তায় ব। কর্তব্যের 
বিস্মরণে আসক্তি উৎপন্ন করে। 

। [ সত্ব, রজ ও তম তিন গুণের এই পৃথক লক্ষণ বল! হইল।* কিন্তু এই 
। গুণ পৃথক পৃথক কখনও থাকে না, তিন সর্ধদাই ,একত্র থাকে । উদাহরণ 
* | যথা, ষে কোন ভাল কাজ করা যদিও সব্বের লক্ষণ, ত্বথাপি ভাল কাজ 
1 করিবার প্রবৃত্তি হওয়া রজের ধন্ম, এই কারণে সাত্বিক স্বভাবেও অল্প রজের 
। মিশ্রণ সর্বদাই থাকেই | এই জন্যই অঙ্থগীতাতে এই গুণসমূহের এই প্রকার 


৮১৪ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


$$ রজস্তনণ্চাভিভূগ সন্বং ভবতি ভারুত। 
রজঃ সন্বং তমশ্চৈব তমঃ সন্বং রজন্তথা ॥ ১০ ॥ 
স্্বারেষু দেহেহন্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
ভ্ানং যদ! তদ। বিদা দ্বিবৃদ্ধং সন্ধমিতুযুত ॥ ১১ ॥ 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কন্ধণামশমঃ স্পৃহা । 
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২ 1 
অপ্রকাশোতপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ। 
তমাস্যতানি জার়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ধভ ॥ ১৩।। 
$$ যদা সব্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রুলয়ং যাঁতি দেহভৃৎ্খ। 
তদোন্তমবিদাং লোৌকানমলান্‌ প্রতিপদাতে || ১৪।। 
রজসি প্রলয়ং গন্া কর্ম্ম্গিযু জায়তে। 
তথ প্রলীনস্তমসি মুটযোনিষু জায়তে ॥॥ ১৫ ॥ 


। মিথুনাম্মক বর্ণনা আছে যে, তমের জোড়া সত্ব, এবং সন্বের জোড়। রজ ( মা 
। অশ্ব. ৩৬); এবং উক্ত হইয়াছে যে, ইহাদের অন্যোন্য অর্থাৎ পারস্পরিক 
। আশ্বস্ত হইতে অথবা ঝগড়। হইতে স্থষ্টির সমস্ত গদার্থ প্রপ্তত হয। সাং, 
। কা. ১২ এবং গীতার. পৃ. ১৫৯ ও ১৬, দেখ। *এখন প্রথমে এই তত্বই বলিয়া 
। আবার সান্তবিক, রাজস ও তামস স্বভাবের লক্ষণ বলিতেছেন-- ] 

(১০) রজ ও তমকে অভিভূত কারিয়। সত্ব (অধিক) হয় (তখন উহাকে 
সাত্বিক বলিতে হইবে ); এবং এই প্রকারেই সন্ত ও তম অভিভূত করিয়া 
রজ, এবং নব ও রক্তকে হটাহয়া তম (অধিক হয়)। (১১) যখন এই দেহের 
সকল দ্বারে (ইন্দরিয়ে) প্রকাশ অর্থাৎ নিন্দল জ্ঞান উৎপন্ন হর, বুঝিতে হইৰে 
যে সত্বগুণ অধক হইয়াছে । (১২) হে ভরতঙ্রেঞ্জ! রজোগুণ বাড়িলে 
লোভ, কম্মের দিকে প্রবৃত্তি এবং উহার আরম্ভ, অতৃপ্তি এবং ইচ্ছা! উৎপন্ন হয়। 
(১৩) এবং হে কুরুনন্দন ! তমোগুণের বুদ্ধি হইলে পর অন্ককার, কিছুন৷ 
করিবার ইচ্ছা, (পরমার অথাৎ কণ্তব্যের [বস্থৃতি এবং মোহও উৎপন্ন হয়। 
| [ মন্থুয্যের জীবিতাবস্থাতে ত্রিগুণের কারণে উহার স্বভাবে কিসে কিসে 
। পার্থক্য হয়, তাহা! বলিয়া দিরাছেন। এখন বলিতেছেন যে, এই তিন 
। প্রকার মনুষ্যের কোন্‌ প্রকার গতি লাভ হয়__] 

(১৪) সত্বগুণের উতৎ্বকর্ষকালে যদি প্রাণী মরিয়। ব:য় তে! উত্তম ৬বক্ানী- 
দিগের, অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির, নির্মল (্বর্গ প্রভৃতি ) জোক সে প্রাপ্ত হয়।' 
(১৫) রজোগুণের প্রবলতায় মরিলে যাহারা কর্ধে আসক্ত থাকে, উহ্ধাদের 
(মন্ুযোর ) মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ; এবং তমো গুণে মরিলে ( পশ্ু-পক্গী প্রত্বৃতি ) 


গীতা, অনুবাদ, ও টিগ্লবী_-১৪ অধ্যায় | ৮১৫ 


ক্মণঃ সৃকৃতস্যাহুট সান্বিকং নিমলং ফলম্‌। 
রজসম্ত ফলং দুঃখমজ্জানং তমসঃ ফলম্‌॥ ১৬ ॥ 
সন্তাৎ সঞ্ঠাস্বতে জ্ভঞানং রজসে। লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসে। ভবতোহ জনমের চ॥ ১৭ 
উদ্ধং গচ্ছক্তি সন্বস্থ! মধ্যে তিষ্টন্তি রাজসাঃ । 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ || ১৮ |] 

$$ নান্যং গুণেত্যঃ কর্তারং ষদা উষ্টানুপশ্যতি ॥ ১৯ ॥ 


মূঢ় ষোনিতে উৎপন্ন হয় । (১৬) বলিয়াছেন যে, পুণ্য কর্মের ফল নির্্দল ও 
লাত্বিক হয়; কিন্ত রাজস কর্মের ফল ছৃঃখ, এবং তামস কর্মের ফল অজ্ঞান। 
(১৭) সন্বহইতে জ্ঞান, এবং রজোগুণ হইতে কেবল লোভ উৎপন্ন হয়। 
তমোগুণ হইতে কেবল প্রমাদ ও মোহই উৎপন্ন হয় না, প্রতাত অজ্ঞানেরও 
উৎপত্তি হয়। (১৮) সাব্বিক পুরুষ উপরে, অর্থাৎ স্বর্গ প্রভৃতি লোকে 
ষায়। রাঁজদ মধ্যম লোকে অর্থাৎ মনযুলোকে থাকে এবং কনিষ্গুণবৃত্তি 
তাঁমন অধোগতি পায় । 
। [ সাংখ্যকারিকতেও এই বর্ণনা! আছে যে, ধার্মিক ও পুণাকর্ম্মরকারী হইবার 
। কারণে সত্বস্থ মন্থষ্য শ্বর্শ প্রতপ্ত হয় এবং অধর্মীচরণ করিয়া তামস পুরু 
* | অধোগতি পায় । সাং. ক, 8৪)। এই প্রকারেই এই ১৮ম শ্লোক অনুগীতার 
। ব্রিগুণবর্ণনাতেও যেমনটী-তেমনটা আপিয়াছে ( মতা. অশ্ব. ৩৯, ১৭3 এবং 
। মনত, ১২. ৪০ )। সাব্বিক কর্ম দ্বার! স্বর্গ প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গনথখও তো 
। অনিত্যই) এই কারণে পরম পুকুষার্থের সিদ্ধ ইহ দ্বার। হয় না। সাংখ্যের 
। সিদ্ধান্ত এই গে» এই পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য উত্তম সাত্বিক 
। স্থিতি তো! থাকেই; ইঠু। বাতীত এই জ্ঞান হওয়াও আবশ্যক যে প্রকৃতি 
। পৃথক এবং আমি ( পুরুষ ) পৃথক । সাংখ্য ইহাকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলে। 
। যঙ্দিও এই স্থিতি সব. রজ ও তম তিনগুণ হৃইতেও অতীত তথাপি ইহা 
। সাত্বিক অবস্থারই পরাকাষ্ঠা) এই কারণে ইহার সমাবেশ সাধারণত সাত্বিক 
। বর্গেই কর। হয়, ইহার জন্য এক নুতন চতুর্থ বর্গ প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন 
। নাই ( গীতার, পৃ. ১৬৮-১৬৯ )। কিন্ত গীতার এই প্রকৃতি-পুরুষবাদী সাংখ্যের 
| দ্বৈত মান্য নহে এই জন্য সাংখ্যের উক্ত সিদ্ধান্তের গীত্ডার্তে এইপ্রকার 
। রূপাস্তর* হইয়া যায় যে, প্রর্কৃতি ও পুরুষের অতীত যে এক আত্মস্বূপ পরমেশ্বর 
৭ব। পরবন্ধ আছেন, সেই নিগুণ ব্রহ্ষকে ষে চিনে, তাহাকেই ত্রিগুণাতীত 
। বলিতে হয়। এহ অর্থহ পরবর্তী শ্লেকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে-] 

(৯৯)ত্ষ্টা অর্থাৎ উদ্দাসীনরূপে দর্শক পুক্রষ, যখন জানিয়া লয় যে 


৮১৬ গীতারহস্য অথব| কর্ম্মযোগশাস্ত্র | 


গুণানেভানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদস্তবান্‌। 
জন্মমৃত্যুজরাদুঃইখৈবিমুক্তোহমৃতমন্্ীতে || ২০ ॥ 
অজ্জুন উবাচ। 
88 কৈলিঙ্গৈস্্রীন্‌ গুণানেতানতীতো। ভবতি প্রভো । . 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১॥ 
শ্রীভগবানুবাচ । 
প্রকাশং চ প্রবৃত্তি চ মোহমেব চ পাগুব । 
ন দবেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃন্তানি কাংক্ষতি ॥ ২২॥ 
উদ্াসীনবদাসীনো! গুণৈর্ষো ন বিচাল্যতে। | 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যে বতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ৯৩ ॥ 
সমছুঃখস্ৃথঃ স্বস্থঃ সমলোক্ট।শ্মকাঞ্চনঃ | 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাক্সসংস্তরতিঃ ॥ ২৪ ॥ 
(প্রকৃতির ) গুণের অতিরিক্ত অপর কেহই কর্তা নাই, এবং যখন (তিন) 
গুণের অতীত ( তবকে ) চিনিয়া যায়; তখন নে.আমার স্বরূপে মিলিয়া যায়। 
(২০) দেচ্ধারী মনুষ্য দেহের উতপত্তির কারণ (-স্বরূপ) এই তিন গুণ 
অতিক্রম করিয়। জন্ম, মৃত্যু ও বাদ্ধীক্যের ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়! অমৃতের 
অর্থাৎ মোক্ষের অনুভব করে। 
। [বেদান্ত যাহাকে মায়া বলে, তাহাকেই সাংখ্যমতবাদী ত্রিগুণাআ্মক প্রকৃতি 
। বলে) এই জন্য ত্রিগুণাতীত হওয়াই মায়! হইতে মুক্ত হইয়া পরক্রহ্মকে জানিয়! 
1 লওখ]। (গী. ২. ৪৫) এবং ইহাকেই ব্রাঙ্গী অবস্থা বলে ( গী, ২. ৭২) ১৮, 
1৫৩)। অধ্যাত্মশান্ত্রে কথিত ত্রিগুণাতীতের এই লক্ষণ শুনিয়া উহার আরও 
। অধিক বৃত্তাত্ত জানিবার জন্য অজ্ঞুনের ইচ্ছ। হইল) এক দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
10২. ৫৪ ) যেমন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেইরূপই 
1 এখানেও ত্র প্রশ্নই করিতেছেন--] 
অজ্ঞুন বলিলেন__-( ২১) হে প্রাভো! কোন্‌ লক্ষণের দ্বারা (জানা যায় 
যে, সে) এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া চলিতেছে? (আমাকে বল যে,) এ 
(ত্রিগুণাতীতের ) আচার কি, এবং সে কি প্রকারে এই তিনগুণের অতীত হয়? 
শ্টভগবান বলি€্রোন--(২২) হে পাগুব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ (অর্থাৎ 
যথাক্রমে সত্ব রজ ও তম, এই গুণগুলির কার্ধা অথবা ফল ) হইলে যে উহাদের 
দ্বেষ করে না, এবং প্রাপ্ত 'না হইলেও উহাদের আকাজ্ষা রাখে না) (২৩)বে 
(কর্মফল সম্বন্ধে) উদ্দালীনভাবে থাকে ; (সব, রঙ্গ ও তম) গুণ ঘাহাকে 
বিচলিত করিতে পারে না) যে ইহাই মনে,করিয়া স্থির রহে যে, গুপ (নিজের 
নিজের) কাধ করিচেছে ? যে টলে ন! অর্থাৎ বিকারগ্রস্ত হয় না)-(২৪)বাহার 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--১৪ অধ্যায় । ৮১৭ 


মানাপমানযোস্তলান্তুল্যা মিত্রারিপক্ষয়ো। 

সর্ববারস্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫ ॥ 
$$ মাং চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিষে।গেন সেবতে। 

স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রক্মভূষায় কল্পাতে ॥ ২৬ ॥ 


নিকট স্ুখছুঃখ একই প্রকার ? যে স্ব-স্থ অর্থাৎ আপনাতেই স্থির” মাটি, পাথর ও 
সোনা যাহার নিকট সমান + প্রিদু-মপ্রি্, নিন্দ। ও নিজের সতত যাহার নিকট 
একই সমান )*ষে সর্বদা ধৈ্য্যযুক্ত+ (২৫) যাহার নিকট মান-অপমান ঝ| মিত্র 
শক্রদল তুল্য অর্থাৎ একই প্রকার ; এবং (প্রক্কতি যাহ! কিছু সমস্ত করিতেছে 
এই বুদ্ধিতে ) যাহার“সমস্ত (কাম্য) উদ্ভেগ দূর হইয়া গিয়াছে ;-_সেই পুরুষকে 
গুণাতীত বলে। 

। [ ত্রিগুণাতীত পুরুষের লক্ষণ কি, এবং আচার কিরূপ, এই ছই প্রশ্নের উত্তর 
| হইল এই । এই লক্ষণ এবং দ্বিতীক্প অধ্যায়ে কথিত স্থিত প্রজ্বের লক্ষণ (২, 
| ৫৫-৭২ ), এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে (১২, ১৩-২০ ) কথিত তক্তিম.ন পুরুষের লক্ষণ 
। সমস্ত একই প্রকারের । অধিক কি খপিব “সর্বারস্তপরি ত্যাগী, “তুল্যনিন্দাত্ম- 

। সংস্কতিঃ, এবং “ উণালীন+ "প্রতি কোন কোন বিশেষণও ছুই তিনস্থানে 
| একই। ইহ! হইতে প্রর্কাশ পা্ইতেছে যে, পুর্বব অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত (১৩. ২৪) 
॥ ২৫) চার মার্গের মধ্যে কোন এক মার্গ স্বীকার করিকা লইলে পর সিদ্ধি- 
। প্রাপ্ত পুরুষের আচার, এবং তাহার লক্ষণ মকল মার্গে একই প্রকার হয় । 
। তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে খন এই দৃঢ় ও অটল দিদ্ধান্ত করিলেন 
। যে, নিষ্কাম কর্ম কেহই ঝাড়িয়া! ফেলিতে পারে না) তখন মনে রাখা উচিত 
। যে স্থিত প্রজ্ঞ, ভগবন্তক্ত ব ত্রিগুণাতীত সমস্তই কর্্মষোগ-মার্গের | 'সর্বারস্ত- 
। পরিত্যাগীর” অর্থ ১২ম অধ্যায়ের ১৯ম ল্লোকের টিপ্ননীতে বলিয়৷ আসিয়াছি। 
। সিশ্ধাবস্থা প্রাপ্ত পুরুষ্রে এই বর্ণনাকে স্বতন্ত্র মানিয়! সন্ন্যাসমার্গের টাকাকার 
1 নিজের সম্প্রদায়কেই গীতার প্রতিপাদা বলেন। কিন্ত এই অর্থ পূর্বাপর 
। সন্দর্ভের বিরুদ্ধ, অতএব ঠিক নহে। গীতারহস্যের ১১ম ও ১২ম প্রকরণে 
1 (৩২৮-৩২৯ ও ৩৭৭ পৃঃ) এই বিষয় আমি সবিস্তার গ্রতিপাদন করিয়াছি । 
। অঙ্জুনের ছুই প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। এখন বলিতেছেন যে, এই পুরুষ এই 
। তিন গুণ কি প্রকারে অতিক্রম করেন-- ] 

(২৬) এবং যে (আমাতেই সমস্ত কর্ম অর্পণ করিয়$) অবাভিঢার, অর্থাৎ 
একনিষ্ঠ ভক্তিযোগে আমার সেব! করে, সে এই তিন গুণ অতিক্রম করিসা 
বরঙ্গভূত অবস্থা প্রাপ্তিবিষয়ে সমর্থ হয়! 

+ [ইহা সম্ভব যে, এই প্লে।ক হইতে এই সংশয় ছইতে পাঁরে যে, ধখন জিও: 


৮১৮ . শীতারহল্য অথবা রন্মযোগশ্ান্তর। 


বরহ্ষণ ছি প্রাতিষ্ঠাহমস্বভদ্যাইতায়স্য চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য বেসোকাতিকা চ॥ ২৭ 


ইতি শ্রমদ্ভগ্রবদশ্গী তাস্থ উপননিষৎস্থ অঙ্গবিদ্যায়াং যোগশান্ত্রে ভীকৃষ্ণানদুনসন্বাদে 
গুপত্রল্নবিভাগযোগে। নাম চতুর্দীশোধ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥ 





1 তীত অবস্থা সাঁংখ্যমার্গের, তখন সেই অবস্থাই কর্মপ্রধান ভক্তিযোগে কিরূপে 
॥পাওয়! বায়। এই কারণেই ভগবান বলিত্ডেছন,__] 
€২৭) কারণ, অমৃত ও অবায় বদ্ষের, শাশ্বত ধর্মের এবং একাস্তিক অর্থাৎ 
পরমাবধি অতান্ত সুখের অস্তিম স্বান আমিই। 
॥ [এই শ্লোকের ভাবার্থ এই ষে, সাংখ্যের দ্বৈত ছাড়িয়া দিলে সর্বত্র একই 
4পরমেশ্বর থাকেন$ এই কারণে তাহারই প্রতি ভক্তি দ্বারা ব্রিগুণাতীত 
1 অবস্থাও প্রাপ্ত হয়। এবং, একই পরমেশ্বর মানিয়া লইলে সাধনসম্বন্ধে গীতার 
। কোনই আগ্রহ নাই (পী. ১৩. ২৪ ও ২৫)। গীতা ভক্তিমার্গকে সুলত 
। অতএব সকল লোকের পক্ষে গ্রাহ্য বলিয়াছেন ঠিক ১ কিন্ত কোথাও অন্যান্য 
। মার্গকে ত্যাজ্য বলেন মাই । গীভাতে কেব্ল ভক্তি, কেবল জ্ঞান অথব! 
$ কেবল যোগই প্রতিপাদ্য_এই মত বিভিন্ন সম্প্রপায়'অভিমানীক্া পূর্ধ্ব হইতে 
॥ গীভাক উপন্ন চাপাইয়। দিয়াছেন । গীতার প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় তে। পৃথক 
7? আছেই। মার্গ বাহাই হৌক, গীতান্ন মুখ্য প্রশ্ন ইহাই যে, পত্রমেশ্বরের জ্ঞান 
1 হুইলে সংসারের কন্্ লোকসংগ্রহার্থে করা হইবে ব! ছাড়া হইবে; এবং ইহার 
$ পরিষ্কার উত্তর পূর্বেই দেওয়া! হইন্বাছে যে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ | ] 
এই প্রকারে ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপরষদে ব্রচ্ধবিদ্যা্তর্ত 
যোগ-_-অর্থাৎ কর্মমযোগ-_শীস্ত্রবিষর়ক শ্রীরুষ্ঃ ও অঞ্ছুনের সাদ 
গুপত্রক্গবিভাগ-যোগনামক চতুর্দশ অধ্যায় লমাপ্ত হইল। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


[ ক্ষেত-ক্ষেতজ্ঞের বিচারহৃত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এ ক্ষেত্র-ক্ষে্রজ্ঞ-বিচারেরই 
ন্যায় সধিখোর প্রক্কতি-পুরুষ-বিবেক বশিরাছেন। চতুর্দশ অধ্যায়ে ববিয়াছেন 
বে, প্রক্ুতির তিম *ণের বারা মানুষে-মান্থষে শ্বভাবভেদ কিরূপে উৎপন্ন হয় 
এবং উহা হতে সান্বিক আদি গতিতেন কি প্রকারে হয়) আবার এই বিচার 
করিয়াছেন যে, জিগুধাতীত অবস্থা অথব। অধ্যাতবৃকিতে ্রাঙ্মী স্থিতি কাহাকে 
হংল এবং উহা, কির্মীপে পাওনা ঘান্স। এই সমস্ত নিরূপণ সাংখ্যের পরিভাষায় 


গীতা, অনুবাদ ও টিপনী--১৫ অধ্যাফ। ৮১৯ 


পঞ্চদর্জশাহধ্যায়ঃ | 
শ্ীভগবাস্থবাচ ॥ 
উ্ধীমূলমধঃশাখমশ্খখং প্রাহুরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি ষস্য পর্ণ।নি যস্তং বেদ স বেদবিতু ॥ ১ ॥ 


'আছে ঠিক, কিন্ত সাংখ্যের ছৈতকে স্বীকার ন! করিয়া যে একই পরমেশ্বরের 
বিভৃতি হইতেছে প্রক্কৃতি ও পুরুষ উভয়ই, সেই পরমেশ্বরের নিরূপণ জ্ঞান- 
বিজ্ঞান দৃষ্টিতে কেরা গিয়াছে । পঁরমেখরের ম্বরপের এই বর্ণনার অভিরিক অষ্টম 
অধ্যায়ে অধিষজ্ত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত প্রভৃতি ভেদ দেখানে। হইয়াছে । আর, 
ইহা পুর্বেই বণিয়৷' আসিয়াছি যে, সকল স্থানে একই পরমাস্ম্! ব্যাপ্ত আছেন, 
এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ ও তিনিই । এখন এই অধ্যায়ে প্রথমে বলিতেছেন যে, 
পরমেশ্বরের রচিত স্থষ্টিবিস্তারের, অথব! পরমেস্ববের নামরূপাস্বক বিস্তারেরই: 
কথন্ো-কখনে। বুক্ষক্ষপে বা বনরুপে বে ব্ণন। পাওয়া যার, উহার বীজ কি? 
আবার পরমেশ্বরের সকল রূপের শ্রেষ্ঠ পুরুষো ত্তম-স্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন। ] 
ভ্ীভগবান কহিলেন-__( ১) যে অশ্বখ বৃক্ষের এইরূপ বর্ণনা করিতেছি যে» 
মূল (এক) উপরে আছে এবং শাখাসকল (অনেক ) নীচে আছে, (ফাহা ) 
অব্যয় অর্থাৎ কখনও বিনষ্ট সয় ন/৮( এবং ) ছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ বাঁচার পাতা 
উহাকে (বৃক্ষকে ) যে জানিয়াছে সেই পুরুষ ( প্রকৃত ) বেদবেত্তা ॥ 
। [ উক্ত বর্ণন৷ ব্রক্গবৃক্ষের অর্থাৎ সংসারবৃক্ষের। এই সংসারকেই সাংখাবাদী 
। “প্রকৃতির বিস্তার" এবং বেদাস্তী: “ভগবানের মায়ার বিস্তার” বলেন» এবং 
। অন্ুগীতাতে ইহাকেই ব্তরক্গবৃক্ষ বা! ব্রক্মবন” (ক্রক্ষারপ্য ) বল্রিয়াছেন ( মভা. 
। অশ্ব, ৩৫ ও ৪৭ )1* এক নিতান্ত ক্ষুদ্র বীজ হইতে যেমন খুব বড় গগনচুষ্বা 
1 বৃক্ষ নির্মিত হয়, সেই প্রকারই এক অব্যক্ত পরমেশ্বর হইতে দৃশ্য স্তূপ 
। কলননামূলক বৃক্ষ উৎপর় হইয়াছে * এই কল্পনা অথবা, ক্ূপক কেবল বৈদিক 
। ধর্মেই নহে, প্রত্যুত অন্য প্রাচীন ধর্ম্েও পাওয়! ধার ।, যুরোপের পুরাতন 
। ভাষাতে ইহার নাম পবিশ্ববৃক্ষণ ব1 “অগদ্বৃক্ষণ আছে । খথেদে (১২৪. ৭) 
। বর্ণনা আছে যে বরুণপোকে এমন এক বৃক্ষ আছে যাহার কিরণের মূল; 
। উপরে (উদ্ধে ) এবং উচার কিরণ উপর হইতে নীচে ( নিচীনাঃ ), বিস্তৃত 
।হত্ব। বিষুসহত্রনামে “বারুণে। বৃক্ষ£ণকে, (বরুপের বৃক্ষ) পরমেশ্বরে র 
। হাজার নাগ্ষেক ভিতরেই এক নাম বলিয়াছেন। যম ও*পিতৃগণ, যে প্ম্পলাশ 
। বুক্ষে্" নীচে বসিন। 'সহপান করেন (খ, ১৯. ১৩৫, ১), 'আথবা যাহার 
। "্অগ্রভাগে স্বাদ পিপল আছে এবং যাহার উপর ছুই স্থপর্ণ অর্থাৎ পক্ষী 
। থাকে" (খ. ১, ১৬৪, ২২), বা “যে পিপ্সগকে €পিপলকে ) বাযুদেব! 


৮২০ গীতারহস্য অথবা কার্দযোগশান্ত । 
অধশ্চোর্ধং প্রন্ততান্তস্য শাখাগপ্রবৃদ্া বিষয় গ্রবালাঃ। 


। (মরাদগণ ) কম্পিত করেন* (খু, ৫, ৫৪. ১২) সেই বৃক্ষও ইহাই) 
1 অপর্ববেদে এই যে বর্ণন। আছে যে, “দেবস্দন অশ্ব বৃক্ষ ভূতীয় স্বর্গ লোকে 
1 ( বরুণলোকে ) আছে” (অথর্ব. ৫. ৪. ৩) এবং ১৯, ৩৯, ৬), ভাহাও এই 
। বৃক্ষ সম্বন্ধীয় মনে হয়। তৈত্ভিরীর ব্রাক্ষণে (৩. ৮. ১২,২) অশ্বখ শবেের 
। ব্যুৎপন্তি এই প্রকার আছে,_পিতৃধান-কালে অগ্নি অথবা যল্র-প্রজাপতি 
৷ দেবলোক হইতে নই হই়। এই বৃক্ষে অখ্েকক (ঘোড়ার) রূপ ধরিয়া! 'এক 
॥ বৎসর লুকাইয়। ছিলেন, এই কারণই এই বৃক্ষের অশ্খখ নাম হইল ( মভা, 

। অনু, ৮৫)। কোন কোন নৈরুক্তিকের ইহাও মত যে, পিতৃষানের দীর্ঘ রাত্রিতে 
। সুর্যের ঘোড়া যমলোকে এই বৃক্ষের নীচে বিআম করে এইজন্য ইস্ার অশ্বখ 
৷ ( অর্থাৎ ঘোড়ার থান ) নাম প্রা্ডি হইয়! থাকিবে । “অ+-ননহে, শব” লকাল 
। ও “থ*স্-স্থির_এইহ আধ্যাত্মিক নিরুত্কি পরবর্ভী কল্পনা । নামরূপাত্মক 
। মায়ার স্ববূপ বখন বিনাশবান্‌ অথব। গ্রতিমুহুর্তে পরিবর্তনশীল, তখন উহাকে 
। “কাল পধ্যন্ত স্থিতিশীল নহে” তো? বলিতে পারিত ; কিন্তু “অব্যয়” _ অর্থাৎ 
। যাহার কখনও ব্যয় হয় না”_-বিশেষণ স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে যে, এই অর্থ এস্কলে 
॥ অভিমত নহে। পুর্বে পিপল বৃক্ষকেই অশ্বখ বাঁলতু, কঠোপনিষদে (৬, ১) 
। এই যে ব্রন্গময় অমৃত অশ্বখবৃক্ষ বল! হইয়াছে. রম 
উর্বীমূলোহবাকশাখ এযোহশ্বখঃ ননাতনঃ | 

তদেব শুক্রং তদ্ত্্ম তদেবামৃতসুচ্যতে ॥ 

। উঃ ইহাই ; এবং “উর্ধমূলমধঃশাখং* এই পদসাদৃশ্য হইতেই ব্যক্ত হইতেছে 
। যে, ভগবদগীতার বর্ণনা কঠোপনিষদের বর্ণনা হইতেই লওয়া হইয়াছে । পরমে- 
।স্বর স্বর্গে আছেন এবং তাহা হইতে উৎপন্ন জগদ্বৃক্ষ নী্ে অর্থাৎ মন্ুষ্যলোকে 
। আছে, অতএব বর্ণিত হইয়াছে যে এই বৃক্ষের ঞুল অর্থাৎ পরমেশ্বর উপরে 
। আছেন এবং ইহার অনেক শাখ। অর্থাৎ জগতের বিস্তার নীচে বিস্তৃত । কিন্ত 
। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আর এক কল্পনা পাওয়া! যায় যে, এই সংসারবৃক্ষ, বটবৃক্ষ 
। হইবে, পিপপ হইবে না? কারণ বটবৃক্ষের ঝুরি উপর হইতে নীচে নামিয়া 
। আসে। উদাহর্ণের অন্য এই বর্ণনা আছে যে, অশ্খখ বৃক্ষ আদিত্যের বৃক্ষ 
। এবং ন্যগ্রোধে। বারুণে। বুক্ষ-ন্যগ্রোধ অর্থাৎ নীচে (ন্যক্‌) বর্ধনশীল 
। (রোধ) বটবৃক্ষ বরণের বৃক্ষ € গোভিলগৃছ্য, ৪, ৭. ২৪ )। মহাভারতে লিখিত 
। আছে যে, মার্কগেয়* খষি প্রলয়কালে বাপরূপী পরমেশগরকে এক (ক প্রলয়- 
। কালেও অ-বিনাশী, অতএব ) টস ন্যগ্রোধ অর্থাৎ বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র ডালের 
॥উপর দেখিয়/ছিলেন (মতা, বন, ১৮৮. ৯১)। এই প্রকারেই অব্যক্ত 
॥পরমেশ্বর হইতে অপার দৃশ্য জগত কিরুূপে নির্মিত হয় দেখাইবার জন্য 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--+১৫ অধ্যায় । ৮২১ 
অধশ্চ মুলান্যনুসন্লঠ তানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥ ২॥ 


। ছান্দোগা উপনিষর্দে যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা নাগ্রোধেরই বীজসংক্রান্ত 
1 (ছাং- ৬. ১২১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বিশ্বধৃক্ষের বর্ণনা আছে ( শ্থে, 
। ৬.৬); কিন্ত এখানে খুলিয়া বলা হয় নাই যে ইহা কোন্‌ প্রকার বৃক্ষ। 
। মুণ্ডক উপনিষদে (৩ ১) খগ্থেদেপ্রই এই বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে যে, বৃক্ষের 
। উপর ছুই পক্ষী ( জীবাত্ম। ও পরমাত্মা ) বসিয়! আছেন, ইহাদের মধ্যে একজন 
। পিপ্লন অর্থাৎ পিপলের ফল খান। পিপল ও বট ছাড়িয়া! এই সংসারবুক্ষের স্বরূপ 
। সম্বন্ধে ভৃতীয় কল্পন! উদুর্থর লইয়!? এবং পুরাণে ইহু। দন্ত ত্রেয়ের বু বলিয়া 
। স্বীকৃত। সার কথা, প্রাচীন গ্রন্থসমৃহে এই তিনটা কল্পন। আছে যে, 
। পরমেখবরের মায়া হইতে উৎপন্ন জগত এক বুহৎ পিপল, বট বা উদুম্বর ) 
। এবং এই কারণেই বিষুণপ5ম্রহনামে বিষ্ুর এই তিন বৃক্ষাত্মক নাম দিয়াছে-_ 
। “নাগ্রোধো হন্বরোহথ্ধখ+* (ম ভা, অনু, ১৪৯. ১০১), এবং সমাজেও এই তিন 
।বৃক্ষ দেবতাত্মক ও পুঞ্জার যোগ্য মান] হয়। ইহা ব্যতীত বিষ্ুসহস্রনাম 
॥ ও গীতা, উভয়ই মহাভারতের ' অংশ) যখন বিষুসহঅনামে উদ্‌ম্বর, বরগদ 
। (ন্যগ্রোধ) এবং অধ্থথ "এই ঠিন পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে; তখন 
। গীতাতে “অশ্বখ” শব্রপ্পিপলই (উদুম্বর ব! ন্যাগ্রোধ নহে) অর্থ লইতে 
॥ হইবে, এবং মূলের অর্থও তাহাই । "ছন্দাংসি অর্থাৎ বেদ যাহার পাত।» এই; 
। বাক্যের “ছন্বাংসি শব্দে ছদ্‌-ঢাকা ধাতু ধরিয়া! (ছাং ১, ৪.২) বৃক্ষেক 
॥ আচ্ছাদক পাতার সহিত বেদের সাম্য বর্ণিত হইয়াছে ; এবং অস্তে বলিয়াছেন 
। যে, যখন এই সম্পূর্ণ বর্ণনা বৈদিক পরম্পর৷ অন্সারে হইতেছে, তখন ইহা 
। যে জানির! লইম্াছে তাহাকে বেদবেত্ব। বলিতে হইবে। এই প্রকার বৈদিক 
। বর্ণনা হইল $৬এখন এই বৃক্ষেরই দ্বিতীয় প্রকারে, অর্থাৎ সাংখ্যশান্ত্র অনুসারে 
। বর্ণনা করিতেছে ন-] 
(২) (সত্ব আদি তিন) গুণ হইতে যাহ পুষ্ট হইয়াছে, এবং যাহা হইতে 
€ শব্ম্পর্শরূপ-রস ও গন্ধন্ূপ ) বিষয়সমূহের অঙ্কুর ফুটগ্নাছে, তাহাদেরই শাখা- 
সকল নীচে এবং উপরেও বিস্তৃত হইরাছে ; এবং অন্তে কর্মের রূপপ্রাপ্ত উহাদের 
মূল নীচে মনুষালোকেও বাড়িতে বাড়িতে ভিতরে নামিয়। গিয়াছে। 
॥ [গীতারহস্যের অষ্টম প্রকরণে (পৃঃ ১৮১) সবিস্তার নিরূপণ করিয়! দিয়াছি 
। যে, সাংখ্শান্ত্র অনুসারে প্রক্কাতি ও পুরুষ এই ছুইটাই মৃলতত্ব্চ এবং বখন 
। পুরুধের পরে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নিজের টানাপড়েন বিস্তার করিতে লাগে, 
তখন মহৎ আদি তেইশ তত্ব উৎপন্ন হয়, এবং উহা! হইতে এই ব্রহ্মা শু বৃক্ষ 
প্রস্তুত হয়। কিন্ত বেদান্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে প্রকৃতি স্বতন্ত্র নহে,*উহা পরমেশ্বরেরই. 
। এক অংশ, অতএব ব্রিগুণাত্মক গ্রক্কৃতির এই বিস্তারকে স্বতন্ব বৃক্ষ না মানিয়া 


৮২২ গীতারহস্য অথব! কর্ধময়োগশান্ত । 


$$ ন রূপমসোহ তখোপলভ্যতে নান্তো ঈচাদির্ন.চ সংপ্রতিষ্ঠা 1 
অশ্বথমেনং স্থবিরূঢ়মূলমদঙ্গশস্ত্রেণ দৃট়েন ছিব ॥.৩ ॥ 
ততঃ পদং তু পরিমাগি তব্যং বস্মিন্‌ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ত। 
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রস্থত। পুরাণী ॥ ৪ ॥ 


৷ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই শাখাপকল উর্ধমূল” পিপলেরই হইতেছে? 
॥ এখন এই সিদ্ধান্ত অন্থপারে কোন পৃথক ন্বরূপের বর্ণনা এই প্রকার করিয়াছেন 
1 যে, প্রথম গ্পোকে বর্ণিত বৈদিক 'অধংশাখ' বৃক্ষের পত্রিগুণ হইতে পুষ্ট” শাখা- 
। সকল কেবল 'নীচে'ই নহে, প্রত্যুত “উপরে”ও ধিস্তৃত হইয়াছে ; এবং ইহাতে 
। কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিস্নার সুত্র ন্তে পরাইয়া দিয়াছে । অনুগীতাকার ব্রঙ্গবৃক্ষের 
॥ বর্ণনায় কেবল সাংখ্যশান্ত্রের চবিবণ তত্ববিশিষ্ট ব্রদ্মবৃক্ষই বঙ্গিয়া গিয়াছেন 
॥ উহাতে এই বৃক্ষের বৈদিক ও সাংখ্য বর্ণনার মধ্যে মিল করিরা দেন নাই 
।( মভ।. অশ্ব, ৩৫. ২২, ২০) এবং গীতার, পৃঃ ১৮১)। কিন্ত গীতা এরূপ 
॥ করেন নাই ; দৃশা সৃষ্টিবূপ বুক্ষের স্থত্রে বেদে প্রাপ্ত পরমেশ্বরের বর্ণনার এবং 
। সাংখাশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতির বিস্তার ঝ৷ ব্রহ্গাগুবৃক্ষের, বর্ণনার, এই ছুই শ্লোকে 
| মিলাইয়। দিয়াছেন । মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ত্রিগুণাত্বক এবং উদ্ধমূল বৃক্ষের 
॥ এই বিস্তার হইতে মুক্ত হইতে হইবে। কিন্ত এই বৃক্ষ এত বড় যে, দিকবিদি- 
। কের আদঘ্যস্তের ঠিকানাই পাওয়! যায় না। অতএব এখন বলিতেছেন যে» 
। এই অপার বৃক্ষ নষ্ট করিয়া ইহার মুলে বর্তমান অমৃততত্ব জানিবার কোন্‌ 
। মার্গ»-_] 

(৩) কিন্ত এই লোকে ( উপরে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে ) এরূপ উহার স্বরূপ 
উপলব হয় না; অথব। অন্ত, আদি এবং আধারস্থানও পাওয়া যায় না। অত্যন্ত 
গভীর মূল বিশিষ্ট এই অশ্বথ (বৃক্ষ )কে অনাদক্তিরূপ স্থদূঢ় তরবারি দ্বার! ছিন্ন 
করিয়া, (5) ফের ধেখানে গেলে ফিরিয়া! আসিতে হয় না'সেই স্থানকে সন্ধান 
করিয়া বাহির করিতে হইবে; এবং এই সঙ্কল্প করিতে হইবে যে (স্ষ্টিক্রমের 
এই ) "পুরাতন প্রবৃত্তি বাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই আদি পুরুষেরই দিকে 
আমি যাইতেছি।» 

। [ গীতারহস্র দশম প্রকরণে বিচার করিয়াছি যে, সৃষ্টির বিস্তারই নামরূপা- 
। আক কর্ম এবং এই কর্ম অনাদি; আসক্ত-বুদ্ধি ছাড়িয়া! দিলে ইভার ক্ষয় হয়» 
। আর অন্য কোন উপাহ্গের দ্বারাই ইহার ক্ষয় হয় না কারণ ইহ! শ্বরপত অনাদি 

। ও অব্যয় (২৮৮--২৯২ দেগ্রু) তৃতীয় প্লোকের “উহার স্বরূপ বা আদ-অস্ত 

। পাওর়। যায় না" এই শব্দের স্থানে এই সিদ্ধান্তই ব্যক্তীকৃত হইয়াছে যে, কর্ম 
। অনাদি; এবং পরে চলিয়া কর্মবৃক্ষের ক্ষয় করিবার জন্য এক অনাসক্তিকেই 
। সাধন বলিক্সাছেন। -এইরূপই উপাপন। করিবীর সময় যে ভাবনা মনে থাকে, - 


গীতা, অনুবাদ .ও টিপ্ননী--১৫ অধ্যায় । ৮২৩ 


'নির্মানমোহা জিতসঙ্গর্োষা অব্যাগ্নিত্যা বিনিবৃন্তকামাঃ। 
স্থৈবিমুক্তাঃ স্থখহুঃখসংন্তৈ্ছন্তামূঢ়া পদমব্যয়ং ত৩ ॥ ৫ ॥ 
ন তন্তাসয়র্তে সূর্যো ন শশাঙ্কো! ন পাবকঃ। 

যদ্গত্ব। ন নির্ববর্তীন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥ 


। তদমুসারেই পরে ফললাত হয় (গী. ৮. ৬)। অতএৰ চতুর্থ শ্লোকে স্পষ্ট 
॥ করিয়৷ দিয়াছেন যে, বৃক্ষছেদনের এই ক্রিয়। হইবার সময় মনে কোন্‌ প্রকার 
। ভাবন! থাক। উচিত। শ্বান্করভাষো “তমেব চাঁদাং পুরুষং প্রপদে” পাঠ আছে, 
। ইহাতে *বর্তমানকাগ প্রথম” পুরু:ষর একবচনের *প্রপদো ক্রিয়াপদ আছে 
। যাহা হইতে এই অর্থ করিতে হয়) এবং ইহাতে “ইতি”র ন্যায় কোন-না-কোন 
। পদের অধ্যাহার ও করিতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রামান্ুজভাষ্যে 
1 লিখিত ণ্তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদোৎ ষতঃ প্রবৃত্তিঃ৮ পাঠান্তর স্বীকার 
। করিলেও এইরূপ অর্থ করা যায় যে, “যেখানে গেলে পরে ফের পশ্চাতে 
। ফিরিতে হয় না, সেই স্থান খুঁজিতে হইবে, (এবং ) ধাহা হইতে সকল স্যষ্টির 
। উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতেই মিলিয়। যাইতে হইবে*। কিন্তু 'প্রপদ্‌* ধাতু 
। নিত্য আত্মনেপণী, এই জন্য উহার বিধ্যর্থক অন্য পুরুষের রূপ প্রপদ্যেৎ্ঃ 
। হুইতে পারে না। পপ্রপদ্দোৎ পরন্মৈপদ্ের রূপ এবং উহা! ব্যাকরণের দৃষ্টিতে 
। অশুদ্ধ। প্রান্ন এইক্কারণেই শাঙ্করভাষ্যে এই পাঠ স্বীকৃত হয় নাই, এবং 
। ইহাই যুক্তিনঙ্গত। ছান্দোগা উপনিষদের কোন কোন মান্ত্র প্রপদ্যে পদের 
। "ইতি" বিনা এই প্রকারেই উপযোগ কর। হইয়াছে (ছাং, ৮. ১৪. ১)। 
। প্রপদ্যে” ক্রিয়াপদ প্রথমপুরুষাস্ত হইলে তো বলিতে হইবে না যে, বক্তার 
। সহিত অর্থাৎ উপদেশকর্তা শ্ীকৃষ্ণের সহিত উহার সম্বন্ধ ষোগ করা যার না। 
। এখন বলিতেছেন যে, এই প্রকারে চলিলে কি ফল লাভ হয়--] 

€€) যে মান ও মোহ*হইতে যুক্ত, যাহার৷ আসক্তিদোষ জয় করিয়াছে, যে 
অধ্যাত্মজ্ঞানে সর্বদাই স্থির থাকে, যে নিফাম ও স্ুখ-ছুঃখসংজ্ঞক -ন্ব হইতে মুক্ত 
হইয়! গিয়াছে, সেই জ্ঞানী পুরুষ এঁ অব্যয় স্থানে গিরা পৌছায় । (৬ ) যেখানে 
গিয়া আর ফিরিতে হয় না, ( এইরূপ ) সেই আমার পরম স্থান। উহাকে ন! 
হুর্য্য, ন! চন্দ্রমা (এবং) ন! অগ্মিই প্রকাশ করে। 

। [ ইহার মধ্যে বষ্ঠ শ্লোক শ্বেতাশ্বতর (৬. ১৪), মুণ্ডক (২, ২* ১০) এবং 
। কঠ (৫, ১৫) এই তিন উপনিষদে পাওয়! যায়। সুর্য, চত্্ঞব। তারা, এ 
। সকলই তো নামরূপের শ্রেণীতে আসে এবং পরব্রহ্ম এই সকল নামরূপের 
। অতীত ; এই কাধ্ধণে পরব্রহ্গেরই তেজে সৃুর্য্যচন্ত্র প্রস্তুতি একাশিত হয়, আর 
। ইহ! সুপ্প্ই ে, পরত্রন্ষকে প্রকাশ করিবার জন্য কাহারও" অপেক্ষাই নাই। 
।উপরের ফ্লকে পরম স্থান শব্দের অর্থ 'সরব্রক্ধ” এবং এই বর্ষে মিলিত 


৮২৪ গাতারহস্য অথবা কণ্মযোগশান্ত । 


$$ মমৈবাংশো জীবলোকে জীব সমাতনঃ | 
মনংবষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি' কর্ষতি ॥ ৭ ॥ 
শরীরং যদবাপ্রে(তি যচ্চাপ্যুত্এামতীশ্বরঃ | 
গৃহীবৈতানি সংষাতি বায়ু্্মিনি বাশয়াৎ ॥ ৮ ॥ 
শ্রোত্রং চন্ুঃ স্পর্শনং চ রসনং স্বাণমেব ঢ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥ 


। হওয়াই ব্রহ্মনির্ববাণ মোক্ষ। বৃক্ষের রূপক লইয়া! অধ্যাত্মশাস্ত্রে পরব্রক্দের যে 
। জ্ঞান বল! হয়, উহ্থার বিচার সমাপ্ত হই! গেল। এখন পুরুষোত্তন-স্বর্ূপের 

। বর্ণনা করিতে হইবে; কিন্তু শেষে এই যে বলিয়াছেন যে, “যেখানে ধাইয়! 
। ফিরিতে হয় না” ইহা! দ্বার! স্থচিত জীবের উৎক্রান্তি এবং উহাব্র সঙ্গেই জীবের 
। স্বরূপ প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন-_-] 

(5) জীবলোকে ( কম্ধভূমিতে ) আমারই সনাতন অংশ জীব হইর়! প্ররু- 
তিতে অবস্থিত মনের সহিত ছর, অর্থাৎ মন ও পাঁচ (নস) ইব্দ্িরকে (নিজের 
দিকে ) টানিয়। লয় (ইহাকেই লিঙ্গশরীর বলে )। (৮) ঈশ্বর অর্থাৎ জীব 
যখন (স্থল) শরীর পার এবং খন সেই (স্থূল) শরীর হইতে বাহির হয়, তখন 
এই জীব, যেমন (পুষ্প আদি ) আশ্রয় হইতে গন্ধকে বায়ু লইয়া যায়, সেইরূপই 
ইহাদ্দিগকে (মন ও পাচ ইন্দ্রিরকে ) সঙ্গে লইয়াষায়। (৯) কান, চোখ, 
ত্বক, জিভ, নাক ও মনে অবস্থিতি করিয়া! এই (জীব) বিষয়সমূহ ভোগ করে। 
॥ [এই তিন শ্লোকের মধ্যে, প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সুক্মম ব। লিঙ্গশরীর 
। কি; পরে এই তিন অবস্থার বর্ণন' করিয়াছেন যে, লিঙ্গশরীর স্থূল দেহে কিরূপে 
। প্রবেশ করে, এ লিঙ্গশরীর উহ হইতে বাহিরে কিরূপে নির্গত হয়, এবং উহাতে 
। থাকিয়! বিষয় কিরূপে উপভোগ করে। সাংখ/মত অনুনারে এই। সুক্্ষশরীর মহান 
1 তন্ব হইঠে লইয়। সুম্ব পঞ্চতন্মাত্র। পধ্যন্ত আঠারে। ততত্বর দ্বার। প্রস্তুত হয়? 
1 এবং বেদাস্তস্থত্রে (৩.১. ১) বলিয়াছেন যে পঞ্চ সুন্্রভৃতের এবং প্রাপেরও 
। উহ্থাতে সমাবেশ হয় ( গীতার, পৃ. ১৮৯-১৯৩)। মৈক্র্যপনিষদে (৬. ১০) বর্ণন| 
। আছে যে, সুক্পরীর আঠারে। তত্বে নির্মিত হয়। এইজন্য বপিতে হয় যে, “মন 
। ও পাঁচ ইন্দ্রিয়” এই শব দ্বারা সুক্্পণরীরে বর্তমান অপর তত্বসমূছের সংগ্রহও 
। এখানে অভিপ্রেত। বেদান্তহুত্রেও (৩. ১৭ ও ৪৩) “নিত্য” ও “অংশ” ছুই 
। পদ্দের উপযোগ করিরাই এই দিদ্ধাস্ত বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরমেশ্বর হইতে 
। বারম্বার নূতন করিয়। উত্প্রন্ন হয় না, উহা পরমেশ্বরের “সনাতন অংশ” (গী. ২. 
।২৪)। গীঠার ত্রপ্োদশ অধ্যায়ে (১৩, ৪) এই যে ঝলিয়াছি যে, ক্ষেত 
। ক্ষেত্রক্ঞবিচার ব্রন্গসথত্র হইতে লওয়া হইপ্নাছে, ইহ হইতে উহার দৃট়ীকসণ 
। হইতেছে ( গী. র পরি, পৃ. ৫৪৪-৫৪৫ )| গীতার্হস্যে নবম প্রকরণে (পৃ 


গ্বীভা, অনুবাদ ও টিপ্নী -১: শাযায়। ৮২ 


উৎরুমন্তং স্থিছং বদি ভূঙ্গানং বা গুণাস্ি তম । 
শিমৃটা নানুপশাপ্তি পণান্তি চ্ছানচক্ষুাও 1 ১০1 
যতস্তে। ষোগিনশ্চৈনং পণ্যক্ত্া তুন্যবস্থিতস্‌। 
যতন্থোৎপ্যকৃতাক্বানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১11 

83 বদাদিত্যগতং তেজে! জগন্তাসয়তেহখিলম্‌। 

যচ্চন্দ্রমনসি বচ্চাগ্পৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌।। ১২1 
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহদোজদ! | 
পুষ্গামি চৌষধীঃ সর্থাঃ সোমো। ভূঙ্কা রসাজ্মকঃ ॥ ১৩ ॥ 


॥২৫* ) দেবাইগরাছি বে, “অংশ” শের অর্থ প্বটাকাশাদির” নায় অংশ বুঝিতে 
( হইবে, খণ্ডিত “অংশ” নহে । এই প্রকারে শরীর ধারণ করা, উহা ত্যাগ কর! 
1 এবং উপভোগ কর1--এই তিন ক্রিয়া! বজায় থাকিলে__ ] 

€১*) (শরীর হষ্টতে) বহির্গমনশীল, স্থিতিশীল, অথবা গুপের সহিত যুক্ত 
হইয়। (নিজেই নহে ) উপভোক্তপুকে মূর্ের জানে না। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দৃষ্টিশীল 
ব্যক্ি (উগাকে ) জানে । (১৯) এই প্রকারেই প্রযত্বকারী যোগী স্বস্বং 
আপনাতে স্থিত আম্মাকে জানে। কিন্তু যাহার আত্ম! অর্থাৎ বুদ্ধি সংস্কৃত 
ল্লকে, সেই অঙ্গ বাঞ্ি প্রবন্ধ করিষ্লাও তাহাকে জ'নিতে পারে না। 

1 [(১*ম ও ১১ম শ্লোকে জ্ঞানচক্ষু বা কর্মুষোগমার্গ বারা আজ্জ্ঞান প্রাপ্তি বর্ণনা 
। করিন্ন। জী:বর উতংকু।স্তিবর্ণন। সম্পূর্ণ করিয়াছেন। পৃর্ন্রে সপ্তম অধারে ধেরূপ 
॥ বর্ণন! কর! হইয়াছে (৭. ৮-১২ ), শ্রব্ূপই এখন আত্মার সর্ববাপকতা প্রস্ত1- 
। বনারূপে অল্প বর্থন| করিরা ষোড়শ শ্লোক হইতে পুরুষোত্তম-স্বরূপ বর্ণন! 
( করিম্নাছেন 1] 

(১২) যে তেজ সুরে থাকিয়! সমগ্র জগতকে প্রকাশিত করে, যে তেজ 
চন্্রম! ও অগ্নিতে আছে; তাহা আমারই তেজ জান। (১৩) এই প্রকারই 
পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া! আমিই (সকল ) ভূতদ্দিগকে নিজের তেজে ধারণ করি, 
এবং রপাজ্মক সোম (চক্ষম!) হইরা সকল ওবধি অর্থাৎ বনম্পতিকে পোষণ করি । 
1 [সোম শব্ের “সোমবল্লী” ও *চস্ত্র' অর্থ আছে; এবং বেদে বর্ণিত আছে যে, 
। চন্দ্র ষে প্রকার জলাত্মক. অংশুষান ও শুভ্র, সেই প্রকখরই সোমবলীও, উভগ়- 
1 কেই 'বনম্পতিগপের রাঁজ। বলিয়াছে। তথাপি পূর্বাপর সন্দভবগে এখানে 
| চক্্ই বিবাঁক্ষত। এই শ্লোকে চন্দের তে আংমিই, ই$1 বপিয়া আবার এই 
। প্রোকেই বলিতেছেন'ষে, বনম্পতিগণকে পোষণ করিবার ষে খপ চত্দ্রে আছে, 
। তাহাও আছিই । অনা স্থানেও এইুক্প বর্ণনা আছে যে, জলমদ্থ হইবার 
। কারণে চন্দ্রে এই গুণ মাছে, এই কারণেই বনম্পতিগণ তৃদ্ধিগ্রাণ্ত হয়। 

৯৭৪ 


৮২৬ গীতা রহস্য অথবা ক্দযোগশাস্ত্র 


ভহং বৈশ্বানরো ভূত প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ 

গুাণাপানসমাযুক্তঃ পচামান্নং চতুর্বিবধম্‌ ॥ ১৪ ॥ 

সর্ববস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্ত স্থৃতিজ্ঞ্ভীনমপোহনম্‌ চ। 

বেদৈশ্চ সর্বেরহমের বেদ্যো৷ বেদান্ত কুদেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ ॥ 
$$ দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরম্চাক্ষর এষ চ। 

ক্ষরঃ স্বীণি ভূভানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬॥ 

উত্তমঃ পুরুযন্তন্যঃ পরমাত্তত্যু্রা হৃতঃ। 

যে। লোকত্রয়মাবিশ্য বিভত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥" 

যশ্মাত ক্ষরমতীতোহ্হমক্ষরাদাপ চোত্তমঃ 

অতোহশ্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোন্তমঃ ॥ ১৮ 


€ ১৪) আমি বৈশ্বানররূপ অগ্নি হইস্সা প্র/নীগণের দেহে থাঁকি, এবং প্রাণ ও অপা- 
॥ নের সহিত যুক্ত হইয়। ( ভক্ষ্য, চোষ, লেহা ও পের ) চার প্রকার অন্তরকে পরি- 
॥ পাক করাই । (১৫) এই গ্রকারেই আমি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি; স্থৃতি 
॥ ও জ্ঞান এবং অপোহন অর্থাৎ উহার নাশ আন! হইতেই হয়; এবং সকল বেদ 
৭ হইতে জানিবার যোগ্য আমিই ॥ বেদাস্তের কর্তা, এবং বেদবেত্তাও জামিই। 
॥ [এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ নৈৈবল্য উঁপনিষদে (২, ৩) আছে, উহাতে 
৭ “বেদৈশ্চ পর্বের স্থানে “বেদৈ রনেটকঃ* এইটুকুই পাঠভেদ আছে। তখন 
$ ধাহারা! গীতা কালে “বেদান্ত, শব্ধ প্রচলিত থাক। অস্বীকার করিয়া এই প্রকারই 
ৰ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এই গ্লেকই প্রক্ষিপ্ত হইবে বা ইহার “বেদান্ত” শব্ষের 
4 অন) কোন অর্থই ধরিতে হইবে ) এ সমস্ত সিদ্ধান্ত মুলহীন বনিয়াদবিশিষ্ট 
। হইয়। যাত্র। বেদান্ত শব্ধ সুণ্ক (৩. ২. ৬) এবং'শ্বেতাস্বতর (৬. ২২) 
1 উপনিষদে আপিয়াছে, এবং শ্বেতাথতরেরও তো! “কতকগুলি মন্ত্রই গীতাতে 
$হুবহু আনিয়াছে। এখন নিরুক্তিপূর্ববক পুরুযোত্তমের লঙ্মণ বলিতেছেন-_] 
৫১৬) (এই) লোকে ক্ষরঁ ও অক্ষর ছুই পুরুষ আছে। সমস্ত 
(নাশশীল) ভৃতকে ক্র বলে এবং কৃটস্থকে, অথাৎ এই সমস্ত ভূতের মূলে 
€কুটে) অবস্থিত (প্রক্কৃতিরূপ অব্যক্ত ভবব)কে অক্ষর বলে। (১৭) |কন্ত 
উত্তম প্ররুষ (এই উভয় হইতে )ভিন্ন। উহাকে পরমাআআ বলে। সেই অবায় 
ঈশ্বরই ব্েলোক্ে প্রবিষ্ট হইয়। ( ত,লাক্যের ) পোষণ করেন। (১৮) যে'হতু 
আম ক্ষ হইতেও* শ্রেষ্ট এবং অক্ষর হইতেও উত্তম (পুরুষ) হইতোছ, 
অতএব লোফব্যবহারে এবং বেদেও পুরষোতম নামে জমি প্রাস্ধ হইতেছি। 
1 [ষোড়শ শ্লোকে ক্ষের ও 'অঙ্গর, শন্দ সাংথাশান্ত্রে ব্যস্ত ও অব্যক্ত-_. 
। সথৰা ব্যক্ত স্যগি ও অবাক্ত প্রকি--এই হই শব্দের সহিত মঘানার্ঘক | লুপ্পই 


শীতা, অনুবাদ ও টিপ্লনী--১৫ অধ্যায়। ৮২৭ 


$$ যো৷ মামেবমসম্ম্ঢে! শু/নাতি পুরুযোত্তমম্‌। 
ঈস স্্ববিস্তজ্ভি' মাং সর্বন্লাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥ 
ইতি গুহতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এনদৃবুদ্ধা বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃচ্যশ্চ ভারত ॥ ২০ ॥ 
ইতি খ্রীমদ্ভগব্দগীতান্থ উপনিষৎনু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্তরে 
শ্রীকষ্ণজ্জুনদন্বাদে পুরুষোত্তনযোগো নাম 
পঞ্চদশোহ্ধ্যায়ত ॥ ১৫ 7 





। যে. ইহাদের, মধো ক্ষরই নশ্বস্, পঞ্চভূতাম্মক বাক্ত পদার্ঘ। স্বরণ থাকে 
। যেন, "অক্ষর" বিশেষণ পুর্বে কয়েকবার খন পরব্র্মেরও প্রতি প্রধুক্তু 
। হইয়াছে (গী, ৮.৩ ৮, ২১) ১১ ৩৭ ১*১২,৩), তখন পুরুযোত্তমের 
। উল্লিথিত লক্ষণে “অক্ষর” শবের অর্থ অক্ষর ব্রঙ্গ নকে, কিন্তু উহার অর্থ 
। সাংখোর অক্ষত্র প্রকৃত; এবং এই হট্টগোল বঝাচাইবার জনাই যোড়শ 
1 শ্লৌোকে “অক্ষর অর্থাৎ কুটস্থ (প্রকৃতি) এই বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছি ( গীতার. 
। পৃ, ২০২-২০৬)। সার কথা, বাক্ত স্থষ্টি ও অক্যক্ত প্রকৃতির অতীত অক্ষক 
। ব্রচ্ম (গী. ৮. ২০-২,এর উপর আমার টিপ্লনী দেখ) একং “ক্ষর+ (বাক্ত 
। সৃষ্টি) এবং “অক্ষর” (প্রকৃতি ) হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, বস্তত এই ছুই একই । 
। ত্রয়োদশ আধ্যায়ে (১৩. ৬১) ব্জা। হইয়াছে যে, ইহছাকেই পরমাম্থা কলে এবং 
এই পরমাত্মাই শরারে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে থাকেন । ইহা দ্বার সিদ্ধ হইতেছে ফে, ক্ষর- 
1 'অক্ষরবিচারে বে মূল তত্ব অক্ষরব্রহ্ধ শেষে নিষ্পন্ন হন, তিনিই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ক- 
1 বিসাবেরও পর্বাবদান হইতেছেন, অশব। “পণ্ড ও ব্রহ্ধাণ্ডেশ একই পুরুষোত্বম ! 
"শ এই প্রকারেই ইহী ও বল! হইরাছে বে, অধিভ্ত ও অধিধন্ত প্রভৃতির অথব৷ প্রাচীন, 
। মশ্বখ বৃক্ষের তন্বও,ইহাই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকরণের চরম নিষর্ষ এই যে, ফে 
। জগতের এই একতা! জান্তিাছে যে, “সকল ভূতে এক আত্ম আছেন” ( গী- 
। ৬, ২৯) এবং যাহার মনে এই জ্ঞান জীবনভর স্থির হইয়। গিয়াছে (বেস, ৪৯ 
। ১. ১২) গী.৮.৬), সে কম্মযোগ আচরণ কারতে করিতেই পরমেশ্বরকে 
। লাভ করে। কর্ণ না করিয়া কেবল পরমেশ্বর-ভক্ষি দ্বারাও মোক্ষলাভ হয় £ 
। কিন্ত গীতার জ্ঞানবিজ্ঞান-নিরপণের ইহা তাতপর্য্য নতে। সপ্তন অধায়ের, 
। আরম্ভেই বপির়া বিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা! অথব| ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ নিষ্কাম, 
। বুদ্ধি সগকারে সংদারের সনস্ত কর্খই করিতে হইবে এবং ইহ! করিতে করিতেই 
॥ মোক্ষ লাশ হনব, ইহাই দেখাইবার জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের নিন্রপণ আরম্ভ করা 
। হইন্রছে। এখন বারিতেছেন যে, ইহা জানিলে কি ফগ লাভ হুয়--] 
(১৯) হে ভারত! এই প্রকার বিনা মোহে ষে আমাকেই পুরুষোত্ত্ব 
বপিয়। জানে, সে সর্ধগ্ধ হইয়া সর্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করে। (২ ) 


৯২৮ শ্বীভারহস্য অথবা কর্দমযোগণশান্ত ॥ 


যোড়শোহধ্যাফ | 
জ্ীতগবান্ুবাঁচ। 
$$ অভয়ং সহ্বসংশুদ্ধিজ্ানযোগব্যবস্থিতিও | 
দানং দমশ্চ যশ স্বাধ্যারস্তপ আর্জবম্‌॥ ১1 
অহিংস সত্যস ক্রোবস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভূতেষষলে লুপ্ত্বং মার্দদবং হ্রীরচাপলম্‌॥ ২ ॥ 


হেনিষ্পাপ ভারত! এই গুছা হইতেও গুহা"শাস্্ লামি বলিলাম। ইহা 
জানিয়! ( মনুষ্য) বুদ্ধিমান অর্থাৎ বুদ্ধ বা জ্ঞানী ও কৃতকৃত্য হুইবে। 

॥ [এস্থলে বুদ্ধিমানেরই “বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী” অর্থ হইতেছে) কাঁরপ ভারতে 
। (শাং ২৪৮, ১১) এই অর্থেই 'বুদ্ধ' ও “কৃতকৃতা, শব্দ আসিয়াছে । মহা- 
। ভারতে 'বুদ্ধ' শব্দের রূঢ়ার্থ “বুদ্জাবতার+ কোথাও আসে নাই । গীতার. পরি, 
। ৫৭৬ পৃঃ দেখ। ] 


এই প্রক্কারে শ্ীভগবান কর্তুক গীত অর্থাং কণিত উপনিষদে ব্রক্ষবিদ্যান্তর্গত 
ফোগ-_অর্থাৎ কর্মষোগ __শান্ত্রবিষয় ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সম্থাদে, 
পুরুষোত্তমষোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হহল। 


ষোড়শ অধ্যায় । 


[ পুরুষৌন্ত যৌগের দ্বার! ক্ষর-মক্ষরক্ঞানের চরম শেষ হইয়। গেল? কর্ম 
ষোগের আচরণ করিতে থাকিলেই পরমেশ্বরের জ্ঞান হয় এবং উহ! দ্বারাই 
মোক্ষ লাভ হয়, ইহ। দেখাইবার জন্য সপ্তম অধ্যায়েষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
নিরূপণ আরম্ভ কর! গিয়াছিলঃ উহ! এখানে সমাগু,হইল এবং এখন এখানেই 
উহার উপসংহার করিতে হইৰে। কিন্তু নবম অধ্যায়ে (৯. ১২) ভগবান 
খুব সংক্ষেপে এই ষে বলিয়াছেন ফে, রক্ষদভাবের মনুষ্য আমার অব্যক্ত ও. 
শ্রেষ্ঠ স্বরূপ জানে না, তাহারই স্পন্ীকরপার্থ এই অধ্যায় আরম্ত করা হইয়াছে 
এবং পরবর্তী সধ্যায়ে মানুষে-মানুষে প্রভেদ কেন হয় তাহার কারণ বল! 
হুইফ্লাে। এবং অইাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ গীতার উপসংহার হইন্াছে।] 
ঞ্ীভগবান বলিগেন-_( ১) অভস্স ( নির্ভাকত। ), শুদ্ধ সান্িক বৃত্তি, জ্ঞান- 
যোগ-বাবস্থিতি অর্থাৎ জ্ঞান (-মার্গ ) এবং ( কর্ম-) যোগের ভারতম্যে ব্যবস্থা 
দান, দম, যক্ত,-স্বাধ্যায় অর্থাৎ স্বধর্ম অনুসারে আচরণ, তপ, সরলতা, (.২) 
অহিংস, সতা, অক্রোধ, কর্ম্মফলের ত্যাগ, শাস্তি, অপৈশুন্য অর্থাৎ ক্ষুদ্র দৃষ্টি 
ছাঁড়িয়া উদার ডাব রাখা, সকপ ভূতে দয়া, তৃষা না! রাখা, মুদ্ুতা, (মন্দ কল্ছে) 


গীতা, অনুবাদ,ও টিপনী_-১৬ অধ্যায় । ৮২৯ 


তেজঃ ক্ষম্] ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা । 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ৷ ৩॥ 


লঙ্ঞ1, অচপলতা অর্থাৎ ফাজিল কাজ না করা, (৩) তেজস্থিতা, ক্ষমা, ধৃতি, 
শুদ্ধতা, দ্রোহ না কর1, 'অতিমান না রাখা হে ভারত! (এই) গুণ ধৈবী 
সম্পদে জাত পুরুষ লাভ করে। 

॥ [ নৈবী সম্পদের এই ছাবিবণ গুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যাক্োক্ত জ্ঞানের কুড়ি 
। লক্ষণ (গ্ী. ১৩. ৭-১১ ) বস্তুত একই; এবং এইজনাই পরপস্তী শ্লোকে “অজ্ঞা- 
। নের সমাবেশ আস্ুরী লক্ষণের ভিতর কর! হইয়াছে । ইই1 বলা যায় ন! যে» 
। ছাবিবশ গুণের এই ফিরিক্তির অন্তর্গত প্রত্যেক শব্দের অর্থ অপর শব্দের অর্থ 
। হইতে সর্ব! ভিন্ন হইবেঃ এবং হেতু ও এরূপ নাই। উদাহরণ যথা, কেহ 
। কেহ অহিংদার্ই কাগ্নিক, বাচিক ও মানদিক ভেদ করিয়া ক্রোধপৃর্বক 
। কাহারও মনে ছুঃখ দেওয়াকেও একবিধ হিংসাই মনে করেন। এই প্রকারই 
। শুন্ধঠাকেও ত্রিখিধ মানিলে, মনের শুদ্ধির ভিতরে অক্রোধ ও দ্রোহ ন। 
। কর! প্রন্থতি গুণও আসিতে পারে । মহাভারতের শাস্তিপর্বে ১৬০ অধ্যায় 
। হইতে ১৬৩ অধ্যায় পর্যন্ত যথাক্রমে দম, তপ, সত্য ও লোভের বিস্তৃত বর্ণনঠ 
॥ আছে । সেখানে দঙ্ঘর ভিতরেই ক্ষমা, ধূতি, অহিংস, সতা, আজ 'ব ও জ্জ্জা 
। প্রভৃতি পচিশ-ত্রিশ গুণের ব্যাপক অর্থে সমাবেশ কর! হইয়াছে ( শাং, ১৬০ )৮ 
। এবং সতোর নিরূপণে (শাং. ১৬২) বল! হইয়াছে যে, সত্য, সমতা, দম» 
। অমাংসর্ধা, ক্ষমা, লঙ্জ।, তিতিক্ষা, অনহ্য়তা, বাগ, ধ্যান, আর্ধাতা (লোক- 
। কল্যাণের ইচ্ছ। ), ধৃতি ও দা, এই তেরে। গুণের এক সতোতেই সমাবেশ 
। হয়; এবং স্নেখানেই এই শব্গুলির ব্যাখ্যাও করিয়া দেওয়া হইয়াছে ॥ 
1 এই প্রণাণীতে একই,গুণে অনেকের সমাবেশ করিয়। লওয়! পাগ্ডিত্যের কাজ 
। এবং এইরূপ (বচার করিতে লাগিলে প্রতে)ক গুণের উপর এক-এক গ্রন্থ 
। নিখিতে হু্ন। উপরের শ্লোকগুলিতে এই সমস্ত গুণের সমুচ্চর় এইজন্য 
। বাখ্যাত হইয়াছে যে, ইহাতে দৈবী সম্পদের সাত্বিক রূপের সম্পূর্ণ কল্পন! 
। হইদ্লা যাইবে এবং যদ্দি এক শবে কোন অর্থ বাদ পড়িয়া যায় তবু অপর 
। শব্দে উহার সমাবেশ হইগ) যাইবে । হৌক উপরের ফিরিস্তির 'জ্ঞানযোগ- 
। ব্যবস্থিতি” শব্দের অর্থ আমি গীতা। ৪. ৪১ ও ৪২ম ল্লোকের ভিত্তিত্েত কর্মমুযোগ- 
। গ্রধানপ্করিয়ছি । তাগ ও ধৃতির ব্যাখ্যা স্বয়ং ভগবানই ১৮ম অধ্যায়ে 
। করিয়া ণিয়াছেন (১৮৪ ও ২৯)। ইহা বলিয়া টুঁকিয়াছিযে, দৈবী সম্পদে 
। কোন্‌ গুণগুলির সমাবেশ হর) এখন ইহার বিপরীত আন্মুরী ঝ! রাক্ষসী 
। সম্পদের বর্ণন। করিতেছেন__ ] 


৮৩০ . গীত'রহন্য অথবা কর্মবোগশান্ত্র ॥ 


$$ দস্তে। দর্পোইতিমানশ্চ ক্রোধ পারুধামেব চ! 
শজজানং চান্ডিজাতস্া পার্থ সম্পদর্াস্তরীম্‌ ॥ ৪ 0. 

$$ দৈথা সম্পু বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্তুরী মত]? 
মা শুচঃ সম্পাং দৈবীমভিজাতোহস পাশ ॥ ৫ ॥ 

$$ দ ভূতদার্গৌ লোকেহশ্মিন দৈব আস্থুর এব চ। 
দৈবে বিস্তরশঃ প্রোক্ত আমুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬) 
প্রবৃত্তিং চ নিকুহ্তিং চ জন! ন বিছ্বাস্ত্ররাঃ। 
ন শোচং নাপি চাচারো ন সভাং হেষু বিদাতে ॥ ৭ ॥ 


(৪) হে পার্থ! দন্ত, দর্প, মতিগান, ক্রোধ, পারুষ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা ও 

অগ্জান, আন্ুরী অর্থাৎ রাক্ষলী সম্পদে জাত বাক্তি প্রাপ্ত হয়। 
। [ মহাভার ত-পাপ্তিপর্কের ১৬3 ও ১৩৫ অধ্যায়ে এইখুলির মধোে কতকগুলি 
। দোষের বর্ণন। আছে এবং শেষে ইহাও ধলা হইয়াছে যে, নৃশংস কাহাকে 
। বালবে। এই শ্রে'কে “অন্জান?কে মান্ুরী সম্পদের লক্ষণ বলাতে প্রকাশ 
। পাইতেছে যে, 'জ্ঞান* দৈবী সম্পদের লক্ষণ ।* জগতে প্রত্যক্ষ গোচর ছুই 
। প্রকার স্বভাবেব এই প্রকার বর্ণন। হইলে পর--] * 

(৫) (ইহাদের মধ্যে) দৈথী সম্পন (পরিণামে ) শোক্ষনাকক এবং আসুরী 
বন্ধনদায়ক বলিয়া স্বীকৃত হয় । হেপাগুব! তুম দৈবী সম্পদে জন্িদ়্াছ। 
শোক করিও না। 

। [সংক্ষেপে বশিয়। দিয়'ছেন যে এই দ্বিবিধ পুরুষের কোন্‌ প্রকার গতি লাভ 
1 হয়; এখন সবিস্তার আন্ুরী পুরুষের বর্ণনা করিতেছেন__] 

(৬) এই লোকে ছুই প্রকার প্রাণী উৎপন্ন হয়; (এক) ,দৈব এবং অপর 
আহম্গুর। (ইহার মধ্যে) দৈব (শ্রেণীর ) বর্ণন] বিস্তার করিয়াছি ॥( এক্ষণে) 
হে পার্থ! আমি আস্থার (শ্রেণীর ) বর্ণনা করিতেছি, শোন । 

1 [পুর্ব অধ্যায়গুলিতে বলা হ্ইরাছে যে, কর্্মযোগী কি প্রকার আচরণ 

। করিবে এবং ব্রাহ্মী অবস্থ। কি প্রকার বা স্থিতপ্রজ্র, ভগবন্ক্ত অথবা 

। ভ্রিগুণাতীত কাঙাকে বলে; এবং ইহাও বল! হইরাছে বে, জ্ঞান কি। এই 

। অধাগের প্রথম ঠিন শ্লোকে দেবী সম্পদের যে লক্ষণ আছে, তাহাই দৈব- 

। প্রকৃতি পুরুষের বর্ণনা; এই জন্যই বলিয়াছেন যে, দৈবশ্রেণীর বর্ণন1 পুর্ব 

। সবিস্তার করিয়! চুকিরাছি ৷ আন্গর সম্পদের সামান্য উ-ল্লথ নবম” অধ্যান্নে 
। (৯. ১১ ও ০১), আলসিগ্াছে ? কিন্ত সেখানকার বর্ণনা অসম্পূর্ণ রহিয়। গিয়াছে, 
। এই কারণে এই অধ্যায়ে উহাই সম্পূর্ণ করিতেছেন-- ] 

(৭) মালুর ব্যক্ত জানে ন। গে প্রবৃত্তি কি, এবং নিবৃত্তি কি -অর্থাৎ সে 


গীতা, অনুবাৰ ও টিপ্ননী--১৬ অধ্যায় । ৮৩১ 


অসত্যস প্রততিষ্ঠং তে জগর'হুবনীশ্বরম্‌ । 
অপরস্প্ররসস্থু তং কিমন্যৎ কামছৈতুকম্‌॥ ৮ ॥ 


জানে না ষে, কি কর! উচিত এবং কি কর! অহ্কচিত। উহাতে শুদ্ধরভাব থাকে 
না, ন। আচার ও সত্যই থাকে । (৮) এই (আন্মর লোক) বলে তে, সমস্ত 
জগত অ-সতা, অ-প্রতি্ঠ অর্থাৎ নিরাধার, অনীথ্বর অর্থাৎ পরমেশ্বারের নঙে, 
অ-পরম্পরসণ্তুঁত অর্থাৎ এক অপর বাতীতই হইয়াছে, (অতএব ) কাম ছাড়য়। 
অর্থাৎ মন্ুষ্যের বিষরবাসনঠরু অতিরিক্ত ইহার "মার কি হেতু হইতে পারে ? 
1 [যদিও এই গ্লোকের অর্থ স্পট, তথাপি ইহ 1র পদগুলর অর্থসম্বতন্ধ যংথষ্ট 
1 মতভেদ আছে। আমি মনে করি বে, চার্বাক আদি নান্তিকদিগের যে সকল 
। মত বেনান্তণান্ত্র বা কাপিল সাংখাপাস্ত্বের স্থষ্টরচনাবিধরক সিদ্ধান্ত স্বীকার 
॥ করে না, সেই সকল মতের উপরেই এই বর্থন। হইয়াছে; এবং এই কারণেই 
। এই শ্লোকের পদনমূহের অর্থ সাংখা ও অধ্যাত্মশাস্ত্রীর সিদ্ধান্তের বির । 
1 জগতকে নশ্বর মনে করিনা বেদান্তী উহার অবিনাশী সত্যকে - সহাস্য সত্যং 
1 (বৃ. ২. ৩৯ ৬) সন্ধান কেন, এবং এ সত্য তন্বকেই জগতের মুগ আধার বা 
1 প্রতিটা বপিরা মানেন _ ব্রহ্ম পুঙ্ছ' প্রতিষ্ঠা (তৈ. ২. ৫)। কিন্তু আন্গরী লোক 
। বলে যে, এই জগত *ঃম-সত্া, অর্থাৎ ইহাতে সত্য নাই) এবং সেইজনাই সে 
। এই জগতকে অ-প্রতিষ্ঠও বলে, অর্থাৎ ইহার প্র“তগাও নাই এবং আধারও নাই। 
। এখানে সংশয় হইতে পারে যে, এই প্রকার অধ্যাত্মশাস্ত্রে গ্রতিপাদিত অব্যক্ত 
1 পরব্রদ্ম যদি আ্ুরলোকদ্দিগের সম্মত না হইলেন, তবে ভক্তিমার্গের ব্যক্ত 
। ঈশ্বর তাহাদের মান্য হইবে । এই কারণেই অনীশ্বর (অন+ ঈশ্বর ) পর্দের 
1 প্রয়োগ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, আস্থর লোক জগতে ঈশ্বরকে ও মানে না। 
1 এই প্রকারে ভগতের কোনও মূল আধার না মানিলে উপনিষদে বর্ণিত এই 
 স্ষ্যৎপত্তি-ক্রম ছাড়িয়া দিতে হয়, থা-_“আত্মন আকাশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশা- 
। বাুঃ । বায়ারগ্রিঃ | অগ্নেব্রাপঃ । অদ্তাঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধসত। 
1 ওষধাভাং অন্গং। অন্নাৎ পুরুষঃ।” (তৈ. ২. ১)) এবং সাংখ্যশাস্ত্রো্ত এই 
। হৃষ্টযৎপত্তি ক্রমকেও' ছাড়িয়া দিতে হয় যে, প্রক্কতি *ও পুরুষ, এই ছুই, স্বতন্ত্র 
॥ মূল তত্ব আছে এবং সত্ব, রজ ও তম গুণের অন্যোন্য আশ্রয়ে অর্থাৎ পরস্পর 
, 1 মিশ্রণে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইন্লাছে। কারণ, এই শৃঙ্খলাঞ্ব। পরম্প্গ 
। মাপিয়ঃ লইলে, দৃশ্য-্থষ্টির পদার্থসমূহের অতীত এই জগতের কোন না-কোন 
| মুলত মানিতে। হ়। এই কারণেই আম্গুর ৫লোক ভ্বাগতিক পদার্থকে 
। অপরম্পরসন্ভৃত বলে অর্থাৎ সে ইহা মানে না যে, এই সকল পদার্থ এক অপর 
। হইতে কোনও ক্রমানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে । জগতের রচনাসম্বন্ধে একবার 
। এইপপ্রকাবর বুদ্ধি হইলে পর মনুষাপ্রাণীই প্রদান হলি স্থির হয় এবং 


৮৩২ গীতারহস্য মথব। কর়যোগশাস্ত্র ॥ 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টা নষ্টা ম্নানো হল্লবুদ্ধষঃ 1 
প্রভবন্ত/ গ্রকন্পীণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥ ৯ ॥ 
ধ এই বিচার আপনাপনিই হয় যে মন্ুধোর কামবাসনা তৃপ্ত করিবার জন্যই 
1 জগতের সমস্ত পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছে, উচ্থাদের আর কোন? উপষোগ নাই। 
। এবং এই অর্থই এই প্লোকের শেষে “কিমনাৎ কামহৈতুকং*--কাম ছাড়িয়া 
॥ উহার আর কি হেতু হইবে ?-_-এই শবের দ্বারা এবং পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ও 
। বর্ণিত হইয়াছে । €কোন কোন টীকাকার “মপরম্পরসম্তৃত" পদের অন্থয় 
1 “কিমনাৎ*এর সহিত লাগাইয়া এই অর্থ করেন মে, “এরূপ কোনও কিছু কি 
। দেখ! যায় যাহা পরস্পর অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই ? ন17 এবং 
4 যখন এমন পদার্থ ই দেখ! যায় ন! তখন এই জগত কামহেতুক অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের 
4 কামেস্ছ! হইতেই নির্শি ত হইনাছে ।” এবং কোন কোন লোক “অপরশ্চ পরশ্চ* 
। অপরম্পরৌ এইবশ অস্ুত বিগ্রহ করিয়া এই পদগুলির অর্থ করেন যে, 
। “অপরম্পর”ই হইতেছে স্বীপুরুষ, ইহা হইতেই এই জগত উৎপন্ন হইয়াছে, এই 
3 জন্য স্ত্রীপুর্ুষের কামই ইহার হেতু, অন্য কোন কারণ নাই ।” কিন্তু এই অন্বয় 
| সরল নহে এবং 'অপরশ্চ পরণ্চ* সমাসে “মপর-পর” হইবে ; মধো সকার 
| আদিবে না। ইহার অতিরিক্ত অ-সতা, অ-প্রতি্ আদি প্রথম পদগুপি 
। দেখিলেও ইহাই জান। যাইবে বে, অপরম্পরসন্থৃত নঞ্সমাসই হইবে; এবং 
। ফের বলিতে হয় যে সাংখ্যপান্ত্র পরস্পরসস্ভৃত' শবে যে “গুণসমূহ হইতে গুণ- 
। সমূহের অন্যোনাজনন' বর্ণিত হইয়াছে, উহাই এখানে বিবক্ষিত (গীতার, 
1 পৃ. ১৫৮ ও ১৫৯ দেখ )। “অন্যোন্যা” ও “পরস্পর” ছুই শক সমানার্থ, সাংখ্য- 


। শাস্ত্রে গুণসমূহের পারস্পরিক ঝগড়া বর্ণন! করিবার সময় এই ঢুই শব আসে. 


| ( মভা.. শাং. ৩০৫ ) সাং. ক।: ১২ ও ১৩)। গীতার উপর যে মাধব ভাষ্য আছে 
। উহাতে এই অর্থই স্বীকার করিয়৷ জগতের বস্তনকল এক অন্য হইতে কির্ূপে 
1 উপজাত হয় তাহাই দেখাইবার জন্য গীতার এই শ্লোকই দেওয়া হইয়াঙে__ 
। *মন্নাস্তবস্তি ভূতানি ইত্যার্দি_-» ( অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি ুষ্যে পৌছায়, 
। অতএব) যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অর, এবং অন্্ হইতে প্রজ। উৎপন্ন হয় 
। (গী. ৩. ১৪7 মন, ৩:৭৬ দেখ)। কিন্ত তৈত্িরীয় উপ:নধদের বচন ই] 
। অপেক্ষ! ধিক প্রাগীন ও ব্যাপক, এই কারণে উহাই আমি উপরে প্রমাণ- 


।স্বপ্ূপে দ্য়াছি। তথাপি আমার মতে গীতার এই “অপরম্পরসন্ভুত পদে, 


॥ উপনিষদের ব্য যৎপত্তি-করুম অপেক্ষা! সাংখ্যের সই [যৎপত্তিক্রমই 'অধিক'বিবক্ষিত। 
। জগতের রচনা বিষয়ে উপরৈ যে ন্সান্গুরী মত বল! হইয়াছে, উহার এই লোকদের. 
| আচরণের উপর ষে প্রভাব পড়ে, তাহার বর্ণন৷ করিতেছেন । উপরের শ্লোকে, 
। অস্তে, যে 'কামঠৈতুক'পদ আছে উারইস্ইহ। অধিক স্পক্গীকরণ হইতেছে। ] 
(৯) এই গুকারের দৃষ্টি স্বংকাঁর করর! এই অস্গবুন্ধি নষ্টাত্ম! ও হট, লোক 


থীভ।, জনুবধদ ও টগ্পনী _-১৬ অদ্যায়। ৬9 


কাসন:শ্রিন্থয হুপ্পুবং দন্তঘানমদান্থিতাঃ | 
মোহাদ্‌ গৃহীস্কাহসদ্গ্রাহ্থান্‌ প্রবর্তান্তে রি 1 ১০ ॥ 
চিন্তামপরিসেয়াং চ প্রলয়াক্তামুপাশ্রি তাঃ 
কাঙোপভোগপরম1 এতা বদ্দিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধ।ঃ কামঞ্রোধপরায়ণাঃ | 
- ঈহন্তে কামভো পার্থনন্যায়েনার্ঘদঞ্চয়ান্‌ ॥ ১২ ॥ 
ইদমদ্য ময়! লঙ্ধমিমং প্রাপ্ল্যে মনোরখম্‌ । 
'ইদমস্তীদমপি মে তবিষাতি পুনর্ধনম্‌॥ ১৩ ॥ 
অসৌ ময়! হতঃ শত্রহনিষ্যে চাপরানপি | 
ঈশ্বরোইছমহং ভোগী লিন্ষোহহং বলবান্‌ স্ত্রী ॥ ১৪ ॥ 
আট্যো২ভিজনবানস্মি কোহন্যোপ্রি সবৃশো ময়! । 
বক্ষে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্জানবিমে।হিতাও ॥ ১৫ ॥ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্ত|! মোহজালসমাবৃতাঃ | 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহশুচৌ ॥ ১৬ ॥ 
আত্মসন্তাবিতাঃ স্তব্ধ! ধনমানমদাস্বি তাঃ। 
যজন্তে নামধজ্রৈস্ডে দস্তেনাবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


জ্ুত্ব কর্ম করিনা! জগতের ক্ষয় করিবার জনা উৎপন্ন হয, (১০) (এবং) থে 
একাম অর্থাং বিষরূভাগের ইচ্ছ। কখনও পুর্ণ হইবার নহে, তাহাই আশ্রয় করির! 
“এই (আন্র লোক) দন্ত, মান ও মদে পূর্ণ হইগ্সা মোহবশত মিথ্যা বিশ্বাস অর্থাৎ 
মনগড়। করন। করিম! নীচ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়। (১১) এই প্রকারেই 
আমরণ ( স্ুখভোগের ) জসংখা চিন্তাগ্রস্ত, কামোপতোগে নিমগ্ন 'এবং নিশ্চয়- 
পুর্ধক উহাকে ই দর্ধদ্থমানী,( ১২) শতবিধ আপাপ।শে আবন্ধ, কামক্রোধপরায়ণ 
. (এই আন্ুর লোক ) সুখ লুটবার জন্য অন্যায়পূর্ব্বক অনেক অর্থ সঞ্চয় করিবার 
আকাঙ্ষ। করে। (১৩) আমি আজ ইহা পাইপ্লাছি, (কাল) এ মনোরথ 
সিদ্ধ করিব ; এই ধন ( আমার নিকট ) আছে, আবার উহাও আমার হইবে? 
(১৪) এই শক্রকে আমি মারিয়াছি এবং অন্যান্যকে ও মারিব ; আমি ঈশ্বর, 
আমি (ই) তোগ-কর্তা, আমি সিদ্ধ, বলবান ও সুখী, (১৫) আর্মি সম্পান্ত- 
শালী ও কুণীন, আমার সমান আর আছে কে? ল্সামি যজ্ঞ করিব, দাঁন্‌ 
করিব, মজ! করিব--এই প্রকার অজ্ঞানে বিমূঢ়, (১৬) অনেকবিধ কল্পনায় 
বিভ্রান্ত, মোহের ফাদে জড়িত ও বিষয়তোগে আসক্ত (এই আহুর লোক) 
অপবিত্র নরক্ষে পতিত হয়! (১৭) আত্মপ্রশংসাঁকারী, গর্বিত আচরণ বিশি্ট, 
৯5৫ 


৯৩৪ গীতারহদ্য অথব| কর্ত্যৌগশাস্ত্র +11 


মহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং ঢ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিযস্তোইভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥ 
তানহং দ্বিষতঃ ক্রুরান সংসারেষু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্জঅনশু তানান্ুরীঘেষ যোনিষু ॥ ১৯ ॥ 
আস্থরীং যোনিমাপন! মুঢ়া জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈৰ কৌন্তেয় ততো যাস্তাধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ 
$$ ত্রিবিধং নরকস্যেদং ঘ্বারং নাশনসাত্মনঃ | 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তশ্মাদেতত ত্রয়ং ত্যজেও ॥ ২১৪ 
এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্ারৈস্ত্িভির্নরঃ | 
আচরত্যাত্বনঃ শ্রেয়স্ততো৷ ধাতি পরাং গতিম্‌॥ ২২ ॥ 
£$ যঃ শাস্সবিধিমুৎ্স্জ্য বর্ধতে কামকারতঃ। 
নস সিদ্ধিষবাপ্োতি ন স্থখং ন পরাং গতিম্॥ ২৩ ॥ 


ধন ও মানের মদে সংযুক্ত এই (আস্ুর লোক) দন্তের কারণে, শান্ত্রবিধি 

ছাড়িয়া কেবল নামের জন্য যজ্ঞ করে। (১৮) অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও 

ক্রোধে ফুলিয়। নিজের ও অপরের দেহে বর্তমান, আমার ( পরমেশ্বরের ) দ্বেষটা,, 
শিন্দুক, (১৯) এবং অশ্তভ-কর্মক ৫1 এই দ্বেষী:ও ক্রুর অধম মহুষ্যদিগকে আমি 

(এই) সংসারের আস্গরী অর্থাৎ পাপষোনিতেই সর্বদাই নিক্ষেপ কার । (২৯) 

তে কৌন্তেয়! (এই প্রকার) জন্মে জন্মে আম্থরী যোনিই পাইয়া, এই 

মূর্খ লোক আমাকে লাভ ন করিরাই শেষে অত্যন্ত অধোগতি প্রাপ্ত” 

হয়। 

ৰ [আন্র ে।ক'্দগের এবং উহাদের প্রাপ্য গতির বর্ণন। হই গেল। এখন 

ইছ। হইতে মুক্ত পাইবার যুক্ত বলিতেছেন_-] 

(২৯) কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিন প্রকার নরকের দ্বার আছে। ইহার! 

আমাদের নাশসাধন করে) এই জনা এই হিন্টা ত্যাগ করা উচিত। (২২) 
হে কৌন্তের! এই তিন ওমোদ্বার হইতে মুক্ত হইস্কা, মনুষ্য যাহাতে তাহার 
কল্যাণ হয় সেই আচরণই করিতে লাগে) এবং আবার উত্তম গতি পাইয়! 
ঘায়। 
। [ইহা সুস্পষ্ট ষে, নরকের তিন দরজ! দূর হইলে পর সদখভি পাইতেই 
। হইবে) কিন্তু হা বঝেন নাই যে কিরূপ আচরণ কতিলে উহা! দূর হয়। 
1 অত এব এক্ষণে উহার মা্গ বলিতেছেন-- ] 

(২৩) যে শান্ত্রোক্ত বিধি ছাড়িয়া মনগড়া করিতে থাকে, তাহার না সিন্ভি, 


গীতা, অনুব'দ ও টিক্সনী_-১৭ অধ্যায় । ৮০৫ 


তন্মাচ্ছান্্ংপ্রমাণং তে কার্ধাক র্ব্যবস্থিতী। 
উ্তান্ব৷ শান্সবিধানোক্ঠং কর্ম কর্তুমহাহসি ॥ ২৪ ॥ 
ইতি প্রীমস্ভবগবদগী তান্জ উপনিবৎ্ ব্রদনবিদা়।ং যোগসাস্্ে ্রীকষণা্জুন- 
সম্বাদে দৈবানুবসম্পংবিভাগষোগে। নাম ষোড়শোহধযাক়ঃ ॥ 


সপ্তদশোশ্ধ্য য়ঃ 

বে শান্সবিধিমুৎ্সজ্্য বজন্তে শ্রদ্ধয়াহিত।2 | 

তেষাং নিষ্ঠ। তু কা কৃষ্ণ সব্বমাহো রজজ্তমঃ || ১ ॥ 
না সুখ, ন।-উত্তম গতিই লাভ 'ইয়। (২৪) এই জন্য কাধ্য-অকার্যাব্যবস্থিতির 
অর্থাৎ কর্তব্য ও অকর্তবোর নির্ণপ্ন করিবার জন্য তোমাকে শাস্ত্রের প্রমাণ 
মানিতে হইবে ।. এবং শাস্ে যাহ! কিছু বলিয়াছে, তাহা বুঝি, তদনুনারে এই 
লোকে কণ্ম করা তোমার উচিত৷ 
। [ এই প্লেকের “কার্য্য।কার্য্যব্যবস্থিতি” পদের দ্বারা স্প্ট হইতেছে যে, কর্তব্য- 
। শাস্ত্রের অর্থাৎ নীতিশান্্ের কল্পনাকে দৃষ্টির সন্দুখে রাখিয়া গীতার উপদেশ 
।করা হইয়াছে । গীতারহস্ে (৫*-৫২ পৃঃ) স্পষ্ট দেখাই দিয়াছি ষে 
। ইহাকে ই কর্মযোগশান্ত্র বলে। ] 

এই প্রকারে শ্রীতগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্ম বিদ্যান্তর্গভ 
ফে।গ-_অর্থাৎ কর্টযোগঞ্- শান্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অজ্জুনের সন্বাদে, 
দৈবান্ুরসম্পৎবিভাগষোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


সপগ্ডদশ অধ্যায় । 

[ এ পর্যান্ত*বল। হইয়াছে যে, কর্্মযোগশান্্ অনুসারে সংসারের ধারণ- 
পৌষণকারী পুরুষু কি প্রকারে হয়ঃ এবং সংসারের নাশকারী মন্থুধ্য কোন্‌ 
চক্র হয়। এধন এই প্রপ্ন সহজেই আসে যে, মানুষে-বাষে এই প্রকার 
ভেদ হয় কেন। এই প্রশ্রের উত্তর সপ্তম অধ্যারের প্গ্রকৃত্যা! নিয় তাঃ য়া” পদে 
দেওয়া হইয়াছে, যাহার অর্থ এই যে, ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতিম্বভাব (৭. 
'২* 91 কিন্ত সেখানে সব-রজ-তমোময় তিন গুণের বিচার করা হয় নাই» 
অতএব সেখানে এষ প্ররুতিজন্য ভেদের উপপত্তির সবিজ্ঞর বর্ণনাও হইতে পারে 
নাই। এই কারণেই চতুর্দশ অধায়ে ত্রিগুণের বিচার কর। হইক্জাছে এবং এখন 
, এই অধায়ে বর্ণিত হইয়াছে ষে, ত্রিগুণ হইতে উৎপত্তিশীপ শ্রজ্। আদির 
ত্বভাবভেদ্ কি প্রকারে হর; এবং আবার এই অধ্ায়েই জ্ঞান-জ্ঞানের সম্পূর্ন 
নিন্ধপন সমাপ্ত কর! হইয়াস্থে। এই গ্রাকারেই নবম* অধ্যাগ়ে ভক্তিমার্গের ষে 
অনেক ভেদ বল! হইয়াছে, উহার কারণও এই অধায়ের উপপন্তি হইতে বোঝ) 
যাইতেছে (৯. ২৩. ২৪ দেখ)। প্রণ্থমে অর্ধুন ইহা প্রশ্ন করিতেছেন-_+] 

অজ্জুন কহিলেন--(১)হে কৃষ্ণ! ঘেব্যক্তি ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া, শান্রনি ষ্ট 





৮৩৬ গীতারহস্য অথবা কর্মমমোগশাস্ত্র । 


শ্রীতগবানুবাচ। 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিন।ং 'সা৷ স্বভ। বজা, 
সাত্তিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥ 
সত।নুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রন্ধাময়োহয়ং পুরুযো যো! যচ্ছ-দঃ স এব সঃ ৩॥। 


বিধি ছাড়িয়া বজন করে, উহার নিষ্ঠা অর্থাং (মনের ) স্থিতি কিরূপ -সাবিক, 
বা রাজস, বা তামস? রর 

। [ পুর্ধ্ব অধ্যায়ের শেষে এই ষে বল হইয়াছে যে, শাস্ত্রের বিধি অথবা নিয়ম 
। অবশ্য পালনীয়; তাগারই উপর *অজ্জুন এই সংশয় করিয়াছেন। শাস্ত্রের 
। উপর শ্রদ্ধা রাখিয়াও মনুষা অক্জানপ্রবুক্ত ভূল করিয়া বসে। উদাহরণ ষথা, 
। শান্ত্রবিধি আছে যে, সব্বধ্যাপী পরমেশ্বরের ভজন-পৃূজন করা উচিত ; কিন্ত সে 
॥ ইহা ছাড়িয়া দেবভাদের পুজায় লাগিয়া যায় (গী, ৯. ২৩)। অতএব 
1 অঙ্ুনের প্রশ্ন হইতেছে যে, এইব্ধপ পুরুষের নিষ্ঠা অর্থাৎ অবস্থ। অথবা স্থিতি 

| কোন্‌ প্রকারের বুঝ যাইবে । যাহারা শাস্ত্র ও ধর্মকে অশ্রন্ধাপূর্বক তিরস্কার 

। করে, দেই আন্গুর লোকদের বিষয়ে এই প্রশ্ন নহে। তথাপি এই অধায়ে 
। প্রনঙ্গানূসারে উহাদের কর্খ্ফলেরও বর্ণনা করা হইয়াছে । ] 

শ্রীভগবান বলিলেন ষে_(২) প্রাণীশ্াংত্রর শ্রন্ধ। স্বভাবত তিন প্রকার হয়, 

এক সাবিক, দ্বিতীক্ন রাজস এবং তৃতীয় তামস ; উহ্কাদের ব্ণন। শোন। (৩) 
হেভারত! সকল লোকের শ্রদ্ধা নিজ নিজ সত্ব অনুসারে অর্থাৎ প্রক্কৃতি- 
স্বভাব অনুসারে হয়) মনুষ্য শ্রদ্ধাময়। যাছার যেরূপ শ্রদ্ধা থাকে, সে' 
সেইরূপই হয়। ৃ 

। [দ্বিতীয় শ্লেকে “সন শব্দের অর্থ দেহস্বভাব' বুদ্ধি অথবা অন্তঃকরণ। উপ 

। নিষদে “সত্ব শব্ধ এই অর্থেই আপিয়াছে (কঠ. ৬. ৭), এবং বেদাত্তস্থত্রের 
। শাঙ্করভাষ্ ও “ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ' পদের স্থানে “সত্বক্ষেত্রজ্ঞ” পদের উপযোগ কর! 
। হইয়াছে ( বেহ্ু, শাংভা, ১, ২.১২)। তাৎপর্য এই যে, দ্বিতীয় শ্লোকের 
। স্বভাব শব্ধ এবং তৃতীয় গ্রোকের “সত্ব” শব্ধ এখানে উভয়ই সমানার্থক। 
) কারণ সাংথা ও বেদান্ত উভয়েরই এই সিন্ধান্ত মান্য যে, স্বভাবের অর্ধ প্রর্কৃতি 

। এবং এই. প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি এবঃ অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। “যে। যস্ফ,দ্ধঃ স 

। এব সঃ--এই তব “দেবতাদের প্রতি ভক্তিনীল দেবতাদ্দিগকেই লাভ করে” 
॥ প্রভৃতি পূর্ববণ্থিত দিদ্ধান্ত গুলিরই সাধারণ মন্বাদ (৭..২৭-২৩) ৯" ২৫] 
। এই বিষয়ের বিচার আমি গীতারহস্যের ত্রয়োদশ প্রকরণে করিয্াছি (গীতার, 
॥ পৃ. ৪২৮-৪৩৬ দেখ )। তথাপি যখন ইহ বলিয়াছেন যে, যাহার যেরূপ বুদ্ধি 
। হয় সে সেইরূপ ফপলাভ করে, এবং শ্রীকুপ বুদ্ধই হওয়। বা না হয় প্রক্কাতি- 


গীত।, অনুবাদ ও টিপ্লবী_-১৭ অধ্যায়। ৮৩৭ 


য্জস্তে সাক্কিকা দেবান্‌ যক্ষরক্ষাং সি রাজসাঃ। 

প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্যে বজন্তে তামস। জনাঃ ॥ ৪ | 
$$ অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে পো জনাঃ। 

দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বি ভাঃ ॥ ৫ ॥ 

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচে তসঃ | 

মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যান্থরনিন্চয়ান্‌ ॥ ৬ ॥ 


| স্বভাবের অধীন ; তখন প্রশ্ন ₹ইতেছে যে, ত্র বুদ্ধি শোধরাইবে কি প্রকারে । 
। ইহার উত্তর এই যে, আত্ম! স্বতন্ত্র, অতএব দেহের এই স্বভাৰ ক্রমশঃ অভ্যাস 
| ও বৈরাগ্যের দ্বার। ধীরে ধীরে বদলাইতে *পারা যায়। এই বিষয়ের বিচার 
। গীতারহস্যের দশম প্রকরণে করা হইয়াছে (২৮*-২৮৫ পৃঃ)। এখন তো 
। ইহাই দ্রষ্টব্য যে, শ্রন্ধাতে ভেদ কেন এবং কি প্রকারে হয়। এই জন্যই বলা 
। হইয়াছে যে, প্ররৃতি-স্বভাব অনুসারে শ্রদ্ধ। ব্লাপন। এখন বলিতেছেন যে, 
। যখন প্রকৃতিও সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণে যুক্ত, তখন প্রত্যেক মনুষ্যে 
। শ্রদ্ধারও ত্রিবিধ ভেৰ কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, এবং উহাদের পরিণাম কি--] 
(৪) ষে পুরুষ সান্বিক অর্থাৎ যাহার স্বভাব সন্বগুণগ্রধান সে দেবতাদের যজন 
করে; রাজন পুরুষ যক্ষ১ও রাক্ষসদিগের ষজন করে এবং ইহার অতিরিক্ত যে 
*তামস পুরুষ, সে প্রত ও ভূতসকলের যজন করে। 
। [ এই প্রকার শাস্ত্রে শ্রদ্ধাযুক্ত মনুষ্দিগেরও সত্ব আদি প্রকৃতির গুণভেদে 
। যেতিন ভেদ হয়, উহাদের এবং উহাদের স্বরূপের বর্ণনা হইল। এখন 
+ বলিতেছেন থে” শাস্ত্রে অশ্রন্ধাবান কামপরায়ণ ও দাস্তিক লোক কোন্‌ 
। শ্রেনীতে আসে । - ইহা! তো৷ স্পষ্ট যে, ইহার! সাত্বিক নহে, কিন্তু ইহাদিগকে 
। নিছক তামসও বলা যাক্স না) কারণ যদিও ইহাদের কর্ণ শান্্বিরুদ্ধ হয় 
। তথাপি ইহাদের মধ্যে কন্ম করিবার প্রবৃত্তি হয় এবং ইহ। রজোগুণের ধর্মী ॥ 
। তাৎ্পর্যয এই যে, এইরূপ মন্ুষ্যকে ন! সাত্বিক বল! যায়, না রাজস, আর ন! 
'| তামস। অত্তএব দৈব ও আল্র নামক ছুই কক্ষ প্রস্তত করিয়া উক্ত হৃষ্ট 
। পুরুষদিগকে আস্ুর কক্ষে সমাবেশ করা হুয়। এই অর্থই পরবর্তী ছুই গ্লোকে 
। স্পষ্ট করা হইয়াছে । ] 
(৫) কিন্ত যে বাক্তি দত্ত ও অহঙ্কারে যুক্ত হইয়া কাম ও আসক্কিবলে 
শান্তবিরুদ্ধতঘোর তপস্যা করে (৬) এবং যে কেবল শরীরস্থ পঞ্চ মহাতৃতের 
সমষ্টিকেই নহে, কিন্তু শরীরে অবস্থিত আমাকেও কষ দেয়, তাহাকে অবিবেকী 
ও আস্গুরবুদ্ধি জানবে। 
৷ [এই প্রকার অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর হইল। এই শ্লোকগুণির ভাবার্থ 
। এই যে; মন্গযোর শ্রদ্ধা উহার প্রকৃতিস্বভাব অনুসারে সাব্বিক, রাজন অথবা 


৮৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


$8 আহারম্তপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবৃতি খ্রিয়ঃ | 
যজ্জস্তপত্তথা দানং তেষাং ঠেদমিমং শৃণুঞ। ৭ ॥ 
আয়ুঃ সন্ববলারোগ্ন্তখ প্রীতিবিবর্ধন.$ ॥ 
রস্যাঃ মিগ্ধাঃ স্থির! হৃদ আহারাঃ সাব্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ৪ 
কটুয় নবণাত্যুষ্চতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ । 
আহার! রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥ 
যাতযামং গতরসং পৃতিপর্যযধষিতং চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥ ১০ ॥ 


1তামস হম, এবং তদন্ুদারে উহাদের কর্থ্ে পার্থকা হয়, এবং এ কর্দের 
। অনুরূপই উহাদের পৃথক-পৃথক গতি হয়। কিন্তু কেবল' এইটুকু হইতেই 
] কাহাকেও অ'স্ুর শ্রেণীতে গণনা করা যায় না। নিজের স্বাধীনতার উপযোগ 
। করিনা এবং শান্ত্ান্থদারে আচরণ করিয়। প্রকৃতিস্বভাবকে ধীরে ধীরে শোর- 
। রাইতে যাওয়া প্রতোক মনুষ্যের কর্তবা। ই, ষে এবধপ না করিয়। দুষ্ট 
। প্রকৃতি-স্বভাবেরই অভিমান রাধিয়া শাস্তত্রিকুন্ধ আচরণ করে, তাহাকে 
॥ আন্গ্রবুদ্ধি বলিতে হইবে। ইহাই এই প্লোকগুলির ভাবার্থ। এখন বর্ণন। 
। কর! হইতেছে যে, শ্রদ্ধার ন্যায়ই আহার, যক্ঞ,, তপ ও দানের সব্বরজ- 
। তমোময় প্ররুতির গুণের দ্বার ভিন্ন ভিন্ন ভেদ কি প্রকারে হয়; এবং এই 
| ভেদ হইতে স্বভাবের বি্চত্রতার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়ার বিচিত্রতাও কিরূপে 

| উৎপন্ন হয়_] 

(৭) প্রত্যাকের কচির অন্থুরূপ আহারও তিন প্রকার,হয়। এবং যজ্ঞ 
তপ ও দান সম্বন্ধেও এই কথাই । শোন, উহাদের ভেদ বলিতেছি। (৮) আয়ু, 
সাত্বিক বৃত্তি, বল, আরোগ্য, স্থখ ও প্রীতিবদ্ধক, রসাল, 'িগ্ক, শরীরে ব্যাপ্ত 
হইরা চিরকাল স্থিতিশীল এবং মনের আনন্দদায়ক" আহার সাত্বিক মন্ুষ্যের 
প্রির। (৯) কটু অর্থাৎ ঝাল, অন্্, লবণাক্ত, অতু্জ, তীক্ষ, বিদাহী . এবং 
ছুঃখশোক ও রোগ-উৎপারদক আহার রাজস মনুষ্যের প্রিয় । 3 
॥ সংস্কতে কটুশবের অর্থ ঝাল এবং তিক্তের অর্থ তিত হইতেছে। এই 
॥ অন্থনারেই সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থে কাল মরিচ কটু এবং নিম তিক্ত উক্ত হুই- 
। স্সাছে , (বাগ্ভট, স্তর, অ. ১৯ দেখ)। হিন্দী কড়এ এবং তীখে শব্দ 
1 যথাক্রমে কটু ও তিজ্ঞ শব্দেরই অপ্রত্রংশ-_] 

(১০) অনেকক্ষণ রাখ! অর্থাৎ ঠাণ্ডা, নীরস, র্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট, ও 
অপবিত্র ভোল্লন তামস বাক্তির প্রিয় 
। [সান্বিক মস্থষোর সাত্বিক, রাজসের, রাজস এবং তামসের তামস ভোজন 
। প্রিয় হয়। : শুধু ইহাই নহে, আহার শুদ্ধ অর্থ; সান্বিক হইলে মনুষ্যের 


গীতা, অনুবাদ ও শটপ্রনী-_-১৭ অধ্যায় | ৮৩৯ 


$$ অফলাকাংপ্িক্ভর্যদ্দে। বিরিদৃষ্টো য ইজ্যতে | 
যহ্টব্যমেরেতি মনঃ সমীধায় স সাবিকঃ ॥ ১১ ॥ 
অভিসন্ধায় তু ফলং দত্তার্থমপি চৈব য। 
ইজ্যতে ভরতগশ্রেষ্ঠ তং যঙ্তং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১২ ॥ 
বিধিহীনমস্যষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্‌। 
শরন্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥ 
$$ দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শোচমার্জবস্‌। 
প্রহ্ষমচধ্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥ 
অনুদ্ধেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যু । 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাত্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ ॥ 


। বৃত্তিও ক্রমশ শুদ্ধ বা সাত্বিক হইতে পারে। উপনিষদে বল! হইয়াছে যে, 
। “আহারশুদ্ধৌ সবশুদ্ধিঃ” (ছাং, ৭, ২৬, ২)। কারণ মন ও বুদ্ধি প্রকৃতির 
। বিকার, এই জনা যেখানে সান্বিক আহার হয় দেখানে বুদ্ধিও আপনাপনি 
। সাত্বিক হইয়া! যানস। আহারের এই ভেদ হইল। এই প্রকারই এখন যজ্ঞের 
| ভিন ভেদেরও বর্ণনা করিতেছেন] 
€ ১১) ফলাশার আক্ষাক্ষ 'াড়ির়। নিজের কর্তব্য বুঝয়! শাস্ত্রবিধি অনুসারে 

শান্ত চিত্তে বে বক্ঞ কর! হয় তাহ! সাত্বিক যজ্ঞ। (১২) কিন্তু হে ভরতশ্রেন্ট! 
ফলের আশায় অথবা দত্তের কারণে অর্থাৎ এশ্বর্যয দেখাইবার জন্য কৃত যজ্ঞকে 
রাজন যজ্ঞ জানিবে। (১৩) শান্ত্রবিধরহিত, অন্নদানবিহীন, মন্ত্হীন, দক্ষিণা- 
হীন ও শ্রদ্ধাশূন্য ধঞ্তকে তামস যজ্ঞ বলে। 

। [আহার ও যক্তের ন্যায় তপপ্যারও তিন তেদ আছে। প্রথমে, তপস্যার 
। কাগ্নিক,.বাচিক. ও মানসিক এই তিন ভেদ করা হইয়াছে; আবার এই 
। তিনটার মধ্য প্রত্যেকেতে সব, রজ ও তমোগুপের দ্বারা যে ত্রিবিধত। হয়, 
। তাহার বর্ণন৷ করিয়াছেন । এস্থালে, তপ শর্ষে এই সম্কুচিত অর্থ বিবক্ষিত নহে 
। যে, জঙ্গলে ষাইয়! পাতঞ্রল-যোগ অনুসারে শরীরকে কষ্ট দিবে। কিন্তু মনুর 
। কৃত তপ” শব্দের এই বাপক অর্থই গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহের অভিপ্রেত 
1 যে, যাগষজ্ঞ আদি কর্ম, বেদাধ্যয়ন, অথবা চাতুর্ধবর্য অনুসারে যাহার ষে 
॥ কর্তব্য__-যেমন ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য যুদ্ধ করা এবং বৈশ্যের ব্যবসায় ইত্যাদি-_ 
। তাহাই উবার তপস])। (মনু, ১১. ২৩৬) । ] 

* ,€ ১৪ ) দেবতা, ব্রাহ্গণ, গুরু ও বিদ্বান ব্যক্তির পূজা," শু্ধতা,,সরলতা, ব্রহ্মচধ্য 
ও অহিংসাকে শারীর অর্থাৎ কাক্সিক তপসা। বলে। (১৫) ( মর ) অন্ুদ্ধেগ- 
জনক সতা, প্রিরর ও হিতক্পনক সম্ভাষণ এবং স্বাধ্যায় অর্থা নিজের কর্মের 


শত গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র। 


মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিমি গ্রহঃ | 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতক্তপো মানসমুচ্যতে ॥,১৬ ॥ " 
$$ শ্রদ্ধয়৷ পরয়া তপ্ত তপস্তজিবিধং নরৈত। 
' অফলাকাংক্ষিতিযুৈঃ সান্বিকং সরিচক্ষতে ॥ ১৭ ॥ 
সকারমানপুজার্থং তপো দস্তেন চৈৰ যু । 
ক্রিয়তে তর্দিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঞ্জবম্‌॥| ১৮ ॥ 
মূঢ়গ্রাহেণা স্নো যত পীড়া! ক্রিয়ত তপঃ। 
পরস্যোৎসাদনার্ধং বা তন্তামসমুদীহ্ৃতম্‌ | ১৯ ॥ * 
$8 দ্।তব্যমিতি ঘদ্দানং দ্ীয়তেহুনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সান্ত্িকং স্বৃচম্‌॥ ২০ ॥ 
বস্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশা বা পুনঃ। 
দ্রীয়তে চ পরিক্রিক্টং তন্দানং রাজসং স্মৃতম্‌ ॥ ২১ ॥ 
অভ্যানকে বাল্সয় (বাঁচিক) তপস্যা! বলে। (১৬) মনকে প্রসন্ন রাখা, 
সৌমাভাব, মৌন অর্থাৎ মুনিদিগের উপবুক্ত বৃত্তি রাখা, মনোনিগ্রহ ও শুদ্ধ 
ভাবনা -এই সকলকে মানস তপনা! বলে। 
। [জানা যাইতেছে বে, পঞ্চনশ শ্লোকে সত্য, প্রিয়" হিত, তিন শব মন্ুর 
। এই বচনকে লক্ষা করিয়া বলা৷ হুইগাছে;-_"সতাং ব্র়্াৎ প্রিয়ং ব্রয়ান কয়া ' 
| সতামপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃ তং ভ্ররাদেষ ধর্মঃ সনাতন ॥৮ (মন্থু ৪. ১৩৮ )-- 
। ইহ! সনাতন ধর্ম যে, সতা ও মধুব (তে। ) বল! উচিত, কিন্তু অপ্রিয় সত্য 
| বলা উচিত নহে । তথাপি মহাভারতেই বিছুর দু্যোধনকে বলিয়াছেন যেস্* 
। "অপ্রর়স্া চ পথান্য বক শ্রোতা চ দুর্ঘভঃ”( মভা, ৬৩. ১৭)। এখন কায়িক, 
। বাচিক ও মানসিক তপস্যার আরও ধে ভেদ হয়, ত্বাহ! এই প্রকার-_-] 
(১৭) এই তিন প্রকার তপপ্যাকে যদ্দি মন্থুধ্য ফলাকাজ্ক! না রাখিয়! উত্তম 
শ্রদ্ধার সহিত এবং যোগযুক্ত বুদ্ধিতে করে তবে তাহাকে সান্বিক বলে। (১৮) 
যে তপলা। (নিজের) সৎকার, মান বা পুজার জন্য অথবা দস্তের সহিত করা 
হয়, সেই চঞ্চল ও অস্থির তপস্যা শাস্ত্রে রাজস উক্ত হয়। (১৯ 'মুঢ় আগ্রহ- 
সহকারে, নিজেকে কষ্ট দিয়া, অথব। (জারণ-মারণ আদি কর্ণের দ্বারা ) অপর 
লোকদিপের বিনাশের জনা কৃত তপস্য। তামস উক্ত হয়। | 
| [ই তপন্যার হেদ,হইল। এপন দানের ব্রিবিধ (5দ'বলিতেছেন-_-] 
(২০) ফেদান কর্তবাবুদ্ধিতে কর! হয়, যাহ! (যেগ্য) স্থান-কাল এবং 
পাত্র বিচার করিয়া কর! হয় এবং নিজের প্রতি প্রত্যুপক্াঁর যে না করে তাহাকে 
যাহা দেওয়া! যায় সেই দানকে সান্বিক বর্পে। (২১) কন্ত( কৃত) উপকারের 


গীতা, অনুবাদ ও টিগুনী--১৭ অধ্যায়। ৮৪৯ 


অদেশকালে বদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে । 
অনতকৃতমবধ্্াতং উন্তামসমুদাহতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


ন্বদলে, অথবা কোন ফলের আশ রাখিয়া, বড় কষ্টের সহিত, যে দান কিরা যার 
তাহা রাজস দান। (২২) অধোগ্য স্থানে, অযোগ্য কালে, অপাত্র মনুষ্যকে 
সৎকার বিনা অথবা অবহেলা পূর্বক যে রা কর যায় তাহাকে তামস 
দান বলে। 
। [ আহার, বজ্ঞ, তপস্যা”ও দানের সমানই জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও 
। স্থুথের ত্রিবিধতার বর্ণন। পরন্ধর্তী অধ্যায়ে করা! হইন্জাছে ( গী. ১৮. ২০-৩৯)। 
1 এই অধ্যায়ের গুণভেদপ্রকরণ এখানেই মমাপ্ত হইয়। গেল । এখন ব্রহ্মনিদ্ধে- 
। শের ভিত্তিতে 'উত্ত সাত্বিক কর্মের শ্রেষ্ঠত্ত৷ ও সংগ্রাহ্যতা সিদ্ধ করা ষাইবে। 
। কারণ উপরোক্ত সম্পূর্ণ বিচারের উপর সাধারণতঃ এই সংশগ্প হইতে পারে যে, 
। কন্ম সাত্বক হউক ব| রাজন, বা তামন, বেন্পই হৌক না কেন, তাহা তে! 
। হুঃখজনক ও দোষমপ্ন আছেই ; এই কারণে সমস্ত কম্ধ ত্যাগ কর। 'বতীত বরহ্ধ- 
॥ প্রাপ্তি হইতে পারে না । আর এই কথ! যদি সত্য হয়, তবে আবার কর্মের 
। সাত্বিক, রাজন আদি ভেদ করিয়া! লাভ বাকি? এই আপত্তি র উপব গীতার 
। উত্তর এই যে, কর্মের সাত্বিক, রাভ* ৪ তামস:' ভেদ পরব্রগ্ধ হইতে পৃথক 
। নহে । যে সংকল্পে ব্রধ্ধের নির্দেশ কর! গিয়াছে, উহাতেই স্বন্বিক কর্মের এবং 
*। সৎকর্ম্বের সমাবেশ হয়; ইহা হইতে নিব্ববাদ পিন্ধ হইর্ভে:ছ যে, এই কর্ম 
। অধ্যাত্মৃষ্টিতেও ত্যাজ্য নহে (গীতার. ২৪৮ পৃ.)। পরক্রহ্ের স্বরূপসম্বন্ধে 
। মুষ্যের যে কিছু জ্ঞান হইয়াছে, সে সমস্ত *গুঁতৎসং” এই তিন শবে র নির্দেশে 
খ গ্রথিত আছে ।* ইহাদের মধ্যে ও অক্ষর ব্রহ্গ, এখং উপনিষদে ইহার ভিন্ন ভিন্ন 
। অর্থ কর! হইয়াছে (প্রশ্ন, ৫) কঠ, ২, ১৫-১৭) তৈ. ৯, ৮, ছাং, ১. ১৪ 
। মৈক্র্য, ৬. ৩, ৪ ১ মাওু৯১-১২)। আর যখন এই বর্ণাক্ষররূপ ব্রহ্ই জগতের 
। আরস্তে ছিলেন, তখন কল ক্রিপনার আরম্ভ সেখান হইতেই হইয়াছে। “ত২- 
। উহা” শব্দের অর্থ হইতেছে সাধারণ কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কর্ম, অর্থাৎ নিক্ষাম বুদ্ধিতে 
। ফলাশ! ছাড়ির় ₹ত সাত্বিক কন্ম; এৰং “সৎ এর অর্থ হইতেছে, ষে কর্ম 
। ফলাশারহিত হইলেও শাস্ত্রান্ুসাবে কৃত ও শুদ্ধ । এইণ্অর্থ অনুসারে নিফাম 
। বুদ্ধিতে কৃত সাব্বিক কর্ম্মেরই নহে, কিন্তু শাস্ত্া্গদারে কৃত সৎকর্ম্মেরও পরব্রন্দের 
। সাধারণ ও সর্বমান্য সৃংকর্ে সমাবেশ হয়; অতএব এই কর্কে ত্জ্য বল! 
। অনুচিত।* শেদ্ধে তৎ* ও “সৎ” কর্থের অতিরিক্ত এক “অসৎ অর্থাৎ মন্দকর্ম 
"থাকী রহিল । কিন্ত উহ৷ উভয় লোকে নিন্বার্থ স্বীকৃত হইয়টছে, এই কারণে 
। শেষ শ্লোকে হুচিত করির়াছেন” যে প্র কর্পের এই সক্কল্নে সমাবেশ হয় না। 
॥ ভগবান বলিতেছেন ফে*_ ] 


১৪৬ 


৮৪২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত ৷ 


£ গুতৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণন্ত্িবিধঃ প্ৃতঃ | 
ব্রাক্ষণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাম্চ বিহিতাঃ ঈুরা ॥ ২৩॥ 

88 তল্মাদোমিত্যুদাহাত্য যজ্রদানতপঃক্রিয়াঃ ' 
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌॥ ২৪ ॥ 
তদদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ততপঠক্রয়াঃ। 
দবানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাতিক্ষভিঃ ॥ ২৫ ॥ 
স্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে । 
প্রশস্তে কম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থংবুজ্যতে ॥ ২৬ ॥ , 
যজ্ে তপসি দানে চ শ্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে। 
কণ্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিতোবাভিবীয়তে ॥ ২৭ ॥.. 


০ (২৩) শাস্ত্রে ) পরব্রন্দের নির্দেশ ুঁতৎস্ এই তিন প্রকারে করা 
ষায়। এই নির্দেশ হইতেই পুর্ববকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যক্জ নির্মিত হয়। 

। [ পুর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, সম্পূর্ণ সুষ্টির অরস্তে ব্রহ্মদেবরূপ প্রথম ব্রাহ্মণ, 
। বেদ ও যজ্ঞ উৎপন্ন হয় ( গী. ৩. ১*)। কিন্তু এই সমস্ত যে পরক্রহ্ম হইতে 
। উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পরব্রন্মের স্বরূপ পগুঁতৎস”.এই তিন শব্দে আছে। 
। অতএব এই প্লোকের ভাবার্থ এই যে, “গুতৎ/ঠৎ সংকল্পই সমস্ত স্থষ্টির মূল। , 
। এখন এই সংকল্পের তিন পদের কর্মযোগদৃষ্টিতে পৃথক নিরূপণ করা 
। যাইতেছে-_ ] 

(২৪) তম্মাৎ, অর্থাৎ জগতের আরম্ভ এই সঙ্কল্প হইতে হইয়াছে এই কারণে 
ব্রহ্মবাদী লোকদের যজ্ঞ, দান, তপস্যা এবং অন্য শাস্ত্রোক্ত কন্ম সর্বদা ওএর 
উচ্চারণের সঙ্গে করা হয়। (২৫) “তত শবের উচ্চারপেক দ্বার!, ফলাশ! ন। 
রাখিয়া, মোক্ষার্থী লোক যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি অনেক প্রকার ক্রিয়া করে। 
(২৬) অস্তিত্ব ও সাধুত। অর্থাৎ ভালর অর্থে সৎ শবের উপযোগ কর৷ হয়। 
এবং হে পার্থ! এই প্রকারেই প্রশস্ত অর্থাৎ ভাল কর্মের জন্যও “সৎ শব্দ 
প্রযুক্ত হয় । (২৭) যুজ্ঞ, তপস্যা এবং দানে স্থিতি অর্থাৎ স্থির ভাবনা রাখা- 
কেও “সৎ বলে; এবং এই সকলের জন্য যে কর্ম করিতে হয়, সেই কর্মের 
নামও “সৎই। 

॥ [ বজ্ঞ৮তপস্যা ও দান হইতেছে মুখ্য ধর্মসংক্রাত্ত কর্ম এবং এইু সকলের 
। জন্য যে কর্ম্দ করা যায়, তাহাকে ই মীমাংসকগণ সাধারণত ফঙ্ঞার্থ কর্ম বলেন! 
। এই কর্ণ করিবার সময় ফলাশা! থাঁকিলেও উহা! ধর্টের 'অনু কুলই থাকে, এই 
। কারণে এই কর্ম “সৎ শ্রেণীতে পরিগণিত হয় এবং সমস্ত নিফাম কর্ম 
। তৎ (উহ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ) শ্রেণীতে লিখিত হয়। প্রত্যেক কশ্মের আরস্তে 


গীতা, অনুবাদ ও, টিপ্লনী--১৭ অধ্যায় । ৮৪৩ 


18 অশ্রদ্দয়। জ্তুতং দক্ং তপন্তপ্তং কৃতং চ যু । 
অসদিতুচ্যুতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮॥ 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতান্থ উপনিষংস্থ ব্রহ্মবিদ্যায়াং বোগশান্ত্রে গকষ্ণাজ্জুনসম্বাদে 
্রদ্ধাত্রপ্নবিভাগযোগে! নাম সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥ 


। এই যে “তৎসৎ ব্রক্মসংকল্ল বলা যায়, হহাতে এই প্রকারে দ্বিবিধ কর্মের 
। সমাবেশ হয় ; এইঞ্জনা এই ছুই কর্মনকে বরঙ্গান্থকূলই বুঝিতে হইবে। গীতার, 
1২৯৮ পৃঃ দেখ, এখন অসৎ কর্মের বিষয়ে বলিতেছেন-- ] 

(২৮) অশ্রদ্ধ। পুর্বক যে হুবন কর! হয়, ( দান) দেওয়া ভয়, তপপ্যা করা 
হয়, বা যেকোন (কর্ম) করা হয়, তাহাকে “অসৎ, বলা হয়। হে পার্থ! 
সেই ( কন্ধম) না মৃত্যুর পর ( পরলোকে ) আর না ইহলোকে হিতজনক হয়। 

॥ [তাংপর্য এই যে, ব্রহ্ষস্বরপবোধক এই সর্বরমান্য সঙ্কল্পেই নি্কামবুদ্ধিতে, 
। অথবা কর্তব্য জানিযা, কৃত সাত্বিক কর্মের, এবং শাস্ত্াহ্‌সারে সত্বদ্ধিতে কৃত 
। প্রশস্ত কর্ম অথবা সৎকর্ম সমাবেশ হয়। অন্য সমস্ত কণ্ম বুখা। ইহা! 
। হইতে সিদ্ধ হইতেছে*যে, স্তরে কর্মের ব্রহ্মনির্দেশেই সমাবেশ হয়, এবং যাহা! 
' । ব্রহ্মদেবের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে ( গী, ৩. ১* 1, এবং যাহা কেহই ছাড়িয়া 
। থাকিতেও পারে না, সেই কম্ম ছাড়িয়া দিবার উপদেশ করা অন্ুচিত। 
। "গুতৎসতরূপ ব্রহ্মনির্দেশের উক্ত কর্মষোগ প্রধান অর্থকে, এই অধ্যায়েই 
*। কর্্বিভাগের* সঙ্গেই, ব্যাখ্যা করিবার হেতুও ইহাই। কারণ কেবল ব্রহ্গ- 
। স্বরূপের বর্ণনা €তা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এবং উহার পুর্ববেও হইয়া গিয়াছে। 
। গীতারহস্যের নবম প্রক্ষরণের শেষে (২৪৮ পৃঃ ) বলিয়! চুকিয়াছি যে “গুতৎসৎ 
। পদের প্ররুত অর্থ কি হওয়া! উচিত। আজকাল “সচ্চিদানন্দ' পদে বরহ্গনির্দেশ 
॥ করিবার প্রথা আছে। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিয়া এখানে যখন এ 
। “গুতৎসৎ+ ব্রহ্মনির্দেশেরই উপযোগ করা হইয়াছে, তখন ইহা হইতে এই 
। অনুমান কর! যার যে, “সচ্চিদানন্দ, পদরূপ ব্রহ্মনির্দেশ*গীতাগ্রন্থ রচিত হইবার 
“বু সাধারণ ব্রহ্মনির্দেশরূপে সম্ভবত প্রচলিত হইক্স। থাকিবে । ] 
এই প্রকারে শ্রীতগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কথিত উপনিষদে ব্রহ্ম বিদযান্তর্থত 
রি কর্যোগ- শাস্ত্রবিষয়ক, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের 
সংবাদে শস্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ * 
অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


৮৪৪ গীতারহ্স্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্র ৷ 
অষ্টাদশ অধ্যায় । 


[ অষ্টাদশ অধ্যায় সমগ্র গীতাশাস্ত্রের উপসংহার । অতএব এ পর্যযস্ত যাহা 
আলোচিত হইয়াছে, আম এই স্থানে সংক্ষেপে তাহার সিংহাবলোকন করিতেছি 
( অধিক বিস্তার গীতাব্রহস্যের ১৪ম প্রকরণে দেখ)। প্রথম__অধ্যায় হইতে 
প্রকাশ হইতেছে যে, স্বধন্্ন অনুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ ছাড়িয়া ভিক্ষা মাগিতে অবতীর্ণ 
অজ্জুনকে নিজের কত্তব্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতোক্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়্াছে। 
অজ্জুনের সংশয় ছিল যে গুরুহতা। আদি সদোষ কর্মা করিলে আত্মকলাণ কখনও 
হইবে না। অতএব আত্মন্্রানী পুরুষের স্বীকৃত জীবননির্বাহের ছুই প্রকার 
মার্সের- সাংখা (সন্নাস ) মার্গের এক; কর্মফোগ ( যোগ ) মার্গের-_বর্ণনা দ্বিতীয় 
অধ্যায়ের আরন্তেই কর! তইয়াছে। এবং শেষে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, 
যদ্দিও এই উভয় মার্গই মোক্ষপ্রদ তথাপি ইহাদের মধ্যে কম্মযোগই অধিক 
শ্রেয়ঙ্কর (গী. ৫. ২)। পরে তৃতীর় অধ্যায় হইতে পঞ্চম অধ্যায় পধ্যস্ত এই 
যুক্তিগুলি বর্ণিত হইন্লাছে যে, কর্ম্মবোগে বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ ধর। হয় ; বুদ্ধি স্থির ও সন 
হইলে কর্মের বাধ। হ্য় না; কর্ম কাহারও দু কু হয়না এবং উহা ছাড়িয়া 
দেওয়াও কাহারও উচিত নহে, কেবল ফলাশ! ত্যাগ, করাই যথেষ্ট) নিণের 
জন্য না হইলেও লোকসংগ্রহের জন্য কম্ম কর৷ আবশ্যক; বুদ্ধি ভাল হইলে 
জ্ঞান ও কর্মের মধ বিরোধ হয় না; এবং পুর্বপরম্পরা দেখিলে জানা যাইবে 
যে, জনক আদি এই মার্গেরই আচরণ করিয়াছিলেন। অনস্তর এই বিষয় 
আলোচনা করিয়াছেন যে, কর্মযোগের সিদ্ধির জন্য বুদ্ধির যে সমতা আবশ্যক 
হয়, তাহ৷ কিরূপে পাইতে হইবে এবং এই কম্দমষোগের আচরণ' করিয়া শেষে 
উহ দ্বারাই মোক্ষ কিরূপে পাওয়া যায়। বুদ্ধির এই সমতা প্রাপ্তির জন্য ইন্দিয়- 
নিগ্রহ করিয়া ইহা সম্পূর্ণ জানা আবশ্যক যে, একই পর:মশ্থর "সকল প্রাণীতে 
ব্যাপ্ত আছেন--ইহার অতিরিক্ত অন্য দ্বিতীয় মার্গ নাই। অতএব ইন্দ্িয়নিগ্রহের 
বিচার বষ্ঠ অধ্যায়ে করা হইয়াছে । আবার সপ্তম অধ্যায় হইতে সপ্তদশ অধ্যাক্ 
পথ্যস্ত বল! হইয়াছে যে, কম্্যোগের আচরণ করিতে থাকিয়াই পরমেশ্বরের 
জ্ঞান কিরূপে পাওয়! যায়, এবং সেই জ্ঞান কি। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ক্ষর- 
অক্ষর অথবা ব্ক্ত-অব্যক্তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবরণ দেওয়। হইয়াছে। নবম 
হইতে দ্বাদশ,অধ্যায় পর্যান্ত এই অভি প্রার বর্ণিত হইয়াছে যে, যদিও পরমেশ্বরের 
ব্ক্ত স্বরূপ অপেক্ষ। অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, তথাপি এই বুদ্ধিকে বিচলিত হইতে 
দিও না যে, পরমেশ্বর একই ; এবং ব্যক্ত শ্বরূপেরই উপা'দন! প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
প্রদান করে অতএব সকলের পক্ষে সুলভ | অনস্তর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার কর! হইয়াছে যে, ক্ষর-অশ্গরের বিবেকে যাহাকে অব্যক্ত বলে 
তাহাই ন্থয্যের শরীরে অন্তরাত্মা। ইহার পশ্চাৎ চতুর্দশ অধ্যায় হইতে সপ্তদশ 


গাতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যায় । ৮৪৫ 


অক্টাদশোহধ্যায়ঃ ৷ 
অজ্জুন উবাচ। 


সন্াসস্য মহাবাহে। তন্বমিচ্ছামি বেদিতুম.। 
তযগস্য চ হৃযীকেশ পুথক্‌ কেশিনিযুদ্রন ॥ ১। 


অধ্যায় পর্যন্ত চার অধ্যায়ে, ক্ষর-অক্ষর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত এই বিষয়ের সবিস্তার 
বিচার করা হইয়াছে যে, একই অব্যক্ত হহুতে প্র্ণতির গুণের কারণে জগতে 
বিবিধ স্বভাবের মন্ুষা কিরূপ্টে উপজাত হয় অথবা আরও অনেক প্রকারের 
বিস্তার কিরূপে হয় এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের নিরূপণ সমাপ্ত কর। হইয়াছে । তথাপি 
স্থানে স্থানে অজ্জুনের প্রতি এই উপদেশই আছে যে তুমি কন্মব কর) এবং এই 
কর্মযোগপ্রধান' জীবননির্ববাহের মার্গহ সব্বাপেক্ষ। উত্তম স্বীকৃত হইয়াছে, যাহাতে 
শুদ্ধ অস্তঃকরণে পরমেশ্বরকে ভাঁক্ত কণিরা “পরমেশ্বরার্পণ পূর্বক স্বধর্ম অনুসারে 
কেবল কর্তব্য বুর্ঝিপ্া আমরণ কন্মা করিতে থাকিবার উপদেশ আছে। এই 
প্রকার জ্ঞান্মূলক ও ভক্কিপ্রধান কর্মাযোগের সাঙ্গোপাঙ্গ বিচার করা চুকিলে 
পর অষ্টাদশ অধ্যায়ে এ ধর্মেই উপসংহার করিয়া অজ্জুনকে স্বেচ্ছায় যুদ্ধ 
করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিফ্াছেন। গীতার এই মার্গে--বাহা গীতাতে সব্োত্তম 
উক্ত হইয়াছে-_-অঞ্জুনকে ইহা বল! হয় নাই যে “তুমি চতুর্থ আশ্রম স্বীকার 
করির। সন্ত্যাসী হও ।” হা, ইহা অবশ্য বণিয়াছেন যে, এই মার্শের আচরণশীল 
মনুষ্য “নিত্যসন্ন্যানী” (€ গী- ৫. ৩)। অতএব এক্ষণে অজ্জুনের প্রশ্ন এই ষে, 
চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্ন্যাস লইয়া কোনও সময়ে সমস্ত কম্ম সত্য-সত্য ত্যাগ করিবার 
তত্ব এই কর্মপ্লোগমার্ণে আছে কি নাই) আর যদিন! থাকে তো, “সন্ন্যাস” 
এবং “ত্যাগ” শব্দের অর্থ কি? গীতারহস্য পৃ, ৩৫০-৩৫৩ দেখ । ] 
অজ্জুন বর্দিলেন--( ১) হে মহাবাছ, হৃযীকেশ ! আমি পর্ন্যাস-তত্, এবং 
হে কেশিদৈত্য নিষুর্দন! ত্যাগের তত্ব পৃথক পৃথক জানিতে চাহি । 
। | সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের ষে অর্থ অথবা ভেদ কোষকারেরা করিয়াছেন, সেই 
। অর্থ অথবা সেই ভেদ 'জানিবার জন্য এই প্রশ্ন কর! হয় নাই। ইহা মনে 
। করিবে ন! যে, উভয়ের ধাত্বর্থ যে “ছাড়া” অজ্ঞুন তাহ্ও জানিতেন না। কিন্ত 
। কথ। এই যে, ভগবান কর্ম ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা কোথাও দেন নাই; বরঞ্চ, 
। চতুর্থ, পঞ্চম অথবা ষ্ঠ অধ্যায়ে (৪. ৪১ ৫. ১৩) ৬.১) বু! অন্যত্র বে 
। কোন,স্থানে সন্গ্যাসের বর্ণনা আছে, সেখানে তিনি ইহাই বলিয়াছেন বে, কেবল' 
. । ফলাশ। “ত্যাগ” কুরিয়া ( গী. ১২. ১৯) সকল কণ্মের “সন্না]ু” কর অর্থাৎ সকল 
। কন পরমেশ্বরে সমর্পণ কর (৩. ৩৯7 ১২.৬)। আর, উপনিষদে দেখ তো, 
। কম্মত্যাগপ্রধান সঙ্স্যাসধর্ম্ের এই,বচন পাওয়। যায় যে, “ন কর্দণ। ন প্রজয় 
। ধনেন . ত্যাগেনৈকে নামৃতত্বমানগুঃ, (কৈ. ১, ২) নারায়ণ, ১২,৩)। সকল 


৮৪৬ গীতারহস্য অথবা কন্মাযোগশাস্ত্র 


প্ভগবান্বাচ।, 
কাম্যানাং কন্ধণাং ন্যাসং সন্ন্যাপং ক বয়ো বিভ্ুঃ | 
সর্বকম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ 1 ২ ॥ 


। কন্ম স্বরূপত “ত্যাগ* করিয়াই অনেকে মোক্ষ পাইয়াছেন, অথবা “বেদাস্তবিজ্ঞান- 
। স্থুনিশ্চিতার্থাঃ সন্গ্যাসযোগাৎ যতয়$ শুদ্ধপত্বা১৮” (মুণ্ডক' ৩- ২. ৬)--কর্ম্ত্যাগ- 
। ক্ষপ “সন্ন্যাস” যোগের দ্বার! শুদ্ধ যতি” বা “কিং প্রজয়। .করিষ্যাম:৮” (বু. ৪, ৪, 
॥২২ )_আমার পুক্র-পৌত্র প্রভৃতি প্রজাতে কু কাজ? অতএব অর্জুন 
। বুঝিলেন যে ভগবান স্থৃতিগ্রন্থে প্রতিপাদিত চার আশ্রমের মধ্যে কর্মৃত্যাগরূপ 
। সন্গ্যাস আশ্রমের জন্য “ত্যাগ” ও প্ুন্ন্যাস শব্ের উপযোগ করিতেছেন না, 
। কিন্ত তিনি অন্য কোন অর্থে প্র শব্বগুলির উপযোগ করিতেছেন । এই জন্যই 
॥ অর্জুন চাহিলেন যে, এ অর্থের পূর্ণরূপে ম্পন্ভীকরণ হইয়। যাক। এই হেতুতেই 
। তিনি উক্ত প্রশ্ন করিলেন। গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে (৩৫০৩৫৩ পুঃ) 
। এই বিষয়ের সবিস্তার বিচার করা হইয়্াছে। ] 
শ্ীভগবান বলিলেন_-( ২) (যত) কাম্য কর্ম আছে, তাহার ন্যাস অর্থাৎ 

ছাড়াকেই জ্ঞানী ব্যক্তি সন্ন্যাস বুঝেন ( এবং ) সমস্ত কর্মের ফলত্যাগকে পণ্ডিত- 
গণ ত্যাগ বলেন । হ 

। [ এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে বল! হুইয়াছে যে, কর্ম্মযোগমার্গে সন্ন্যাস ও ত্যাগ 
॥ কাহাকে বলে। কিন্তু সন্ন্যাসমার্গী টীকাকারদিগের এই মত গ্রাহ্য নহে 5 
। এই কারণে তাহারা এই প্লোকের বড়ই টানাবুন৷ করিরাছেন। শ্লোকে প্রথমেই 
। “কাম্য” শব্ধ আসিক়্াছে অতএব এই টীকাকারদের মত এই যে, এখানে মীমাংসক- 
। দিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ প্রত্থতি কর্ণভেদ বিবক্ষিত হইয়াছে 
। এবং তাহাদের বিবেচনায় ভগবানের অভিপ্রায় এই যে, উহার্দের মধ্যে কেবল 
। কাম্য “কর্ম্মকেই ছাড়িতে হইবে”। কিন্তু সন্গ্যাসমার্গী লোকদ্দিগের নিত্য ও 
। নৈমিত্তিক কর্ম দরকার নাই এই জন্য তাহাদের এই প্রতিপাদন করিতে 
। হইয়াছে যে, এখানে নিত্য ও নৈমিত্তিক কম্মের কাম্য কম্মেই সমাবেশ কর। 
। হইক্নাছে। এতটা! করিনার পরও এই শ্লোকের উত্তরার্ধে যাহা বলা হইয়াছে যে, 
। ফলাশ। ছাড়িতে হইবে কন্ম নহে ( পরে ষষ্ঠ প্লোক দেখ ), তাহার সঙ্ঠিত মিলই 
। হয় না) অতএব শেংষ এই টাকাকারগণ নিজেদেরই মন হইতে এই প্রকার বলিয়া 
। সমাধান করিয়া! লইঙ্জাছেন যে, ভগবান এখানে কন্মষোগমার্গের কেবন প্রশংসা 
1 করিয়াছেন; তাহার প্রত মভিপ্রায় হইতেছে কর্ম ছাড়িন্ন দেওয়াই চাই! 
। ইহা হইতে স্পষ্ট হইতেছে যে সন্ন্যাস আদি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে এই শ্লোকের অর্থ 
1 ঠিক লাগে সা। বস্তত ইহার অর্থ কর্মযোগপ্রধানই করা চাই অর্থাৎ ফলাশ! 
। ছাড়িয়া আমরণ সমস্ত কর্ণ করিয়! যাইবার বে তত্ব গীতাতে পূর্ববে অন্কেবার 


গাতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যায় । ৮৪৭ 
$$ ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রানুর্মনীষণঃ । 


। বল! হইয়াছে, তাহরই অন্গুরোধে এখানেও অর্থ কর! চাঁই ; এবং এই অর্থই 
। সরল ও জমেও ঠিক ঠিক। প্রথমে এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়! চাই যে, 
। “কাম্য” শবে এই স্থানে মীমাংসকদিগের নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ 
৷ কর্্মবিভাগ অভিপ্রেত নহে। কর্মমযোগমার্গে সকল কর্মের ছুই বিভাগই করা 
। হয়; এক “কাম্য” অর্থাৎ ফলাশায় কৃত কর্ম এবং দ্বিতীয় “নিফাম” অর্থাৎ 
। ফলাশ। ছাড়িয়া ক্লুত কর্্ম। মন্ুস্থৃতিতে ইহাদিগকেই যথাক্রমে প্রবৃত্ত কর্ম ও 
। “নিবৃত্ব' কর্ম বলিয়াছে (মন্ত্র ১২. ৮৮ ও ৮৯)। করত চাই নিত্য হৌক, 
। নৈমিত্তিক হৌক, কাম্য হৌক, কায়িক হৌক, বাচিক হৌক, মানসিক হৌক, 
। অথবা! সাত্বিক আদি ভেদ অনুসারে অন্য কোন প্রকারেরই হৌক ; এর সকলকে 
। “কাম্য” অথব! “নি্ষাম” এই উভক্রের মধ্যে কোন এক বিভাগে আনাই চাই। 
। কারণ, কাম অর্থাৎ ফলাশ। হওয়া, অথবা না হওয়া, এই ছুইয়ের অতিরিক্ত 
। ফলাশাদৃষ্টিতে তৃতীয় ভেদ হইতেই পারে না। শাস্ত্রে ষে কর্মের যে ফল বল! 
॥ হইয়াছে বণ! পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি-_-সেই ফল প্রাপ্তির জন্য সেই কর্ম 
। করিলে তাহ! “কাম্* এবং মনে এ ফলের হচ্ছ না রাখিরা এ কর্ম্মই কেবল 
। কর্তব্যবুদ্ধিতে করিলে অহা “নিষ্ষাম” হইয়া! যায়। এই প্রকারে সকল কর্মের 
। “কাম্য” ও নিষফফাম” ( অথব। সনুর পরিভাষ! অনুসারে প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত ) এই ছুই 
। ভেদ? সিদ্ধ হয়। এখন কর্্মযোগা সমস্ত “কাম্য কন্মন সব্বথ। পরিত্যাগ করে, 
। অতএব সিদ্ধ হইল যে, কর্ম্মযোগেও কাম্য কর্মের সন্ন্যাস করিতে হয়। বাকী 
। থাকে নিষ্কাম কর্ম; গীতাতে কর্মযোগীর নিষ্ফাম কর্ম করিবার নিশ্চিত 
উপদেশ করা হইপাছে সত্য, কিন্তু উহাতেও “ফলাশ।” সর্রথা ত্যাগ করিতে 
। হয় (গী. ৬.৯)। অতএব ত্যাগের তন্বও গীতাধর্মে স্থিরহই থাকে । 
। তাৎপর্ধ্য এই যে, সফন্ত কর্ম না ছাড়িলেও কর্্মযোগমার্গে সন্ন্যাস” ও “ত্যাগ” 
। ছুই তত্ব দাড়াইয়। থাকে । অক্ফুনকে এই বিষয় বুঝাইবার জন্যই এই প্লোকে 
। সন্গ্যান ও ত্যাগ উভয়ের ব্যাখা। এই প্রকার করা গিয়াছে যে, “দন্ন্যাসের” অর্থ 
। “কাম্য কর্ম সর্ব! ত্যাগ করা” এবং ত্যাগের ভাব এই ষে, “যে কম্ম করিতে 
। হয়, তাহার ফলাশ| রাখিবে নাঠ। পুর্বে যখন ইহা! প্রতিপার্দিত হইতেছিল যে, 
॥ সন্ন্যাস ( অথব! সাংখ্য ) ও যোগ ছুই তত্বত একই, তখন “সন্স্যাসী” শব্দের অগ্র. 
1(গী. ৫. ৩৬ ও ৬. ১১২) এবং এই অশ্যায়েই পরে “ত্যাগী” শব্দের অর্থও 
। (গী.+১৮. ১১) ইহারই অন্রূপ কর! হইয়াছে এবং এই স্থানে এ অর্থই ইষ্ট।" 
। এস্থলে স্মার্তদের*এই .মত প্রতিপাদ্য নহে যে, *ক্রমশ ব্রহ্গচর্যয, গৃহস্থাশ্রম ও 
1 বানপ্রস্থ আশ্রম পালন করিয়া! শেষে প্রত্যেক মন্গুষ্যের সর্ধ্ত্যাগরূপ সন্ন্যাস 
1 অথব! চতুর্থাশ্রম গ্রহণ বিনা মোক্ষপ্রান্তি হইতেই পারে না”।* হহা হইতে 


৯৪৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্ । 


যজ্ঞদান্তপঃকর্ম ন তাজ্যমিতি চাপরে এ ৩॥ 
নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে তরতসত্তম। 

ত্যাগ হি পুরুষব্যাত্র ভ্রিবিধঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥ ৪1 
যজ্ঞদানতপঃকম “ন ত্যাজ্যং কাধ্যমব তু । 

যজ্ঞে দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিগান.॥। ৫ |) 
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং তাক্তা ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্‌ ॥ ৬ ॥ 


। সিদ্ধ হইতেছে যে, কন্ধ্রষোগী যাঁদও সক্্যাসীদের ঠেরুয়; ভেক্‌ ধারণ বরিষা 
। সমস্ত কর্ম তা গকরেনা, তথাপি সে সন্গ্যাসের প্রকৃত তত্ব পালন করে, 
। এইজন্য কম্মযোগের স্মৃতি গ্রন্থের সহিত কোনই বিরোধ ভয় না। এখন 
1 সন্গ্যাসমার্গ ও মামাংসক দগের কন্দুসন্বন্বীয় তর্কের উল্লেখ করিয়! কর্মযোগ- 
। শাস্ত্রের এই বিষয়ে শেষ নির্ধীরণ শুনাইতেছেন-_] 

(৩) কোন কোন পণ্ডিতের কথা এই যে কম্ম দোষবুক্ত অতএব উহা! 
€(সর্বথা ) ত্যাগ করা চাই ; এবং অপর কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞ, দান, তপসা! 
ও কর্ম্ম কখনও ছাড়া উচিত নহে। (৪ ) অতএব হে ভররতৃশ্রেন্ট ! ত্যাগের বিষয়ে 
আমার নির্ধারণ শোন। হে পুরুষস্রেক্ট! ত্যাগ তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। 
(৫) যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও কন্ম ত্যাগ করা উচিত নহে) এই (কর্মসকল ১ 
করাই চাই। বজ্ঞ, দান ও তপস্য। বুদ্ধিমানদিগের জন্য( ও) পবিত্র অর্থাৎ চিত্ত- 
শুদ্ধিকারক । (৬) অতএব এই (যজ্ঞ, দান প্রভৃতি ) কর্মসকুলও আস 
ন রাখিয়া, ফল্ত্যাগ করিয়া (অন্য নিষ্কাম কম্মের সমানই লোকসংগ্রহার্থা) 
করিতে থাক! চাই। হে পার্থ। এই প্রবণর আমার নিশ্চিত'মত (হইতেছে, 
এবং উহ্বাই ) উত্তম । 

। [কর্মের দোষ অর্থাৎ বন্ধককত] কন্মে নাই, ফলাশাতে আছে। এইজন্য 
। পুর্ব্বে অনেকবার কর্্মষোগের এই যে তব্ব বল হইয়াছে যে, সমস্ত কর্খু 
৷ ফলাশা ছাড়িয়া নাম বুদ্ধিতে করা চাই, তাহার এই উপসংহার । সক্ন্যাস- 
। মার্গের এই মত গীতার মান্য নহে যে, সমস্ত কর্ম দোষধুক্ত, অতএব ত্যাজ্য 
। (গী, ১৮, ৪৮ ও ৪৯)। গীতা কেবল কাম্য কর্মের সন্াস করিবার জন্য 
। বলেন? কিন্ত ধর্মশান্ত্রে যে কর্মসমূহের প্রতিপাদন আছে, সে সমস্তই॥কাম্যই 
। (গী- ২. ৪২-৪৪), এইজন্য এখন বলিতে হয় যে, ঁ সকলেরও সন্ন্যাস করা 
। চাই ও এবং যদি 'এইরূপ করে তো যজ্জচক্র বন্ধ হইয়া যাঁয় € ৩. ১৬ ) এবং 
। ইহান্ন ফলে থষ্টি বিধ্বস্ত হইবারও অবসর আসে । প্রশ্ন হইতেছে এই যে, তকে 
॥ করিতে হইবে কি? গীতা ইহার এইপ্রকার উত্তর দেন ষে, ক্ঞ, দান প্রভৃতি 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী-_-১৮ অধ্যায় । ৮৪৯ 


$$ নিয়তস্য তু নুন্ন্যাসঃ কণ্ম্মণো নোপপদ্যতে। 
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭|। 
ুঃখমিত্যেব যত কর্ম কায়ক্লেশভয়াত্যজেৎ । 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব তযাগফলং লভে ॥ ৮ 
কাধ্যমিত্যেব য় কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেহভ্ভুন। 
সঙ্গং ত্যক্ক ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাস্তিকো মতঃ ॥ ৯ ॥ 


। কর্ম স্বর্গাদি ফলপ্রান্তির কারষ্টণ করিবার জন্য যদিও শাস্ত্রে বলিয়াছে, তথাপি 
। এইরূপ কথাই,.নহে যে, লোকসংগ্রহের জনা, বজ্ঞ করা, দান কর! এবং তপস্যা 
। কর! প্রভৃতি 'সমার কর্তবা, এই কর্ম্মহ নিষ্কাম বুদ্ধিতে হইতে পারে না 
| (গী. ১৭, ১১১১৭ ও ২০) । অতএব লোকসংগ্রহার্থ স্বধশ্শ অস্ুসারে যেমন 
। অন্যান্য নিক্ষাম কম্ম করা যায়ঃ সেইরূ পই যজ্ঞ, দান আদি কর্ন্মও ফলাশ! ও 
। আসক্তি ছাড়িয়া করা চাই। কারণ উহা সর্বদাই “পাবন” অর্থাৎ চিত্তপুদ্ধি- 
1 কারক অথবা পরোপকারবুদ্ধিবদ্ধক | মূল শ্লোকে ষে”এতান্যপি- এই সকলও* 
। শব্দ আছে তাহার অর্থই এই যে “অন্য নিক্ষাম কর্মের ন্যায় যজ্ঞ, দান আদি 
। কর্মমও করা চাই”, এই রীতিতে এই সমস্ত কণ্ম ফলাশা ছাড়িয়া অথব! ভক্তিতৃষ্টিতে 
, ॥ কেবল পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিপূর্ব্ধক করিলে স্থপ্টিচক্র চলিতে থাকিবে ; এবং কর্তার 
। মনের ফলাশ! দূর হইবার কারণে এই কর্ম্ম মোক্ষপ্রান্তিতে বাধাও দিতে পারে 
।না। এই প্রকারে সকল বিষয়ের ঠিক ঠিক মিল হইয়া যায়। 'কর্ম্মবিষয়ে 
» কর্ম্মফোগশান্জের ইহাই চরম ও স্থির সিদ্ধান্ত (গী. ২. ৪৫ এর উপর আমার 
। টিপ্লনী দেখ)। মীমাংসকদের কর্মমার্গ ও গীতার কর্যোগের প্রভেদ গীতা- 
। রহস্যে পু. ২৯৫*-২৯৮ ও পৃ, ৩৪৮-৩৫*) অধিক স্পষ্টরূপে দেখানো হইয়াছে । 
॥ অঙ্জুনের প্রশ্নের উপ্প'রি সন্ন্যাস ও ত্যাগস্বন্ধীয় অর্থের কর্মযোগতঘৃষ্টিতে এই 
। প্রকার স্পষ্টাকরণ হইল । এখন সাত্বিক আদি ভেদ অনুসারে কর্ম করিবার 
। বিভিন্ন রীতি বর্ণন৷ করিয়া এঁ অর্থই দৃঢ় করিতেছেন-- ] 

(৭) যে কর্ম (স্বধন্ম অনুসারে ) নিয়ত অর্থাৎ স্থির, করিয়! দেওয়। হইয়াছে, 
তাহার সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা (কাহারও ) উচিত নহে । মোহবশত ইহাদের 
ত্যাগকে তামপ বলে । (৮) শরীরের কষ্ট হইবার ভয়ে অর্থাৎ হুঃখজনক হইবার 

কারণেই ,যদি কেহ কর্ম ছাড়িয়! দেয় তো৷ উনাদের সেই ত্যাগ রাজস হইয়া 
বায়, ( এবং ) ত্যাগের ফল সে পায় না। হে অক্ুনণ*( স্বধর্্ম অনুসারে ) নিয়ত 
কর্ম খন কার্ধ্য অথবা কর্তব্য বুবিয়া এবং আসক্তি ও ফল *ছাড়িয়। করা হয়, 
তখন তাহ সাত্বিক ত্যাগ ধর! হয়। . 

। [ সপ্তম প্লৌকের “নিয়ত” শবের অর্থ কেহ কেহ নিতানৈসিত্তিক আদি ভেদ- 


১৬৭ 


৮৫০ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাক্ত্র 


8$ ন দ্েষ্ট্যাকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে । 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টৌ। মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ ॥' 
ন হি দেহভূত] শক্যং ত্ক্ত,ং কর্মাণাশেষতঃ | 
ষন্তু কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১১ ॥ 
$$ অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ॥ ১২॥ 
। সমূহের মধ্যে ণনিত্য” কর্ম মনে করেন? কিন্তু তাহা ঠিক নহে। “নিয়ত কুরু 
। কর্ম ত্বংঃ (গী, ৩. ৮) পদে “নিয়ত” শব্দের স্কে অর্থ সেই অর্থ এখানেও কর! 
॥।চাই। আমি উপরে বলিয়া চুকিয়াছি” যে, এখানে মীমাংসকদিগের পরিভাষা! 
। বিবক্ষিত নহে। গী, ৩. ১৯এ “মিয়ত” শবের স্থানে “কাধ” শব্দ আপিয়াছে 
। এবং এখানে ৯ম শ্লোকে “কার্য, এবং “নিকত” ছুই শব একত্র আসিয়াছে। 
। এই অধ্যায়ের আরস্তে দ্বিতীয় প্লোকে বল! হইছে যে, স্বধর্্থ অন্সারে প্রাপ্ত 
। কোনও কর্ম্মই ন। ছাড়িয়। উহাকেই কর্তব্য বুঝির। করিতে থাকা চাই গী. 
। ৩. ১৯ ), ইহাকেই সাত্বিক ত্যাগ বলে; এবং কম্খযোগশাস্ত্রে ইহাকেই 'ত্যাগ' 
। অথবা “সন্ন্যাস বলে। এই দিদ্ধান্তই এই ক্নোকে সমর্থিত হুইয়াছে। এই 
। প্রকারে ত্যাগ ও সন্ন্যাসের অর্থের স্পষ্টীকরণ হইয়া চুকিল। 'এখন এই তত্ব 
। অন্ুসারেই বলিতেছেন ষে, প্রকৃত ত্যাগী ও সন্নথসী ফে-_- ] 

(১) যে কোনও অকুশল অর্থাৎ অকলাণকর কর্মের দ্বেব করে না, এবং 
কল্যাণকর অথবা হিতকর কর্মে অনুষক্ত হয় না, তাহাকেই সত্বশীল বুদ্ধিমান ও 
সন্দেহবিরহিত ত্যাগী অর্থাৎ সন্যাসী বলিতে হইবে | । ১১) যে দেহ ধারণ করে, 
তাহার পক্ষে কর্ন নঃশেষে ত্যাগ কর। অসন্তব; অতএব যে(কন্মনা ছাড়িয। 
কেবল কর্মফল ত্যাগ করিয়াছে, সে-ই (প্রকৃত ) ত্যাগী অর্থা& সন্ন্যাসী । 

। [ এখন বলিতেছেন যে, উক্ত প্রকারে অর্থাৎ কন ন! ছাড়িয়া কেবল ফলাশা 
। ছাড়িগা যে ত্যাগী হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহার কর্মের কোন ফলই বন্ধক 
। হয় না-_] 

(১২) মৃত্যুর পরে অত্যাগী মন্তুষোর অর্থৎ ফনাশ। বে ত্যাগ ন। করে 
তাহার তিন প্রকার ফলপাভ হয়? অনিষ্ট, ইষ্ট ও (কতক ইষ্ট ওকতক ত. 
মিলিত) মিশ্র। কিন্ত সঙ্গাসীর অর্থাৎ ফলাশ। ছাড়িয়া! কর্মকর্তার (এই 
ফল ) লান্ড হয় না, অর্থাৎ বাধা হইতে পারে ন1। 

। [ত্যাগ» ত্যাগী এবং যৃপ্ত্যাসী-সর্ন্ধীয় উক্ত বিচার পূর্বে (গী. ৩+৪--৭ ১ 
। ৫. ২-১০) ৬.৯) করেক স্থানে আসি! গিয়াছে, তাহারই এখানে উপসংহার ' 
। করা হইয়াছে। সমস্ত কর্মের সন্ন্যাস গীতার কখনও অভিপ্রেত নহে। 
। ফলাশাত্যাগী পুরুষই গীতা! অনুসারে খাঁটি অর্থাৎ নিত্য-সব্ন্যাসী (গী, ৫. ৩)। 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--১৮ অধ্যায় ৮৫১ 


88 পঞ্চৈতানি মৃহাবাহে! কারণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোজ্তানি সিদ্ধয়ে সর্ববকর্মণাম্‌॥ ১৩ ॥ 
অধিষ্ঠানং:তথা কর্তী করণং চ পৃথখিবম্‌ | 
বিবিধাশ্চ পৃথক, চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চম. ॥॥ ১৪ ॥ 
শরীরবাউ মনোভির্ষৎ কর্ম প্রার তে নরঃ | 
্যায্যং বা বিপরাতং বা পঞ্চেতে তস্য হে তবঃ ॥ ১৫ ॥ 
রা রে সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ। 
ত্যকৃতবুদ্ধিত্বা্ম সপশ্যতি তিঃ॥ ১৬॥ 
রগ না ₹কৃতে। ভাবে বুদ্ধির্বস্য ন লিপ্যতে । 


4 মমতাধুক্ত ফলাশার অর্থাৎ অহঙ্ক'রবুদ্ধির ত্যাগই ষথার্থ ত্যাগ। এই সিদ্ধান্তই 
। দৃঢ় করিবার জন্য এখন অন্য কারণ দেখাইতেছেন _- ] 

(১৩) হে মহাবাহু! কোনও কর্ম হইতে গেলেই সাংখ্যের দিদ্ধান্তে পাঁচ 
কারণ উক্ত হইয়াছে ; তাহ। আ্বামি বলিতেছি, শোন । ( ১৪) অধিষ্ঠান (স্থান ) 
এবং কর্তা, বিভিন্ন কারণ অর্থাৎ সাধন, ( কর্তার ) অনেক প্রকারের পৃথক 
পৃথক চেষ্ট। অর্থাৎ ব্যাপার, *এবং তাহার সঙ্গে সং্গই পঞ্চম (কারণ) দৈব। 
» (১৫) শরীর, বাণী অথব! মনের দ্বার। মনুষ্য ষে বে কর্ম করে-__চাই তাহ। 
ন্যাষ্য হউক বাবিপরীত অর্থাৎ অন্যাধ্য হগক --তাহার উক্ত পাঁচ কারণ । 

(১৬) বাস্তবিক স্থিতি এই প্রকার হইলে পরও যে অদংস্কৃত বুদ্ধির কারণে 
এমনে করে যে, স্তামিই একেল। কর্ত। (বুঝতে হইবে বে), দেই হম্মতি কিছুই 
জানে না। (১৭)বাহার এই ভাবনাই নাই যে, “মামি কর্ত।' এবং বাহার 
বুদ্ধি অনিপ্ত, সে ধাদি এই লোকাদিগকে মারিয়৷ ফেলে তথাপি (বুঝিতে হইবে 
যে) সে কাহাকেও মারে নাই এব এই ( কর্ন) তাহার বন্ধকও হয় না। 

॥ [কোন কোন টীকাকার ত্রয়োদণ শ্লোকের 'সাংখ্য” শবের অর্থ বেদাস্ত- 
শাস্ত্র করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী অর্থাৎ চতুর্দশ শ্লোক নারায়ণীয়ধর্ম্মে ( মভা, 
।শাং, ৩৪৭. ৮৭) অক্ষরশ আসিয়াছে, এবং সেখানে, উহার পূর্বে কাপিল 
। সাংখ্যের তত্ব--প্ররূতি ও পুরুষের উল্লেখ অছে। অওএব আমার মত 
, 1 এই যে, “সাংখ্য শব্দে এই স্থানে কাপিন সাংখশান্ত্রই অতিপ্রেত। পুর্বে" 
৭ গীতাত্তে এই সিদ্ধান্ত অনেকবার বলা হইয়াছে যে, মন্ুুষ্ের না ক্কর্ম্রফলের 
! আশা কর! চাই, আর না আমি অমুক করিব এরূ+ নসহস্কারবুদ্ধিই মনে রাখ! 
। চাই (শী, ২, ১৯) ২,৪৭3 ৩২২৭) ৫. ৮১১) ১৩১ ২৯)। এখানে 
।*কম্মের ফলের জন্য মনুষা একলাই কারণ নহে” ইহা, বলিয়া এ সিদ্ধাস্তই 
দু করা হইয়াছে ( গীতার, প্র- ১৯ দেখ)। চ্তদশ শ্লোকের অর্থ এই যে, 


৮৫২, গীতা রহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র। 


হত্বা সইন্মীল্লোকান্‌ ন হস্তি ননিবধ্যতে ॥ ১৭ ॥ 


মন্য্য এই জগতে থাক বা না থাক, প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে জগতের' 
। অখপ্ডিত ব্যাপার চক্তেই থাকে এবং ষে কর্ম মনুষ্য নিজের কৃত মনে করে, 
1 তাহ! কেবল উহারই ষত্বের ফল নহে, বরঞ্চ উহার বত্ব ও সংসারের অন্য 
স্যাপার অথব! চেষ্টারাশির সহায়তার পরিণাম । ষেমল “ষ কেবল £মন্ুষোরই 
। ষত্বের উপব্র নির্ভর করে না, উহার সফলতার জন্য জমি, ঝএ, জল, সার ও 
1 বলদ প্রভৃতির গুণধর্্ম অথবা ব্যাপারের সহায়তা আবশ্যক হয়; ০: প্রকারই 
। মসুষ্যের প্রযত্বের সিদ্ধির জন্য জগতের যে রিবিধ ব্যাপারসমূহের সহারতা 
। আবশ্যক, তন্মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার জানিয়া, উহাদের আন্ুকুল্য পাইয়াই 
। মন্ষ্য যত্ব করিতে থাকে । কিন্তু, আমাদের প্রষত্বের অনুকৃষ বা! প্রতিকূল, 
। সৃষ্টির আরও কিছু ব্যাপার আছে, যাহার বিষয় আমর। জানি না। ইহাকেই 
। দৈব বলে এবং কর্মসংঘটনের ইহাই পঞ্চম কারণ উক্ত হইপ্নাছে। মনুষ্য 
। ষত্ব সফল হইবার জন্য যখন এতগুলি বিষয়ের প্ররোজন, এবং যখন উহাদের 
মধ্যে কতকগুলি আমার আয়ত্ত নহে বা আমার জ্ঞানেরও বিষয় নহে; তখন 
। ইহা স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মন্তুষ্যের এরূপ অভিমান রাখ! নিছক মূর্খতা যে, 
। আমি অমুক কাজ করিব অথবা এরূপ ফলাশা, রাখাও মূর্খতার লক্ষণ ষে 
1 আমার কর্মের ফল অমুক হইবেঈ (গীতার, পুঃ. ৮৩৩০-৩৩১)। তথাপি 
। সপ্তদশ শ্লোকের অর্থ এরূপও বুঝিতে হইবে ন! ধে, যাহার ফলাশ! দূর হয় সে 
। ইচ্ছামত কুকর্ম করিতে পারে। সাধারণ মনুষ্য বাহ! কিছু করে, তাহ 
। স্বার্থের লোভে করে, এইজন্য উহাদের ব্যবহার অনুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু 
। যাহার স্বার্থ বা লোভ নষ্ট হইয়! গিগ্লাছে অথবা ফলাশা সম্পূর্ণ বিলীন্» 
| হইয়। গিয়াছে এবং যাহার নিকট প্রানীমাত্র সমানই হইয়। গিয়াছে; 
। তাহা দ্বারা কাহারও অহিত হইতে পারে না। কারণ,এই ধে, দোষ বুদ্ধিতে 
। থাকে, কর্মে নহে । অতএব যাহার বুদ্ধি পূর্ব হইতে শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়। 
। গিয়াছে, উহার কৃত কোন কর্ম লৌকিক দৃষ্টিতে বিপরীত দুষ্ট হইলেও ন্যায়তঃ 
। বলিতে হয় যে উহার বীজ শুদ্ধই হইবে 7 ফলতঃ ওঁ কাজের জন্য ফের এ শুদ্ধ- 
। বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যকে 'জবাবদিহির দায়ী মনে করা উচিত নহে। সপ্তদশ 
। ক্লোকের ইহাই তাৎপর্য্য। স্থিত প্রজ্ঞ, অর্থাৎ শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট মনু্যের নিম্পাপ- 
1 তার এই তবের বর্ণনা! উপনিষদেও আছে ( কৌধী. ৩. ১ এবং পঞ্চদশী, ১৪. . 
। ১৬ ও ১৭)। গীতারহস্যের দ্বাদশ প্রকরণের ( পৃঃ ৩৭৪-৩৭৮) এই বিষয়ের, 
॥ সম্পূর্ণ বিচার কর! হইয়াছে, এইজন্য এখানে উহ্বার অধিক বিস্তার আবশ্যক. 
।নাই। এই গ্রষ্কীর অজ্জুন প্রশ্ন করিলে পর সন্ন্যাস ও ত্যাগ শব্দের অর্থ- 
। মীমাংস! দ্বার! ইহা সিদ্ধ করিয়। দিয়াছেন যে, শ্বধন্ানুসারে যে কর্ম প্রাপ্ত 
। হওয়া যায়, তাহা অহঙ্গাঝনুদ্ধি ও ফলাশ। ছাড়িয়া করিতে পাকাই সাত্বিক 


গীতা, অনুবাদ ও, টিপ্ননী-_-১৮ অধ্যায় । ৮৫৩ 


$$ জ্ঞানং জ্বেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম চোদন। । 
করণং কর্ম কন্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥.১৮ ॥ 
জ্তানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিখৈব গুণভেদতঃ | 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথা বচ্ছ. পু তান্যপি ॥ ১৯ ॥ 
$$ সর্ববভুতেষু যেনৈকং ভাবমব্যযমীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সান্বিকম. ॥ ২০ ॥ 


1 ক্মথবা যথার্থ ভাগ, কন্ম ছাড়িয়া! বসিগা থাক! প্ররুত ত্যাগ নহে। এখন 
। সপ্তুদশ অধ্য?রে কম্মের সান্বিক*্আদ ভেদের বে বিচার আন্ত কর হইয়াছিল, 
। তাহাই এখানে কন্মবোগতৃষ্টিতে সম্পূর্ণ করিতেছেন-__- ] 

(১৮) কম্মচোদনা তিন প্রকার--জ্ঞান: জ্রেয় ওজ্ঞাতা; এবং কন্মসংগ্রহ 
তিন প্রকার--করণ, কৃণ্ম ও কর্তী। (১৯) গুণসংখ্যানশান্ত্রে অর্থাৎ কাপিল- 
সাংখ্যশান্ত্রে বলিয়াছে বে, জ্ঞান, কন্ধু ও কর্ত। (প্রত্যেক সত্ব, রজও তম-_-এই 
তিন) গুণভেদে তিন তিন প্রকার হয়। শ্রী (প্রকারগুলি )কে যেমনটা-তেমন 
(তোমাকে ঝলতেছি ) শোন ।, 

। [কনম্মচোদনা ও কর্মসংগ্রহ পারিভাষিক শব্দ । ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও কন্ম 
। ঘটবার পূর্ব্ব*মনের দ্বারা উহার নিশ্চয় করিতে হয়। অতএব এই মানসিক 
। বিচারকে “কন্দমচোদনা” অর্থাৎ কর্ম করিবার প্রাথমিক (প্রেরণা বলে। আর, 
। তাহা স্বভাবত জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতাভেদে তিন প্রকার হয়। এক উদাহরণ 
। লও-- প্রত্যক্ষ বড়া প্রস্তুত করিবার পুর্বে কুমার (জ্ঞাতা ) নিজের মনে স্থির 
।,করে যে, আমারু অমুক বিষন্ (জ্ঞের) করিতে হইবে, এবং তাহ অমুক রীতিতে 
1'( জ্ঞান ) হইবেঠ। এই ক্রিয়া হহুল কর্ম্মচোদন1 ॥ এই প্রকারে মনের নিশ্চয় 
। হইয়। গেলে এ কুমার ( কর্তা) মাটি, চাক ইত্যাদি সাধন (করণ) একক 
। করিয়া প্রত্যক্ষ ঘড়া *₹ কর্ম) তৈয়ারি করে। ইহা হইল কম্মসংগ্রহ। 
। কুমারের কর্ম তো ঘট; কিন্তু উহ্থাকেই মাটির কাধ্যও বলে। ইহা হইতে 
। বুঝ। যাইবে যে, কণ্মচোদন! শব্দে মানসিক অথব! অন্তঃকরণের ক্রিয়ার বোধ 
। হইতেছে এবং কম্মসংগ্রহ শব্যে এ মানসিক ক্রিয়ারই অনুযঙ্গী বাহ্য ক্রিয়ার 
। বোধ হইতেছে । কোনও কর্মের পুর্ণ বিচার করিতৈ হইলে “চোদনা” ও 
. 1 “সংগ্রহ” ছুইয়ের বিচার কর! চাই । ইহাদের মধ্যে জ্ঞান, এবং জ্ঞাতার* 
। (ক্ষেব্রভ্ডের ) লক্ষণ প্রথমেই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩, ১৮) অধ্যাত্মদৃষ্টিতে 
। বলিয। আসিয়াছি। কিন্ত ক্রিয্নারূপ জ্ঞানের লক্ষণ,কিছু পৃথক হইবার কারণে 
। এখন এই ত্রয়ীর মধ্যে জ্ঞানের, এবং দ্বিতীয় ত্রযীর মধ্যে কর্ম*ও কর্তার ব্যাখ্য। 
। দেওয়া যাইতেছে-_ ] ৃ 
(২*" «যে জ্ঞানের ছার! বিভক্ত অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীসকলে একই অবিভক্ত 


৮৫৪ গীতারহদ্য অথবা! কর্মযোগশাস্ত্ ৷ 


পৃথকৃত্বেন তু জজ্ঞানং নানানাবান্‌ পৃথপ্বিধান্‌। 
বেত্তি সর্ব্বেধু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ২১ ॥ 
যৎ তু কৃতস্বদেকন্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতূকম্‌। 
অতত্বার্থবদল্লং চ তত্তামসমুদ্াহৃতম্‌ ॥ ২২ ॥ 


ও অব্যয় ভাব অথবা তত্ব উপলব্ধ হয় তাহাকেই সাত্বিক জ্ঞান জান। (২১) 
যেজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত এ্রাণীমাত্রে বিভিন্ন প্রকারের অনেক ভাব আছে এই 
পৃথকত্ব বোধ হয় তাহাকেই রাজস জ্ঞান বুঝিবে। (২২) কিন্তু যে নিষ্কারণে 
ও ততার্থজ্ঞান না জানিয়৷ বুঝয়া, ইহাই যাহা কিছু সমস্ত, এইবপ বুবিক্া। একই 
বিষয়ে আস্ত থাকে, সেই অল্প জ্ঞানকে তাঁমস বল] হয়। 

॥ [বিভিন্ন জ্ঞানের লক্ষণ অনেক বাপক। নিজের পুর্রকন্যা ও স্ত্রীকেই সমস্ত 

। সংসার মনে করা তামস জ্ঞান। ইহা হইতে কিছু উচু সিঁড়িতে পৌছিলে দৃষ্টি 

। অধিক ব্যাপক হইয়া যায় এবং নিজের গ্রামের অথবা দেশের মন্ুষাকেও নিজেরু 

। মত ভাবিতে লাগে, তথাপি এই বুদ্ধি থাকিয়াই যায় যে, বিভিন্ন গ্রামের অথবা 

। দেশের "লোক বিভিন্ন। এইজ্ঞানই রাজস উক্ত হ়। কিন্তু ইহা হইতেও 
। উচ্চে উঠিয়া! প্রাণীমাত্রে একই আত্মাকে জানা পূর্ণ ও সান্বিক জ্ঞান। সার 
৷ হইল এই যে, “বিভক্তে অবিভক্ত” অথবা “অনেকতী্ম একতা, জ্বানাই জ্ঞানের 

। প্রকৃত লক্ষণ। আর, বৃহদারণক এবং কঠোপর্নিষদের বর্ণন৷ অনুসারে যে. 
1 জানিরা লয় যে, এই জগতে নানাত্ব নাই--“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”, সে মুক্ত 

। হইয়া! যায়; কিন্তু যে এই জগতে অনেকতা৷ দেখে, সে জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়িয়া 

। থাকে --“মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি ইহ নানেব পণাতিপ (বৃ. ৪, ৪. ১৯) কঠ 
1 ৪,১১)। এই জগতে যাহা কিছু জ্ঞান লাভ করিবার আছে, তাহা ইহাই 

1 (গী. ১৩. ১৬), এবং জ্ঞানের ইঠাই পরম সীমা; কারণ *সমস্তই এক হইয়া 
। গেলে ফের একীকরণের জ্ঞানক্রিয়ার পরে বাঁড়িবাধ্* অবকাশই থাকে না 
। (গীতার, পৃ. ২৩৪-২৩৫)। একীকরণ করবার এই জ্ঞানক্রিয়ার নিরূপণ 

। গীতারহস্যের নবম প্রকরণে ( পৃ. ২১৮-২১৯) কর! হইয়াছে বখন এই সান্বিক , 
| জ্ঞান মনে ভালবপ প্রতিবিদ্বিত হয়, তখন মন্ু্যের দেহস্বভাবের উপর উহার 
1 কিছু পরিণাম হয়। এই পরিণামেরই বর্ণন৷ দৈবী-সম্পত্তি গুণবর্ণনার নামে 
॥ ষোড়শ অধ্যায়ের আরস্ভে কর! হইয়াছে । এবং, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে (১৩. ৭-১১) 
। এইপ্রকাক্প দেহম্বভাবের নামকেই “জ্ঞান” বলিয়াছেন। ইহা হইতে জান। যাই- 
। তেছে যে, 'জ্ঞান+ শব্ধে (৯) একীকরণের মানসিক ক্রিয়ার পূর্ণতা, এবং (২) 
। পূর্ণতার দেহস্কভাবের উপর পরিণাম,--এই ছুই অর্থ গীতাতে বিবক্ষিত? 
। অতএব বিংশ প্রোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণ যদিও বাহাত মানসিকক্রিয়াত্ম ক দৃষ্ট 
। হয়, তথাপি উহাতেই এই জানের কারণে দেহম্বভাবের উপর যে পরিণাম হস্ক 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্পনী--১৮ অধ্যায় । ৮৫৫. 


&& নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগছ্েষতঃ কৃতম.। 
অফ্লপ্রেপৃন্থনা কর্ম" ফত্তৎ সান্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 
যত্তুকামেপন্থন! কর্ম সাহংকারেণ ৰা! পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসঃ তদ্‌ রাজসমুদ্বাহৃতম্‌ ॥ ২৪ ॥ 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং । 
মোহাদারভ্যতে কম যত্তৎ ৪৪ ॥২৫॥ 

$$ মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎ্সাহসমান্থতঃ 
সিদ্ধ্যসিদ্ধেমোনিবিক্ারঃ কর্তা সান্বিক টা || ২৬ ॥ 


। তাহারও সমাবেশ করা চাই । এই বিষয় গীতারহস্যের নবম প্রকরণের শেষে 
।(২৫০-২৫১ পৃঃ) স্পই করিরা দেওয়। হইফ়্াছে। থাক্‌) জ্ঞানের ভেদ হইয়! 
৷ গেল। এখন কন্বের ভেদ বলা হইতেছে -] 

(২৩) ফলপ্রাপ্তির অনভিলাষী মনুষা, (মনে ) না প্রেম আর ন! দ্বেষ রাখিয়া 
আসক্তি বিনা (স্বধন্মান্থসারে ) যে নিয়ত অর্থাৎ নিষুক্ত কর্ম করে, সেই (কর্ম্মকে) 
সাত্বিক বলে। (২৪) কিন্তু কাম অর্থাৎ ফলাশার আকাঙ্ঞাধুক্ত অথবা অহস্কার- 
বুদ্ধিবিশিষ্ট ( মনুষ্য ) বড় পরিশ্রমপহ ষে কর্ম করে, তাহাকে রাজন বলে। (২৫) 
অনুবন্ধক অর্থাৎ পরে ?ক হটুবে, পৌরুষ অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য কতটা এবং 

' পরিণামে নাশ অথব! হিংসা হইবে কিনা মোহবশতঃ এই বিষয়ের বিচার না করি! 
যে কর্ম আরম্ভ ক্কর। হয় তাহ! তামস কর্ম । 
। [এই তিন প্রকার কর্মে সকল প্রকার কন্ধেরই সমাবেশ হইয়া বার । নিফাম 
॥*কর্ম্মকেই সাত্বিক অথব। উত্তম কেন বলিয়াছেন, তাহার বিচার গীতারহস্যের 
। একাদশ প্রকরণে,কর হইয়াছে, তাহা দেখ) এবং বথার্থ অকর্্মও ইহাই 
। (গীতা. ৪.১৬ উপর আমার টিগ্লনী দেখ)। গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, কর্ম অপেক্ষা! 
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, অতএব কর্মের উক্ত লক্ষণগুলির বর্ণনা করিবার সময় বারবার 
। কর্তার বুদ্ধির উল্লেখ কর! হইরাছে। স্মরণ রাখিও যে, কর্মের সাত্বিকত। বা 
। তামসতা। কেবল উহার বাহ্য পরিণামের ছারা স্থির কর! হয় নাই( গীতার. 
। পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫ )। এই প্রকারে ২৫ম গ্লোক হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, ফলাশ। 
। দুর হইলে এমন বুঝিতে হুইরে ন1 যে, অগ্রপশ্চাৎ ৷ সারাসার বিচার না« 
। করিয়াই মনুষ্য যদৃচ্ছ। কম করিবার অবসর পাইল । কারণ ২৫ম প্লাকে এই 
। নিশ্চয় করিয়াছেন যে, অনুবন্ধক ও ফলের বিচার না করিয়া কৃত কন্দ্দ তামস, 
॥সাত্বিক নহে ( গীতার, পৃঃ ৩৮৪-৩৮৫ দেখ )। এখন 'এই তত্ব অনুসারে কর্তার 
1 ভেদ বলিতেছেন__] 
(২৬) বাহার আসক্তি থাকে না, 'ষে আমি ও অরিন কার্য্যসিদ্ধি 


৮৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্তর। 


রাগী কর্মমফলপ্রেপ স্থুলুর্ধে! হিংসা্মকোহশুচিঃ | 
হর্ষশোকান্থিতঃ কর্তা রাজসঃ “পরিকীর্তিতঃ || ২৭ ॥ 
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠে নৈষ্ৃতিকোহলীসঃ। 
বিষাদী দীর্ঘন্্ত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ ॥ 

$$ বুদ্ধের্ভেদং ধুতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শূৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধনগ্ঁয় ॥ ২৯॥ 
প্রবৃণ্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্ধ্যাকার্ষ্য ভয়াভয়ে। . 
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত বুদ্ধিঃ সাপার্থ সান্তিকী 113০০ ॥ 


হৌক বা ন। হৌক (উভয় পরিণামের ময় ) বে (মনে ) বিকাররহিত হইন্র। ধুতি 
ও উৎসাহের সঙ্গে কর্ম করে, তাহাকে সান্বিক ( কর্ড) বলে। (২৭) বিষয়াসক্ত, 
লোভী, (সিদ্ধি হইলে )হর্য এবং ( অসিদ্ধি হইলে ) শোকবুক্ত, কম্্রকল প্রাপ্তির 
অভিলাধী, হিংসাত্মক ও অগ্ুচি কর্ত। রাজস উক্ত হয়। (২৮) অধুক্ত অর্থাৎ 
চঞ্চসবুদ্ধি, অসভ্য, গর্বক্কীত, ঠগ, নৈষ্কঁতিক এর্ধাং অপরের হানিকারক, অলস, 
অপ্রসন্নচিত্ত ও দীর্ঘস্ত্রী অর্থাৎ বিলম্বকারী বা এক ঘণ্টার কাজ এক মাসে ষে 
করে এরূপ কর্তা তামস উক্ত হয়। 
। [২৮ম শ্লোকে নৈষ্কতিক ( নিস্‌+ককংসছেদুন বরো, কাটা) শব্দের অর্থ 
। অপরের: কাজ ছেদ্দনকারী অথবা! নাশকারী। কিন্তু ইহার বদলে কেহ কেহ 
। “নৈরূতিক* পাঠ কবেন । অমরকোষে ণনকৃত”এর অর্থ শঠ'লিখিত আছে। 
। কিন্তু এই শ্লোকে শঠ বিশেষণ পূর্বে আপিয়া গিয়াছে এইজন্য আমি নৈষ্কীতিক 
। পাঠ গ্রহণ করিয়াছি । এই তিন প্রকার কর্তার মধ্যে সাত্বিক-কর্তাই অকর্তী, 
। অলিপ্ত কর্তা, অথব! কণ্মষোগী । উপরের শ্লোক হইতে .প্রকট যে, ফলাশ! 
। ছাড়িলেও কন্দ্ম করিবার আশ, উৎসাহ ও সারাদার, বিচার প্র কর্্মযোগীতে 
। থাকিয়াই যায় । জগতের ব্রিবিধ বিস্তারের এই বর্ণনাই এখন বুদ্ধি, ধৃতি, ও 
। স্থখের বিষয়েও কর! যাইতেছে । এই ক্লোকগুলিতে যে ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধির 
1 অথব। নিশ্চরকারী ইন্দ্িয়ের বর্ণন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে (২. ৪১) হইয়া গিয়াছে, 
বুদ্ধির সেই অর্থই অভিপ্রেত । ইহার স্প্টীকরণ গীতাবহস্যের বষ্ঠ প্রকরণে 
1 (১৪০-১৪৩ পৃঃ) করা হইয়াছে ।] 

(২৯) হে ধনগ্জয়! মি ভিন্ন ভিন্ন 
ভেদ হয়, সেই সমস্ত তোমাকে ঘলিতেছি; শোন। (৩)হে প্ার্থ! বে 
বুদ্ধি প্রবৃত্তি ( অর্থ/ৎ কোন. কম করিবার ) এবং নিবৃত্তিকে € অর্থাৎ না! করিবার), 
জানে, এবং ইহ! 'জানে যে, কার্ধ্য অর্থাৎ করিবার যোঁগ্য কি এবং অকা্্য অর্থাৎ 
করিবার অযোগ্য কি, কাহাকে ভয় করিবে এবং কাহাকে নহে, কিসে বন্ধন হয় 


গীতা, অনুবাদ ও টিপ্রনী--১৮ অধ্যায় । ৮৫৭ 


যয]! ধর্্মমধর্ম্ং চ কার্ধযং চাকাধ্যমের চ। 

জযথবহপ্রঞ্জানাতি বুদ্ধিঃ স! পার্থ রাজনী ॥ ৩১ ॥ 

অধশ্ং ধর্দমমিতি হা! মন্যতে তমসাবৃতা । 

সর্ববার্থান বিপরীতংশ্চ বুদ্ধি; স। পার্থ তামপী ॥ ৩২ ॥ 
$$ ধৃতা। ষর। ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্তরিয়ক্রিয়াঃ | 

ষোগেনাব্যতিচারিণ্যা ধৃতিঃ স| পার্থ সান্বিকী ॥ ৩৩ ॥ 

য়া তু ধণ্ম্মকামার্থান ধৃত্যা ধারয়তেইভুদুন। 

প্রসঙ্গেন ফলাকাংক্ষী ধুতিঃ মা পার্থ রাজদী ॥ ৩৪ ॥ 

ষয়া-স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 

ন বিমুঞ্চতি হুম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ ॥ 


শবং কিসে মোক্ষ, সেই বুদ্ধি সান্বিক। (৩১) হে পার্থ! সেই বুদ্ধি রাজসী, 
হাহ) দ্বার1 ধন্ম ও অধর্মের অথব। কার্য ও 'অকার্যোর ষথার্থ নির্ণর হর না। (৩২) 
হে পার্থ! সেই বুদ্ধি তামসী, "বাহ! তমোব্যাপ্ত হইর। অধশ্থকে ধর্ম মনে করে 
এবং সকপ বিষায়ে বিপরীত অর্থাৎ উ্ট। বুঝাইয়া দেয়। 
। [এই প্রকারে বুদ্ধির 'বিভাগ করিলে পর সদলৰ্িবেকবুদ্ধি কোন স্বতন্ত্র দেবতা 
' 1 থাকে না, কিন্ত সাত্বিক বুদ্ধিতেই উহ্বার সমাবেশ হয়। এই বিচার গীতারহস্যের 
। ১৪৩ পৃষ্ঠার করা হুইগরাছে। বুদ্ধির বিভাগ হইল; এখন ধুতির বিভাগ 
বলিতেছেন -- ] 
* (৩১০) হে পার্থ! যে অবাভিচারিণী অর্থাৎ এদিকে ওদিকে যাহা! বিচলিত 
না হয় একপ হৃঠি ঘর! মন, প্রাণ ও ইন্ত্রিযসমূহের ব্যাপার, ( কন্মফল-ত্যাগরূপ ) 
যোগের দ্বার। ( পুরুষ ) রে, পেই ধৃতি সাত্বিক। (৩৪) হে অজ্ঞুন! প্রসঙ্গ- 
. ক্রমে ফলের আকাঙ্ঞাবিশিষ্ট পুরুষ যে .ধৃতি দ্বারা নিজের ধর্ম, কাম ও অর্থ 
( পুক্ুযার্থ) সিদ্ধ করির়। লয়, সেই ধৃক্তি রাজন । (৩৫) হে পার্থ! থে ধৃতি 
দ্বারা মনুষ্য ছুবুর্ণদ্ধ হইয়া নিদ্রা ভয়, শোক, বিষাদ ও মদ ছাড়ে না, সেই 
ধূতি তামস। 
। [ তি, শবের অর্থ ধৈর্য ; কিন্তু এ স্থলে শারীরিক ধৈর্ধ্য অভিপ্রেত নহে।, 
-। এই প্রকরণে ধৃতি শবের অর্থ মনের দৃঢ় নিশ্চয় ।, নির্ণয় করা বুদ্ধির কাজ 
॥ সত্য; কিন্তু বুদ্ধি যাহা যোগা নির্ণর করিষে, তাহা সর্বদাই স্থির থাকিবে, 
1 এ বিষয়েরও প্রয়োজন আছে। বুদ্ধির নির্ণকে এইরূপ স্থির ঝ| দৃঢ় কর! 
(মনের ধর্ম, অতএৰ বলিতে হয় বে, ধুতি অথবা মানসিক ধৈর্ধোর গুণ মন ও 
। বুদ্ধি ছুইয়ের সহায়তার উৎপন্ন হয়। “কিন্তু এইটুকু বলিলেই সাক ধৃতির 
। লক্ষণ-সম্পূর্ণ হয় ন! যে, "ব্যভিচারী অর্থাৎ যাহা এদকে ওদিকে বিচ(নত 
১০৮ 


৮৫৮ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্॥ 


$$ হৃথং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শূৃণু মে, ভরতর্ষত | 

অভ্যাসাদ্‌ রমতে যত্র হুঃখান্তং চ নিগস্হতি ॥ ৩৬ ॥ 

যন্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহম্বতোপমম্‌। 

তৎন্থখং সাবিকং প্রোক্তমা ত্ুবুদ্ধি প্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ ॥ 

বিষয়েক্দ্রিমসংযোগাৎ যন্তদগ্রেহসুতোপমম্‌ । 

পরিণামে বিষমিব ততম্থখং রাজসং স্ব্বতম্‌ ॥ ৬৮ ॥ 

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সথখং মোহনমান্নঃ 

নিগ্রালস্য প্রমাদোণ্খং তন্তামসমুদাহৃ নম্‌ ॥ ৩৯ ॥ 
হয় না এরূপ ধৈর্যের বলের উপর মন, প্রাণ ও ইন্দ্রি়সমূহের ব্যাপার কর! 
1 চাই। কিন্তু ইহাও বল! চাই যে, এই ব্যাপার কোন্‌ বস্তর উপর হয় অথবা এই 
। ব্যাপারসমূহের কর্ম কি। এ “কর্ম যোগ শব্দের দ্বারা সথচিত কর! হইয়াছে । 
1 অতএব “যোগ” শব্খের অর্থ কেবল “একাগ্র” চিত্ত করিলে কাজ চলে না। 
। এইজন্যই আমি এই শবের অর্থ, পূর্বাপর সন্দর্ভ অনুসারে, কর্্মফলত্যাগরূপ 
। যোগ করিয়াছি । সাত্বিক কর্মের এবং সাত্বিক“কর্ত প্রভৃতির লক্ষণ বলিবার 
1 সময় যেমন “ফলের আসক্তি ছাঁড়া'কে প্রধান গুণ ধরিগ্নাছি সেইরূপই সাব্বিক 
। ধৃতির লক্ষণ ব্যাথা! করিতেও এ গুণকেই প্রধান ধরত্তিতে হয়। ইহা ব্যতীত 
। পরবর্তী শ্লোকেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজস ধূৃতি ফলাকাজ্জী হয়, অতএব 
। এই প্লোক হইতেও সিদ্ধ হয় যে, সাত্বিক ধৃতি, রাঞ্জন ধৃতির বিপরীত, অফলা- 
1 কাজ্ষী হওয়া চাই। তাৎপর্ধ্য এই যে, নিশ্চয়ের দৃঢ়তা তে! নিছক মানসিক 
। ক্রিদ্া, উহার ভাল বৰ! মন্দ হওরার বিচার করিবার অর্থে এই ধেখ! চাই যে, থে 
। কার্যের জন্য এ ক্রিয়ার উপযোগ করা যায়, সেই কাধ্য কিরপ। নিদ্রা ও 
। আলস্য প্রভৃতি কার্যেই দৃঢ়নিশ্চয় কর! হইয়া থাকে তে! উহ! তামস ; ,ফলাশ।- 
। পুর্ব্বক নিত্য ব্যবহারের কার্য করিতে লাগানে। হইয্। থাকে তে রাজস ; এবং 
। ফলাশাত্যাগরূপ যোগে সেই দৃঢ়নিশ্চয় কর! হইয়া থাকে তো৷ সান্বিক । এই 
1 প্রকার এই ধৃতির ভেদ হইল ; এখন বলিতেছেন যে, গুপভেদ অনুসারে সখের 
। তিন প্রকার ভেদ কিব্ধপে হয়--] 

(৩৬) এখন হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আমি স্ুখেরও তিন ভেদ বলিতেছি ; শোন । 
অভ্যাস দ্বার অর্থাৎ নিরন্তর পরিচয়ের দ্বার! ( মনুষ্য ) যাহাতে রত হয় এবং 
যেখানে ছুঃখের শেষ হয়, (৩৭ ) যাহা! আরস্তে (তো) বিষের সমান মনে হয় 
কিন্তু পরিণামে অমৃততুল্য, যাহা 'আত্মনিষ্ঠবুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে পাওয়া যায় সেই, 
( আধ্যাত্মিক ) শ্থখকে সান্বিক বলে । (৩৮ ) ইন্দ্িয়গণ ও উহাদের বিষযপসুহের 

ংষোগে উৎপন্ন (অর্থাৎ আধিভৌতিক ) 'সুখকে রাজস বল। হয়, যাহা! প্রথমে 
তো অমৃতের সমান? কিন্তু অন্তে বিষের ন্যায় হয়। (৩৯) এবং যাহ! আারস্তে 


'গীতা, অনুবাদ ও টিপ্ননী--১৮ অব্যায়। ১৫৯ 


$$ ন তদস্তি পৃথিবযাং বা! দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সন্বং প্ররুতিজৈমুপ্তঃ যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভিগ্গৈঃ ॥ ৪০ ॥ 


এবং অন্ুবন্ধে অর্থাৎ পরিণামেও মন্ুষাকে মোহে আবদ্ধ করে এবং যাহ। নিদ্রা, 
আলসা ও প্রনা্দ অর্থাৎ কর্তব্যের ভূলে উপজাত হয় তাহাকে তামস স্থুখ বলে। 
। [৩৭ম গ্লোকে আত্মবুদ্ধির অর্থ আমি “আত্মবনিষ্ঠ বুদ্ধি করিয়াছি। কিন্ত 
। “আত্ম”র অর্থ “নিজের+ করিয়া এঁ পদেরই নর্থ "নিজের বুদ্ধি” ও হইতে পারে। 
! কারণ পূর্বে. (৬. ২১) বল! হইপ্লাছে যে, অনন্ত সুখ কেবল “বুদ্ধিরই গ্রাহ্য” 
। ও “অতীন্দ্রিয ইইতেছে। ক্ষিস্ধ অর্থ ষেরূপই কর! ষাউক না .কেন, তাৎপর্যা 
। একই । বশিয়াছি তো! যে, প্রকৃত ও নিতান্থখ ইন্দ্রিয়োপভোগে হয় নাই, কিন্ত 
। তাহ! কেবল বুদ্ধিগ্রাহা; কিন্ত যখন বিচার করি যে, বুদ্ধির প্রত ও অতান্ত সুখ 
৷ পাইবার জন্য কি করিতে হয়, তখন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে (৬. ২১, ২২) 
। প্রকট হয় যে, এই চরম সুখ আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি না হইলে পাওয়া যায় না। “বুদ্ধি” 
। এরূপ এক ইন্ত্রির ষে,তাহা একদিকে তো ত্রিগুপাত্মক প্রকতির বিস্তারের দ্রিকে 
। দেখে, 'এবং অপরদিকে উঠার এই প্রক্কৃতির বিস্তারের মূলে অর্থাৎ পপ্রাণীমাত্রে 
। যে আত্মস্বরূপ পররব্রদ্দ সমভাঁবে ব্যাপ্ত আছেন, তাহারও বোধ হইতে পারে। 
৷ তাৎপর্য এই যে, ইন্দরিয়্থিগ্র দ্বার! বুদ্ধিকে ত্রিগুণাজ্মক প্রকৃতির বিস্তার হইতে 
। সরাইয়! দিয়া যেখানে*অন্তমুদখ ও আত্মনিষ্ঠ করিয়াছে_-আর পাতঞ্জলযোগের 
" | সাধনীয় বিষয় ইহাই-__সেখানে এ বুদ্ধি প্রসন্ন হইয়! যায় এবং মনুষ্যের সত্য ও 
। অত্যন্ত সুখে অনুভব হইতে থাকে । গীতারহস্যের ৫ম প্রকরণে (পৃ ৯১৬ 
| ১১৮) আধাম্মিক স্থখের শ্রেষ্ঠতা বিবৃত কর! হইয়াছে। এখন সাধারণতঃ 
॥ বলিতেছেন ধে, জগতে উক্ত ভ্রিবিধ ভেদই সর্বত্র পড়িয়া আছে-_ ] 
(৪০) এই পৃথিবীতে, আকাশে অথবা দেবগণের ভিতরে অর্থাৎ দেব- 
লোকেও এমন কোনই নস্ত নাই যাহা প্রক্কাতির এই তিন গুণ হইতে দুক্ত। 
॥ [অই্রাদপ শ্লোক হইতে এ পর্যন্ত জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখের 
। ভেদ বপিয়। অর্জুনের চক্ষে+ দন্দুখে এই বিষয়ের এক চিত্র ধারলেন যে, সমস্ত 
। জগতে প্রকৃতির গুণভেণে বিচিত্রত। কিরুপে উৎপন্ন হয়; এবং ফের ইহা! 
। প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, এই সমস্ত ভেদের মধ্যে *সাত্বিক ভেদ শ্রেষ্ট ও 
। গ্রাহ্য । এই সাত্বিক ভেদের মধ্যেও যাহ! সর্ব্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ স্থিতি তাহাকেন্ট্র 
, | গীতাতে ব্রিগ্ুণাঁতীত অবস্থ। বলিন়াছে। গীত্ারহস্যের সপ্তম প্রকরনে ( ১৬৮- 
। ১৬৯ পৃ৮) আমি বলিয়। চুকিয়াছি যে, ত্রিণাতীত অথথ! নিগুঁণ অবস্থা 
*.গীতার মতে কোন, স্বতগ্র বা চতুর্থ ভেদ নহে। এই ন্যায় অন্থপারেই মন্থ- 
1 স্থৃতিতেও সাত্বিক গতিরই উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন ভেদ করিয়া বল! 
| হইয়াছে যে, উত্তম সাত্বিক গতি মোক্ষপ্রদ এবং মধ্যম সাত্বিক গতি স্বর্গগ্রদ 


৮৬০ গীতারহস্য অথবা কূর্মযোগশাস্ত্র। 


$ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাং চ পরন্তপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈপগুনৈঃ [৪১ ॥ 
শমে| দমস্তপঃশোচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিচন্কানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকণ্ম স্বভাবজস্‌ ॥ ৪২ ॥ 
শৌর্ধাং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলারনম্। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কণ্ স্বভাবজম্‌॥ ৪৩ ॥ 
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম ্বতাবজম্‌। 
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম” শুদ্রপ্যাপি স্বগাবজম্‌ ॥ ৪৪ ॥ ' 


1 (মন্তু, ১২, ৪৮-৫০ ও ৮৯-৯১)। ' জগতে ষে প্রকৃতি আছে উহারই বিভিন্নতা 
1 এ পধ্যন্ত বর্ণিত হইল। এখন এই গুণবিভাগ হইতেই চাতুর্ধর্যব্যবস্থার 
। উৎপত্তি নিরূপিত হইতেছে । এই বিষয় পৃর্ব্বে কয়েকবার বলা হইয়াছে ( ১৮. 
। ৭-৯, ২৩7 ও ৩, ৮) ষে স্বধপ্ান্থসারে প্রতোক মনুষ্যের নিজ নিজ নিয়ত” 
। অর্থাৎ নিষুক্ত কমন ফলাশ। ছাড়িয়া, কিন্তু ধৃতি, উৎসাহ ও সারাসাক্বিচারপুর্ব্বক 
। করিতে যাওয়াই মংসারে উহার কর্তব্য । কিন্তষে বিষয় হইতে কন্ম “নিয়ত” 
। হয়, তাহার বীক্গ এ পর্যন্ত কোথা ও৫বল! হয় নাই।, পূর্বে একবার চাতুবর্ণ- 
। বাবস্থার সামান্য উল্লেখ করিয়া ( ৪-১৩) বলান্হইয়াছ যে, কর্তব্য-অকর্তব্যের 
। নির্ণর শাস্ত্র অনুসারে করা. চাই (গী* ১৬, ২৪)1 কিন্তু জগতের ব্যবহার 
। কোনও নিয্মান্ুসারে বজার রাখিবার জন্য (গীতার. ৩৩৭, ৪৮০ এবং ৪৯৯- 
। ৫০০ পৃঃ দেখ?) ষে গুণকর্ম্মবিভাগের তত্বের উপর চাতুর্বর্ণাপ্ূপ শাস্তব্যবস্থা 
1 নির্মিত কর। হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ম্পস্টীকরণ এ স্থানে ক্ষরা হয়নাই! 
। অতএব যে সংস্থা দ্বার সমাজে প্রত্যেক মন্থষ্যের কর্তব্য, নিয়ত হয় অর্থাৎ 
। স্থির করা ষায় সেই চাতুর্র্থের, গুপত্রয়বিভাগ অনুসারে, উপপত্তির সঙ্গে ব্হ 
। এখন প্রত্যেক বণের নি কর্তৃব্যও বল! হইতে ছে-_ ] 

(৪১) হে পরস্তপ ! ব্রাক্গণ, ক্ষব্রির, বৈশ্য ও শুদ্রের কশ্খ উনাদের স্বভাঁব- 
জন্য অর্থাৎ প্রক্কাতসিদ্ধ গুণ মন্থুসারে পৃথক পৃথক বিভক্ত হইয়াছে। (৪২) 
ব্রাহ্মণের স্বভাবজন্য কর্ম শম, দম, তপ, পবিত্রতা, শাস্তি, সরলতা! ( আর্জব), 
জান অর্থাৎ অধাত্মজ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ জ্ঞান ও আন্তিকাবুদ্ধি। (৪৩) 
শৌর্ঝা, তেঙ্জন্থি তা, বৈর্যা, দক ভ।, যুদ্ধ হইতে পলারন না করা, দান করা এবং . 
(গ্রজ্জার উপর ) হুকুম চালানো ক্ষত্রিয়দের ম্বাভাবিক কর্্ম। (%৪) রুষি 
(অর্থাৎ চাষবাষ), গোরক্ষা! অর্থাৎ পশুপালনের উদ্যম ,ও বাণিজা অর্থাৎ" 
ব্যবসায় বৈশ্য স্বভাঁবজনা কর্্ম। এবং এইপ্রকারই সেবা! করা শুদ্রের' 
স্বাভাবিকপ্ক'য। 


গীতা, অনুবাঁদ .ও টিপ্লনী-_-১৬ অধ্যায় । ৮৬১ 


$$ ন্ষে স্বে কর্মণ্যতির্তঃ সংসিন্ধিং লভাতে নরঃ। 
স্বকমমনিরতঃ পিদ্ধিং খখা বিন্দতি তস্ছণু ॥ ৪৫ ॥ 

যতঃ প্রবৃত্তি তানাং যেন সর্ববমিদং ততম.। 
স্বকমর্ণনা তমভ/র্য পিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ ॥ 


। [ চাতুর্বর্য-ব্যবস্থ! স্বভাবজন্য গুণভেদে রচিত হইয়াছে; এরূপ বুঝিও ন! 
। যে, এই উপপন্ভি সর্বপ্রথম গীতাতেই বলা হইয়াছে । কিন্তু মহাভারতের 
1 বনপর্বান্তর্গত নহ্ুষ-যুখিষ্টিরসংবাদে এবং দ্বিজ-ব্যাধসংবার্দে ( বন. ১৮০ ও 
। ২১১৯ শাস্তিপর্কের ভূ৪-ভরাদবাজদন্বাদে ( শাং. ১৮৮), অনুশাসন পর্বের উমা- 
। মহেশ্বরসন্বাদে ( মন্থ, ১৪৩), এবং অস্বমধ পর্বের (৩৯. ১১) অন্গীভায 
। গুনভেদের এই উপশন্তিই কিছু প্রভেৰসহ পাওয়া যায় । ইহা পূর্বেই বলিয়া! 
। চুকিয়াছি যে, জগতের বিবিধ বাবহার প্রকৃতির গুণভেদ হইতেই হস 
। আসিতেছে £ আবার সিদ্ধ কর! হইয়াছে ষে, কাহার প্রতি কি কর! উচিত, 
। মনুষ্যের এই কর্তব্যকম্্ন যে চাতুর্বপ্যব্যবস্থা দ্বার নিয়ত কর! যায় সেই 
। ব্যবস্থাও প্ররুতির গুণভেছের পরিণাম । এখন ইহ প্রতিপাদন করিতেছেন 
। যে, উক্ত কর্ম প্রত্যেক মন্ুযোর নিফ্ষাম বুদ্ধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে 
। কর! চাই, নচেৎ জগতের কারবার চলিতে পারে না) এবং মনুষ্য আচরণের 
। দ্বারাই পিদ্ধি লাভ করে, সিদ্ধিলাভের জন্য আর কোন দ্বিতীয় “অনুষ্ঠানের 
। প্রয়োজন নাই] 
(৪৫) নিজ নিজ (স্বভাবজন্য গুণানুসারে প্রাপ্ত ) কর্মে নিত্য রত পুরুষ 
( উহ দ্বারাই ) পরম সিদ্ধি লা করে। শোন, নিজ কর্মে তৎপর থাকিলে সিদ্ধি 
কি প্রকারে লাভ হয়। (৪৬) প্রাণীমাত্রের ধাহা হইতে প্রবৃত্তি আসিয়াছে এবং 
যিনি সমস্ত জগতেপ্ন বিস্তার করিয়াছেন অথব! ধাহ। দ্বারা সমস্ত জগত ব্যাপ্ত হইয়। 
আছে, তাহাকে নিজের (স্বধর্্ান্ুসারে প্রাপ্ত ) কর্ম দ্বারা (কেবল বাণী অথবা 
ফুলের দ্বারা! নহে ) পৃজ। করিলে মনুষ্য সিদ্ধি লাভ করে। 
। [এই প্রকারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, চাতুর্বপ্য অনুসারে প্রাপ্ত কর্ন 
। নিক্ষাম বুদ্ধিতে অথবা! পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করা বিরাটস্বরূপ পরমেশ্বরের 
॥ এক প্রকার যজনপুজনই, এবং ইহ দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয় *( গীতা, ৪৪৯. 
। ৪৪১ পৃঃ)। এখন উক্ত গুণভেদ অনুসারে স্বভাবতঃ প্রাপ্ত কর্তব্য অপর" 
। কোনও , দৃষ্টিতে সদোষ, অধ্লাধা, কঠিন অথবা অপ্রিয়্ও হইতে পারে; 
। উদ্দাহরর্ণ' ধা, এই অবসরে ক্ষত্রিযধর্্ অনুসারে নুদ্ধ করায় হত্যা হইবার 
.$ কারণে উহা সদদোধ দেখাইয়া দিবে। তো! এইরূপ সময়ে হন্থুযোর কি কর! 
৷ উচিত? সেকি স্বধর্্ম ছাড়িয়া, অ্বন্য ধন স্বীকার করিয়া লইবে ( গী, ৩. 
। ৩৫); বাযাহাই হউক, স্বকর্ম্মই করিয়া চলিবে) যদি স্বকর্মই করা চাই তো! 


৮৬ ই গীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশান্তর ৷ 


$$ শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মে! বিশুণঃ পরধণং স্বনুঠি চা । 
স্বভাবনিরতং কর্ম কুর্বন্ন,প্লে তি কিলিষং | ৪৭ ॥ 
সহজং কম কৌন্তভেয় সদোষমপি ন তাজেৎ। 
সর্বারস্ত। হি দোষেণ ধূমেনাগ্রিরিবারৃতাঃ ॥ ৪৮ ॥ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাস্ঘা! বিগতস্পৃহঃ। 
নৈক্ষর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥ 


| কিরূপে করিবে-_ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্র ন্যায়ের অনুরোধেই বল! যাইতেছে, 
| যাহ! এই অধ্যায়ে প্রথমে ( ১৮. ৬) যাগজ্ঞ আদি কর্ম সম্বন্ধে বলা গিয়াছে-__] 
(৪৭) যদিও পরধর্ম্ের আচরণ, সহজ হয়, তথাপি উহা অপেক্ষা নিজের 
ধর্ম অর্থাৎ চাতুর্বর্ণবিহিত কর্ন, বিগুণ অর্থাৎ সদোষ হইলেও ' অধিক কল্যাণ 
জনক হয়। স্বভাবনিদ্ধ অর্থাৎ গুণস্বভাব অনুসারে রচিত চাতুরবণ্যব্যবস্থা 
দ্বারা নিয়ত স্বীয় কর্ম করিলে কোনই পাপ সংলগ্ন হয় না। (৪৮) হেকৌন্তের! 
ষে কর্ম সহজ, অর্থাৎ জন্ম হইতেই গুণকর্্মবিভাগ অন্থসারে নিয়ত হইয়া গিয়াছে, 
তাহা দোষ হইলেও উহা! ( কখনও ) ছাড়। উচিত নহে। কারণ সম্পূর্ণ আরুস্ত 
অর্থাৎ উদ্যোগ ( কোন-নাকোন ) দোষে, ধৌয়। যেমন অগ্নিকে ঘিরিয়া থাকে, 
সেইরূপই আবৃত থাকে । (৪৯) অতএব কোথাও 'আসক্রি না ঝাখিয়া, মনকে 
বশ করিয়। নিফ্ষাম বুদ্ধিতে চলিলে ( কর্দমফলের ) সন্গ্যাস দ্বারা পরম নৈধর্ম্যসিদ্ধি 
লাভ হয়। 
। [এই উপসংহারাত্মক অধ্যায়ে পূর্বের ব্যাখ্যাত এই বিচারই এখন আবার ব্যক্ত 
। করিয়া দেখাইয়াছেন ষে, পরের ধর্ম অপেক্ষ! স্বধর্ণ্ম ভাল (গু. ৩. ৩৫ ), এবুং 
। নৈক্্ধ্যসিত্ধিলাভের জন্য কম্পন ছাড়িবার প্রয়োজন নাই (গী. ৩. ৪) ইত্যাদি । 
। আমি গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে, চতুর্থ ক্লোকের টিগ্লনীতে এইরূপ প্রশ্নসমূহের 
।স্পষ্টীকরণ করিয়া চুকিয়াছি বে, নৈষ্ন্ম্য কি বস্ত এবং প্রকৃত নৈষষর্ম্মাসিদ্ধি 
॥ কাহাকে বলা! যায়। উক্ত সিদ্ধান্তের মহত্ব এই বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিলে সহজেই 
। বৌধগম্য হইবে যে, সন্্যাসমার্গীর দৃষ্টি কেবল মোক্ষের উপরেই থাকে এবং 
1 ভগবানের দৃষ্টি মোক্ষ ও লোকসংগ্রহ উভয়ের উপরে সমানই আছে। লোক- 
॥ সংগ্রহের জন্য 'অর্থাৎ সমাজের ধারণ ও পোষণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত পুরুষ, 
॥ অথব৷ যুদ্ধে তরবারির কৌশল প্রদর্শক শুর ক্ষত্রিয়, এবং কৃষাণ, বৈশা, শ্রমজীবী, . 
॥ কামা/ছুভার, কুমার ও মাংসবিক্রেত। ব্যাধেরও প্রয়োজন আছে । কিন্তু যদি: 
। কর্ম্ম না ছাড়িলে সত্যহত্য মোক্ষলাভ ন!হয়, তবে সমস্ত লোকেরই, নিজ নিজ 
1 ব্যবসায় ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হওয়! উচিত ! কর্ম-পন্ন্যাসমার্গী 'এই বিষয়ে এপ্রকার 
। কোনই প্রারোয়া রাখে না। কিন্তু গীতার দৃষ্টি এতটা সন্কুচিত নহে, এইজন্য 
1 গীত! বলেন যে, নিজ অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত ব্যবসায় ছাড়িয়া, অপরের 


রঙ 


গীতা, অনুবাদ ও'টিপ্লনী-_-১৮ অধ্যায় । ৮৬৩ 


৪$ সিদ্ধিং প্রান্তে বথা' ব্রহ্মা তথাপোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০ ॥ 
বুদ্ধা। বিশুদ্ধয়া যুক্তে ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ । 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তাক্ত) রাগদ্ধেষৌ বুদসয চ ॥ ৫১॥ 
বিবিক্তসেবী লঘ্াশী ঘতবাক্কায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরে নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ 


। ব্যবসায়কে"ভাল ভাবিয়া! করিতৈ যাওয়! উচিত নহে। কোনও এক ব্যবসায় ধর, 
। উহাতে কোন:না-কোন ক্রুটী অবশ্য থাকেই । যেমন ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষাস্তি 
। বিশেষভাবে বিহিত আছে (১৮. ৪২ ),'উহাতেও এক বড় দোষ এই যে, 
। ক্ষমাশীল পুরুষকে দূর্বল মনে হয়” ( মভা, শাং, ১৬০, ৩৪) এবং ব্যাধের 
। ব্যবসায়ে মাংস বেচাও এক ঝঞ্চাটই হইতেছে ( মভা, বন, ২৬)। কিন্তু এই 
। সমপ্যার কারণে বিচলিত হইয়া! কর্ম্মমাত্রই ছাড়িয়া বসা উচিত নহে । যে কোন 
। কারণেই হৌক না কেন, যখন, একবার কোনও কন্মকে নিজে গ্রহণ করিলে, 
। তখন উহার কঠিন! বা অপ্রিয়তার পরো! ন। করিয়া, উহা! আসক্তি ছাড়িয়া 
। করাই উচিত" কারণ,ম&ুষ্যের লঘৃত্বমহত্ব উহার ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করে 
। না, কিন্তু ষে বুদ্ধিতে সে নিজেক্ট ব্যবসায় বা কর্ম করে, সেই বুদ্ধির উপরেই 
। উহার যোগ্যত] অধ্যাতৃষ্টিতে অবলম্বিত থাকে ( গী. ২,৪৯)। যাহার মন 
। শান্ত, এবং যে সমস্ত প্রাণীর অন্তঃস্থিত একতাকে জানিয়াছে, সেই মনুষ্য জাতি 
বা ব্যবসায়ে চাই ব্যাপারী হৌক, চাই কসাই হৌক? নি্কামবুদ্ধিতে ব্যব- 
। সায়কারী সেই মনুষ্য স্নান-সন্ধ্যাশী ব্রাহ্মণ, অথব। শূর ক্ষত্রিয়ের সমানই মাননীয় 
। এবং মোক্ষলাভের অধিকারী । কেৰল ইহাই নহে, বরঞ্চ ৪৯ম শ্লোকে স্পষ্ট 
। বলিয়াছেন যে, কর্ন ছাঁড়িলে যে সিদ্ধি লাভ কর! যায়, তাহাই নিষ্কামবুদ্ধিতে 
। নিজ নিজ ব্যবগায়ে নিধুক্তদিগেরও লাভ হয়। ভাগবতধর্শের যাহা কিছু রহস্য 
। তাহা ইহাই ; এবং মহারাষ্ট্র দেশের সাধুসস্তের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট হইতেছে 
। যে, উক্ত রীতিতে আচরণ করিয়! নিষ্কাম বুদ্ধির তত্বকে, আমলে আন! কিছু 
। অসম্ভব নহে (গীতার. ৪৪২ পৃঃ)। এখন বলিতেছেন যে, নিজ নিজ কর্মে 


. 1 তৎপর থাকিলেই শেষে মোক্ষ কিরূপে লাভ হয়_-] 


(৫০) ছে কৌন্তেয্! (এই প্রকারে ) সিদ্ধি লাভ হইলে (্র পুরুষের ) 
জ্ঞানের পরম নি _ত্রন্ষ-ঘে রীতিতে লাভ হয়, তাহ! আমি সংক্ষেপে বর্ণন 
ক্কারিতেছি ; শোন। " (৫১) শুদ্বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধ্যে্যসহ আত্ম-সংযমন করিয়া, 
শব আদি (ইন্দ্রের) বিষয়সমূহকে, ছাড়িয়। এবং প্রীতি ও দবেষ দুর করিয়া, 
(৫২) বিবিজ্ঞ” অর্থাৎ নিরাল! অথবা একান্ত স্থলে অবস্থিত, মিতাহারী, 


ঙ৬৪ গীতারহস্য অথব। কা্মযোগশাস্ত্র । 


ভাহংকারং বলং দর্পং কামং জ্রধং পরিগ্ুহম্‌। 
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তে। ব্রহ্মাভুয়ায় কল্পাতে | 51 
ব্রহ্মভূতঃ প্রসনান্সা ন ণোচতি ন কাংক্ষতি। 

সমঃ সর্বেরবষু ভূতেষু মন্তক্তিং লগতে পরাম্‌ ॥ ৫৪ 1 
ভক্ত মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্ব ত2। 
ততো মাং তন্থতো। জ্ঞাত বিশতে তদনন্তরম্‌।। ৫৫ ॥ 
সর্ববকর্ম্মাণ্যপি সদা কু বাণে। মদ্ব্যগ্লী শ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদবাপ্রেতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ || ৫৬ ॥ 


ফার়মনোবাক্যকে বশীভূতকারী, নিত্য ধ্যানযুক্ত ও বিরক্ত, € ৫৩) (এবং) 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ অর্ধাং পাশ ত্যাগ করিয়া শাস্ত ও 

মমগারহিত মনুষ্য ব্রঙ্গভূত হইতে সমর্থ হয়। (৫৪) ব্রদ্মভৃত হইলে পর প্রসন্ন- 

চিত্ত হয়! পেন কিছুরই আাকাক্ষ। করে, আর না কাহারও দ্বেবই করে) এবং 

সমস্ত প্রাণীতে সম হইয়া নামার প্রতি পরম ভক্তি প্রাপ্ত হয়। (৫৫) ভক্তি 
দ্বার উহার মৎসন্বন্ধীক্ম তাবিক জ্ঞান লাভ হয় যে, আমি কত এবং কে; এই 
প্রকারে আমাকে তন্বত জানিলে সে আমাতেই প্রবেশ করে (৫৬) এবং 
আমাকেই আশ্রয় করিরা, সকল কর্ম করিতে থমকিলেও সে আমার অনু গ্রহে 

শাশ্বত ও অবায় স্থান প্রাপ্ত হয়। 

॥ [মনে থাকে যেন, সিদ্ধাবস্থার উক্ত বর্ণনা কর্যোগীদেরহ__কর্শসক্াযালী 

। পুক্রষদের সপ্বন্ধে নহে। আরম্তেই ৪৫ম ও ৪৯ম শ্লোকে বপিয়াছি যে, উক্ত বর্ণনা, 
। আপক্কি ছাড়ি কশ্মকর্তাদের, এবং শেষে ৫৬ম গ্লেকে “সকল কর্খ্ব করিতে 

। খাঁকিলেও" শব্দ আসিয়াছে । উক্ত বর্ণনা ভক্তদের অথঝ ত্রিগুণাতীতদের 

। বর্ণনারই সমান; এমন কি, কোন কোন শবও এ বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে । 

। উদ্াহরণ যথা, ৫৩ম শ্লোকের “পরিগ্রহ* শব্ধ ষ্ঠ অধ্যায়ে (৬. ১০) যোগীর 

1 বর্ণনায় আসিগনাছে ; ৫৪ম শ্লোকের “ন শোচতি ন কাংক্ষতি” পদ দ্বাদশ অধ্যায়ে 
। (১২. ১৭) ভক্তিমার্গের বর্ণনায় আছে ; এবং বিবিক্ঞ ( অর্থাৎ নিরালা, একান্ত 

। স্থলে থাক) শদ ১৩ম অধায্ের ১*ম গ্লোকে আঁপিয়। চুকিয়াছে। কর্্মঘোগীর 

প্রাপ্ত উপরোক্ত চরম স্থিতি এবং কম্সন্ন্যাসমার্গে প্রাপ্ত চরম স্থিতি ছুই 

। কেবল স্কানসিক দৃষ্টিতে একই 7 এইজন্যই সন্স্যাসমাগী টীকাকারেরা বলিবার 

। সর পাইরাছেন যে, উক্ত বর্ণনা আমাদেরই মার্গের। কিন্তু আর্মি অনেক- 
। বার বলিয় চুকিপ্লাছি যে, ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। হৌঁক) এই অধ্যায়ের 
॥ আরস্তে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে স্ল্ল্যাসের অর্থ কর্শত্যাগ নহে, কিন্তু 
। ফলাশাত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। বখন মন্ল্যাস শব্দের এই প্রকার অর্থ হইল/ 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী_-১৮-অধ্যার়। 1৮৬৫ 


$8 চেতদ! সর্ববকর্মাণি মীর সম্ন্যস্য মতপরঃ। 

বুদ্ধিষোগমু্পাশ্রিত্য মচ্চিন্ত্ঃ সততং ভব ॥ ৫৭ ॥ 

মচ্চিস্তঃ সর্ববহূর্গাণি মত্প্রসাদান্তরিষ্যসি । 

অথ চেত্বমহংকারান্ন শ্রোষাসি বিনংক্ষ্যসি || ৫৮ ॥ 

$$ ষদহস্কারমাশ্রিত্য ন যোতসা ইতি মন্যসে। 

মিখ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্তাং নিবোক্ষ্যতি | ৫৯1 
॥ তখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, যক্তদান আপি কর্ম চাই কাঁধ্য হৌক, চাই নিত্য 
| ব৷ নৈমিত্তিক হৌক এর সকল অন্য সকল কর্টের ন্যায়ই ফলাশ। ছাড়িয়া 
। উৎসাহ ও সমতাসহকারে করিতে থাক। উচিত । তদনন্থর সংসারের কর্ম, 
। কর্তা, বুদ্ধি আদি সকল বিষয়ের গুণভেদে টা দেখাতস্থা উহাদের মধ্যে 
। সান্তবিককে শ্রেঠ বলিগাছেন ঃ এবং গীতাশাস্ত্বের ভাবার্থ এই বলিয়াছেন যে, 
। চাতুর্বর্্যবাবন্থ। দ্বারা স্বরবশ্বান্থসারে প্রাপ্ত সনস্ত কর্ম্ম মাসক্জি ছাড়ি করিতে 
। যাওয়াই পরমেশ্বরের যজনপুজন করা ; এবং ক্রমশ ইহা দ্বারাই শেষে পরব্রহ্ম 
। অথবা মোক্ষ লাভ হয়--মোক্ষের জন্য অপর কোন অনুষ্টান করিবার প্রয়ো- 
। জন নাই অগল্ কর্ম্মত্যাগঞ্ধপ সন্লাস লইবারও দরকার নাই) কেবল এই 
,1 কন্মষোগেই মোক্ষসহিত সকপ সিদ্ধি গ্রাপ্ত ভওগা যায়। এখন এই কর্ম 
। ধোগমার্গ স্বীকার করাইবার জন্যই অজ্জুনকে আবার একবার শেষ উপদেশ 
। দিতেছেন-_-] * 
, (৫৭) মনের দ্বারা সকল কর্ম আমাতে “সন্গান্য” অর্থাৎ সমর্পিত করির। 
মৎপরায়ণ হইন। (সাম্য ) বুদ্ধিযোগের আশ্রয়ে সর্বদা আদাতে চিন্ত রাথ। 
। [ বুদ্ধিযোগ শব্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়েই (২. ৪৯) আপশিয়া পড়িক্াছে ; এবং সেখানে 
। উহার অর্থ ফলাশাতে বুদ্ধি না রাখি কর্ম করিবার, যুক্তি অগব1 সমত্ববুদ্ধি। 
। এই' অর্থই এখানেও বিবক্ষিত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই যে বলিয়া ছিলেন যে, কণ্ন 
। অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সেই সিদ্ধান্তেরই ইহা উপসংহার । ইহাতেই কন্মসন্ন্যাসের্‌ 
1অর্থও “মনের দ্বার! (অর্থাৎ কর্ম প্রতাক্ষ ত্যাগ না করিপ।, কেবল বুদ্ধি দ্বার! ) 
। আমাতে সমস্ত কর্ন সমর্পিত কর” এই শবের দ্বারা ব্য করা হইর়াছে। এবং 
| অর্থই পুর্বে গীতা ৩. ২০ এবং ৫. ১০তেও বার্ণত হইয়াছে । ] 
" (৫৮) আমাতে চিত্ত রাখিলে পর তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত স্কট অর্থাৎ 
কর্মের শুভীশুভ ফল অতিক্রম করিবে। কিন্তু যদি, জ্রহঙ্কারের বশে- আমার 
"কথ! ন। শোন তবে ("নিশ্চয়ই ) বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। 


৩) 


॥ [৫৮ম ধোকের শেষে অহঙ্কারের পরিণাম বপিয়াছেন ; এখন এখান উহারই 
।অধিক স্পষ্টীকরণ কব্িতেছেন_- ] 


(৫৯.) তুমি অহঙ্কারে এই যে মানিতেছ ( ব্ণিতেছ ) ঘে, আমি যুদ্ধ করিবু না, 


৮৬৬২ গীতারহস্য মথবা কর্দ্মযোগশান্ত্র 


স্বভাবজেন কৌন্েয় নিবন্ধঃ স্বৈন কম্ম্ণা | 

কর্চং নেচ্ছসি যম্মোহাত করিব্যস্যবশোহপি তত ৬০ ॥ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হদেশেহ্ছুন তিষ্ঠতি। 

আ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি ন্রারঢানি ম মায়য়া ॥ ৬১ ॥ 

তমেৰ শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শ্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্‌।॥ ৬২ ॥. 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাৎ গুঁহ্যতরং ময়] 
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩ ॥ 


(দেই ) তোমার এই নিশ্চয় ব্যর্থ। প্ররুতি অর্থাৎ স্বভাব তোমাকে উহ! (যুদ্ধ) 
করাইবে। (৬০) হে কৌস্তেয়্! নিজের শ্বতাবজন্য কর্মে বন্ধ হইবার কারণে, 
মোহের বশবর্তী হইয়! তুমি যাহা না করিবার ইচ্ছা করিতেছ, পরাধীন ( অর্থাৎ 
প্রকৃতির অধীন ) হইয়া তোমার উহাই করিতে হইবে । (৬১) হে অজ্ুন! ঈশ্বর 
সকল প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া (নিজের ) মায়! দ্বারা প্রাণীমাত্রকে ( এইরূপ ) 
ঘ্ুরাইতেছেন, যেন সমস্তই (কোন) যন্ত্রের উপর* চড়ানো! হইয়াছে । (৬২) 
এইজন্য হে ভারত! তুমি সর্বতোভাবে তাহারই শরণ লও । তাহার অনুগ্রহে 
তুমি পরম শাস্তি ও নিতাস্থান প্রাপ্ত হইবে। (৬৬) এই প্রকার আমি এই গুহ্য 
হইতেও গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম | ইহার সম্পূর্ণ বিচার করিয়া তোমার 
যেরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ কর । 

॥ [এই শ্লোকগুলিতে কর্ম-পরাধীনতার যে গুড় তব বল! হইয়াছে, তাহার বিচার 
। গীতাবৃহস্যের ১০ম প্রকরণে সবিস্তার হইয়া গিয়াছে । যদি আত্মা শ্বয়ং স্বতন্ত্র” 
1 তথাপি জগতের অর্থাৎ প্রক্কতির ব্যবহার দেখিশে বুঝা যাইবে যে, ষ্ব 
। কর্মচক্র অনাঙ্দি কাল হইতে চলিয়া! আসিয়াছে, তাহার উপর আত্বার 
। কোনও অধিকার নাই। আমি যাহা ইচ্ছা করি না, বরঞ্চ যাহা আমার 
। ইচ্ছার বিপরীতও, এইরূপ শতসভত্ব বিষন্ন সংসারে আসিয়া পড়ে; এবং এ 
। সকলের ব্যাপারের পরিণামণ্ড আমার উপর হইতে থাকে অথব! উক্ত ব্যাপার- 
। গুলিরই কতক অংশ আমাকে করিতে হয়; যদি অস্বীকার করি তো৷ চলে না। 
। এইরূ” অবসরে জ্ঞানী পুরুষ নিজের বুদ্ধি.ক নির্মল রাখিয়া! এবং সুখ বাঁ ছঃখকে ' 
1 এক প্রীকাঁর বুঝি! সমন্ত কর্ম করে ; কিন্তু মূর্খ মনুষ্য উহাদের ফাঁদে আবদ্ধ 
। হয়। এই উয়্ের আচরণে ইহাই গুক্রুতর 'প্রভেদ। ভগবান তৃতীয় অধ্যায়েই' 
॥ রলিয়া .দিয়াছেন'স্যে, “সমস্ত প্রানীই ?নিজ প্রকৃতি অনুসারে চলিতে থাকে, 
। সেস্ালে নিগ্রহ কি করিবে ?* ( গী, ৩, ৪৩)'। এইরপ'স্থিতিতেই মোক্ষশান্ত্র 
। অগ্রবা নীতিশাস্্র এই উপদেশ করিতে পারে যে, কর্টে আসক্তি রাখিও না ॥ 


গ্বীতা, অনুবাদ ও টিপ্পনী--১৮ অধ্যায়। ৮৬৭ 


$$ সর্ববগুহ্যতমং ভূষঃ শুণু মে পরমং বচঃ। 
ইফ্টোহসি নে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিভম্‌॥ ৬৪ ॥ 
মম্মন! তব মন্তুক্তে। মদ্যাজী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫ ॥ 
সর্ববধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং তব! সর্ববপাপেত্যে। মোগ্ষরিষযামি ম। শুচ5॥ ৬৬ ॥ 


1 ইহার অধিক উহা কিছু বলিতে পারে না । অধ্যাত্মঘৃষ্টিতে এই বিচার হইল ৯ 
। কিন্ত ভক্তিদৃষ্টিতে প্রকৃতিও তো ঈশ্বরেরই অংশ । অতএব এই সিদ্ধান্তই ৬১ম ও 
1 ৬২ম শ্লোকে ঈশ্বরকে সমস্ত কতৃত্ব সমর্পন করিয়া! বল! হইয়াছে। জগতে যে কিছু 
। ব্যবহার হইতেছে, সে সকল পরমেশ্বর যেমন চাহিতেছেন সেইরূপই করাহয়। 
। চলিয়াছেন। এইজন্য জ্ঞানী মনুষ্যের উচিত যে, অহঙ্কার-বুদ্ধি ছাড়িয়। নিজে 
। নিজেকে সর্বথা৷ পরমেশ্বরেরই জিন্মা করিয়া! দেয়। ৬৩ম লোকে ভগবান 
। বলিয়াছেন সত্য যে, "যেমন তোমার ইচ্ছ। হয় তেমনই কর”, কিন্তু উহ্থার অর্থ 
। অত্যন্ত গভীর। জ্ঞান অথবা*ভক্তি দ্বার! যেখানে বুদ্ধি সাম্যাবস্থাতে পৌছার়, 
। সেখানে মন্দ ইচ্ছা থাকিতেই পারে ন/। অতএব এইরূপ জ্ঞানী পুরুষের “ইচ্ছা- 
। স্বাতন্থা ( ইচ্ছার স্বাধীন্মতা ) উবার অথবা জগতের কখনও অহিত্ঞ্জনক হইতে 
। পারে না। এইঙ্জন্য উক্ত শ্লোকের ঠিক ঠিক ভাবার্থ এই যে, “যখনই তুমি 
। এই জ্ঞানকে স্থুঝিয়া লইবে (বিমৃশ্য ), তখনই তুমি স্বয়ংপ্রকাশ হইয়া ফাইবে ; 
। আবার (পুর্ব্ব হইতে নহে ) তুমি নিজ ইচ্ছাতে যে কর্তন করিবে, তাহাই ধন্ম্য ও 
॥ প্রমাণ হইবে $ এবং স্থিত প্রজ্ঞের এইরুপ অবস্থ! প্রাপ্ত হইলেই তোমার হচ্ছ, 
। প্রতিরুদ্ধ করিবার প্রয়োজনই হইবে, না।” হৌক; গীতারহস্যের ১৪ম প্রকরণে- 
। আমি দেখাইয়াছি যে, *গীভাতে জ্ঞান্ন অপেক্ষা ভঞ্চিকেই অধিক- মহত্ব দেওয়া, 
। হইয়াছে । এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, এখন সম্পূর্ণ গীতাশ্মন্ত্রের ভক্তিপ্রধান 
। উপসংহার করিতেছেন-_ ] 
(৬৪) (এখন ) শেষের আর এক বিষক্ক শোন যাঁহা সর্বাপেক্ষা, শুহ্য & 
তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই জন্য আমি তোমার হিত্বকর কথ বলিতেছি ॥ 
(৬৫ )আমাতে নিজের মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার যজন কর এবং, 
আমার বন্দনা কর, আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপুর্বক তোমাকে বলিতেছি গ্রেট ( ইহা. 
দ্বার। ) তুমি আমাতেই আসিক্জ মিলিত হইবে১ ( কারণ) তুমি আশা প্রি 
'(ভক্ত)। (৬৬)সঁকল ধর্ম ছাড়িয়া তুমি কেবল“আমারই, আশ্রয়ে আইম ) 
আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় করিও ন! ', 
। [ কেবপ জ্ঞানমার্গের টাকাকারদেতর নিকট এই ভক্ত প্রধান উপসংহার প্রি 


৮৬৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র । 


$$ ইং তে নাতপস্কায় নাভক্তায্ব কদাচন। 
ন চাশুশ্রঘবে বাচাং ন চ মা যোহভ্য্ুয়তি ॥ ৬৭ ॥ 
য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষভিধাসাতি |" 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ 


। বোধ হয় না। এই জন্য তাহার। ধর্ম শবেই অধর্মের সমাবেশ করিয়া বলেন 
॥ যে, এই গ্রোক কঠ উপনিপর্দের “ধর্মা-অধর্ম্ম, কৃত-গকৃত, এবং তূত-ভব্য, সকল 
। ছাড়িয়া ইহাদের অতীতরূপে অবস্থিত পরব্রদ্ধকে জান” ( কঠ ২, ১৪) এই 
। উপদেশেরই সহিত সনানার্থক ; এবং ইহাতে নিগুণ ব্রন্মের আশ্রয় লইবার 
। উপদেশ আছে। নিগুণ ব্রদ্ধের বর্ণনা! করিবার সময় কঠোপনিষদের শ্লোক 
1 মহাভারতে ও আপিয়াছে (শাং, ৩২৯, ৪৯) ৩০১,৪9১). কিন্তু হু? স্থলে 
। ধরন ও অধর, ঢুই পদ বেমন স্পষ্ট পাঁওয়। যায় গীতাতে সেরূপ নহে। ইচা সত্য 
॥ যে, গীত নিগুণ ব্রদ্ধকে মানেন, এবং উহাতে এই নির্ণয় ও করা হইয়াছে যে, 
। পরদেশ্বরের এ স্ববূপহ শ্রেগ্ঠ (গী. ৭, ২৪) তথাপি গীতার ইহাও তো৷ এক 
। দিদ্ধান্ত যে, ব্যক্গাপাসনা সুলত ও শ্রেঠ (১২,৫)। এবং এখানে ভগবান 
। শ্রীঞ্চ নিজের বাক্ত বব ॥পেব বিয়েই খলিতেছেন ঃ এই কারণে আগার দৃঢ় মত 
। এই যে, এই উপনংহার ভক্তি প্রধানই। অর্থাৎ এখান্ছে নিপুণ ব্রহ্ম বিবক্ষিত নহে, 
। কিন্তু বলিতে হন্গ যে এখানে ধন্ম শবে পরমেশ্বর্লাভেয জন্য শাস্ত্রে যে অনেক 
।মার্গ বলা ভইগাহে_বথ। আহংদা-ধর্ম, সত্যধর্ম, মাতৃ-পিতৃ-সেবাধর্শ, গুক্ু- 
। সেবাধর্ম, যাগবজ্ধণ্র, দানধর্, সন্যাসধর্ম আদী_-তাহাই অথ্ভিপ্রেত ! মহা- 
। ভারতের শান্তিপর্কে (৩৫৪) এবং অন্ুগীতাতে ( অশ্ব, ৪৯) যেখানে এই 
। বিষয়ের চগ্চ। হইগাছে, নেখানে ধর্মশব্ষে মোক্ষের এই সকল উপায়েরুই উল্লেখ 
। করা গিক্সাছে। কিন্তু এই স্থানে গীতার প্রতিপাদ্য *ধর্মের অনুরোধে 
। ভগবানের [নশ্চরাত্মক উপদেশ এই যে, উক্ত নান! ধর্ষের গোলমালে না পিয়া 
। “একমাত্র আমাকেহ ভজনা কর, আমি তোমার উদ্ধারসাধন করিব, -ভয়্ 
1 করিও না” (গীতার, ৪৪৪ পুঃ)। সার এইযে, শেষে অর্জ ,নকে নিমিত্ত 
। করিয়। ভগবান সকপকেহ আশ্বাদ দিতেছেন যে, আমাতে দৃঢ় ভক্তি রাখিয়া 
। মৎপরাযণ বুদ্ধিতে স্বধয়ানুপারে প্রাপ্ত কর্ম করিতে থাকিলে ইহলোকে ও 
“$ পরলোকে উওগত্রহ তোমার কলাণ হইবে; ভয় করিও না। ইহাঁকেই 
1 কম্মযোগ বলে এবং সমস্ত গীতাধর্থের সারও ইহাই । এখন বলিতেছেন যে, 
। এই গাঁভাধর্থের অর্থাৎ ,জ্ঞানমুপক ভক্তিপ্রধান কন্ধমযোগের পরম্পরা পরে 
। কিরূপে বজায় ব্াখা যাইিবে-]. 
(৬৭) যে'তপদ্য। করে না, ভক্তি করে না এবং গুনিবার ইচ্ছা রাখে না, ' 
এবং যে আমার শিশ্দা করেত তাহাকে এই € গুহা ) কখনও বলিবে না। (৬৮) 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্লনী-_১৮ অধ্যা। ৮৬৯ 


ন চ তম্মান্‌ মনুষ্যেঘু কশ্চিম্মে প্রিয়কৃন্তমঃ। 
ভাবিতা ন চ মে তন্সাদন্যঃ প্রয় তরো। ভূৰি ॥ ৬৯ ॥ 
£$ অধ্যেষাতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ । 
জ্ানযজ্ডেন তেনাহমিষ্ঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০ ॥ 
অদ্ধাবাননসুয়শ্চ শৃণুযাদ্পি যো৷ নরঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভালোকান্‌ প্রাপু,য়াৎ পুণ্যকর্মণাম্‌ ॥ ৭১ ॥ 
$$ কচ্চিদেতচ্ছ তং পার্থ তবয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।। 
' কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনষস্তে ধনঞ্জঁয় ॥ ৭২। 
- অজ্জুন উবাচ। 
নষ্ট মোহ; স্মৃতির্লকা! তব প্রসাদাৎ ময়াচাত। 
স্থিতোহন্মি গন্তসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ৭৩ ॥ 


যে এই পরম গুচ্য আমার ভক্তকে বলিবে, উহার আমার উপর পরম ভক্তি 
আপিবে এবং সে নিঃসন্দেহ মাতে আপিক়াই মিশিত হইবে। (৬৯) সমগ্র 
মনুষ্য মধ্যে উহ! অপেক্ষা আমার আধক প্রিক্নকাত্রী অপর কাহাকেও পাইবে ন! 
এবং এই ভূমিতে আমার উহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহই হইবে ন1। 

। [ পরম্পরা-রক্ষার এই উপদেশের সঙ্গেই এখন ফল বলিতেছেন_- ] 

(৭০) আমাদের উভয়ের এই ধন্মসংবাদ যে কেহ অধ্যয়ন করিবে, আমি 
ঝুবিব যে, সে জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা আমারই পৃজা করিল। (৭১) এই প্রকারেই 
দৌষ সন্ধান ন| করিয়া শ্রদ্ধার সঙ্গে যে কেহ ইহ! শুনিবে, সেও ( পাপ হইতে ) 
মুক্ত হইয়। পুণ্যবান লোকদের প্রাপ্য শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হইবে। 

। [ এখানে উপদেশ সমাপ্ত হইল। এখন এই ধর্ম অঞ্জুনের বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক 
। আসিয়াছে কি না পরীক্ষা করিবার জন) ভগবান তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন-_ ] 

(৭২) হে পার্থ! তুমি একাগ্রমনে ইহা। শুনিয়াছ কি না? (এবং) হে ধনগ্রয় ! 
তোমার অজ্ঞানরূপ মোহ এখন সর্বথা নষ্ট হইল কি না? অজ্ঞুন বপিলেন-. 
€৭৩) হে অচাত! তোমার প্রসাদদে আমার মোহ নশ হইয়া গিয়াছে; এবং 
আমার ( কর্তব্য ধন্মের) স্বতি আসিয়। গিয়াছে । আমি (এখন) নিঃসন্দেন্ 
হইয়। গিয়াছি। তোমার উপদেশ অনুসারে (যুদ্ধ) করিব। 

। [ ধাহাদের সাম্প্রদাগ্িক ধারণা এই যে, গীতাধম্মেও সংহার ছাড়িয়া দিবার 
$ উপদেশ করা হইয়াছে, তাহারা এই অন্তিম অর্থাৎ ৭৩ম. শ্লোকের অনেক 
। ভিত্তি্ীন টানাবুনা। ককরিয্বাছেন। যধি বিচার করা যায় যে, “অজ্ঞ্ুনের কোন্‌ 
| বিসয়েগ বিস্থৃি হহয়াছিল, তবে দেখা যাইবে যে, দ্বিতীগ্স, মধ্যায়ে (২,৭) 


৮৭০ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্তর ॥ 


সঞ্জয় উবাচ । 


$$ ইতাহং বাস্থদেবসা পার্থপ্য চ*মহা ম্মনঃ৭। 
সন্বদমিমমশ্রোবমভভু তং রোমহর্ষণম্‌ ॥ ৭৪ ॥" 
বাস প্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্গুহ্যমহং পরম্। 
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌॥ ৭৫ ॥ 


1 তিনি বলিয়াছেন ষে “নিজের ধন্ম অথবা কর্তব্য বুঝিতে আমার মন অসমর্থ 
। হইরা গিয়াছে” ( ধর্শান্ুঃগেতাঃ) ॥ অতএব উল শ্লোকে সরল অর্থ ইহাই যে, 
॥ এ (বিস্থৃত) কর্তব্য-ধর্মসন্বন্ধেই এখন তাহার স্বতি আসিল । অর্জুনকে যুদ্ধে 
। প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতার উপদেল. কর! হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে এই 
। শব্দ বল! হইয়াছে যে, “অতএব তুমি যুদ্ধ কর” (গী, ২. ১৮ ২, ৩৭3 
)৩. ৩৯) ৮.৭) ১১.১৪); অতএব এই ণতোমার আল্ঞান্ুদারে করিব” 
। পদের অর্থ “যুদ্ধ করিতেছি'ই হইবে। থাক; শ্রীকৃষ্ণ ও অঞ্জুনের সম্বাদ 
॥ সমাপ্ত হইল । এখন মহাভারতের কথার সন্দর্ভ অন্ুসারে সঞ্জয় ধতরাষ্ট্রকে 
। এই কথ। শুনাইয়া উপসংহার করিতেছেন-- ] * 
সপ্তয় বলিলেন--( ৭৪ ) এই প্রকারে শরীরের রেঃেমাঞ্চকর বাস্থুদেব ও মহাত্মা 
অজ্জুনের এই অদ্ভুত সংবাদ আমি শুনিয়াছি। *€( ৭৫.) ব্যাসর্দেবের অনুগ্রহে 
আমি এই পরম গুহা, অর্থাৎ যোগ অর্থাৎ কর্্মষোগ, সাক্ষাৎ যোগেশ্বর স্বয়ং 
শ্রীকষ্ণেরই মুখ হইতে শুনিয়াছি। 
॥ (পুর্কেই লিথিয়া আসিয়াছি যে, ব্যাস সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি দিণছিলেন, যাহা 
। দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘটিত সমস্ত ঘটন! তাহার ঘরে বসিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়াছিল % 
। এবং সেই সকলেরই বিবরণ তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিতেছিলেন। শরীক 
। যে "যোগ প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাহা কর্মযোগ (৪, ১-৩) এবং 
। অজ্জুন প্রথমে উহাকে “যোগ” (সাম্যযোগ ) বলিয়াছিলেন। ( গী. ৬. ৩৩.)) 
॥ এবং এখন সঞ্জয়ও ভ্ীকৃষ্ণাঙ্জুনের সম্বাদকে এই শ্লোকে “যোগ”ই বলিতেছেন। 
1 ইহা! হইতে সুল্পষ্ট যে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও সঞ্জয়, তিন জনের মতে “যোগ” 
। অর্থাৎ কর্্বধোগই "সীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। এবং অধ্যায়সমাপ্ডিহ্চক 
“ সংকরেও উদ্থাই, অর্থাৎ যোগশাস্্র, শব্ধ আসিয়াছে। কিন্তু যোগেশ্বর শব্দে 
। “যোগ” শবের অর্থ ইহ! হইতে কোথাও অধিক ব্যাপক আছে। যোগের' 
। সাধারণ অর্থ কর্ম করিবার যুক্তি, কুশলত! বা শৈলী । এই অর্থ অন্ুঙ্জারেই বলা 
1 যায় যে, বহুরূপী যোগের দ্বার! অর্থাৎ কুশলতা৷ দ্বারা! নিল্লের সং প্রস্তুত করে, 
। কিন্ত যখন কর্ম করিবার যুক্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যুক্তি খোঁজা হয়, তখন" 
। বলিতে ইয় যে) যে” যুণ্তি” দ্বারা পরমেশ্বর মুলে অব্যক্ত হইণেও তিনি নিজ্গে 


গীতা, অনুবাদ ও টিগ্ননী_-১৮ অধ্যায় । ৮৭১ 


রাজন্‌ স্ৃ্য সংস্ুতা সম্বাদমিমমন্ভূতম, | 
কেশবাঁজ্জুনয়োঃ পুণাং হৃষ্যামি চ মুহুমুঃ ॥ ৭৬ & 
তচ্চ সংস্থৃতা সংস্সৃত্য রূপমত্াদ্ভূতং তবেঃ। 

বিন্ময়ো! মে মহান রাজন্‌ হৃষ্যামি চ পুনঃপুন2 ॥ ৭৭ ॥ 
যর যোগেশ্বরো কৃষেগ বত্র পার্থো ধনুর্ধর2। 

তত্র শ্রীবিজয়ে। ভূতিঞ্রব। নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ ॥ 


ইতি শ্মদ্তগবদগীতান্থ উপনিষৎস্থ ব্রক্মবিদায়াং যোগশাস্ত্রে শীকৃষণর্জুনসন্বাদে 
মোক্ষদন্ন্যাসযোগে। নাম অগ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮॥ 


| নিজেবে বাক্তশ্ব্ূপ প্রদান করেন, সেই যুক্তিই অথবা যোগ সর্বাপেক্ষা 
। শ্রেষ্ঠ । গীতাতে ইচাকেই "ঈশ্বরী যোগ” (গী ৯. ৪7১১৮) বলিয়াছে 
। এবং বেদান্তে যাহাকে মাপা বলে, তাহাও ইহাই (গী. ৭, ২৫)। এই 
, ॥ অলৌকিক অথবা অঘটিত্ত যোগ যাহার সাধ্য হয়, তাহার অন্য সমস্ত যুক্তি তো! 
। হস্তগত । "পরমেশ্বর এই য্টেগের অথবা মায়ার অধিপতি ; অতএব তাহাকে 
। যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগের স্বামী বলে। “যোগেশ্বর” শবে যোগের অর্থ 
1 পাতগ্রল যোগী নহে। ] 
(0৭৬) হে রাজ। (ধৃতরাষ্তী)!1 কেশব ও অজ্জুনের এই অদ্ভুত ও পুণ্যজনক 
সংবাদ স্মরণ হওয়ায় আমার বারম্বার হর্ষ হইতেছে; (৭৭) এবং হে ব্রাজা! 
শা সেই অত্যন্ত অদ্ভুত বিশ্বরূপেরও স্থতি বারন্বার আসায় আমার অতাস্ত 
বিস্ময় হইতেছে গ্রবং ব্রারবার হর্ষ হইতেছে । (৭৮) আমার মত এই যে, 
যেধানে যোগেখর শ্রীকৃষ্ণ আছেন এবং যেখানে ধনুর্ধর অজ্জুন আছেন, সেখানেই 
জী, বিজয়, শাশ্বত ব্শ্্্য ও নীতি আছে। 
। [সিদ্ধান্তের সার এই যে, যেখানে যুক্তি ও শক্তি উভয় মিলিত হয়, সেখানে 
। নিশ্চয়ই খদ্ধি-সিদ্ধি বসতি করে ; কেবল শক্তি দ্বারা স্তথবা কেবল যুক্তি দ্বারা 
1 কাজ চলে না। যখন জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্য মন্ত্রণা হইতেস্ছিল, তথ্ত্র 
। যুধিষ্টির শ্রীন্ষ্ণকে বলেন যে, প্অন্ধং বলং জড়ং প্রাঃ প্রীণেতব্যং বিচক্ষৈঃ” 
1 (সভা২০, ১৬)-বল অন্ধ ও জড়, বুদ্ধিমানপদিগের উচিত যে উ্াদিগকে 
. পথপ্রদর্শন করে, এবং্রীরুষ্ণ “মগ্ি নীতির্বলং"ভীমে” € সভা, ২০. ৩) 
। আমাতে নীতি আছে এবং ভীমসেনের শরীরে বল আছে-ইহা। বঙ্গিকক। তীম- 
। সেনকে সঙ্গে লইয়া! তাহা দ্বার! জরাপন্ধের বধ যুক্কি দ্বার! করাইলেনশ। কেবল 
॥ নীতিবক্তাকে অর্ধচতুর বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ যোগেশ্বর অর্থাৎ যোগ ৰা 


৮৭২, গীতা রহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র 


॥ যুক্তির ঈশ্বব ও ধনুর্ঘর অর্থাৎ যোদ্ধা, এই ছুই বিশেষণ*্এই শ্লোকে হেতুপুর্ক্চ 
4 দেওর। হুইয়াছে । ] 


এই প্রকারে শ্রী ভগবান কর্তৃক গীত অর্থাং কথিত উপনিই্, ব্রঙ্গবিদ্যান্তর্গত 
যোগ _অর্থাৎ কর্মযোগ-_শান্বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ ও অক্জুনের সম্বাদে, 
মোক্ষসন্নযাদযোগ নাম অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল। 


1 | দৃষ্টি থাকে ধেন, মোক্ষ-দন্নাস-বোগ শব্দে সম্নাস শকের অর্থ “কাম্য কর্ধের 
 সন্ান”, যাহা অধ্যায়ের আরস্তে বলা হইয়াছে ; চতুর্থ আশ্রমরূপ সন্নগাস এখান 
1 বিবক্ষিত নহে । এই মধায়ে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, স্বকন্মন না ছাড়িয়া, তাহ! 

1 পরুমেশ্বরে মনের দ্বার! সন্নাদ অর্থাত সমর্পিত করিয়! দিলে মোক্ষলাভ হয়, 
1 অতএব এই অধ্যায্ের মোক্ষ-সন্ন্যাস-যোগ নাম রাখা হইয়াছে । ] 


এই প্রকারে বাল-গঙ্গাধর তিলক-কৃত শ্রীমদ্তগবদগী ঠার 
বহস্যলক্্রীবন নামক প্রারুত অনুবাদ টিপনী 
সহিত সমাপ্ত হইল।, 


গঙ্গাধর-পুত্র, পুনা'বাসী, মহারা ই্রবি প্র, 
বৈদিক তিলক বাল বুধ স্ব-বিধীয়মান | 
“গীতারহস্য” করিল শ্রীশে সমর্পিত করি”, 


৭ শু ৮ ১ * 
বার কাল যেগ ভূমি শকেতে সুযোগ জান ॥ 


॥ €তৎনৎ ব্রন্ার্পণমস্ত ॥ 
॥ শান্তিঃ পুভিস্তপ্রিশ্চাস্ত ॥ 


পরিশিষ্ট প্রকরণ। . 


গীতার বহিরঙ্গ-আলোচন।। 


অবিদিত্বা খষিং ছন্দো দৈবতং যোগমেব চ 
যোহ্ধ্যাপর়েজ্জপেদ্বাংপি পাপীয়ান্‌ জায়তে তু স:॥* স্থৃতি। 

পুর্ব পূর্বব প্রকরণে ইহা সবিস্তার বলিয়়াছি যে, যখন ভারতীয় যুদ্ধে কুলক্ষয় 
ও জ্ঞাতিক্ষয়ের প্রতাক্ষ স্বরূপ সর্বপ্রথম নেত্রসমক্ষে আসিল, তখন অজ্ঞুন শ্বকীয় 
ক্ষাত্রধন্্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণে উদ্যাত হইলেন এবং সেই সময়ে তাহাকে ঠিক 
পথে ফিরাইয়। আনিবার জন্য বেদাস্তশাস্ত্রের ভিত্তির উপর শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদন 
করিলেন যে, কর্ম্মযোগই অধিক শ্রেয়স্কর, কর্্মযোগে বুদ্ধিরই প্রাধান্য, এইজন্য 
্রঙ্গাত্মৈক্যজ্ঞান কিংবা পরমেশ্বরভক্তির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থায় 
রাখিয়া সেই বুদ্ধি দ্বারা স্বধশ্্ান্ুসারে সকল কম্ম করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ 
হয়, ইহা ব্যতীত মোক্ষলাভের জন্য আর কিছুরই আবশ্যকতা নাই ; এবং 
এইরপ' উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। গীতার 
ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য্য। গীতাগ্রস্থ কেবল বেদাস্তবিষয়ক ও নিবৃত্তিমূলক, 
এইরূপ ভ্রান্ত সংস্কারের দরুণ “মহাভারতের ভিতর গীতাকে সন্নিবি&ই করিবার 
কোন প্রয়োজন নাই” ইত্যাদি যে সন্দেহ উৎপন্ত হইয়াছে তাহাও এক্ষণে সহজে 
নিরাকৃত হয় । কারণ কর্ণপর্ধে সত্যান্ত্যের আলোচন! করিয়! শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ 
অর্জুনকে যুরিষ্ঠির-বধ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, সেই রূপ যুদ্ধে প্রব্রত্ত করিবার 
জন্য গীতার উপদেশও আবশ্যক হইয়াছিল। এবং কাব্যৃষ্টিতে দেখিলেও, 
ইহাই সিদ্ধ হয় যে, মহাভারতে অনেক স্থলে এই প্রকারই অন্য যে সকল প্রসঙ্গ 
আসিয়াছে সেই সমস্তের মূলতত্ব কোথা ও-না-কোথাও বল। আবশ্যক ছিল, 
তাই উহা! ভগবদ্গীতাতে বলিয়। ব্যবহারিক ধর্ম্নাধ্্দের কিংব! কার্ধ্যাকার্ধ্য- 
বাবস্থিতির নিক্বপণের পুর্ণতা গীতাতেই করা হইয়ীছে। বনপর্কের ব্রাহ্গণ- 
ব্যাধ-সংবাদে ব্যাধ বেদাস্তের ভিত্তিতে “আমি মাংসবিক্রয়ের ব্যবসায় কেন 
করিতেছি” তাভার বিচার করিক্সাছে; এবং শ্াস্তিপর্ধবের তুলাধার-জাজলি-. 
সংবাদেও ত্র প্রকারেই তুলাধার স্বকীয় বাণিজ্যব্যবসায়ের সমর্থন করিয়াছে 


ক “কোন মন্ত্রের খধি, ছন্দ, দবত ও বিনিয়োগ ন! জালিয়া (উক্ত মন্ত্র) যে শিক্ষা 
দেয় কিংব! তাহার জপ করে সে পাপী হয়।” ইহা! কোন এক স্মতিগ্রস্থের বচন :* কিন্ত কোন্‌ 
গ্রন্থের তাহা জানি না। হাঁ; ভাহার মূল আর্ঘেয়ব্রাঙ্গণ ( আর্ধেয়, ১) শ্রুতিগ্রস্থে আছে; তাহা 
এই “যো হ বা অবিদিতার্ধেরচ্ছন্দোদৈবতব্রাহ্মণেন মন্ত্রে যাজয়তি বাহধ্যাপয়তি বা স্থাণুং 
বচ্ছ'ি গর্তং বা প্রতিপদ্যতে ।” কোন মন্ত্রের খবি, ছন্দ প্রভৃতি বহিরঙ্গ; উহা ন! জানিয়! মন্ত্র 
ঝলিবেক না। এই নীতিই গীতার ন্যায় প্র দন্বপ্ষেও প্রয়োগ করা যায়। 


গীতার বহিরঙ্গ-আলোচনা। ৫১৭ 


(বন, ২*৬-২১৫ ও শাং ২৬০-২৬৩)। কিন্তু এই উপপত্তি সেই সেই বিশিষ্ট 
ব্যবসায়েরই কর! হইয়াছিল । এই প্রকাঁর অহিংসা, সত্য প্রভৃতি বিষয়ের আলো- 
চন! মহাভারতে কয়েকস্থানে আসিলেও তাহাও একদেশদর্শী অর্থাৎ সেই সেই 
বিশিষ্ট বিষয়ের জন্যই হইয়াছিল, তাই উহাকে মহাভারতের প্রধান ভাগ ধরা 
যাইতে পারে না। এইব্ূপ একদেশদর্শী আলোচন! দ্বারা ইহাও নির্ণয় কর! 
যায় না যে, যে শ্রীকষ্ণের এবং পাণ্বদিগের মহৎ কাধ্যসমৃহের বর্ণনা করিবার 
জন্য ব্যাস মহাভারত লিখিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা বাক্তিদের চরিত্রকে আদর্শ 
ধরিয়। মন্তুষ্য সেই প্রকার আচরণ করিবে কি না। সংসার অসার এবং কোন-এক 
সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণই শ্রেষ্ঠ যদি ধরা! হয় তবে শ্বভাবত এই প্রশ্ন আসে যে, শরীক 
এবং পাগুবদিগের এত ঝঞ্াটে পড়িবার কারণ কি ছিল ? এবং যদি তাহাদের 
প্রধত্ধের কোন কারণ স্বীকারও কর! যায়, তবে লোকসংগ্রহার্থ তীহাদের গৌরব- 
কীর্তন করিয়া ব্যাসের তিন বৎসরকা'ল সঙ্গান পরিশ্রম করিয়! ( মভা. আ.. ৬২, 
৫২ ) এক লাখ শোকের বৃহৎ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? বর্ণাশ্রম- 
কর্ম চিত্তশুদ্ধির জন্য করা হয়, কেবল এইটুকু বলিলেই এই প্রশ্নের ঠিক 
মীমাংস! হয় না) কারণ, যাহাই বল না কেন, স্বধন্্মীচরণ কিংবা জগতের অন্য 
সমস্ত ব্যবহার তো! সন্ধ্যাসদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই মান! হয়। এই জন্য মহাভারতে 
যে মহাপুরুষদ্দিগের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, সেই মহাপুরুষদিগের আচরণের উপর 
“মূলে কুঠার* নীতি-অনুযায়ী আপত্তির নিরসন করিয়া উক্ত গ্রন্থে কোন-না-কোন 
স্থানে সবিস্তার ইহ! বলা আবশ্যক ছিল যে, সংসারের সমস্ত কাজ করিতে হইবে 
কি না; এবং করিতে হইবে বজ্লেও প্রত্যেক মনুষ্য কিরূপে সংসারে নিজ নিজ 
কর্ম চালাইলে সেই সব কর্ন মোক্ষলাভের অস্তরায় হইবে না। “নলোপাখ্যান, 
রামোপাখ্যান প্রভৃতি যে সব উপাখ্যান মহাভারতে আছে তাহাতে এই সকল 
বিষয়ের আলোচন। উচিত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; কারণ, এইরূপ করিলে 
সেই উপাঙ্গগুলির ন্যায় এই আলোচনাও গৌণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। সেইরূপ 
বনপর্ব কিংবা শাস্তিপর্ধবের অনেক বিষয়ের খিচুড়ীর মধ্যে গীতাকেও সন্গিবিষ্ট 
করিলে উহার মহত্বের লাঘব না হইয়া যাইত না। তাই, উদ্যোগপর্ শেষ 
করিয়া মহাভারতের প্রধান কার্য্য__ভারতীয় যুদ্ধ--আরম্ত হইবার ঠিক প্রসঙ্গেই, 
সেই সম্বন্ধে এরূপ আপত্তি করা হইয়াছে, যাহ! নীতিধর্মৃষ্টিতে অপরিহাধ্য দেখায়, 
এবং সেইথানেই এই কর্মমাকর্মবিচারের স্বতন্ত্র শাস্ত্র উপপত্তির সহিত কথিত 
হইয়াছে! সার কথা, পাঠক কিছু বিলম্বের কারণে যদি এই পরম্পরাগত কথা 
ভুলিয়া যান ষে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধারস্তেই অজ্জুনকে গীতা! শুনাইয়াছিলেন, এবং যদি 
তিনি এই বুদ্ধিতেই বিচার করেন যে, মহাভারতে ধণ্মীধর্ম্মনিরূপণার্থ বিরচিত ইহা! 
এক আর্ধ মহাকাব্য, তথাপি ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, গীতার জন্য মহাভারতে 
যে স্থান নিযুক্ত কর! হইয়াছে তাহাই গীতার মহত্ব প্রকাশ করিবার জন্য কাব্য- 


৫১৮ গীতারহস্য অথব! কর্ম যোগ-পরিশিষ । 


দুটিতে ও সঙ্গত হইয়াছে । গীতার প্রতিপা্দয বিষয় কি এবং মহাভারতে কোন্‌ 
স্থানে গীতা বিবৃত হইগ্লাছে, এই সকল বিষয়ের ঠিক্‌ ঠিক উপপত্তি যখন বুঝা 
গেল. তখন এই সকল প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব দেখা যায় না! থে “গীতোক্ত জ্ঞান 
রণভূমিতে বিবৃত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? কোন সময়ে কেহ এই গ্রন্থ 
পরে মহাভারতে চ,কাইয়! দিয়া থাকিবে! অথব! ভগবদ্গীতার দশ শ্লৌকই 
সুখ্য কিংবা! শত শ্লোকই মুখ্য ?” কারণ অন্য প্রকরণসমূহ হইতেও উপলব্ধি 
হইবে যে, খন একবার ইহা স্থির হইল যে ধশ্মীনিরূপণার্থ ভারত'কে “মহাভারত, 
করিবার জন্য অমুক' বিষন্ন মহাভারতে অমুক কারণে অমুক স্থানে সন্নিবেশ 
করা আবশ্যক, তখন মহাভারতকার সেই বিষয়ের নিরূপণে কত স্থান 
লাগিবে তাহার জন্য কোন চিস্তা করেন না। তথাপি গীতার বহিরঙ্গপীক্ষা 
সম্বন্ধে অন্য ষে সকল তর্ক উপস্থিত করা হয় তাহার উপরেও এক্ষণে প্রসঙ্গানু- 
সারে বিচার করিয়৷ তাহার মধ্যে কতটা তথ্য আছে তাহা দেখ! আবশ্যক, তাই 
তন্মধ্যে (১) গীতা ও মহাভারত, (২) গীতা ও উপনিষৎ, €(৩) গীতা ও 
বন্গহত্র, (৪ ) ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা, (৫) বর্তমান গীতার কাল, (৬) 
গীত। ও বৌদ্ধ গ্রন্থ, এবং (৭ ) গীত! ও থুষ্টানদিগের বাইবেল,__-এই সাত বিষ- 
য়ের আলোচন। এই প্রকরণের সাত ভাগে যথাক্রমে করা৷ হইয়াছে। স্মরণ 
থাকে যেন, এই বিচার করিবার সময় কেবল কাব্যের হিসাবে অর্থাৎ ব্যবহারিক 
এবং এঁতিহাসিক দৃষ্টিতেই মহাভারত, গীতা»' ব্রহ্স্ত্র, উপনিষৎ প্রভৃতি - গ্রন্থের 
আলোচন! বহিরঙ্গসমালোচক করিয়া থাকেন, অতএব আমিও সেই দৃষ্টিতে 
এক্ষণে উক্ত প্রশ্ন সমূহের বিচার করিব । 


ভাগ ১-_গীতা ও মহাভারত। 


উপরে এই অনুমান কর! হইয়াছে যে শ্রীরুষ্ণর ন্যায় মহাপুর্রুষদিগের চব্ি- 
ত্রের নৈতিক সমর্থনার্থ কন্মষোগমূলক গীতা মহাভারতে উপযুক্ত কারণেই উপ- 
ঘুক্ত স্থানে সন্তিবেশিত হইয়াছে ;) এবং গীতা মহাভারতেরুই এক অংশ হওয়া 
উচিত । সেই অনুমানই এই ছুই গ্রন্থের রচনা তুলনা করিলেই অধিক দৃড় 
হয়। কিন্তু তুলন! করিবার পুর্বে, এই ছুই গ্রস্থের বর্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে একটু 
বিচার করা! আবশ্যক প্রতীত হয়। শ্রীমৎশঙ্করাচার্ধয স্বকীয় গীতাভাষের 
'আরস্তে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, গীতাগ্রস্থে সাত শত শ্লোক আছে। এবং অধুনা প্রাপ্ত 
সমস্ত সং্করণেও অতগুলি ক্লোকই প্রাপ্ত হওর়। যার । এই সাত শত শ্লোকের 
মধ্যে ১ প্লোক ধৃতরারের, ৪* সঞ্জয়ের, ৮৪ অজ্ছুনের এবং ৫৭৫ ভগবানের | 
কিন্ত বোম্বাই নগরে গণপত ক্ৃষ্ণাভীর ছাপাখানার মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণে, 
ভীন্বপর্বে বর্ণিত গীতার.আঠারে! অধ্যায়ের পর যে জ্বয়্যার় আরস্ত হয়, তাহার 


' ভাগ ১--গীতা ও মহ!ভারত | ৫১৯ 


€ অর্থাৎ তীন্মপর্কের ৪৩ তম অধ্যায়ের) আরস্তে সাড়ে পাঁচ ল্লোকে গীতামহাত্বয 
বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাতে উক্ত হুইয়াছে-_ 

ষটুশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ। 

অজ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সয়ঃ। 

ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়। মানমুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ “গীতায় কেশবের ৬২*, অর্জুনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্রের ১) 
মিলিয় সর্বশুদ্ধ ৭৪৫ শ্লোক আছে ।” মাদ্রাজ এলাকার প্রচলিত পাঠানুসারে 
ক্কষণচার্ধা কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের সংস্করণেও এই শ্লোক পাওয়। যায়; 
কিন্তু কপিকাতান মুদ্রিত মহাভারতে ইহা৷ পাওয়া যায় না ; এবং ভারতটীকাকার 
নীলকঠ তো এই ৫॥* শ্লোক গৌড়েঃ ন পঠ্যন্তে* এইরূপ লিখিয়াছেন। তাই 
উহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়। মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত মনে করিলেও গীতার মধ্যে ৭৪৫ 
শ্লোক (অর্থাৎ অধুনা প্রাপ্ত গ্রন্থসমূহের অতিরিক্ত ৪৫ শ্লোক) কে কবে 
জুড়িয়! দিয়াছে তাহা”বলা যায় না। মহাভারত বহুবিস্তৃত গ্রন্থ হওয়ায় তাহাতে 
মধ্যে মধ্যে অন্য শ্লোক সন্নিবেশিত হওয়া! কিংবা কোন শ্লোক বাহির করিয়! 
লওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু একথ! গীতার সম্বন্ধে বল! যায় না। গীতাগ্রস্থ 
সর্বদাই পঠিত হওয়ায় বেদের ন্যায় সমস্ত গীতাও কণস্থ করিতে পারিত পূর্বে 
এন্সপ অনেক লোকও ছিল, এবং আজ পর্যন্ত কেহ কেহ আছে! এই কারণে 
বর্তমান গীতার বেশী পাঠাস্তর দেখা যায় না, এবং অল্প ষে-কিছু ভিন্ন পাঠ আছ্ছে, 
তাহা টীকাকারের। জানেন । তাছাড়া, এরূপ বলিতেও বাধা নাই বে, এই 
কারণেই গীতাগ্রস্থে বরাবর ৭০* শ্লোক রক্ষিত হইয়াছে যে উহার মধ্যে 
কেহ ফেরফার করিতে না পারে । এখন প্রশ্ন এই যে, বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
মুদ্রিত মহাভারতের সংস্করণেই ৪৫ শ্লোক__এবং, সে সমস্তও ভগবানেরই-_. 
বেশী কোথ। হইতে আদিল ? সপ্য় ও অজ্জুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা বর্তমান 
সংস্করণে এবং এই গ্রণনাতে. একই অর্থাৎ ১২৪) এবং একাদশ অধ্যায়ের 
“পশ্যামি দেবান্‌* (১১, ১৫-৩১) ইত্যাদি ১৭ শ্লোকের সঙ্গে মততেদের কারণে 
অন্য দশ শ্লোকও সঞ্জয়ের বলিয়া বিবেচিত হওয়া সম্ভব, তাই বল! যাইতে পায়ে 
যে, সঞ্জয় ও অজ্ঞুনের শ্লোকের মোট সংখ্যা একই হইলেও প্রত্যেকের শ্লোক গুলি 
পৃথক পৃথক গণন| করিতে অন্ন পার্থক্য হুইয়! থাকিবে । কিন্তু বর্তমান সংস্করণে 
ভগবানের যে ৫৭৫ শ্লোক আছে, তাহার বদলে ৬২০ অর্থাৎ ৪৫ অধিক শ্লোক 
কোথা হইতে আসিল তাহার কোন ঠিকান! পাওয়া যাইতেছে না! গীতার 
“তস্তাত্র' বা “ধ্যান” ব৷ এই প্রকার অন্য কোন প্রকরণের সমাবেশ “উহার মধ্যে 
কর! হইয়া থাকিবে ইহা। বদি বল, তবে দেখি যে বোস্াৈ মুদ্রিত মহাভারতের 
গ্রন্থে এঁ প্রকরণ নাই শুধু নহে, গর গ্রস্থের গীতাতেও সাত শত শ্লোকই আছে। 
অতএব বর্তমান সাতশত ক্লোকের গীতাকেই প্রমাণ মান! ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 


৫২০ ই গীতারহদ্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


ইহা হইল গীতার কথা। কিন্ত মহাভারতর দিকে দেখিলে বলিতে হয় যে, এই 
বিরোধ কিছুই নহে। স্বয়ং ভারতেই উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতসংহিতার 
শ্লোকসংখা। এক লক্ষ । কিন্তু বাওবাহাছর চিন্তামণি রাঁও বৈদ্য মহাভারতসন্বন্ধীর় 
স্বকীয় টীকা গ্রন্থে স্পষ্ট বপিয়াছেন যে, বর্তমান প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে অতগুলি 
শ্লোক পাওয়া যায় না; এবং বিভিন্ন পর্বের অধ্যায়সংখ্যাও ভারতের 
আরম্তে প্রদত্ত অন্থুক্রমণিক! অনুসারে নাই । এই অবস্থায়, গীতা ও মহাভার- 
তের তুলনা করিবার জন্য এই গ্রস্থসমূহ্বের কোন এক বিশেষ পুস্তক অবলম্বন 
কর৷ ভিন্ন কাঞ্জ চলিতে পারে না; তাই, শ্রীমৎশঙ্করাচার্ধ্য কর্তৃক প্রমাণ বলিয়া 
গৃহীত সপ্তশ তশ্লোকী গীতাকে এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত 
মহাভারতের পুস্তককে প্রনাণরূপে গ্রহণ করিয়৷ আমি এই হুই গ্রন্থের তুলনা 
করিরাহিঃ এবং আমার এই গ্রন্থে উদ্ধত মহাভারতের শ্লোকসমূহের স্থাননির্দেশও 
কলিকাতার মুদ্রিত উক্ত মহাভারতের অন্ুসারেই করিয়াছি । এই শ্লোকগুলিকে 
বোস্বায়ের পুস্তকে কিংব! মাদ্রাজের পাঠক্রম অন্ুনরণ করিয়া মুদ্রিত কৃষ্তাচার্য্যের 
সংস্করণে দেখিতে হইবে, এবং ষদি উহা! আমার নির্দিষ্ট স্থানে না পাওয়া যায়, 
তবে একটু অগ্রপশ্চাৎ্থ অনুসন্ধান করিলেই উহ| পাওয়৷ যাইবে। 

সাতশে৷ শ্লোকের গীতা! এবং কলিকাতার বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মুদ্রিত 
মহাভারত তুলন। করিলে প্রথমেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভগবদূগীত। মহাভার- 
তেরই এক অংশ; এবং স্বয়ং মৃহাভারতেই' কয়েক স্থানে এই বিষয়ের উল্লেখ 
পাওয়া যার়। প্রথম উল্লেখ আদিপর্ধের আরস্তে দ্বিতীষ্প অধ্যায়ে প্রদত্ত অন্থুক্র- 
মণিকাক্জ কর! হহয়াছে। “পুর্বোক্তং ভগবধগীতাপর্বৰ ভীম্মবধস্ততঃ (মভা. আ. 
২-৬৯) এইরূপ পর্ববর্ণনাক়্ প্রথমে বলিয়া তাহার পর আঠারে। পর্বের অধ্যায়- 
সমৃহের এবং শ্লোকসমূহের সংখ্যা বলিবার সময় ভীন্মপব্ধের বণনায় পুবর্ববার 
ভগবদ্গীতার স্পষ্ট উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে-_ 

কম্মলং যত্র পার্থস্য বাস্থদেবেো ম্হামতিঃ। 
মোহজং নাশয়ামাস হেতুভিমমোক্ষদশিভিঃ ॥ 

প্বাহাতে মোক্ষগর্ভ কারণ দেখাইয়া! বানুদেব অজ্ঞুনের মনের মোহজ কশ্মল 
নাশ করিপ্লাছিলেন” ( মভা, আ. ২, ২৪৭)। এই প্রকার আদিপর্কের (১২ 
১৭৯) প্রথন অধ্যায়ে প্রত্যেক শ্লোকের আরস্ভে *ষদাশ্রোং* বলিয়া, যখন 
ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন বে, হূর্য্যোধনাদির জয়প্রাপ্তিসম্বন্ধে কোন্‌ কোন্‌ প্রকারে 
আমার নিরাশ। হইতেছে, তখন এই বর্ণনা আছে যে, “যখনই,শুনল[ম ষে, 
অজ্জুনের মনে মোহ উৎপন্ন হহলে পর শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া- 
ছিলেন তখনই আমি জয়সন্বন্ধে নিরাশ হইলাম” আদিপর্ধের এই তিন 
উল্লেখের পর শান্তিপর্ধের শেষে নারায়ণীয় ধন্ম ঝাঁলবার সমর গীতার পুনর্বার 
নির্দেশ করিতে হইয়াছে । নারায়ণীয়, সাত্বত, একাস্তিক ও ভাগবত, এই 


ভা ১-_-গীতা ও মহাভারত । ২১ 


চারি নান সমানার্থক.।. নারারণীরোপাখ্যানে (শাং. ৩৩৪-৩৫১ ) নারায়ণ খষি 
কিংব! ভগবান শ্বেতদীপে নারদকে যে উপদেশ করিক্বাছিলেন, সেই ভক্কিমূলক 
'প্রবৃত্তিমার্ধ বর্ণিত হইয়াছে । বাস্থদেবকে একান্তভাবে ভক্তি করিয়া জাগতিক 
ব্যবহার প্বধন্মীনূুসারে করিতে থাকিলেই মোক্ষলাভ হয়, ভাগবতধর্ম্মের এই তত্ব 
আমি পূর্ব্ব প্রকরণসমূহে বলিয়া আসিয়াছি) এবং ইহাও বল! হইক্সাছে যে, 
এই প্রকার ভগবদ্গীতাতেও কন্দমষোগই সন্গযাসমার্গ অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠতর প্রতি- 
পার্দিত হইয়াছে । এই নারাক্ণীয়্ ধর্মের পরম্পর! বর্ণনা করিবার সমর 
বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে বলিতেছেন যে, এই ধরন সাক্ষাৎ নারায়ণ হইতে নারদ 
প্রাপ্ত হন, এবং এই ধর্মই “কথিতো! হরিগীতাস্থ সমাসবিধিকল্পতঃ” ( মভা, শাং, 
৩৪৬, ১০ ) হরিগীতা৷ কিংবা ভগবদ্গীতায় কথিত হইয়াছে। সেইরূপ আবার 
পরে ৩৪৮ অধ্যায়ের ৮ প্লোকে উক্ত হইয়াছে-_ 


সমুপোঢেঘনীকেষু কুরুপাগ্ডবয়োর্ৃধে। 
অর্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা ন্বয়ম্‌ ॥ 


কৌরব ও পাগুবদিগের যুদ্ধের সময় বিমনস্ক অর্জুনকে ভগবান এরকাস্তিক 
অথবা নারায়ণ-ধর্ঘের এই বিধিসমৃহের উপদেশ করিয়াছিলেন ; এবং সর্ব 
যুগে স্থিত নারায়ণ-ধর্ম্ের পরম্পরা বলিয়! পুনরায় বলিয়াছেন যে, এই ধর্ম 
এবং ষতিদ্দিগের ধর্ম অর্থাৎ সল্লাসধর্ম দুই-ই হরিগীতায় কথিত হইয়াছে 
€(মভ।. শাং, ৩৪৮, ৫৩) আদিপর্বে ও শান্তিপর্ধে প্রদত্ত এই ছয় উল্লেখের 
অতিরিক্ত অশ্বমেধ পর্বের অন্তভূতি অন্্গীতাপর্ধেও আর একবার 
ভগবদ্গীতার উল্লেখ আছে। ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠিরের 
রাজ্যাভিষেকেরও পরে আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন খন একত্র বসিঙ্া- 
ছিলেন, তখন শ্রীরুষ্ণ বলিলেন “এখন এখানে আমার থাকিবার কোন আবশ্য- 
কতা নাই) দ্বারকান্ম যাইবার ইচ্ছা আছে”) ইহার উত্তরে অর্জুন শ্রীকঞ্ণকে 
অনুরোধ করিলেন যে, পুর্বে যুদ্ধের আরস্তে তুমি আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলে 
তাহা আমি বিস্বৃত হইয়!'ছি, সেই জন্য পুনর্বার সেই উপদেশ আমাকে দাও 
(অশ্ব, ১৬)। তখন এই অনুরোধ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার যাইবার পূর্বে 
অঞ্ঞুনকে অন্থগীত৷ বলিয়াছিলেন। এই অন্ুগীতার প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন 
যে "যুদ্ধারভ্তে তোমাকে যে উপদেশ করিয়াছিলাম তুমি ছুর্ভাগ্যবশত তাহা বিস্থৃত 
হইয়াছ। সেই উপদেশ পুনর্ধার তোমাকে সেইরূপই বল! এখন আমার পক্ষেও 
অসম্ভব; তাই, তাহার বদলে আর কোন বিষয় তোমীকে বলিতেছি” ( মা. 
অশ্ব. অন্থগীতা. ১৬. ৯-১৩)। ইহা চিন্তার যোগাঁ যে, অন্কগীতার কোন 
কোন প্রকরণ গীতার প্রকরণেরই অন্ুরূপ। অন্ুগীতার এই নির্দেশ-সমেত 
মহাভারতে ভগবদ্গীতার সাতবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং ভগবদ্গীতা 


৬৬ * 


৫২২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


বর্তমান মহ্থাতারতেরই এক অংশ ইহা! উহ্ার আভ্যন্তরিক প্রমাণ হইতে স্পট 
সিদ্ধ হইতেছে। 

কিন্তু সংশয়ের গতি নিরঙ্কুপ হয় এইজন্য উপযুক্ত সাত নির্দেশ হইতেও 
কাহারও কাহারও সন্তোষ হয় না। তীহারা বলেন যে, এই উল্লেখগুলিও 
ভারতে যে পরে ঢুকাইয়। দেওয়! হয় নাই তাহা কিরূপে সিদ্ধ হয় ? এই প্রকারে 
উহ্াদিগের মনে এই সংশয় যেমন-তেমনই থাকিয়া যায় যে, গীত! মহাভারতের 
এক অংশ কিনা। গীতাগ্রস্থ ব্রনগজ্ঞানমূলক, এই ধারণ হইতেই এই 
সন্দেহ তে৷ প্রথমে বাহির হয়। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নহে, আমি পূর্বেই তাহ! 
সবিস্তার দেখাইয়াছি; স্থতরাং বস্তুত দেখিতে গেলে এই সন্দেহের কোন 
অবসরই থাকে না। তথাপি এই প্রমাণের উপরই নির্ভর না করিয়া, অন্য 
প্রমাণের দ্বারাও এই সন্দেহ কিরূপে মিথ্যা বলিয়। নির্ধারিত হয় তাহা৷ এক্ষণে 
বলিতেছি। কোন ছুই গ্রন্থ একই গ্রন্থকারের কিন এইরূপ সন্দেহ হইলে, 
কাব্যমীমাংসক প্রথমতঃ শব্দসাদৃশ্য 'ও অর্থসাদৃশ্য এই ছুই বিষয়ের বিচার করিয়া 
থাকেন। তন্মধ্যে শব্দসাদৃশ্যে শুধু শব্দেরই সমাবেশ হয় না, কিন্তু উহাতে ভাষা- 
বীতিরও সমাবেশ করা হয়। এই দৃষ্টিতে বিচার করিবার সময় মহাভারতের 
ভাষার সহিত গীতার ভাষার মিল কতটা তাহা দেখা আবশাক। কিন্তু মহা- 
ভারত গ্রন্থ অতি বিস্তৃত হওয়ায়, উহাতে বিভিন্ন গুসঙ্গে ভাষার রচানাও ভিন্ন 
ভিন্ন রীতিতে করা হৃহয়াছে। উদাহরণ যথা--কর্ণপর্ধে কর্ণাজ্জুনের বুদ্ধবর্ণন৷ 
দেখিলে, তাহার ভাষার ধরণ অন্য প্রকরণান্তর্গত ভাষা হইতে ভিন্ন লক্ষিত 
হইবে। তাই, মহাভারতের ভাষার সহিত গীতার ভাবার মিল আছে কিন!, 
তাহ! নিশ্চিত বলা ছুফর। তথাপি সাধারণতঃ বিচার করিয়া দেখিলে পরলোক 
গত কাশীনাথপন্ত তৈলঞ্ষ * যেরূপ বলেন তদনুসারে গীতার ভাষা ও'ছন্দো 
ব্লচন৷ আর্ষ কিংবা প্রাচীন বলিতে হয়। উদ্দাহরণ যথা-_কাশীনাথপত্ত দেখাই- 
স্বাছেন যে, অস্ত । গী. ২. ১৬), ভাষা ( গী. ২. ৫৪.), প্রহ্ম (5 প্রকৃতি গী, ১৪, 
৩), যোগ (২ কম্মযোগ ), পাদপুরক অব্যয় “হ (গী. ২.৯) প্রভৃতি শব 
গীতায় যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে সে অর্থে উহা! কালিদাসাদির কাব্যের মধ্যে 
পাওয়া যায় না। এবং পাঠভেদবশতই হউক ন| কেন, কিন্তু গীতার ১১. ৩৫ 
শ্লোকের "নমস্তৃত্ব৮ এই অপাণিনীয় শব্দ রাখা হইয়াছে, সেইরূপ গী. ১১. ৪৮ 
শ্লোকে 'শক্য অহং এইরূপ অ-পাণিনীয় সন্ধিও আছে। সেইরূপ আবার 


* ৬কাশীনাধ ত্রাম্বক তৈলঙ্গকৃত ভগবদ্গীঠার ইংরাজী ভাষান্তর মোঙ্ষমূলর সাহেব 
সম্পাদিত প্রাচাধন্পুত্তকম।লার মধ্যে (39054 139019 ০৫ 61)9 72450 991198, 
ড০।. ডা.) ছাপা হইয়াঙ্থে। এই গৃস্থে ইংরাজি ভাষাতেই গীতাসম্বন্ধে এক টাকাত্মক 
প্রবন্ধ প্রস্তাবনার আকারে সংবেঞ্জিত হইয়াছে। এই প্রকরণে ৬তৈলঙ্গের মতানুসারে যে 
উল্লেখ আছে তাহ। (এক জায়গ! ছাড়া ) এই প্রস্তাবন।কে লক্ষ্য করিয়াই কর! হইয়াছে। 


গীতা ও মহাতারত। ৫হ৩ 


«সেনানীনামহং স্কন্দঃ” €গী. ১০. ২৪) উতাঁতে “সেনানীনাং, এই ষঠিকারকও 
পাণিনি অনুসারে শুদ্ধ নহে । আর্ধবৃত্তরচনার উদাহরণ ৬তৈলঙ্গ স্পষ্ট করিয়া 
বুধান নাই । কিন্ত আমার মনে হয় যে, একাদশ অধায়ের বিশ্বরূপ-বর্ণনার 
€গী, ১১. ১৫-৫০ ) ৩৬ শ্লোককে লক্ষ্য করিয়াই তিনি গীতার ছন্দোরচনাকে 
আর্য বলিয়া থাঁকিবেন।, এই শ্লোকগুলির প্রতোক চরণে এগারো অক্ষর আছে, 
কিন্ক গণনার কোন নিয়ম না ; এক চরণ ইন্দ্রবজ্জ হয় তো দ্বিতীয়টা উপেন্দ্রবজ, 
তৃতীয় শালিনী হয় তো চতুর্থগী অনা কোন প্রকারের । এইরূপ উক্ত ৩৬ 
প্লোকে অর্থাৎ ১৪৪ চরণে বিভিন্ন জাতীয় মোটে এগারো চরণ পাওয়া যায়। 
তথাপি সেখানে এই নিয়মও দেখা যায় যে, প্রতোক চরণে এগারো অক্ষর আছে, 
এবং উহাদের মধো প্রথম, চতুর্থ, অগ্টম এবং শেষের ছুই অক্ষর গুরু ; এবং ষষ্ঠ 
অক্ষর প্রায়ই লঘু । ইহা হইতে এই অনুমান হয় যে, খাগবেদ ও উপ্নিষ- 
দের দেরি ১পবৃত্তের ঢং অন্ুসারেই এই শ্লোক রচিত হইয়াছে । কালিদাসের কাব্যে 
এইরূপ ১১ অক্ষরের বিষমবৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। হা, শকুস্তলা' নাটকে 
“অমী বেদিং পরি তঃ কষ্থ্ধিষগ্যাঃ” এই শ্লোক এই ছন্দেরই ঃ কিন্তু কাপিদাসই 
উহ্থাকে খকৃছন্দ+ অর্থাৎ খণ্েদের ছন্দ বলিয়াছেন । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা 
যায় যে, আর্ধবুত্ত প্রচলিত থাকা কালেই গীতাগ্রপ্ক রচিত হইয়াছিল। মহাঁ- 
ভারতের অনাত্রও এইরূপ আর্ধশব্দ ও বৈদিকবৃত্ত দেখিতে পাওয়া ষায়। কিন্তু 
ইহার অতিরিক্ত এই ছুই গ্রন্থের ভীষাসাদৃশ্যের দ্বিতীয় দৃঢ় প্রমাণ এই যে, মহা- 
ভারত ও গীতাতে একই রকম অনেক শ্লোক পাওয়া ষায়। মহাভারতের 
সমস্ত শ্লোক অনুসন্ধান করিয়! তন্মধ্যে গীতায় কতগুলি আসিয়াছে, তাহা অন্রাস্ত- 
রূপে স্থির করা কঠিন। তথাপি মহাভারত পড়িবার সময় উহাতে যে শ্লোক 
ন্যনাধিক পাঠভেদে গীতার শ্লোকের অন্ুরূপ আমি দেখিতে পাইয়াছি তাহারও 
ংখা| বড় কম নহে; এবং উহার ভিত্তিতে ভাষাপাদৃশ্যের প্রশ্নের সিদ্ধাস্তও 
সহজেই হইতে পারে। নিশ্পপ্রদত্ত শ্লোক ও শ্লোকাদ্ধ, গীতা ও মহাভারতে 
(কলিকাতা সংস্করণ) শব্দবশ কিংবা ছুই-এক শব্দের ভেদে একই রকম পাওয়া 
যায় £ 
গীতা । মহাভারত । 
ভীম্ষপর্ব্ব (৫১, ৪) গীতার মতই 
১ ৯ নানাশস্্রপ্রহরণা- শ্লোকার্ঘ'।  হুর্যোধন দ্রোণাচাধ্যের নিকট স্বীয় 
সৈন্যের বর্ণনা করিতেছেন । 
১,১০ অপর্যাপ্তং--সমন্ত শ্লোক । ভীম্ম, ৫১.৬ 
ভীন্ম, ৫১,২২-২৯ অল্প শবতেদে 
১১২১৯ পর্থান্ত আট শ্লৌক। শেষ গীতার শ্লোকেরই মত। 


৫২৪ 


-১,৪৫ অহোবত মহৎপাপং__ শ্লোক 1 


২.১৯ উভৌ তৌ। ন বিজানীতঃ__ 
শ্লোকার্ধ। 


২২৮ অব্যক্তা্দীনি ভূতানি-_ শ্লোক । 
২৩১ ধর্ম্যান্ধি যুদ্ধাচ্ছে,়ঃ-_শ্লোকার্ধী। 
২৩২ যদৃচ্ছয়া শ্লোক ; 

২.৪৬্যাবান্‌ অর্থ উদপানে- শ্লোক । 


২.৫৯ বিয়া বিনিবর্তস্তে__শ্লোক । 


২.৬৭ ইন্্রিয়াণাঁং হি চরতাং__শ্লোক। 


২৭০ আপুষ্যমীণমচলপ্রতিষ্ঠং__ শ্লোক 


৩,৪২ ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ--শ্লোক । 


৪,৭ যদ। যদ] হি ধর্স্য- শ্লোক । 


৪,৩১ নায়ং লোকোহস্ত্যবজ্ঞস্য-__. 
শ্লোকার্ধ। 


৪.৪* নায়ং লোকোইস্তি ন পরে1__ 

: শ্লোকাধ্ধী। 
৫.৫ যত সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং-_ 
্ শ্নোক। 


গীতারহস্য অধবা কর্্মষোগ-পরিশিষ্ট। 


দ্রোণ, ১৯৭, ৫* অল্প শকভেছে 
শেষ গীতার ল্লোকের মত । 

শাস্তি, ২২৪, ১৪ অল্প পাঠতেদে 
বলিবাসব-সংবাদদে ও কঠোপনিষদে 
€২* ১৮) আছে। 

স্ত্রী, ২৬ ১ ৯,১১১ “অব্যক্ত” ইহাক্স 
বদলে “অভাব”, বাকী একই । 

ভীম্ম, ১২৪৩৬ ভীম্ম কর্ণকে ইহাই 
বলিতেছেন । 

কর্ণ, ৫৭.২ "পার্চর বদলে'কর্ণ'পদ 
রাখিয়া! হুর্যোধন কর্ণকে বলিতেছেন । 

উদ্যোগ, ৪৫.২৬ সনৎস্থজাতীয় 
প্রকরণে অল্প শব্বতেদে আসিয়াছে । 

শাস্তি, ২০৪. ১৬ মনু-বৃহস্পতি- 
সংবাদে অক্ষরশ আসিয়াছে । 

বন, ২১৪২৬ ব্রাঙ্গণ-ব্যাধসংবাদে 
অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে এবং প্রথমে 
রথের রূপকও প্রদত্ত হইয়াছে। 

শাস্তি, ২৫০.৯ শুকানুপ্রশ্নের মধ্যে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

শাস্তি, ২৪৫,৩ ও ২৪৭. ২ অন্ন 
পাঠভেদে শুকানুপ্রশ্্ে হইবার আসি- 
য্াছে। কিন্তু এই শ্লোকের মূল কঠোপ- 
নিষদে ( কঠ, ৩.১০ )। 

বন, ১৮৯.২৭ মার্কগ্েরপ্রশ্রে অক্ষ- 


আসিয়াছে। 
শাস্তি, ২৬৭৪০ গোকাপিলীয়া- 
খ্যানে আসিয়াছে এবং সমস্ত প্রকরণ 


যজ্ঞবিষয়কই। 

বন. ১৯৯, ১১০ মার্কাগুয়সমস্যা 
পর্বে শবধশ প্রদত্ত হইয়াছে । 

শাস্তি, ৩০৫.১৯ ও ৩১৬৪ এই 
ছুই স্থানে অল্প পাঠভেদে ৰসিষ্ঠ-করাল 
ও বাজ্ঞবন্ক্-জনক সংবাদে আসিয়াছে 


বশ 


গীতা ও মহাভারত । 


৫.১৮ বিদ্যাবিনযসম্পন্নে- শ্লোক । 


৬.৫ আতম্মৈব হাত্বনোবদ্ধুঃ__ শ্লোকার্দ 
এবং পরবর্তী শ্লোকের অর্ধ । 


৬২৯ সর্ধভূতস্থমাত্মানং__ল্লোকার্দ । 


৬.৪৪ জিজ্ঞান্ুরপি স্োগস্য-- শ্লোকার্ধ 


৮*১৭ সহতধুগপর্ধান্তং_এই শ্লোক 
প্রথমে যুগের অর্থ না বলিয়া গীতায় 
প্রদত্ত হইয়াছে। 


৮.২* যঃ স সর্বেষু ভূতেযু_ শ্লোকার্ধ 


৯.৩২ স্্িয়ে বৈশযান্তথা_এই সমস্ত 
শ্লোক এবং পরবর্তী শ্লোকের পূর্ববাদ্ধ। 


১৩,১৩ সর্ধতঃ পাণিপাদং-__শ্লোক। 


১৩.৩০ বদ তৃতপৃগৃভাবং__ল্লৌক । 
১৪.১৮ উর্ং গচ্ছত্তি সব্বস্থা-_শ্লোক। 
১৬.২১ ত্রিবিধং নরকস্যেদং-_ শ্লোক । 
১৭,৩ শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষঃ-- শ্লোকার্দধ 
১৮১১৪ অধিষ্ঠানং তথা কর্তী-_-ল্লোক। 


৫২৫ রি 


শাস্তি. ২৩৮. ১৯ শুকানু প্রশ্নে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 

উদ্যোগ. ৩৩,৬৩-৬৪ বিছ্বরনীতিতে 
অক্ষরশ আসিয়াছে 

শাস্তি, ২৩৮, ২১ শুকানু প্রশ্ন, মন্থু- 
স্মৃতি মনু, ১২.৯১), ঈশাবাস্যোপনিষদ 
(৬) ও কৈবল্য উপনিষদ (১.১০) 
অক্ষরশ আসিয়াছে। 

শাস্তি. ২৩৫, ৭ শুকান্রপ্রশ্নে অল্প 
পাঠগেদে আপিয়াছে। 

শাস্তি. ২৩১.৩১ শুকান্ুপ্রশ্নে অক্ষ- 
রশ আসিয়াছে এবং যুগের অর্থবোধক 
তালিকাও প্রথমে প্রদত্ত হইয়াছে। 
মনুস্থৃতিতেও অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে 
(মনু, ১০৭৩)। 

শাস্তি. ৩৩৯, ২৩ নারায়ণীক় ধর্দ 
অল্প পাঠভেদে হইবার আসিয়াছে। 

অশ্ব. ১৯, :৬১ ও ৬২ অন্ুগীতায় 
অল্প পাঠভেদে আসিয়াছে। 

শাস্তি, ২৩৮.২৯, অশ্ব, ১৯. ৪৯ ১ 
শুকানুপ্রশ্থ, অন্ুগীতা এবং অন্যত্রও 
অক্ষরশ আসিয়াছে । এই শ্লোকের 
মূল শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (শ্বে, ৩,১৬)। 

শাস্তি. ১৭.২৩ যুধিষ্ঠির অজ্জুনকে 
এই শব্দই বলিয়াছেন। 

অশ্ব, ৩৯. ১০ অন্ুগীতার গুরু- 
শিষ্যসংবাদে অক্ষরশ প্রদত্ত হইয়াছে। 

উদ্দোগ. ৩২. ৭০ বিছুরনীতিতে 
অক্ষরশ আসিয়াছে। ্‌ 

শাস্তি, ২৬৩১৭ তুলাধার-জাজলি- 
সংবাদে শ্রদ্ধা প্রকরণে আসিয়াছে। 

শাস্তি, ৩৪৭. ৮৭ নারায়ণীয় ধর্থে 
অক্ষরশ আসিয়াছে । 


৫২৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগ-পরিশিষট । 


উক্ত ভূলন! হইতে বুঝা যায যে, ২৭ সমগ্র শ্লোক ১৭ শ্লোকার্দ গীতা ও মহা- 
ভারতের বিভিন্ন প্রকরণে কখনও কখনও অক্ষরশ এবং কখন বা অল্প পাঠভেদে 
একই ; এবং ভাল করিয়া খুঁজিলে আরও অনেক শ্লোক ও শ্লোকার্ধ পাওয়া 
সম্ভব । যদি ইহা দেখিতে চাঁও যে, ছুই দ্ুই কিংবা! তিন তিন শব্ধ অথবা ক্লোকের 
চতুর্ণাংশ চেরণ) গীত! ও মহাভারতে কত স্থানে একই আছে,তাহা হইলে উপরের 
তালিক! খুবই বাড়াইতে হয় । * কিন্তু এই শব্দসামোর অতিরিক্ত কেবল উপরি- 
উক্ত তালিকার শ্লোকসাদৃশাই বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণ এবং 
গীতা যে একই হাতের, ইহা৷ না বলিয়া! থাকা! যায় না। প্রত্যেক প্রকরণ ধরিয়া 
বিচার করিলেও উক্ ৩৩ শ্লোকের মধ্যে ১ মার্কতেয় প্রশ্নে, ২ মার্কগেয়সমস্যাতে, 
১ ব্রাহ্মণব্াধনংবাদে, ২ বিছুরনীতিতে, ১ সনৎস্থজাতীয়ে, ১ মন্কুবুহস্পতিসংবাদে, 
৬২ শুকান্থ প্রশ্নে, ১ তুলাধার-জাজলিসংবাদে, ১ বসিষ্ঠকরাল ও যাজ্ঞবন্কজ্যনক- 
ংবাদে, ১২ নারারণীয় ধর্মে, ২ অন্ুগীতায় এবং বাকি ভীনম্ম, ড্রোপ, কর্ণ ও 
স্ত্ীপর্কে প্রদত্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রায় সকল স্থানে এই শ্লোক পূর্ব্বাপর, 
সন্দর্ভ অনুসারে যথাযোগ্য স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়াছে,__প্রক্ষিপ্ত নহে, এইর্প, 
দেখিতে পাওয়া যায়; এবং ইহাও প্রতীত হয় যে, ইহাদের মধ্যে কোন কোন 
শ্লোক গীতাতেই সমারোপদৃষ্টিতে গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ যথা _*সহতধুগ- 
পর্য্স্তং* ( গী. ৮- ১৭ ) এই শ্লোক স্পষ্ট বুঝাইবার জন্য প্রথমে বৎসর ও যুগের 
ব্যাখ্যা দেওয়। আবশাক ছিল; এবং মহাভারতে ( শাং. ২৩১) ও মনুস্থৃতিতে 
এই শ্লোকের পৃর্ব্বে উহাদের লক্ষণও দেওয়! হইয়াছে । কিন্তু গীতায় এই শ্লোক 
ুগ প্রভৃতির ব্যাখ্যা না দিয়া একেবারেই উক্ত হইয়াছে । এই দৃষ্টিতে 
বিচার করিলে মহাভারতের অন্য প্রকরণে এই গ্লোক গীতা হইতেই উদ্ধৃত 
হইয়াছে; তাহা বলিতে পারা যায় না) এবং এত বিভিন্ন প্রকরণ হইতে এই 
সমস্ত শ্লোক গীতায় গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব গীতা ও মহাভারতের 
এই সকল প্রকরণের লেখক একই ব্যক্তি, ইহাই অনুমান করিতে হয়। 
ইহাঁও এইস্থানে বলা আবশ্যক যে, মন্ুস্বতির অনেক শ্লোক যেরূপ মহাভারতে 





* সমস্ত মহাভারত এই দৃষ্টিতে দেখিলে, গীত। ও মহাভারতে সমান প্লে'কপাদ অর্থাৎ 
চরণ একশতেরও অধিক পাওয়! যাইতে পারে। তন্মধ্যে কতকগুলি এখানে দিতেছি-_, 
কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ( গী. ১. ৩২ ), নৈতন্বধযুপপদ্যতে ( গী. ২. ৩), ত্রা়তে মহতো তয়াৎ 
0২. ৪০), অশান্তস্য কৃতঃ নুখম্‌ €২. ৬৬), উৎসীদেযুরিমে লোকাঃ (৩, ২৪), মনো 
ছুর্নিগ্রহং চলম্‌ (৬. ৩৫ ), মমাক্স| ভূতভাবনঃ (৯. ৫), মোখাশা! মোঘকর্শাণঃ (৯. ১২), সম$ 
সর্বেষু ভূতেবু (৯. ২৯), দীপ্তানলার্কছাতিং (১১.১৭ 7, সর্বতৃতহিতে রতাঃ (১২. ৪), 
তুলানিন্দান্ততিঃ (১২. ১৯), সন্তষ্টো যেন কেনচিৎ € ১২. ১৯), সমলোট্টাম্মকাঞ্চনঃ € ১৪. 
২৪), ভ্রিবিধা কর্মচোদনা (১৮, ১৮), নির্মম শাস্তঃ (১৮. ৫৩ ),ব্রহ্মতূয়ার কল্পতে (১, 
৫৩) ইত্যাদি। 


গীতা ও মহাভারত ॥ ৫২৭ 


পাওয়া যায়,* সেইপ্রকাঁপু গীতার "সহস্ুগপর্যন্তং* ৮৮. ১৭) এই পুরো শ্লোকটি 
অল্প পাঠভেদে এবং *শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুঠ্িতাৎ” ( গী, ৩. 
৩৫ ও গী, ১৮. ৪৭ ) এই প্লোকার্ধ__শ্রেরান্ঠএর বদলে “বরং এই পাঠভেদে 
এবং “সর্বভূতস্থমাত্মানং” এই শ্লোকার্ধও ( গী, ৬. ২৯) পদর্বভূতেষু চাত্মানং* 
এই রূপভেদে মনুস্থৃতিতে পাওয়া যাঁয় (মন্থু, ১, ৭৩) ১০. ৯৭) ১০, ৯১)। 
মহাভারতের অন্থশাসনপর্কে আবার “মনুনাভিহিতং শান্ত্রং” (অনু, ৪৭, ৩৫) 
এইরূপ মনুস্থতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 

শব্সাদৃশ্যের বদলে অর্থসাদৃশ্য দেখিলেও এই অন্ুমানই দৃঢ় হয়। গীতার 
কর্মযোগমার্গ ও প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ বা নারায়ণীয় ধর্মের সাম্য আমি 
পূর্ব প্রকরণসমূহে ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি। বাস্থদেব হইতে সংকর্ষণ, 
সংকর্ষণ হইতে প্রদাক়, প্রদ্যয্ন হইতে অনিরুদ্ধ এবং অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মদেব, ব্যক্ত 
স্থষ্টির উপপত্তির এই যে পরম্পর! নারায়ণীয় ধর্মে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা গীতার 
গৃহীত হয় নাই। ইহার অতিরিক্ত ইহাও সত্য যে, গীতাধঙ্খ ও নারায়ণীয় 
ধন্দে অনেক ভেদ আছে। কিন্তু চতুবর্ণহ পরমেশ্বরের কল্পন! গীতার মান্য 
না হইলেও গীতার নিয়োক্ত সিদ্ধান্তের উপর বিচার করিলে প্রতীত হয় যে, 
গীতাধন্্ম ও ভাগবতধশ্ম একই প্রকারের । সিদ্ধান্তটী এই__একব্যুহ বাস্গু- 
দেবের প্রতি ভক্তিই রাজমার্গ, অন্য কোন দেবতার প্রতি ভক্তি গেলেও তাহা 
ৰাহ্ৃদেবেরই প্রতি অর্পিত হয়; “ক্লু চারি প্রকারের হুইয়া থাকে; ভগবদ্‌- 
ভক্তকে স্বধর্মান্ুমারে সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান করিয়ু! ষজ্ঞচক্র বজায় রাখিতেই 
হুইবে এবং সন্গাসগ্রহণ করা উচিত নহে। ইহাও পূর্বে বলিক্াছি যে, বিবস্বান্‌ 
মনু-ইক্ষাকু প্রভৃতি সম্প্রদায়পরম্পরাও উভয় দিকে একই। সেইব্প আবার 
সনৎসুজাতীয়, শুকান্ুপ্রশ্ন, যাঁজ্ঞবন্কাজনকসংবাদ, অনুগীতা হত্যাদি প্রকরণ 
পড়িলে বুঝা যাইবে যে, গীতার বেদান্ত বা অধ্যাত্মজ্ঞানেরও উক্ত প্রকরণ- 
সমূহে প্রতিপার্দিত ব্রহ্গগ্ঞানের সহিত মিল আছে। কাপিল-সাংখ্যশাস্ত্রের ২৫ . 
তত্ব ও গুণোৎকর্ষের দিদ্ধান্ত স্বীকার .করিয়াও ভগবদ্‌্গীতা যে প্রকার প্রক্কতি 
ও পুরুষেরও অতীত কোন নিত্য তত্ব আছে বলিয়! মানিয়া থাকেন, সেইরূপই 
শাস্তিপর্ধের বসিষ্ঠকরালসংবাদে ও যাজ্ঞবক্যজনকসংবাদে সবিস্তার ইহ! প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে যে, সাংখ্যদিগের ২৫ তত্বের অতীত আর এক “ষড়বিংশতিতম+ 
তত্ব আছে, যাহার জ্ঞান না হইলে কৈবল্য লাভ হয় না। এই বিচারসাম্য 
কেবল কর্মুযোগ বা অধ্যাত্ম এই ছুই বিষয়ের সম্বন্ধেই দেখা যায় না) কিন্তু 


* মনুস্থতির কোন্‌ কোন্‌ প্লোক মহাভারতে পাওয়া যার তহার এক তালিকা, বুহলর 
সাহেবের 'প্রাচাধর্দপুস্তকমালায়' মুদ্রিত মনুর ইংরাজী ভাষাস্তরে যোজিত হইয়াছে তাহা দেখ 
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এই ছুই সুখা বিষয়ের অতিরিক্ত গীতাতে যে অন্যান্য বিষয় আছে তাহাদেরই 
সূশ প্রকরণও মহাভারতে কয়েকস্থানে পাওয়া যায়। উদ্দাহরণ যথা-_ গীতার 
প্রথম অধ্যায়ের আরস্ভেই হুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট উভয় সৈন্যের যেক্ধপ 
বর্ণনা করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনাই পরে ভীম্মপর্কের ৫১ অধ্যায়ে তিনি 
পুনব্বার দ্রোণাচার্যেরই নিকট করিয়াছেন প্রথম অধ্যায়ের উত্তরার্ধে 
অজ্জুনের যেরূপ বিষাদ হইয়[ছিল, সেইরূপই শাস্তিপর্ধের আরস্ভে বুধিষ্টিবের 
হইয়াছিল; এবং যখন ভীল্ম'ও দড্রোণের “যোগবলে” নিহত হইবার সময় 
নিকটবর্তী হইল, তখন অজ্জুনের মুখ হইতে পুনর্বার প্ররূপই বিষাদপূর্ণ কথা 
বাহির হইয়াছিল (ভীম্ম, ৯৭. ৪-৭3) ১০৮, ৮৮-৯৪)। অজ্ঞুন গীতার 
আরস্তে বলিয়াছেন যে, ধাহাদের জন্য বিষয়োপভোগ করিতে হইবে তাহাদিগকে 
বধ করিয়া জয়লাভ করিলেই' বা কি ফল (গী, ১, ৩২, ৩৩); আবার, 
যখন যুদ্ধে সমস্ত কৌরবের ক্ষয় হইল তখন পরী কথাই হূর্ষোধনের মুখ হইতেও 
বাহির হইয়াছে ( শলা. ৩১, ৪২-৫১ )। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তে যেমন সাংখ্য 
ও কন্মযোগ এই ছুই নিষ্ঠার কথা বল! হুইয়্াছে সেইরূপই নারাস্সণীকধর্ম্নে এৰং 
শাস্তিপর্ধের জাপকোপাখ্যানে ও জনকস্থুলভানংবাদেও এই নিষ্ঠার বর্ণনা আছে 
(শাং, ১৯৬ ও ৩২০ )। তৃতীয় অধ্যায়ের অকর্ম্ম অপেক্ষা! কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্ম না 
করিলে পেট ও ভরে না, ইত্যাদি বিচার বনপর্কের আরস্তে দ্রৌপদী যুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন (বন. ৩২); এবং এই তনব্বেরই উল্লেখ অন্ুগীতাতেও পুরর্বার 
করা হইরাছে। শ্রোতধর্্ম ব৷ ম্মর্তধন্দ বঞমর, যপ্ত ও প্রজ। ব্রহ্মদেব একসঙ্গেই 
নিন্মাণ করিগাছেন, ইন্ত্যা্দি গীতার প্রবচন নারায়ণীয় ধর্ম ছাড়! শাস্তিপর্ধের 
অন্য স্থানে ( শাং, ২৬৭ ) এবং মনুস্থতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে (মন্থ, ৩) একং 
শ্বধন্ম্নান্যাী কন্মপাধনে পাপ নাহ এই বিচার তুলাধার জাজলি-সংবাদে ও ব্রাহ্মণ 
ব্যাধসংবাদেও প্রদত্ত হইন্নাছে ( শাং, ২৬০-২৬৩ এবং বন, ২০৬-২১৫ )। 
এতত্ব্যতীত, গীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে জগছৃৎপত্তির যে অল্প কিছু বর্ণনা আছে, 
তাহার্ই অনুরূপ বর্ণন৷ শান্তিপর্ধের শুকানু প্রশ্নেও আছে (শাং, ২৩১) এবং ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে পাতপ্রণ যোগের আসনের ষে বর্ণনা আছে, তাহাই পুনর্ববার শু কানু প্রশ্নে 
(শান্তি, ২৩৯) ও পরে শান্তিপর্ধের ৩০০ অধ্যায়ে এবং অন্থগীতাতেও 
সবিস্ত।র বিবৃত হইরাছে (মধ, ১৯)। অন্রগাতার গুরুশিব্সংবাদে কৃত 
মধ্যম-উত্তম বস্তসমূহের বর্ণনা (অশ্ব. ৪৩ ও ৪8৪) এবং গীতার দশম 
অধ্যায়ের বিভৃতি-বর্ণনা, এই উভগ্নের প্রায় একই অর্থ, এরূপ বলিতে 
বাধ। নাই। , মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, গীতায় ভগবান অজ্জুনকে যে বিশ্ব- 
রূপ দেখাইক্কাছিগেন, তাহাই সন্ধিপ্রস্তাবের সময় ছুর্যোধনাদি কৌরবদ্দিগকে 
এবং পরে বুদ্ধ পেষ হইলে দ্বারকায় ফিরিয়! যাইবার পথে উত্তঙ্ককে, এবং নারাকণ 
নারদকে এবং দাশরথি রাম পরশুরামকে দেখাইয়াছিলেন ( উ.-১৩* 7 অশ্ব, ৫৫. 
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শাং. ৩৩৯; বন. ৯৯) ইহা নিঃসন্দেহ বে, গীতভাপ্স বিশ্বরূপ-বর্ণনা এই চারি 
স্থানের বর্ণনাপেক্ষ। সরস ও বিস্তৃত 3 কিন্তু এই সমস্ত বর্ণন1 পাঠ করিলে সহজেই 
উপণন্ধি হইবে যে, অর্থপাদৃশ্যের দৃষ্টিতে সেগুলিতে কিছুই নৃতনত্ব নাই। 
গীতার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে নিব্ূপণ করা হইয়াছে যে, সত্ব রজ ও তম 
এই তিন গুণপ্রযুক্ত জগতের মধ্যে বৈচিত্র কিরূপে উৎপন্ন হয়, এই গুণঅয়ের 
লক্ষণ কি, এবং সমন্ত কর্তৃত্ব গুণেরই, আত্মার নহে; ঠিক এই প্রকার এই 
তিন গুণের বর্ণনা অঙ্গীতাক় (অশ্ব, ৩৬-৩৯ ) এবং শান্তিপর্ধেও অনেকস্থানে 
প্রদ্নত্ত হইয়াছে ( শাং, ২৮৫ ও ৩০০-৩১১)। সারকথা, গীতার প্রসঙ্গ অনুসাজষে 
গীতার কোন কোন বিষয়ের আলোচন! বিস্তৃত হইসা পিক্াছে এবং গীতার 
বিষয়-বিচারপদ্ধতিও কিছু ভিন্ন, তথাপি দেখা যাক্প যে, গীতার সমস্ত বিচারের 
আন্রূপ বিচার মহাভারতেও পৃথক পৃথক কোথা ও-না-কোখাও নুনাধিক 
পরিমাণে পাওয়াই যায়; এবং বিচারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গেই শবেেরও 
ন্যনাধিক সাম্য স্বতই সংবটিত হয়, ইহা বলা বাহুল্য। মার্গশীর্ষ মাসে 
সম্বন্ধে সাদৃশা তো! বিলক্ষণই আছে। গীতাক্ন “মাসানাং মার্গশীর্ষোহহং* ( গী, 
১০, ৩৫) বলিয়। এই মাসকে যে প্রকার প্রথম স্থান দেওয়! হইয়াছে, সেইরূপই 
অন্থশাসনপর্ধের দ্বানধর্শপ্রকরণে যেখানে উপবাসের জন্য মাসগুলির নাম 
বলিবার প্রসঙ্গ দুইবার আসিয়াছে; সেইখানে প্রত্যেকবার মার্গশীর্ষ হইতেই 
মাসগুলির গণন! সুরু করা হইয়াছে (অন্ধ, ১০৬ ও ১*৯)। গীতার আত্বো- 
পম্যের কিংবা সর্বভূতহিতের দৃষ্টি, অথবা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যা- 
ত্বিক ভেদ, এবং দেবযান ও পিতৃধান গতির উল্লেখ মহাভারতের অনেক স্থানে 
পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে পূর্বপ্রকরণসমূহে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি 
বলনা এখানে তাহার পুনরুক্তি করিলাম ন1। 

ভাষাসাদৃশাই ধর, ব1 অর্থসাদৃশাই ধর, কিংবা গীতাসম্বন্ধে মহাতারতে যে ছয় 
সাত বার উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার উপর বিচার কর; এইরূপ অনুমান ন! 
করির। থাকা যায় না যে, গীতা বর্তমান মহাভারতেরই এক অংশ, এবং ৰে 
ব্যক্তি বর্তমান মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান গীতাও বিবৃত 
করিয়াছেন। এই সমস্ত প্রমাণ উপেক্ষা করিয়া কিংবা কোন প্রকান্ে 
উহাদের মনগড়া অর্থ লাগাইয়া কোন কোন বাক্তি গীতাকে প্রক্ষিণ্ড দাড় 
করাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন তাহা আমি অবগত আছি। কিন্তু বাহার! 
বাহ্য প্রমাণে মানেন না এবং নিজেরই সংশয়পিশাচকে অগ্রস্থান গন, 
তাহাদের বিচারপদ্ধতি নিতান্ত অশ্ান্ত্ীর ছতরাং অগ্রাহ্য) মহাভারতের অধ্যে 
গীভাকে কেন স্থান দেওয়া হইল ইহার কোন উপপত্ভিই ষদি প্রকাশ না পাইত, 
তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু (এই প্রকরণের- আরম্তে যেমন বলা 
হইয়াছে ) গীতা নিছক বেদাস্তমূলক কিংব! ভক্ষিমূলক নহে, কিন্তু খে গ্রমাপভূক্ত 


৬৭ 


৫৩০  গীত্তারহস্য অথবা কর্ম্মযোগ-পরিশিষট 


মহাপুরুষদদিগের চরিত্র মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, তীঁহাদিগের চরিত্রের নীতিতত্ব 
ৰা মন্্ বলিবার জন্য মহাভারতে কর্্মযৌগমূলক গীতার নিরূপণ অত্যন্ত আবশ্যক 
ছিল; এবং বর্ধমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে উহ বিবৃত হইয়'ছে তাহ! 
অপেক্ষা কাব্যদৃষ্টিতেও উহার উল্লেখের জন্ত অধিকতর কোন যোগাস্থল দেখা যায় 
ন|। ইহ! পিন্ধ হইলে পর, গীত! মহাভারতের মধ্যে ঘোগ্য কারণে ও যোগাস্থানেই 
সন্নিবিই হইয়াছে, প্রাক্ষপ্ত নহে, এই সিদ্ধান্তই শেষে বজার থাকে । মহাভারতের 
ন্যায় রামারণও একট সর্বমান্য ও উৎকৃষ্ট আর্ষ মহাকাব্য; এবং তাহাতেও 
কথা প্রনঙ্গান্ছনারে সতা, পুত্রধন্ম, মাহধন্্, রাজধর্শ্র প্রভৃতির মর্মস্পর্শী আলো- 
চন। মাছে। কিন্ত ইচ! বপিবার প্রয়োজন নাই ষে, নিঙ্গের কাবাকে মহাভারতের 
ন্যায় “অনেক সময়ান্ধিত, সুস্ষ্স ধন্দ্াধন্মের অনেক নীতিতত্বে পুরণ, এবং সমস্ত 
লোকের শীন ও সচ্চরিত্র-শিক্ষাবিধানে সর্বপ্রকারে সমর্থ করা বান্সীকি 
খষির মূল উদ্দেশ্য ছিল না; তাই ধর্মাধর্ম্বের কা্যাকার্ষোর বা নীতির দৃষ্টিতে, 
মহাভারতের যোগ্যত। রামায়ণ অপেক্ষা অধিক । মহাতারত শুধু আর্ধ কাব্য 
বা! শুধু ইতিহাস নহে; কিন্তু উহা! ধর্্াধর্ম্ের সুক্ষ প্রনঙ্গের নির্ণ়কারী এক 
সর্ধহতা ; এবং এই ধর্মবংঠিতার মধ্যে যদি কর্মরযোগের শাস্ত্রীয় ও তাত্বিক 
বিচার না করা হয়, তবে তাহা আর কোথার করা যাইতে পারে? শুধু 
বেদাস্সন্ব্থীয় গ্রন্থে এই বিচার-আঁলোচনা করা যাইতে পারে না.। ধর্মাসংহিতাই 
উহার উপযুক্ত স্থান); এবং মহাভারতকার যদি এইরূপ আলোচন। না করিতেন 
তবে ধন্মীধর্ম্বের এই বৃহৎ সংগ্রহ কিংবা পঞ্চম বেদ সেই পরিমাণেই অপূর্ণ 
থাকিয়া বাইত। এই ক্রটা পুর্ণ করিবার জন্যই তগবদ্গীতা মহাভারতের 
মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে । সতাসত্যই ইহা আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, 
এই কর্্মযোগশান্ত্রের সমর্থন করিতে বেদাস্তশাস্ত্রের সমানই ব্যবহারেতেও 
অত্যন্ত নিপুণ মহাভারতকারের ন্যান্ন এক উত্তম সৎপুরুষকে আমর! লাভ 
. করিয়াছি। এইরূপে সিদ্ধ হইল যে, বর্তমান ভগব্দূগীতা প্রচলিত মহাভারতে- 
বই এক অংশ । এখন উহার অর্থ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বল! আবশ্যক । 
ভারত ও মহাভারত এই ছুই শর্ব আমরা সমানার্থক মনে করি; কিন্তু বস্তত 
এই ছুই শব্দ বিভিন্ন । ব্যাররণদৃষ্টিতে দেখিলে, ভরতবংশীয় রাজাদিগের 
পরাক্রম যে গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে সেই গ্রস্থই “ভারত” নাম প্রাপ্ত হইতে পারে । 
রামায়ণ, ভাগবত ইত্যাদি শব্দের বুাৎপত্তি এইরূপই ; এই রীতিতে ষে 
গ্রন্থে ভারতীর যুদ্ধের বর্ণনা আছে তাহাকে শুধু “ভারত” বলিলেই যথেষ্ট হয়, 
সেই গ্রন্থ বতই বিস্তৃত হৌক না কেন তাহাতে কিছু আসিরা যায় না। 
ঝামায়ণ গ্রন্থ ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে; কিন্ত তাহাকে কেহ মহা-রামায়প বলে না। তবে 
ভারতেরই নাম “মহাভারত” কেন হইল? মহত্ব ও গুরুত্ব এই ছুই গুণপ্রবুক্ত 
'এই গ্রন্থ মহাভারত” নাম পাইয়াছে, ইহা মহাভরতের শেষে উক্ত হইয়াছে 


গীতা ও মহাভারত । ৫৩১ 


(স্বর্গ, ৫. 9৪)। কিন্তু সরল শব্দার্থ “মহাভারত” অর্থে" ঘড় তারত, 
হয়। এবং এই অর্থ গ্রহণ করিলে, এই প্রশ্ন উঠে যে, “বড়” ভারতের পূর্বে 
কোন “ছোট” ভারতও হিল কি? এবং তাহার মধ্যে গীতা ছিল কিনা? 
বর্তমান মহাভারতের আাদিপর্ববে বর্ণিত হইয়াছে বে, উপাখ্যানসমূহের অতিরিক্ত 
মহাভারতের শ্লোকনংখা! চবিবশ হাজার (আ. ১,১০১) এবং পরে ইহাগ 
লিখিত হইনাছে যে, প্রথমে ইহার নাম জয়” ছিল (আ. ৬২. ২৯)। “জর? 
শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে পাগুবদ্দিগের জয় বিবক্ষিত বলিয়া মনে হয়; এবং রূপ 
অর্থ গ্রহণ করিলে, ইহাই প্রীত হর যে, ভারতীয় যুদ্ধের বর্ণনা প্রথমে 'জয়” 
নামক গ্রন্থে করা হইয়াছিল, পরে সেই এঁতিহাসিক গ্রন্থের মধোই অনেক 
উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধ'়্াধন্্মবিচারেরও নির্ণয়কারী 
এই এক বড় গ্রন্থ মহাভারতে পরিণত হইয়াহে। অশ্বালয়নগৃহ্যন্যত্রের খষি- 
তর্পণে--“সমস্থজৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সুত্র-ভাস্য-ভারত-মহাভারত-ধন্মাচাধ্যাঃ, 
(আ.. গৃ. ৩, ৪, ৪)__ভারত ও মহাভারত এই ছুই বিভিন্ন গ্রন্থের যে স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে তাহা হইতেও এই অন্ুানই দৃঢ় হয়। এই প্রকার বড় ভারতের 
মধ্যে ক্ষুদ্র ভারতের সমাবেশ হইলে পর, কিছু কাল বাদে ক্ষুদ্র ভারত নামক 
স্বতন্থ গ্রন্থ না থাকায় স্বভাবত লোকদ্দিগের এই ধারণা হইল যে, কেধল 
“মহাভারত'ই এক ভারতগ্রস্থ | বর্তমান মহাভারতের এই সংস্করণে বর্ণনা পাওয়! 
যাক ধে, ব্যাস প্রথনে মাপন পুন্ধ শুককে, এবং তাহার পর অন্য শিষ্যদিগকে 
ভারত পড়াইফ়াছিলেন ( আ, ১. ১০৩) এবং পরে ইহাও উক্ত হইয়াছে ষে, 
সমস্থ, জৈমিনি, পেল, শুক ও বৈশম্পাক়ন এই পাঁচ শিষ্য পাচ বিভিন্ন ভাবুত- 
সংহিতা বা মহাভারত রচন1! করিয়াছিলেন (আ. ৬৩. ৯০) এই বিষয়ে 
এইরূপ কথা আছে যে, এই পাঁচ মহাভারতের মধ্যে বৈশম্পার়নের মহাভারতকে 
এবং জৈমিনীয় মহাভারতের মধ্যে অশ্বমেধ পব্ৰমাত্র ব্যাসদেব রাখিয়! লইয়া- 
ছিলেন। ইহ! হইতে এখন ইভাও বুঝা বায় যে, খষিতর্পণে ভারত-মহাভারত” 
শব্দের পূর্বে সমস্ত প্রভৃতি নাম কেন রাখা হইয়াছে । কিন্ত এখানে এই বিষজ্কে 
এত গতার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই । বা. ব. চিস্তামণি রাও বৈদ্য 
মহাতারতের স্বকীয় টাকাগ্রন্থে এই বিষয়ের বিচার করিয়! ষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহাই আমার মতে সধুক্তিক। তাই এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
আমরা যে মহাভারত বর্তমানে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মূলে এরূপ ছিল না? 
ভারতের বা মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়! গিয়াছে, এবং শেষে তাহার, 
যে স্বরূপ দড়াইয়াছে তাহাই আমাদের বর্তমান মহাভারত । মূল-ভারতেও 
গীতা ছিল না এরূপ বলা যায় না। হা, ইহা! স্পষ্ট স্বে, সনৎস্থজাতীয়, বিদ্বর- 
নীতি, শুকানু প্রশ্ন, যাক্তবন্ধ/জনক-সংবাদ, বিষুসহম্রনাম, অনুগীতা, নারায়ণীয় 
ধর্ঘ প্রভৃতি প্রকরণের সমানই বর্তমান গীতাকেও মহাভারতকার পূর্বববন্তী, গ্স্থ- 
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সমূহের ভিস্তি্জ উপরেই লিখির়াছেন,_নৃতন রচনা করেন নাই। তথাপি 
ইহাও নিশ্চয় করিয়। বল! যায় না যে, মহাভারতকার মূল' গীতাতে কিছু ফেরফার 
করেন নাই। উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে সহজেই উপলন্ধি হইবে যে, বর্তমান 
সাতশত-শ্লোকী গীতা বর্তমান মহাভারতেরই এক ভাগ) উভয়েরই রচনা একই 
হাতের এবং বর্তনান মহাভারতে বর্তদান গীতা কেহ পরে টুকাইয়া দেয় নাই। 
বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ কাল, এবং মূল গীতাসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কি 
তাহা পরে বল৷ যাইবে। 
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এক্ষণে দেখা যাক্‌ যে, গীতা ও বিভিন্ন উপনিষদের পরম্পর সম্বন্ধ কি। বর্ত- 
মান মহাভারতেই স্থানে স্থানে সাধারণভাবে উপনিষদের উল্লেখ কর! হইয়াছে ; 
এবং বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে (বৃ. ১.৩ ছা. ১. ২) প্রাণেকজ্জিয়দিগের যুদ্ধের 
বৃত্তান্তও অন্ধুগীতার (অশ্ব, ২৩) প্রদত্ত হইয়াছে; এবং পন মে স্তেনো 
জনপদে” ইত্যার্দি কৈকেয়-অশ্বপতি রাজার মুখের শব্দও ( ছাং. ৫. ১১. ৫) 
শান্তিপর্কে উক্ত রাজার কথা বলিবার সময় ঠিক ঠিক আসিয়াছে (শাং, ৭৭. 
৮)। সেইরূপ আবার, শাস্তিপর্ধের জনক.পঞ্চশিখসংবাদে “ন প্রেত্য সংজ্ঞান্তি” 
অর্থাৎ মরিয়। বাইবার পর জ্ঞাতার কোন সংজ্ঞা থাকে না কারণ সে ব্রঙ্গে 
মিশিয়! যায়, বৃহদারণ্যকের এই বিষয় ( বৃ. ৪* €. ১৩) পাওয়া যায়; সেই- 
খানেই শেষে, প্রশ্ন এবং মুণ্ডক উপনিষদের (প্রশ্ন, ৬, ৫) মুং১ ৩. ২.৮) 
নন্দী ও সমুদ্রের দৃষ্টান্ত নাম-রূপবিমুক্ত পুরুষের উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে। 
ইন্দ্রিরগণকে ঘোড়া বলিয়া ব্রাহ্মণব্যাধ-সংবাদে (বন, ২১*) এবং অন্ুগীতার 
বুদ্ধির সহিত সারধির যে উপমা দেওর! হইয়াছে, তাহাও কঠোপনিষদ হইতেই 
লওয়! হইয়াছে (ক. ১. ৩. ৩)) শান্তিপর্বেে (১৮৭. ২৯ ও ৩৩১. ৪৪ )ছুই স্থানে 
পএষ সর্বেবু তৃতেষু গুঢ়াজ্মা” (কঠ. ৩. ১২) এবং "অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধন্মাৎ” 
(কঠ. ২. ১৪) কঠোপনিষদের এই ছুই গ্লোকও "শ্বল্লতেদে প্রদত্ত হুইয়াছে। 
শ্বেন্তাশ্বতরের পসর্বতঃ পাণিপাদং* শ্লোকও মহাভারতে অনেক স্থানে এবং 
গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে ইহা পুর্ববেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও এই সাদৃশ্য 
শেষ হয় নাই; ইহা! বাতীত উপনিষদের আরও অনেক বাক্য মহাভারতের 
স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। ইহাই কেন, মহাভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান প্রায় 
উপনিষদ হইতেই লওয়া হইয়াছে ইহাঁও বলিতে বাধা নাই। 

শীতারহূস্যের নবম ও ত্রয়োদশ প্রকরণে আমি সবিস্তার দেখাইয়াছি যে, 
ষহাভারভের ন্যারই ' ভগবদ্গীতার অধ্যাত্মজ্ঞানও উপনিষদূকে অবলম্বন 
করিয়া! আছে? শুধু তাহা নহে, গীতার ভক্কিমার্গও এই জ্ঞান হইতে নহে। 
ভাই, তাহার পুনয়ূক্তি এখানে না করিয়। সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, গীতার 
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দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আম্মার অশোচাত্ব, অষ্টম অধ্যায়ের অক্ষর-বরহ্ষম্বরূপ এবং 
ত্রয়োদশ অধায়ের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং বিশেষ করিয়া “জ্ঞেয় পরব্রহ্গের 
স্বর্ূপ-_ এই সমস্ত বিষয় গীতায় অক্ষরশঃ উপনিষদের ভিত্তিতেই বর্ণিত হইয়াছে । 
কোন উপনিধৎ গর্দো এবং কোন উপনিষৎ পদো রচিত। তন্মধ্যে গদ্যাত্মক 
উপনিষদের বাক্য পদ্যময় গীতায় যেমনটি তেমনি উদ্ধৃত করা সম্ভব নহে? 
তথাপি ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্‌ ধাহার পাঠ করিয়াছেন তাহাদের সহজেই 
উপলব্ধি হইবে যে, "যাহা! আছে তাহ আছে, যাহা নাই তাহা নাই+ ( গী. 
২, ১৬), “যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং” ( গী- ৮. ৬, ইত্যাদি বিচার ছান্দোগ্যো- 
পনিষদ হইতে ; এবং পক্ষীণে পুণ্যেশ (গী. ৯২১) শজ্যোতিষাং জ্যোতিঃ* 
€ গী. ১৩. ১৭), এবং "মাত্রাম্পর্শা১* €গী, ২. ১৪) ইত্যাদি বিচার ও বাক্য 
বৃহদারণ্যক হইতে লওয়া হইক়্াছে। কিন্তু গদ্যাত্বক উপনিষৎ ছাড়িয়। 
পদ্যাত্বক উপনিষদ্‌ গ্রহণ করিলে, এই সাম্য ইহা অপেক্ষাও অধিক স্পষ্ট 
ব্যক্ত হর। কারণ, এই পদ্যাম্রক উপনিষদের কোন কোন শ্লোক 
যেমন-তেমনিটি ভগবদ্গীতায় গৃহীত হইয়াছে । উদাহরণ যথা- কঠো- 
পনিষদের ছয় সাত শ্লোক অক্ষরশঃ কিংবা অল্প শব্ভেদে গীতায় সন্নিবেশিত 
হুইরাছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের “আশ্চর্্যবৎ পশ্যতি* (২.২৯) শ্লোক, 
কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বলীর “আশ্চর্য্যো বপ্ত1” (কঠ. ২,৭) শ্নোকের সমান £ 
এবং “ন জারতে ভ্রিয়তে বা কদাচিৎ* (€গী, ২.২০) শ্লোক এবং প্যদিচ্ছক্তো! 
্রহ্মচর্য্যং চরস্তি” ( গী. ৮. ১১) এই শ্লোকার্দ গীতায় ও কঠোপনিষদে অক্ষরশঃ 
একই (কঠ. ২, ১৯) ২, ১৫)। “ইন্দ্রিক্াণি পরাণ্যাুঃ* । গী. ৩. ৪২) 
গীতার এই শ্লোক কঠোপনিষদ হইতে গৃহীত (কঠ, ৩. ১০) ইহা পূর্বে 
বলিক্নাছি। সেইরূপ গীতার পনেরে। অধ্যারের অশ্বখ বৃক্ষের রূপকটি কঠোপনিষদদ 
হইতে এবং *ন তদ্ভাসয়তে হৃর্ষে্”» (গী., ১৫৬) শ্লোক কঠ ও শ্বেতাশ্বতর, 
উপনিষৎ হইতে অন্ন শব্দভেদে গৃহীত হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের অনেক 
কল্পনা ও শ্লেকও গীতার আছে। নবম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, মায়া 
শব প্রথম প্রথম শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে প্রদত্ত হয় এবং তাহা হইতেই গীতা! ও. 
মহাভারতে উহা গৃহীত হহয়া থাকিবে। শবসাদৃশ্য হইতে ইহাও প্রকাশ পার 
বে, গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে “গুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য”” (গী., ৬ ১১) এইকপ যে 
যোগাভ্যাসের যোগ্য স্থান বর্ণিত হুইয়াছে তাহা৷ “সমে শুচৌ” ইত্যাদি ( শ্বে, ২. 
১৯) মন্ত্র হইতে এবং “সমং কার়শিরোগ্রীবং” ( গী, ৬, ১৩) এই শব্দ পত্রিকুন্নতং 
স্থাপ্য সমং শরীরং” ( শ্বে, ২.৮) এই মন্ত্র হইতে গৃহীত, হইয়াছে । সেইরূপ 
আবার, “সর্ধতঃ পাণিপাদ্দং,, শ্লোক এবং তাহার পরৰর্তী শ্লোকান্ধও, গীতায় 
(১৩. ১৩) ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্দে শবশঃ পাওয়। যায় (€শ্বে ৩, ১৬) এবং 
পআপোরণীয়াংসং' এবং *আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ” পদও গীতায় (৮, ৯).ও 
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শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে একই মাছে (শ্বে, ৩, ৯. ২৯)। ইহা বাতীত গীতার ও 
উপনিষদের শব্দসাৃশ্য দেখিতে গেলে “সর্বসূতস্থমাআনং” (গী. ৬. ২৯) এবং 
“দেটবশ্চ সইধবরহমেব বেদ্যো৮ (গী ১৫, ১৫) এই ছুই শ্রোকার্ধ কৈবল্যোপ- 
নিষদে ( কৈ. ১,১০3 ২.৩) যেমনট-তেমনি পাওয়। ষায়। কিন্ত এই শবক- 
সাদৃশ্য সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, গীতার বেদান্ত, 
উপনিষৎ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
উপনিষদের আলোচনা এবং গীতার আলোচনাব্র মধো কোন পার্থক্য আছে 
কি না, এবং থাকিলে কোন্‌ বিষয়ে আছে ইহাই মুখ্যরূপে দেখিতে হুইকে। 
তাই, এখন সেই বিষন্েরই অভিমুখে বাওয়া বাক। 

উপনিষদ অনেক। তম্মধো কোন কোনটির ভাষা এতট। অর্বাচান যে, সেই 
উপনিষত্গুলি ও পুরাতন উপশিণ্ধং যে সমকালীন নহে তাহা সহজেই দেখা যায়। 
তাই গীত। ও উপনিঘদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিবার সময়, ব্রহ্স্ত্রে 
যে সকল উপনিবদ্দের উল্লেখ আছে সেই উপনিষত্গুলিকেই মুখারূপে আমি এই 
প্রকরণে হুলনার জন্য গ্রহণ করিয়াছি । এই উপনিষদ্সমূহের অর্থ এবং 
গীতার অধ্যাত্ম যখন গিলা ইয়া! দেখি, তখন প্রথম ইহাই মনে হয় যে, নিগুণ 
পরব্রহ্দের শ্বজপ উভয়ের মধ্যে একই হইলেও, নিগুণ হইতে সগ্তণের উৎপত্তি 
বর্ণনা করিবার সমদ্ন, “অবিদ) শব্দের বদলে “মায়া, কা “অজ্ঞান” শবই 
গীতার প্রবুক্ষ হইয়াছে । নবম প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছি যে, “মায়া? 
শব্দ শ্বেতাশবতরোপনিষদে আসিয়াছে) এবং নামরূপাত্মক অবিদ্যারই ইহ! 
অন্য পর্য্যায়শব্দ; এবং ইহাও পুবেব বলিয়। "মাপিরাছি বে, শ্বেতাশ্বতরোপ- 
নিষদের কোন কোন প্লোক গীতায় অক্ষরশঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহা হইতে 
প্রথম অন্থসান এই হর বে, “পর্বং খন্বিদং ত্রন্ষয (ছাং, ও. ১৪,১)ক। 
প্সর্বমাম্বানং পশ্যতিশ (বৃ. ৪.৪, ২৩) অধব। প্ণর্বহূতেষু চাম্মানং* (ঈশ. 
৬)-_-এই সিদ্ধান্তের কিংবা উপনিষদের সমস্ত অধ্যাত্জ্ঞান গীতায় সং 
গৃহীত হইলে ও নামরূপাত্মক অবিদ্যার উপনিষদেই “দায়” নাম প্রচলিত হইবার 
পর গীতাগ্রস্থ রচিত হইয়াছে। 

এক্ষণে উপনিষদের ও গীতার উপদেশের মধ্যে ভেদ কি, তাহার বিচার 
করিলে দেখা যাইবে বে, গীতায় কাপিল সাংখ্যশান্ত্রকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া 
হইয়াছে । বৃহদারণাক এবং ছান্দোগা এই ছুই উপনিধদ জ্ঞানপ্রধান, কিন্তু 
উহ্থাদের মধ্যে তো সাংখ্যপ্রক্রিয়ার নামও পাওয়া যায় না; এবং কঠা্দি উপ- 
নিষদে অব্যকৃ, মহান্‌.ইত্যাদি সাংখ্যদিগের শব্দ সন্নিবেশিত হইলেও ইহা স্ুম্পষ্ট 
বে, তাহার্দিগের অর্থ সাংখ্যপ্রক্রিয়৷ অনুসারে ন! করিয়া বেদাস্তের পদ্ধতিতেই 
করিতে হুইবে। মৈক্র্যপনিষর্দের উপপাদনেও ত্র কথাই খাটে । এইরূপ 
সাংখ্যগ্রক্রিযার বহিফরণ এতদুর পর্যযস্ত আসিরা পৌছিরাছে যে, বেদান্তহত্ে 
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পঞ্চীকরণের ব্দলে ছানেশগোঁপনিঘদের মত্ান্যারী ত্বিবিৎ-করণ তত্বান্ুসারেই 
জগতের নামবপাম্্ক্ক ৈচিত্রোর উপপত্তি পিনুত হ্রাছে (বেহ্ছ, ২৪,২৯০) ) 
সাংখাকে একেবারে পৃথক করির! অপ্যান্মের অন্তভৃতি ক্ষরাক্ষর-বিচার 
করিবার এই পদ্ধতি গীতায় স্বীকৃত হন নাই । তথাপি সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্ত 
যেমনটি-তেমনি গীতাম্ গুগীত হয় না, ইভা মনে রাখিতে হইবে । ত্রিগুণাত্মক 
অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে, গুণোতৎকর্ষের তত্ব অগ্রসারে, সমস্ত বাক জগৎ কিরূপে 
উৎপন্ন হইল সেই সম্বন্ধে নাংখাদিগের সিদ্ধান্থ, এ৭ং পুর্ব নিগুণ হইয়া দ্রষ্টা, 
এই মত গীতার গ্রাা হইরাছে। কিন্ত দ্বৈত-লাংখাজ্জানের উপর অদ্বৈত- 
বেদান্তের প্রথমে এই প্রকার প্রানল্য স্থাপিত করা হইয়াছে বে, প্রকৃতি ও 
পুরুষ স্বতন্্ন নহে-_-টঈঈ উভরহ উপনিষদের আত্মনূপ একই পরব্রন্দের রূপ 
অর্থাৎ বিভূতি ; এবং পুনরানন সাংখাদিগেরই ক্ষরাক্ষরবিচার গীতার বিবৃত 
হইয়াছে । উপনিষদের ব্রদ্ষাত্বৈক্যপ্ূপ অটদ্ধত মতের সহিত স্থাপিত দ্বৈতী 
সাংখাদিগের স্যষ্টি-উতপত্ডিক্রমের এই সম্মিলন, গীতার ন্যার মহাভারতের 
অনান্য স্থানের অধ্যাআঅবিচারেও পাওয়া বায়। এবং এই সম্মিপন হইতে, 
গীতা ও মহাভারত এই দুই গ্রন্থ যে একই হাতের রচিত, উপরে এই ষে 
অনুমান করা হইয়াছে, তাহা আরও দৃঢ় তয়। 

উপনিষৎ অপেক্ষা গীতার উপপাদনে আর এক বড়ব্লকমের যে বিশিষ্টত! 
আছে তাহা ব্যক্োপাসন। কিংধা* ভক্রিমার্গ । ভগবদ্গীতার ন্যায় উপনিষদেও 
কেবল যাগবস্ঞাদি কর্ম জ্ঞানদৃষ্টিতে গৌণ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে; কিন্ত 
ব্যক্ত মানবদেহধারী ঈশ্বরের উপাসনা প্রাচীন উপনিষদ দেখিতে পাওয়া যার 
না। অব্যঞ্ত ও নিগুপ পরব্রদ্মের ধারণা করা কঠিন ভওয়ায়, মন, আকাশ, 
সুর্য, অগ্নি, বন্ঞ ইত্যাদি সগুণ প্রতীকের উপাসনা করা আবশ্যক, এই তত্ব 
উপনিষৎকারদিগের মান্য । কিন্তু উপাসনার জনা প্রাচীন উপনিষদে যে সকল 
প্রতীকের কথা বল! হইয়াছে, তন্মধ্যে মন্ুষাদেহধারী পরমেশ্বরস্বরূপের প্রতীক 
ধরা হয় নাই। রুদ্র, শিব, বিষণ, অচ্যাত, নারারণ এই সমস্ত পরমাস্মারই 
রূপ ইহা মৈক্রাপনিষদে (মৈ, ৭.৭) উক্ত হইয়াছে; শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে 
“মহেশ্বর” প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং জজ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ* 
(শ্বে, ৫, ১৩) এবং “যস্য দেবে পর! ভক্তিঃ৮ € শ্বে. ৬. ২৩) প্রভৃতি বচনও 
শ্বেতাশ্বতরে পাওয়। যায় । কিন্তু এই সকল বচনে নারায়ণ, বিষুর ইত্যাদি শব্দে 
বিষুর মাননদেচধারী অবতারই যে বিবক্ষিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাঁয় না। 
কারণ, রুদ্র ও বিষুণ এই ছুই দেবতা বৈদিক অর্থাৎ প্রাচীন) তখন শুহা কিরূপে 
স্বীকার কর! যায় বে, প্যক্তো বৈ বিষ, (তৈ. সং- ১. ৭, ৪) ইত্যাদি প্রকারে 
যাগযজ্ঞকেই বিক্্-উপাসনার বে দ্ব্ধূপ পরে ধেওয়া হইক্জাছে, তাহাই উপধুণক্ত 
উপনিষদ্দের অভিপ্রেত নহে? ভাল, যদ্দি কেহ বলেন যে, মানব-দেহধারী 
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অবতারের কল্পনা সেই সময়েও ছিল, তাহাও একেবারে অসম্ভব নহে। কারণ, 
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যে “তক্তি' শবর্ব আছে তাহ! যষঙ্তরূপ উপাসনা সন্বন্ধে 
প্রয়োগ কর! সঙ্গত মনে হয় না। ইহ! সতা যে, মহানারায়ণ, নৃসিংহতাপনী, 
রামতাপনী এবং গোপাল তাপনী প্রভাতি উপনিষদের বচন শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 
ৰচন অপেক্ষাও কোথাও অর্ধক স্পই, তাই উহ্াদেপ সম্বন্ধে এইরূপ সন্দেহ 
করিবার কোন অবসরই থাকে ন|। কিন্তু এহ উপনিষদ্ের কাল নিশ্চিতরূপে 
স্থির করিবার কোন উপায় না থাকায়, বৈদিকধন্মে মানবরূপধারী বিষ্ুর-উপা- 
সনার কখন্‌ আবির্ভাব হুইপ এই প্রপ্নের মীদাংস। এই উপনিষদ্সমুহের ভিত্তিতে 
ঠিক করিয়া কর! যাইতে পারে না। তথাপি বৈদিক ভক্তিমার্গের প্রাচীনতা 
অন্য প্রকারে বেশ সিদ্ধ হর । পাণিনির এক সুত্র আছে “ভক্তিঃ”__অর্থাৎ 
যাহাতে তক্তি হয় (পা- ৪. ৩. ৯৫) ইহার পরে “বান্থদেবাঙ্ভ্নাভ্যাং বুন্চ” 
(পা, ৪, ৩, ৯৮) এই হ্ত্রে উঞ্ হইয়াছে বে, বানুদেবের প্রতি যাহার ভক্তি 
আছে তাহাকে “বাস্থদেবক+ এবং অক্জ:নর প্রাতি যাহার ভক্তি আছে তাহাকে 
“অক্ুনিক” বপিবে; এবং পতঞ্জলির মহাভাষো ইনার উপর টাকা করিবার 
সমর উক্ত হইন্সাছে যে, এই শ্ত্রে “বাসুদেব ক্ষাত্রপ্ের বা ভগবানের নাম । এই 
সকল গ্রন্থ হইতে পাতঞ্জল ভাব্য খৃষটপৃর্ব প্রায় ২৫* বৎসর পুর্বে রচিত হইয়াছে, 
এইব্রপ ডাঃ ভাগারকর সিদ্ধ করিয়াছেন ; এবং পাণিনির কাল ইহা! অপেক্ষাও 
যে অধিক প্রাচীন, এই-স্ন্ধে কে।নই সন্দেহ নাই । তাছাড়া, বৌদ্ধধর্মের গ্রস্থেও 
তক্তির উল্লেখ আছে; এবং শ্রীরুষ্ণের ভাগবত ধর্মই বোন্ধন্থের মহাষানপন্থায় 
ভক্তিতত্ব প্রবেশের কারণ হওযা! সম্ভব ইহা আম পরে সবিস্তার দেখাইয়াছি। 
তাই হহ। নির্ববিবাদে পিদ্ধ হয় যে, নিদানপক্ষে বুদ্ধের পূর্বে, অর্থাৎ খৃগ্াকের 
প্রায় ছয় শতাব্দীর ও অধিক পৃর্ব্বে, আমাদের এখানে ভক্তিমার্গ পুরামাত্রায় 
স্থাপিত হইয়াছিল। নারদপঞ্চরাত্র বা শাগ্ডিল্য অথবা নারদের ভক্তিস্ুত্র 
তদুন্তরকালান। কিন্তু হহ। হইতে ভক্কিমার্গের কিংবা ভাগবতধশ্মের প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে কোনও বাধা হইতে পারে না। গীঠারহস্যের বিচার আলোচনা হইতে 
স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাচীন উপনিবদসমূহে যে সগুণোপাসনার বর্ণনা আছে 
তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে আমাদের ভক্তিমার্গ নিঃস্থত হইয়াছে; পাতঞ্জলযোগে 
চিত্ত স্থির করিবার জন্য কোন-না-কোন বাক্ত ও প্রত্যক্ষ বস্তুকে চক্ষের সম্মুখে 
রাখ। আবশ্যক হয় বলির উহা হইতে ভক্তিমার্গের আরও পুষ্টিসাধন হইয়াছে; 
ভক্তিমার্গ অন্য কোন স্থান হইতে ভারতবর্ষে আনা হয় নাই-_-এব' আনিবার 
কোন প্রগ্জোজনই ছিল না। নিঞ্গ ভারতবর্ষে এহ প্রকারে প্রাছভূতি ভক্তিমার্গের 
ও বিশেষতঃ বাস্থদে বভক্তির উপনিষদে বর্ণিত বেদাস্তের দৃষ্টিতে সমর্থন করাই 
গীতার প্রতিপাদনের একটি বিশেষ অংশ । 


কিন্তু হহা অপেক্ষাও গীতার অধিক মহত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে কর্থষোগের 
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সহিত, ভক্তি ও বদ্দজ্ঞান্ের মিলন ঘটার দেওয়াই । পতুর্বপ্যেয় কর কিংযাঁ 
শত যাগষও্ঞাদি কন্ধ উপনিষর্দে গৌণ বলিয়া! স্বীকৃত হইলেও, কোন কোন 
উপনিধৎকার বলেন ষে, চিন্তশুদ্ধির জন্য তাহ। করিতেই হইবে এবং চিত্রশুদ্ধি 
হইবার পরেও তাহা ত্যাগ কর! উচিত নহে। তথাপি অনেক উপনিষদেরই 
প্রবণতা সাধারণতঃ কর্মসন্ন্যাসেরই দিকে, ইহা! বলিতে পারা যাক্স। ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের ন্যায় অপর কোন কোন উপনিষদেও আনরণাস্ত কর্ম করা সম্বদ্ধে 
*কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি” এইক্সপ বচন পাওয়। যায় ) কিন্তু অধ্যাত্মন্তান ও সাংসারিক 
করের বিবাদ দূর করিয়! দিয়! প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এই কর্দযোগের 
সমর্থন গীতায় বেমন কর! হইয়াছে তেমন আর কোন উপনিবদে পাশুয়া যাক্স 
না। অধব! ইহাঁও বলা যাইতে পারে বে, এই বিবযে গীতার সিদ্ধান্ত অধিকাং 
উপনিষ্ৎকারের সিন্ধান্ত হইতে ভিন্ন । গীতারহুসোর একাদশ প্রকরণে এই 
বিষয়ের সবিস্তার বিচার করায় এখানে সেই সম্বন্ধে অধিক লিখিয্স! জাত্গা নষ্ট 
করি নাই। 

গীতার যষ্ঠ অধ্যায়ে ষে যোগসাধনের দির্দেশ কর! হইয়াছে পাতঞ্লসত্রে 
তাহার সবিস্তার ও পদ্ধতিযুক্ত আলোচন! পাওয়া যায়; এবং এক্ষণে পাতঞ্জলনু্ই 
এই বিষয়ের প্রমাণগ্রস্থ বলিয়া ধিবেচিত হইস্সা থাকে । এই সুত্রের চারি 
অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়ের আরম্তে “যোগশ্চিত্তবৃতিন্সিযোৌধ:* এইন্ধপ যোগের 
ব্যাখ্যা করিয়া! *অত্যাসবৈরাগ্যাভটীং তঙ্গিরোধঃ*-_অত্যাস ও বৈরাগ্যের ছারা 
এই নিরোধ সাধিত হয়-__এইরূপ বল হইয়াছে । তাহার পবু, বমনিরমাসন- 
প্রাণায়ামার্দি ষোগসাধনের বর্ণনা করিক়্া, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে 'অসংগ্রজ্ঞাত' 
অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধির দ্বার। অণিম। লঘিমাদি অলৌকিক সিদ্ধি ও শক্তি কিরূপে 
প্রাপ্ত হওয়া বায় এবং এই সমাধির দ্বারা শেষে কিরূপে বক্ষনির্বাপরূপ মোক্ষ 
লা হয় তাহার নিরূপণ করা হইয়ান্ছে। ভগবদ্গীতাতেও প্রথমে টিত্ব- 
নিরোধ করিবার আবশ্যকত' (গী, ৬. ২০) বলিয়া পরে অভ্যাস ও বৈবাগ্য 
এই ছুই সাধনের দ্বার! টিত্তকে নিপোধ করিবে (গী. ৬. ৩৫) বলা হইয়াছে, 
গ্রবং শেষে নির্বিকল্র সমাধি কিরূপে করিতে হইবে তাহ! বলিয়া তাহাতে কি 
স্থ তাহ। দেখানে। হুইক্সাছে। কিন্ত কেবল ইহ! হইতেই বলিতে পানা! যায না 
যে, পাতঞ্জল যোগমার্গ ভগবদ্গীতার অভিমত কিংবা পাতগ্রলহত্র স্তগবদ্গীতা 
অপেক্ষা প্রাচীন।' পাতঞ্জলহ্ত্রের ন্যায় ভগবান্‌ কোথাও বলেছ নাই যে, 
সমাধিসিদ্ধ হইবার জন্য নাক ধরিয়! সমস্ত জীবন কাটাইতে হইবে। কম্মযোগে 
সিদ্ধির জন্য বুদ্ধিন্ন সমত৷ হওয়া চাই এৰং এই সমতা প্রাপ্ত" হইবার, জন্য চিত্ত- 
নিরোধ ও সমাধি উভয়ই আবশ্যক, অতএব কেবল সাধন বলিয়া! গীতাত্ব চিত- 
নিরোধ ও সমাধির বর্ণনা করা হইন্মাছে। তাই বলিতে হয় যে, এই বিষক্কে 
পাতঞ্জলস্থত্র অপেক্গ শ্বেতাশ্বতর কিংবা কঠোগজ্সিবদের সহিত গীঘভার, অধিক্ষ 
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সামা আছে। ধ্যানবিন্দু, ছুরিকা, এবং যোগতন্ব এই উপনিষৎগুলি'ও যোগ- 
সংক্রান্তই বটে ; কিন্তু উহাদের রোগই মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং গুলিতে 
কেবল যোগেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত হওয়ায়, যে গীতা কর্্মযোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে 
করে, সেই গীতার সহিত এই একপক্ষীক্প উপনিষদৃগুলির সর্বাংশে মিল, স্থাপন 
করা যুক্কিসিদ্ধ নহে এবং সেরূপ মিল হইতেই পারে না। টমসন্‌ সাহেব 
ইংরাজীতে গীতার যে ভাষান্তর করিয়াছেন তাহার উপোদৃঘাতে তিনি বলিয়া- 
ছেন বে, গীতার কম্মষোগ পাতঞ্জলযোগেরই এক রূপান্তর ) কিন্তু ইহ! অসম্ভব । 
এই বিষয়ে আমার মত এই যে, গীতার “যোগ” শবের প্রকৃত অর্থের প্রতি 
লক্ষ্য না করার এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ এদিকে গীতার কন্মযোগ 
প্রবৃত্তিমূলক এবং ওদিকে পাতঞ্জলযোগ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ নিবৃত্তি- 
মূলক । তাই এই ছুই গ্রস্থের একটার অপর হইতে উদ্ভুত হওয়া কখনও সম্তব 
নহে; এবং গীতাতেও সে কথা কোন স্থানে বলা হয় নাই। অধিক কি, 

ইহাও বল! যাইতে পারে যে, যোগ শব্দের পুরাতন অর্থ “কর্ম্মযোগ”ই ছিল এবং 
সম্ভবত পাতঞ্জলম্ত্রের :পর ত্র শব্ই শঁচন্তনিরোধরূপ যোগ” অর্থে প্রচলিত 
হইল্সা গিয়াছে । সে যাহাই হউক, ইহ! নির্ববিবাঁদ যে, প্রাচীনকালে জনকাঁদির 
আচরিত নিষফাম কন্মমার্থেরই সদৃশ গীতার বোগ অর্থাৎ কর্ম্মযোগমার্গও ; এবং 
মন্থ ইক্ষাকু গ্রতৃতি মহাপুরুষদ্দিগের পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ভাগবত ধন্দ হইতে 
উহ! গৃহীত হইয়াছে__পাতঞ্জলযোগ হইতে উহা! উৎপন্ন হয় নাই। 

এ পর্যন্ত ষে আলোচনা কর! হইয়াছে তাহা হইতে উপলব্ধি হইবে ষে, 
গীতাধর্খখ ও উপনিষদ এই ছয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোন্‌ কোন্‌ বিষ্বে 
আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ের বিচার গীতারহস্যের স্থানে স্থানে করা 
হুইয়াছে। তাই এখানে সংক্ষেপে এইটুকু বলিতেছি যে, গীতার ব্রহ্গজ্ঞান 
উপনিষৎ অবলম্বনে বিবৃত হইলেও উপনিষদের অধ্যাত্মজ্ঞানেরই কেবল অনুবাদ 
না করিয়া, তাহার ভিতর বাস্দেবভক্তি এবং স্বংখ্যশাস্ত্রোন্ত জগছুৎপত্তিক্রম 
অর্থাৎ ক্ষবাক্ষরজ্ঞানের কথাও সঙ্গিবেশিত করা হইয়াছে; এবং সাধারণ 
লোকের সহজসাধ্য এবং উভয় লোকের যাহ! শ্রেয়স্কর সেই বৈদিক কর্দ্মযোগ- 
ধর্মই গীতার মুখ্যর্ূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । উপনিষৎ হইতে গীতায় ফে 
ক্চ্ছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই । তাই ব্রহ্মজ্ঞানের অতিরিক্ত অন্য বিষয়েও 
সন্নযাসমূলক উপনিষঙ্গের সহিত গীতার মিল স্থাপন করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক 
ভুক্টিতে টানাবোনা করির। গীতার অর্থ করা উচিভ নহে। উতয়েতেই অধ্যাত্ম 
জ্ঞান একই প্রক্কার সভা) কিন্তু অধাত্মরপ মস্তক এক হইলেও সাংখাঞ্ 
কর্মযোগ বৈদিকধর্মপুরুষের ছুই তুল্যবল হম্ত আছে; এবং তন্মধ্যে ঈশাবাস্যোপ- 
নিষদের ন্যায় গীতায় জ্ঞানযুক্ত কর্ম্মই মুক্তকণ্ে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; ইহা 
আমি গীতারহুস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়। দেখাইয়াছি। 
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ভাগ ৩__গীত। ও ব্রহ্গসূত্র। 
ভানপ্রধান, ভক্ষিপ্রধান ও যোগ প্রধান উপনিষদ্সমূহের সঙ্গে তগবদ্গীতাক্ষ 
বে সাদৃশ্য ও ভেদ আছে, তাহার এইরূপ বিচার করিবার পর প্রকৃত পক্ষে 
ব্রৰহর ও গীতার তুলন। করিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, বিচিন্ন বিভিন্ন 
উপন্যিপে বিভিন্ন খবি কর্তৃক বিবৃত অধ্যাত্মসিদ্ধান্তসমূহের পদ্ধতিবন্ধ বিচার- 
আলোচনা করিবার জনাই বাদরায়ণাচার্ষ্যের ব্রহ্মহুত্র রাঁচত হুয়, তাই উহাতে 
উপনিষদ হইতে ভিন্ন কোন বিচার আসিতে পারে না। কিন্তু ভগবদ্গীতার 
ত্রয়োদশ অধায়ে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের বিচার করিবার সময় ব্রহ্গন্ত্রের স্পষ্ট 
উল্লেখ এই প্রকারে করা হইয়াছে,_ 
খধিভিবহ্ছধা গীতং ছন্দোতিধিবিধৈঃ পৃথ্থক্‌। 
্রঙ্মহুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্ভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ 

অর্থাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের “অনেক প্রকারে বিবিধ ছন্দে (অনেক ) খষি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
এবং হেতুধুক্ষ ও পূর্ণনিশ্চয়াত্মক ব্রক্স্ত্রপদের দ্বারাও বিচার করিয়াছেন” ( গী* 
১৩, ৪) এবং বদি এই ব্রদ্ধহত্র ও বর্তমান বেদান্তস্ত্র এক বপিরাই মনে করিতে 
' হয় তবে বলিতে হয় যে, বর্তমান বেদান্তহ্ত্রের পর বর্তমান গীতা রচিত হইয়া 
থাকিবে। তাই গীতার কালনির্ণর করিবার দৃষ্টিতে ব্রন্ত্র কোন্টি, তাহার বিচার 
কর৷ নিতাস্তহ আবশ্যক | * কারণু, বর্তমান বেদান্তসত্র ব্যতীত ব্রক্মহুত্র নামক 
দ্বিতীয় কোন গ্রন্থ এক্ষণে পাওর়। যায় না৷ এবং তাহার বিষয় কোথাও কথিতও 
হয় নাই। এবং ইহা বল| তো কোন প্রকারে উচিত মনে করি না যে, বর্তমান 
্রন্স্তত্রের পর গীতা৷ রচিত হইয়। থাকিবে, কারণ, গীতার প্রাচীনত৷ সম্বন্ধীয় 
পরম্পরাগত ধারণা চলিয়া আদিতেছে। ইহ৷ প্রতীত হয় যে, প্রা এই বাধার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাঙ্করভাষ্যে “ত্রন্ষসত্রপদৈঃ”র অর্থ “ঞুতির কিংবা! উপ- 
নিষদের ব্রহ্ম প্রতিপা্ক বাক্য” কর! হইক্স়াছে। কিন্তু ইহার বিপরীতে শ্াঙ্কর- 
ভাষ্যের টীকাকার আনন্মগি(র এবং রামানুজাচার্ধ্য, মধবাচাধ্য প্রভৃতি গীতার 
অন্যান্য ভাষাকার বলেন যে, এস্থলে পব্রন্মাত্রপদৈশ্চৈ” শবে “অথাতে। ব্রহ্গ- 
জিজ্ঞাসা” বাদরায়ণাচার্যের এই ব্রন্মহত্রেরই নিদ্দেশ করা হইয়াছে ; এবং শ্রীধর 
স্বামীর উভয় অর্থ অভিপ্রেত। অতএব এই শোকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা 
আমাকে স্বতন্ত্র রীতিতেই স্থির করিতে হইবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞবিচার সম্বন্ধে 
“খধিরা অনেক প্রকারে পৃথক্* বলিয়াছেন; এবং তাহা বাতীত (চৈব) 
“হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চগ্াত্মক ব্রহ্মস্ত্রপদের দ্বারাও” এ অর্থই কথিত হইয়াছে; 
এই প্রকারে এই শ্লোকে ক্ষেত্রক্ষেত্রগ্ঞাবচারের ছুই,ভিন্ন ভিন্ন স্থলের উল্লেখ 
* এই বিষয়ের বিচার ৮তৈলঙ্গ করিরাছেন ; তাছাড়। ১৮৯৫ সনে এই বিষয়ের উপর 

অধ্যাপক তৃকারাম রামচন্দ্র মমল নেরকর বি-এও এক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়ঃছেন। 





€৪০ ' গীভারহস্য অথব। কর্শাযোগ-পরিশিক । 


করা হইয়াছে, ভাহ “চৈত্'* (আন্িও ) এই পদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যার়। এই ছুই 
স্থল শুধু ভিন্ন নহে, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ ঝধিগ' কর্তৃক কৃত বর্ণন1 
“বিবিধ ছন্দে পৃথক পৃথক্‌ বিচ্ছিন্ন ও অনেক প্রকারের” এবং *খধিভিঃ» (এই 
বছবচন তৃতীন্নাস্ত পদ ) দ্বারা উহা! যে অনেক খধিদিগের কৃত, তাহা স্পষ্ট জান! 
যাইতেছে । এঘং ব্রক্গসত্রপদের অপর বর্ণনা “হেতুষুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক*। 
এই প্রকারে এই ছুই বর্ণনার বিশেষ প্রভেদ এই শ্লোকেই ম্পই কর! হুইয়াছে। 
“হেতুমৎঃ শব মহাভারতের কয়েক স্থানে প্রবুক্ত হইয়াছে) তাহার অর্থ__ 
*নৈক্বাগ্রিক পদ্ধতি অস্ছসারে, কাধ্যকারণভাব দেখাইঙ্ প্রতিপাদন করা”। 
উদাহরণ-_জনকের নিকট স্ুলভ| যে কথা বলিয়াছিলেন, কিংব! শ্রীকৃষ্ণ খন 
মধ্যস্থতা করিতে কৌরবদিগের সতায় গিয়াছিলেন সেই সময়ে তিমি যে কথা 
বলিয়াছিলেন, তাহাই ধর । মহাতারতেই প্রথম কথাকে “হেতুমৎ ও অর্থবং” 
€শাং ৩২৯. ১৯১) এবং দ্বিতীয় কথাকে “সহেতুক* (উদ্দো. ১৩১. ২) বল! 
হইয়াছে । ইহা! হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, ষে প্রতিপাদনে সাধক-বাধক 
প্রমাণ দেখাইয়া শেষে কোন একটি অচ্ুদান নিঃসন্দেহরূপে সিদ্ধ করা হয় 
তাহার সন্বন্ধেই “হেতুমন্তিবিনিশ্চিতৈ:* বিশেষণ প্রয়োগ কর! যাইতে পারে; 
খকস্থানে এক রকম বঅন্যস্থানে অন্য রকম, উপনিষদের এরূপ কোন সংকীর্ণ 
প্রতিপাদনসন্বদ্ধে এই শবের প্রয়োগ হইতে পারে না । তাই, "ঝধিতিঃ বছধা 
ৰিৰিধৈঃ পৃথক্‌* এবং পকেতুমা্ভেঃ বিনিশ্চিতৈঃ* এই পদগুলির বিরোধাত্মক 
স্বারস্য যদি ঘজান্ম রাখিতে হয়, তবে ইহাই বলিতে হয় যে, গীতার উক্ত শ্লোকে 
“ঝধিগণ কর্তৃক বিবিধ ছন্দে কৃত অনেক প্রকারের পৃক্‌* বিচার হইডে বিভিন্ন 
উপনিষদের সংকীর্ণ ও পৃথক্‌ বাক্যই অভিপ্রেতঃ এবং “হেতুযুক্ত ও বিনিশ্চয়াত্মক 
তরঙ্মহুত্রপদ” এই পদগুলি হইতে সাধকবাধক প্রমাণ দেখাইয়া শেষ সিদ্ধান্ত 
যাহাতে নিঃপন্দেহরূপে নির্ণয় ওরা! হইয়াছে, ক্রহ্গৃত্র গ্রন্থের সেই বিচার অভি- 
-প্রেত। আর একটা কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত যে, উপনিষদের সমস্ত 
বিচার এদিকে ওদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়! আছে, অর্থাৎ অনেক খধিদের যেমন 
যেমন মনে আসিয়াছিল তেমনি-তেমনিই উক্ত হইয়াছিল, তাহার ভিতর কোন 
বিশেষ পদ্ধতি বা ক্রম নাই) অতএব সেই বিচারসমূহের সমন্বয় না করিলে 
উপনিধদ্ের ভাবার্থ ঠিক অবগত হওয়! যায় না। তাই উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই 
বে গ্রন্থে কার্যযকারণহেতু দেখাইয়া উহাদের (অর্থাৎ উপনিষদসমূহের ) সমন্বয় 
কর! হইয়াছে সেই গ্রন্থ বা বেদাস্তহ্ত্রেরও (ব্রহ্মস্ত্রের ) উল্লেখ করা আবশ্যক 
ছিল। প্র 
গীতার শ্লোকের এঈরূপ অর্থ করিলে স্পট দেখ বায় যে, উপনিষদ ও বরক্গ- 
সথ্্র গীতার পূর্বে রচিত। তন্মধ্যে মুখ্য মুখা উপনিবৎ সম্বন্ধে কোন বিবাদই 
নাই। কারণ, এই উপনিষদসমূহের অনেক প্লোক গীন্ভায় শবশ পাওয়া যার । 


ভাগ ৩--গীত। ও-ত্রক্নুত্র । ৫৪১ 
কিন্ত বরঙ্নুত্তসন্বদ্ধে সন্দেহ করিবার স্থান আছে? কারণ, ব্রহ্মসুত্রসমূহ্থে “ভগবদ্‌- 
গীতা” শব'টি সাক্ষাৎভাংব ন। আসিলেও, ভাষ্যকার মন করেন যে, অন্ততঃ 
কতকগুলি সুত্রে স্বৃতি” শব্দের দ্বারা ভগবদ্গীতারই নির্দেশ করা হইয়্াছে। 
বে ব্রহ্গস্ত্রগুলিতে শাঙ্করভাষ্য অন্ুসারে "স্বতি” শব্দের ঘ্বারা গীতারই উল্লেখ 
কক্স! হুইন্নাছে, তন্মধ্যে নিম্ন প্রদত্ত স্ত্রগুলিই মুখ্য £-- 


্রন্মসূত্র__অধ্যায়,পাদ ও সূত্র গীত1__অধ্যায় ও শ্লোক। 
গীতা ১৮. ৬১ “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং* 


১, ২, ৬ স্থৃতেশ্চ। 
আদি শ্লোক । 
গীতা ১৫. ৬ “ন তদ্ভাসয়তে হৃর্য্যঃ* 
১০ ৩, ২৩ অপি চ স্বর্য্যতে | ইত্যাদি। 


গীতা ১৫. ৩ “ন রূপমস্যেহ তথোপ- 
লভ্যতে”” ইত্যাদি । 
গীতা ১৫, ৭ “মমৈবাংশো জীবলোকে 


২. ১, ৩৬ উপপদ্যতে চাপুযুপলভ্যতে চ 


২, ৩, ৪৫ অপি চ ম্র্ধযতে । জীবভূতঃ ইত্যাদি । 
গীতা ১৩, ১২ পভ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রব- 

৩, ২, ১৭ দর্শয়তি চাথে! অপি ্মর্যযতে ক্ষ্যামি” ইত্যাদি। 
৩, ৩, ৩১ অনিয়ম সর্বাসামবিবোধঃ গীতা! ৮* ২৬ পলুকুকৃষে গভী হতে” 
ইত্যাদি। 


শব্দানমানাভ্যাম্‌ 


গীতা ৬. ১১ শুচৌ দেশে” ইত্যাদি । 


চি ০ সহি? গীতা ৮, ২৩ প্যত্র কালে ত্বনাবুত্তিমা- 
৪. ২, ২১ যোগিনঃ প্রতি চ ন্বর্য্যতে। বুত্তিং চৈব যোগিনঃ, ইত্যা্গ 


উপরি-প্রদত্ত আট স্থলের মধ্যে কোন কোন স্থল সন্দিগ্ধ বলিস! মনে 
করিলেও আমার মতে, চহুর্ণ (ব্রন. ২.৩, ৪৫) ও অষ্টম ( বন্থ, ৪, ২* ২১) 
এই ছুই স্থলে কোন সন্দেহ নাই) এবং ইহাও মনে রাখা আবশ্যক যে, এই 
বিষয়ে শঙ্করাচার্ধয, রামাস্থজাচার্ধ্য মধ চার্য্য ও বল্লভাচাধ্য এই চারি ভাষ্যকার- 
দিগের মত একই প্রকার। ব্রক্গস্থত্রের উক্ত ছুই স্থলের (ব্রশ্থ, ২, ৩. ৪৫ এবং 
৪. ২. ২১) সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গের উপরেও দৃষ্টি দেওয়া অবশ্য কর্তৃব্য__জীবাতআ! 
ও পরমাত্বার পরস্পর সম্বন্ধ কি, তাহার বিচার করিবার সময় প্রথমে জগতের 
অন্য পদার্থের ন্যায় জীবাত্মা। পরমাত্মা হইতে উৎপঙ্ন হয় নাই, ইহা! পনাত্মাং- 
শ্রতেনিত্ত্বাচ্চ তাভাঃ” (ব্রস্থ, ২. ৩. ১৭ ) এই হ্ৃত্রের,দ্বারা নির্ণয় কর! হইয়াছে; 
'পরে “অংশে নানাব্যপদেশৎ* (২. ৩. ৪৩) এই সুত্রে জীবাত্মা পরমাত্মারই 
'ংশ, ইহ! বলা হইয়াছে, এবং পরে "মন্্রবর্ণাচ্চ” (২.৩, ৪৪) এইকপ শ্রুতির 
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প্রমাণ দিয়। শেষে “অপিচ ন্বর্যাতে* (২, ৩.৪৫) পম্থৃতিতেও ইহাই উক্ত 
হইয়াছে”, এই স্তরের প্রয়োগ কর! হইয়াছে। সকল ভাষাকারেরাই বলিয়া- 
ছেন যে, ইহা স্থৃতি অর্থাৎ গাতার “মমৈবাংশে। জীবলোকে জীবভূৃতঃ সনাতনঃ* 
(গী, ১৫, ৭) এই ৰচন। কিন্ত ইহা অপেক্ষা শেষের স্থলটি ( অর্থাৎ ব্রহ্মহত্র 
৪, ২, ২১) আরও অধিক নিঃসলেহ। দেবধান ও পিতৃধান এই ছুই গতিতে 
ক্রমান্থদারে উত্তরারণের ছর়মান এবং দক্ষিণায়নের ছর মাল হয়, এবং উহাদের 
অর্থ কালমূশক না করিয়া বাদরাক়ণাচার্ধ্য বলেন যে, এ শব্খগুল হইতে তত্তৎ- 
কালাভিমানী দেবত৷ অভিপ্রেত (বেস্, ৪. ৩. ৪), ইহ! পুর্বেই দশম প্রকরণে 
আমি বলিগ্নাছি। এক্ষণে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায় 
শবৰয়ের কালবাচক অর্থ কি কখনই গ্রহণ করা যায় না? এই জন্য 
“যোগিনঃ প্রতি চ স্বর্ধ্যতে”” [ক্রি ৪. ২, ২১) অর্থাৎ এই কাল “স্থৃতিতে ঘোগী- 
দিগের পক্ষে বিহিত বলির স্বীকৃত হইয়াছে”__-এই শ্ৃত্রের প্রয়োগ কর! হই- 
কাছে; এবং প্যত্র কালে ত্বশাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ”-(গী- ৮২৩) 
এই গীতাবচনে, এই কাল যোগীদিগের পক্ষে বিহিত, এইক্রুপ স্পষ্ট বল! হই- 
কাছে । ইহা হইতে ভাষ্যকারদিগের কথা অন্থসারে অগত্যা বলিতে হয় যে, 
উক্ত ছুই স্থলে ব্রন্গস্থত্রের সৃতি” শবের দ্বারা ভগবদ্গী তাই বিবক্ষিত হইয়াছে । 
কিন্ত ভগবদ্গীতায় ব্রক্মগতত্রের স্পট উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্গস্থত্রে "স্থৃতি 
শবের দ্বারা ভগবদ্গীতারই নির্দেশ করা হইয়াছে স্বীকার করিলে, উভয়ের 
মধ্যে কালদৃষ্টিতে বিরোধ উৎপন্ন হয়। তাহা এই; ভগবদ্গীতাক় ব্রহ্ষনত্রের 
স্পই স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, ব্রন্মস্তত্র গীতার পুর্বে রচিত বলিয়া মনে হয়, এবং 
্রহ্মস্ত্রে "স্থৃতি”” শব্দের দ্বার! গীতাহ বিবক্ষিত হইয়াছে মনে করিলে, গীতাকে 
বরহ্গস্ত্রের পুর্ববর্তী বলিরা ধরিতে হয়। একবার ব্রক্গস্ত্র গীতার পূর্ববর্তী, 
আর একবার উহা গীতার পরবর্তী হওয়া সম্ভব নহে। ভাল; এখন 
এই মুফ্ষিল এড়াইবার জন্য, “ব্রন্ষস্ত্রপদৈ:* শব্দে শাঙ্করভাষ্যে প্রদত্ত 
অর্থ স্বীকার করিলে, “হেতুমদ্ভিবিনিশ্চিতৈঃ* ইতাদি পদের স্বারসাই 
(সার্থকতা) থাকে না; এবং ব্রহ্গহ্ত্রের *স্বতিশ শব্দের দ্বারা গীত! 
ব্যতীত অন্য কোন স্থবতিগ্রন্থ বিবক্ষিত হইয়া থবিকবে মনে করিলে, সমস্ত 
ভাষ্যকারই ভূল করিক়্াছেন বালিতে হয়। ভাল; তাহার! ভু করিক্াছেন 
বণিলেও "স্থৃতি” শব্দের দ্বারা কোন্‌ গ্রন্থ বিবক্ষিত তাহ। কিছুতেই বলিতে পারা 
যার না। তখন এই মুঙ্ষিপ কাটাইবে কি করি৷? আমার মতে এই মুফিল 
হইতে উদ্ধার, পাইবাঁর একটিমাত্র পথ আছে। ব্রহ্ষহুত্র ধিনি রচিয়াছিলেন 
তিনিই মুল ভারতের এবং গীতার বর্তমান রূপটি প্রদান করিয়! থাকিবেন 
খইরূপ মনে করিলে, কোন গোলযোগই থাকে না। ব্রহ্ষহত্রকে “ব্যাসহুত্র” 
বলিবার প্রচলিত রীতি আছে; এবং “শেষত্বাৎ পুরুযার্থবাদো ষথাম্বেঘিতি 
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জৈমিনিঃ) (বেনু, ৩. ৪. ২) এই সুত্রের উপর শাঙ্করভাষ্যের টাকার, আনন্* 
গিরি লিখিয়াছেন বে, উৈমিনি বেদান্ত্থত্রকার ব্যাসের শিষ্য ছিলেন ১ 
এবং আরম্তের মঙ্গলাচরণেও, শ্শ্রীমদ্ব্যাসপয়োনিধিনিধিরসৌ” এইরূপ তিনি 
বক্ষ্তত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতের ভিন্তিতে আমি উপনে বলিয়া 
আসিগ্াছি যে, মহাভারতকার ব্যাসের পৈল, শুক, সুমন্ত, জৈনিনি ও 
বৈশম্পায়ন এই পাঁচ শিষ্য ছিলেন; এবং ব্যাস তীহাদিগকে মহাভারত 
পড়াইয়াছিলেন। এই দুই কথ একত্র করিন্না বিচার করিলে ইহাই 
অনুমিত হয় যে, মূল ভারত এবং তান্তর্গত গীতার বর্তমান রূপ 
প্রদান কর৷ এবং ব্রদ্মস্থত্র রচনা, এই ছুই কাজই এক বাদরান্নণ ব্যাসই করিয়া 
থাকিবেন। এই কথার ইহ! অর্থ নহে বে, বাদরায়ণাচার্ধ্য বর্তমান মহাভারত 
নৃতন রচিরাঁছিলেন, আমার উক্তির ভাঁবার্থ এই যে, মহাভারত গ্রন্থ অতি 
বিস্তীর্ণ হওয়ায় সম্ভৰত বাদরারণাচার্যের সমক্সে তাহার কে'ন কোন অংশ এদিক 
ওদিক বিক্ষিপ্ত কিংব! লুপ্ত ও হইয়া থাকিবে । এই অবস্থায় তৎকালে প্রাপ্ত 
মহাভারতের অংশসমূহের অন্থসন্ধান করিত এবং যেখানে বেখানে গ্রস্ক অসম্পূর্ণ, 
অশুদ্ধ ও দোষঘৃক্ত হহয্াা পড়িয়াছে দেখা গিয়াছিল সেই সেই স্থানে তাহার 
শুদ্ধি ও পৃর্তি করিয়া এবং অন্ুক্রমণিক। প্রন্থতি জুড়িয়! দিয়া বাদারাণাচাধ্য এই 
গ্রন্থের পুনরুক্জীবন করিয়া! থাকিবেন কিংবা তাহার বর্তমান রূপ দিয়া থাকিবেন। 
মারাঠী সাহিত্যে জ্ঞানেশ্বরী গ্রন্থের এইরূপ শুদ্ধিই একনাথ মহাব্রা্ত করিয়াছিলেন 
বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; এবং একথাও প্রচলিত আছে যে, সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ- 
মহাভাষ্য একবার প্রায় লুপ্ু হইয়! গিয়াছিল এবং চন্দ্রশেখরাচারধাকে তাহার 
পুনরুদ্ধার করিতে হইয়াছিল । মহাভারতের অন্য প্রকরণে গীতার লোক ফেন 
পাওয়া যায় তাহার উপপত্তি এক্ষণে ঠিক পাওয়া যাইতেছে ; এবং গীভাম্ ব্রক্ধ- 
সুত্রের স্পষ্ট উল্লেখ এবং ব্রন্মহুরে "স্থৃতি' শব্দের দ্বারা গীতার নির্দেশ কেন করা! 
হুইল তাহারও মীমাংসা সহজ হইতেছে। গীতার ষে ভিত্তিতে বর্তমান গীতা 
রচিত হইয়াছে তাহ! বাদরাক্সণাচার্ধোর পূর্বেও উপলব্ধ ছিল, তাই ব্রন্ষস্থত্রে 
শ্বতিশবে তাহার নির্দেশ করা হইয়াছে ; এবং মহাভারতের সংশোধন করি- 
বার সময গীতায় * উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্জের সব্স্রার বিচার ব্রহ্মহূত্রে 
কর! হইয়াছে । বর্তমান গীতায় ব্রন্স্থত্রের এই যে উল্লেখ আছে তাহারই 
অনুরূপ স্ুত্রগ্রস্থের অন্য উল্লেখ বর্তমান মহাভারতেও আছে । উদ্দাহরণ ষথা-_- 
অন্থশাসনপর্ধ্রেধ অগ্টাবক্রাদিসংবাদে “অনৃতাঃ স্ত্ি় ইত্যেবং সুত্রকারে! বাবস্যতি* 


* ত্রদ্ষত্র বেঙান্তসন্বঙগীয় মুখাগ্রস্থ এবং সেইরূপ গীতা কশ্ধেগ সম্বন্ধে প্রধান_ইছা 
আমি পুর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। এখন বরঙ্গনথত্র ও গাঁতা একই” বাক্তি অখীৎ ব্যাস রচনা 
করিয়াছিলেন আমার এই অনুমান সত্য হইলে, এই ছুই শাস্ত্রের কর্ত। বাসংকই মানিভে 
হয্স। আমি এই কথ! অনুমানের স্বার। উপবে সিদ্ধ করিয়াহি। কিন্ত কুম্তকোখস্থ কৃষণাচাধা, 
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€ অনু, ১৯, ৬) এই বাক্য আছে। সেইরূপ আবারদ শতপথ ব্রাঙ্গণ ( শাস্তি, 
৩১৮, ১৬-২৩ ), পঞ্চব্রাত্র (শাস্তি, ৩৩৯. ১০৭), মনু (অন্তু, ৩৭. ১৬) এবং 
যাক্কের নিরুক্ত (শান্তি, ৩৪২. ৭১), ইহাদেরও অন্যত্র স্পষ্ট স্পষ্ট উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । কিন্ত গীতার নায় মহাভারতের সকল অংশ মুখস্থ করিবার রীতি 
ছিল না, তাই গীতার অতিরিক্ত মহাভারতে গন্য স্থানে অন্য গ্রস্থের যে 
উল্লেখ আছে, তাহা কাঁলনির্ণরার্থ কতটা! বিশ্বলনীয় সে £বিষয়ে সহজেই সংশর 
উপস্থিত হয়। কারণ, যে অংশ কণঠস্থ কর! হয় না, তাহাতে কোন শ্লোক 
প্রক্ষিপ্ত কর! কিছু কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের মতে বর্তমান গীতাস়্ 
প্রনত্ত ব্রহ্ম হুত্রের উল্লেখ একমাত্র বা অপুর্ব সুতরাং অবিশ্বাস্য নহে ইহা 
দেখাইবার জনা উপরি-উল্ত অন্য উল্লেখের উপযষোগ করা কিছু অনুচিত 
হইবে না। নু 

*্রন্ষস্থত্রপদৈশ্চৈব* ইত্যাদি শ্লোকান্তভূতি পদসমূহের অর্থম্বীরসোর মীমাংসা 
করিয়া আমি উপরে নির্ণয় করিয়াছি- যে, তগবদ্গীতায় বর্তমান ব্রহ্মস্ত্রের 
কিংবা বেদান্তহ্থত্রেরই উল্লেখ করা হইয়াছে । কিন্ত ভগবদ্গীতায় ব্রঙ্গস্যত্রের 
উল্লেখ আসিবার _এবং তাহাও ত্রয়োদশ অধায়ে অর্থাৎ ক্ষেত্রুক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিচারেই আপিবার-আমার মতে এক মহবপূর্ণ ও দৃঢ় কারণ আছে। 
ভগবদূগীতার বাস্থদেব-ভক্কিতত্ব মৃল ভাগবত ব! পাঞ্চরাত্রধর্ম হইতে 


ছাক্ষিণাত্য পাঠানুনারে মহাভারতের যে এক সংস্করণ অধুনা ছাপাইয়াছেন তাহাতে শান্তি- 
পর্বের ২১২ অধ্যায়ে (বাকের়াধান প্রহবণে) যুগরগ্তে বিভিন্ শাস্ব ও ইতিহাস কিূপে 
উৎপন্ন হইল তাহার বর্ণনা করিহার সদয় নিক্নলিখিত ৩৪-ভম শ্লেকটি দিয়াছেন ১-- 

বেদান্রকপ্রগোগং 5 বেদপিদ্‌ ব্রন্ধবিদ্‌ বিভুঃ। 

হ্বৈপায়নে! নিজগ্রাহ শিল্পশাস্থুং ভুগঃ পুনঃ ॥ 
উহাতে £বেদান্থকশ্দ্রাধাগ' একবচনান্ত পদ আছে, কিন্তু ছাহার অর্ধ “বেদাস্ত ও কন্মযোগই' 
ফ্রিতে তয়? অথব! এইকপও মনে হয় যে, “বেদাস্তং কণ্ছযোগং চ' ইহাই সুল পাঠ 
ইঈবে' এনং লিখিবার সমক্প কিংব। হ্বাপিবার সময় 'স্তং-'এর অনুষ্থরটি বাদ পড়িয়া গিয়া 
থাকিবে। বেদান্ত ও কর্দযোগ এই ছুই শান্তর ব্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ভৃগু শিল্পশান্তর 
পাউগ্াহিলেন, এইরূপ এই প্লোকে স্পই উক হইয়াছে । কিন্তু এই প্লোক বোম্বাই নগরের গণপৎ্ 
কৃঙ্কান্ত্ীর ছাপাপানায় নুজিত' সংস্করণে এং কলিকাতার সংক্ষরণেও পাওয়া যায় না। কুস্ধ- 
কেপণ-সংক্ষরণে শাগ্তিপব্রের ২১২ তম অধণর শোদ্বাই ও কপিকাতার সংস্করণে ২১১ তম অধার 
হইয্লান্ে। কৃুস্তকোপ-পাঠের এই প্লোক আমার মিত্র ডা. গণেশ-কুষণ গর্দে আমার নজরে জানায় 
আনি ভাহাকে ধনাবাগ করিতেছি) ভাকার মতে, এই ঝবংনে কর্মফোগ শক্ষে গীতাই বিব- 
ক্ষিত; এবং গীতা ও বেরাস্তগত্র এই দুয়েরই কর্তৃহ্ব এই গ্রোকে বাসকেই প্রদত্ত হউয়াছে। 
মহ্ানতাবতেব তিন সংস্করণের মধো কেবল এক সংস্থর়ণেই এই পাঠ পাওযা বায় বলিয়া! এই 
সন্বদ্ধে একটু সন্দেহ উপস্থিত হর়। কিন্ত বাই বলনা কেন, উহা হইতে এট্কু হো সিদ্ধ 


হর বে, বেদান্ু ও কম্মধোগের কর্তা! যে এবই, আমামের এই অনুমান কিছুই ফিংকা 
ভিছ্ধিহান নহে। ৬ 


ভাগ ৩--গীতা ও ক্রঙ্গসুন্থ। ৫৪৫ 


গৃহীত হইলে৪ (আমি*পূর্বব 'প্রকরণদমূছে বেমন বলিয়া আসিঙ়াছি ) চতুব্- 
পাঞ্চরাত্রধর্ম্ের মূল জীব ও মনের উৎপত্তি সম্বদ্ধে এই মত ভগবদ্গী তা 
মান্য নহে ষে, বান্দেব হইতে সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব, সংকর্ষণ হইতে প্রচাস্ 
(মন) এবং প্রন্ধায় হইতে অনিরন্ধ ( অতম্কার) উৎপন্ন হইয়াছে । জীবাযা! 
অন্য কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই (বেস্,. ২. ৩, ১৭), উহা সনাতন 
পরমাম্মারই নিত “অংশ” (বেস, ২,৩.৪৩), ইহাই ক্রঙ্গসত্রের সিদ্ধাস্ত। 
সেইজনা, ব্রহ্মহ্যত্রের স্বিতীযর় অধ্যায়ের দ্বিতীর পাদ্দে প্রথমে বল! হইয়াছে যে, 
ঘানুদেব হইতে সংকর্ষণ হওয়া অর্থাৎ ভাগবতধন্্ী জীবের উৎপত্তি সম্ভব 
নছে (বে, ২. ২, ৪২), এবং পুনবাক্প বলা! হইন্নাছে যে, মন ভীবের এক 
ইন্দ্রিয় হওয়া! প্রযুক্ত জীব হইতে প্রদ্ধাপ্পের (মঙ্ ' উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব 
নহে (বেস, ১৯, ২, ৪৩); কারণ লোকব্যব্হারের দিকে দেখিলে তো। 
ইহাই মনে হয় যে, কর্ণ হইতে কারণ ব! সাধন উৎপন্ন ভয় না। এই 
প্রকার বাদরাগ্নণাচার্ধা ভাগবত-ধর্মে বর্ণিত জীবোংপন্তি যুক্তিপূর্বক খণ্ডন 
করিয়াছেন। সম্ভবত এই সম্বন্ধে ভাগবতধন্্ী এট উত্তর দিবেন যে, আমি 
বাসুদেব (ঈশ্বর ), সংকর্ষণ (জীব ), প্রন্থান্স (মন) ও অনিরুদ্ধ (অস্কার) 
এই চারি জনকেই সমান জ্ঞানী মনে করি এবং এক হইতে অপরের উৎ- 
পত্তিকে লাক্ষণিক ও গৌণ বিবেচনা করি। কিন্তু এইরূপ মনে করিলে, 
এক মুখা পরমেশ্বরের স্থানে চারি যুখা পরুমেশ্বর হইয়া দাড়ায় । তাই 
এই উত্তরও উপযোগী নহে এইরূপ ব্রঙ্গসত্রে উক্ত হইয়াছে ; এবং পরমেশ্বর 
হইতে জীব উতগন্ন হয় এই মত বেদের অর্থাৎ উপনিষদের বিকুদ্ধ 
অতএব ত্যাজা, বাদরাম্নণাচার্ধা এই শেমু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (বেস্য, 
২, ২,৪83, ৪৫)1 ভাগৰতধন্মের কর্ধামূল ভক্তিতত্ব ভগবদগীভার 
গ্ুচীত হইয়াছে সতা বটে; তথাপি গীতার ইহাও সিদ্ধান্ত যে, জীব 
বাসুদেব হইতে উৎপন্ন হব পাই, কিন্ধ উহা নিতা পরমাত্বীরই "'অংশ+ (গী- 
১৫. ৭)। জীবসন্বদ্ধীয় এই সিদ্ধান্ত মুল ভাগবতধর্্ হইতে গৃহীত হর নাই, 
এই জনা ইহার আধার 1ক তাতা বলা আবশাক ছিল; কারণ এরূপ ন! 
করিলে, এই ভুল ধারণ| হ্কইতে পার্িত ষে, চতুব্ণাহ ভাগবতধর্শের প্রবৃত্ধি- 
মূলক ভক্কিতব্ের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের উৎপত্তিসং-ক্রান্ত কল্পনাও গীতার অভিমত । 
অতএব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্তবিচারে যখন জীবাত্মার স্বরূপ বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইল তখন শর্ণাৎ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যারের আরস্তেই ইভা স্পষ্ট বলিতে 
হুইল যে, পক্ষেত্রজ্ঞের অর্থাৎ জীবের ন্বরূপসম্থন্ধে আমাদের ষত ভাগবত- 
'ধশ্দের অহ্রূপ নহে, বরঞ্চ উপনিধদের খষিদিগের “মতান্ৃযায়ী ।” আঁধকস্ত 
উহ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই স্বভাবত ইহাও বলিতে হইল যে, ভিন ভিন্ন খমিরা ভির ভিজ 
'উপনিষদে পৃথক্‌ পৃথক উপপাদন রায়, সেই স্মঘ্ের ব্র্গুত্রে-স্কৃত সমন্কত্বই 


৫৪৬ গীতারহস্য অথবা কন্দ্নরযোগ-পরিশিষ্ট | 


(বেস, ২. ৩. ৪৩) আমার গ্রাহ্য ৷ এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, 
ভাগবতধর্সন্বন্ধে' ব্রহ্ম হত্রে যে আপত্তি কর! হইয়াছে, তাহা যাহাতে দূর হয় সেই 
ভাবে ভাগবতধর্ম্মের ভক্তিমার্গকে গীতার মধ্যে সমাবেশ কর! হইয়াছে । রামা- 
নুজাচার্ধ্য স্বকীয় বেদান্তহ্তত্রভাষ্যে উক্ত ন্তত্রের অর্থ বদলাইয়া ফেলিয়াছেন 
(বেক, বাভা, ২, ২, ৪২-৪৬ দেখ )। কিন্তু আমাদের মতে, এই অর্থ ক্রিষ্ট 
অতএব অগ্রাহ্য । থিবে সাহেবের মনের ঝোঁক রামান্জভাষ্যে প্রদত্ত অর্থের 
দিকেই) কিন্ত থিবোর লেখা পড়িয়া তো ইহাই মনে হয় যে, তিনি এই 
মতবাদের ঠিক্‌ স্বরূপটি বুঝেন নাই। মহাভারতে শাস্তিপর্ষধের শেষ অংশে 
নারায়ণীয্ব কিংব। ভাগবতধর্ম্ের ষে বর্ণনা আছে তাহাতে বাস্থদেব হইতে 
জীব অর্থাৎ সংকর্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ বর্ণনা নাই ; কিন্তু “বিনি বাস্থুদ্দেব 
তিনিই (স এব) সংকর্ষণ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ” এইরূপ প্রথমে উক্ত 
হইয়াছে (শা- ৩৩৪. ২৮ ও ২৯; এবং ৩৩৯. ৩৯ ও ৭১ দেখ); এবং ইহার 
পরে সংকর্ষণ হইতে প্রদ্থান্ন পর্য্যন্ত কেবল পরম্পর প্রদত্ত হইয়াছে । এক স্থানে 
তো স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে, ভাগবতধর্ম্নকে কেহ চত্ুবুর্তহ, কেহ ত্রিবুাহ, 
কেহ দ্বিব্যহ এবং শেষে কেহ একবাহও মনে করেন ( মভা, শা. ৩৪৮. ৫৭) 
কিন্ত ভাগবতধর্ম্বের এই নান! পক্ষ স্বীকার না করিয়া তন্মধ্যে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ের 
পরম্পবসন্বন্ধববন্ধে উপনিবং ও ব্র্ষহ্তত্রের যাহাতে মিল হইতে পারে এইবপ 
একটি মতই গীতার স্থির রাখা হইরাছে। এবং এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি 
দিলে, এই প্রশ্নের ঠিক মীমাংসা হইবে যে, ব্রহ্ষস্ত্রের উল্লেখ গীতার কেন 
করা হইয়াছে? অথবা, ইহা বল! বাহুল্য যে, মূল গীতায় এই একটা সংহ্কারই 
সাধিত হইয়াছে । 


ভাগ ৪-_ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । 


গীতারহস্যের অনেক স্থানে এবং এই প্রকরণেরও প্রথমে বলিয়াছি যে, 
উপনিষদের ব্রন্ধজ্ঞান ও কাপিল সাংখ্যের ক্ষরাক্ষর-বিচারের সঙ্গে ভক্তির এবং 
বিশেষত নিক্কাঘ কর্মের মিল স্থাপন করিয়া, শাস্ত্রী পদ্ধতি অনুসারে কর্ম 
যোগের পূর্ণ সর্থন করাই গীতাগ্রঞ্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্ত এত 
বিষয়ের সমন্বয় করিবার গীতার পদ্ধতিটি যাহাদের সম্পূর্ণ হৃদগত হর না, 
এবং এত বিষয়ের সমন্বপ্ন করাই অসম্ভব বলিয়। ধাহাদের প্রথম হইতেই ধারণ! 
হর, তাহাদের নিকট গীতার অনেক দিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী বলির! প্রতীয়মান 
হুয়। উদাহরণ বর্থা--এই. আপত্তিকারীদের মত এই যে, এই জগতে যাহা 
কিহ্‌ আছে সে সনস্তই নিপুণ ব্রঞ্ধ, ত্রয়োদশ অধ্যাপ্সের এই উক্কি__এই সমস্ত 
সগুণ বান্থদেবই, সপ্তম অধ্যায়ের এই উক্তির .সম্পূর্ণ বিরোধী; এই প্রকার 
' দ্তগবান একস্থলে বলিতেছেন যে, “মামার নিকট শক্রমিত্র চই-ই সমান” 


ভাগ ৪-__ভাঁগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । ৫৪৭ 


৯, ২৯), আবার অন্য স্থানে ইহাঁও বলিতেছেন যে, “জ্ঞানী ও ভক্কিমান পুরুষ 
আমার অত্যন্ত প্রির (৭. ১৭ 7 ১২১১২, ১৯)--এই ছুই উক্তি পরম্পর- 
বিরুদ্ধ। কিন্তু গীতারহস্ো 'আমি অনেক স্থানে স্পষ্ট দেখাইঞ়াছি যে, বস্বত ইহ! 
বকোধ নহে, কিন্ক একই বিষয়সম্বন্ধে একবার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, আর এক- 
বার ভক্রিদৃষ্টিতে বিচার করার, আপাতত এই বিরোধী বিষয় বল! হইয়াছে মনে 
হইলেও, শেষে ব্যাপক তত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে গীতার উহাদের মিলও স্থাপিত কর! 
হইগাছে। ইহার পরেও কেহ কেহ এই আপত্তি করেন যে, অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞান 
ও বাক্ত পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকার মিল স্থাপিত হইলেও মূল 
গীতায় এই মিল স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে) কারণ মূল গীতা বর্তমান 
গীতার নার পরস্পরবিরোধবহুল ছিল না, তাহার মধ্যে বেদাস্তীরা কিংব 
সাংখ্যশাসন্্াভিমানীরা নিজ নিজ শাস্ত্রের অংশ পরে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। 
উদাহরণ ষথা-_প্রে।. গার্কে বলেন যে, মূল গীতায় কেবল সাংখ্য ও যোগেরই 
সহিত ভক্তির মিল স্থাপিত হইয়াছে, বেদাস্তের সহিত এবং মীমাংসকদিগের 
কন্মনার্গের সহিত ভক্তির মিল স্থাপনের কাজ কেহ পরে করিয়্াছেন। মূল 
গীতাম্ম এই প্রকার যে শ্লোক পরে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার, নিজ 
মতান্ুসারে, এক তালিকাও তিনি জন্মন ভাষায় অন্থবাদিত নিজের গীতার 
শেষে দিয়াছেন! আমার মতে এই সমস্ত কল্পনা ভ্রান্তিমালক। বৈদিক 
ধন্দধের বিভিন্ন অঙ্গের শ্রতিহাসিক পরম্পরা এবং গীতার “সাংখ্য” ও ৰোগ» 
এই ছুই শব্দের প্রকৃত অর্থ ঠিক না বুঝিবার কারণে, এবং বিশেষতঃ 
তবজ্ঞানবিরহিত অর্থাৎ শুধু ভক্তিমূলক খৃষ্টধন্েরই ইতিহাস উক্ত লেখক- 
[দগের ( প্রো. গার্বে প্রভৃতির) সম্মুখে থাকায় এই প্রকার ভ্রম উৎপন্ন 
হইয়াছে। মুলে খুষ্টধর্দ নিছক ভক্তিমূলক ছিল) এবং গ্রীকদিগের 
এবং অন্যদের তন্বঙ্ঞানের সহিত উহার মিল স্থাপন করিবার কাধ্য প্র 
কর! হইয়াছে । কিন্তু স্সামারদদের ধন্মের কথা তাহা নহে। হিন্দুস্থানে 
ভাক্তনার্গের আবির্ভাবের পূর্বেই মীমাংসকদিগের ফঞ্তমার্ঁ, উপনিষৎ- 
কারদিগের জ্ঞান, এবং সাংখ্য ও ধোগ-_এহ সমস্ত পরিপক্ক অবস্থায় উপনীত 
হইক্াছিল। সেইজন্য প্রথম হইতৈই আমাদের দেশবাসীদের ম্বতন্ত্র রীতিতে 
প্রতিপার্দিত এমন ভক্তিমার্গ কখনও মান্য হওয়। সম্ভব ছিল না, যাহা, এই 
সমস্ত শাস্ত্র হইতে এবং বিশেষত উপনিষদসমূহে বর্ণিত ব্রহ্গজ্ঞান হইতে 
পৃথক। ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে, গীতার ধন্মপ্রতিপাদনের শ্বরূপ 
প্রথম হইতেই প্রায় বর্তমান গীতার প্রতিপাদনের “সমানই*ছিল ইহ! ন! 
মানিয়া থাক৷ বায় না। গীতারহস্যের বিচারও এই বিষয়েরই উপর দৃষ্টি 
রাখিয়া কর! হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টা অত্ান্ত গুরুত্ববিশিষ্ট বলিয়া গীতা” 
ধর্মের মুলম্বরূপ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে, শ্রতিহাপিক দৃষ্টিতে বিচার কক্মিলেঃ 


৫৪৮ গীতারহস্য অথবা কর্প্যোগ-পরি শিট । 


আমাদের মতে কোন্‌ কোন্‌ বিষ নিশ্পন্ন হয় এখানে তাহা সংক্ষেপে 
ৰূল। আবপাক। 

গীভারহসোর দশম প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, বৈদিক ধর্মের অত্যন্ত 
প্রাচীন স্বপ্পপ না হিল ভক্কিপ্রধান, না ছিলজ্ঞানপ্রধান এবং না ছিল যোগ- 
প্রধান ; কিন্ত উহা! যক্ঞমমন অর্থাৎ কর্ধপ্রধান ছিল, এবং বেদসংহিতা ও 
ঝঙ্গণসমূহে বিশেষভাবে এই যাগক্তরার্দি কর্ধীমূলক ধন্মই প্রতিপাদিত হই- 
যাছে। পরে এই ধর্মই ক্ষৈমনীয় মীমাংসাহ্ত্রে স্থবাবস্থিতরূপে আলোচিত 
হইয়াছে বলিয়। তাহার নাম হইল “মীমাংসকমার্গ”। কিন্তু “শীমাংসক+ এই 
নাম নুতন হইলেও, ইহা নিঃসন্দেহ যে, যাগষজ্ঞাদিধর্শম অতান্ত প্রাচীন; এমন 
কি, উতিহাসিকদৃষ্টতে ইচ্চাকে বৈদিকধর্থের প্রথম সোপান বলা যাইতে 
পারে। 'মীমাংসকমার্গ' নাম' প্রাপ্ত হইবার পুর্বে উহার নাম ছিল 
ত্রয়ীধর্, অণাং তিন বেদের দ্বার! প্রতিপাদিত ধর্দ) এবং এই নামই 
গীতাতেও প্রদত্ত হইয়াছে (গী. ৯, ২০ও ২১ দেখ)। কর্মময় ত্রয়ীধন্ম 
এইরূপ বন্ধল প্রচলিত থাকিলে পর, কর্মের দ্বারা অর্থাৎ কেবল 
যাগষক্ঞাদির বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বর জ্ঞানলাভ কিরূপে হইবে? 
ভ্ঞানলাভ একটা মানসিক অবস্থা হওয়ায় পরমেশ্বর-স্ব রূপের বিচার কর! ব্যতীত 
ভ্ঞান হুর! সম্ভব নহে, ইত্যাদি বিষর ও কল্পন! বাহির হইতে লাগিল এবং 
ক্রমে ক্রমে উহারই মপ্য হইতে ওপনিষদিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইল। এই 
বিষয় ছান্দোগাদি উপনিষদের প্রারস্তে প্রদত্ত অবতারণা হইতে স্পষ্ট দেখ! 
যায়। এই ইপনিষন্দিক ব্রহ্মপ্তানই পরে “বেদাস্ত নাম প্রাপ্ত হয়। কিন্ত 
মীমাংস। শব্দের নায় বেদান্ত নাম পরে প্রচলিত হইলেও ইহ! থলা যায় ন] যে, 
্রঙ্মগ্তান কিংবা জ্ঞানমার্গও নূতন । ইঠ সত্য যে, কম্মকাণ্ডের পরই জ্ঞানকাণ্ড 
উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্থ এই উভয়ই প্রাচীন, এ কথা যেন মনে থাকে । “কাপিল 
সাণ্থা” এই জ্ত'নবার্মেরই অপর, কিন্ত স্বতন্ত্র, শাখা! গীতারহস্যে ইহা উক্ত 
হইয়াছে যে, এদিকে ব্রহ্গজ্ঞান অন্বৈতী, ওদিকে সাংখ্য ঈদ্বতী; এবং স্থির 
উৎপত্তিক্রম সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের বিচার মুলে ভিন্ন । কিন্তু গুপনিষদিক অধৈতী 
্রহ্মজ্ঞান এবং সাংখোর ছৈতী জ্ঞান, দুই-ই যুলে বিভিন্ন হইলেও কেবল জ্ঞান- 
দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় বে, এই ছুই মার্গ তৎপুব্ববর্তী যাগযক্ঞাদি কর্মমার্গের 
সমানই বিরোধী ছিল। তাই, কর্মের সহিত জ্ঞানের মিল কিরুপে স্থাপন করা 
যাইবে, এই প্রশ্ন স্বভাবত উখিত হইল। এই কারণেই উপনিষদেের কালেই 
এই বিষয়ে তই পক্ষ 'হইয়াছিলা তন্মধ্যে বুহদারণ্যকাদি উপনিষৎ ও সাংখ্য 
বলিতে লাগিলেন যে, কণ্ম ও জ্ঞানের মধ্যে নিত্য বিরোধ থাকায়, জ্ঞান হইলে 
পর কন্ধ ছাড়িয়৷ দেওয়া শুধু প্রশস্ত নক, কিন্তু আবশ্যকও। পক্ষান্তরে, ঈশা- 
বাঁণ্যা্দি অন্য উপনিষত প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন যে, জঞানোদয়ের পরও 


ভাগ ৪--ভাগবত ধর্তের উদয় ও গীতা । ৫৪৯ 


কর্ম ছাড়িয়। দেওয়। যায় ন!, বৈরাগ্যযোগে বুদ্ধিকে নিষ্কাম করিয়া জগতে 
ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির সমস্ত কর্ম করাই কর্তব্য। এই সকল 
উপনিষদের ভাষাসমূহে এই ভেদ দূর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্ত 
গীতারহসোর একাদশ প্রকরণের শেষে বে বিচার আছে তাহা হইতে উপলব্ধি 
হইবে যে, শ'ঙ্করভাষোর এই সাম্প্রদায়িক অর্থ টানা-বোনা করিয়া করা ; এবং 
এইজন্য এই সকল উপনিষদের উপর স্বতন্ত্র রীতিতে বিচার করিবার সময় এ 
অর্থ গ্রাহা খলিয়! মানা বাইতে পারে না। শুধু যাগহজ্ঞাদি কর্ম ও ব্রহ্গজ্ঞানেরই 
মধ্যে মিল দ্ব'পনের চেষ্টা হইয়াছিল তাহা নহে; কিন্তু মৈক্রযপনিষদের ব্চার 
আলোচনা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কাপিলসাংখ্যে প্রথম প্রথম 
স্বতন্ত্ররীতিতে উৎপন্ন ক্ষরাক্ষরজ্ঞান এবং উপনিষদের ব্রহ্মজ্জানের সনন্ব়-_বতটা 
সম্ভব--করিবারও প্রবত্র এই সময়েই আরস্ত হইয়াছিল। বৃহদারণ্যকাদি প্রাচীন 
উপনিষদসমূহে কাঁপিল-সাংখ্যজ্ঞানের কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় না£। কিন্তু 
মৈক্র্যপনিষদে সাংখাদিগের পর্িভাষ! সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিস! বলা হইয়াছে 
যে, শেষে এক পরব্রদ্ধ হইতেই সাংখ্যদিগের চতুবিংশ তত্ব নির্মিত হইয়াছে ॥ 
তথাপি কাপিল সাংখ্যশান্ত্রও বৈরাগামূলক অর্থাৎ কর্মের বিরুদ্ধ। তাৎপর্য 
এই ষে, প্রাচীনকালেই বৈদিকধন্মের তিন দল হইয়াছিল--(১) কেবল ষাগ- 
যজ্ঞাদি কর্ম করিবার মার্গ) (২)জ্ঞান ও বৈরাগ্যযোগে কন্মসন্নাস কর! 
অর্থাৎ জ্ঞাননিঠ! বা সাংখ্যমার্গ ) এবং (৩) জ্ঞানযোগে ও বৈরাগাবুদ্ধিতেই 
নিতা কর্ম করিবার মার্শ অর্থাৎ জ্ঞান কন্মুসমুচ্চয়ের মার্গ। ইহাদের মধ্যে জ্ঞান- 
মার্গ হইতেই পরে অন্য ছুই শাখা-_যোগ ও ভক্তি__-উৎপন্ন হইয়াছে । ছান্দো- 
গ্যাদি প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রদ্দের জ্ঞানঙলাভের জন্য ব্রহ্গ- 
চিন্তন অত্যন্ত আবশাক ; এবং এই. চিন্তন, মনন ও ধ্যান করিবার জন্য চিত্তকে 
একাগ্র করা আবশ্যক; এবং চিত্তকে স্থির করিবার জন্য পরব্রদ্দের কোন 
একটি সগুণ প্রতীক প্রথমে চোখের সম্মুখে রাখিবে। এই প্রকার ব্রন্মোপাসন 
করিতে থাকিলে চিত্তের ষে একাগ্রতা হয়, পরে তাহাকেই বিশেষ প্রাধান্য 
দেয়া হইতে লাগিল এবং চিত্তনিরোধবূপ যোগ একটি ভিন্ন মার্গ হইয়া পড়িল ১ 
এবং যখন সগুণ প্রতীকের পরিবর্তে পরমেশ্বরের মানবরূপধারী ব্যক্ত প্রতীকের 
উপাসনা! আরম্ভ হইতে লাগিল, তখন শেষে ভক্তিমার্গ বাহির হইল। এই 
ভক্তিমার্গ ুপনিষদিক জ্ঞান হইতে পৃথক, মাঝখান হইতে স্বতন্ত্রক্ূপে উৎপন্ন, 
হয় নাই; এবং ভক্তির কল্পনাও অন্য কোন দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে 
নাই। সমস্ত উপনিষদ দেখিলে এই ক্রম দেখ বায় যে, প্রথমে ব্রন্মচিস্তনের নিমিত্ত 
ষল্তের অঙ্গসমূহের কিংবা! গুকারের, পরে রুদ্র, বিষণ ইচ্যাদি বৈদিক দেবতার, 
অথবা আকাশাদি সগ্ুণ ব্যক্ত ব্রহ্মপ্রতীকের উপাসন! স্থুরু হয়) এবং শেষে এই 
কারণেই অর্থাৎ ত্রন্গপ্রাপ্তির জন্যই রাম, নৃসিংহ, শ্রীকৃষ্ণ, বাহ্গদ্েব প্রস্তির 
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ভজনা, অর্থাৎ এক প্রকাঁর উপাসনা, প্রচলিত হইয়াছে । উপনিধদসমূহের ভাঁষা 
হইতে ইহাও স্পষ্ট প্রকাশ পায় ষে, উহাদের মধ্যে যোগতত্বাদি যোগস্বন্বীর 
উপনিষদ এবং নৃ-সংহতাপনী, রামতাপনী প্রভৃতি ভক্তিসন্বন্বীয় উপনিষৎ ছান্দো- 
গাদি উপনিষ অপেক্ষা! অর্ধাচীন। অতএব এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, 
ছান্দোগ্যাদি প্রাসীন উপনিষদ্ধে বর্ণিত কন্ম, জ্ঞান কিংব] সন্নাস, এবং জ্ঞান-কর্ম- 
সমুচ্চর--এই তিন দলের উদ্ভব হইবার পরেই ষোগমার্গ ও ভক্তিমার্ 
প্রাধান্য লাভ করিয়াহছিল। কিন্তু যোগ ও ভক্তি, এই ছুই সাধন এইরূপে শ্রেষ্ঠ 
স্বীকৃত হুইলেও তৎপূর্বর্তী ব্র্ধজ্ঞানের শ্রেঠতার কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই-__ 
এবং হইবার সম্ভাবনাই ছিল না । তাই, যোগ প্রধান ও ভক্তিপ্রধান উপনিষদেও 
্রহ্মজ্ঞানকে ভক্তি ও যোগের অস্তিম সাধ্য বলা হইয়াছে ; এবং এরূপ বর্ণনাও 
করেক স্থলে পাও! যায় খে, যে কুত্র, বিষুঃ, অচ্যুত, নারায়ণ ও বাসুদেব 
প্রস্থতির ভর্জনা কর! হয়, তাহাও পরমাত্মার কিংবা পরব্রঙ্গের রূপ ( মৈক্র্য. ৭, 
৭) বামপৃঃ ১৬; অমৃতবিন্দুং ২২. প্রতি দেখ )। সারকথা. বৈধিক ধর্শে 
সময়ে সময়ে আত্মক্ঞানী পুরুষেরা বে ধশ্মাঙ্গঘকল প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, 
তাহা প্রাচীন সনয়ে প্রচলিত ধর্মাঙ্গ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ; এবং প্রাচীন 
কালে প্রচলিত ধর্মাঙ্গের সহিত নব ধর্শাঙ্গের মিল করাই বৈদিক" ধর্দের 
অভিবুদ্ধির আরন্ত হইতে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; এবং বিভিন্ন ধন্মাঙ্গের সমন্বয় 
করিবার এই উদ্দেশ্যকেই স্বীকার করিগ্পা পরে স্বতিকারেরা আশ্রম 
ব্যবস্থাধন্মবের প্রতিপাদন করিয়াছেন, বিভিন্ন ধন্ধাঙ্গসমূহের সমন্বয় করিবার 
এই প্রাচীন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য কাঁরলে একমাত্র গীভাধম্মই উক্ত পূর্ববাপর 
পদ্ধতিকে ছাড়িবার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বল! সযুক্তিক নহে। 
ব্রাহ্মণগ্রন্থের যাগবজ্ঞাদি কন্ম, উপনিষদের ব্রহ্গজ্ঞান, কাপিল লাংখা, 
চিন্তনিরোধরূপ যোগ ও ভক্তি, ইহাই বৈদিকধর্ষ্ের মুখ্য মুখ্য অঙ্গ এবং ইহাদের 
উৎপত্তিক্রমের সাধারণ ইতিহাস উপরে বলা ক্ইয়াছে। এক্ষণে, গীতায় 
প্রতিপাদিত এই সমস্ত ধন্মাঙ্গের মূল কি-_অর্থাৎ গ্র প্রতিপাদন সাক্ষাৎ 
বিভিন্ন উপনিষৎ হইতে গীতায় গৃহীত হইয়াছে কিংবা মাঝে তাহার 
আরও ছুই এক সোপান আছে-তাহার বিচার করিব। শুধু ব্রহ্গ- 
জ্ঞানের বিচারের সময় কঠার্দি উপনিষদের কোন কোন শ্লোক গীতায় 
যেমনটি তেমনি গৃহীত হইয়াছে এবং ভ্তানকম্সমুচ্চয়পক্ষের প্রতিপাদন 
করিবার সময় জনকাদির ওপনিষদিক ঢৃষ্টাস্তও প্রদত্ত হইয়ঃছে। ইহ! 
হইতে প্রতীত হয়" যে, গীতাগ্রন্থ সাক্ষাৎ উপনিষৎ অবলম্বনেই রচিত 
হইর থাকিবে । কিন্ত গীতাতেই প্রদত্ত গীতাধর্দের পরম্পরাতে তো 
কোথাও উপনিষদ্দের উল্লেখ নাই। যেবধপ গীতার দ্রব্যময় যক্ভাপেক্ষা 
ক্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেঠ ধরা! হইয়াছে (গী, ৪, ৩৩), সেইরূপ ছান্দোগ্যোপ- 
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নিষদেও একস্থানে ( ছাঁং. ৩. ১৬, ১৭) মনুষ্যের ভীবন এক প্রকার যল্তই 
এইরূপ বলিয়। এই প্রকার যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার সময় এই 
যক্তবিদা ঘোর আঙ্গিরস নামক খষি, দেবকা-পুন্র কুষ্ণকে বলিম্বাছিলেন” ইহাও 
উক্ত হইরাছে। এই দেবকীপুত্র কষ্চ এবং গাতার কৃষ্ণ একহ মনে 
করিবার কোন প্রমাণ নাই । কিন্তু ক্ষণকালের জ্ন্য উভয়কে একহ ব্যক্তি 
মানিক! লইলেও, যে গীতা জ্ঞানষজ্ঞকে প্রধান মনে করেন সেই গীতায় ঘোর 
আঙ্গিরসের কোথাও উল্লেখ নাই একথা মনে রাখা উচিত। তাছাড়া, 
বৃহদারণাকোপনিষৎ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাক্স যে, ভনকের মার্গ জ্ঞানকর্ম্- 
সমুচ্চয়াক্সক হইলেও, সে সময়ে এই মার্গে ভন্তির সমাবেশ হর নাই। তাই, 
ভাক্তযুক্ত জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয় পম্থার সাম্প্রদায়িক পরম্পরায় জনকের গণনা করা 
যাইতে পারে না--এবং তাহা গীতাতে ও কর! হয় নাই | গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের 
আবন্তে উক্ত হুইয়াছে (গী. ৪. ১-৩ )যে, গীতাধন্্ যুগারস্তে তিনবার প্রথমে 
,বিবস্বান্কে, বিবদ্বান মন্থুকে, এবং মনু ইক্ষাকুকে উপদেশ করিপাছিলেন ১ 
কিন্ত কালের হেরফেরে তাহ। নষ্ট হইয়। যাওয়ায়, তাহা জজ্ছুনকে পুনর্বার 
বলিতে হইয়াছিল । গীতাধন্মের পরস্পর বুঝিধার পক্ষে এই শ্লোক অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় ; কিন্ত টীকাকারের! উহাদের শব্দার্থ বল৷ ছাড়া বেশী কিছু 
খুলিয়া বলেন নাই; এবং সেদিকে তাহাদের ইচ্ছাও ছিল না। কারণ, 
গীতাধন্ম মুদল কোন বিশিষ্ট পশ্থার ছিল এরূপ বলিলে, উহা! হইতে অন্য 
ধন্মপন্থার নুানাধিক লাঘব না হইরা যায় না। কিন্তু আমি গীতারুহস্যেব্র 
আরম্তে এবং গীতার * চতুর্থ অধায়ের প্রথম ছুই শ্লোকের ট.কায় প্রমাণসহ 
স্পই করিয়। দেখাইয়াছি যে, গীতার এই পরম্পরার মহাভারতের অন্তর্গত 
নারায়ণীয়্ উপাখ্যানে বর্ণিত ভাগবতধন্ধমের পরম্পরায় অন্তিম ভ্রেতাধুগের যে 
পরম্পর দেওয়া! হইয়াছে তাহার সহিত সম্পূরূপে মিল আছে। ভাগবত- 
ধর্মের ও গাঁতাধন্ম্ের পরম্পরার এই এক দেখিলে গীতাগ্রন্থকে ভাগবতধন্মেরই 
গ্রন্থ বলিতে হয়) এবং সেই সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিলে, “গীতাক় 
ভাগবতধর্মই বিবৃত হইয়াছে* ( মভা. শাং. ৩৪৭, ১) মহাভারতে প্রদত্ত 
বৈশম্পায়নের এই বাক্য হইতে ত।হা সম্পূর্ণরূপে বিদুরিত হয়। গীতা ওপ- 
নিষদিক জ্ঞানের অর্থাৎ বেদান্তের স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে-_উহাতে ভাগব্তধম্্ প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হইলে পর, ভাগবতধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া! গীতার 
যে কোন আলোচনা! হইবে তাহ! অপূর্ণ ও ত্রানস্তিমূলক হইবে তাহ। আর বলিতে 
হইবে না। অতএব ভাগবতধশ্ম কখন্‌ উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারু মূলম্বরূপ কি 
ছিল ইত্যাপি প্রশ্ন সম্বন্ধে ষে সকল বিষয় একালে উপলদ্ধ হয়, তাহদেরও বিচার 
সংক্ষেপে করিতে হইবে । এই ভাগবত ধর্থেরই অন্য নাম ছিল-_নারায়ণীয়, 
সাত্বত, পাঞ্চরাত্রধর্ম ইত্যাদি, তাহা গীতারহস্যে আমি পুর্বের্বই বলিয়াঙ্ি 


৫৫২ গীতারহপ্য অথব। কণ্দ্রযোগ-পরিশিষ্ট। 


উপনিষকালের পর 'ও বুদ্ধের পৃর্ব্বে রচিত বৈদিক ধর্মগ্রন্থের মধ্যে অমেক 
গুলি লুপ্ত হওয়ার, ভাগবতধর্মস'ক্রাপ্ত গ্রন্থ যাহা এক্ষণে পাওয়া ঘায়, তন্মধ্ো, 
গীতা ব্যতীত মুখ গ্রন্থ হইতেছে__মহাভারতান্তর্গত শান্তিপর্ধের শেষ অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে নিরূপিত নারারণীয়োপাখ্যান ( মভা. শা. ৩৩৪-৩৫১ ), শাগডলা স্তর, 
ভাগবত-পুরাণ, নারদপাঞ্চরাত্র, নাব্রদস্তত্র এবং রামান্জাচার্যাদির গ্রন্থ । তম্মধ্যে 
ব্রামান্থাচার্ষ্ের গ্রন্থ তে। প্রতাক্ষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেই অর্থাৎ ভাগবতধর্শের 
বিশিষ্টই্বৈত বেদান্তের সহিত মিল স্থাপনের জন্য ১৩৩৫ বিক্রম সম্বতে (শালিবাহন 
শকের প্রার দ্বাদশ শতান্দীতত) লিখিত হইয়াছে । তাই, ভাগবতধম্মের মূল- 
স্বরূপ স্থির করিবার জন্য এই গ্রন্থের উপর নির্ভর কর৷ যায় না; এবং মাধবাদি 
অন্য বৈকুব গ্রন্থেরও এই কথাই। শ্রীবর্ভাগবত পুরাণ ইহার পূর্ববর্তী ) কিন্ত 
এই পুরাণের আরস্তেই এই কথা আছে যে. (ভাগ. স্কং ১ অ. ৪ ও ৫ দেখ), 
মহাভারতে স্থতরাং গীতাতে ও, নৈষ্ষন্মামূলক ভাগবতধন্মের যে নিব্ূুপণ কর! 
হইয়াছে তাহাতে ভক্তির যথোচিত বর্ণনা নাই, এবং “ভক্তি বাতীত শুধু নৈষ্ন্ম্য 
শোভ! পায় না” ইহা দেখিস ব্যাসের মন কিছু উদাস ও অপ্রসন্ন হইয়া গেল $ 
*খএবং নিজের মনের এই বিক্ষোভ দূর করিবার জন্য নারদের কথা-মত তিনি 
ভক্তির মাহাজ্মা প্রতিপাদ্ক ভাগবত পুরাণ রচনা করিলেন। এ্রতিহ্থািক 
দুষ্টতে এই কখার বিচার করিলে দেখ। যাইবে বে, মূল অর্থাৎ মহাভারতের 
তাগবতধর্ম্ে নৈষ্কর্ম্মোর যে প্রাধানা দেওয়া "হইয়াছিল তাহা কাঁলাস্তরে হ্রাস 
হইর| এবং তাহার স্থানে ভক্তির প্রাধান্য যখন আসিল তখন ভাগবতধর্মের 
এই অন্য স্বরূপের (অর্থাৎ ভক্তিপ্রধান ভাগবতধন্মের ) প্রতিপাদন করিবার 
জন্য এই ভাগবত-পুরাণরূপ সুমধুর পুলীপিঠা পরে রচিত হইয়াছিল । নারদ- 
পঞ্চরাত্র গ্রন্থ ও এই প্রকারের অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমূলক 7; এবং উহাতে দ্বাদশ- 
্ন্বীপ্ন ভাগবতপুরাণের এবং ব্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিস্টুপুত্রাণ, গীত ও মহাভারতের 
নামতঃ স্পষ্ট নির্দেশ কর! হইফ্াছে (না. পং ২, ৭, $৮-৩২ 7 ৩. ১৪, ৭৩.) এবং 
৪. ৩. ১৫৪ দেখ)। কাজেই ইহা সুম্পন্ট যে, ভাগবতধর্ম্ের মূলস্বরূপ স্থির 
করিবার পক্ষে এই গ্রন্থ ভাগবত-পুরাণ অপেক্ষাও কম উপযোগী । নারদসুত্র ও 
শাগ্ডিল্যনুত্র এই ছুই গ্রন্থ নারদ-পঞ্চাত্র অপেক্ষাও সম্ভবতঃ কিছু প্রাচীনতর ; 
কিন নাব্রদস্থত্রে বাস ও শুকের (না. স্থ, ৮৩ ) উল্লেখ থাকায় উহা! ভারত ও 
ভাগবতের পরবর্তী; এবং শাগ্ডিল্যস্ত্রে ভগবদ্গীতার পশ্লোকই গৃহীত হওয়ায় 
(শা. সু, ৯. ১৫ ও ৮০) এই সুত্র নারদস্থত্রাপেক্ষা। (না, স্থ, ৮৩) প্রাচীন 
হইলেও গীভ1 ও মহাভারতের ধে পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, ভাগ- 
'বতধর্ষের মুল ও প্রাগীন স্বরূপ কি তাহার নির্ণয় শেষে মহাভারতের অন্তর্গত 
'নারায়ণীয় আধ্যানের ভিত্তিতেই করিতে হয়। ভাগবতপুরাঁণ (১, ৩:-২৪) 
এবং নারদ-পঞ্চরাত্র (৪. ৩. ১৫৬-১৫৯) ৪, ৮৪ ৮১) -এই 'ছুই গ্রন্থে খুদ্ধকে 


ভাঁগ ৪--ভাগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । ৫৫৩ 


বিশু অবতার বল! হইয়্াছে। কিন্তু নারাকণীয় আখ্যানে বর্ণিত দশীবতারের 
মধ্যে বুদ্ধের গণনা নাই-_প্রথম অবতার হংস এবং পরে কৃষ্ণের পত্র এফেবারেই 
কন্কি অবতারের উল্লেখ কর! হইয়াছে (মা. শাং ৩৩৯, ১০১) । ইহ হইতেগ 
পিন্ধ হয় যে, নান্ায়ণীয় আখ্যান তাগবতপুরাণ ও নারদ-পঞ্চরাত্র হইতে প্রাচীন। 
এই নারায়ণীয় আখ্যানে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, পরব্রদ্ধেরই অবতার যে নয় ও 
নারায়ণ নামক ছুই খধি, তীহারাই নারারণীয় অর্থাৎ ভাগবতধর্শ সর্বপ্রথম 
প্রবর্তিত করেন, এবং তাহাদের কথামত নারদ খধি শ্বেতত্বীপে গমন করিলে 
পর সেখানে স্বন্নং তগবান নারদকে এই ধর্ের উপদেশ করেন। যে শ্বেতদীপে 
ভগবান থাকেন সেই দ্বীপ ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থিত, এবং সেই ক্ষীরসমুদ্র মেক্ষ- 
পর্বতের উত্তরে অৰস্থিত, ইত্যাদি নারায়ণীয় আখ্যানের অস্তগত বর্ণনা প্রাচীন 
পৌরাণিক ব্রহ্গাগুবর্ণনাবই অনুযায়ী এবং সেই সঙ্থন্ধ আমাদের এখানে কাহারও 
কিছুই বলিবার নাই। কিস্তু বেবর নামক পাশ্চাত্য সংস্কৃত্ঞ পণ্ডিত এই 
ফথার বিপর্যায় করিয়া এই এক দীর্ঘ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, ভাগবতধর্ত্ের 
তক্তিত্ব শ্বেতদ্বীপ হইতে অর্থাৎ ভার্তবর্ষবহিভূতি কোন এক দেশ হইতে 
তারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, এবং ভক্কির এই তত্ব তৎকালে খৃষ্টধশ্ম ব্যতীত 
অন্য কোন ধর্খে প্রচলিত ছিল না, অতএব খৃষ্টানদেশ হইতেই ভক্তির কল্পন! 
ভাগবতধশ্্ীদের মনে আসিয়াছিল! কিন্ত পাণিনি বাস্থদেবভক্তিতত্বের কথ! 
অঘগত ছিলেন এবং বৌন্ধ ওণজৈনধরন্মমেও ভাগবতধর্দের ও ভক্তির উল্লেখ 
আছে; এবং পাণিনি ও বুন্ধ ইহার! ছুইজনেই খৃষ্টের পূর্ববর্তী লোক ছিলেন 
ইহা নির্বিবাদ। এইজগ্ত বেবরের উক্ত সংশয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই এখন 
ভিত্বিহীন বলিয়! স্থির করিয়াছেন। ভক্তিরূপ ধর্মাঙ্গ আমাদের এখানে জ্ঞান, 
মূলক উপনিষদের পরে বাহির হইয়াছে ইহা উপরে বলিয়াছি। তাই ইহ! 
নির্বিবাদরূপে প্রকাশ পাইভেছে ষে, জ্ঞানসুলক উপনিষদের পর এবং বুদ্ধের 
পূর্বে বাসুদেব-ভক্ষিমূলক ভাগবতধর্্ম বাহির হইয়াছে। এখন কেবল ইহাই 
প্রশ্ন থে, উহা! বুদ্ধের কত শতাবী * পূর্ববে উৎপন্ন হইয়াছে? পরবর্তী 
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৫৫৪ গীতারহস্য অথবা! কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট | 


আলোচন! হইতে ইহা উপলব্ধি হইবে যে, উক্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ নিশ্চয়াত্মকক 
উত্তর দিকে না পারিলেও মোটামুটি ধরণে এই কালের 'অন্মান কর অসম্তবও 
নহে। 

গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে যে তাগবতধর্মের পদেশ 
করিয়াছেন তাহা প্রথমে লুপ্ত হইয়াছিল (গী, ৪. ২)। ভাগবতধর্মের 
তত্বজ্ঞানে পরমেশ্বর বান্থদেব নামে, জীবাত্মা সংকর্ধণ নামে, মন প্র্যয় নামে 
এবং অহঙ্কার অনিরুদ্ধ নামে অভিহত হইয়াছে । তন্মধ্যে বাসুদেব স্বপ্পং 
শ্রীকষ্চেরই নাম, সংকর্ষণ তাহার জোষ্ ভ্রাতা ৰলরামের, এবং প্রদ্থায় ও 
অনিরুদ্ধ গ্রকুষ্ণের পুত্র ও পৌত্রের নাম। ইহ! ব্যতীত এই ধন্মের “সাত্বত” 
বলিয়। যে আরও এক নাম আছে, তাহ শ্রীকৃষ্ণ যে যাদবজাতিতে জন্বিয়া- 
ছিলেন সেই জাতির নাম । ইহা! হইতে প্রকাশ পানর যে, শ্রীকষ্ণ যে কুলে ও 
জাতিতে জন্মির়াছিলেন, তাহার মধ্যেই এই ধরন প্রচলিত হইয়া গিক্সাছিল 
এবং তখনই প্রীকষ্চ আপনার প্রিক্ষমিত্র অজ্ঞুনকে উহার উপদেশ করিয়া 
থাকিবেন ; এবং ইহাই পৌরাণিক কথাতেও উক্ত হইয়াছে। এই কথাও 
প্রচলিত আছে যে, শ্রুষ্ণের সঙ্গেই সাত্বত জাতির শেষ হইয়াছিল, এই কারণে 
প্রারুষ্ণের পরে সাত্বত জাতির মধ্যে এই ধন্মের প্রসার হওয়াও সম্ভব ছিল না। 
ভাগবতধশ্্নের বিভিন্ন নামের সম্বন্ধে এই প্রকার এতিহাসিক উপপত্তি দেওয়া 
বাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম প্রবর্তিত কর্ররয়াছিলেন, তৎপুর্ধবে বোধ হয় 
তাহ! নারায়ণীয় কিংবা! পাঞ্চরাত্র নামে ন্যুনাধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয্া- 
ছিল, এবং পরে সাত্বতজাতির মধ্যে উহার প্রসার হইলে পর, উহার 
*সাত্বত” নাম হইয়া! থাকিবে, এবং তাহার পর, ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবং অজ্জুনকে 
নর-নারায়ণেরহই অবতার মানিয়া লোকেরা এই ধণ্মকে 'ভাগবতধণ্ম* বলিতে 
আরম্ভ করিয়া থাকিবে । এই বিষরে ইহা! মনে করিবার কোনই প্রয়োজন 
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এই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে এই পরিশিষ্টেরই বঠ ভাগে করিয়াছি! 


ভাগ ৪-_-ভাগব্ত ধন্মের উদয় ও গীতা । ৫৫৫ 


নাই যে, তিন বা! চারি ভিন্ন ভিন্ন শ্রীরুঞ্ণ হইয়াছিলেন, ক্চন্মধ্যে প্রতোকে এই 
ধর্ম প্রচার করিবার সময় নিজের দিক হইতে কিছু-না-কিছু সংস্কার কষিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন-__বস্তত এন্প মনে করিবার কোন গ্রমাণও নাই। মূলধর্ে 
নৃনাধিক পরিবর্তন হইবার কারণেই এই কল্পনা উৎপন্ন হইয়াছে। বুদ্ধ, 
থৃষ্ট কিংবা মহম্মদ তো! স্বয়ং একা-একই নিজ নিজ ধর্মের সংস্থাপব হইয়া 
ছিলেন এবং পরে তাহাদের ধর্মে ভালমন্দ অনেক পরিবর্তনও ঘটিয়াছিল + কিন্তু 
সেই কারণে কেহ স্বাকার করেন না যে, বুদ্ধ, খৃষ্ট ব৷ মহম্মদ একাধিক ছিলেন। 
সেই প্রকার মূল ভাগবতধন্্ন পরে ভিন্ন ভিন্ন ব্ূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়! 
অথবা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা প্রসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া ততগুলি 
শ্রীকৃষ্ণ ও হইয়াছিলেন, ইহা কিরূপে মানা যায়? আমার মতে ইহ! মনে 
করিবার কোনই কারণ নাই। যে কোন ধর্মই হোক না কেন, কালের 
হেরফেরে তাহার রূপান্তর হওয়। খুবই স্বাভাবিক; তাহার জন্য ভিন্ন ভিন্ন 
কষ, বুদ্ধ বা! খৃষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যকত| নাই। * কোন কোন ব্যক্তি-- 
বিশেষত কোন কোন পাশ্চাত্য তার্কিক--এই তর্ক করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, 
যাদব ও পাণ্ডব, এবং ভারতীন্প যুদ্ধ প্রভৃতি এতিহাসিক ঘটনা নহে, এ সমস্ত 
কল্পিত কথা; এবং কাহারে! কাহারো! মতে, মহাভারত তো! অধ্যাত্মমূলক 
একটি বুহৎ ও মহৎ রূপক | কিন্তু আনাদিগের প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণ দেখিলে, 
এই সংশয় যে ভিত্তিহীন তাহ নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। 
এই সকল কথার মূলে এ্ঁতিহাসিক ভিত্তি আছে, ইহা নিব্বিবাদ। সারকথা, 
শাকুঞ্চ চার পাচ জন নহে, তিনি কেবল একই এ্ঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিবেন 
ইহাই আনার মত। এক্ষণে গ্রাকৃষ্ণের কালসন্বন্ধে বিচার করিবার সমক্ষ বা, 
ব. চিন্তামণি রাও বৈদ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন ষে শ্রীককষ্ণ, বাদব, পাগ্ডব ও 


* শ্ীঢকেের চিত্রে পরাক্রন, ভঞ্জি ও বেদাস্তেপ অতিরিক্ত গোপীদিগের রাসক্রীড়ার সমাবেশ 
হইয়া খাকে এবং এই নকল কথ প.স্পরবিরোধী, ভাই মহাভাগতের শক ভিন্ন, গীতার 
শ্রকৃক্ণ ভিন্ন, এবং গোকুলের কানাই ভিন্ন, এইরূপ 'আজকাল কতকগুলি বিদ্বান ব্াাক্ত 
প্রতিণাদন করিয়া থাকেন। এই মতই ডঃ ভাগ্ারকর 'ম্বকীয় বৈষ্ণব শৈব প্রত্ৃতি 
পন্থা" সম্বন্ীর ইংরাজী গ্রন্থে স্বীকার্ধ করিয়াছেন। কিন্ত আমার মতে ইহা! ঠিক নহে। 
গোপীদের কথার মধ্যে যে সকল শৃঙ্গারের বণনা আছে তাহা পরে আমে নাই, সে কথ! 
নহে; কিন্ত সেই জন্যই শ্রকৃক নামের বিভিন্ন ব্যক্তি হইয়াছিলেন এরূপ মনে করিকার 
আবশকতা নাই, এবং শুধু .কল্পন! ছাড়! তাহার অন্য প্রমাণও নাই। তাছাড়া, 
গোপীদের “কথা ভাগবত কালেই শ্রথমে প্রচারিত্ত হইয়াছিল এর”ও নহে; কিন্তু শক-কালের 
আরস্তে, অর্থাৎ আনুনানিক বিক্রম ১৩৬ সম্বতে অশ্বঘোষ-লাখিত বুদ্ধরিতে (৪. ১৪) 
এবং ভাসের বালচরি 5 নাটকেও (৩.২) গোপীদের উল্লেখ* আছে। অতএব এই বিষয়ে 
ভাওারকাবের কধ। অপেক্ষা, চিস্তামণি রাও খৈবোর কথাই আমার নিকট অধিক সধুক্তিক 
বলয়! মনে হয়। 


৫৫৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


ঞ্চি 

ভারতীয় যুদ্ধ_ইহাদের কাল একই অর্থাৎ কলিষুগের আরম্ভ ; পুরাণগণ- 
নানুসারে সেই সময় হইতে এখন পধ্যস্ত পাট হাজার বৎসরেরও 
অধিক চলিয়া গিয়াছে; এবং ইহাই শ্রীকৃষ্চের প্রকৃত কাল। * কিন্ত 
পাগুবগণ হইতে শক-কাল পর্ধান্ত আবিসু ত রাজাদিগের পুরাণে বর্ণিত 
বংশাবলী দেখিলে এই কালের মিল দেখা যায় না। তাই, ভাগবত 
ও বিষুপুব্রাণে এই যে বচন আছে যে, “পরীক্ষিত রাজার জন্ম হইতে 
নন্দের অভিষেক পর্য্যস্ত ১১১৫ কিংবা ১০১৫ বৎসর হয়” ( ভাগ. ১২. ২. ২৬১ 
ও বিজু, ৪. ২৪. ৩২), তাহারই প্রমাণমূলে বিদ্বানেরা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন 
যে, খৃষ্টের প্রায় ১৪০* বৎসর পুর্বে পাণ্ডব ও ভারতীয় যুদ্ধ হইয়া! থাকিবে। 
স্থৃতরাং গ্রাকষ্ণেরও ইহাই কাল; এবং এই কাল স্বীকার করিলে, খুষ্টপূর্ব 
প্রায় ১৪** অন্যে অথবা বুদ্ধের প্রান্ম ৮.০ বৎসর পূর্বের শ্রীক্ুষ্খ ভাগবতধন্্ 
প্রবর্তিত করিয়! থাকিবেন, এইরূপ পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ 
আপত্তি করেন যে, শকৃষ্ণ ও, পাগুবদিগের এ্রতিহাসিক ব্যক্তি হুওয়া সমন্ধে 
আপত্তি না থাকিলেও এ্কৃষ্ণের জীবনচরিতে তাহার অনেক রূপান্তর দেখা 
যায়-_শ্রীরুষ্খ নামক এক ক্ষত্রিয় যোদ্ধা প্রথমে মহাপুরুষের পদ প্রাপ্ত হন, 
তাহার পর খিঞ্ুর পদ প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ক্রমে শেষে পরব্রক্গরূপে কল্পিত 
হয়েন--এই সকল অবস্থার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্স্ত অনেকটা কাল অতি- 
বাহিত হইয়া! থাকিবে, এবং সেই অন্য তাগবতধন্মের আবির্ভাবকাল এবং 
ভারতীয় যুদ্ধের কাল এক বলিক্া মানিতে পার! বার না। কিন্তু এই 
আপত্তি নিরর্ধক। “কাহাকে দেবতা বলির মানিবে ও কাহাকে মানিবে না 
এই সম্বন্ধে আধুনিক তার্কিকদিগের ধারণ! এবং দুই চারি হাজার বৎসর পূর্বে 
কার লোকদিগের ধারণার (গী. ১০, ৪১) মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া গিয়াছে । 
শ্রীকষ্ের পূর্বেই রচিত উপনিষদসমূহে এই সিদ্ধান্ত উক্ত হহয়াছে যে, জ্ঞানী 
ব্যক্তি স্বয়ং ব্র্ধনয় হইয়া যান (বু. ৪. ৪. ৬) এবং মৈক্র্যপনিষদে স্পষ্ট উক্ত 
হইয়াছে যে, রুদ্র, বিষু, অচ্যুত, নারায্রণ, ইহারা ব্রক্মই (মৈক্রা, ৭, ৭)। 
তবে শ্রকুন্টের পরব্রহ্গত্ব লাভে বিলম্ব হইবার কারণই কি? ইতিহাসের দ্রিকে 
দেখিলে বিশ্বসনীয় বৌগগ্রস্থসমূহেও দেখ যায় যে, বুদ্ধ আপনাকে '্রহ্মভূত+ 
বলিতেন (সেলমুত্ত. ৯৪) খেরগাথা ৮৩১) তাহার জীবদ্দশাতেই তিনি 
দেবতার মান পাইতে আরম্ভ করেন; এবং তাহার মৃত্যুর পর শীত্রই তিনি 
*দেবাধিদেবের' কিংব| বৈদিক ধর্মের পরমাত্মার স্বরূপ প্রাপ্ত হন; এবং ভাহার 








ক রাওবাহাহুর টিন্থামণি রাও টৈদোর এই মত তীহার মহাতভারতদদ্বর্ষীয় টাকায়ক ইংরেজী 
শ্রস্থে প্িপিবন্ধ হইর!ছে। ভাগ্থাড়া, এই বিষয়ের উপরেই এখানকার, ডেক্যান কলেগের 
আনিভর্সরি প্রলঙ্গে তিনি যে/বন্ত,ত! করিয়াছিলেন তাঁহাতেও ইহার বিচার কর! হইয়াছে। 


ভাগ ৪---ভাঁগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । ৫৫৭ 


পুঙ্গাও পক হয়। খৃধর্সের কথাও এইরূপ। ইহা! সত্য বে, বুদ্ধ ও খৃষ্টের 
ন্যায় শ্রীকঞ্ণ সন্ন্যাসী ছিলেন না এবং ভাগবতধন্বণ্ত নিবৃত্তিমূলক নহে। কিন্ত 
কেবল তাহারই ভিত্তিতে বৌদ্ধ ও খুইধর্মের মূল ব্যক্কিদিগের ন্যায় ভাগবতধন্দের 
প্রবন্তক শ্রীকষ্চেরও প্রথম হইতেই ব্রুহ্গর কিংবা দেবতার স্বব্ূপ প্রাপ্ 
হইবার পক্ষে কোনও বাধা উপস্থিত হইবার কোন কারণই দেখা 
যার না। ? 
একষ্জের কাল এইরূপে স্থির করিলে পর উচ্ভাকেই ভাগবতধর্ম্মের ও 
আবির্ভাবকাল মনে কর! প্রশস্ত ও সযুক্তিক | কিন্ত সাধারণতঃ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের শ্রূপ মনে করিতে বিমুখ হইবার আরও কিছু কারণ আছে। এই 
পণ্ডিতদিগের মধ্যে অধিকাংশের অদ্যাপি এই ধারণাই আছে ষে, ব্বয়ং খগ্বেদের 
কাল খৃটপূর্বব আন্দাজ ১৫** কিংব1 বড় জোর ২০০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন 
নহে। তাহ তাদের নিজেদের দৃষ্টিতে হহা বল1 অসম্ভব মনে হয় যে, ভাগ- 
বতধর্ধ খুষ্পূর্ব প্রায় ১৪০. বংসর পুর্বে প্রচলিত হইয়া থাকিবে । কারণ, 
বদিকধন্ম-সাহিত্য হইতে এই ক্রম নিব্বিবাদে সিদ্ধ হর যে, খণ্যেদের পর যাগ- 
যজ্জাদি কর্ম প্রতিপাদক বজুর্ধেদ ও ব্রাহ্ম গ্রন্থ, তাহার পর জ্ঞান প্রধান উপনিষদ 
ও দাংখ্যশান্ত্ব এবং শেষে ভক্তিমূলনক গ্রন্থ রচিত হইরাছিল | এবং, শুধু ভাগবভ- 
ধর্মের গ্রন্থসমূহ দেখিলেও স্পই দেখ! যায় যে, ওপনিষদিক জ্ঞান, সাংখ্যশান্র, 
চিন্তনিরোধন্ধপ যোগ প্রভৃতি ধন্মাক্গ, ভাগবতধর্ম্দ বাহির হইবার পূর্বেই প্রচলিত 
হইয়াছিল। কালের ইচ্ছানত টানাটানি করিলেও স্বীকার করিতে হয় যে, 
খগ্বেদের পর এবং ভাগ ?তধন্ম উদয় হইবার পূর্বে উক্ত বিভিন্ন ধর্মা-ঙ্গর 
আবির্ভাব ও বৃদ্ধির মধ্যে অন্ন দশবানে। শতাব্দী চলিয়া! গিয়া থাকিবে । কিন্তু 
ভাগবতধন্্ম শ্রীকষ্চ আপনারই কালে অর্থাৎ খুষ্টপূর্ব প্রায় ১৪০* অব 
প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এইরূপ মনে করিলে, উক্ত বিভিন্ন ধণ্মাঙ্গের অভি- 
বুদ্ধির পক্ষে ভক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতার্দগের মতে উপবুক্ত কালাবকাশ থাকে না। 
কারণ, এই সকল পঞ্জিত খগ্থেদেব কালকেই থৃষ্টপুন্ব ১৫** কিংবা ২০০৯ 
বের অধিক প্রাচীন মনে করেন না; এই অবস্থার তাহাদের ইহা মানিতে 
হয় যে, ভাগবতধয্যম এক শন্চ কিংবা বড়-জোর পাঁচ ছয় শত বৎসর পরেই 
আবিভূর্তি হইয়াছিল! এইজন্য উপরিউক্ত উক্তি অনুসারে কোন-না-কোন 
গুফ হেঠ দর্শাইয়৷ তীহার। শ্রীরুঞ্চ ও ভাগবতধরন্থের সমকালীনতা অস্বীকার 
করেন, এরং কোন কোন পাশ্চাতা পণ্ডিত ভাগবতধর্মের আবিভাব বুদ্ধের 
পরে হইয়া থাকিবে, এইরূপ কথ! বলিবার জন্যও 'উদ্যত। কিস্তু জৈন 
বৌদ্ধ গ্রস্থসমূহেই ভাগবতধর্ম্ের ষে উল্লেখ আছে তাহা হইতে স্পইই দেখা 
ষায় যে, ভাগবতধর্্ম বুদ্ধ হইতে প্রাচীন। তাই ডাঃবুহলর বলিয়াছেন যে, 
ভাগবতধর্ের আবিউ্ভাবকাল বুদ্ধের পরে ঠেলিয়া লইয়া যাইবার বঙ্গলে, 


৫৫৮ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগ-পরিশিষ্ট | 


আমার “ওরায়ন গ্রন্থের প্রতিপাদন * অহগুসারে খখনোদি গ্রন্থের কালই, 
পিহনে হঠাইয়। লইর। বাওন্/ আবশাক। পাশ্চাত্য পণ্তিচতর! ধা! করিরা 
যাহা-তাহ। একট। অনুমান করিয়া লইয়া! বৈদিকগ্রস্থের যে কাল নির্ণয় করি- 
রাছেন, তাহ ভ্রমমূলক ; বৈর্দিককালের পূর্ব সীনা খৃষ্টপূর্র্ব ৪৫০* বৎসরের 
কম ধরিতে পারা ধায় না; বেদের উত্তরায়ণ-স্থিতিপ্রদর্শক বাক্যের গ্রমাণমূলে 
এই সকল বিষয় আমি আমার “ওরায়ণ” গ্রন্থে সিগ্ন করিয়া দেখাইয়াছি ; 
এবং এই সিদ্ধান্তই এক্ষণে অনেক পাশ্চাতা পণ্ডিতেরও গ্রাহ্য হুইয়াছে। 
খাখেদকালকে এইরূপে পিছাইয়া লইয়া গেলে বৈদিক ধর্মের সমস্ত অঙ্গের 
অভিবুদ্ধির পক্ষে বথোচিত কালাবকাশ পাওয়! ষায় এবং ভাগবতধশ্মের আবি- 
ভাবকালের সক্কোচ ক্গিবীর কোনই কারণ থাকে না। মরাঠীভাষায় ৬শঙ্কর 
বালকুষ্ণ দীক্ষিত স্বকীক্প ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন ষে, 
খথেদের পর ব্রাঙ্গণাি গ্রন্থে কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের গণন। থাকায় উহাদের 
কাল খুইপূর্ব্ব প্রায় ২৫০* অন্দ ধরিতে হয়। কিন্তু আমি এ পধ্যন্ত দেখি নাই 
বে, উত্তরামণ-স্থিতি হইতে গ্রস্থের কালনির্ণয় করিবার এই পদ্ধতি উপনিষদের 
সম্বন্ধে প্রপুক্ত হইয়াছে । রামতাপনীর ন্যায় ভক্তিপ্রধান এবং যোগতত্বের 
ন্যায় ফোগ-প্রধান উপনিবদের ভাষা ও রচন। প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না, 
কেবল এই ভিত্তির উপরেই কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, সমস্ত উপনিষদই 
বুদ্ধের অপেক্ষা চারিপাচ শত বৎসরের অঙ্িক প্রাচীন হইবে না। কিন্তু 
কালনির্ণক্ের উপরিউক্ত পদ্ধতি অন্সারে দেখিলে এই ধারণ! ভ্রান্ত বলিয়া 
উপলব্ধি হইবে । জ্যোতিষের পদ্ধতিতে সমস্ত উপনিষদের কাল নিণয় কর! 
যাইতে পারে না সন্য, তথাপি মুখ্য মুখ্য উপনিষদের কাল স্থির করিবার পক্ষে 
. এই পদ্ধতিই সমধিক উপযোগী । ভাষার দৃষ্টিতে দেখিলে, মৈক্র্যপনিষৎ পাণিনি 
অপেক্ষা প্রাসীন, ইহ। প্রোঃ মোক্ষনূলর বলিয়াছেন; + কারণ এই উপনিষদ 
এরূপ কতকগুলি শবপন্ধির প্রয়োগ কর| হইয়াছে যাহা শুধু মৈত্রায়ণী 
সংহিতাতেই পাওয়া যার এবং যাহার প্রচলন পাণিনির সনয়ে রহিত হইয়া 
গিরাছিল (অর্গাৎ যাহাকে ছান্দস বলা যাক )। কিন্তু মৈক্র্যপনিষৎ কিছু 
সর্বপূন্ন অর্থাৎ অতি প্রাচীন উপনিষৎ নহে । উহাতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞান 
ও সাংখ্যের মিলন ঘটাইর দ্েওয়! হয় নাই, কিন্তু কয়েক স্থানে ছান্টোগ্য, 
বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, কঠ ও ঈপাবাদ্য উপনিবদদমূহের বাক্য এবং শ্লোকও 
_উচ্াতে প্রমাণার্থ উদ্ধত হইয়াছে। হাঁ ইহা সত্য যে, এই সকল উপনিষদের 

*. ডাঃ বুহলর 17227 44719 779/, 5৩170900051 1894 ৮০1, হেন, 
[১ 938-2$9 ইহাতে, “ওরপ্মন" গ্রন্থের যে সনালোচন! করিয়াছেন তাহা! দেখ । 
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ভাগ ৪-_-ভাঁগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । ৫৫৯ 


নাম মৈক্র্যপনিষদে' স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হয় নাই। কিন্তু এই সকল বাকোোর 
পুর্বে “এবং হ্যাহ” কিংধ। “উক্তং ০” (-এইকূপ উপ্ত হইয়াছে), এইপ্রকার 
পর-বাক্যপ্রদর্শক পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কাজেই এর বাক্যসকল ষে অন্য 
গ্রন্থ হইতে গৃহীত, মৈক্রযপনিষদকরের নিজের নহে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
থাকে না; এবং শ্রী নকল বাক্য কোন্‌ গ্রন্থের তাহা অন্য উপনিষদ দেখিলে 
লহজেই স্থির করা যায় । এক্ষণে এই মৈক্রাপনিষদ্দে কালরূপ কিংবা সন্বংসর- 
রূপ ব্রন্দের বিচার করিবার সময় (মৈক্রা, ৬, ১৪) এইরূপ বণনা পাওয়! 
যার যে, “মঘানক্ষত্রের আরম্ভ হইতে ক্রমশঃ শ্রবিষ্ঠা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের 
অর্ধাংশের উপর আসা পর্যান্ত ( মঘাদাং শ্রবিষ্টার্ঘং ) দক্ষিণায়ন হয়; এবং সার্প 
অর্থাৎ অশ্রেবা নক্ষত্র হইতে বিপক্রীতক্রমে ( অর্থাৎ অশ্নেবা, পুষ্যা, ইত্যাদি ক্রমে) 
পিছনে গণিত হইলে ধনিষ্ঠ নক্ষত্রের অদ্ধাংশ পর্যপ্ত উত্তরায়ণ হয়। ইহা নিঃসন্দেহ 
যে, উত্তরাকণ-স্থিতি প্রদর্শক 'এই বচন তত্কালীন উত্তরারণ স্থিতিকেই লক্ষ্য 
করিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং ফের উহা! হইতে এই উপিষদের কালনির্ণর ও 
গণিতপন্ধতিতে সহজেই করা৷ যাইতে পারে । কিন্ত এই দৃষ্টিতে কেহ তাহার বিচার 
করিয়াছেন বলিয়া দেখ! যায় না। মৈক্র্যপনিবদে বর্ণিত এই উত্তরায়ণ-স্থিতি 
বেদাক্ষজ্যোতিষে কথিত উন্তরায়ণস্থিতির পূর্ববন্তী। কারণ, বেদাঙ্গজ্যোতিষে 
এইরূপ স্পট উকু হইরাছে যে, উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ট নক্ষত্রের আরম্ভ হইতে 
হয়; এবং মৈক্র্যপনিষদে উহার আস্ত 'ধনিঠার্ধ” হইতে করা হইরাছে। এ বিষঙ়্ে 
মতভেদ আছে যে, মৈক্র্যপনিষদের শশ্রবিষ্ঠাধংঃ শব্দ যে অর্ধং পর্দ আছে 
তাহার অর্থ ঠিক অর্দধেক* করিতে হইবে, কিংবা প্ধনিষ্ঠা ও শত-তারকার মধ্যে 
কোন স্থানে” এইরূপ করিতে হইবে । কিন্তু যাহাই বলনা কেন, এ বিষয়ে 
তে। কোনও সন্দেহ নাই ষে বেদাঙ্জজ্যোতিষের পূর্বের উত্তরায়ণস্থিতি মৈক্র্য- 
পনিধদে বর্ণিত হইয়াছে, এবং উহাই তৎকালীন স্থিতি হইবে। তাই বলিতে 
হর যে, বেদাঙ্গজ্যোতিষকালের উত্তরায়ণ মৈক্র্যপনিষৎকাঁলীন উত্তব্ায়ণ 
অপেক্ষ। প্রাক অন্ধ নক্ষএ পিছনে হিয়া আসিয়াছিল। জ্যোতির্গণিত অনুসারে 
ইহা সিদ্ধ হয় যে, বেদাঞ্জজযোতিষে * কথিত উত্তরাক্রণস্থিতি থৃষ্টের প্রায় ১২৯০ 
বা ১৪০* বৎসর পূর্ববর্তী) এবং উত্তরায়ণের অদ্ধ নক্ষত্র পিছাইয়। পড়িতে 
প্রায় ৪৮* বৎসর লাগে; তাই মৈক্রাপনিষৎ খুষ্টপৃর্ব ১৮৮০ হইতে ১৬৮৯ 
বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে ব্চিত হুইয়া থাকিবে, এইরূপ গণিতের দ্বার! 
নিষপক্ন হয়,।_ নিদানপক্ষেঃ এই. উপনিষত বেদাঙজ্যোতিষের যে পৃ্ববর্তী, এই 

ক. বেদাস্তজ্যোতিষের কালসন্বদ্ধীয় বিচান আমীর 0৮107. " (ওরায়ণ্ু) নামক ইংরেজী 
্স্থে এবং মারাঠীতে “শঙ্করবালকঞ্চ দীক্ষিতের 'ভারতীয় জেনাভিঃশীস্ত্রের ইতিহাসে” ( পৃ. 


৮৭-৯৪ও ১২৭-১৩৯) কর! হইয়াছে তাহা দেখ। তাহাতেই উত্তরায়ণ অনুসারে যৈদিক 
পরস্থের কালসন্বদ্দেও বিচার কর! হউয়াছে। 


৫৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন, ছান্দোগাদি ষে সকল উপনিবদের উদ্ভুত 
বাক্য মৈক্রাসপ্নিবদ গৃহীত হইরাছে সেগুলি উহা! হইতেও প্রাচীন তাহ। বল 
বাহুলা। পার কথা, 'এই সকল গ্রন্থের কাল নির্ণর এই ভাবে হইয়া গিয়াছে 
যে, খগ্বের খৃষ্টের প্রায় ৪৫০* বৎপর পূর্বর্তী; যজ্ঞযাগাদিবিষয়ক ব্রাঙ্গণগ্রস্থ 
ৃষ্টের প্রায় ২৫০* এবং ছান্দোগ্যাদি জ্ঞান প্রধান উপনিষৎ খুষ্টের প্রায় ১৬০* 
বংদব পৃর্বধর্তী। এখন, ষে কারণে ভাগবতধরন্ম্ের আবির্ভাবকালকে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতির। এই দিকে সরাঠয়। আনবার চেস্টা করেন, প্ররুতপক্ষে সে কারণ 
আর থাকে না 3 এবং শ্রীক্কষ্কচ ও ভাগবতধর্মকে গাভী ও বৎসের নৈসগিক 
যুগলের নায় একই কালরক্জুতে বাধিতে কোন ভয়ই দেখ যায় না; এবং 
কৌন গ্রস্থকারদিগের বর্ণিত এবং অনা এরতিচাঁপিক অবস্থারও সহিত ঠিকৃ ঠিক্‌ 
মিল হয়| এই সময়েই বোদিক' কাল শেষ হইন্। স্ত্র ও স্বতির কাল আরম্ত 
হয়। 

উপরি-উক্ কাল-গণনা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ভাগ্বতধন্মের আবি- 
ভাব খুষ্রপূর্ণ প্রান ১৪** অন্দে অর্থাৎ বুদ্ধের প্রার সাত আঠশো বৎসর 
পুর্বে হহয়াছে। এই কাল অতি প্রাচীন; তথাপ ইহা উপরে বলিয়াছি যে, 
ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের কর্মামার্গ ই অপেক্ষাও প্রাচীন এবং উপনিষদের ও সাংখ্য 
শাস্থের জ্রানও ভাগব হধন্মের মাবভাবের পূর্বেই প্রচলিত হইয়া সর্বমান্য 
হুইয়াছিল। এই অবস্থায় একপ কল্পনা করা আমার মতে সর্বাথা অনুচিত 
যে, উক্ত জ্ঞান ও ধন্াঙ্গের অপেক্ষা ন। রাখিয়া শ্রীরুঞ্চের নায় চতুর ও জ্ঞানী 
বাক্তি নিজের ধন্ম প্রবার্তিত করিবেন, কিংবা তাহা করিলেও এই ধন্ম তত 
কালীন ব্রা্গধি ও ব্রন্মধিদ্দগের নিকট মান্য হইয়। লোকের মধ্যে উহার প্রসার 
হইয। থাকিবে । থু প্বকীন ভক্তি প্রধান ধর্মের উপদেশ সর্বপ্রথম যে ইন্দি- 
লোকের মধ্যে করিরাছিলেন, তাহাদের মধ্যে তৎকালে ধর্দুতত্জ্ঞানের প্রসার 
না হওয়ার তব্বন্তানের সহিত তাহার নিজধর্ম্ধের মিল করিবার কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কেবল ইহা দেখাইলে খৃষ্টের ধর্ম্দোপদেশসন্বন্বীয় কাজ সম্পূর্ণ হইতে 
পারিত যে, বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারে যে কম্মময় ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে 
তাহারই জন্য তাহার ভক্তিমার্গও বাহির হইয়াছে; এবং তিনি এইটুকু চেষ্টাও 
করিরাছেন। কিন্তু খৃষ্টধর্মের এই বৃত্তান্তের সহিত ভাগবতধন্মের ইতিহাস 
তুলনা করিবার সনন্প একথ। যেন আমরা! বিস্বৃত না হই বে, ভাগবতধন্শ ষে 
পোকেব মধ্যে এবং বে কালে প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই লোকের'মধ্যে সেই 
কালে শুধু রুম্মমার্হ নহে, াকন্তু ব্রঙ্গজ্ঞান ও কাপিল সাংখা শান্তেরও 
পুরাপুরি পরিচর ছিল; এবং তিন ধণ্যাঙ্গের সমন্বর করিতেও তাহার শিথি- 
স্বাছিল। এরূপ লোকের নিকট - ইহ বলা কোন প্রকারে যুক্তিসিপ্ধ হইত ন। 
বে, “তামার কর্মকাও কিংব। উপনিষদিক ও সাংখ্য জ্ঞান ছাড়িয়া দাও, আর 


ভাগ ৪-_-ভাগবত ধর্দের উদয় ও গীতা । ৫৬১ 


কেবল ভাগবত ধর্মই শরন্জার সহিত স্বীকার কর”। ব্রাঙ্গণাদ্দি বৈদিক গ্রস্ত 
বর্ণিত ও তৎকালে প্রচলিত যাগযজ্ঞার্দি কর্খের ফল কি? উপনিষদের কিংবা 
সাংখাশাস্ত্রের জ্ঞান কি নিরর্থক? ভক্তি ও চিত্তনমিরৌধরূপ যষোগের মিল 
কিক্ধপে হইতে পায়ে 1--ইত্যা্দি প্রশ্ন বাহ! সহজভাবে তথন উিত হইয়াছিল 
তাহাদের ঠিক ঠিক উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত ভাগবতধর্মের প্রসার হওরাও 
কখনই সম্ভব ছিল না । তাই ন্যার্তঃ ইহাই উপলব্ধি হয় যে, এই সমস্ত বিষরের 
আলোচনা ভাগবতধর্থে প্রথম হইতেই করা আবশ্যক ছিল; এবং মহা- 
ভারতের অন্তর্গভ নারারণীক-উপাখ্যান হইতেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। এই 
আখ্যানে ভাগবতধন্মের সঙ্গে উপনিষণিক ব্রঙ্গজ্ঞান এবং সাংখ্যপ্রতিপার্দিত 
ক্ষরাক্ষরবিচাব্রের মিল স্থাপন করা হইয়াছে; এবং ইহাও উক্ত হইয়াছে বে, 
চার বেদ এবং সাংখ্য বা ধোগ এই পাঁচেরই তাহার (ভাগবতধন্ম) মধ্যে 
সমাবেশ হয় বণিন্না তাহার নাম হইয়াছে পাঞ্চরাত্রধন্” (মতা, শাং. ৩৩৯. 
১৯৭) এবং “বেদারণ্যকসম্গেত (অর্থাৎ উপনিষৎসমৃকেও লইরাঁ) এই 
শমস্ত (শাস্ত্র ) পরম্পরের অঙ্গ” € শাং. ৩৪৮. ৮২ )। পাঞ্চরাত্রঁ শব্দের এই 
নিরুক্ি ব্যাকরণদৃষ্টিতে শুদ্ধ না হইলেও উহ] হইতে ইহাস্পঃ প্রকাশ পান্গ 
ষে, সর্বপ্রকার জ্ঞানের সমগ্বয়্ ভাগবতধর্মে আরন্ত হইতেই করা হইয়াছিল। 
কিন্তু তক্তির সঙ্গে অন্য সমস্ত ধূন্মাঙ্গের সমন্বয় করাই কিছু ভাগবতধশ্শের 
মুখ্য বিশেষত্ব নহে । ভক্তির ধর্মতৰ ভাগবতধর্মই ষে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত 
করেন তাহা নহে। মৈক্র্যপনিষদের উপরি প্রদত্ত বাক্য হইতে ( মৈক্রা, ৭, ৭) 
স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কুদ্রের কিংবা বিষ্ণুর কোন-না-কোন স্বরূপের উপাসনা 
ভাগবতধর্দম বাহির হইবার পূর্বেই স্থরু হইয়াছিল) এবং উপাদ্য যাহাই 
হউক না কেন, উহা ব্রহ্গেরই প্রতীক কিংবা! একপ্রকার রূপ, এই কল্পনাও 
পূর্বেই বাহির হইয়াছিল। কুদ্রাদি উপাস্যের পরিবর্তে বাস্ছদেষ উপান্য বলিয়া 
ভাগবতধর্শে গৃহীত হইয়াছেন সত্য ; কিন্তু ভক্তি ষে ফোন দেবতাকে করিলেও 
তাহা এক ভগবানকেই কর! হয়- রুদ্র ও তগবান বিতিন্ন নহেন, ইহা গীতায় 
ও নারায়ণীদ্ন উপাখ্যানেও বর্ণিত হইয়াছে ( গী, ৯. ২৩) মতা. শাং, ৩৪১, 
২০-৩৬ দেখ )। তাই, শুধু বাস্থদেবভক্তি ভাগবতধন্মের মুখ্য লক্ষণ বলিয়া 
মান। যার না। যে সাত্বতাতির মধ্যে ভাগবতধর্খ্বের আবির্ভাব হইয়াছিল, 
সেই জাতির সাত্যকি আদি ব্যক্কি, পরছ তগবস্তক্ত তীম্মার্জুন, এবং স্বরং শ্রীরুষণ ও 
খুৰ পরাক্রণী ছিলেন এবং অন্যের দ্বার! পদ্জাক্রমের কার্য করাইবার লোক 
ছিলেন। এইজন্য অন্য ভগবন্তঞ্চেন্ন উচিত যে, তাহারাও এই আনর্শকেই 
সুখে রাখিয়া তৎকালে প্রচলিত চাতৃুর্বধ্যাহছসারে যু্ধাদি সমস্ত ব্যবহারিক 
ফর্ম করিবে-__ইহাই খুল ভাগবতধর্ম্ের মুখ্য হিষয় ছিল। তক্তি-তন্ব হ্বীকানস 
করিয়া বৈরাগাযুক্ত ' বুকে সংসারত্যাগী ৰ্ক্তি তখন একেঘারৈই" "ছিল না, 


৫৬২. গাতারহন্য অথবা কর্্মযোগ-পরিণিষ্ট। 


এরূপ নছে। কিন্ত ইহা কিছু সাত্বতদ্দিগের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতধর্মের 
মুখ্য তত্ব নছে। ভক্তি দ্বারা পরমেশ্বর-জ্ঞান হইলে পর তগবদ্ভক্তকে পরমেশ্বরের 
নার জগতের ধারগপোধণার্থ সর্বদা চেষ্টা করিতে হইযে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের 
উপদেশের সার। উপনিষৎকাঙ্পে জনক প্রতৃতিই ইহাই স্থির করিয়া দিয়া 
িলেন যে, ব্রঙ্গজ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্ষাম ধর্ম করা অনুচিত নহে। কিন্তু সে সময় 
তাহার মধ্যে ভক্তির সমাবেশ কর! হয় নাই; তাছাড়। জ্ঞানোদয়ের পরু কর্ম 
করা কিংবা না কর!, প্রত্যেকের ইচ্ছার উপর অবলম্বিত ছিল অর্থাৎ বৈকল্পিক 
বলিয়া ধরা হইত (বেস, ৩. ৪,১৫)। বৈদিক ধশ্মের ইতিহাসে ভাগবতধর্ষম 
এহ একটী অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এবং স্মার্তধন্্ম হইতে বিভিন্ন কাজ করিয়াছেন যে, 
উহা! ( ভাগবভধন্ম ) আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া শুদ্ধ নিবৃত্তি অপেক্ষা 
নিফাম কন্মমূলক প্রবৃত্ভতিমার্গকে ( নৈষন্ম্য ) অধিক শ্রেরস্কর বলিয়া স্থির করিয়- 
হেল, এবং জ্ঞানের সহিত শুধু নহে, তক্তিরও সহিত কর্মের উচিত মিলন স্থাপন 
কষিঘাছেন। এই ধর্মের মূল প্রবর্তক নর ও নারায়ণ খষিও এইব্পই সমস্ত 
কর্ম নিফাম বুদ্ধিতে করিতেন, এবং মহাভারতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের 
নাক সকলেরই এইরূপ কর্ম করাই কর্তব্য (উদ্যো. ৪৮. ২১, ২২)। 
নারায়পীক় আখ্যানে তো ভাগবতধর্ম্ের এই লক্ষণ স্পষ্ট বলা হইরাছে যে, 
*প্রবৃত্তিলক্ষগশ্চৈৰ ধন্মো নারায়ণাত্মকঃ* € মভা. শাং. ৩৪৭. ৮১)-_অর্থাৎ 
নারারণীয় কিংবা ভাগবতধণ্ম প্রবৃত্তিমূলক বা! ক্ষ্মূলক ৷ নারায়ণীয় কিংব! মূল 
ভাগবতধর্ম্বের ষে নিষ্ষাম প্রবৃত্তিতর্ তাহীরই নাম “নৈষ্ন্ম্য*,। এবং ইহাই মুল 
ভাগবতধর্ম্বের মুখ্য তত্ব । কিন্ত ভাগবত পুরাণে দেখা যায় বে, পরে কালাস্তরে 
এই তন্ব মন্দীডূত হইতে লাগিলে এই ধর্মে বৈরাগামূলক বাস্দেবতক্তিকে 
শ্রেষ্ঠ মানা যাইতে লাগিল । নারদপঞ্চরাত্রে তে ভক্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভাগবতধর্ে 
মন্ত্রতস্ত্রেরও সমাবেশ করা হইয়াছে। তথাপি এই সমস্ত এই ধর্মের মুল স্বরূপ 
নহে, উহ ভাগবত হইতেই স্প8ইই প্রকাশ পায়। যেখানে নারায়ণীয় কিংব! 
সাত্বত ধম সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে সাত্বত ধর্ম 
কিংবা নারাদ্মণ খধির ধশ্ম (অর্থাৎ ভাগবতধন্ম্ ) “নৈফশ্ম্যলক্ষণ” বলিয়! ভাগবতেই 
উক্ত হইয়াছে (ভাগ. ১ ৩,৮ ও ১১, ৪. ৬)। এবং পরে ইহাও উক্ত 
হইয়াছে যে, এই নৈষ্ষন্ম্য-ধর্ম্মে ভক্তির যথোচিত প্রাধান্য না দেওয়ায়, 
ভ্তিপ্রধান ভাগবত পুরাণ বিবৃত কর! আবশ্যক হইল (ভাগ. ১. ৫. ১২)। 
ইহা হইতে নির্বিবাদ সিদ্ধ হয় যে, মূল তাগবতধর্দ নৈধর্ময প্রধান অর্থাৎ 
নিষ্কামকর্ প্রধান ছিল, কিন্তু পরে' কালাস্তরে তাহার স্বরূপ পরিবর্তিত হইয়া 
ভক্তিপ্রধান হইয়া দাড়ায় ।, গীআরহস্যে এইরূপ এঁতিহাসিক প্রশ্নসমূহের বিচার 
পূর্বেই করা হইয়াছে যে, জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য মিল-রক্ষাকারী সূল 
ভাগদ্বতধর্ম ও আঅনব্যবস্থারূপ স্মার্তমার্গের ভেদ কি, কেবল সঙ্গযাস প্রধান 


ভাগ ৪-_ভাঁগবত ধর্মের উদয় ও গীতা । ৫৬৪৩ 


জৈন "ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তারে ভাগবতধর্টের কন্মযেগ পিছাইরা পড়িয়া উহা 
ভিন্ন স্বরূপ অর্থাৎ বেরাগ্যবুক্ত তক্তির ন্বরূপই কিরূপে প্রাপ্ত হইল) এবং 
বৌদ্ধধর্শের হ্রাসের পর বে বৈদিক সম্প্রদার প্রবর্তিত হইয়াছিল তন্মঙ্গো 
কোন কোন সম্প্রদার তো শেষে ভগবদ্গীতাকেই সন্গযাসপ্রধান, আবার 
কোন সম্প্রদায় কেবল ভক্তিপ্রধান এবং কতকগুলি বিশিষ্টান্বৈত-মূলক' স্বরূপ 
কিরূপে দিয়াছিল। 

উপরি-প্রদ্দত্ত সংক্ষিপ্ত বিচার হইতে জান! যাইবে যে, বৈদ্দিক ধর্পের সনাতন 
প্রবাহে ভাগবতধর্থের কবে আবির্ভাব হইল, এবং প্রথমে উহ! প্রবৃত্তি প্রধান 
বা কর্মপ্রধান হইলেও পরে তাহাতে তক্জ্প্রিধান এবং শেষে রামানুজাচার্যের 
কালে বিশিষ্টাছ্ৈত ম্বপ্ূপ কিরূপে আসিল। ভাগবতপর্ম্ের এই. বিতিন্ন 
্বরূপের মধ্যে একেবারে গোড়ার অর্থাৎ নিক্ষামকম্ প্রধান ঘে স্বরূপ তাহাই 
গীতাধশ্মের স্বরূপ । এক্ষণে এই প্রকার মূল-গীতার কালসম্বন্ধে কফি অনুমান 
করা যাইতে পারে তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি । শুকুষ্ঃ 'ও ভারতীর যুদ্ধের 
কাল একই অর্থাৎ খুইপুর্ব প্রায় ১৪** অন্দ হইলেও মুল্গীতা ও মূলভারত _- 
ভাগবতধর্দ্দের এই ছুই প্রধান গ্র্ও যে সেই সময়েই রচিত হইক়্াছিল এন্প 
ধলিতে পারা যায় না। কোন ধর্্পস্থা বাহির হইলে তখনই তৎসন্বন্ধীর গ্রন্থ 
প্রস্তুত হয় না। ভারত ও গীতা সম্বন্ধেও এই ন্যায়ই প্রযূক্ত হইতে পারে। 
বর্তমান মহাভারতের আরস্তে আছে বেঃ ভারতীয় যুদ্ধ হই গেলে যখন 
পাগুডবদিগের পৌত্র জনমেজয় সর্পবত্র করিতেছিলেন, তখন সেখানে বৈশম্পারন 
তাহার নিকট গীতা-সহিত ভারত সর্বপ্রথম বিবৃত করেন; এবং পরে বখন 
তাহাই লৌতি শৌনককে শোনান, তখন হইতেই ভারত চলিত হয্স। 
সৌতি প্রভৃতি পৌরাণিকদ্দিগের মুখ হইতে বাহির হুইন্লা পরে ভারতের কাধা- 
্রন্থের স্থায়ী স্বরূপ লাভ করিতে মধ্যে কৃতকট1 সময় যে অতিবাঁহত 'হই় 
থাকিবে, শাহ ম্পইই দেখ! যায়। কিন্তু সে কতটা সময় ভাঙা! নিশ্চিতরূপে 
স্থির করিবার এখন কোন উপায় নাই । এই অবস্থার যদি স্বীকার করা 
যার যে, ভারতীর যুদ্ধের পর প্রায় পাচশো বৎসরের ভিতরেই অার্য মহা 
কাব্যাম্মক মুল ভারত রচিত ছইক্জা থাকিবে, এপ মনে করিতে বিশেষ 
সাহসের দরকার হইবে না। কারণ, বৌদ্ধধর্শের গ্রন্থ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর ইহা 
অপেক্ষাও শীস্ত্ প্রস্তুত হইয়াছে । এখন আর্য মহাকাব্যে নায়কের শু3 পরাঁ- 
ক্রমেরই বর্ণনা করিলে চলে না) কিন্তু তাহাতে ইহাও দেখাইতে হয় যে, 
নায়ক যাহা কিছু করেন তাহা! উচিত বা অনুচিত; অধিক রি, নারবের 
কার্ষ্যর দোষগুণ বিঢার কযা যে আর্ষ মহাকাব্যের এক সুখ্য অংশ-_ তাহ 
সংস্কত- ব্যতীত অন্য সাহিত্যের এইপ্রকার মহাকাব্য হইতেও জানা যা 
অর্বক্ীচীন দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হুয় যে, 'নায়কের কাধ্যের সমর্থন শু 


৫৬৪ গীতারহস্য অথবা কম্প্মযোগ-পরিশিষ্ট 


নীতিশান্থের ভিত্তিতেই করিতে হইবে । কিন্তু প্রাচীনকালে, ধর্ম ও নীতির 
মধ্যে পৃথক্‌ ভেদ মানা বাইত না, অতএব ধর্শদৃষ্টি ব্যতীত উক্ত সমর্থনের অনা 
মার্গ ছিলনা । আবার, ভারতের নারকদিগের গ্রাহ্য কিংবা তাহাদের 
প্রবর্তিত যে ভাগবত ধর, তাহারই প্রমাণসূলে তীহান্দের কার্ধ্ের সমর্থন 
করাও আবশ্যক ছিল। তাহা ছাড়া, আক্মও এক কারণ এই যে, ভাগবত ধণ্মব 
ব্যতীত তৎকালে প্রচলিত অন্য বৈদিক ধর্ধপদ্থ! ন্যনাধিক পরিমাণে কিং! 
সব্ধবাংশে শিবৃত্তিমূলক ছিল, তাই তথন্তর্গভ ধরন্দতত্বের প্রমাণে ভারতের 
নারকদিগের পরাগ্রমের পুর্ণরষপে সমর্থন করা সম্ভব ছিলনা । অতএব 
নহাকাব্যাআ্ক মূল ভারতেই কর্্মযোগমুশক ভাগবতধর্ম্বের নিরূপণ কর! আবশ্যক 
ছিল । ইহাই মুলগীত। ; এবং ভাগবতধন্মের মূল স্বরূপের সোপপত্তিক প্রতিপাঁদন 
করিবার সর্বপ্রথম গ্রন্থ না! হইলেও ইহা আদিগ্রস্থদগের মধ্যে নিশ্চয়ই জন্যতর 
এব্‌* ইহার কাল খুষ্টপূর্্ব প্রায় ৯*০ বৎসর হইবে, এই একট! স্থূল অস্্মান 
কাঁরতে কোন বাধা নাই'। গীতা এইরূপে ভাগবতংশ্বমূলক প্রথম গ্রন্থ না 
হইলেও উহা সুখা গ্রস্থনমূহের মধ্যে নিশ্চরই একটা; তাই উহাতে এ্রতিপার্দিত 
নিক্ষাম কণ্মযোগ ততকালে প্রচলিত অন্য ধন্মপন্থার সহিত--অর্থাৎ কম্মকাণ্ডের 
সহিত, উপনিবন্দক জ্ঞানের সহিত, সাংখোব সহিত, চিন্তনিরোধরূপ যোগের 
সহিত এবং ভক্তিরও সহিত--অবিরুন্ধ, ইহা দেখান আবশ্যক হইয়াছিল। 
অধিক কি, ইহাই এই গ্রন্থের যুখ্য প্রক্পোজন বলিলেও চলে। বেদাস্ত ও 
মীমাংসাশীস্ত্র পরে রচিত হওয়াম্স মূল গীভার উহ্বাদেয় প্রতিপাদন আসিতে 
পারে নাঃ এবং এই কারণেই গীতার বেদান্ত পরে চুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, 
কেহ কেহ এইরূপ সংশয় করিস! থাকেন। কিন্তু পদ্ধতিবন্ধ বেদাস্ত ও মীমাংসা 
শাস্্ পরে রচিত হইলে ৪ উহ্বাদের প্রতিপাদ্য বিষক্ ষে খুবই প্রাচীন তাহ! 
ন্িসন্দেহ__এবং এই বিবয়ে আমি উপরে বলিয়াছি। তাই এই বিষস্ব মূল 
গীতায় আসিলে কালদৃষ্টিতে ফোন প্রত্যবার় হয় ন!। তথাপি মুল-তারত 
বখন মহাভারতে পরিণত হইল তখন সূলগীতায় একেবারেই কোন বদল হয় 
নাই এ কথাও আমি বলি না। বে কোন ধশ্মপন্থা ধর না কেন, তাহার ইতি- 
হাসে ছে। ইহাই দেখ! যার যে, তাহার মধ্যে সময়ে সময়ে মততেদ হ্ইয়া অনেক 
উপপস্থা বাহির হয়। ভাগবত ধর্শ সম্বন্ধে এই কথা খাটে। নারায়ণীর 
উপাখ্যানে এইরূপ স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (মতা, শাং. ৩৪৮, €৭) যে, কোন 
কোন লোক তাগবতধর্স্কে চতুব্যহ অর্থাৎ বাহ্দেব, সংক্ষণ, গ্রন্থান্ন ও অনি- 
রুদ্ধ এই প্রকার চারি বাহের ;.আবার কেহ কেহ তিব্যহ, দিব্য 'বা! একব্যৃহই 
মনে করিয়া থাকেন।, পরে এই প্রকার আরও অনেক মততেদ উপস্থিভ 
হইব! থাকিবে । সেইরূপ, ওপনিষদিক সাংখাক্তানেরও বৃদ্ধি হইতেই 
চ্গিযাঙ্িলল । তাই মূলগীতান্ম বাছা কিন্তু বিভ্িবর্তা আছে, তাহা দুর হই! 


ভাগ ৪-_ত'গবত ধন্দের উদয় ও গীতা । ৬৫ 


বৃদ্ধিশীল জড়তরন্ধাও-ভ্ঞানের সহিত ভাগবতধর্ম্ের সম্পূর্ণ মিল হইয়া যায়, এই” 
বিষয়ে সতর্কতা অবলর্থন কর! অস্বাভাবিক কিংবা! মূল গীতার উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধ 
ছিল না। সেইজন্যই বর্তমান গীতায় ব্রন্স্থত্রের উল্লেখ আপিয়াছে ইহা! পুর্ব 
"গীতা ও ব্্স্ত্র” শীর্ষক আলোচনায় প্রদর্শিত হহয়াছে। ইহা ব্যতীত এই 
প্রকার অন্য পরিবর্তনও মূল গীতায় হইয়া থাকিবে । কিন্ত মূল গীতাগ্রন্থে এই 
প্রকার পরিবর্তন হওয়াও সম্ভব ছিল ন। বর্তমানে গীতার ষে প্রামাণিকতা আছে 
তাহা হইতে মনে হয় না যে, উহ! শ্রী বর্তমান মহাভারতের পরে প্রাপ্ত হইয়াছে। 
ব্রঙ্মহজে *স্বৃতিশ শবে -গীতাকে প্রদাণ ধরা হইয়াছে ইহা উপরে উক্ত হইরাছে । 
মূল-তারত মহাতাবরত হইবার লমক্ম যদি মৃল-গীতাতেও অনেক পরিবর্তন হইয়! 
থাকিত, তাহা হইলে এই প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ কোন বাধ! আসিতই। কিন্ত 
তাহা না হইয়া! গীতাগ্রন্থের গ্রামাপা আরও৪ বদ্ধিত হউন্াছে । তাই এই অন্থনানই 
করিতে হয় যে, মুল-পীতায় যে কিছু পা্িবপ্ভন ঘটিয়াছছল তাহা ৰড় রকমের 
নহে, কিন্তু মূল গ্রস্থের অর্থ বাহাতে পররপ্ফুট হম এহ প্রকারের হইয়া থাকিবে। 
বিভিন্ন পুরাণে বন্তমান ভগবদ্গীভার ধরণে যে অনেক গীতা! বিবৃত হইস্বাছে 
তাহ! হইতে ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাম্ন বে, উক্ত প্রকারে মূল গীতা যে স্বরূপ 
একবার প্রা্ট হইয়াছিল তাহাই আগ পর্যন্ত বজান্ন আছে--উহার পরে উহ্বাভে 
কোনই পর্রিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। কারণ, এই সমন্ত পুরাণের মধ্যে অভি 
প্রাচীন পুক্সণের কত্মেক শতান্দী,পুর্েই বর্তমান গীতা যদি সম্পূর্ণ প্রমাপভূত 
(স্থতরাং অপরিবর্তনীয় ) না! হইয়া থকিত তবে সেই নষুনাদৃইটে অন্য গীতা 
বিবৃত করিবার কল্পনাও মনে আসা সম্ভব ছিল না। সেইরূপ আবার, গীতার 
বিভিন্ন সাম্প্রদারিক টীকাকারের! একই গীতার শব্দনমূহক্ষে টানাবোনা করিস্া, 
গীতার্থ নিজ নিজ সম্প্রদায়েরই অগুকৃল দেখাইবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও 
কোন কারণ থাকিত না। বর্তমান গীতার কোন কোন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরোধী 
দেখিয়া কেহ কেহ এই আশঙ্কা করেন বে, বর্ত্নান মহাভারতের অন্তর্পত গীতা- 
তেও পরে সময়ে সময়ে কিছু পরিবর্তন হইয়া! থাকিবে । কিন্তু এই বিরোধ 
বাস্তবিক নহে? ধর্প্রতিপাদক পূর্বাপর বৈদিক পদ্ধতির স্বরূপটি ঠিক লক্ষ্য না 
করায় এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, ইন আমি প্রথমেই বলিয়া দিয়াছি। সার্কথা, 
উপধুর্ক্ত বিচার আলোচন! হইতে উপলব্ধি হইবে যে, বিভিন্ন প্রাচীন বৈদিক 
ধর্মাঙ্গের সমন্বয় করিয়। প্রবৃত্তিমার্গের বিশেষ সমর্থক তাগবতধর্মের আবির্ভাবের 
প্রা পাচশে! বৎসর পরে, ( অর্থাৎ খু্টপৃরবর প্রায় ৯০০ বৎসর ) এ মুন্ধ ভাগবত- 
ধর্মেরই "প্রতিপার্দক সুলভারত ও মূলগীতা রচিত দয়; এবং ভারতের 
মহাভারত হইবার নময় এই মূল গীতায় তদর্থপোষক কিছু সংস্কার সাধিত হইলেও 
উহ্থার প্রক্কৃতত্বরূপ তখনও কিছুমাত্র পরিবন্তিত হয় নাই; এবং বর্তমান নহা- 
ভারতে গীতা সংযোজিভ হইবার সময়, এবং তাহার পরেও উহাতে কোন নূতন 


৫৬৬ গাঁতারহস্য অথবা কর্ম্মঘোগ-পরিশিষ্ট । 


পরিবর্তন হয় নাই-_এবং হওয়া সম্ভবও ছিল না। মূল গীতা এবং মুল ভারতের 
স্বরূপ ও কালসন্বন্বীয় এই নির্ণয় স্বতাবত মোটামুটিভাবে ও আন্দাজে করা 
হুইরাছে। কারণ এ সমদয় উহার জন্য কোন বিশ্বেষ উপার আমাদের উপলব্ধ 
হয় নাই। কিন্ত বর্তমান মভাঁতারত এবং বর্তমান গীতার কথ। সেরূপ নহে; 
কারণ ইহাদের কাল্নির্ণর করিবার অনেক উপায় আছে। তাই এই বিষয়ের 
আলোচন! পরবর্তী ভাগে স্বতন্ত্রপে করিয়াছি । এখানে পাঠকগণের মনে 
রাখিতে হইবে যে, বর্তমান গীতা ও বর্তমান মহাভাব্রত এই ভহটী সেই গ্রস্থই, 
যাহার মূলম্বপ্নপে কালান্তরে পরিবর্তন হইয়াছে, এবং এক্ষণে গীতা ও মহা- 
তারতের আকারে আমরা যাহ! পাইয়াছি; এগুলি তৎপুর্ের মূল গ্রন্থ নহে। 


ভাগ «-_রর্তঘান গীতার কাল । " 


ইহা আলোচিত হইয়াছে যে, ভগবদ্গীন্া। ভাগবততধর্মের প্রধান গ্রশ্থ, এবং 
এই ভাগবতধন্তব খুই্রের প্রার ১৪০০ বতসর পুরে প্রাদ্ধভূতি হয়; এবং ইহ্াও 
ষোটামুন্টরভাবে নিষ্বারিত হইয়াছে যে, করেক শতাব্দী পরে মুল গীত! বাহির 
হক] থাকিবে । উহার এবং হহাও বলিরাছি বে, মুল ভাগবতধন্ম নিফামপ্রধান 
হইলেও পরে ভক্কিপ্রধান-স্বক্রপ হইঘ/ শেবে উহাতে বিশিষ্টাদ্বিতেরও সমাবেশ 
হুইকাছে। মল গীতা এবং মূল ভাগবতধণ্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞাতব্য 
বিবরণ অস্থতঃ বর্তমান কালে ০] পাওয়া ষাঁর না) এবং এই দগ্জাই পঞ্চাশ 
হসর পুর্বের বর্তণান মহাভারত ও বস্ুনান গীতারও ছিল। কিন্তু ভাঃ 
ভাগুারকর, ৮ কাশীনাগপন্ তৈল”, ৬ শঙ্কর বালকুষ্চ দীক্ষিত এবং রাওবাহাছুর 
চিন্তামণি ব্রাও বৈদা প্রভ্ভৃতি বিছ্বান বাক্তিগণের উদ্যোগে বর্তমান মহাভারতের 
এবং বর্তমান গীতারু কালনিণয় সম্বন্ধে অনেক উপকরণ পাওয়া গিয়াছে; এবং 
সম্প্রতি, 'আর5€ ছুই একট। প্রনাণ ৬ত্রান্থক গুরুনাথ কালে প্রদর্শন করিস্গাছেন। 
এই সমশ্ত একত্র করিহা,। এলং আদার ধারণা অন্রসারে তাহার মধ্য আরও 
যাহা কিছু দিবার আছে তাহা ও সন্গিবিষ্ট করিয়া পগিশিষ্টের এই ভাগ সংক্ষেপে 
লিখিয়াছি। এই পরিশিষ্ট শ্রকরনের আরস্তেই হা আমি গুমাণসহ দেখাইয়াছি 
যে, বর্তমান মহাভারত ও বর্তমান গীতা, এই ই গ্রন্থ এক ভাতেরই রচনা । 
এই ছুই গ্রন্থ একই ভাতের স্থত্তরাং একই কারের বলিয়া! স্বীকার করিলে, 
মহাভারতের কাল হইতে গীহার কাণও সভজ্েই নির্ণর হয়। তাই, এই 
ভাগে প্রথমে বর্তমান, মহীভারতের কাল.স্তির করিবার জন্য «য প্রমাণ 
অত্যন্ত প্রধান ঘপিরা স্বাকৃত হর,, তাহাই দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহার পর 
শ্বতন্থরূপে বর্তমান গীতার“কাল স্থির করিবার উপযোগী প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে । 
উদ্দেশ্য এই বে, নহাভারতের কাঁলনির্ণর করিবার প্রমাণগুলি কেহ সন্দেহমূলক 
মনে করিলেও তজ্জন্য গীতার কালনির্ণরে বাধা কোন হইবে ন। 


ভাগ ৫-_বর্তমান গীতার কাঁল। ৫৬৭ 


মহাঁভারত-কা্পনির্নর-_-মহাভারত-গ্রন্থ অতি বিস্তীর্ণ এবং মহা- 
ভারতেই লিখিত হইয়াছে বেঃ উহ লক্ষ প্লৌকাম্মক | কিন্তু রাওবাহাছর বৈদ্য 
মহাভারতের স্বকীর টীকাম্মক ইংরাজী গ্রন্থের প্রথম পরিশিষ্টে দেখাইস্বাছেন যে, 
এক্ষণে মহাভারতের বে গ্রন্থ পাওয়া! যান্র তাভাতে এঠ লক্ষ শ্লোক'অপেক্ষা কিছু 
কমিবেশী হইয়া পড়িয়াছে, এবং উহার নব্য ভরিবংশের শোক সনাবেশ করিলে ও 
লক্ষ অঙ্ক সম্পূর্ণ হয় না । * তথাপি ভারত মভাভারতে পরিণত হঠবার রঃ র্ 
বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা অনেকটা! বর্তমান নহাভাগতেরই সদৃশ হ 
এন্সপ মনে করিতে কোন বাধা নাই । এই মহাভাব্তে ঘাক্কর টি ও 
মন্ুসংহিতার উল্লেখ এবং ভগবদ্গীতাতে আবার জন্গস্থুতেরও উল্লেখ আছে, 
ইভা উপরে বণিক্বাছি। এক্ষণে ইহা ব্যভীত  নহাভাঁরতের কালনিরণসার্থ ৰে 
প্রমাণ পাওরা যায় তাহ! এই বপ-- 

(১) আঠারো! পর্বের এই গ্রন্থ এবং ভরিবংশ, এই ঢই সম্বৎ ৫৩৫ ও 
৬৩৫ অন্দের ভিতর জাবা ও বালীদ্বীপে ছিল, এবং তত্রত্য প্রাটীন “কবি” 
নামক ভাষার তাহার ভাৰান্তর হইরাহিল ; এই ভাষান্তরের আনি, বিরাট, 
উদ্দোগ, ভীম্ম, আশ্রমবাসী, মুষল, প্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই আট পর্ব 
বালীদ্বীপে এক্ষণে পাওয়া! গিয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন কোনট। ছাপাও 
হইর্াছে। কিন্তু ভাষাশ্থৰ ণকবিশভাবাতে হইলেও উহাতে স্থানে স্থানে 
মহাভারতের মৃল সংস্কৃত শ্লোকই রক্ষিত হইয়াছে । তন্মধ্যে উদ্যোগপর্ধের 
শ্লোক আমি মিলাইয়া দেখিয়াছি । এ সমস্ত শ্লোক বর্তমান দশাভারতেব. 
কলিকাতা-সংস্করণের উদ্যোগ পর্বের অধ্যায়ে-বধ্যে মধ্যে ক্রমশঃ পাওয়া 
বায়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, লক্ষ শ্লোকা ক মহাভারত ৪৩৫ সম্বতের পূর্ব 
প্রাক্স ছুই শত বৎসর পধ্যন্ত ভারতবর্ষে প্রমাণভূত মানা যাহত। কারণ তাহ! 
না হইলে উহা! জাব1 ও বালীঘ্বীপে লইয়া যাইবার কোন কারণ ছিল না 1. 
তিববতীয্ ভাষাতেও মহাভারতের এক ভাষান্তর হইফাছে, কিন্তু ইহা উহার 
পরবর্তী । 1 

(২) চেপ্দি-সম্বৎ ১৯৭ এর্থাৎ বিক্রদী ৫০২ সন্বতে লিখিত গুপ্ত-রাজাদিগের 
সময়ের এক শিলালিপি সম্প্রতি পাওয়) গিয়াছে । তাহাতে স্পষ্ট নির্দেশ 


ক 276 11272972270: 2 65282652215 8৯ রাত বং বৈদ্যের মহা” 
ভারতসন্বন্ধীয় থে টাকাত্মক পুস্তকের আমি কোন কোন স্থলে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা 
এই পুস্তক 

+ জাবাদ্ীগের মহাভাবতসম্বন্ধীয় বৃত্তাস্ত 7116 20227 তেজ, এ৪]য 1914 
[0, 82, 38-র মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা দেখ; এবং তিব্বতী ভাষায় মহাভারত সন্বধীয় 
উল্লেখ 1১00৮131115 7,276 9/ 2 73402/6) 1, 223 1006০-এ আছে। 


৫৬৮ গীতারহদ্য অথব! কর্্মবেগ-পরিশিষ্ট | 


আছে যে, মহাভারত গ্রন্থে ততকালে এক লক্ষ প্লোক ছিল; এবং ইহা হইতে 
দেখ। বাক্স ষে, বিক্রমী ৫০২ সম্বতের প্রাক ছুই শত বৎসর পুব্বে উহার অস্তিত্ব: 
নিশ্চয়ই ছিল । *. 

(৩) বর্তমানে ভাস কবির ঘে নাটক প্রকাশিত তইক়াছে তন্মধ্যে 
অধিকাংশ মহাভারতের আধ্যান অবলম্বনে রচিত। সুতরাং সেই সময়ে 
মহাভারত পাওয়া! ষাইত এবং লোকেরাও উহাকে প্রমাণ বলিয়া মনে করিত, 
ইহা সুম্প্ট। ভান কৰির বালসরিত নাটকে শ্রীরুষ্ণের বাল্যকথা ও গোপী- 
দিগের উল্লেখ আছে। তাই, বলিতে হয় যে, হরিবংশও তখন পাওয়৷ যাইত। 
ভাস কবি বে কালিদাসের পূর্ববর্তী তাহ! নিব্বিবাদ। ভাস কবির নাটক-: 
সমূহের সম্পাদক পণ্ডিত গণপতিতাস্তরী স্বপ্নবাসবদক্ত। নামক নাটকের প্রস্তাবনায় 
লিখিয়াছেন যে, ভাস চাণক্যেরও পুর্ব্বে আবিভূতি ভইয়াছিলেন; কারণ, 
ভাস কবির নাটকের এক শ্লোক চাণকোর অর্থশান্ত্রে পাওয়া যান, এবং 
উহাতে বলা ভইক্সাছে যে, তাহা অন্য কাহার 9। কিন্তু এই কাল সন্দিগ্ধ 
মনে করিলেও ভান কবিকে বে খুষ্টান্দের দ্বিতীর কিংবা তৃতীয় শতঙান্দীর অধিক 
আধুনিক বলিরা মান৷ বাইতে পারে না, তাহা আমার মতে নির্ধবিবাদ। 

(৪) অশ্বঘোষ নামে এক বৌদ্ধ কবি শালিবাহন শকের আরন্তে 
আবিভূ্তি হইয়্াছিলেন, ইহা বৌদ্ধ গ্রপ্তের সাভাঘ্যে স্থির হইয়াছে । এই 
অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরানন্দ নামক ছুই বৌদ্ধধর্মীয় সংস্কৃত মহাকাৰ্য 
ছিল। এই গ্রন্থ এক্ষণে মুদ্রিত হই! প্রকাশিত হইম্বাছে। এই ছুয়েতেও 
ভারতীরু কথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া বজ্রহ্থঠিকোপনিবদের উপর ব্যাখ্যানন্বপ 
আশ্বঘোষের আর এক গ্রন্থ আছে; কিংবা বলিতে হয় যে, এই বজ্রশ্চচি 
উপনিন্নৎ তীভারই রচিত। £প্রোঃ বেবর এই গ্রন্থ ১৮৬০ খুষগ্ঠান্দে জন্মণীতে 
প্রকাশিত করিরাছিলেন। তাহাতে হপ্সিবণশের অস্তগত শ্রাদ্ধানাহাজ্ম্যের মধ্যে 
ক্সপ্ুব্যাধা দশার্ণেতু” (হরি, ২৪.২* ও ২১) ইত্যাদি প্লোক এবং স্বয়ং 
মহাভারতের অন্য কতকগুলি শ্লোক (ষধামভা, শী]. ২৬১. ১৭) সন্গিবি 
হইরাছে। ইহ! হইতে দেখা বার যে, শকারস্তের পূর্বে হরিবংশসমেত বর্তমান 
লক্গগ্লোকাত্মক মহাভারত প্রস্লিত ছিল। 

(৫) আশলায়ন গৃহ্য্থত্রে (৩. ৪. ৪ ) ভারত এবং মহাভারতের পৃথক' 
পৃথর উল্লেখ আছে; এবং বৌধাকন ধর্মহ্ছত্রের এক স্থানে (২.২,২৬) 
মহাভারতের. অন্তর্ঘত বাতি উপাধ্যানের এক শ্লোক পাওয়া "বায় ( মভা, 


, ্* এই শিলালিপি 15672197077 70£0%. নামক পুস্তকের তৃতীয় 


খণ্ডে পৃ. ১৩৪-তে সমগ্র প্রদত্ত হইয়াছে এবং ৬শক্কর বালকৃম্ঃ কত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতি: 
শাস্ত্রে ( পৃ. ১০৮) তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 


ভাগ ৫--বর্তমান গীতার কাল। ৫৬৯ 


আ. ৭৮. ১০)। কিন্ত/কেবল এই একটা স্লেকের ভিত্বিতে বোৌধায়নের পুর্ষে 
হাভারত ছিল এই অস্কমান দুর হর না, এই কথ! বুহুপর সাহেব বলেন। * 
কিন্ত এই সন্দেছঠিক নহে; কারণ, বৌধায়নের গৃহা্ত্রে বিফুসহত্রনামের 
স্পই উল্লেখ আছে ( বৌ. গৃ. শে. ১, ২২. ৮), এবং পরে এই হ্কুত্রেই (২. ২২, 
৯) গীতার “পত্রং পুপং ফষমং তোয়ং* গ্লোকও (গী. ৯২৬) পাওয়া 
ঘার। বৌধারনহ্ত্রেত্র এই উল্লেখ সর্বপ্রথম ৮ত্রত্বক ওরুনাথকালে প্রকাশ 
ফ্ষর়েন।1 এই সকল উল্লেখ হইতে বলিতে হয় বে, বুহলর সাহেবের সঙ্গোহটা 
নির্ধল, এবং আশ্বলায়ন ও যৌধায়ন উভয়েই মহাভারতের সহিত পরিচিত 
ছিলেন। বৌধারন খৃষ্টের প্রার ৪*০ বংসর পুর্ববে আবিভূতি হইর! থাকিবেন, 
বুহলরই তাহ অন্য প্রমাণাদি হইতে নির্ধারিত করিয়াছেন । 

(৬) শ্বক্রং মহাতারতে যেখানে বিু-অবপ্তারের বর্ণনা! আছে, সেখানে 
বুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত নাই $ এবং নারায়ণীয় উপাখ্যানে (মতা, শাং ৩৩৯, ৯০* ) 
যেখানে দশ অবভানের নাম আছে লেখানে হংসকে প্রথম অবতার ধরিয়! 
এবং কৃষ্ণের পরই একেবারে কক্ষির উল্লেখ কিয়া লশসংখ্য। পুপ কর! 
হুইয়াছে। কিন্তু বনপর্ষের্ব কলিযুগের ভবিষ্যৎ অবস্থার বর্ণনা করিবার সময় 
হল হুক্গাছে বে, “এভুকচিহা পৃথিবী ন্‌ লেবগৃহতূষিতা* অর্থাৎ পৃথিবীতে 
দেবালক্সের বদলে এডুক হইবে (.মহা, বন. ১৬*, ৩৮)। এডুক অর্থে বুদ্ধের 
কেশ দীত প্রতৃতি কোন স্মারক বস্তকে জমীর ভিতরে পুতিয়! তাহার উপর 
বেম্তস্ত, মিনার ব! ইমারৎ নির্দিত হয়, তাছাই ; এখন ইহাকে “ডাগো বা» 
লা হয়। ডাগোবা শব্ধ সংস্কত 'ধাতুগর্ভ ( -পালী ভাগব) শষের 
অপত্রশ, এবং "ধাতু" অর্থে ভিতরে রাখা স্মারক বন্ত'। সিংহল ও বরঙ্মদেশের 
স্থানে স্থানে এই ডাগোৰা পাওয়া যায় । ইহা হইতে মনে হয় বে, বুক্গ আবিভূ্ভ 
হইবার পরে-_কিস্তু তীহার অবতার মধ্যে পত্রিগণিত হুইবার পুর্ববেই-_ 
মহাতারত রচিত হইয়া! থাক্িবে। মহাভারতে, “বুদ্ধ” ও *প্রৃতিবুদ্ধ' শব অনেক 
স্থানে পাওয। যান ( শাং, ১৯৪, ৫৮) ৩০৭. ৪৭ 7 ৩৪৩. ৫২)। কিন্ত এখানে 
জ্ঞানী, জ্ঞানবান অথব৷ স্থিত গ্রন্ত ব্যক্কি__এই অর্থই এ সকল শব্দের অভিপ্রেত। 
বৌদ্ধধন্্ব হইতে এ শব গৃহীত হুঈগাছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু এরূপ মনে' 
করিবার বলবৎ কারণও আছে যে, বৌদ্ধেরাই এই শব বৈদিক ধর্ম হইতে 
শহণ করিক্ক। থাকিবে । 
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৫৭৪ গীতারহ্স্য অথব। কর্্মযৌগ-পরিশিষ্ট |: 


(৭) মহাভারতে নক্ষত্রগণনা অশ্বিনী গুভৃতি হইতে নহে, কিন্ত স্বত্বিক 
আদি হইতে হইয়াছে (মভা, অন্ত, ৬৪ ও ৮৯), এবং মেঘ-বুঘভাদি রাশির 
কোথাও উল্লেখ নাই-__এই কথাটি কালনির্ণয়ের দৃষ্টিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । 
কারণ, ইহা হইতে সহজেই অচ্ছমান করা! ষাক্স ধে, গ্রীক লোকদিগের সহবাসে, 

মেব-বৃধভাদি রাশি ভারতবর্ষে আদিবার পূর্বে অর্থাৎ অলেক্জাগুরের পূর্বেই 
মহাভারত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে । কিন্তু ইহা অপেক্ষা্ড প্রয়োজনীয় কথা 
হইতেছে-_শ্রবণ আদি নক্ষত্রগণনার কথ! । অন্ুগীতায় ( মভ|, অশ্ব, ৪৪, ২ ও 
আদি. ৭১, ৩৪) উক্ত হুইয়াছে যে, বিশ্বাশিত্র শ্রবণাদি নক্ষত্রগণনা সুর 
করেন ১ এবং টাঁকাকার উহাপ্ন এই অর্থ করিয়াছেন যে, তখন শ্রবণ! লক্ষত্র 
হইতে উত্তরার়ণের সুরু হইত-_ইহা ব্যতীত অন্য অর্থও ঠিক হয় ন!। 
বেদাঙ্গপ্যোতিষের কালে উত্তরায়ণের আরম্ভ ধনিষ্ঠ। নক্ষত্র হইতে হইত। 
ধনিষ্ঠার উত্তয়ায়ণ হইবার কাল জ্যোতির্গণিত-পদ্ধতি অন্থসারে শফের পূর্ব 
প্রায় ১৫** বৎসর আসে; এবং জ্যোতির্গণিত'পন্ধতি অন্সান্ধে উত্ত- 
রায়ণের এক নক্ষত্র পশ্চাতে হুটিতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে। এই হিসাবে, 
শ্রবণারস্তে উত্তরায়ণ হইবার কাল শকের পুর্বে প্রায় ৫** বৎসর হুয়। 
সার কথা, গণিতের দ্বার! দেখাইতে পার] যায় যে, শকের প্রায় ৫** বৎসর 
পুর্বে বর্তমান মহাভারত রচিত হইয়া থাকিবে। ৬ শঙ্কর বালক দীক্ষিত 
স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই অন্ুগনানই করিয়াছেন (ভা. জ্যো, 
পৃ. ৮৭-৯৯- ১১১ ও ১৪৭ দেখ)। এই প্রমাণের বিশেষত্ব এই যে, এই 
কারণে বর্তমান মহাভারতের কাল শকপুর্বব ৫** বৎসরের অধিক পিছাইর! 
লইতেই পারা যায় না। 

(৮) রাও বাহাছর বৈদ্য, স্বকীয় মহাভারতের টাকাত্মক ইংরাজী পুস্তকে 
দেখাইয়াছেন যে, চন্ত্রগুণ্ডের দরবারে (খ্বঃ পূঃ প্রায় ৩২* বৎসর ) অবস্থিত 
মেগন্থনীস নামক গ্রীক দূতের নিকট মহাভারতের, কথা বিদিত ছিল। মেগ- 
স্থনীদের সম্পূর্ণ গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় ন!, কিন্ত তাহ! হইতে অন্য ব্যক্তি কর্তৃ্ষ 
উদ্ধৃত অংশ একত্র করিয়া প্রথমে জর্শাণ ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং ম্যাকরিগুল 
তাহারই ইংরালী ভাবান্তর করিয়াছেন । এট পুস্তকে (পৃঃ ২০*-২০৫) উল্ত 
হইয়াছে বে, উহাতে বর্ণিত হেরক্লী্ই শ্রককষ্জ এবং মেগস্থনীসের সময় 
মধুরানিবাসী শৌরসেনী লোকের! তাহার পুজা করি ত। * হেরক্লীজ নিজের 
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ভাগ ৫--বর্তমন গীত।র কাল! ৫৭১ 


আদিপুরুষ ডায়োনিসদ্‌ হইতে পঞ্চদশ পুরুষ ছিলেন, ইহাও তাহাতে লিখিত্ত 
আছে। মহাতারতেও (মভা, অন্থু, ১৪৭. ২৫-৩৩) এইরূপ বর্ণনা! আছে যে, 
শ্রীকঞ্চ দক্ষপ্রক্লাপতি হইতে পঞ্চদশ পুরুষ । এবং মেগস্থনীস কর্ণপ্রাবরণ, এক- 
পাদ, ললাটাক্ষ প্রস্থতি অদ্ভুত লোকদিগের কথা৷ (পৃঃ ৭৪), এবং ভূগর্ভ হইতে 
সোন! বাহির করিবার পিপীপিকার কখ। যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও 
মহাতারতেই পাওয়া যায় (সভা. ৫১ ও ৫২)। এই কথা এবং অন্য কথা 
হইতে স্পষ্ট দেখা যায় বে, শুধু মহাভারত গ্রন্থ নহে, শ্রীুষ্চরিঅ ও শ্ীকষেের 
পুজাও মেগস্থনীসের সময়ে প্রচলিত ছিল। 

উপরি প্রদত্ত প্রমাণগুলি পরস্পরসাপেক্ষ নহে, স্বতন্ত্র _এই কথ! মনে রাখিলে 
শকপুর্বব প্রায় ৫০* অব্দে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল, ইহ! নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি 
হয়। ইহার পর কখনও কেহ কোন নূতন প্লোক উহাতে ঢুকাইয়৷ দিয়া 
থাকিবে কিংবা উহ! হইতে কিছু বাহির করিয়া দিযাও খাকিবে। কিন্তু উপস্থিত 
সময়ে কোন বিশিষ্ট প্লেকের সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন নাই, প্রশ্ন তো! সমগ্র গ্রন্থেরই 
সম্বন্ধে ; এবং এই সমগ্র গ্রন্থ শকাব্ধের অন্যুন পাঁচ শতাব্দী পূর্বেই রচিত হইয়াছে 
ইহ! প্রমাণিত। এই প্রকরণের আরস্তেই আমি সিদ্ধ করিয়াছি যে, গীত! 
সমগ্র মহাভারত গ্রচ্থেরই এক অংশ এবং উহা! মহাভারতে পরে ঢুকাইয়া দেওয়া! 
য় নাই। অতএব মহাভারতের কাল গীতারও কাল ধরিতে হয্স। সম্ভবত মূল 
গীত্তা ইহার পূর্ববর্তী, কারণ, এই প্রকরণেরই চতুর্থ ভাগে যেমন দেখাইয়াছি, 
উহার পরম্পরা অনেক প্রাচীনকাল পধ্যস্ত পিছাইয়! লইয়। যাইতে হয়। কিন্ত 
যাহাই বলন! কেন, ইহ নির্ব্ধিবাদ যে, গীতার কালকে মহাভারতের পরে লই 
যাওয়া! যায় না। কেবল উপরি-উক্ত প্রমাণ অন্ুসারেই এই কথ সিদ্ধ হয় এরূপ 
নহে; এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রমাণও পাওয়া যায়। সে প্রনাণগুলি কি, এক্ষণে তাহা! 
বলিতেছি। ৃ 

গীতার কাল নির্ণয় । উপরে যে সকল প্রমাণ বলা হইয়াছে, 

তাহার মধ্যে গীতার নামতঃ স্পষ্ট নির্দেশ করা হয় নাই। উহাতে গীতার 
কালনির্য় মহাভারতের কাল ধরিয়াই কর! হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল 
প্রমাণে গীতার স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেইগুলি ক্রমান্বয়ে এখানে দিতেছি । কিন্তু 
তৎপূর্ব্রে ইহ! বলা আবশ্যক যে, ৮তৈলং গীতাকে আপন্তত্বের পূর্বের 


পিপি শশী শশা 


গরুডধ্বগ স্তনের উপর পাওয়া গিক্নাছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে যে, উক্ত স্তন্মের সম্মুখে বাহুদেবের 
দেবালর, হেঙ্গিয়োডোরস্‌ নামক হিনু-স্ৃত এক বন অর্থাৎ গ্রীক গ'়ন্লাছিল এবং সেই বষ্ন তত্সথ 
ভগতদ্ব নানক রাজার দরবারে তক্ষপিলার অন্টিয়াল্কিডস্‌ নামক গ্রীক বাজার দুধ ছিল। 
খৃষটপূর্্ব ১৪* বৎসরে অট্টিয্াল্কিডস্‌ রাভ্ত্ব করিতেন ইহা তাহার যুস্া হইতে এক্ষণে 
শিদ্ধ ছইয়াছে। তখন, এই সময়ে বাহদেবতক্তি প্রচলিত ছিল শুধু নহে, কিন্তু ববনও বাজদেবের 
মন্দিরনির্মাণে প্ররত্ত হইরাছিল ইহা সম্পূর্ণয়পে প্রমাণিত হয়। বিনোদন শুধু নহে, 
বাহুদেবতজি পাণিশিরও বিদিত ছিল ইহ পুব্বেই:বলিয়।ছি। 


৫ণ২ গীতারহস্য অথব! কর্্মযোগ-পরিশিষট ৷ 


জর্থাৎ থৃষ্ট অপেক্ষা অন্যুন তিন শত বৎসরের অধিক প্রাচীন স্থির করিয়াছ্েদ ) 
এবং ডাঃ ভাণ্ারকর স্বকীয় পবৈঝব, শৈব প্রস্ততি পন্থা” 'এই ইংরেজী গ্রন্থে প্রায় 
এই কালই স্বীকার করিরাছেন। প্রোঃ গার্বের * মতে তৈলঙ্গের নির্ধারিত কাল 
ঠিক নহে। তীহার মতে মূল গীতা খ্ট্টপুর্বব দ্বিতীয় শতাবীতে রচিত এবং খৃষ্টের 
পর ৰ্িভীর শতাব্দীতে এ গীতার কিছু সংশোধন করা হয়। কিন্তু গার্ধের এই 
কথ। যে ঠিক নহে তাহ! নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে £-_ 

(১) গীতার উপর যে টীকা! ও ভাষ্য পাওয়া বায় তন্মধ্যে শাঙ্কর তাবাই 
আঅতান্ত প্রাচীন । শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য মহাভারতের অন্তর্গত সনৎস্থজাতীয় প্রকরণেরও 
তাষ্য লিখিয়্াছেন এবং তাহার সেই গ্রন্থে মহাভারতের অন্থগীতা, মহু-বৃহল্পতি- 
সংবাদ এবং শুকামুপ্র্থ হইতে অনেক বচন অনেক স্থানে প্রমাণার্থ গৃহীত 
হইয়াছে। ইহা! হইতে প্রকাশ' পায় যে, মহাভারত ও গীত! এই হই শ্রস্থ 
তাহার কালে প্রমাণ বলিয়। মানা হইত। এক সাস্প্রদার্িক শ্লোকের 
প্রমাণে প্রোঃ কাশীনাথ বাপু পাঠক শ্রীশঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল ৮৪৫ বিক্রমী 
সম্বৎ (৭১* শকাক) স্থির করিযাছেন। কিন্তু আমার মতে, এই কাল 
আরও একশত বৎসর পিছাইয়! দেওয়। আবশ্যক । কারণ মহাস্থভাব 
পন্থার পর্শন প্রকাশ” নামক গ্রস্থে উক্ত হইয়াছে যে, *যুগ্মপয়োধিয়সাহিতশাকে” 
অর্থাৎ ৬৪২ শকে (বিক্রমী সম্বৎ ৭৭৭), গ্্শঙ্করাচার্ধয গুহাপ্রবেশ করিয়া- 
ছিলেন, এবং সেই সময়ে তাহার বয়স ৩২ বৎসর ছিল; অতএব তাহার 
জন্মকাঁল ৬১* শকাবা (সম্বং ৭৪৫) এইরূপ সিদ্ধ হয়। আমার মতে. এই 
কালই প্রোফেসর পাঠক-নিপ্ধারিত কাল অপেক্ষা অধিক সবুক্তিক। কিন্ত 
এই সম্বন্ধে লবিস্তার বিচার এখানে করিতে পারা! যায় না । গীতার শাঙ্করতাহষ্য 
গুর্ধবন্তা মধিকাংশ টীকাকারদিগের উল্লেখ আছে, এবং উক্ত তাষ্যের আরন্তেই 
গ্ণস্কযাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, এই সকল টীকাকারদিগের মত খণ্ডন করিয়। 
"মমি নুতন ভাষ্য লিখিপ্লাছি। অতথব আচাধ্যের জন্মকাল শকাব ৬১*ই ধর, 
কিংবা ৭১*ই ধর, ইহা তে! নির্বিবাদ যে, এ সময়ের অন্ততঃ হুই-তিনশত বৎসর 
পুর অর্থাৎ ৪** শকের ফাছাকাছি গীতা! প্রচলিত ছিল। এক্ষণে দেখ 
বাক্‌, ইহারও পুর্বে কিরূপে এবং কতটা যাওয়| বাইতে পারে। 

(২) গীতা কালিদাস ও বাণভট্টের যে বিদিত ছিল, তাহ ৮তৈজজ 
দেখাইয়াছেন। কালিদাসের রঘুবংশে (১০. ৩১) বিষুস্ততিতে "অনবাপ্ত- 
মবাস্তবাং ন তে কিঞ্চন বিদ্যতে” এই শ্লোক আছে, তাহা গীতার ,”অনবাধ- 
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ভাগ ৫-_বর্তমান গীতার কাল। ৫৭৩ 


দবাণ্তবাংশ (৩, ২২) এই গ্লোকে পাওয়া যায় ; এবং বাঁণভট্রের কাদশ্বরীক্ষ 
“মহাভারতমিবানন্তগী তাকর্ণনানন্দিততরং* এই এক প্লেবপ্রধান বাক্যে গীতার 
স্পষ্ট উল্লেখ আসিয়াছে । কালিদাস এবং ভারবিকু স্পট উল্লেখ ৬৯১ সম্বতের 
(শকাব ৫৫৬) এক শিলালিপিতে পাওয়া যায়; এবং এক্ষণে ইহাও নির্ধারিত 
হইয়াছে যে, বাণভট্র ৬৩৩ সম্বতের (৫২৮ শকাবের ) কাছাকাছি হ্র্ষরাজার 
নিকটে ছিলেন। ৮পাও্রং গোবিন্দ শাস্ত্রী পারবী ন্বকীর় বাণভট্টসন্বন্ীয় এক 
মারাঠী.প্রবন্ধে ইহার বিচাক্স করিক্লাছেন। . 

(৩) জাবা হ্বীপে যে মহ্থাভাকত এখান হইতে যায় তদস্তর্গত ভীক্ষপর্ে 
এক গীতাপ্রকরণ আছে এবং তাহাতে গীতার বিভিজ্গ অধ্যায়ের প্রাক 
একশো সওয়া-শে! শ্লোক অক্ষরশঃ পাওয়া যায়। ফেবল ১২, ১৫, ১৬৩ 
১৭ এই চার অধ্যায়ের শ্লোক তাহাতে নাই। কাজেই এক্সপ বলাদ্ঘ কোন৷ 
প্রত্যবায় নাই যে, তখনও গাঁতার স্বরূপ বর্তমানেরই সদৃশ ছিল। কারণ, 
কখিভাবার ইহা গীতার অনুবাদ এবং তাহাতে যে সংস্কৃত শ্লোক পাওয়। যাচ্ক 
তাহা মধ্যে মধ্যে উদ্দাহরণ এবং গ্রতীকম্বরূপে গৃহীত হইয়াছে । সুতরাং 
প্র পর্সিমিত ক্লোকই যে সে সময়ে গীতার ছিল এরূপ অন্গমান করা যুক্তিসিন্ধ 
নহে। ডাঃ নরহর গোপাল সরদেশাই জাব দ্বীপে বখন গিয়াছিলেন, তখন 
তিনি এই বিষয়ের অঙ্থসঙ্ধান করিয়াছিলেন। কলিকাতার *ম্ডর্ণ রিভিউ 
নামক মাসিকের ১৯১৪ জুলাই সংখ্যায় এবং তৎপূর্বে পুণার *“চিত্রময় জগৎ* 
মাসিকেও উহা! প্রকাশিত হইয়াছে । ইহ! হইতে সিদ্ধ হয় যে, ৪০।৫*৯ 
শকান্দের পুর্বে অন্যান ২০* বৎসর পর্য্স্ত, মহ্থাভান্নতের তীন্মপর্কে গীতা ছিল 
এবং উহ্থার শ্লোকও এখনকার গীতা-শ্লোকের ক্রমপরম্পর। অন্ুসারেই ছিল। 

(৪) বিষুঃপুরাপ, পল্পপুত্রাণ প্রতৃতি গ্রন্থে ভগবদূগীতার ধরণে রচিত 
অন্য যে সকল গীতা! দেখ! যার কিংব! উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ 
এই গ্রন্থের প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে । ইহ! হইতে স্পইই দেখা যাইতেছে 
বে, তখন তগবদ্গীতা প্রমাণ ও পুজ্য বলিয়া! বিবেচিত হইত। তাই তাহার উক্ত 
প্রকারে অনুকরণ কর! হইয়াছে, এবং শ্রন্ধপ না হইলে কেহই তাহার 
অন্থকরণ করিত না। অতএব সিদ্ধ হয় যে, এই পুরাণসমুহের মধ্যে অত্যন্ত 
প্রাচীন যে পুরাণ তাহা অপেক্ষাও ভগবদ্গীত৷ অন্ততঃ হুই-একশে। বৎসর 
অধিক প্রাচীন অবশ্য হইবে। পুরাণকালের প্রারস্ত খৃষ্টার দ্বিতীয় শতাবী 
অপেক্ষা অধিক আধুনিক বলিয়া মনে করা! যায় না, অতএব গীতার কাল 
অন্যুন শকারস্তের অল্প পূর্ববর্তী বলিরাই স্বীকার করিতে"হয়। 

(৫) উপরে বণিরাছি যে, গীতা কালিদাসের*ও বাপের বিদিত ছিল,। 
কালিদাসের পূর্ববর্তী ভান কবির নাটকগুলি সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। তত্মধ্যে 
'কর্ণভার, নামক নাটকে দ্বাদশ শ্লোক এইরূপ আছে £-- 


৫৭৪  গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগ.পরিশিষ্ট 


হতোহপি লততে স্ববর্গং জিত্বা তু লততে যশঃ। 

উভে বছমতে লোকে নান্তি নিক্ষলত। রণে ॥ 
এই শ্লোক গীতার পহতো। বা! প্রাঙ্যসি স্বর্গ" (গী. ২, ৩৭) এই শ্লোকের 
সহিত সমানার্থক। এবং যখন তাসকবির অন্য নাটক হইতে দেখা 
যার যে, তাহার মহাভারতের সহিত পুর্ণ পরিচয় ছিল, তখন তো! ইহা অনুমান 
করিতে কোনও বাধা নাই যে, উপরিপ্রদ তত শ্লোকটি লিখিবার সময় গীতার 
প্লোকটি তাহার মনের সম্মুথে নিশ্চয়ই আসিরাছিল। অর্থাৎ ইহা সিদ্ধ 
হইতেছে যে, ভাঁদকবির পূর্বেও মহাভারত ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। পণ্ডিত 
ত* গণপতি শাস্ত্রী স্থির করিদ্াছেন যে, ভান কবির কাল শকপুরর্ব ছুই-তিনশত 
বৎসর হইবে । কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, তাহার কাল শকাব্দের ছুই 
একশো বৎসর পরে হইবে। এই দ্বিতীয় মতকে ঠিক মনে করিলেও উপরি-উক্ত 
প্রমাণ হইতে সিন্ধ হয় যে, ভাসের অন্যান একশো ছুশো! বৎসর পুর্বে অর্থাৎ 
শককালের আরস্তে মহাভারত ও গীতা! এই হই গ্রন্থ সর্ধমান্য হইয়াছিল। 

(৬) কিন্ত প্রাচীন গ্রস্থকারগণ কর্তৃক গীতার প্লোক গ্রহণ করিবার আরও 
বলবস্তর প্রমাণ ৬ত্রান্বক গুরুনাথ কালে গুরুকুলের “বৈদিক ম্যাগাজিন” নামক 
ইংরেজী মাসিক, পুস্তকে (পুস্তক ৭. সংখ্যা ৬1৭ পৃ. ৫২৮-৫৩২, অগ্রহার়ণ ও পৌষ, 

₹বৎ ১৯৭৭) প্রকাশ করিয়াছেন । ইনার পূর্বের পাশ্চাত্য সংস্কতন্ঞ পঙ্ডিতদিগের 
এইন্সপ ধারণ! ছিল যে, সংস্কৃত কাব্য কিংবা পুরাণ অপেক্ষ প্রাটান কোন গ্রন্থে 
( উদ্বাহরণার্থ সুত্রগ্রন্থেও) গীতার উল্লেখ পাওয়া যায় না; এবং সেইজন্য 
বলিতে হয় বে, স্থত্রকালের পর, অর্থাৎ বড় জোর খুষ্টপূর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
গীতা রচিত হুইয়। থাকিবে । কিন্তু ৬কালে সপ্রমাঁণ করিয়াছেন যে, এই ধারণ! 
্রান্ত। বৌধার়ন গৃহ্যশেষস্ত্রে (২. ২২.৯) গীতার (৯. ২৬) শ্লোক “তদাহ 
ভগবান্* বলিয়া স্পষ্ট গৃহীত হইয়াছে, বথা-_দেশাভাবে ভ্রব্যাভাৰে সাধারণে 
কুর্ধযান্মনস! বার্চরেদিতি ৷ তদাহ ভগবান্‌-_ | 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ঞ্য প্রষচ্ছতি ৷ 
তদহং ভক্ত-যপহ্ৃতম্্রামি প্রবতাত্মনঃ ॥ ইতি 
এবং পরে উক্ত হইয়াছে ৫ যে, তক্তিনত্র হইয়! এই মন্ত্র বলিবে__-প্তক্তিনঅঃ এতান্‌ 
মন্ত্রানঘীয়ীত” ৷ এই গৃহ্যশেষহ্ত্রেরই তৃতীয় প্রশ্নের শেষে “ওঁ নংমা ভগবতে 
বাস্থদেবায়” এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রজপ করিলে অশ্বমেধের ফললা'ভ হয়, ইছাও 
উক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় যে, বৌধায়নের পুর্বে গীতা 
প্রচলিত ছিল এবং বাস্ুদেব-পুঁজাও সর্বমান্য হইয়াছিল। ইহ! বাতীত বৌধা- 
বনের পিহৃমেধস্থত্রের তৃতীয় প্রশ্নের আরস্তেই এই বাক্য আছে £-_ 
জাতল্য বৈ মনুষ্য ঞ্রুবং মরণমিতি বিজানীয়াত্তক্াজ্জাতে 
ন প্রশ্থষ্যেন্ম তৈ'চ ন বিবীদেত। 


ভাঁগ ৫-__বর্তমান গীতার কাল। ৫৭৫ 


ই হইতে সহজেই দেখ! যায় ষে, ইহ! গীতার প্জাতস্য হি ফ্রু বা মৃত্যুঃ ্রবং 
জশ্ম মৃতদ্য চ। তন্মাদপক্ষিহার্্যেত্থে প ত্বং শোচিতুমর্থসি* এই ক্লোক হইতে 
স্থচিত হুইঙ্জ! থাকিবে ; এবং উহার সহিত উপরি প্রদত্ত “পত্রং পুষ্পং* এই শ্লোক 
যোগ দিলে তো কোন সংশয়ই থাকে না । উপরে বলিয়াছি যে, স্বয়ং মহা- 
ভারতের এক শ্লোক বৌধায়নমত্রে পাওয়। যায়। বুহলর সাহেব স্থির করিয়াছেন 
যে, * বৌধায়নের কাল আপন্তঘ্বের ছুই একশত বদর পূর্ববর্তী হইবে 
এবং আপন্তম্বের কাল শ্বষটপুর্ব তিন শত. বৎসরের কম হইতে পাবে না। 
ক্বিস্ত আমার মতে উহাকে একটু এদিকে পিছানেো! উচিত; কারণ 
মহাভারতে মেষবৃষভাি দ্বাশি নাই এবং কালমাধবে তো বৌধায়নের “মীন 
মেষয়োর্মেষবৃদ্ষভয়োর্ব বসস্তঃ* এই বচন প্রদঘ্ধ হইয়াছে--এই বচনই ৬শঙ্কর 
বালকুষ্ণ দীক্ষিত স্বকীয় ভারতীয় জ্যোতিঃশান্ত্রেও (পৃ. ১০২) গ্রহণ করিয়াছেন 
ইহা হইতেও ইহাই নিশ্চিত অনুমান হয় যে, মহাভারত যৌধায়নেরও পুর্বববর্তী। 
. শকপুর্বব নিদেন চারি শত বংসর বৌধায়নের সময় হওয়া উচিত এবং শকারস্তের 
পাঁচ শত বংসর পূর্ব মহাঁভ/রভ ও গীতার অস্তিত্ব ছিল। ৬কালে বৌধায়নের 
কালকে খ্ষ্টপূর্ব সাত আট শত অব্দ ধরিয়াছেন) কিন্তু তাহা ঠিক নহে। 
বুঝ। যায় যে, বৌধায়নের রাশিসম্বন্ধীয় বচন তাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

(৭) উপরি-উক্ত প্রমাণাদি হইতে ষে কোন ব্যক্তিরই ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি 
হইবে যে, শকপূর্ব প্রায় পাচশত* অন্দে ঘর্তমান গীতার অস্তিত্ব ছিল) উহা 
বৌধায়ন ও আশ্বলায়নেরও বিদিত ছিল ) এবং তখন হইতে শক্করাচার্যের সমন্ন 
পথ্যস্ত উহার পরম্পর। অবিচ্ছিন্নরূপে দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এপর্য্স্ত 
যে সমস্ত প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে সমস্ত বৈদিক ধন্মগ্রস্থ হইতে গৃহীত। 
এক্ষণে সম্মুখে চলিয়া যে সকল প্রমাণ দেওয়া! যাইবে সেগুলি বৈদিকেতর 
অর্থাৎ বৌদ্ধ সাহিত্যের। ইহ দ্বারা, গীতার উপরি-উক্ত প্রাচীনত্ব স্বতন্ত্রভাবে 
আরও অধিক বলবৎ ও নিঃসন্দি্ধ হইতেছে । বৌদ্ধধর্মের পূর্বেই তাগবতধন্ম 
আবিভূ্ত হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে বুহনর ও প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনার্টের মত 
পুর্বে প্রদত্ত হইয়াছে; এবং বর্তমান প্রকরণের পরবর্তী ভাগে বৌদ্ধধর্মের 
বৃদ্ধি কিরূপে হইল, এবং হিন্দুধর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি বিষয়ের 
বিচার, শ্বতস্ত্রূপে করা হুইবে। এখানে কেবল গীতার কালসন্বন্ধেই যাহা! 
উল্লেখ কর! আবশ্যক তাহাই সংক্ষেপে করা হইবে । ভাগবতধর্ম বৌদ্ধধর্থের 
পূর্ববর্তী, কেবল এইটুকু বলিলেই, গীতাও বুদ্ধের পূর্ববর্তী তাহা নিশ্চয় বল! 
যাইতে পারে না) কারণ, ভাগবতধন্ন ও গীতাগ্রস্থের অবির্ভাবষে এক সঙ্গেই 
'হইয়াছিল ইহ। বলিবার কোন প্রমাণ নাই। অতএব দেখ! আবশ্যক যে, 
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«৭৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগ-পরিণিষ্ট | 


বৌদ্ধ গ্রস্থকারগণ গীতাগ্রন্থের স্পই উল্লেখ কোথাও করিয়াছেন কিন! । প্রাচীন 
বৌদ্ধগ্রঞ্থে স্পই লিখিভ আছে যে, বুদ্ধের সময়ে চারি বেদ, বেদাল, ব্যাকরণ, 
ফ্যোতিব, ইতিহাস, নিঘণ্ট, প্রতৃতি বৈদিক ধর্মপ্রস্থ প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। 
তাই বৈদিক ধন্ম বুদ্ধের পূর্বেই যে পূর্ণতায় উপনীত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ইহার পর বুদ্ধ যে নুতন পন্থা! চালাইফ়াছেন. তাহা অধ্যাত্মঘৃষ্টিতে অনাত্- 
বাদী ছিল, কিন্তু উহাতে--ঘাহা পরবর্তী ভাগে বলা যাইবে-_আচরণনৃষ্টিতে উপ, 
নিষদের লল্ল্যাসমার্গেরই অঙ্ককরণ করা হুইক়্াছিল। অশোকেন্র সময়ে বৌন্ধ- 
ধর্খবের এই অবন্থ। পরিবর্তিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বনবাস ত্যাগ করিয়া ধর্দ প্রচার 
ও পরোপকারের কাঁজ করিবার জন্য পূর্বদিকে চীনদেশে এবং পশ্চিমদিকে 
আলেক্জান্িরা ও গ্রীল পর্য্যস্ত গিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্থ্বের ইতিহাসে এই একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রশ্ন যে, বনবাস ছাড়িয়া লোকসংগ্রছের কাজ করিবার জন্য 
বৌদ্ধ যতি কিরূপে প্রবৃত্ত হইলেন ? বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন গ্রন্থ দেখ । জত্তনিপাতের 
খগ্গবিলাণন্ত্তে উক্ত হইয়াছে যে, যে ভিক্ষু পুর্ণ অর্থৎ জবস্থার় পৌছিয়াছেন 
তিনি কিছু না করিয়! গণ্ডারের মত বনে বাস করুন| এবং মহাবগৃগে (৫. 
১, ২৭) বুদ্ধের শিষ্য সোনকোলীবিসের কথায় স্পই্ উক্ত হইয়াছে যে *যে 
ভিক্ষু নির্বধাণাবস্থায় পৌছিয়াছেন, তাহার না কিছুই করিবার থাকে, আর ন! 
তীহাকে কৃত কর্্মই তোগ করিতে হয়--“কতস্স পটিচয়ো নম্খি করণীক্ং ন 
বিজ্জতি” | ই! শুদ্ধ সন্ন্যাসমার্গ) এবং আমাদিগের ওুপনিষদিক সন্ধ্যাসমার্গের 
সহিত ইহার সম্পূর্ণ ত্রক্য আছে। “কর ণীয়ং ন বিজ্জতি” এই বাক্য *তস্য 
কাধ্যং ন বিদ্যতে* এই গীতাবাক্যের সহিত শুধু সমানার্থক নহে, কিন্ত শবশও 
একই। কিন্তু বৌদ্ধতিক্ষুর যখন এই মুন পন্নাসমুলক আচার পরিবর্তিত 
হুইল এবং বখন উহ্ার। পরোপকারের কাজে প্রবৃত্ত হইলেন তখন পুরাতন ও 
নৃতন মতের মধ্যে বিবাদ বাধিল; পুরাতন লোকের আপনাদ্দিগকে “থেরবাঞ” 
( বৃদ্ধপন্থ।) বলিতে লাগিল, এবং নুতন মতের, লোফের৷ আপন পঙ্থার 
“মহাধান' এই নান দিয়া পুরাতন পন্থাকে “হীনযান” ( অর্থাৎ হীন পন্থ1) বলিতে 
লাগিল। অশ্বঘোষ মহাযান পঞ্থাবলম্বী ছিলেন ; এবং যৌন্ধ বতিরা পরোপ- 
কারের কাজ করিবে এই মত তাহার গ্রাহ্য ছিল; তাই, সৌনদরানন্দ .( ১৮. 
৪৪) কাব্যের শেষে নন অর্্‌ৎ অবস্থায় পৌছিলে পর তাহাকে বুদ্ধ ষে উপদেশ 
দিয়াছিলেন তাহার প্রথমে উক্ত হুইয়াছে-- . 
অবান্তকার্ষেণৎসি পক্াং গতিং গতঃ 
» ন তেস্তি কিঞ্চিৎ করণীয়ম্থপি। 
অর্থ)ৎ “তোমার 'কাধ্য শেষ হইয়াছে) উত্তম গতি তুমি লাত ফরিয়াছ, এখন" 
তোমার (নিজের ) তিলমাত্র কর্তব্যও অবশি্ নাই”; এবং পরে এইনপ 
স্প$ উপদেশ কানর[ছেল ঘে . 


ভাগ ৫--বর্তমান গীতীর-কাল।  ধণর্শ 


বিহার তন্মাদিহ কার্ধ্যমাত্মনঃ 
কুরু স্থিরাত্মন্‌ পরকার্যযমপ্যথো ॥ 
“অতএব এখন তুমি আপন কাধ্য- ছাড়ি! স্থিববুদ্ধি হইয়া পরকার্ধয করিতে 
থাক” (মৌ, ১৮, ৫৭)। বুদ্ধের কর্মত্যাগমূলক উপদেশ-_খাহা প্রাচীন 
খণ্থগ্রন্থে পাওয়া যায়-_এবং সৌনারানন্দ কাব্যে অঙ্থঘোষ বুদ্ধের মুখ দিয়া 
ঘাহা বাছির ফরাইয়াছেন সেই উপদেশ, এই ছইয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভিন্নতা 
আছে। আবার অশ্বঘোষের এই উক্তিলমূছে এবং গীতার তৃতীর অধ্যায়ে বে 
যুক্তি প্রয়োগ আছে, উহ্থাতে “তস্য কার্ধ্যং ন বিদ্যতে' তন্মাদসক্তঃ দততং কার্যং 
কর্ম সমাচর” ( গী, ৩. ১৭, ১৯ ) অর্থাৎ তোমার কিছুই বাকী নাই, তাই থে কম 
প্রাপ্ত হইবে, ভাহাই তুমি নিষ্কাম বুদ্ধিতে কর-_-কেবল অর্থৃষ্টিতে নহে, শবশও 
সাম্য আছে। অতএব ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অস্বঘোষ এই. যুক্তি গীত! 
হইতেই গ্রহণ কৰিয়াছেন। ইহার কারণ উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অঙ্- 
ঘোষের পুর্বর্বও মহাতারত ছিল । কিন্তু ইহা কেবল অনুমাঁনমাত্র নছে। বুদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী তারানাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাল সম্বন্ধে তিববতী ভাষায় যে গ্রন্থ 
লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হুইয়াছে যে, বৌদ্ধদিগের পূর্ববকালীন সন্গ্যাসমার্সে 
মহাধান পদ্থা যে কর্ম্মষোগমূলক সংস্কার করিয়াছিল উহা “জ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ ও গণেশ” 
হইতে মহাযানপন্থার প্রধান প্রবর্তক নাগার্জুনের গুরু রাহুলভদ্র জানিতেন। 
এই গ্রন্থ রুষীয় ভাষার মধ্য দিয় জর্মন ভাষায় ভাষাস্তরিত হ্ইয়াছে, ইংরাজীতে 
হয় নাই। ডাঃ কের্ণ ১৮৯৬ পৃষ্টা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন তাহাতে 
বাহ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই উদ্ধতাংশ হইতে আমি ইহা গ্রহণ করিয়াছি। * 
এই স্থলে জ্রীকফ্ণের নামে ভগবদ্গীতারই উল্লেখ কর! হইয়াছে, এইরূপ ডাঃ 
কের্পেরও মত। মহাষানপন্থার বৌদ্ধগ্রস্থের মধ্যে “সন্ধন্মপুণ্ডরীক” নামক গ্রর্থেও 
ভগবদ্গীভার শ্লোকের মত কতকগুলি শ্লোক আছে। কিন্তু এই সমস্ত এবং 
অন্য সমস্ত বিষয়ের বিচাত্র পরবন্তী ভাগে করা ষাইবে। এখানে কেবল 
বলিতে হইবে ধে, বৌন্নগ্রস্থকারদিগেরই মতে মুল বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসপ্রধান 
হইলেও উহাতে ভক্তিপ্রধান ও কর্মপ্রধান মহাযানপস্থার উৎপত্তি ভগবদ্‌- 
গীতারই কারণে হইয়াছে ; এবং অশ্থঘোষের কাব্য ও গীতার' মধ্যে যে সাম্য- 
প্রদর্শিত হইয়াছে তাহ! হইতেও এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়। মহাষানপন্থার 
প্রথম প্রবর্তক নাগার্ছুন শকপূর্ব প্রায় একশে। দেড়শে৷ অন্দে আরবভূতিহইগ্া- 
থাকিবেন, এইরূপ পাশ্চাত্য পঙ্ডিতের! স্থির করিয়াছেন) এবং এই পঙ্থার 
বীজারোপণ অশোকের আমলে অবশ্য হইয়াছিল, ইহা! তো স্পষ্টই দেখা বায়। 
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৫৭৮ গীতারহস্য অথবা কর্্মযেগ-পরিশিষ্ট। 


বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে এবং স্বপ্নং বৌদ্ধ গ্রস্থকারগণের লিখিত, বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস 
হইতে, স্বতন্ত্রভাবে সিদ্ধ হয় যে, মহাযান'বৌদ্ধপন্থা বাহির হইবার পূর্বে-. 
অশোকেরও পুর্বে-_অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব গ্রায় ৩** বৎসর পূর্বেই ভগবদ্গীতার 
অস্তিত্ব ছিল। | 

এই নকল প্রমাণের উপর বিচার করিলে, শালিবাহন শকের প্রায় ৫০* 
বৎসর পূর্বেই বর্তমান তগবদ্গীতার অস্তিত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই 
থাকে না। ডাঃ ভাগ্ডারকর, ৬ তৈলঙ্গ, রাও বাহাদুর চিস্তামণি রাও বৈদ্য 
এবং ৬ দীক্ষিত, ইঁছাদের মতও অনেকট। 'এইরূপই এবং উহাই এই প্রকরণে 
গ্রাহ্য বলিয়৷ মানিতে হইবে । প্রোঃ গার্ধের মত অন্যরূপ। তাহার মতের 
প্রমাণস্বরূপে তিনি গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের সম্প্রদায়পরম্পরার শ্লোকের মধ্যে, 
“যোগো। নষ্ঃ, যোগ নষ্ট হইল--এই বাক্য ধরিয়া যোগ শব্দের অর্থ পাতগ্জল 
যোগ” করিয়াছেন। কিন্ত আমি প্রামাণসহ দেখাইয়াছি যে, যোগ শব্দের অর্থ 
সেখানে 'পাতঞ্জল যোগ” নহে, “কর্শযোগ”। অতএব প্রোঃ গার্ধের মত 
ত্রান্তিমূলক ও অগ্রাহ্য । বর্তমান গীতার কাল শালিবাহন শকের পাঁচশত 
বৎসর পূর্বের অপেক্ষা আর কম স্বীকার করা বায় না, ইহা! নির্ধিবাদ | পূর্ব 
ভাগে ইহা বলিয়াই আসিয়াছি যে, মূলগীত1 ইহা! অপেক্ষাও আরও কয়েক 
শতাব্দী প্রাচীন হইবে । 


ভাগ ৬-_গীতা ও বৌদ্ধপ্রন্থ। 


বর্তমান গীতার কাঁলনির্ণয়ের জন্য উপরে যে বৌদ্ধগ্রচ্থের প্রমাণ দেওয়া 
গিয়াছে, তাহার পূর্ণ গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য গীতা ও বৌদ্ধপ্রস্থ বা বৌদ্ধ- 
ধর্মের সাধারণ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধেও এখানে একটু বিচার কর! আব- 
' শ্যক। গীতার স্থিতপ্রন্ত প্রবৃত্তিমার্গেরই অনুসরণ করেন-_ইহাই গীতাধর্শের 
বিশেষত্ব, ইহ! পুর্বে অনেকবার বলিয়ছি । কিন্তু এই বিশেষ গুণটিকে ক্ষণকাল 
একপাশে রাখিয়া, এইরূপ পুরুষের কেবল মানসিক ও নৈতিক গুণসমূহেরই 
বিচার করিলে, গীতার স্থিত প্রজ্ত (গী. ২. ৫৫, ৭২), ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ (৪. ১৯- 
২৩) ৫. ১৮-২৮) এবং ভক্তিযোগী পুরুষের (১২. ১৩-১৯) যে লক্ষণ বলা 
হুইয়াছে, £সই সব লক্ষণ এবং নির্বাণ-পদের অধিকারী অরৎদিগের অর্থাৎ 
পুর্ণ অবস্থায় উপনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিন্ন ভিন্ন বৌদ্ধগ্রস্থে যে সকল্‌:লক্ষণ ' প্রদত্ত 
হহক়্াছে মেই সব লক্ষণ-এই উভরের মধ্যে বিলক্ষণ সাম্য আছে দেখিতে 
পাওয়। বায় (ধন্মপদ শ্লে!, ৩৩০-৯২৩ ও সত্তনিপাতের মধ্যে মুনিম্ত্ত ও ধশ্মিক- 
নুস্ত দেখ)। অধিক কি, এই বর্ণনাসমূহের শব্দসাম্য হইতে দেখ! যায় যে, 
স্থিত প্রজ্ত এবং ভক্তিমীন ব্যক্ষির সমানই প্রক্কত ভিক্ষু “শান্ত”, নিষ্কাম”, “নির্রম*, 


ভাগ ৬--গীতা ও কৌদ্ধপ্রস্থ । . .. ৫৭৯ 


*নিরাশী” (নিরিস্সিত ), “সমছঃখস্থখ”, “নিরারস্ত+, 'অনিকেতন”, বা "অনি 
বেশন+ অথবা “সমনিন্থাপ্ততি”, এবং “মানাপমান ও লাভালাতে সমদশী* হইয়া 
থাকে (ধন্মশদ ৪৯, ৪১, ও ৯১7 ্ুুর্তনি- মুনিন্থত্ত, ১.৭ ও ১৪) *দঘয়তানগু- 
পস্সনস্থত্ত ২১-২৩$ ও বিনয়পিটক চুল্লবগ্গ. ৭, ৪. ৭ দেখ )। জ্ঞানী পুরুষের 
নিকট যাহা আলোক অজ্ঞানের নিকট তাহাই অন্ধকার, ঘ্য়তানুপস্সনন্থত্তের 
৪০ শ্লোকের এই বিচার “ষ| নিশা! সর্ধভূতানাং তস্যাং জাগরতি” সংবমী* ( গী. ২, 
৩৯) গীতার এই বিচারের অন্তুরূপ ; এবং “অরোসনেষ্যো ন রোসেতি*--অর্থীথ 
নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দেছ্ধ না, মুনিন্ত্ের ১০ শ্লোকের এই বর্ণনা 
গীতাঁর প্যম্মাশ্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্োদ্বিজতে চ যঃ* (গী. ১২. ১৫) এই 
বর্ণনার সদৃশ । সেইরূপ সল্পম্থতের “যাহার জন্ম তাহারই মৃত্যু” এবং “ভূতদিগের 
আদি ও অন্ত অব্যক্ত হওয়ায় তাহার জন্য শোক করা বৃথা” (সন্লঙ্কত্ব,১ ও ৯ এৰং 
গী. ২. ২৭ ও ২৮) ইত্যাদি বিচার অল্প শব্বতেদে গীতারই বিচার। গীতার দশম 
অধ্যায়ে কিংবা অন্গগীতার মেভা. অশ্ব. ৪৩. 8৪) প্জ্যোতিক্মান্দিগের মধ্যে সুর্য, 
নক্ষত্রদিগের মধো চন্দ্র, এবং বেদমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী” ইত্যার্দি ষে বর্ণনা আছে 
তাহাই অবিকল সেলস্ত্তের ২৭ ও ২২ শ্লোকে এবং মহাবগ্গে (৬. ৩৫. ৮) 
পাওয়া ধান্ন। ইহা ব্যতীত ছোট-খাটে! শবসাদৃশ্য ও অর্থনাদৃশ্য, ৬ তৈলং 
স্বকীয় গীতার ইংরাজী ভাষান্তরের টিপ্লনীতে দেখাইয়াছেন। তথাপি প্রশ্ন উঠে 
যে, এই সাধৃশ্য কিরূপে উৎপক্ন "হইল? এই বিচার মুলে বৌদ্ধদিগের, বা 
বৈদিক ধর্মের? এবং ইহ! হইতে কি অন্থমান হয় ? কিন্ত এই প্রশ্নসমূহের নির্ণন 
করিবার জন্য সে সময়ে যে সাধন পাওয়। গিয়াছিল, তাহা অপূর্ণ থাকায় উপরি- 
উক্ত আশ্চর্য্য শব্দসাদৃশ্য ও অর্থসাদৃশ্য প্রদর্শন অপেক্ষা আর বেশী কিছু এই 
বিবয়ে ৬তৈলং লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু এক্ষণে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যে সকল 
নানা! বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা . হইতে 
পাঁরে বলিয়া এখানে বৌদ্ধণর্ম্ের সেই সকল বিষ সংক্ষেপে বলিতেছি। 
৬তৈলংকত গীতার ইরাজী ভাবাস্তর যাহা “প্রাচ্যধশ্বগ্রন্থমালায় প্রকাশিত 
হইয়াছে, উহাতে পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৌদ্বধর্মগ্রস্থসমুহের ইংরাজী অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল বিষক্ প্রায় সেই সকল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ 
করা হইয়াছে এবং প্রমাণার্থ উপস্থাপিত বৌদ্ধগ্রস্থের স্থলনির্দেশও এই সকল 
ভাষাস্তরেরই অনুযায়ী করা হইক্সাছে। কোন কোন স্থলে পালী শব্ধ ও বাক্য. 
মূল পালী গ্রহ্ধ হইতেই গৃহীত হুইয়াছে। 

এই কথা এখন নিঃসংশয়রূপে সিদ্ধ হইয়াছে যে, জৈনধর্ম্ের ন্যায় বৌদ্ধ- 
ধশ্মও আপন বৈদিক ধর্রূপ পিতারই পুত্র, ষে নিজের "সম্পত্তির অংশ লইয়া 
কোন কারণে পৃথক হইয়া গিয়াছে ; অর্থাৎ উহা! পরকীয় নহে, কিন্ত তৎ 
এখানে বে ব্রাহ্মণধশ্্ন ছিল, উহ্ারই এখানেই উৎপন্ন এক শাখা । সিংহ্হীপের 


৫৮০ গীতাঁরহস্য অথবা কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


মহাবংস কিংব। দীপবংসাদি পুরাতন পালীগ্রন্থে, বুক্ধের পরবর্তী রাাছিগের ও 
বৌগ্ক আচাধ্য-পরম্পরার যে বর্ণন আছে, তাহা হইতে হিসাব করিয়া, দেখিলে 
নিশন্ন হয় যে, ৮* বৎসর বরূসে খুষটপুর্ব্ব ৫৪৩ অবে, গৌতমবুদ্ধের মৃত্যু 
হয়। কিন্তু ইহাতে কতকগুলি কথ! অনম্বদ্ধ আছে ; এইজন্য প্রোঃ মোক্ষ- 
মুলর এই গণনাদম্বদ্ধে সুষ্্প বিচার করিয়। বুদ্ধের প্রক্কৃত নির্বাণকাল খৃষটপূর্বব 
৪৭৩ অবে হইয়াছিল বলিয়াছেন ; এবং প্র কালই অশোকের শিলালিপি হইতে 
সিদ্ধ হয় ইহ! বুহলরও দেখাইয়়াছেন। তথাপি প্রোঃ রিজ-ডেভিড্স. এবং ভাঃ 
কের্ণএর ন্যায় কোন কোন তত্বানুসন্ধায়ী, ইহা! অপেক্ষা ৬৫ ও ১০* বৎসর 
'মারও পরের দিকে হটাইতে চাহেন। প্রোঃ গাক়গর সম্প্রতিই এই সমস্ত মতের 
বিচার করিয়া খৃঃ পুঃ ৪৮৩ * অবকে বুদ্ধের নির্বাণকাল স্থির করিয়াছেন। 
তন্মধ্যে ষে কালই স্বীকার কর না৷ কেন, বুদ্ধের জন্ম হইবার পূর্বেই বৈদিকধর্্ম 
পুর্ণাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, এবং শুধু উপনিষদ, নহে, কিন্তু ধর্মসুত্রের ন্যাক় 
গ্রস্থও তাহার পুর্বেই রচিত হইয়াছিল, ইহ! নির্বিবাদ । কারণ, পালী ভাষার 
প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্শগরন্থসমূহেই লিখিত আছে যে, ণ্চারি বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, 
জ্যোতিষ, ইতিহাস ও নিঘন্ট,” প্রভৃতি বিষক্সে পারদর্ণী সান্বিক গৃহস্থ ব্রাহ্মপদিগকে 
এবং জটাধাতী তপন্বীদিগকে গৌতম বুদ্ধ তর্ক করিয়া আপন ধর্মে দীক্ষিত 
করেন (স্থত্তনিপাতের মধ্যে সেলন্ত্তের সেলের বর্ণনা ও বথুধু গাথা ৩৯-৪৫ )। 
কঠাদি উপনিষদে (কঠ, ১, ১৮) মুড. ১. ২৪১৯) এবং উহীদিগকেই লক্ষ্য 
করিয়া গীতায় (২, ৪০-৪৫ ৯, ২০, ২১) ষাগধজ্ঞাদি শ্রোতকর্্মের যেরপ 
লুতা বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ এবং কোন কোন অংশে সেই সকল শব্েরই 
দ্বার! তেবিজ্জন্গত্তে (ত্রৈবিদ্য সুত্রে) বুদ্ধও স্বমতাম্সারে “যাগধক্তাদিকে” অনু- 
পযোগী ও ত্যাজ্য স্থির করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ যাহাকে “বরক্ষসহব্যতায়” (ব্রক্ধ- 
সহব্যতায় _ ব্রহ্মসাষুজ্যতা ) বলেন সেই অবস্থ। কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তাহার 
নিরূপণ করিয়াছেন। ইহ! হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পান যে, ব্রাহ্মণধর্শের কর্মকাণ্ড 
ও জ্ঞানকাণ্ড--কিংব! গাহ্‌স্থযধন্্ম ও সন্স্যাসধর্ষ, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি--এই 
হুই শাখা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত হুইবার পর, তাহার সংস্কার-সাধনের জন্য 
বৌদ্ধধন্্ন উৎপন্ন হয়। সংস্কার-সাধনের সাধারণ নিয়ম এই যে, উহাতে পূর্বের 
কোন কোন বিষয় বঙ্গা থাকে এবং কোন কোন বিষয় পরিবর্তিত হয়। তাই 





: * প্রোঃ মোক্ষমূগর স্বকীয় ধর্মপদের ইংরাজী ভাষাত্তরের প্রস্তাবনাক় বুদ্ধের নির্ধ্বযাণকাল- 
সম্বন্ধীয় বিবরণু দিয়াছেন 5. 0. 1৮. ৬01, 2, 1000. 0909, এযগ-15 এবং ডাঃ 
গ্লায়গর ১১১২ অন্দে প্রকূশিত স্বী্ মহাবংসের ভাবাস্তরের প্রস্তাবনায় উহার বসালোচন 
করিয়াছেন--তাহা! দেখ (1119 7£2/202%450. 10 7015 শি 521) 2556 
9095 [000 2, 316), 


তাঁগ ৬--গীত। ও বৌদ্ধগ্রস্থ । ৫৮১ 
এই নিয়মান্থসারে, বৌদ্ধধন্দে বৈদিকধন্ধের কোন্‌ কোন্‌ কথ। বজায় বাখ। 
হইয়াছে এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিচার 
করিব। এই বিচার গাহ্থাধর্্ম ও সঙ্লযাস এই ছুইয়ের পৃথক পৃথক দৃষ্টিতে 
করিতে হইবে। কিন্তু যৌদ্ধধন্্শ মূলে সন্গ্যাসমার্গায় কিংবা, নিবৃত্তিপ্রধানই 
হওয়ায় প্রথমে দুইয়ের সন্ন্যাসমার্গের বিচার করিয়া তাহার পর উভয়ের গার্হস্থ্য 
ধর্মের তারতম্য সম্বদ্ধে বিচার করিব । 

বৈদিক সন্ন্যাসধর্শের প্রতি লক্ষ্য করিলে উপলব্ধি হইবে যে, কর্মময় জগতের 
সমস্ত ব্যবহার তৃষ্ণামূলক সুতরাং ছুঃখময় ) উহ! হইতে অর্থাৎ জন্মমরণের 
ভবচক্র হইতে 'আত্মার চিরমুক্তি সাধনের জন্য মনকে নিফাম ও বিরক্ত করিয়| 
উহাকে দৃশ্য জগতের মূলে অবস্থিত আত্মন্বরূপ নিত্য পরব্রন্মে সমাধান পূর্বক 
সাংসারিক কর্মসকল সর্বথ| ত্যাগ করা উচিত; এই আম্মনিষ্ঠ অবস্থাতেই 
সর্বদ| নিমগ্ন থাকা সন্গ্যাসধর্থের মুখ্য তত্ব । দৃশ্যজগৎ নামরূপাত্মক ও নশ্বর ? 
এবং তাহারে অথণ্ডিত ব্যাপার কর্মমবিপাক প্রযুক্তই বরাবর বজায় আছে। 

কম্মনা-বত্ততী লোকে কম্মনা বত্ততী পজা (প্রজা )।. - 
কম্মনিবন্ধনা সত্তা ( সত্বানি ) রথস্সাহণীব যায়তো| ॥ 

অর্থাৎ “কর্মের দ্বারাই লোক ও প্রজ1/ বজায় আছে; চল্তি গাড়ী যেরূপ 
রথের কীলকের দ্বার! নিয়স্ত্রি হয়, সেইপ্রকার প্রাণীমাত্র কর্মের দ্বারা বন্ধ 
হইয়া আছে” (স্ুত্তনি, বাসেঠস্কত্ত, ৬১)। বৈদিকধর্দের জ্ঞানকাণ্ডের উক্ত 
তত্ব, অথবা জন্ম-মরণের চক্র ব৷ ব্রহ্া, ইন্্র, মহেশ্বর, ঈশ্বর, যম, প্রভৃতি অনেক 
দেবতা এবং উদ্থাদের বিভিন্ন স্বর্গপাতালাদি লোক সমূহের ব্রাহ্মণধন্মে বর্ণিত অস্তিত্ব 
বুদ্ধের মান্য ছিল; এবং সেইজন্যই নামরূপ, কর্মবিপাক, অবিদ্যা, উপাদান ও - 
প্রক্কৃতি প্রভৃতি বেদান্ত ব! সাংখ্যশান্ত্রের শব্দ ও ব্রদ্ধার্দি বৈদিক দেবতাদিগের, 
কথাও (বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়!) ন্যুনাধিক ভেদে বৌদধগ্রন্থে দেখিতে 
পাওয়া বায়। দৃশ্য জগৎ নশ্বর ও অনিত্য এবং উহ্তার ব্যবহার কর্প- 
ৰিপাকনিবন্ধন চলিতেছে, ইত্যাদি কর্মজগৎসংক্রান্ত বৈদিক ধর্মের সিদ্ধান্ত বুদ্ধের 
মান্য হইলেও নামরূপাত্মক নশ্বর জগতের মূলে নামরূপের অতিরিক্ত আত্মম্বরূপ 
পরব্রদ্ধের সান এক নিত্য ও সর্বব্যাপী” বস্ত আছে, বৈদিক ধর্দের অর্থাৎ 
উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত বুদ্ধ শ্বীকার করিতেন না। এই ছুই ধর্মের মধ্যে ইহাই 
গুরুতর গ্রতেদ । গৌতম বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আত্ম! বা ব্রক্ম বস্তত কিছু 
নাই--কেবল ভ্রম ; তাই জাত্মানাত্মবিচারে ঝা ব্রন্ধচিস্তনের গোলযোগে পড়িয়া 
বৃথা সমস মই করা কাহারও উচিত নহে ( সববাসবস্থত্ত..৯১৩ দ্নেখ)। চা 
সম্বন্ধে কোন গ্রকার ক্নাই বুদ্ধের মান্য ছিল না, ই শীকষমনকাযের অন্ত 
বন্ধজ্বালস্বত্ত _বন্বত্ালন্ত্ত হইতেও স্পষ্ট প্রকাশ পায়।” * 


্ _ * ব্রদ্মজালহত্তের, ভাষাস্র ইংরাজীতে হয় নাই, কিন্তু তাহার সংক্ষিপ্ত সার রিজ্‌- ডেভিড্স্‌ 


৫৮২, গীতারহস্য অথব! কন্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


এই সকল স্ুত্বে প্রথমে বল! হইম্মাছে যে, আত্ম! ও ব্রচ্ম এক কিছুই; 
আবার এই প্রকার তেদই বলিবার সময় আত্মার ৬২ প্রকার বিভিন্ন কল্পনার 
কথ! বলিয়া বলা হইম্নাছে যে, এই সমন্তই মিথ্যা “দৃষ্টি” ) এবং মিলিন্দ-প্রশ্নেও 
বৌদ্ধধন্্ানুসারে “আত্মা! বলিক্না কোন যথার্থ বস্ত নাই এইরূপ নাগসেন শরীক 
মিলিন্দকে (10170217061 ) স্পষ্ট বলিয়াছেন (মি. প্র. ২. ৩, ৬ ও ২, ৭, 
১৫)। আত্মা ও তত্ব ব্রহ্ম ছুইই ভ্রম, সত্য নহে, এইক্সপ শ্বীকার করিলে 
তো ধর্ম্বের ভিত্তিই ধিক যায়। কারণ, তাহলে তে! সমস্ত অনিত্য বস্তই 
অবশিষ্ট থাকে, এবং নিত্য সুখ বা সেই স্থখের ভোক্তাও কেহ থাকে না) 
এবং এই কারণেই তর্কদৃষ্টিতে এই মত শ্রীশঙ্করাচাধ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। 
কিন্তু এখন আমাকে কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, প্রকৃত বৌদ্ধ- 
ধন্মকি, এইজন্য এই তর্ক এখানেই ছাড়িয়! দেখিব যে, বুদ্ধ স্বকীয় ধর্মের কি 
উপপত্তি বলিয়াছেন। আত্মার অস্তিত্ব বুদ্ধের মান্য না হইলেও, (১) কর্ম 
বিপাক নিবন্ধন নামরূপাত্মক দেহকে (আত্মাকে নহে) নশ্বর জগতের প্রপধেঃ' 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এবং (২) পুনর্জন্মের এই চক্র বা সমস্ত 
সংসারই ভুঃখময়, এই দুই বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ একমত ছিলেন) ইহ! হইতে 
মুক্তি লাভ করিয়৷ চিরন্তন শান্তি বা সুখ অর্জন কর! অত্যাবশ্যক । এই 
প্রকার সাংসারিক ছুঃখের অস্তিত্ব এবং তন্নিবারণের আবশ্যকতা, এই ছুই বিষয় 
ক্বীকার করিলে বৈদিক ধর্মের এই প্রশ্নটি সমান্দ থাকিক্পা যায় যে, ছুংখ নিবারণ 
করিয়! অত্ন্ত স্থুখলাভের পন্থাটি কি; এবং উহার কোন-নাঁকোন সন্তোষজনক 
ঠিক্‌ ঠিক্‌ উত্তর দেওয়। আবশ্যক হয়। উপনিষৎকারেরা বলিয়াছেন যে, যাগ- 
যজ্ঞাদি কর্ধের দ্বারা ভবচক্র হইতে মুক্তি লাভ কর! যায় না এবং বুদ্ধ আরও 
একটু বেশী অগ্রসর হুইয়। এই সমস্ত কন্্মরকে হিংসাত্মক সুতরাং সর্বথ! ত্যাজ্য 
ও নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। সেইরূপ স্ব্তং 'ত্রক্ষকেই এক মহা! ভ্রম বলিয়! 
মনে করিলে, ছুঃখনিবারণার্থ ব্রহ্গজ্ঞানের মার্গকেও ভ্রাস্তিমুলক ও অসম্ভব 
বলিয়া স্থির করিতে হয়। তাহা হইলে ছুঃখময় ভবচত্র হইতে মুক্তিলাভের, 
মার্গটি কি? বুদ্ধ ইহার উত্তর দিয়াছেন যে, কোন রোগ দূর করিতে হইলে 
সেই রোগের মূল কি তাহ! স্থির করিয়। সেই মূল কারণকেই উদ্মুলিত “করিবার 
জন্য সংবৈদ্য বেরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সাংসারিক ছুঃখের রোগ 
দুর করিবার জন্য (৩) উহার কারণ অবগত হইয়া (8) সেই কারণকেই 
দুর করিবার মার্গ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবলম্বন কর! উচিত। এই কারণ-' 
সমূহের বিচার করিলে দেখা যায় যে, তৃষ্ণা বা বাসনাই এই জগতের সমস্ত 
ছুঃখের মূল) এবং এক, নাম-রূপাস্মক দেহের নাশ হইলে, অবশিষ্ট এই 
5, চি, 05, ৬০] আস] 10070, 00) অয িযর  দিয়াছেন-তাহা 
দেখ। - 


ভাগ ৬-_ গীত ও বৌদ্ধগ্রন্থ | ৫৮৩ 


বাদনাত্বক বজ হইতেই অন্যান্য নামরপাত্মক দেহ পুনংপুনঃ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । এবং তাহার পর বুদ্ধ স্থির করিয়াছেন যে, পুরর্জন্মের' 
ছুঃখময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য হীন্দ্রয়নিগ্রহ, ধ্যান ও 
বৈরাগ্যেক্র দ্বারা তৃষ্ণার সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া সন্্যাসী বা ভিক্ষু হওয়াই এক 
প্রক্কৃত মার্ঁ, এবং এই বৈরাগ্যষুক্ত সন্যাস হইতেই চিরন্তন শাস্তি ও নিত্য 
স্থথ লাভ করা যায়। তাৎপর্যা এই যে, যাগবজ্ঞারদির এবং আজ্মানাত্ম- 
বিচারের গোলযোগে ন! পড়িরা, নিম্নোক্ত চারি প্রত্যক্ষ বিষরের উপরেই 
বৌদ্ধধন্ম খাড়া কর! হইয়াছে__সাংসারিক ছুঃখের অস্তিত্ব, তাহার কারণ, তাহার 
নিরোধ বা নিবারণ করিবার আবশ্যকতা, এবং উহা সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য 
বৈরাগ্যরূপ সাধন ; কিংবা বৌদ্ধ পরিভাষ| অন্নসারে অঙচ্ক্রমে ছুঃখ, সমুদর, 
নিরোধ ও মার্গ। নিজ ধন্মের এই চারি মৃশত প. কই বুদ্ধ 'আর্সত্য” নাম 'দিয়া- 
ছেন। উপনিষদের আত্মগ্ানের বদলে চারি আধ্যসত্যের প্রত্যক্ষ ভিত্তির 
উপর এই প্রকারে বৌদ্ধধর্্মকে দাড় করাইলেও নিত্য শাস্তি বা স্থখ লাভ করি- 
বার জন্য তৃষা কিংব| বাপনাব্র ক্ষর করিয়া মনকে নিক্ষধাম করিবার যে মার্শ 
বুদ্ধের উপদিষ্ট সেই মার্গ (চতুর্থ সতা), এবং মোক্ষলাভের জন্য উপ- 
নিষদের বর্ণিত মার্গ__-এই ছুই মার্গ বস্তত 'একই হওয়ায়, ছুই ধর্মের চরম দৃশ্য 
সাধ্য মনের নির্ব্িঘম্ব অবস্থাই, ইহা স্পট দেখা! যায়। কিন্ত এই ছুই ধর্মের মধ্যে 
প্রাভি্ এই যে, ব্র্ধ ও আত্মাকে ধাহারা৷ এক বলিয়া মানেন সেই উপনিষৎ 
কারের মনের এই নিক্ষাম অবস্থাকে “আত্মনিষ্ট”, 'ব্রহ্মসংস্থা” ব্রিহ্মভূততা”, 
“্রহ্ষনির্বাণ” (গী. ৫. ১৭-২৫ $ ছাং, ২. ২৩, ১), অর্থাৎ ব্রহ্মেতে আত্মার লয় 
হওয়া, ইত্যাদি চরম আধারস্চক নাম দিয়াছেন, এবং বুদ্ধ উহাকে কেবল 
“নির্বাণ, অর্থাৎ “বিরাম পাওয়া ব! প্রদীপ নিভিবার ন্যায় বাসনার নাশ হওয়া” 
এই ক্রিয়া প্রদর্শক নাম দিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্ম বা আত্ম! ভ্রম, ইহ! বলিবার 
পর এই প্রশ্রই আর থাকে না যে, *্বিরাম কে পাক, ও কেমন করিয়া 
পায়” ( সুত্তনিপাতে রতনস্ত্ত ১৪ ও বঙ্গীসন্ূত্ত ১২ ও ১৩ দেখ )) এবং বুদ্ধি- 
মান ব্যক্তির এই গু প্রশ্নের বিচারও কর! উচিত নহে, ইহা বুদ্ধ স্পষ্ট বলিয়াছেন 
€(সববাসবন্ত্ত ৯-১৩ ও মিলিন্দগ্রশ্ন ৪, ২, ৪ ও ৫ দেখ)। এই অবস্থ! প্রাপ্ত 
হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, এই জন্য এক দেহের নাশ হইয়া! অন্য দেহ প্রাপ্ত 
হইবার সাধারণ ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রযুক্ত “মরণ শব্দের উপযোগ বৌদ্ধধর্মের অস্থুসারে 
“নির্বাণ প্ৃষ্বন্ধে করিতেও পারা যায় না। নির্বাণ তে! “মরণের মরণ” কিংব! 
উপনিষদের বর্ণনা অ্সারে “মৃত্যু পার হইবার পথ*-_শুধু মরণ নহে। সাপ 
যেরূপ আপন নিশ্দোক পরিত্যাগ করিতে ভয় পায় না, দেইরূপ এই অবস্থাক়্ 
উপনীত মনুষ্য নিজের শরীরের জন্য ভাবে না, বুহদারণ্যক-উপনিষদে (৪. ৪, ৭) 
এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়! হইয়াছে, তাহাই প্ররুত বৌদ্ধতিক্ষুর বর্ণনা! করিবার সমগ্র 


৫৮৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগ-পরিশিষ্ট'। 


স্ত্তনিপাতের অন্তর্গত উরগন্থত্তের প্রত্যেক শ্লোকে গৃহীত হইক্সাছে।' “আক্* : 
নিষ্ট ব্যক্তি পাপপুণ্যে সর্বদাই অলিপ্ত থাকার (বৃ. ৪. ৪. ২৩) মাতৃবধ কিংবা. 
পিতৃবধের সদৃশ পাতকেরও দোষ তাহাকে স্পর্শ করে না”, বৈদিক ধর্মের এই 
তন (কৌবী, ব্রা, ৩. ১) ধন্মপদে শবধশঃ যেমনটি-তেমনি বল! হইরাছে ( ধঙ্ম, 
২৯৪ ও ২৯৫ ও মিলিন্প্রশ্ন ৪. ৫. ৭ দেখ)। সার কথা, ব্রদ্ধও আত্মার 
অস্তিত্ব বুদ্ধ স্বীকার না করিলেও মনকে শান্ত, বিরক্ত ও নিফাম করা প্রভৃতি 
মোক্ষলাতের ষে সকল সাধন উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল-্সাধনই 
বুদ্ধের মতে নির্বাণলাভের পক্ষেও আবশ্যক, এই জন্য বৌদ্ধ যতি ও বৈদিক 
সন্সযাসীর বর্ণনা মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে একই রকমের; এবং সেই কারণেই 
পাপপুপ্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে, এবং জন্ম'মরণের চক্র হইতে মুক্তিলাত বিষয়ে বৈদিক 
সন্াসধর্থের সিন্ধাস্তই বৌদ্ধধর্থেও বজায় রাখা হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক ধর্ম 
গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী হুওয়ায়, এই বিচার আদলে যে বৈদিক ধর্শেরই সে 
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 

বৈদিক ও বৌন্ধ সন্্যাসধর্ধের ভেদাভেদ কি, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে 
গার্‌স্থাধন্্ সম্বন্ধে বুদ্ধ কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাক্‌। আত্মানাত্মবিচারের তত্ব 
জ্ঞানকে প্রাধান্য না দিয় সাংসারিক দুঃখের অস্তিত্ব প্রভৃতি দৃশ্য ভিত্তির উপরেই 
বৌদ্ধধর্খ্মকে খাড়। কর! হইলেও, মনে থাকে যেন, কৌতের ন্যায় আধুনিক 
পাশ্চাতা পণ্ডিতদিগের নিছক্‌ আধিভৌতিক ধর্মের সদৃশ--কিংবা গীতাধর্ম্েরও 
মত-_বৌদ্ধধন্্ম মূলে প্রবৃত্বিমূলক নহে। ইহা! সতা যে, উপনিষদের আত্মজ্ঞানের 
তাত্বিক “দৃষ্টি বুদ্ধের মান্য নহে, কিন্তু “সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া মনকে 
নির্ব্বিষয় ও নিষফাম করাই এই জগতে মনুষ্যের একমাত্র পরম কর্তব্য”, বুহদাঁ- 
রণ্যক উপনিষদে বর্ণিত যাজ্ঞবক্ক্যের এই সিদ্ধান্ত (বৃ. ৪, ৪. ৬) বৌদ্ধধর্ম 
সম্পূর্ণরূপে বঙ্ায় রাখা হইয়াছে । এই জন্য বৌদ্ধধর্ম মূলে কেবল সঙ্যাস- 
প্রধান হইয়াছে । সংসারকে ত্যাগ না করিয়া, কেলল গৃহস্থাশ্রমেই থাকিলে, 
পরম সুখ ও অর্থতাবস্থা লাভ করা কখনই সম্ভব নহে, ইহাই বুদ্ধের সমস্ত 
উপদেশের তাৎপর্যয হইলেও ইহা বুঝিতে হইবে না যে, উহাতে গাহৃস্থ্বৃত্তির 
কিছুমাত্র বিচারই নাই। ভিক্ষু না হইয়া, বুদ্ধ, বুদ্ধের ধর্ম ও বৌদ্ধভিক্ষুদিগের 
সংঘ বা মণ্ডলী-_-এই তিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, 
ধর্মং শরণং গচ্ছানি, সংঘং শরণং গচ্ছামি*, এই সংকল্প উচ্চারণের দ্বারা যাহার! 
রী তিনের শরণাপন্ন হয়, বৌদ্ধগ্রস্থে তাহাদিগকে 'উপাসক” বল! হয় ৮ ইহারাই 
বৌদ্ধধর্্মীবলম্বী” গৃহস্থ ।' এই উপাসকের! স্বকীয় গার্স্থাবৃত্তি কিরূপে নির্বাহ 
করিবে তৎদন্বপ্ধে বিভিন্ন প্রপঙ্গে স্বয়ং বুদ্ধ কোন কোন স্থানে উপদেশ করিয়াছেন 
(মহাপরিনিববাপনত্ব, ১. ২৪)। বৈদিক গারস্থযধর্মের মধ্যে হিংসাত্বক শ্রোত 
যাঁগবজ্ ও চাতুর্ববপ্যতেদ বুদ্ধ স্বীকার করিতেন না। এই বিষয়গুলি, ছাড়িক্।: 
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বিলে, ন্ডার্ড পঞ্চ মহাঘগ্ড, দানাদি পরোপকারধণ্্ব ও নৈতিক জাঁচরণ করাই 
শৃহস্থের কর্তব্য থাকিয়া ক্স এবং গৃহস্থধণ্্ন বর্ণন। করিবার সময় বৌদ্ধধপ্যগ্ন্থে 
কেবল এই নকল বিষয়ের উল্লেধ করা হয়। পঞ্চমহাষজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ 
অর্থাৎ উপাদকের অনুষ্ঠান করিতেই হইবে, ইহা বুদ্ধের মত। তিনি স্পষ্ট 
বলিম্বাছেন যে, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, সর্বভূতে দয়! ও (আত্মা শ্বীক্ৃত ন] 
হইলেও ) আত্ৌগম্যৃষরি, শৌচ বা মনের পবিত্রতা, এবং বিশেষ করিয়া সৎপাত্রে 
অর্থাৎ বৌদ্ধ-তিক্ষুকে এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সংঘকে অন্নবস্ত্াদি দান করা প্রতৃতি নীতি- 
ধর্মের পালন বৌদ্ধ উপাপককে করিতে হইবে । বৌদ্ধধর্দ্ে ইহাকেই “শীল 

বলে? এবং উভয়ের তুলনা করিলে স্পষ্ট উপলদ্ধি হয় যে, পঞ্চমহাযজ্তের ন্যায় এই 
নীতিধর্্বও ব্রাহ্মণধর্মের ধর্নুত্র এবং প্রাচীন স্ৃতিগ্রন্থ (মন্তু, ৬. ৯২ ও ১০, ৬৩ 
দেখ ) হইতে বুদ্ধ গ্রহণ করিয়াছেন । * অধিক কি, স্বপ্নং বুদ্ধ এই আচরণ বিষস্বে 
প্রাচীন ব্রাঙ্ষণ-ধন্মিকস্তে প্রাচীন ব্রাক্ষণদিগের স্তুতি করিয়াছেন ) এবং মন্ু- 
স্থৃতির কতক শ্লোক তো ধম্মপদ্দে অক্ষরশ পাওয়া বাক্স (মন্থু, ২. ১২১ ও ৫, ৪৫ 
এবং ধদ্মপদ্দ ১৯৯ ও ১৩১ দেখ )।॥ বৈদিকগ্রন্থ হইতে বৌদ্ধধন্ম্মে কেবল পঞ্চ- 
মছাবজ্ঞ ও নাতিধর্্মই লওয়! হইয়াছে তাহ। নহে, কিন্ত গৃহস্থাশ্রমে সম্পূর্ণ মোক্ষ- 
লাভ কখনও হয় না, বৈদিকধর্মে পুর্বে কোন কোন উপনিষৎকার কর্তৃক প্রতি- 
পারদদিত এই মতও বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ যথা-_নুতনিপাতের 
ধন্মিকমুত্তে ভিক্ষুর সঙ্গে উপাসকেন্প তুলনা করিয়া বুদ্ধ স্পষ্টই বলিয়াছেন যে» 
উত্তম শীলের দ্বারা গৃহস্থ বড় জোর -্বস্সংপ্রকাশ” দেবলোক প্রাপ্ত হইবে, কিন্ত 
জন্মনরণের চক্র হইতে সম্পূর্ন মুক্তি লাভের জন্য সংসার ও পুব্রকলত্রা্দি ত্যাগ 
করিয়া! শেষে উহাকে ভিক্ষু-ধর্মই শ্বীকার করিতে হইবে ( ধন্মিকম্ুত্ত ১৭, ২৯ $ 
ও বৃ, ৪, ৪, ৬ ও মভ।, বন, ২. ৬৩ দেখ )। তেবিজ্জঙুত্তে বর্ণিত হইঙ্লাছে (তে, 
স্থ. ১০৩৫ ৩০৫ ) ষে, কর্মমার্গীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক. করিবার 
সময় নিজের উক্ত সন্গ্যাসগ্রধান মত সিদ্ধ করিবার জন্য বুদ্ধ “তোমার ব্রহ্ম 
বদ্দি স্ত্ীপুত্র ও ক্রোধ-লোভ নাই, তবে স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে থাকিয়া ও যাগবজ্ঞাদি 
কাম্য কর্ম করিয়া তোমাদের ব্র্ষপ্রাপ্তি কিরূপে হইবে” এই প্রকার যুক্তিবাদ 
করিতেন। এবং এই কথাও গ্রসিদ্ধ আছে যে, স্বয়ং বুদ্ধ যৌবনকালেই নিজের 
স্্রীপুত্র ও রাঙ্জ্য ত্যাগ করিয়। ভিক্ষুধন্্ন অঙ্গীকার করিবার ছয় বৎসর পরে তিনি 
বুদ্ধাবন্থ। প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের সমকালীন, কিন্ধ তাহার পূর্বেই সমাধিপ্রাপ্ত, 

মহাবীর নামূক শেষ জৈন তীর্ঘকরেরও উপদেশ এইব্ূপই। কিন্তু তিনি বুদ্ধের 
ন্যাক্প অনীস্মবাদী ছিলেন ন!; এবং এই ছুই ধন্মের মধে। "গুরুতর, প্রভেদ এই 
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৫৮৬ গীতারহম্য অথবা! কর্মযোগ-পরিশিষ্ট। 


যে, বন্ত্রগ্রাবরণার্দি খহিক সুখত্যাগ এবং অহিংস! ব্রত প্রভৃতি ধর্শপালন জৈন 
যতি বৌদ্ধভিক্ষু অপেক্ষ! অধিক কড়ান্কড়িভাবে পাপন করিতেন ; এবং অদ্যাপি 
পালন করিয়া থাকেন। আহারেরই জন্য ইচ্ছাপূর্বক মার! হয় নাই এইরূপ 
প্রাণীর্দিগের 'পবস্ত' (সং, প্রবৃত্ত ) অর্থাৎ “তৈমারী মাংস” (হাতী, সিংহ প্রভৃতি 
কোন কোন প্রাণীকে বর্জন করিয়া ) বুদ্ধ স্বক্₹ং খাইতেন এবং “পবত্ত” মাংস 
ও মতদ্য বৌদ্ধতিক্ষুিগকে ও তিনি খাইতে অন্ুমতি দিয়াছেন ; এবং বস্ত্র ব্যতীত 
নগ্ন হইয়া ভ্রমণ কর! বৌদ্ধতিক্ষুধন্ম্ের নিয়মানুসারে দোষ ( মহাবগ্গ ৬. ৩১. ১৪ 
ও ৮. ২৮,১)। সারকথা, অনাত্ববাদী ভিক্ষু হও, ইহা! বুদ্ধের নিশ্চিত উপদেশ 
হইলেও, কান্পক্লেশময় উগ্র তপ সম্বন্ধে বুদ্ধের অভিমত ছিল ন৷ (মহাবগ্গ ৫, ১২ 
১৬ ও গী. ৬. ১৬); বৌদ্ধভিক্ষুদ্িগের বিহারের অর্থাৎ তাহাদের থাকিবার 
মঠের সমস্ত ব্যবস্থাও এরূপ রাখা হইত যাহাতে শরীরের বেশী কষ্ট না হয় এবং 
প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস সহজে হইতে পারে । তথাপি অহ্তাবস্থা বা নির্বাণস্থথ 
প্রাঞ্চির জন্য গৃহস্থাশ্রম ছাড়িতেই হইবে, এই তত্ব বৌদ্ধধর্ম পুরাপুরি বজায় 
থাকায় বৌদ্ধধশ্্ যে সন্গযাসপ্রধান, ইহা বলিতে কোন প্রত্যবায় নাই। 

' ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মানাত্ম-বিচার ভ্রমের একট! বড় জালমাত্র, ইহাই যদিও 
বুদ্ধের স্থির মত ছিল, তথাপি এই প্রত্যক্ষ কারণের জন্য অর্থাৎ হছুঃখময় সংসার- 
চক্র হইতে মুক্ত হইয়া নিরন্তর শাস্তি ও সখ লাভ করিবার জন্য উপনিষদে 
বর্ণিত সন্ধ্যানমার্গীদিগের সাধন-_বৈরাগ্যের দ্বার! মনকে নির্ববিষয় করা-_ 
তাহার স্বীকৃত হইয়াছিল। এবং চাতুর্কণ্যভেদ ও হিংসাত্মক যাগধজ্ঞ ত্যাগ 
করিয়া বৌদ্ধধর্দ্ধে বৈদিক গার্স্থাধর্মের নীতিনিয়মই অল্প হেরফেরে গৃহীত 
হইয়াছে, ইহা যখন সিদ্ধ হইলঃ তখন যর্দি উপনিষদ ও মন্গস্থতি ইত্যাদি গ্রন্থে 
বৈদিক সন্গ্যাপীদিগের বে বর্ণনা আছে তাহা, এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বা অর্ৃৎ- 
দিগের বর্ণনা অথবা! অহিংসাদি নীতিধণ্ম, ছুই ধর্মে একই সমান--কখন কখন 
শব্ঘশও একই-_দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কিছু “আশ্চর্যের বিষয় নহে, এই 
সমস্ত কথ। মূল বৈদিক ধর্ম্বেরই । কিন্তু কেবল এই বিষ়গুলিই বৌদ্ধের! 
বৈদিকধর্্ হইতে গ্রহণ করে নাই, প্রতুমুত দশরথজাতকের মত বৌদ্ধধর্মের 
জাতকগ্রন্থও প্রাচীন বৈদিক পুক্রাপ-ইতিহাসকথার বৌদ্ধধন্মান্নকুল করিয়৷ রচিত 
রূপাস্তরমাত্র। গুধু বৌদ্ধেরা কেন, জৈনেরাও স্বকীয় অতিনব পুরাণসমূহে 
বৈদিক কথা-সকলের এইরূপ রূপান্তর করিয়াছে। খুষ্টের পর আবির্ভ্ত 
মহম্মদীয় ধর্মে খৃষ্চরিত্রের এইরূপ এক বিপর্যয় করা হইয়াছে, ইহা সেল সাহেব 
লিখিয়াছেন %* । আধুনিক গবেষণ। হইতে সিদ্ধ হইয়াছে যে, বাইবলের- পুরা- 
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তন অঙ্বীকারের অন্তর্গত স্থষ্টির উৎপত্তি, প্রলয় ও নোয়৷ প্রভৃতির কথা, প্রাচীন 
খাল্দীয় জাতির ধর্মকথার এইরূপ রূপান্তর করিয়! ইন্ছদীর1 বর্ণনা করিয়াছে । 
উপনিষৎ, প্রাচীন ধর্ধস্ত্র ও মঙ্ুম্থৃতিতে বর্ণিত কথা কিংব| বিচার যখন বৌদ্ধ- 
গ্রন্থে এইরূপ-নেক সময় একেবারে শবশ--গৃহীত হইরাছে, তখন সহজেই 
এই অস্তুমান হয় যে, ইহা! আসলে মহাভারতেরই । বৌদ্ধগ্রস্থকারেক্ু এই সকল 
উহ হইতেই উদ্ধৃত করিয়া থাকিবেন। বৈদিক ধর্মগ্রন্থের যে ভাব ও শ্লোক 
বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়! যাঁর, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদত্ত হইল-_“জয়ের ঘার! 
বৈরতা বুদ্ধি হয়; এবং বৈরত। ছারা বৈরতা'র উপশম হয়ু না” (মভা. উদ্যো, 
৭১, ৫৯ ও ১৬৩ ) “অন্যের ক্রোধকে শান্তির দ্বার! জয় করিবে” ইত্যাদি বিহ্র- 
নীতির উপদেশ (মভা. উদ্যো.. ৩৮, ৭৯), এবং জনকের এই উক্তি-_-"আমার এক 
বাহু চন্দনে চর্চিত করা ও অন্য বাহু কাটিক্না ফেস। আমার নিকট উভয়ই সমান”: 
€ মতা. শাং, ৩২৯, ৩৬ )) ইহার অতিরিক্ত মহাতারতের আরও অনেক শ্লোক 
বৌদ্ধগ্র্থে শবশ পাওয়া যায় (ধন্মপদ ৫ ও ২২৩ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৭. ৩. ৫)। 
ইহা নিঃসন্দেহ যে, উপনিষত, ব্রহ্গস্াত্র ও মন্শ্বতি প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ বুদ্ধাপেক্ষা 
প্রাচীন, তাই উহাদের যে সকল শ্লোক বা বিচার বৌদ্ধগ্রস্থে পাওয়া যায়, তাহাদের 
বিষয়ে নিঃসংশয়ে বলিতে পারা! যায় যে, বৌদ্ধগ্রস্থকারেরা সেগুলি উক্ত বৈদিক 
-গ্রস্থ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্ত এই কথা মহাভারতের বিষয়ে বলিতে পার! 
যায় না। মহাতারতেই বৌদ্ধ 'ডাগোবাদিগের” যে উল্লেখ আছে, তাহা হইতে 
স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহাভারতের শেষ সংস্করণ বুদ্ধের পরে হইয়াছে । অতএব 
কেবল শ্লোকসাদৃশ্য হইতে স্থির সিন্ধান্ত করা যাইতে পারে ন! যে, বর্তমান 
মহাভারত বৌদ্ধগ্রস্থের পূর্ববন্তীই, এবং গীতা! মহাভারতেরই এক অংশ হওয়ায় এ 
ন্যান্ই গীতাসম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। তাছাড়া, গীতাতেই ব্রহ্ম সথত্রের 
উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্গস্ত্রে বৌদ্ধমতের খণ্ডন আছে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
অতএব স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনা প্রভৃতি সম্বন্ধে (বৈদিক ও বৌদ্ধ) উভয়ের সাদৃশ্য 
ছাড়ি! দিয়! এখানে বিচার করিব বে, উক্ত সংশয় দূর করিবার এবং গীতাকে 
নির্বিবাদরূপে বৌদ্গ্রস্থ হটতে প্রাচীন প্রমাণিত করিবার জন্য বৌদ্ধগ্রস্থে অন্য 
কোন উপকরণ পাওয়া যায় কি না। 
বৌদ্ধধর্মের মুল স্বরূপ নিছক নিরাত্মবাদী ও নিবৃত্তিমূলক, ইহ! উপরে বল! 
হইয়াছে। কিন্তু উহার এই স্বরূপ বেশী দিন টিকে নাই। তিক্ষুদিগের আচার 
সম্বন্ধে মততেদ ঘটিল এবং বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাহার মধ্যে কেবল অনেক উপ- 
পন্থাই গঠিত হইতে আস্ত হয় নাই, কিন্ত ধর্্নতত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ ষতভেম্ব 
উৎপন্ন হইল। আজকাল কেহ কেহ এই তর্কও কন্সিতি আরম্ভ করিয়াছেন 
যে, আত্ধ। নাই+ এই উক্তি দ্বারা এই কথ! বলাই বুদ্ধের মনোগত অভিগ্রার় যে, 
*অচিন্ত্য আত্মর্জানের শুফ তর্কের মধ্যে না গিক্সা বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারা 
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মনকে নিফাঁম করিতে প্রথমে চেষ্টা কর, আত্ম! থাক্‌ বা! নাই থাক্‌; মনোঁ- 
নিগ্রহের কাজই মুখ্য এবং তাহা সিদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রথমে কর! আবশ্যক” £ 
ব্রহ্ম বা আত্মার আদৌ অস্তিত্ব নাই এরূপ বল! তাঁহার অভিপ্রায় নহে। কারণ, 
তেবিজ্জম্ত্ে স্বয়ং বুদ্ধ 'ব্রহ্মসহব্যতায়” অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেলনুত্তে 
ও থের-গাথাতে “আমি ব্রক্গভৃত” এইফ়সপ তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ( সেলন্, ১৪5 
থেরগা. ৮৩১ দেখ )। কিন্তু মূল কারণ যাহাই হৌক, ইহা :নির্বিবাদ যে, এই 
প্রকার নানাবিধ মত, তর্ক ও উৎসাহী পন্থা তব্জ্ঞানদৃষ্টিতে রচিত হইয়া! প্রচার 
করিতেছিল যে, “আত্ম! বা ব্রচ্মের মধ্যে কোন নিত্য বস্তই জগতের মূলে নাই, 
যাহা কিছু দেখ! যাক তাহ! ক্ষণিক .বা! শূন্য?” অথবা “যাহা কিছু দেখ। যাক তাহা 
জ্ঞান, জ্ঞান-ছাড়া! জগতে কিছুই নাই* ইত্যাদি (বেস্থ, শাং ভা, ২. ২. ১৮--২৬ 
দেখ)। এই নিরীশ্বর ও অনাত্বাদী বৌদ্ধ মতকেই ক্ষণিকবাদ, শূন্যাদ ও 
বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। এই সমস্ত পম্থার এখানে বিচার করিবার কোন প্রয়ো- 
জন নাই। আমাদের প্রশ্ন এরতিহাসিক। তাই, উহার মীমাংস! পক্ষে “মহাযান” 
নামক পদ্থার বর্ণন! যতটুকু আবশাক তাহাই এখানে করা হইতেছে। বুদ্ধের 
মুল উপদেশে আত্ম! বা ব্রন্মের (অর্থাৎ পরমাত্মা বা পরমেশখ্বরের ) অস্তিত্বই 
অস্বীকৃত কিংবা গৌণ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় স্বয়ং বুদ্ধের জীবদশায় ভক্কি দ্বারা 
পরমেশ্বরকে লাভ করিবার মার্গের উপদ্ধেশ কর! সম্ভব ছিল না; এবং তাহার 
ভব্য মূর্তি ও চরিত্র লোকদিগের চক্ষের সম্মুখে যে পর্য্যস্ত প্রত্যক্ষ ছিল সে পর্যয্ত 
এই মার্শের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কিন্তু পরে ইহ। আবশ্যক হইল যে, 
এই ধর্ম সাধারণ লোকের প্রিয়-হউক এবং ইহার আরও বেশী প্রচারও হউক । 
অতএব সংদার ত্যাগ করিয়া! ও ভিক্ষু হইয়া মনোন্গ্রহের দ্বারা শ্বস্থানে থাকি. 
স্লাই নির্বাণ" লাভ করিবার-_কিসে তাহা না বুঝিয়া--এই নিরীশ্বর নিবৃতিমার্গ 
অপেক্ষা কোন সহজ ও প্রত্যক্ষ-মার্গের প্রয়োজন হইল। খুব সম্ভব যে, 
সাধারণ বুদ্ধভক্তেরা তৎকালে প্রচলিত বৈদিক ভক্তিমার্গের অন্থকরণ করিয়া, 
আপনারাই বুদ্ধের উপাসনা প্রথম প্রথম আরম্ভ করিয়া থাকিবে । অতএব 
বুদ্ধের নির্বাণের পর শীঘ্রই বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বুদ্ধকেই "হয়ত ও অনাদ্যনস্ত 
পুরুষোত্তমের” বূপ প্রদান করেন) এবং তাহারা বলিতে লাগিলেন যে, বুদ্ধের 
নির্বাণ পাওয়াণড বুদ্ধেরই লীল1) প্প্রকৃত বুদ্ধের কখনও বিনাশ হয় নাঁ_ 
তাহার অস্তিত্ব চিরস্থারী” । সেইরূপ আবার, বৌদ্ধগ্রস্থে গ্রতিপাদিত হুইতে 
লাগিল যে, প্রক্কত বুদ্ধ “সর্ধজগতের পিতা এবং লোকেরা তাহারই সন্তান” 
অতএব তিনি সকলের প্রতিই “সমদৃষ্টি, কাহাকেও তিনি প্রীতি করেন না, 
কাহাকেও তিনি দ্বেও করেন না”, “ধর্মের ব্যবস্থা বিগ্ড়াইয়া গেলে তিনি 
“ধর্ম কার্য্ের+ জন্যই সময়ে সময়ে বুদ্ধের রূপে প্রকট হ্ইয়| থাকেন”, এবং 
ওই দেবাদিদেব বুদ্ধের প্রতি “তক্তি করিলে, তাহার গ্রন্থের পুজ1 করিলে এবং 
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উাঁছার ডাগোঁবার সম্মুখে কীর্তন করিলে” অথবা “তাকে ভক্তি-পূর্ববক ছুই-চারি 
কমল বা একটা ফুল দিলেই” মন্ুষা সদ্‌গতিলাভ করে (সন্ধত্শপুগ্ডরীক ২. ৭৭- 
৯৮7 ৫,২২7; ১৫, ৫-২২ ও মিলিন্দপ্রশ্ন ৩. ৭, ৭ দেখ )। * মিলিন্দপ্র্্ে 
ইহ্াও উক্ত হইয়াছে যে, প্মন্ুষোর সমস্ত জীবিতকাল ছুরাঁচরণে অতিবাহিত 
হইলেও মৃত্াসমর়ে যদি সে বুদ্ধের শরণ লয়, তাহ! হইলে তাহার স্বর্গলাভ না 
হইয়া! যায় না" (মি. প্র. ৩. ৭,২)) এবং সন্ধন্্পুগুরীকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
অধ্যায়ে সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে যে, সমস্ত লোকের “অধিকার, স্বভাব ও জ্ঞান 
একই প্রকার না হওয়ায়, অনাত্মপর নিবৃত্তিপ্রধান মার্গ ব্যতীত ভক্তির এই মার্শ 
€ যান ) বৃদ্ধই কৃপা করিয়! স্বকীয় “উপায়কুশলতা দ্বারা নিশ্দীণ করিয়াছেন” । 
নির্ববাপাবস্থা প্রাপ্তির জন্য তিক্ষুধর্্নকেই শ্বীকার করিতে হইবে, বুদ্ধ স্বয়ং এই বে 
ধশ্মতত্ব উপদেশ করিয়াছেন, ইহ! একেবারে" ছাড়িয়!. দেওয়া! সম্ভব ছিল না) 
কারণ, তাহা করিলে বুদ্ধের মুল উপদেশেই হরতাল লাগানে! হইত। কিন্ত 
ইহা বলা কিছু অন্থচিত ছিল না যে, ভিক্ষু হইল তো কি হইল, অরণ্যে 
“গগারের” মত একাকী ও উদাসীনভাবে ন! থাকিয়! ধর্মপ্রচারাদি লৌকহিতকর 
ও পরোপকার-কার্ধা “নিরিস্সিত* বুদ্ধিতে করাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কর্তব্য 1) এই 
মতই মহাষান পদ্থার সন্বন্্পুগুরীকাদি গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এবং 
নাগসেন মিলিন্দকে বলিয়াছেন যে, প্গৃহস্থাশ্রম নির্বাহ করিয়া নির্বাণপদ 
লাত করা একেবারেই অসম্ভব নহে,--এবং ইহার অনেক উদাহরণও আছে* 
(মি. প্র, ৬. ২.৪ )1 ইহা যেকোন-লোকের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, 
এই বিচার অনাত্মবাদী ও নিছকৃ্‌ সন্গ্যাসপ্রধান মূল বৌদ্ধধর্শের নহে, অথবা 
শূন্যবাদ ব! বিজ্ঞানবাদ স্বীকার করিরাও ইহার উপপত্তি জান! বায় না? 
এবং প্রথম প্রথম অধিকাংশ বৌদ্ধধর্মীর নিজেদেরই মনে হইত যে এই 
বিচার বুদ্ধের মূল উপদেশের বিরুদ্ধ। কিন্ত আবার এই নূতন মতটিই শ্বভাবত 
অধিকাধিক লোকপ্রিয় হইতে লাগিল; এবং বুদ্ধের মূল উপদেশ অনুসারে 
যাহারা চলিত তাহাদের নাম হইল “্হীনযান* ( হাক্কা মার্গ ) এবং এই নূতন 
পন্থার নাম হইপ “শহাধান” ( বড় মার্গ)। £ চীন, তিববৎ ও জাপান প্রভৃতি 

ক সন্ধর্মপুণযীক গ্রস্থের প্রাচ্যধশ্পুস্তকমালার ২১ খণ্ডে ভাষাত্তর হইয়াছে। এই খরস্থ 
সংস্কৃত ভাষান্ন লিখিত। এক্ষণে মূল সংস্কৃত ভাবার গ্রস্থও ছাপা হইয়াছে। 

+ স্থত্ত-নিপাভে খগ্গ-বিসাণন্ত্তের ৪১ প্লোকের ফ্রবপদ “একো! চরে খগ্গবিসাঁপ কয” 
এইরূপ আছে খগৃগবিমাণ অর্থাৎ গণ্ডার, এবং উহ্থারই ন্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষুর বনে একাকী বান 
করিতে হর, উহার এই অর্থ। নু , 

$ হীনযান ও যহাযান এই ছুই পন্থার তেদ-বর্ণনা-কালে ড]ুঃ কের্ণ বলেদ--ব০৪ 00৪ 
40086 আ1)9 1085 51095 ০0৫ 81] 180097৯ 15911085 00৮ 003 £910৪- 
1099, 561659051950316, 9০৮5 7300177১802 39 05৪ 10681 0 0৩ 
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দেশে আজকাল যে বৌদ্ধধন্ম প্রচলিত আছে তাহ! মহাযান পদ্থার ; এবং বুদ্ধের 
নির্বাণের পরে মহাযানপস্থী ভিক্ষু-সংঘের দীর্থ উদ্যোগেই বৌদ্ধধর্দের এত 
শীঘ্র বিস্তার হয়। বৌদ্ধধর্ম এই যে সংস্কার সাধিত হইয়াছিল, তাহা শালিবাহন 
লকের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বে হইয়! থাকিবে এইরূপ ভাঃ কের্ণ স্থির করি- 
য়াছেন। * কারণ, শক'রাজ| কনিক্ষের শাঁসনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ষে এক 
মহাপরিষৎ বসিয়াছিল উহাতে মহাযানপন্থার তিক্ষুরা উপস্থিত ছিল, এইরূপ 
বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখ আছে। এই মহাযানপন্থার “অমিতাবুহুত্ত নামক প্রধান ত্র- 
গ্রন্থের চিনীয় ভাষায় ভাষান্তর প্রায় ১৯৮ খৃষ্টাব্দে কর! হয়) তাহা এখন পাওয়। 
গিয়াছে । কিন্তু আমার মতে, এই কাল ইহা হইতেও প্রাচীন হইবে। কারণ, 
খুষ্টের প্রায় ২৩০ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত অশোকের শিলালিপিতে সঙন্ন্য!স- 
মূলক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের বিশেষ ভাবে কোনই উল্লেখ নাই; উহ্নাতে সর্বত্র 
প্রাণীমাত্রের প্রতি দয়াপর প্রবৃত্তিমূলক বৌদ্ধধর্ম্মইি উপদিষ্ট হইয়াছে । তখন 
ইহা সুস্পষ্ট বে, তৎপূর্ব্রেই বৌদ্ধধশ্মের মহাযান পন্থায় প্রবৃত্বিপ্রধান স্বরূপ 
'আসিতে আরম্ভ হইয়াছিল । বৌদ্ধ বতি নাগাজ্জন এই পথের মুখ্য প্রবর্তক 
ছিলেন, মূল সংস্কাপক নহে। 

ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, উপনিষদের মতান্থুসারে 
কেবল নিবৃত্তিমার্গের মনকে নির্ব্বিষয় করিবার উপদেশ যে মূল নিরীশ্বরবাদী 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতেই পঞ্সে ক্রমশ স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপর 
প্রবৃত্তিমার্গ বাহির হওয়া কখনও কি সম্ভব ছিল ; এই জন্য বুদ্ধের নির্ব্বাণের 
81212590505, 200 905 260506০5490? 00505307085, 17079 
10911273 6020. 10001765150, :9970099660 6০ 60917 109. 0007 
00959, 15219295 9. 131001)1577 129 1006 19961 21919 ০ 1009009 
0070525 9%:09100 ৮7119196108 501] 1120 1১901) 17019108190 15 100700- 
2910 200. 1117902101909--2627%2 91 27%8227% 13222725%6. 69. 
9০9611010. 73000181501 অর্থাৎ হীনধান। মহাযানপন্থায় ভক্তিরও সমাবেশ হইক্সাছিল 
[19105 2019510, 1259 ৪, £99% 50995 0 06৮০6102, 10. 0113 759799০% 
85 10 171205 09018015 1)8101010151706 10) 009 000761000669111)8 1 
[0019 10101) 190. ৮০ 6১০ £1০7106 10000169009 0 7/4//5 82 

৪ :]24%, 

2৯ 599 101, 15105 14221 07 1712227 735212/6571000, 6, 69 
2110 119, মিলিন্দ €মিনগুর নামক গ্রীক রাজা ) প্রায় খুঃ পৃঃ ১৪* কিংব! ১৫* অন্দে 
ভাঁরতবর্ধের বাঁরুকোপে ব্যাক্টিয়া দেশে রাজত্ব করিতেন। তীঁচ্ছাকে নাগছদন কৌদ্ধধর্টে দীক্ষিত 
করেন ইহা! মিলিন্দপ্রশ্নে উক্ত হইয়াছে । মহাধানপস্থার গ্গোকেরাই বৌদ্ধধর্দের এই প্রচারকাধ্য 
করিত, তাই ইহা সুম্পষ্ট যে, মৃহীযানপন্থা তখন আবিভূতি হইয়াছিল। 
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পর, শীপ্বই বৌদ্ধধর্ম যে, এই কর্ধপ্রধান ভক্তির স্বরূপ প্রাপ্ত হইল, ইহা হইতে 
প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহার জন্য বৌদ্ধধন্ম্ের বাহিরের তৎকালীন কোন-না- 
কোন অন্য কারণ থাকিবে; এবং এই কারণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, 
ভগবদগীতার উপর দৃষ্টি না! পড়িক্া থাকিতে পারে না। কারণ, ভারতবর্ষে 
তৎকালে প্রচলিত ধর্্সমৃহের মধ্যে জৈন ও উপনিষদ্ধর্শ সম্পূর্ণরূপে 
নিবৃত্তিপরই ছিল, ইহা আমি গীতারহস্যের একাদশ প্রকরণে স্পষ্ট করিয়া 
দেখাইয়াছি) এবং বৈদিক ধশ্মান্তর্গত পাশুপত কিংবা শৈব” প্রতৃতি পম্থা 
ভক্তিপর হইলেও প্রবৃত্তিমার্গ ও তক্তির মিলন ভগবদ্গীতা ছাঁড়া আর কোথাও 
পাওয়া যাইতেছিল না। গীতার ভগবান আপনাকে পুরুষযোত্তম নামে অভি- 
হিত করিয়াছেন এবং এই বিচার ভগবদ্গীতাঁতেই আসিয়াছে যে, “আমি 
পুরুষোত্তমই সমস্ত লোকের পিতা” ও পিতামহ” (৯, ১৭ )) আমার নিকট 
সকলেই সমান (“সম”), আমার কেহ দ্বেষ্যও নাই, কেহ প্রিয়ও নাই (৯, 
২৯); আমি অঞ্জ ও অব্যয় হইয়াও ধর্মসংরক্ষণার্থ সময়ে সময়ে অবতার 
ধারণ করি (৪. ৬৮) মনুষ্য যতই ছুরাচারী হোক. না, আমাকে ভজন! 
করিলে সে সাধু হইয়া যায় (৯, ৩০), কিংবা আমাকে ভক্তিপূর্বক 
ফুল, পত্র কিংবা একটু জলও দিলে আমি তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ কৰি 
(৯. ২৬) এবং অজ্ঞলোকের জন্য ভক্তি এক সুলভ মাগ” (১২. ৫) 
ইত্যা্দি। এই প্রকারই ব্রক্ষনিষ্ঠ'ব্যক্তির লোকসংগ্রহার্থ প্রবৃত্তিধন্মকেই স্বীকার 
করা কর্তব্য, এই তত্ব গীত। ছাড়া অন্য কোথাও সবিস্তার প্রতিপাদিত হয় 
নাই। তাই, এইরূপ অনুমান অগত্যা করিতে হয় যে, মূল বৌদ্ধধন্ম্নে যেক্ধপ 
বাসনাক্ষয়ের নিছক্‌ নিবৃত্তিপর মার্গ উপনিষৎ হইতে গৃহীত হইয্লাছে, সেইরূপই 
পরে মহাষানপন্থা বাহির হইলে পর উহাতে প্রবৃত্তি প্রধান তৃক্কিতত্বও 
ভগবদগীতা হইতেই গৃহীত হইয়া থাকিবে । কিন্তু এই কথাট! কিছু 
অন্থমানের উপরেই অবলক্বিত নহে। তিববতীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস 
সম্বন্ধে বৌদ্ধধন্শমী তাত্রানাথের যে এক গ্রস্থ আছে তাহাতে স্পষ্ট লিখিত 
হইয়াছে যে, মহাধানপন্থার মুখ্য প্রবর্তকের অর্থাৎ “নাগাজ্জুনের গুরু রাহছলভদ্র 
নামক বৌদ্ধ প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং জ্ঞানী শ্রীকুষ্ ও গণেশ এই 
ব্রা্গণের (মহাধানপন্থার ) কল্পনা উদ্রেক করিবার কারণ হইয়াছিলেন*। 
ইহা ব্যতীত অন্য এক তিববভীয় গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখই পাওয়া, যায়। * 
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£৯২  গীভারহস্য অথব! কন্রযোগ-পরিশিষ্ট । 


তারানাথের গ্রন্থ প্রাচীন নহে, একথা সত্য; কিন্তু উহথারু বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থের 
ভিত্তি ছাড়িয়া! হয় নাই ইহা! বল! বাহুপ্য। কারণ, কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থকার 
স্বকীয় ধন্মপন্থার তত্ব ৰলিবার সময় বিনা, কোন কারণে পরধর্মীর এই প্রকার 
উল্লেখ করিবে ইহা সম্ভবপর নহে। এইজন্য স্বম়্ং বৌদ্ধগ্রস্থকারগণ কর্তৃক 
এই বিষক্বে শ্রীকৃষ্ণের নামোল্লেখ বিশেষ উল্লেখষোগা । কারণ ভগবদগীতা৷ ব্যতীত 
শ্ীকষ্কোক্ত অন্য প্রবৃত্বিপর ভক্তিগ্রন্থ বৈদিক ধদ্ধেই নাই ; অতএব ইহা হইতে 
সম্পূর্ণ সিঙ্গ হয় যে, মহাধানপন্থার আবির্ভাবের পুর্বেই শুধু ভাগবতধন্্ নহে, 
ভাগবতধর্মসন্বদ্বীয় শ্ীকৃষেণন্ত গ্রন্থ অর্থাৎ ভগবদ্থীতাও সে সময়ে প্রচলিত 
ছিল; এবং ডাঃ কের্ণও এই মত সমর্থন করেন । গীতার অস্তিত্ব ঘখন বৌদ্ধ- 
ধন্মায় মহাযানপস্থার পূর্ববর্তী স্থির হইল, তখন মহাভারতও উহার সঙ্গে ছিল 
এরূপ অনুমান কর! যাইতে পারে । বুদ্ধের মৃত্যুর পর সত্বরই তাহার মত সকল 
একত্র সংগ্রহ কর! হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু ইহ! 
হইতে সিদ্ধ হয় না যে, বর্তমান কালে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন বোদ্ধগ্রস্থও সেই 
সময়েই রচিত হইয়াছিল। মহাপরিনিববাণস্থত্ত বর্তমান বৌদ্ধ গ্রস্থসমূহের মধ্যে 
প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়! স্বীকৃত হয়। কিন্তু উহাতে পাটলিপুত্র নগর সম্বন্ধে যে উল্লেখ 
আছে, তাহা হইবে প্রোফেসর রিস্-ডেভিড্স্‌ দেখাইয়াছেন যে, এই গ্রন্থ বুদ্ধের 
নির্ববাণের অন্যান শত বৎসর পৃর্ববেও বোধ হয় রচিত হয় নাই। এবং বুদ্ধের শত 
বৎসর পরে, বৌদ্ধধর্মীর ভিক্ষুদের ষে দ্বিতীয় 'পরিষদের. অধিবেশন হইয়াছিল, 
তাহার বর্ণন! বিনয়পিউকের অন্তর্গত চুললবগ্গ গ্রন্থের শেষে দেওয়া! হইয়াছে। 
ইহ! হইতে জানা যায় * যে, সিংহলত্বীপের পালিভাষাক় লিখিত বিনয়পিটকাদ্দি 
প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ, এই পরিষদের পরে রচিত । এই বিষয়ে বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরাই 
বলিয়াছেন যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র খুঃ পুঃ প্রায় ২৪১ অব সিংহল দ্বীপে 
যখন বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিতে আরম্ত করেন, সেই সময় এই গ্রন্থও সেখানে 
গিয়াছে, এবং তাহার প্রান ১৫০ বৎসর পরে ইহা ফ্নেখানে সর্বপ্রথম পুস্ত কা- 
কারে লিখিত হয়। এই গ্রন্থ ক্ঠস্থ করিবার রীতি ছিল, তৎপ্রযুক্ত মহেন্ত্রের, 
কাল হুইতে উহাতে কোনও পরিবর্তন হয় নাই, ইহা মনে করিলেও, কি 
প্রকারে বল! যাইতে পারে যে, বুদ্ধের নির্বাণের পরে এই গ্রন্থ যখন সর্বপ্রথম 
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ভাগ ৭--গীত ও খুষ্টানদিগের বাইবেল । ৫৯৩ 


ন্রচিত হয় তখন, অথবা, পরে মহেন্দ্র বা অশোকের কাল পধ্যন্ত, তৎকালে- 
প্রচপিত বৈদিক গ্রস্থ হইতে ইহাতে কোন কিছুই গৃহীত হয় নাই? অতএব 

মহাভারত বুদ্ধের পরে হইলেও অন্য প্রমাণ হইতে উহার, অলেক্জগ্ডর বাদ্‌শার 
পু্বববর্তী, অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ ৩২৫ অবের পূর্ববর্তী হওয়া সিদ্ধ হয়; এইজন্য মন্ুস্থৃতির 

শ্লোকের ন্যায় মহাতারতের শ্লোকও মহেন্দ্রের নিংহলে নীত পুত্তকসমূহের মধ্যে 
পাওয়া সম্ভব। সার কথা, বুদ্ধের মৃত্যুর পৰে তাহার ধর্মের প্রসার হইতেছে 
দেখিয়া! শীত্রই প্রাচীন বৈদিক গাথা ও কথাসমূহ মহাভারতে একত্র সংগ্রহ করা 

হম; উহার যে শ্লোক বোদ্ধগ্রন্থে শবন্ঘশঃ পাওয়া ষায় তাহ! বৌদ্ধ গ্রস্থকাঁরের! 

মহাভারত হইতেই গ্রহণ করিক়্াছেন, মহাভারতকার বোদ্ধ গ্রন্থ হইতে গ্রহণ 
করেন নাই। কিস্তষঙ্গি শ্বীকার কর! যায় ষে, বৌদ্ধ গ্রস্থকারের৷ এই সকল 
শ্লোক মহাভারত হইতে না! লইয়া! মহাভারতেরও আধারভূত কিন্তু এক্ষণে বিলুপ্ট 
তৎপুর্ববর্তী প্রাচীন বৈদিক গ্রস্থাদ্দি হইতে লইয়৷ থাকিবেন £ এবং সেইজন্য 
মহাভারতের কালনির্ণয় উপবু্ক্ত শ্লোকসাদৃশ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে হয় না, তথাপি 
নিম্নোক্ত চারি বিষয় হইতে ইহা তে। নিঃসন্দেহ সিদ্ধ হয় যে, বৌদ্ধধর্শে মহাধান- 
পদ্থার প্রাহর্ভাব হইবার পুর্বে কেবল ভাগবতধন্মই প্রচলিত ছিল না, বরং সে 
সময় ভগবদ্গীতাও সর্বমান্য হইয়াছিল, এবং এই গীতারই আধারে মহাযান- 
পন্থ। বাহির হইয়াছে, এবং শ্রীকুষ্জপ্রণীত গীতার তত্ব বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত 
হয় নাই। এঁচারিটা বিষয় হইতেছে--(১)নিছক্‌ অনাত্মবাদী ও সন্নযাল* 
গধান মূল বৌদ্ধধর্ম হইতেই.পরে ক্রমশং স্বাভাবিকভাবে ভক্তিপ্রধান ও প্রবৃত্তি- 
প্রধান তত্ব বাহির হওয়া অসম্ভব, (২) মহাযানপস্থার উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বর়ং 
বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ স্রীকুষ্ণটের নাম স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন, (৩) মহাবানপন্থার 

মতের সহিত গীতার ভক্তিপর ও প্রবৃত্িপর তত্বের অর্থতঃ ও শব্দশঃ সাদৃশ্য 

আছে, এবং (৪) বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই ততকালে প্রচলিত অন্যান্য জৈন ও 

বৈদিক প্থায় প্রবৃত্তিপর ভক্তিমার্গের প্রচার ছিল না। উপযুক্ত প্রমাণসমূহ 
হইতে বর্তমান গীতার যে কাল নির্ণাত হইয়াছে তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ 
এঁক্য আছে। 


ভাগ ৭-_গীত৷ ও খুষ্টানদিগের বাইবেল। 


উপধুর্ণক্ত আলোচন! হইতে স্থির হইল যে, ভারতবর্ষে ভক্তিপ্রধান ভাগবত- 
ধর্মের আককির্ডাব শ্ৃষ্টপূর্বর প্রায় ১৪ শতাব্দীতে হইয়াছিল, এবং থুষ্টের পুর্বে প্রাছ- 
ভূর্তি সন্ন্যাস প্রধান মূল বৌদ্ধধর্ম প্রবৃত্তিপ্রধান ভক্তিতব্বের প্রবেশ, বৌদ্ধ. 
প্রশ্বকারদিগেরই মতে, গীকঞ্প্রণীত গীতারই কারণে হইয়াছে । গীতার অনেক 
শিদ্ধান্ত খৃ্টানদিগের নূতন বাইবেলেও পাওয়। ধায়; বস্‌, এই ভিত্তিক উপদ্ষেই 
খৃ্টধর্্ হইতে, এই কল তত্ব গীতায় গৃহীত হইস্ষ থাকিবে, এইক্প কতকগুলি 
দ€ 


৫৯৪ শীতারহস্য অথব। কর্মযোগ-পরিশিষ্ট 1 


পারি স্বকীয় গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া ধাকেন, এবং রিশেষতঃ ১৮৬৯ খৃষ্টাকো 
ভাক্তার লরিনসর গীতার জনন অন্বাদগ্রস্থে যাহ! কিছু প্রতিপাদন করিয়াছেন 
তাহার নির্ধুলত্ব এক্ষণে স্বতই সিদ্ধ হয়। বারিনসর স্বকীয় পুস্তকের (গীতার 
অর্শ ভাঘান্তননের ) শেষে তগবদ্গীতা ও বাইবেলের-_বিশেষত নৃততন বাইবেলের 
প্রান শতাধিক স্থলে শব্দসাদৃশ্য দেখাইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কতকগুলি অসা- 
ধারণ ও ভাবির! দেখিবার যোগ্যও আছে । উদাহরণ যখা-_-*সেইদিন তোমর! 
জানিতে পারিবে বে, আমি আমার পিতার মধ্যে, তোমরা আমার মধ্যে এবং 
আমি তোমাদের মধ্যে আছি" (রন ১৪. ২০ ), এই বাক্য গীতার “যেন ভূতান্য- 
শেষেণ ভ্রক্ষস্যাত্মবন্যথো। মস্তি” ( গীতা. ৪. ৩৫), এবং “যো মাং পশ্যতি সর্বত্র 
সর্বং চ ময়ি পশ্যতি” ( গী. ৬. ৩* ) এই বাক্যগুলির সহিত কেবল সমানার্থকই 
নহে, প্রতযুত শব্শও একই | সেইরূপ জনের পরবর্তী “ষে আমাকে প্রীতি করে 
আমিও তাহাকে প্রীতি করি” এই বাক্য (১৪. ২১), গীতার পপ্রিয়ে! হি জ্ঞানি- 
নোহত্যর্থং অং স চ মম প্রিয়ঃ* ( গী, ৭. ১৭) এই বাক্যের সহিত সর্বাংশেই 
সদৃশ । এই বাক্য এবং এই প্রকার অন্য সদৃশ বাক্য হইতে ডাক্তার লরিনসর 
এইরূপ অনুমান করেন যে, বাইবেল গীতাকারের বিদ্রিত ছিল, এবং গীত! 
খুষ্টের প্রায় পাচ শত বৎসর পরে রচিত হইয়া থাকিবে । ডাঃ লরিনসরের 
পুস্তকের এই অংশের ইংরাজী অনুবাদ “ইত্ডিয়ান আর্টিকোয়ারি'র দ্বিতীয় খণ্ডে 
সেই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল । এবং ৮ তৈলং ভগবদ্গীতার যে পদ্যাত্মক 
ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায় তিনি লরিনসরের মতের সম্পূর্ণ 
গণ্ডন করিয়াছেন *। ডাঃ লরিনসর পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া! পরিগণিত 
ছিলেন না, এবং সংস্কৃত অপেক্ষ। থুষ্টধন্মের জ্ঞান ও অভিমান তাহার অধিক 
ছিল। তাই, তাহার মত, শুধু ৬ তৈলঙ্গের নহে, কিন্তু মোক্ষমূলার প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পঙ্ডিতদ্দিগেরও অগ্রাহ্য হুইয়াছিল। বেচার। 
বরিনসরের এ কল্পনাও হয় তো আসে নাই ফেখ একবার যখন গীতার 
ক্কাল নিঃসংশয়রূপে খৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়! স্থির হইল, তখনই গীতা ও বাইৰেলের' 
মধ্যে যে শত শত অর্থসাদৃশ্য ও শবসাদৃশ্য দেখাইয়াছি তাহা ভূতের 
মতো উল্টা আমারুই ঘাড়ে চাপিবে। কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যাহা! 
কখনও ্বপ্রেরও গোচর হয় নাঃ তাহাই কখন কখন চক্ষের সম্মুখে আসিমা 
খাড়া হয় ও সত্য সত্য প্রতাক্ষ হয়, তবে এখন ডাঃ লরিনসরের কথার উত্তর' 
দিবার কোনই আবশ্যক্ষত| নাই। তথাপি ফোন কোন বড়* ইংরাজী 
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ভাগ ৭--শীতা ও খুষ্টানদিগের বাইরেল। ৫৯% 


গ্রন্থে এখনও এই মিথ্যা, মতেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়! বায়, তাই এখানে এই. 
সম্বন্ধে আধুনিক গবেবণাঁর পর যাহা নিশ্পনন হইয়াছে, তাহাই সংক্ষেপে বলা. 
আবশাক মনে হয়। প্রথমে ইহ! মনে রাখা উচিত যে, যখন কোন ছুই গ্রন্থের 
সিন্ধান্ত একরকম হয়, তখন কেবল এই সিদ্ধান্তের সামা হইতেই কোন্‌. 
গ্রন্থটি প্রথম এবং কোন্টি পরবর্তী, তাহ! নির্ণর করা৷ যাইতে পারে না। কারণ 
এস্থলে এই ছই-ই সম্ভব যে, (১) এই ছুয়ের মধ্যে প্রথম গ্রন্থের বিচার হ্ির্তীয় 
গ্রন্থ হইতে, কিন্ব। (২) দ্বিতীয্র গ্রন্থের বিচার প্রথম গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়। 
থাকিবে । তাই প্রথমে যখন ছুই গ্রন্থের কাল স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া লওয়া হয়, 
তখন আবার বিচারসাদৃশ্য হইতে স্থির করিতে হয় বে, অমুক গ্রন্থকার 
অমুক গ্রন্থ হইতে অমুক বিচার গ্রহণ করিয়াছেন। তাছাড়া, একই রকম 
বিচার ছুই বিভিন্ন দেশের ছুই গ্রস্থকারের মনে স্বতন্ত্রভাবে একই কালে 
কিংব। অগ্রপণ্চাতে উদর হওয়! নিতান্ত অপন্তব নহে; এই জন্ত, এ ছুই গ্রন্থের 
সাম্য দেখিবার সমপ্ন ইহাও বিচার করিতে হয় যে, উহার উদ্ভব ম্বতস্ত্রভাকে 
হৃওয়! সম্ভব কিন।; এবং বে ছুই দেশে এই গ্রন্থ রচিত হইল, তাহাদের 
মধ্যে তৎকালে যাতায়াত বা কারবার থাকায় এক দেশ হইতে এই বিচার 
অপর দেশে যাওয়া সম্ভব ছিল কিনা। এই প্রকার সকল দিক্‌ হইভে 
দেখিলে দেখা ষাঁ় বে, খ্ৃষটধর্ম হইতে কোন বিষরই গীতায় গৃহীত হওয়া) 
সম্ভব ছিল না) বরঞ্চ গীতার তব্বসমূহ্থের ন্যায় যে কিছু তত্ব খৃীয় বাইবেলে 
পাওয়া যায়, সেগুলি বাইবেলেই, অন্তত বৌদ্ধ ধরব হইতে-_ অর্থাৎ পর্ধটার- 
ক্রমে গীতা বা বৈদিক ধর হইতেই-_খৃষ্ট কিংবা তাহার শিষ্যদের কর্তৃক 
গৃহীত হওয়াই খুব সম্ভব; এবং কোন কোন পাশ্চাত্য পত্তিত এক্ষণে ইহা 
স্পষ্ন্ূপে বলিতেও আরম্ভ করিগ্লাছেন। এই প্রকারে দীড়িপাল্ল অন্যদিকে 
ঝুঁকিয়াছে রেখিয়া গৌড়া খুষ্টভক্ের৷ আশ্চর্য হইবেন এবং এই কথ অ্বী- 
কারের দিকেই ষদ্দি তাহাদের মনের প্রবণতা হয়, তাহাতে আশ্চধ্য হইবার 
কিছুই নাই। কিন্তু ইঠার্দিগকে আমি এইটুকু বলিতে চাহি যে, এই প্্রক্ন 
ধর্ম্ঘটত নহে, ইহা পরতিহাসিক ; অতএব ইতিহাসের চিরন্তন পদ্ধতি অনুসারে 
অধুন। উপলব্ধ বিষয়সমূহের শীন্তভাবে ধিচার কর! আবপ্যক। তার পর ইহা 
হুইতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত্ব হওয়া যায় সেই দিদ্ধান্তই সকলেরই পক্ষে, বিশেষত 
বিচারপা্দৃণ্যের প্রশ্ন ধাহার। প্রথমে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে আনন্দের 
সহিত ও পুক্ষপাতরহিত বুদ্ধিতে গ্রহণ করাই ন্যাব্য ও যু্তিসিদ্ধ। 

ইন্ুদী বাইবেলে অর্থাৎ বাইবেলের পুরাতন বিধানে প্রতিপ্রাদিত প্রাচীন 
ইহুদী ধর্দের সংস্করণ হিসাবে খৃষ্টধর্মের নব-বিধান বাহির হুইদ্াছে। ইন্থদী ভাষায় 
ঈশ্বরকে 'ইলোহা” (আরবী “ইলাহ? ) বলে। কিন্ত মোজেপের ( 1105৩9 ) স্থাপিত 
নিরমান্ছসারে ইহুদীধর্ঘের মুখ্য উপাপ্য দেবতার বিশেষ সংজ্ঞা হইল “জিহবা, । 


৫৯৬ গীতারহস্য অথব। কর্্মযোগ-পরিশিষ্ট । 


পাশ্চাত্য পঙ্িতেরাই এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, এই “জিহোভা* শব্দ মূলে ইহুদী 
শব্ব নহে? খাল্দীর ভাষার “যবে” (সংস্কৃত ষহ্ব.) শব্দ হইতে আসিরাছে। ইছদা! 
মুর্তিপূজক নহে । অগ্রিতে পন্ড ঝ অন্ত বস্তর হোম কর!; ঈশ্বরের ব্যাথাীত নিপ্পম* 
সকল পালন করা এবং তাহার দ্বারা ইহলোকে নিজের ও নিজের জাতির কল্যাণ 
সাধন করা ইহাই উহাদের ধশ্মের মুখ্য আচার। সংক্ষেপে ৰলিতে হইলে, 
বোদিক ধর্থের কর্মকাণ্ড অনুসারে, ইন্ছদী ধর্মকেও ফজ্ঞময় ও প্রবৃত্তিপর বল। 
বায়। ইহার বিরুদ্ধে অনেক স্থানে থৃষ্টের উপদেশ আছে যে, আদি ( হিংসা- 
কারক ) যজ্ঞ চাহি না, আমি (ঈশ্বরের ) কৃপা চাই” (মাথ্যু, ৯. ১৯৩), “ঈশ্বর ও 
দ্রব্য উতয়ের সাধন এক-সঙ্গে হইতে পারে না (মাথ্যু. ৬, ২9), “যে অমৃতত্ব 
লাভ করিতে চাহে, তাহাকে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া! আমার ভক্ত হইতে হইবে” 
(মাথ্যু ১৯২১) এবং তাহার শিষ্যদিগকে ধর্থপ্রচারার্থ যখন দেশবিদেশে 
প্রেরণ করেন, তখন সন্্যাসধগ্মের এই নিয়ম সকল পালন করিবার জন্য খৃষ্ট 
তাহাদিগকে উপদেশ করিলেন যে, "তোমরা তোমাদের কাছে সোনা, রূপ! 
কিংবা অনাবশ্যক বন্বাচ্ছাদনও রাথিবে না” (মাথ্যু. ১০. ৯-১৩)। ইহ| সত্য 
যে, আধুনিক খৃষ্টীর রাষ্্ীসকল খৃষ্টের এই সমস্ত উপদেশ গুটাইয়া তাকে উঠাইর। 
রাখিয়াছেন ; কিন্তু আধুনিক শক্করাঁচার্য্য হাতী ঘোড়। ব্যবহার করিলে শাঙ্কর 
সম্প্রদায়কে বেরূপ দরবারী বল! যায় না, সেইরূপ আধুনিক খায় রাষ্ট্রসমূহের এই 
আচরণের জন্য মূল খাষ্টধর্্মও প্রবৃত্তিপর ছিল, 'একথা। বলা যায় না। মুল বৈদিক 
ধর্ম কম্কাণ্ডাত্মক হইলে পরও, যেপ্রকার তাহার মধ্যে পরে জ্ঞানকাণ্ডের আবি- 
ভাব হইয়াছিল, সেইপ্রকারই ইহুদী ও থুষ্টধর্ম্েরও সম্বন্ধ । কিন্ত বৈদিক কর্মকাণ্ডে 
ক্রমশ জ্ঞানকাণ্ডের ও তাহার পর তক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্ের উংপতি ও বৃদ্ধি 
শত শত বংসর পর্য্যন্ত হইতে চলিয়াছে; কিন্ত একথ' থুষ্টধর্থে খাটে ন| ৷ ইতিহাস 
হইতে জানা যায় যে, খুষ্টের অনধিক প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে এসী ব৷ এসীন 
নামক সন্নযাপীসম্প্রনায় ইহুদিদিগের দেপে সহসা আবিভূতি হইয়াছিল। এই 
এসী লোকেরা ইন্ুদীধন্্নীবলম্বী হইলেও হিংসাত্মক যাগধজ্ঞ ত্যাগ" করিয়া উহার 
কোন নির্জনস্থানে বসিয়! ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করিত, এবং জীবিকার জন্য 
বড় জোর কৃষিকার্য্যের মত কোন নিরিপদ্রব ব্যবসায় করিত। অবিবাহিত 
থাকা, মদ্যমাংস বর্জন করা, শপথ গ্রহণনা করা, সংঘের সহিত মঠে 
থাকা, এবং কেহ কোন দ্রব্য পাইলে তাহা সমস্ত সংঘের সামাজিক 
লাঁভ মনে করা৷ প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের মুখ্য তত্ব ছিল। এই মণ্ডলীর মধ্যে 
কেহ প্রবেশ করিতে'চাহিলে, তাহাকে তিন বৎসর উমেদারী করিয়। তাহার 
পর কতকগুলি নিয়ম পালন করিব বলিয়া স্বীকার করিতে হইত। উহাদের 
মুখ্য মঠ মৃতসমুদ্রের পশ্চিমধারে এক্গদীতে ছিল) সেখানেই উহার! সন্্যাস 
অবলম্বন করিল্ন! শান্তিতে অবস্থিতি করিন্ভ। ন্বপ্নং খষ্ট এবং তাহার শিষ্যের! নব- 


ভাগ ৭--শীত| ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল। ৫৯৭. 


বিধান বাইবেলে এপী সশ্রায়ের মর্তের যেরূপ সম্মান পূর্বক নির্দেশ করিয়াছেন 
(মাথযু, ৫. ৩৪ 7 ১৯, ১২. জেম্দ্‌ ৫. ১২? কৃগা, ৪. ৩২-৩৫), তাছ! হইতে দেখ! 
যায় যে, বিশুধুষ্ট এই লম্প্রদারভূক্ত ছিলেন; এবং এই পপ্থার সন্ন্যাসধর্ঘদ 
তিনি অধিক প্রচার করিপ্নাছেন। ৃষ্টের ন্্যানপর ভক্কিমার্গের পরম্পরা এই 
প্রকারে এসী-সম্প্রণায়ের পরপ্পরার সহিত মিলাইর়। দিলেও মুল কর্ন ইছুদীট 
ধর্মের মধ্যে সঙ্লাসপর এসী সম্প্রদারই ব! কিরূপ প্রাদুভূতি হইল, এঁতিহাসিক 
দৃষ্টিতে তাহার কোন-না কোন সধু্িক উপপন্তি বলা আবশ্যক । খুষ্ট এসীন 
সম্প্রদায়ত্‌ ক্ত ছিলেন না, এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন। এখন ই সত্য 
বলিকা মনে করিলেও বাইবেলের নববিধানে যে সন্ন্যাসপর ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে 
তাহার মূল কি, কিংবা কর্ম প্রধান ইহুদীধশ্মে তাহার আবির্ভাব সহসা কিরূপে 
হইল এই প্রশ্নটকে এড়াইতে পারা যায় না। ইহা কেবল এইটুকু ভেদ হয় যে, 
এসীন সম্প্রদায়ের উৎপত্তিসন্বন্ধীয় প্রশ্নের বদলে এই প্রশ্রের উত্তর দেওয়। আবশ্যক 
হয়। কারণ, এক্ষণে সমাজপাস্ত্বের এই মামুলী সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া! গিয়াছে যে, 
কোনও বিষয় কোথা ও হঠাৎ উৎপন্ন হয় না, উহ! আস্তে আস্তে অনেক দিন পূর্ব 
হইতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং বেস্থলে এই প্রকার বৃদ্ধি নজরে না| আসে, দেস্লে 
প্রায়ই উহা৷ পরকীয় দেশ হইতে কিংবা পরকীয় লোক হইতে গৃহীত হইয়া থাকে”। 
এই কঠিন সমস্য প্রাচীন খৃষ্টান গ্রন্থকারদিগের নজরে বে আসে নাই এরূপ নহে। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যুরোপীরদিগের জ্ঞানগোচরে আসিবার পূর্বে অর্থাৎ খৃষ্টীর অষ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যান্ত তত্বানুসন্ধায়ী খৃষ্টার বিহা! নদিগের শই মত ছিল যে, গ্রীক ও ইহুদি 
লোকদিগের পরম্পর নিকট-সম্বন্ধ ঘটপে পর গ্রীকলোকদিগের-_বিশেষতঃ পাইথা” 
গোরদের-_তত্বজ্ঞানের কল্যাণে কর্মময় ইহুৰীধর্থ্ে এসী-সম্প্রদায়ের সন্গ্যাসমার্গের 
আবির্ভাব হুইয়া থাকিবে। কিন্তু আধুনিক গবেষণা! হইতে এই সিদ্ধান্ত সত্য 
বলির মান! যায় না । ইহ। হইতে সিদ্ধ হয় যে, যজ্ঞময় ইহুদী ধর্মেই একাএক 
সন্ন্যাসপর এসী-ধর্্বের বা খুট্ধর্ম্ের আবির্ভাব হওয়া! স্বভাবত সম্ভব ছিল না, এবং 
তাহার জন্য ইুদীধর্শের বাহিরে উহার অনা কোন-না-কোন কারণ হইয়্াছিল-_ 
এই কল্পনাটি নৃতন নহে, কিন্তু খৃঠীর় অষ্টাদশ শতাব্দীর পুর্বে খৃষ্টান পণ্ডিতদিগেরও 
এই মত গ্রাহ্য হইয়ািল। 
, কোলক্রক * বলিয়াছেন ষে, পাইথাগোরসের তত্বজ্ঞানের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের 
তত্বজ্ঞানের কোথাও অধিক'সাম্য আছে; তাই উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক মনে কর্রিলেও 
: বলা বাইতে,পারে যে, এসী-সম্প্রদায়ের জনকত্ব পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষেই আমে। 
কিন্তু এতট! ঘোবু-ফের কব্রিবারও কোন আবশ্যকত। নাই।*বৌদ্ধগ্রস্থ ও বাইবেলের 


*. 5৪০ 09019১19989,5 21656172295 25525 ০), 0১ ০৮, 
399-40), 


৫৯৮. গীতারহপা অধব। কম্্মরযোগ-পরি শিষ্ট । 


নব-বিধান তুলনা করিলে স্পই দেখা যায় যে, পাইথাগোরীয় মণ্ডলীর সহিত এসী 
ৰা খুইধর্বের যত সামা আছে, তদপেক্ষা অধিক ও বিশেষ সামা বৌদ্ধধর্মের সহিত, 
শুধু এসীধর্স্েরই নহে, কিন্তু খৃচরিত্র ও খৃষ্উপদেশেরও আছে। খুষ্টকে ভুলাই- 
বার জন্য যেরূপ সয়তান চেষ্টা করিয়াছিল এবং যে প্রকার সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবার 
সময় থৃষ্ট যেরূপ ৪৯ দিন উপবান করিয়াছিলেন, সেইরূপই বুদ্ধকেও মারের ভয় 
দেখাইয়৷ মোহমুগ্ধ করিবার জনা চেষ্ট। কর! হইপ্নাছিল এবং সেই সময় বুদ্ধ ৪৯ দিন 
(সাত সপ্তাহ ) উপবাপী ছিলেন, ইহা! বুদ্ধচরিরে বর্ণিত হুইয়াছে। এই প্রকারেই' 
পুর্নশন্ধার প্রভাবে জলের উপর দিপা! চলা, মুখের দেহের কান্তি সম্পূর্ণ সুর্যের স্ব 

করা, অথব! শরণাগত চোর ও বেশ্যাদিগকে ও সদ্‌গতি দেওয়া, ইত্যাদি কথ! 
বুদ্ধ ও খৃষ্ট উভয়ের চরিত্রে একই সমান পাওয়া! যায়; এবং "তুমি আপন প্রতি- 
বেশীকে এবং বৈরীকেও প্রীতি করিবে" প্রত্ৃতি খৃষ্টের যে মুখ্য মুখ্য নৈতিক 
উপদেশ আছে, তাহাও কখন কখন একেবারে অক্ষরশঃ মূল বৌন্ধধর্টের মধ্যে 
ুষ্টের পূর্বেই আসিয়াছে । উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভক্তির তৰ সূল বৌদ্ধধর্খে 
ছিল না; কিন্তু তাহাও পরে, অর্থাৎ থুষ্টের নূন ছুই তিন শতাব্দী পূর্বেই, 
মহাষান বৌদ্ধপন্থায় ভগবদ্গীত! হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মিঃ আর্থর লিলী 
হ্বকীর পুস্তকে প্রমাণের সহিত স্পষ্ট দেখাইয়াছেন যে, এই সাম্য শুধু এইটুকু 
বিষয়েই পর্যাপ্ত নহে, ইহ! ব্য ভীত খৃষ্ট ও বৌদ্ধধশ্মের মধ্যে আরও শত শত ছোট- 
থাটে। বিষয়ে এইরূপই সাম্য আছে। অধিক কি, থৃষ্টকে ক্রুশে চড়াইয়! বধ 
করিবার দরুণ খৃষ্টানদিগের নিকট ক্রুশের চিহ্ন পবিত্র ও পৃজ্য সেই কুশের চিহকে 
শ্যস্তিক* ৮7. আকারে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের লেকের! থুষ্টের শত শত বৎসর 
পুর্ব্বাবধিই শুভদাঁপ্নক বলিয়৷ মনে করিত; এবং ইজিপ্ট প্রভৃতি পৃথিবীর পুরাতন 
খণ্ডের দেশেই শুধু নহে, কিন্তু কলম্বসের কয়েক শতাবী পুর্বে আমেরিকার 
পেরু ও মেক্সিকো! দেশেও স্বন্তক-চিত্ু শুভাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহ! 
প্রত্বতত্ববেত্তার! স্থির করিয়াছেন *। ইহা হইতে অনুমান করিতে হয় যে, খৃষ্টের 
পূর্বেই: স্বস্তিক চিহ্ন সমস্ত লোকের পুজ্য ছিল, পরে খষ্টভক্তের৷ কোন-এক 
বিশেষ ধরণে উহারই উপযোগ করিয়া লয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও প্রাচীন থৃষ্টধন্্োপ- 
দেশকদিগের, বিশেষত প্রাচীন পাদ্রীদিগের, পরিচ্ছদ ও ধর্থাস্থ্ঠানের মধ্যেও 
অনেক সাম্য আছে। উদাহরণ যথা, 'ব্যাপৃটিজ্ম”এর অনুষ্ঠান অর্থাৎ শ্লানোত্বর 
দীক্ষা দিবার অনুষ্ঠানও খৃষ্টের পূর্বেই প্রচলিত ছিল। এক্ষণে ইহা সপ্রমাণ 
হইয়াছে যে, দুর-দুর দেশে ধর্মোপদেশক পাঠাইয়া ধর্ম প্রচার করিবার পদ্ধতি 
ৃষ্টায় ধর্মমোপদেশ কদিগের পৃর্ধেই বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইয়াছিল । 
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- এই প্রশ্ন যেকোন ট্রিস্তাশীল ব্ক্তির মনে উদয় হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, 
বুদ্ধ ও খুষ্টের চরিত ও নৈতিক উপদ্দেশে এবং এই ছুই ধশ্মের অনুষ্ঠানবিধির মধ্যে 
এই যে অসাধারণ ও ব্যাপক সামা দেখিতে পাওর। বার, ইহার কারণ কি ? * বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রন্থের অনুশীলনের ফলে এই সাম্য বখন প্রথম-প্রথম পাশ্চাত্যদিগের নজরে 
পড়িল, তখন কোন কোন খৃষ্টার পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন বে, বৌদ্ধরা! এই তন্ব' 

“নেক্টোরিয়ন” নামক আসিয়াখণ্ডে প্রচলিত ৃষ্টীর পন্থা হইতে গ্রহণ করিয়! থাকিবে। 
কিন্তু এই কথাই সম্ভবপর নহে) কারণ, নেষ্টার সম্প্রদায়ের প্রবর্তকই খৃষ্টের প্রায় 
সওয়া চারি শত বৎসর পরে আবি হইয়াছিলেন ? এবং এখন অশোকের শিলা- 
মি হইতে নিঃসংশর রূপে সিদ্ধ হইমাছে বে, খৃষ্টের প্রার পাঁচ শত বংসর পূর্বে-_ 
বং নেষ্টারের প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্ে_বুদ্ধের জন্ম হইব! গিয়াছিল। অশোকের 
রর অর্থাৎ খুষ্টের অন্তত আড়াই শত বংপর' পুর্বে বৌদ্ধধন্ম ভারতবর্ষে ও 
আশপাশের দেশে খুব প্রচলিত হইক্সাছিল ; এবং বুদ্-চরিত্রাদি গ্রস্থও তখন রচিত 
হুইয়াছিল। এই প্রকারে বৌদ্ধধন্ম্ের প্রাচীনত্ব যখন নির্বিবাদ, তখন খৃষ্টীয় ও 
বৌবধর্মের মধ্যে যে সাম্য দেখ। যায় তৎসম্বন্ধে ছুই পক্ষমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া! খায় 
(১) &ঁ সাধ্য স্বতন্ব ভাবে ছইদিকে উংপন্ন হইয্া থাকিবে, কিংবা (২) বৌদ্ধ 
ধর্ম হইতে এই সকল তত্ব খুষ্টব! খুষ্টের শিষ্যের! গ্রহণ করিয়! থাঁকিবেন। 
প্রোঃ রিস-ডেভিডূস, বলেন যে, এই বিষরে বুদ্ধ ও খুষ্টের পরিস্থিতির এঁক্য নিবন্ধন, 
উভয়ের মধ্যেই এই সাম্য, স্বভাধতই স্বতন্ত্ভাবে উৎপন্ন হইক্সাছে +। কিন্তু 
একটু বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, এই কল্পনা সন্তোষজনক 
মহে। কারণ, কোন নূতন বিষয় কোথাও যখন স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়, তখন 
উ ক্রমে ক্রমেই হইয়া! থাকে এবং সেইজন্য উহ্বার উন্নতির ক্রমও আনরা বলিতে 
পারি। উদাহরণ যথা-_বৈদিক কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ড, এবং জ্ঞানকাও 
অর্থাৎ উপনিষং হইতেই পরে ভক্তি, পাতপঞ্রল যোগ কিংব। শেষে বৌদ্ধধন্ম কেমন 
করিয়া নিঃস্থত হইল, যুক্তিশহকারে তাহার ক্রমপরম্পর! ঠিক দেখান যাইতে 
পারে। কিন্তু ষজ্ঞময় ইনুদীধর্ে সন্গাসপর এপী বা খৃষ্টধর্ের উদ্ভব এই 
প্রকারে হুয় নাই। উহা একেবারেই উংপন্ন- হইয়াছে ; এবং উপরে বলিয়া 


ক এই সম্বন্ধে মিঃ আর্থর লিলী 732,725 228 0/27251275297 এই নামে এক 
স্বতন্ত্র গুস্থ লিখিয়াছেন ? তাছাড়া স্বকীয় মত সংক্ষেপে 73%0272 272 73£22/15% 
নামক রস্থের শেষ চাব্ ভাগে ম্পষ্টরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। আমি পরিশিষ্টের এই ভাগে 
যে বিচার আঞ্লোচন! করিয়াছি তাহা মুখযরূপে এই দ্বিতীয় এস্ের আধারেই করিয়াছি। 
40222 2721 2%22%257%. খন্থ 205 ০ 1143 ছ1১901-00215975 
98176854১৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হনব এবং তাহার দশম ভাগে, বৌদ্ধ ও -খ্ইবর্শের 
রধ্যে প্রায় ৫*ট| সাদৃপা দেখাইয়াছেন। 
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৬০৬ গীতারহস্য অথবা কন্্মযোগ-পরিশিষ্ট ৭ 


আসিয়াছি যে, প্রাচীন ধ্ষ্টান পঞ্ডিতও ইহা মানিতেন যে, এইভাবে উহার 
একেবারে উৎপন্ন হইবার কোন কিছু কারণ ইন্ুদীধর্মের বাহিরে ঘটিয়! থাকিবে। 
তাছাড়া, খু ও বৌদ্ধধন্ম্ের মধ্যে বে সাম্য দেখ! যায় তাহ! এত অসাধারণ 
ও সম্পূর্ণ যে, সেরূপ সাম্য স্বতন্তরভাবে উৎপন্ন হইতেই পারে না। ইহ! 
ষদি সপ্রমাণ হইয়া! গিয়া থাকিত যে, সে সময় বৌদ্ধধর্ম্বের কথ! ইহুদীদিগের জানাই 
সর্বথ! অদস্তব ছিল, তবে দে কথ। স্বতন্ব ছিল। কিন্ত ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ 
হয় যে, অলেক্জাগডরের পরবর্তী সময়ে-এবং বিশেষতঃ অশোকের সময়েই 
( অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব প্রায় ২৫* বৎসরে )--বৌদ্ধ যতিরা পূর্বদিকে ইজিপ্টের অন্তর্গত 
আযালেক্জান্দ্রিস্কা এবং গ্রীস পধ্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল। অশোকের এক শিলা- 
লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে বে, তিনি ইন্ুদীলোকদিগের এবং আশপাশের দেশ- 
সমূহরে গ্রীক রাজ। আন্টিওকসের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সেইরূপ বাইবেলে 
ইহা বর্ণিত হইপ্লাছে (মাধু, ২, ১) বে, থৃষ্ট খন জন্মিয্াছিলেন তখন পূর্বাঞ্চলের 
স্বেন জ্ঞানী ব্যক্তি জেরুঞ্লেমে গিয়াছিলেন, খৃষ্টানের! বলেন যে, এই জ্ঞানী 
পুরুষেরী “মগী? অর্থাৎ সম্ভবত ইরাণীধন্ের লৌক হইবেন,__-ভারতবর্ষের নহে । 
কিন্ত বাহাই বল ন! কেন, উভয়ের অর্থ তো একই । কারণ, এই কালের পুর্ক্বেই 
বৌদ্ধধর্মের প্রসার কাশ্মীর ও কাবুলে হইয়1 গিক্সাছিল) এবং উহা! পূর্বদিকে 
ইরান ও তুর্কিস্থান পর্যন্তও পৌছিরাছিল, ইহা ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যার। 
তাছাড়া, থুষ্টের সময়ে ভারতবর্ষের এক যতি লোহিতসমুত্রের উপকূলে এবং 
অলেকজান্ত্রিয়ার আশপাশের প্রদেশে প্রতিবৎসর আসিতেন, এইরূপ প্ল:টার্ক স্পষ্ট 
লিখিয়াছেন। * তাৎপর্য, থৃষ্টের ছুই তিন শত বৎসর পূর্বেই, ইহুদীদের দেশে 
বৌদ্ধ বতিগণ যে প্রবেশ করিতে আরস্ত করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে এখন আর কোন 
সংশয় নাই) এবং এই গতিবিধি যখন সপ্রমাণ হইল, তখন ইনুদীলোকের মধ্যে 
সন্যাসপর এসী ধর্মের এবং পরে সন্ন্যাসযুক্ত ভক্তি প্রধান ধৃষ্টধর্মের আবির্ভাব হইবার 
পক্ষে বৌদ্ধধন্্ই যে বিশেষ কারণ হইয়া থাকিবে তাহ! সহজেই নিষ্পন্ন হয় 
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পালীভাষার মহাবংশে (২৯. ৯) যবনদিগের অর্থাৎ গ্রীকদিশের অলপন্দ। ( যোননগরা হলসন্দা ) 
নামক.ন্গরের উল্লেখ আছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, খ্ব্ীয় শতাব্দীর কয়েক বৎসর 
পুর্ববে দিংহলে এক দেবালয়ের নিপ্নাণকলে অনেক বৌদ্ধ যতি উৎসব উপল গিয়াছিল 
মহাবংশের ইংরান্ী অন্ুবংদক অলনন্দা শব্ষে ইজিপ্টদেশের অলেকজান্ত্রিয়। নগর গ্রহণ না 
করিয়া, কাবুলের মধো এই নামে আলেকজান্নার এক যে গ্রাম স্থাপন করেন, 
অলননদ। শবে এই স্থানই বিবক্ষিত এইরূপ বলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, এই 
ক্ষুদ্র গ্রামকে কেহই ববনদিগের নগর বলিত না। তাছাড়া উপরি-উল্ত অশে।কের শিলালিপিতেই 
ধবনদিগ্ের নাগ্যে বৌদ্ধ তিগ্গু পাঠাইবার স্পষ্ট উদ্বেখ আছে। 


ভাগ ৭--গীত! ও খৃষ্টানদিগের বাইবেল । ৬০১ 


ইংরাজ গ্রস্থকার লিলীও ইহাই অনুমান করিয়াছেন * ) এবং ইহার সমর্থনে 
ফরাসী পণ্ডিত এমিল, বুর্ণুকু এবং রোন্ীর এই প্রকার মত আপন গ্রন্থে উল্লেখ 
করিয়াছেন; এবং, জন্্নদেশে লিপজিক্রে তথ্জ্ঞানশান্ত্রের অধ্যাপক প্রো 
সেডন এই বিষয়সংক্রান্ত স্বকীয় গ্রন্থে এই মতই প্রতিপাদন করিয়াছেন । জর্দন 
€প্রাফেসর শ্রডর তাহার এক নিবন্ধে বলেন যে, খৃষ্ট ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পূর্ণরূপে 
সমান নহে 5 হুয়ের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাম্য থাকিলেও অন্য বিষয়ে বৈষম্যও 
অনেক আছে এবং সেইজন্য খুষ্টধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম হইতে নিঃসৃত এই মত গ্রাহ্য হইতে 
পারে না। কিন্তু এই কথা আসল বিষয়ের বহির্তৃতি হওরাক় এই কথার কোন্‌ 
মুল্য নাই। ুষ্ট ও বৌদ্ধধর্ম সর্বাংশে একই, এ কথা কেহই বলে নাঃ কারণ 
তাহা যদি হইত, তৰে এই ছুই ধশ্্ব ভিন্ন বলিয়া! ধর! হইত না। সুখ্য প্রশ্ন তে 
এই যে,যখন মূলে ইহুদি ধর্ম নিছক কর্মময়,” তথন উহাতে সংস্কারের আকারে 
সন্নযাসধুক্ত তক্তিমার্গ প্রতিপাদক থৃষ্টধর্ম্ের আবির্ভাবের ষন্তবতঃ কি কারণ 
হুইয়াছিল। এবং খ্‌ ধন্ম্ীপেক্ষা! বৌদ্ধধর্ম নিঃসংশয় প্রাচীন ; উহার ইতিহাসের 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, সন্সযাসপর তক্তি ও নীতির তন খৃষ্ট শ্বতস্ত্রপে আবিষ্কার 
করিষাছিলেন এই কথ এঁতিহাসিক দৃষ্টিতেও সম্ভবপর বলিয়া! মনে হয় না। 
থৃষ্ট দ্বাৰশ বৎসর বয়স হইতে ত্রিপ বৎসর বয়স পর্যান্তকি করিতেন, অথব! 
কোথায় ছিলেন এই সম্বন্ধে বাইবেলে কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। ইহ! 
হইতে প্রকাশ পাক যে, এই কাঁলতিনি সম্ভবত জ্ঞানার্জনে, ধশ্্চিন্তনে, ও 
প্রবাসে অতিবাহিত করিক্বাছিলেন। অতএব, জীবনের এই সময়ে তাহার 
বৌদ্ধ তিক্ষুদের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল কি না 
তাহা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কে বলিতে পারে? কারণ, বৌদ্ধ যতিদিগের 
গতিবিধি সেই সময়ে গ্রীস দেশ পর্যন্ত ছিল। নেপালের এক বৌদ্ধ মঠের 
গ্রন্থে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, বিশু সেই সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং 
সেখানে তিনি বৌদ্ধধন্ম সম্বন্ধে ভ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। নিকোলস নোটোভিশ 
নামক এক রুসিয়ান ভদ্রলোক এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া ১৮৯৪ থষ্টাব্বে ফরাসী 
ভাবাক্ব তাহার তাষাত্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন। নোটোভিশের ভাষাস্তব্র 
ভাল হইলেও মূল গ্রন্থ পরে কোন মিথুক মিথ্যা করিয়া রচনা করিয়াছে, 
এইরূপ অনেক থ্ষ্টান পর্ডিত বলেন। উক্ত গ্রন্থ এই পণ্ডিতের সত্য মনে 
করুন বলিয়া আমারও বিশেষ কৌন আগ্রহ নাই। নোটোভিশ যে গ্রন্থ 
পাইয়াছেন-ুচাহা! সত্যই হউক ঝ৷ প্রক্ষিপ্তই হউক, কেবল প্রতিহাসিক দৃষ্টিতে 

আমি ধে বিঢার-আলোচন! উপরে করিয়াছি তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, 
খুষ্টের না হউক, নিদান পক্ষে বাইবেলের নববিধানে গুহার চরিত্রলেখক তক্ত- 
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দিগের বৌদ্ধধর্মের কথ। জানা অসম্ভব ছিল না; এবং ইহা যদ্দি অসম্ভব না 
হয় তবে খৃই এবং বুদ্ধের চরিত্র ও উপদেশে বে অসাধারণ সাম্য পাওয়া 
যায়, উহ্থার স্বত্ব ভাবে উৎপত্তি ত্বীকার করাও যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। ** 
সার কথা, মীমাংসকিগের নিছক্‌ কর্মরমার্গ, জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কর্মযোগ 
€ নৈষ্ষর্য), উপনিষংকারদিগের ও সাংখ্যদিগের জ্ঞাননিষ্ঠা ও সন্যাস, চিত্ত- 
নিরোধরূপ পাতগঞ্রল যোগ, এবং পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত ধর্ম অর্ধাৎ ভক্তি _এই 
সমস্ত ধর্মাঙ্গ ও তত্বই মূলে প্রাচীন বৈদিক ধর্মেরই অন্তভূতি। তন্মধ্যে ব্রহ্ম- 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিকে ছাড়িয়া, চিত্তনিরোধরূপ যোগ ও কর্ম্মসন্নাস এই ছুই 
তব্বেরই ভিত্তিতে বুদ্ধ সর্বপ্রথম আপন সন্াসপর ধর্ম চারি বর্ণকে উপদেশ 
করেন কিন্তু পরে উহাতেই ভক্তি ও নিষফাম কন্ম্ম মিলাইয়। দিয় বুদ্ধের 
অন্থগামীর! তাহার ধর্ম চারিদিকে প্রচার করেন। অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের 
এই প্রকার প্রচার হইলে পর, নিছক কর্পর ইন্ুদীধন্মে সন্গ্যাসমার্গের তত্ব 
প্রবেশ করিতে আরন্ত হয়) এবং শেষে উহাতেই ভক্তি মিলাইয়। দিয়া থ্‌ষ্ট 
স্বকীয় ধর্ম প্রবর্তিত করেন। ইতিহাস হইতে নিপ্পন্ন এই পরম্পরা দেখিলে, 
ডাঃ লরিন্সরের এই উক্তি তো অসত্য সিদ্ধ হয় যে, গীতাতে খু ইধন্ম হইতে 
কোন কিছু গৃহীত হইপ্লাছে, বরং বিপরীতে, আজ্মৌপম্যদৃষ্টি, সন্গ্যাস, নির্বৈরত্ব 
ও ভক্তির বে সকল তব বাঁইবেলের নববিধান-ভাগে পাওয়! যায় তাহা বৌদ্ধ 
ধর্ম হইতে অর্থাৎ পরম্পরাক্রনে টৈদিক ধর্ম হইতে খৃষ্টধর্ে গৃহীত হওয়া খুব 
সম্ভবমাত্র নহে, বরঞ্চ গৃহীত হওয়াই বিশ্বাসযোগ্য । এবং ইহার জন্য হিন্দু- 
দিগকে অপরের মুখের দিকে তাকাইবার কোনও আবশ্যকত! ছিলই ন!, ইহা 
সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। 

এই প্রকারে, এই প্রকরণের আরস্তে প্রদত্ত সাত প্রশ্নের বিচার শেষ হইল । 
এক্ষণে ইহারই সঙ্বে কতকগুলি এইরূপ গুরুতর প্রশ্ন উদ্দিত হয় যে, ভারতবর্ষে 
যে ভক্তিপন্থ! আজকাল প্রচলিত আছে উহার উপর ভগবদ্গীতার কি পরিণাম 
ঘটয়াছে ? কিন্ত এই সকল প্রশ্নকে গীতাগ্রস্থসন্বন্ধীয় বলা অপেক্ষা হিন্দুধর্মের 
আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্গত এইরূপ বলাই সঙ্গত, সেইজন্য, এবং বিশেষতঃ 
এই পরিশিষ্ট প্রকরণ অল্ন অল্প করিলেও আমার নির্দিষ্ট সীমা অনেক অতিক্রম 
করিয়াছে; অতএব গীতার বহিরঙ্গের বিচার-আলোচন! এইখানেই শেষ কর! 


গেল। 
ইতি পরিশিষ্ট প্রকরণ সমাপ্ত । 


. ক রমেশচল্স দন্ধেরও এইরূপ মত: তিনি তাহার প্থে বিস্ৃততাবে এই মত ব্যক্ত করি-" 
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 শ্ীমন্তগরদগীত।-রহস্য। 
গীতার মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ ও 
টিপ্পনী।. 


' উপোদ্ঘাত 


জ্ঞান ও শ্রদ্ধ। সহকারে, ইহার মধ্যেও বিশেষত ভক্তির স্থগম রাঁজনার্গ অবলম্বনে 
যতদুর সম্ভব, সমবুদ্ধি করিয়! লোকসংগ্রহের নিমিত্ত স্বধন্দান্ুসারে নিজ নিজ কর্ণ 
নিফাম বুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই প্রত্যেক মন্থষ্যের পরম কর্তব্য ; ইহাতেই 
উহার এ্ুহিক ও পারলৌকিক পরম কল্যাণ নিহিত ; এবং উহার মোক্ষপ্রাপ্তির 
জন্য কম্ম ছাড়িয়! বসিবার অথবা অন্য কোনও অনুষ্ঠান করিবার প্রক্োজন নাই । 
গীতারহস্যে প্রকরণক্রমে সবিস্তার ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছি, এবং ইহাই গীতা- 
শাস্ত্রের ফলিতার্থ। এই প্রকার চতুর্দশ প্রকরণে ইহাও দেখাইয়া আসিয়াছি 
ষে, প্র উদ্দেশে গীতার আঠারো অধ্যায়ের সঙ্গতি কেমন সুন্দর ও সহজে পাওয়া 
যায়ঃ এবং এই কম্মযোগ-প্রধান গীতাধর্মে অন্যান্য মোক্ষসাধনের কোন্‌ কোন্‌ 

ংশ কি প্রকারে আমিল। এই সকল করিবার পর, বস্তত গীতার শ্লোক- 
সমূহের যথাক্রমে আমার মতান্ুসারে € দেশীয় ) ভাষাতে সরল অর্থ বলার 
অতিরিক্ত কোন কাজ বাকী থাকে ন1। কিন্ত গীতারহস্যের সাধারণ আলোচনান্র 
গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বিভাগ কি প্রকার হইয়াছে, কিংবা! টাকাকারগণ 
নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন বিশেষ শ্লোকের পদগুলির 
কি প্রকার টানাবোন! করিয়াছেন, তাহা বলিবার সুবিধা হয় নাই। এই কারণে 
এই ছুই বিষয়ের বিচার করিবার জনা, এবং বেখানকার সেইথানেই পূর্বাপর 
সঙ্গতি দেখাইয়া! দিবার জন্যও, অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার ভাবে কিছু 
টিপ্ননী দিবার প্রয়োজন হইয়াছে । আরও, যে সকল বিষয় গীতারহস্যে বিস্তৃত- 
ব্ূপে বর্ণিত হইয়াছে, উহাদের কেবল দিগৃদর্শন করাইয়া! দিয়াছি, এবং গীতা” 
রহস্যের যে প্রকরণে এ বিষয়ের বিচার কর! হইয়াছে উহার কেবল উল্লেখ 
করিয়াছি । এই টিপ্লনীসকল মূল গ্রন্থ হইতে যাহাতে পৃথক জান! যায়, তজ্জন্য 
এই [ ] চতুষ্কোণ ব্র্যাকেটের ভিতর ঝাখা গিয়াছে এবং মার্জিনে ( কিনারায় ) 
ভাঙ্গা খাড়া রেখা ও লাগানে। হইয়াছে । ল্লোকের অনুবাদ, যতদুর সম্ভব, শবশ 
করা হুইফ়াছে এবং অনেক স্থলেই মুলেরই শব্ধ রাখিয়া! দেওয়! হইয়াছে ) এবং 
“অর্থাৎ”এর সহিত জুড়িয়৷ দিয়া উহীর অর্থ খুলিয়া দিয়াছি এবং ছোট-খাটো! 
টিগপ্লনীর কাজ অঙ্বাদ হইতেই বাহির কর! হইন্নাছে। এই সমস্ত করিলে পরও, 
সংস্কত ভাষার এবং ( দেশীয় ) ভাষার প্রণালী বিভিন্ন হইবার কারণে, মূল সংস্কৃত 
শ্লোকের পুর্ণ অর্থও (দেশীয়) ভাষাতে ব্যক্ত করিবার জন্য কিছু বেশী শব্দ অবশ্য 
প্রয়োগ করিতে হয়, এবং অনেক স্থলে মূলের শব্দসমূহ অনুবাদে প্রমাণার্থ গ্রহণ 
কন্িতে হয়। এই শব্দসমূহের উপর দৃষ্টি দেওয়াইবার জন্য () এইরূপ কোষ্টফে 
(ব্র্াকেটে ) ইহ! রাখ! হইয্সাছে। সংস্কৃত গ্রদ্থসমূহে শ্লোকের সংখ্যা শ্লোকের 
শেষে থাকে; কিন্তু অনুবাদে আমি এই সংখ্যা প্রথমেই, আরম্তেই রাখিয়াছি। 


৬০৬ গীতারহস্য অথব। কন্মযোগ-শান্ত্র ৷ 


অতএব কোন গ্লোকের অনুবাদ দেখিতে হইলে অনুবাদে এঁ সংখ্যার পরবর্তী 
বাক্য পড়িতে হইবে । অন্থবাদের রচন! প্রায় এমন কর! হইয়াছে যে, টিপ্ননী 
ছাড়ি নিছক্‌ অন্কুবাদই পড়িলেও অর্থে কোনই ব্যতিক্রম ঘটিবে না? এই 
প্রকার যেখানে মূলে একই বাক্য, একাধিক শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেখানে 
সেই কল্পটা শ্লৌকেরই অনুবাদে প্র অর্থ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। অতএব কতক- 
গুলি শ্লোকের অনুবাদ মিলাইয়াই পড়িতে হইবে। এইরূপ শ্লোক যেখানে 
যেখানে আছে, সেখানে সেখানে শ্লোকের অনুবাদে পূর্ণবিরাম চিহ্ন (1) দাঁড়ি 
দেওয়া হয় নাই। আর ইহাও যেন স্মরণ থাকে যে, অনুবাদ শেষে অনুবাদই । 
আমি নিজের অনুবাদে গীতার সরল, স্পষ্ট ও মুখ্য অর্থ আনিবার চেষ্টা করিয়াছি 
সত্য, কিন্ত সস্কত শব্দে এবং বিশেষতঃ ভগবানের প্রেমযুক্ত, রসপূর্ণ, ব্যাপক ও 
প্রতিক্ষণে নবরুচিপ্রদ বাক্যে লক্ষণ! দ্বারা নান। ব্যঙ্গার্থ উৎপন্ন করিবার যে সামর্থ্য 
আছে, তাহা একটুও না! কমাইয়। বাড়াইয়া অন্য শবে যেমনটা-তেমনটা আরোপ 
করা অসম্ভব; অর্থাৎ যে ব্যক্তি সংস্কৃত জানেন, তিনি অনেক স্থলে লক্ষণ দ্বার! 
গীতার গ্লোকসমূহের যেরূপ উপযোগ করিবেন, গীতার নিছক অনুবাদ বিনি 
পড়িবেন, তিনি সেরূপ করিতে পারিবেন না। অধিক কি বলিব, তাহার 
হাবুডুবু খাইবারও সম্ভাবনা আছে। অতএব সকলের নিকট আমার সাগ্রহ 

মিনতি এই যে, গীতাগ্রন্থ সংস্কত ভাষাতেই অধ্যপরন করুন; এবং অনুবাদের 
সঙ্গে সঙ্গেই মূল শ্লোক রাখিবারও ইহাই প্রয়োজন। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের 
বিষয় জানিবার সুবিধার জন্য এই সকল বিষয়ের-_-অধ্যায়ক্রমে প্রতোক 
শ্লোকের--অনুক্রমণিকাও পৃথক দিয়াছি। এই অনুক্রমণিকা বেদাস্তহত্রের 
অধিকরণমালার অনুকরণে করিয়াছি । প্রত্যেক শ্লোক পৃথক পৃথক ন! পড়িয়া 
অনুক্রমণিকার এই ভিত্তিতে গীতার শ্লোক একত্র পড়িলে পর, গীতার তাৎপর্য 
সম্বন্ধে যে ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে তাহা কোন কোন অংশেদূর হইতে পারে। 
কারণ সাশ্প্রদাক্সিক টীকাকারগণ গীতার শ্লোকসমূহে'র টানাবোনা! করিয়! নিজ 
সপ্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতক শ্লোকের যে পৃথক অর্থ করিয়াছেন, তাহা প্রায় 
এই সন্দর্ডভের পৌর্বাপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই করা হইয়াছে । উদ্দাহরণ 
যথা_-গীতা। ৩, ১৯ ১ ৬, ৩ এবং ১৮, ২ দেখ। এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলি- 
'বার কোনই বাধ! নাই ষে, গীতার এই অনুবাদ এবং গীতারহস্য, পরম্পর 
পরম্পরের পূর্ণতাসাধক । এবং বিনি আমার বক্তব্য ভালরূপে বুঝিতে 
চাছেন, তাহাকে এই,ছই অংশেরই প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। 'ভগবদগীতা- 
গ্রন্থ কণ্স্থ করিবার রীতি প্রচলিত আছে, তাই উহাতে গুরুতর পাঠভেদ 
কোথাও পাওয়! যার নাঁ। আরও, ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্তমানকালে 
প্রাপ্ত গীতাভাষ্যসমূহ্থের মধ্যে যাহা প্রাচীনতম, সেই শাসঙ্কর ভাব্যেরই মূল 

গাঠকে আমি প্রমাণ মানিয়াছি। | 


গীতার অধ্যায়লমূহের শ্লোকশ 
বিষয়াহুব্রমণিকা।: 


[ নে।ট--এই অনুকমণিকাতে গীতার অধ্যায়াস্তর্গ 5 বিষয়সনুহের, গ্লোকানুক্রমে, যে বিভাগ 
ধর! গিয়াছে, তাহা মূল সংস্কৃত গ্লোকসমুছের পূর্বে 5$ এই চিহ্ন দ্বারা দেখানো হইয়াছে $ 
এবং শন্ুবাদে এই প্রকার গ্লোক হইতে পৃথক প্যারাগ্রাফ আরম্ত কর। হইয়াছে। ] 


প্রথম অধ্যায়__অর্ভ্ুন-বিষাদযোগ । 


১ সঞ্জয়কে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন । ২-১১ ছধ্যোধনের দ্রোণাচার্যের নিকট ছুই 
দলের সৈন্যরর্ণনা। ১২-১৯ বুদ্ধের আরঙন্তে পরম্পরের অভিনন্দনের জন্য 
শঙ্খধ্বনি। ২*-২৭ অজ্জুনর রথ সম্মুখে আদিলে দৈন্যনিৰীক্ষণ। ২৮-৩৭ 
উভয় সেনাদলে নিজেরই বান্ধব আছেন, হুইাদিগকে মারিলে কুলক্ষয়্ হইবে__ 
ইহা চিন্ত/ করির। অকস্ুনের বিষাদ আফসিল। ৩৮-৪৪ কুলক্ষয্ প্রতি 
পাপের পরিণাম । ৪৫-৪৭ বুদ্ধনা কর! জে অভিপ্রা়্ এবং ধঙ্গব্বাণ 
ত্যাগ । ৯৯ ০ * ** পৃঃ ৬০৫-৬২৫ 


দিতীয় আশ্যায়__পাংখ্যযোগ । 


১-৩ শ্ীকষ্ণের উত্তেজন!। ৪-১* অজ্ঞুনের উত্তর, কর্তব্যমূঢ়তা এবং 
কর্তৃব্যনির্ণয়ের জন্য প্রাষ্ণের শরণাপন্ন হওয়া! । ১১-১৩ আত্মার আশোচ্যত্ব। 
১৪, ১৫ দেহ ও সুখ-দুঃখের অনিত্যতা। ১৯৬২৫ সদসদ্বিবেক এবং আত্মার 
নিত্যত্বাদি স্বরূপ-কথনের দ্বার উহার অশোচ্যত্ব সমর্থন । ২৬২৭ আত্মমর 
অনিত্যত্ব পক্ষের উত্তর। ২৮ সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে ব্যক্ত ভূতসকলের অনিত্যত্ব 
ও অশোচাত্ব। ২৯, ৩* লাকমকলের আজম ছুজ্ঞেক্স বটে ; কিন্তু তুমি সত্য- 
জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শোক কর! ছাড়িয়া দাও । ৩১-৩৮ ক্ষাত্রধন্ম অনুসারে 
যুদ্ধ করিবার আবশ্যকতা ॥ ৩৯ সাংখামার্গ অনুসারে বিষয়-প্রতিপাদনের 
সমান্তি, এবং কর্্মধোগ প্রতিপাদনের আরম্ভ । ৪* কম্মযোগের স্বপ্ন আচরণ ও 
শুভজনক। ৪১ ব্যবসাক়াত্মক বুদ্ধির স্থিরতা। $২-৪৪ কর্মকাণ্ডের অনুযায়ী 
মীমাংসকদিগের অস্থির বুদ্ধির বর্ণন। ৪৫, ৪৬ স্থির ও যোগস্থ বুদ্ধিতে কর্ম 
কক্িবার উদ্লাদেশ। ৪৭ কর্মযোগের চতুত্রী। ৪৮-৫* কর্ম্মযোগের লক্ষণ " 
এবং কর্ম অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা। ৫১-৫৩ কম্ম্মযোগের *দ্বারা মোক্ষ- 
প্রাপ্তি। ৫3:৭০ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে; কর্মযোগী স্থিতপ্রজ্ঞের' লক্ষণ $ 
এবং উহ্াতেই গ্রসঙ্গান্থদারে  বিষয়াসীক্তি হই: কাম 'প্রতৃতির উৎপত্তির ' 
ক্রম। ৭১, ৭৪ রানদী স্থিতি। | 7. পৃঃ ৩২৬-৬৫৬ 


৬৬৮ শীতারহুস্য অথব। ক ধলষে।গশান্ত্র 


তৃতীয় অধ্যায়-_কর্ম্মষোগ 1: 


৯, ২ অক্জুনের এই প্রপ্র-কর্ম ত্যাগ করা উচিত, বা করিতে থাক! 
উচিত) কোন্টা ঠিক? ৩-৮ সাংখ্য (কম্মসন্নাস ) ও কর্্মষোগ ছুই নিষ্ঠা 
খাকিলেও কর্ন কেহ ছাড়িতে পারে না, তাই কম্দমষোগের শরষ্ঠত। প্রতিপন্ন 
করিয়া অঙ্ুনকে ইহাই আচরণ করিবার জন্য নিশ্চিত উপদেশ । ৯-১৬ মীমাং- 
সকদিগের যজ্ঞার্থ কর্মকেও আসক্তি ছাড়িয়া করিবার উপদেশ, বজ্তচক্রের 
অনাদ্দিত্ব এবং জগতের ধারণার্থ উহার আবশ্যকতা । ১৭-১৯ জ্ঞানী পুরুষে 
স্বার্থ থাকে না, তাই তিনি প্রাপ্ত কর্ম নিঃস্বার্থ অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিতে 
থাকেন, কারণ কর্ম কেহুই ছাড়িতে পারে না। ২০-২৪ জনক প্রভৃতির 
উদাহরণ ; লোকনংগ্রহের মহত এবং শ্বক্সং ভগবানের দৃষ্টান্ত । ২৫-২ন জ্ঞানী 
ও অজ্ঞানীর কর্খদে ভেদ, এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নিষ্কাম কর্ম করিয়া অজ্ঞানীকো 
স্দাচরণের আদর্শ প্রদর্শনের প্রয়োজন । ৩৭ জ্ঞানীপুরুষের নায় পরমেশ্ব রার্পণ- 
বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিবার জন্য অজ্জুনকে উপদেশ । ৩১, ৩২ ভগবানের এই 
উপদেশ অনুসারে শ্রস্ধাপুর্বক আচরণ করা অথবা না করার ফল। ৩৩, ৩৪ 
প্রকৃতির বল ও ইন্দ্রিনিগ্রহ । ৩৫ নিক্ষাম কম্মও স্বধশ্েরই করিবে, উহাতে 
মুহা হইলেও €োনই ভয় নাই। ৩৬-৪১ কামই মন্ুষ্কে উচ্বার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে পাপ করিবার জন্য উত্তেজিত করে, ইন্ট্রি়সংঘমের দ্বারা উহার নাশ। 
৪২, ৪৩ ইন্ট্রিরপকলের শ্রেটত্বের ক্রম এবং আত্মজ্ঞানপুর্বক উহাদের 
নিয়মন। পৃঃ ৬৫৭-৬৭৮ 


৪৬ চন 


চতুর্থ অধ্যায়--জ্তান-কন্ম-সন্গ্যাস-যোগ। 

১-৩ কর্্দযোগের সম্প্রদায়পর্ম্পরা। ৪-৮ জন্মরহিত পরমেখবর যায়৷ ঘারা 
দিব্য জন্ম অর্থাৎ অবতার কখন্‌ এবং কি কারণে গ্রহণ করেন-_তাহার বর্ণন। 
৯, ১৯ এই দিব্য জন্মের এবং কশ্মের তন্ব জানিলে পুনর্গন্ম নিবৃত্ত হইয়া ভগবত- 
প্রান্তি ॥ ১১,১২ জন্য প্রণালীতে ভজন! করিলে এ্ররূপ ফল, উদ্দাহরপার্থ 
এই লোকের ফল পাইবার জন্য দেবতাদের উপাসনা । ১৩-১৫ ভগবানের 
চাতুর্বপ্য প্রভৃতি নিপিপ্ত কর্ম, উঠার তত্ব জানিলে কর্মবন্ধের নাশ এবং প্রন্ধপ 
কশ্খ করিবার উপদেশ । ১৬২৩ কর্ন, অকর্শ ও বিকর্ম্ের ভেদ, অকর্ম্মই নিঃসঙ্গ 
কম্মী। উহ্থাই প্ররুত কর্ম এবং উহা! দ্বারাই কর্্মবন্ধের নাশ হয়। ২৪-৩৩ 
অনেক প্রকার লাক্ষপিক বক্তের বর্ণন ) এবং অরক্ষবুদ্ধিতে কৃত বজ্ঞের অর্থাঞ্ 
জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেঠতা ৷ ৩$-৩৭ জ্ঞাতা স্বার। জ্ঞানোপদেশ, জ্ঞানের ছ্বার। আম্মৌপম্য- 
দৃষ্টি এবং পাপপুণ্যের নাশ । ৩৮-৪* জ্ঞান প্রাপ্তির উপায়__বুদ্ধি যোগ )ও শ্রদ্ধ।॥ 
ইত্বার অভাবে নাশ। ৪১, ৪২ ( কর্্-) বোগ ও জ্ঞানের পৃথক উপবোগ 
বলিয়া, উদর আশ্রয়ে বুধ করিবার উপদেশ | **১ ০৯ (গৃহ ৬৭৯৬৯ 


গীতা'র বিষয়সমূহের অনুক্রমণেকা। ৩০৯ 


পঞ্চম অধ্যায়__সন্গ্যালযোগ ॥ 


১, ২ এই ম্প্ প্রশ্ন _সন্স্যাস শ্রেষ্ঠ বা কর্্মযোগ শ্রেষ্ঠ । এ বিষয়ে ভগবানের 
এই নিশ্চিত উত্তর যে, উভয়ই মোক্ষ প্রদ, কিন্ত কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ । ৩-৬ সংকল্প 
ছাড়িয়া দিলে কর্ণ্মযোগী নিতাসন্ন্যানীই হয়, এবং কর্ম্ম বিন! সন্ন্যাসও সিদ্ধ হয় 
ন!। এইজন্য বস্তত উভয়ই এক। ৭-১৩ মন সর্বদাই সন্গান্ত থাকে, এবং 
কেবল ইস্ত্রিয়গণই কর করে, তাই কর্্যোগী সর্বদা আগত, শান্ত ও মুক্ত 
থাকে । ১৪, ১৫ প্রকৃত কর্তৃত্ব ও ভোতৃত্ব প্রক্কতির, কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ 
আত্মার অথবা পরমেশ্বরের মনে হয়। ১৬, ১৭ এই অজ্ঞানের নাশে পুনর্জন্মের 
নিবৃত্তি। ১৮-২৩ ব্রঙ্গক্জান হইতে প্রাপ্ত সমদর্শিহ, স্থির বুদ্ধি এবং সুখছঃখের 
ক্ষমতা বর্ণন। ২৪২৮ সর্ধবভূতের মঙ্গলের জনা কর্শ করিতে থাকিলেও 
কন্মষোগী এহ লোকেই সর্ধনাহ বদ্ধ ত, সমাধিস্থ ও মুক্ত থাকেন। ২৯ (কর্তৃত্ব 
নিজের উপর না লহয়।) পরমেশ্বরকে বজ্ঞ-তপের ভোক্ত। ও সর্বভৃতের মিশ্র 
জানিবার ফল। রঃ ০০ ০ পৃঃ ৭০০-৭৯৮ 


ষষ্ঠ অধ্যায়-_ধ্য।নযোগ। 


১, ২ ফলাশ! ছাড়িয়া কর্তব্য যে করে সে-ই প্রকৃত সঙ্লাসী ও যোগী 
সন্ন্যাসীর অর্থ নিরপ্রি ও অক্রিয় নঙে। ৩১৪ কম্মফোগীর সাধনাবস্থা 
সিদ্ধাবস্থাযর় শম এবং কর্মের কার্যযকারপের পৰিবন্তনের এবং যোগারড়ের 
লক্ষণ। ৫, ৬ যোগ সিদ্ধ করিবার জন্য আত্মার ন্বাতন্ত্রা। ৭-৯ ক্রিতাত্মা 
যোগধুক্তের মধ্যেও সমবুদ্ধির শ্রে্ঠত।। ১*-১৭ যোগ সাধনের জন্য আবশ্যক 
আসন ও আহারবিহারের বর্ণন। ১৮-২৩ ষোগীর, ও যোগলমাধির, আতাস্তিক' 
সুখের বর্ণন। ২৪-২৬ মনকে ধীরে ধীরে সমাধিস্থ শান্ত ও আত্মনি্ কিরূপে 
করিতে হইবে? ২৭, ২৮ যোগীই ব্রদ্মভূত ও অতান্ত স্থধী। ২৯-৩২ প্রাণী- 
মাত্রে যোগীর আক্কৌপদ্যবুদ্ধি। ৩৩-৩১ অভ্যাল ও বৈরাগা দ্বারা চঞ্চল মনের 
নিগ্রহ। ৩৭-৪৫ অঞ্ষুনের' প্রশ্নের উত্তরে যোগত্রক্ট পবা জিজ্ঞান্থরও. জন্ম- 
জন্মাস্তরে উত্তম ফল মিলিলে শেষে পূর্ণসিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় সেই বিষয়ের 
বর্ন । ৪৬, ৪৭ তপন্থী, জ্ঞানী ও নিছকৃ কর্মী অপেক্ষা কর্্মযোগী-_এবং 
উহাদেরও মধ্যে ভক্তিমান কর্ষোগী _শ্রেষ্ঠ। অতএব অঞ্জুনকে ( কর্-) মোগী 
“হইবার বিষয়ে উপদেশ । হি তত 0 পৃং ২১২৮ 

+ সপ্তম অধ্যায়__জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ |. 


১-৩ কর্মমযোগের সিদ্ধির জন্য জ্ঞানবিজ্ঞান নিরূপূণ আরম্ত'। সিদ্ধির জন্য 
প্রযস্বকারীদিগের হ্বল্প প্রাপ্তি । ৪-৭ ক্ষরাক্ষরবিচার। ভগবানের অগ্টধা অপর। 
"9.জীবনধপী পরা প্রকৃতি? ইহার পরে সমস্ত বিস্তার। ৮১২ বিজ্ঞাগ্ের সান 


£ 


৬১৩ গীতারহ্স্য অথবা কর্মযোগশী স্তর 


আদি সমস্ত অংশে গ্রথিত পরমেশ্বর-স্বরূপের দিগর্শন। ১৩-:৫ পরমেশ্বরের 
ইহাই গুণময্ী ও ছুস্তর মায়া, এবং উহ্ারই শরণাগত হইলে মায়! হইতে উদ্ধার 
'হয়। ১৬-১৯ ভক্ত চতুর্বিধ ) তন্মধ্যে -জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ । অনেক জন্মে জ্ঞানের 
পুর্ণতা ও ভগবৎপ্রাপ্তিকবূপ নিত্য ফল। ২০-২৩ অনিত্য কাম্য ফলের জন্য 
দেবতাদিগের উপাসন1$ কিন্তু ইহাতেও উহাদের প্রাতি শ্রদ্ধার ফল ভগবানই 
দেন। ২৪-২৮ ভগবানের সত্য স্বরূপ অবাক্ত; কিন্ত মায়ার কারণে ও দ্বন্ঘমোহের 
কারণে উহা ছুর্ঞেয়। মায়ামোহের নাশে স্বরূপের জ্ঞান। ২৯, ৩০ ব্রহ্ম, 
অধ্যাত্ম, কর্ন এবং অধিভূত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞ সমস্ত এক পরমেশ্বরই-_ইহ! 
জানিলে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানসিদ্ধি হয়। *** তত পৃঃ ৭২৯৭৪ 


অষ্টম অপ্যায় _অক্ষরব্রক্মযোগ । 


১-৪ অন্দুনের প্রশ্নের উত্তরে ব্র্ধ, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিষঞ্জ 
ও অধিদেহ, হহাদের বাখ্যা। এর সকলে একই ঈশ্বর আছেন। ৫৮ অন্ত- 
কালে ভগবৎ-স্মরণে মুক্তি । কিন্তু যাহ! মনে নিত্য থাকে, তাহাই অস্তকালেও 
থাকে; অতএব সব্বর্ধাই ভগবানকে স্মরণ করিবার এবং যুদ্ধ কৰিবার জন্য 
উপদ্দেশ। ৯-১৩ অগওানে পরুমপ:পর মর্ধাং ওষ্কছরের সনাবিপুর্ক জ্ঞান ও 
তাহার ফল। ১১-১৬ ভগবানের নিত্য চিন্তনে পুনর্জন্মনিবুত্তি। ব্রঙ্লোকাদি 
গতি নিত্য নহে। ১৭-১৯ ব্রঙ্গার দিনরাত, দিনের আরস্তে অব্যক্ত হইতে 
স্ষ্টির উৎপত্তি এবং রাগ্রর আংরন্তে উহাতেই লক্ন। ২*-২২ এই অবাক্তেরও 
অতীত অব্যক্ত ও অক্ষর পুরুষ । ভাক্ত দ্বার! তাহার জ্ঞান এবং তাহার প্রাপ্তিতে 
পুনঞ্জন্সনিবৃত্তি। ২৩-২৬ দেবযান ও পিতৃঘানমার্গ; প্রথম পুনজন্মনাশক এবং 
দ্বিতীয় তাহার বিপরীত। ২৭, ২৮ এই ছই মার্গের তত্ব যে যোগী জানে, 
তাহার অতান্তম ফল লাভ হয়, অতএব তদনুসারে সব্বদা ব্যবহার করিবার 
উপদেশ । ৪ রঃ পৃঃ ৭৪১-৭৫২ 


নবম অবধ্যায়-রাজবিদ্য। রাজগুহ্যযোগ। 


১-৩ জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত ভক্কিমার্গ মোক্ষপ্রদ হইলেও প্রতাক্ষ ও সুলভ) 
অতএব রাজমার্গ । ৪-৬ পরমেশ্বরের অপার ষোগসামর্থা। প্রাণীমাত্রে থাকিয়া ও 
তাহাতে থাকেন না, এবং প্রাণীমাত্রও তাহাতে থাকিয়াও থাকে না। ৭-১০ 
মায়াস্মক প্রতি দ্বারা স্যর উৎপত্তি ও সংহার, ভূতপকলের উংপত্তি,ও লয়। 
এত করিলেও তিনি নিষ্কাম, অতএব অলিপগ্ত । ১১, ১২ ইহা ন! বুঝিলে মোহে 
আবদ্ধ হইয়। মন্ষাদেহধারী পরনেশ্বরের অবজ্ঞাকারী মূর্খ ও আন্মুপী। ১৩১৫ 
জ্ঞানযজ্ঞের দ্বার অনেক প্রকারের উপাসক দৈবী। ১৬-১৯ ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, 
ভিনিই জ্গভের পিতামাতা, স্বামী, পোষক এবং ভালসন্দের কর্তা । ২০-২২ 


গীত'র বিষয়সমূহের অনুক্রমণিক1। ৬১১ 


শ্রোত যাঁগষজ্ঞ প্রভৃতির দীর্ঘ উদ্যোগ স্বর্গ প্রদ হইলেও সেই ফল অনিত্য। যোগ- 
ক্ষেমের জন্য ইহা! আবশ্যক মনে করিলেও উঠ| ভক্কি দ্বারাও সাধা। ২৩-২৫ 
অন্যান্য দেবতাদিগের প্রতি ভক্তি পধ্যায়ক্রমে পরমেশ্বরেরই প্রতি ভক্কি, 
কিন্তু ষে প্রকার ভাবন] হইবে এবং ষে প্রকার দেবতা হইবে, ফলও সেই প্রকারই 
প্রাপ্ত হইবে। ২৬ ভক্তি থাঁকলে পরমেশ্বর ফুলের পাপড়িতেও সন্তুষ্ট হন । 
২৭, ২৮ সকল কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবার উপদেশ। ইহা দ্বারাই কর্মবন্ধন- 
মোচন ও মোক্ষ। ২৯-৩৩ পরমেশ্বর সকলেরই একই। ছুব্রাচাব্রী হউক বা 
পাপযোনি হউক, স্ত্রী হউক বাবৈশ্য বা শুদ্র হউক, নিঃদাম ভক্ত হইলে 
সকলেরই একই গতি লাভ হয়। ৩৪ এই মাগই স্বীকার করিবার জন্য অজ্জুনকে 
উপদেশ। ৪০৪ *** তত পৃঃ ৭৫২-৭৬৫ 


দশম অধ্যায় _বিভূতিযোগ। 


১-৩ জন্মরহিত পরমেশ্বর দেবগণের এবং খধিগণেরও পূর্ববর্তী, ইহা জানিলে 
পাপনাশ হয়। ৪-৬ শ্রশ্বরিক বিভূতি ও ষোগ। ঈশ্বর হইতেই বুদ্ধি প্রভৃতি 
ভাবসমুহের, সপ্তর্ষিদিগের, এবং মন্ুর এবং পরম্পরা ক্রমে সকলের উৎপত্তি । ৭-১১ 
ধে ভগবন্তক্ত ইহা! জানে, তাহার জ্ঞানপ্রান্তি $ কিন্ত তাহারও বুদ্ধি-সিদ্ধি ভগবানই 
দেন। ১২-১৮ নিজের বিভূতি এবং যোগ বুঝাইবার জন্য ভগবানের নিকট 
অজ্ঞুনের প্রার্গনা। ১৯-৪* ভগবানের অনন্ত বিভূতির মধ্য হইতে মুখ্য-মুখ্য 
বিভূতির বর্ণন । ৪১, ৪২ যে কিছু বিভূতিশালী, শ্রীমান এবং ভাস্বর আছে, সে 
সমস্ত পরমেশ্বরের তেজ; কিন্ত আংশিক। *** তত পৃ ৭৬৫-৭৭৮ 


এক।দশ অধ্যায়-_বিশ্বরূপদর্শনযোগ । 


১৪ পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত স্বকীয় শ্রশ্বরিক রূপ দেখাইবার জন্য ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা। ৫-৮ এই আশ্র্য্যকারক ও দিব্যরূপ দেখিবার জন্য অজ্জুনের 
দিব্যৃষ্টি-জ্ঞান। ৯-১৪ বিশ্বরূপের সঞ্জক্কৃত বর্ণন। ১৫-৩১ বিস্ময় ও ভয়ে নর 
হইয়। অজ্ঞুনকৃত বিশ্বব্ূপত্ততি, এবং প্রসন্ন হইয়া আপনি কে” বলুন, এই 
প্রার্থনা । ৩২-৩৪ প্রথমে “আমি কাল ইহা বলিয়। পরে পুর্ব্ব হইতেই এই কালের 
ছার গ্রস্ত বীরগণকে তুমি মিমিত্ত হইয়৷ নিহত কর অজ্জুনকে এই উৎসাহজনক 
উপদেশ প্রদান। ৩৫-৪৬ অজ্জুনকৃত স্তব, ক্ষমা প্রার্থনা এবং পূর্বের সৌম্য রূপ 
দেখাইবার, জন্য মিনতি । ৪৭-৫১ অনন্য ভক্তি ব্যতীত বিশ্বরূপের দর্শনলাভ 
দুর্ণভ। পুনরায় পুর্বন্বরূপধারণ। ৫২-৫৪ ভক্তি বিন! ,বিশ্বরূপ্দর্শন দেবতা- 
দেরও সম্ভব নহে। ৫৫ অতএব ভক্তি পুর্ববক নিঃসঙ্গ ও নির্বরৈর হইয়া 
পরমেস্থরার্পণবুদ্ধি দ্বারা কম্ম করিবার বিষয়ে অজ্জুনকে সর্বার্থসারভূত চরম 
উপদেশ । নর 2৪০ রহ পৃঃ ৭৭৮-৭৯১ 


৬১২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


দ্বাদশ অধ্যায়__ভক্তিযোগ । 


১ পুর্ব অধ্যায়ের চরম সারভূত উপদেশের উপর অর্ভ,নের প্রশ্ন__ব্যক্তো- 
পাসন! শ্রেঠ থব। অবাক্তোপাসনা শ্রেট ? ২-৮ উভয্নেতেই একই গতি; কিন্ত 
অব্যক্তোপাঁপন! ক্লেশকারক, এবং ব্যক্তোপাসন। সুপভ ও শীঘ্রফলপ্রদ। অতএব 
নি্ষান কর্ম্পূর্ববক ব্যক্তোপাসনা করিবার বিষয়ে উপদেশ । ৯-১হ ভগবানে 
চিত্তকে স্থির করিবার অভ্যাস, জ্ঞানধ্যান প্রন্থৃতি উপায়, এবং ইহাদের মধ্যে 
কর্দ্রফলত্যাগের শ্রে্তা। ১৩-১৯ ভক্তিমান পুরুষের অবস্থা বর্ণন এবং ভগবৎ- 
প্রিরতা। ২* এই ধর্মের আ5রণ রা শ্রন্ধাবান ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত 
প্রিয়। 2 নি পৃঃ ৭৯১-৭৯৮ 

ত্রয়োদশ অধ্যায়__ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞবিতভাগযোগ । 

১, ২ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্রের বাখা। | ইহার জ্ঞানই পরমেশ্বরের জ্ঞান। ৩, ৪ 
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ'ৰচার উপনিষদের এবং ব্রন্ধস্বত্রের | ৫, ৬ ক্ষেত্র-ম্বরূপলক্ষণ। ৭- ১ 
জ্ঞানের স্বরূপলক্ষণ। তছিরুদ্ধ অজ্ঞান | ১২-১৭ জ্ঞেয়ের স্বরূপ-লক্ষণ। ১৮ এই 
সমস্ত জানিবার ফল। ১৯.২১ প্রক্ৃতি-পুরুষবিবেক । করিতে ধাঁরতে প্রকৃতি, 
পুরুষ অকর্ত। কিন্তু ভোক্ত। দ্র! ইত্যাদি। ২২, ২৩ পুরুষই দেহেতে পরমাত্ম। 
এই প্রকৃতিপুরুষজ্ঞান হইতে পুন্জন্ম-নিবৃত্তি হয়। ২৪, ২৫ আত্মজ্ঞজানের মার্গ __ 
ধ্যান, সাংখ্যযোগ, কর্মযোগ ও শ্রন্ধাপুর্বক শরবণের দ্বারা ভক্তি । ২৬-২৮ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ের সংযোগ হইতে স্থাবরজঙ্গনের স্থষ্টি ; ইহার মধ্যে যে অবিনশ্বর আছেন 
তিনিই পরমেশ্বর ৷ নিজের চেষ্ট। দ্বার! তাহাকে লাভ । ২৯, ৩০ করিবার, ধরিবার 
কর্ত। প্রতি এবং মাত্মা অকর্তা ১ সমস্ত প্রাণীই একেতে আছে এবং এক হইতে 
সমস্ত প্রাণীই উৎপন্ন হয়। ইহা জানিলে ব্রক্গপ্রাপ্তি। ৩১-৩ আত্মা অনাদি ও 
নিগুণ, অতএব উহা ক্ষেত্রের প্রকাশক হইলেও নির্লিপ্ত । ৩৪ ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্জের ভেদ জানিলে পরম দিদ্ধি। তত তত পৃই ৭৯৯-৮৯১ 

চতুর্দশ অধ্যায়__গুত্রয়-বিভাগযোগ । 

১, ২ জ্ঞানবিজ্ঞানান্তর্গত প্রাণী-বৈচিত্রোর গুণভেদে বিচার ॥ ইভাও মোক্ষ- 
প্রদদ। ৩, ৪ প্রাণীমাত্রের পিতা পরমেশ্বর এবং তাহার অধীনে প্ররুতি মাতা । 
«-৯ প্রাণীমাত্রে সত্ব, রজ ও তমোগু:ণর পরিণাম । ১০-১৩ এক-এক গুণ 
পৃথক থাকিতে পারে না। কোন ছুইটী চাপিয়া ভূতীয়ের বুদ্ধি এবং 
প্রতোকের বৃদ্ধির লক্ষণ। ১৪-১৮ গুপপ্রবৃদ্ধি অনুসারে কর্মের ফল, এবং মৃত্যুর 
পর প্রাপ্ত গতি। ১৯, ২০ ত্রিগুণাতীত হইলে মোক্ষপ্রাপ্তি। ২১-২৫ অর্জুনের 
প্রশ্নের উপর বরিগুণাীতের লক্ষণ ও আচার বর্ণন। ২৬, ২৭ একাস্ততক্তি দ্বার! 
ত্রিগুণাতীত অবস্থার সিদ্ধি, এবং পরে সমস্ত 92 ধর্ম এবং সুখের চরম 
স্থান পরমেশ্বর-প্রাপ্তি। ০ ০০০00 পৃ ৮১২৮২৮ 


গীতার বিষযনমূহের অনুক্রমণিকা | ৬১৩ 


পঞ্চদশ অধ্যায়--পুরুষোভমবোগ | 


১, ২ অশ্বখরপী ব্রহ্গবৃক্ষের বেদোক্ত ও সাংখ্যোক্ত বর্ণনার মিল । ৩-৬ 
অপসঙ্গের দ্বার হহাকে কাটিয়া ফেলাই ইহার অতীত অব্যয় পদ্প্রার্থির মার্গ। 
অব্যয় পদ-বর্ণনা। ৭-১১ জীব ও লিঙ্গশরীবের স্বরূপ ও সম্বন্ধ ॥। জ্ঞানীর নিকট 
প্রত্যক্ষ । ১২-১৫ পরমেশ্বরের সর্বব্যাপকতা। ১৬-১৮ ক্ষরাক্ষর-লক্ষণ। ইহার 
অতীত পুরুষোত্তম । ১৯, ২* এই গুহ্য পুরুষোন্তমজ্ঞান হহুতে সর্ধজ্ঞতা ও 
ক্কৃতকৃত্যত। | দি ** ০০, পৃঃ ৮১৮-৮২৮ 


ষোড়শ অধ্যায়__দৈবান্থুরসম্পদ্ধিভাগযোগ । 


১-৩ দৈবী সম্পত্তির ছাবিবশ গুণ । ৪ আশ্রী সম্পত্তির লক্ষণ। ৫ দৈবী 
সম্পত্তি মোক্ষ প্রদ এবং আন্রী বন্ধনঞ্কারণ। »২* আম্ুরী লোকদিগের বিস্তৃত 
ধর্ণন। উহ্বাদিগের জন্ম-জজন্ম অধোগতি লাভ। ২১,১২ নরকের ত্রিবিধ 
দ্বার--কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই সকল হইতে দৃরে থাকিলে মঙ্গল। 
২৩, ২৪ শান্ত্রান্থসারে কার্য অকার্যের নির্ণঘ্ ও আচরণ করিবার বিষয়ে 
উপমেশ। ০৯, ৪ পৃঃ ৮২৮৮৩৫ 


সপ্তদশ অধ্যায়--শ্রদ্ধ।ত্রয়বিভাগযোগ | 


১-৪ অর্জন প্রশ্ন করিলে প্রকৃতি-স্বভাব অনুসারে সান্বিক প্রভৃতি ত্রিবিধ 
অদ্ধার বণন। যেমন শ্রদ্ধা তেমনি পুরুষ ৫১৬ ইহা হইতে ভিন্ন আম্মর। 
৭-১* সাত্বিক রাজন ও তামস আহার । ১১-১০ ত্রিবিধ ষক্ত। ১৪-১৬ তপস্যা 
তিন ভেদ---শারীর্র, বাচিক ও মানস । ১৭-১৯ ইহার! প্রত্যেকে সাত্বিক প্রভৃতি 
ভেদে ত্রিবিধ। ২*-২২ সাত্বক প্রভৃতি ত্রিবিধ দান। ২৩ ওতৎসৎ ব্রহ্মনিদ্দেশ। 
২৪-২৭ তম্মধো ওক্কারে আরস্তহুচক, তত পদে নিষ্কাম এবং 'সৎ, পদে প্রশস্ত 
কর্মের সমাবেশ হয়। ২৮ শেষ অর্থাং অসং ইহলোকে ও পরলোকে 
নিক্ষল। -* তত পৃঃ ৮৩৫৮৪৩ 


অস্টাদশ অধ্যায়-_মোক্ষসন্্যানযোগ । 


১, ২ অক্ুন প্রশ্ন কবিলে সন্গ্যান ও ত্যাগের কশ্মযোগমার্গের অন্থগত ব্যাখ্যা। 
৩৬ কর্মের ত্যাজ্য-মত্যাজ্য বিষয় নির্ণর ; ষাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম অন্যান্য 
কর্মের ন্যুস নিঃসঙ্গবুদ্ধিতে করাই কর্তব্য । ৭.৯ কর্ত্যাগের তিন ভেদ-_ 
সান্বিক, রাজস ও তামস ; ফলাশ। ছাড়িয়া কর্তব্য কর্ম করাই স্যত্বিক ত্যাগ। 
১০, ১১ কর্খুফগত্য।গীই সাব্বিক ত্যাগী, কারণ কেহই কর্শ ছাড়িয়া থাকি- 
তেই পারে না। ১২ কর্মের জ্রিবিধ ফুল সান্বিকত্যাগী পুরুষের বন্ধনকারণ 
হয় না। ১৩-১$ কোনও কর্দ হইবার পাচ কারণ, কেবল মহুষাই কারণ 


৬১৪ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশান্ত্র । 


নহে। ১৬, ১৭ অতএব আমি করিতেছি, এই অহঙ্কারবুদ্ধি দুর হইলে কর্ম, 
করিলেও অলিপ্ত থাকে । ১৮, ১৯ কর্মপ্রেরণা ও কর্সংগ্রহের সাংখ্যোক্ত 
লক্ষণ, এবং উচ্ার তিন ভেদ । ২*-২২ সাত্বিক আদি গুণভেদে জ্ঞানের তিন 
ভেদ। “অবিভক্কং বিভক্রেযু ইহ! সাত্বিক জ্ঞান। ২৩-২৫ কর্মের ত্রাবধত!। 
ফলাশারহিত কর্ম সাত্বিক। ২৬২৮ কর্তার তিন ভেদ। নিঃসঙ্গ কর্তা 
সাত্বিক। ২৯-৩২ বুদ্ধির তিন ভেদ । ৩৩-৩৫ ধৃতির তিন ভেদ। ৩৬৩৯ 
জুখের তিন ভেদ। আত্ম বুদ্ধিপ্রনাদ হইতে উৎপন্ন সুখ সান্বিক। ৪* গুণভেদে 
সমস্ত জগতের তিন ভেদ। ৪১-৪৪ গুণভেদে চাতুর্বর্ণোর উৎপত্তি? ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবোৎপন্ন কর্্ম। ৪৫, ৪৬ চাতুর্বব্য-বিহিত 
্বকন্মীচরণেই চরম সিদ্ধি। ৪৭ ৪৯ প্রধন্্ ভয়াবহ, স্বকন্ম সদোষ হইলেও 
অত্যাজ্য; সমস্ত কর্ধু স্ববন্ম অনুসারে নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিলেই নৈক্র্যসিদ্ধি 
প্রাপ্তি হয়। ৫০-৫৬ সমস্ত কর্ম করিতে থাকিলেও সিদ্ধি কিরূপে লাভ হয় 
তাহার নিরূপণ । - ৫৭, ৫৮ এই মার্গই স্বীকার করিবার বিষয়ে অজ্জনকে 
উপদেশ । ৫৯-৬৩ প্রকৃতিধর্শ্বের সম্মুখে অহঙ্কারের জোর চলে ন|। ঈশ্বরেরই 
শরণাগত হইতে হইবে। এই গুহ্য বিষয় বু'ঝিয়া পরে যাহা ইচ্ছা তাহা কর, 
অর্জুনের প্রতি এই উপদেশ ॥। ৬৪-৬৬ সকল ধর্ম ছাড়িয়া “আমার আশ্রয় 
লও,* সমস্ত পাঁপ হইতে “আমি তোমাকে মুক্ত করিব” ভগবানের এই চরম 
আশ্বাস দান। ৬৭-৬৯ করযোগমার্গের পরম্পরা পরে প্রচলিত রাখিবার 
শ্রেয় । ৭০, ৭১ উহার ফলণাহাত্মা। ৭২, ৭৩ কর্তব্য-মোহ নষ্ট হইয়। অজ্জুনের 
ঘুদ্ধ করিতে প্রস্বত হওয়া । ৭৪-৭৮ হতরাইকে এই কথা শুনাইবার পর 
সঞ্জয়ক্কত উপসংহার । *** ০** পৃ ৮৪৪-৮৭২ 
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শ্রীমস্তগবদমীতা। 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সর্মূবতা যুযুৎসবঃ । 
মামকাঃ পাণগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১) 


প্রথম অধ্যায়। 


[ভারতীক্ন যুদ্ধের আরস্তে শ্রীকষ অজ্জুনকে ষে গীতার উপদেশ করিয়াছেন, 
€লোকদিগের মধ্যে তাহার প্রচার কি প্রকারে হুইল, এই বিষয্বের পরস্পর! 
বর্তমান মহাভারত গ্রন্থেই এই প্রকার প্রদত্ত হইয়াছে-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে 
প্রথমে ব্যানদেব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যাইয়। বলিলেন যে, “বর্দি তোমার যুদ্ধ 
দেখিবার ইচ্ছ! হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে দৃষ্টি প্রদান করিতেছি”। 
তহ্ত্তরে ধৃতরাস্ত্র বলিলেন যে, আমি নিজের কুলক্ষয্ন নিজচক্ষে দেখিতে চাহি 
না। তখন একই স্থানে বসির! বসিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ জানিবার জনয 
সঞ্জয় নামক তকে ব্যাসদেব দিব্যৃষ্টি প্রদান করিলেন। এই সঞ্জয়ের দ্বারা 
যুদ্ধের অবিকল বৃত্তাস্ত ধৃতরাষ্ত্রকে, অবগত করাইবার ব্যবস্থা করিয়া! ব্যাসদেব 
চলিয়া! গেলেন ( মভা, ভীম্ম, ২)। যখন পরে যুদ্ধে ভীম্ম আহত হন, এবং 
উক্ত ব্যবস্থা অগ্ুসারে সংবাদ শুনাইবার জন্য প্রধমে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট 
গেলেন, তখন ভীদ্ষের নিমিত্ত শোকার্ত ধৃতরাস্ত্রী সঞ্জয়কে যুদ্ধের সমত্ত বিষয় 
বলিবার জন্য আদেশ করিলেন । তদনুসারে সঞ্জয় প্রথমে উভয় দলের &সন্য- 
দিগের বর্ণনা করিলেন ; এবং পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে গীত বলিতে 
আরম্ত-করিলেন। পরে এই সকণ কথাই ব্যাসদেব নিজের শিষ্যদিগকে, এ 
শিষ্যদিগের মধ্যে টবশম্পায়ন জনমেজরকে, এবং শেষে সৌতি শৌনককে 
শুনাইয়াছেন। মহাভারতের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ভীন্মপর্ধের ২৫ম অধ্যায় 
হইতে ৪২ম অধ্যায় প্যান্ত এই গীতাই কথিত হুইক্সা্ছে। এই পরম্পরা! 
অনুসারে--] 

হৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন -:৫১) হে জঞ্জয় ! কুরুক্ষেত্রের পুণযতুমিতে এক- 
ত্রিত আমার এবং পাওুর বুক্ধেচ্ছু পুত্রগণ কি করিল ? 

। [হুস্তিনাঁপুরের চতুর্দিকে কুরুক্ষেত্রের ময়দান আছে। বর্তমান দিল্লীনগর 
। এই মরধানের উপরেই সংস্থাপিত । ০কৌরব-পাওবদিগের পূর্ববপুক্ুষ কুরু নামক 

। রাজা এই মনদানে অত্যন্ত কষ্টের সহিত হলচালন করিগ্লাছিলেন ) তাই ইহাকে 
। ক্ষেত্র (বা ক্ষেত) রলা হয়। বখন ইন্দ্র কুরুকে এই বর প্রদান করিলেন 


একাদশ প্রকরণ । 


অন্যাস ও কর্মাযোগ । 


মল্ল্যাসঃ কর্যোগণ্চ নিঃশ্রেরসকরাবুভৌ । 
তয়োস্ত কর্ণপপ্্যাপাৎ কর্মযোগো! বিশিষাতে ॥% 
গীতা, ৫, ২। 

পুর্বপ্রকরণে সবিস্তর বিচার করিয়াছি যে, সর্বধভূতে একত্বে অবস্থিত 
পরমেশ্বরের অনুভবাত্মক জ্ঞান হওয়াই অনাদি কর্মের ফের হইতে মুক্তিলাভের 
একমাত্র মার্শ; এবং এই অমৃত ব্রন্মের জ্ঞানলাতে মনুয্যের স্বাতন্ত্রা আছে কি 
না এবং এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, মায়াজগতের অনিত্য ব্যবহার কিংবা 
কন্ম মনুষ্য কেন করিবে । শেষে এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে যে, বন্ধন কন্মের 
ধর্ম বা গুণ নহে, উহ! মনের ধর্ম) তাই ব্যবহারিক কর্মের ফলে আমাদের 
যে আসক্তি হইয়া থাকে তাহা ইন্দ্িয়নিগ্রহের দ্বার! ক্রমশ হাস করিয়৷ উক্ত 
কর্খ শুদ্ধ অর্থাৎ নিষামবুদ্ধিতে করিয়! গেলে, কিছুকাল পরে সাম্যবুদ্ধিরূপ 
আত্মজ্ঞন দেহেন্দিয়াদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও পরিশেষে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। 
মোক্ষরূপ পরম সাধ্য কিংবা আধ্যাত্মিক পুর্ণীবস্থা লাভ করিতে হইলে তাহার 
জন্য কিরূপ সাধন করিতে হয়, ইহার নিষ্বত্তি এইরূপ হইয়াছে । এক্ষণে, 
এই প্রকার আচরণের ভ্বারা অর্থাৎ যথাশক্তি ও বথাধিকার নিফাম কর্ম 
করিতে থাকিলে, কন্মবন্ধন মোচন হইয়। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা! শেষে পূর্ণ ব্হ্ষজ্ঞান প্রাপ্ত 
হইলে পর, সিন্ধাবস্থায় জ্ঞানী ব! স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কর্মই করিতে থাকিবে, 
কিংবা! যাহা! কিছু পাইবার তাহা পাইয়া কতকৃত্য হওয়ায় মায়া-জগতেব 
সমস্ত ব্যবহার নিরর্থক ও জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুঝিয়৷ সমস্ত ছাড়িয়া দিবে এই 
গুরুতর প্রশ্নের বিচার উপস্থিত হয়। কারণ, সমস্ত কর্ম ত্যাগ করা ( কর্ম 
সন্ন্যাস ) বা তাহাই আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর! $ কর্মপযোগ ), এই ছুই পক্ষ 
তর্কদৃষ্টিতে এই স্থলে সম্ভব। এবং ইহার মধ্যে যে পক্ষ শ্রেষ্ঠ স্থির হইবে, 
তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিয়! প্রথম হইতে অর্থাৎ সাধনাবস্থাতেই আচরণ কর! 


* “নন্্যাস ও কর্মশযোগ উভয়ই নিঃশ্রেরক্কর অর্থাৎ সোক্ষদায়ক ; কেন্ত এই উভয়ের 
মধ্যে কর্ম্্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই অধিক শ্রেষ্ট” দ্বিতীয় চরণের “*কণখসন্যাস” পদ হইতে বুঝ! 
বায় ধে, প্রথম চরণের “সন্ন্যাস” শবের কি অর্থ করিতে হইবে। গণেশগীতায় চতুর্থ অধ্যারের 
আরম্তে গীতার এই প্রঙ্থোত্তরই লওয়া হইছে । দেখানে এই গ্োক অন্ন শব্স্তেদে এই 
প্রকার আঁ সয়াছে”- 

“ক্রিয়াযোগো! বিয়োগশ্চাপুযুতৌ মোক্ষসা সাধনে। 
ত়োধ্যে ত্রিয়াযোগন্ত্যাগ।ত্তস্য বিশিহ্যতে ॥” 








হন্ত্যাস ও কর্নযোগ। ৩০৫ 


সুবিধাঙ্নক বলিয়া! এই ওতয্নের ভারভম্যের বিচার ব্যতীত কর্্াকর্শের কোন 
আধ্যাম্ত্িক বিচারই সম্পূর্ণ হয় না। পূর্ণ ্রপ্মগ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, কর্ম করা 
আর ন। কর! ছুই-ই সমান (গী. ৩. ১৮), কারণ সমস্ত ব্যবহারে কম্ম অপেক্ষা 
বুদ্ধি শেঠ হওয়ার, জ্ঞানের দ্বারা সর্ববকৃতে বাহার সমন্ব-ুদ্ধি হইস্সাছে, তাহার উপর 
কোন কর্েরই শুভাশুভত্বের লেপ লাগেনা (গী, ৪. ২৯১ ২৯)__অজ্ভুনকে 
কেবল এইটুকু বলিলে কার্যনির্বাহ হইত না। তাহার প্রতি ভগবানের ইহাই 
নিশ্চিত উপদেশ ছিল যে, তুমি যুদ্ধ কর-ফুদ্ধযন্ব ! (গী. ২ ১৮)) এবং এই 
খভ্বনাদী স্পঃই উপদেশের সমর্থনে “যুদ্ধ করিলেও ভাল এবং না! করিলেও 
ভাল" এইরূপ ধরা-ছাড়া উত্তর অপেক্ষা অন্য কোন বলবত্তর কারণ দেখান 
আবশ্যক ছিল। অধিক কি, কোন কর্মের ভরঙ্কর পরিণাম চক্ষের সন্মুথে 
দেখা গেলেও, বুদ্ধিমান বাক্তি তাহা কেন করিবে, ইহা ঝলিবার জন্যই গীঠা- 
শাস্ত্রের স্থষ্টি; ইহাই গীতার বৈশিষ্ট্য । কর্মের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং 
জ্ঞানের দ্বার! মুক্ত হয়, ইহ! সত্য হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম করাই দরকার কেন ? 
কর্মক্ষয় অর্থে কর্মত্যাগ নহে; কেবল ফলাশ! ছাড়িলেই কর্মের ক্ষয় হয়, 
সমস্ত কর্ম ত্যাগ কর! যায় না) ইত্যাদি সিন্ধান্ত সত্য হইলেও, ইহা হইতে 
পুরাপুরি সিদ্ধ হয় ন! যে, যতটুকু কর্ম ত্যাগ করা যায় তাহাও ত্যাগ করিবে 
মা। এবং ন্যারতঃ দেখিলেও এই অর্থই নিপ্পপ্ন হয়। কারণ, চতুদ্দিক 
জলময় হইলে যেরূপ জলের জন) কূপের দিকে কেহ ছুটিরা যার না, সেইরূপ 
কর্মের দ্বার যে জ্ঞান লাভ হয় সেই জ্ঞান হইলে জ্ঞানী পুরুষকে কর্মের 
কোন অপেক্ষ! রাখিতে হয় না, এইরূপ গীতাতভেই উক্ত হইয়াছে (গী. 
২৪৬)। এই জন্য তৃতীয় অধ্যায়ের আরস্তে অজ্ঞুন হ্ীকষ্ণকে প্রথমে 
ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার মতে কস্মাপেক্ষা নি্ধাম কিংবা সাম্যবুদ্ধি 
ধদদি শ্রেষ্ট হয, তবে স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায় আমারও বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিলেই হইল) 
আই ঘোর যুদ্ধকম্ম্ে কেন" আমাকে স্থাপন করিলে ?! ( গী. ৩. ৯) এই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় তগবান্‌ “কর্ম ত্যাগ করিতে কেহ পারে না, ইত্যাদি 
কারণ বলিয়া চতুর্থ অধ্যায়ে কম্মের সমর্থন করিয়াছেন । কিন্তু সাংখ্য ( সগ্যাস ) 
শু কম্দরযোগ এই ছুই মার্গই যদি শান্ত্রে বল! হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানলাভের 
পরে ইহাদের মধ্যে যাহার যে মার্গ ভান লাগিবে সে-ই সে মার্গ স্বীকার করুক, 
এইন্ধপ বণিতে হয়। তাই পঞ্চম অধ্যায়ের আরস্তে অঙ্ছন আবার এই 
প্রশ্ন করিলেন যবে, ছই বার্গ মিশা-মিশি করিয়া আমাকে ' বলিননা, এই ছয়ের 
মধ্যে ভাঙে; বেটি তাহাই আমাকে ঠিক করিকস। বলো! (গী. ৫, ১)। জ্ঞানোত্র 
কর্ম-কর! কিংবা! না করা যদি লমানইণ্ছয় তবে আমার ইচ্ছামত তাঁং। আমি 
করিব কিংবা) করিব না। কম করাহ্‌ উত্তম প্রক্ষ-হইপে, আমাকে তাহার করণ 
বলো, তাহ! হইলে আমি তোমার কথ। অনুসারে চাঁলব। অজ্জুনের এই প্রশ্ন 
৩৪৯ 
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কিছুই অপুর্ব নহে। যোগবাপিষ্ঠে রাম বসকে ( যো. ** ৬. ৬) এবং গণেশ- 

(৪. ১) বরেণ্য নামক রাজ। গণেশকে এই প্রশ্নই করিয়াছেন। কেবল, 
আমাদের দেশে নহে, যুরোপ-খণ্ডের যেখানে তন্বজ্ঞানের বিচার সর্বপ্রথম সুরু 
হুয় সেই গ্রীন. দেশেও প্রাচীন কালে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, ইহ! 
আযারিইটলের গ্রন্থে দেখা যায়। এই প্রসিদ্ধ গ্রীক জ্ঞানীপুরুষ স্বীয় নীতিশাস্ত্ব 
সন্বন্ধীয় গ্রন্থের শেষে (১০. ৭ ও ৮) এই প্রশ্নই উপস্থিত করিয়া, নিজের 
এছ মত প্রথমে ৰলিয়াছেন যে, সংসারের কিংব! রাজকার্য্যের ব্যস্ততায় আযুক্ষেপ 
করা অপেক্ষা জ্ঞানীপুরুষের শীন্ততাবে তত্ববিচারে আরুক্ষেপ করিলেই প্ররুত ও 
পুর্ণ আনন্দ হয়, তথাপি, ইহার পর লিখিত স্বীয় রাজবর্শাসন্বন্ীয় গ্রন্থে (৭, ২ ও 
৩) আ্যারিষ্টটল বলিয়াছেন যে, প্বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ তন্ববিচারে 
এবং কেহ কেহ রাষ্ট্রকার্ধো ব্যাপৃত দেখা ধায়) এবং এই ছুই মার্গের মধ্যে 
কোন্টি ভাল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেক মার্গই অংশতঃ সত্য । 
তথাপি কর্ম অপেক্ষ। অকর্্মকে ভাল বস। ভুল ।* কারণ, আনন্দও এক কন্ই 
এবং প্রকৃত শ্রেয়োলাভও অনেকাংশে জ্ঞানযুক্ত'ও নীতিধুক্ত কর্ম্মেতেই আছে, 
এইরূপ বলিতে বাধা নাই”। , আ্যারিষ্টট্ুল ছুই স্থানে ছুই বিভিন্ন বিধান 
করিয়াছেন দেখিয়! “কর্ন জ্যায়ো হাকশ্শাণঃ* (গী. ৬৮), অকর্্ম অপেক্ষা 
কর্ম শ্রেষ্ঠ_গীতার এই স্পষ্ট কথার -গুরুত্ব পাঠকের উপলব্ধ হইবে। 
বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ফরাদী পণ্ডিত অগষ্টগ কৌৎ স্বকীয় আধিভৌতিক 
তত্জ্ঞানে বলিয়াছেন যে,-_প্তত্ববিচারেই নিমগ্ন হইয়া আয়ুক্ষেপণ শ্রেয়স্কর 
বলা ভ্রান্তিমূলক ; যে তত্বজ্ঞ পুরুষ এইপ্রকারে জীবন নির্বাহ করিয়া 
সাধ্যমত লোকের কল্যাণসাধনে বিরত হন, তিনি নিজের সাধনগুলির 
। অপব্যবহার করেন, এইরূপ বলিতে হইবে।” উপ্টাপক্ষে জন্দান তত্ববেত্ 
শোপেনহর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত ব্যবহার, এমন কি 
জীবনধারণ করাও, ছুঃখময় হওয়ায় তত্বজ্ঞান লাভ করিয়া এই সমস্ত 
কর্মের ষত শীঘ্র সম্ভব নাশ করাই এই জগতে মন্থুষ্যের প্রকৃত কর্ব্য। 
কৌতের মৃত্যু হয় ১৮৫৭ খুষ্টান্ষে এবং শোপেনহরের মৃত্যু হয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্বে। 
শোপেনহরের পদ্থা হার্টমান পরে বজায় রাধিয়াছেন। স্পেনসর মিল প্রভৃতি 
ইংরেজ-তন্বশান্ত্রজ্ঞের মত কৌৎ্-এরই ন্যায়, ইহ! বল! বাহুল্য । কিন্তু ইহাদিগকেও 
ছাড়াইয়। গিয়া নিতাস্ত আধুনিক আধিভৌতিক জর্মন পওত নিংশে স্বকীর গ্রন্থে 
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সবলে বলিয়াছেন যে, 'মূর্খশিরোমণি অপেক্ষা! সৌম্যতর নাম বর্শসন্নযাসী- 
দিগের প্রতি প্রয়োগ করা ষাইতে পারে না ।* 
স্ুরোপধণ্ডে আরিষ্টটল হইতে এখন পধ্যস্ত এই বিষয়ে যেরপ ছুই পক্ষ 
আছে, সেইরূপ প্রাচীনকাল হুইতে এখন পর্যন্ত হিন্ৃস্থানের বৈদিকধর্খেও 
এই সম্বন্ধে ছই মার্গ বমান চলিয়া আসিতেছে (মভা. শাং, ৩৪৯, ৭) তন্মধ্যে 
এক মার্গের নাম সন্গযাসমার্গ, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা শুধু সাংখ্য (অথবা জ্ঞানেতেই 
নিত্য নিমগ্ন থাকায় জ্ঞাননিষ্ঠাও) বল! হয়; দ্বিতীয় মার্গের নাম কর্ম 
যোগ, কিংব। সংক্ষেপে শুধু যোগ, অথবা কর্মনিষ্ঠ। বলা হয়। সাংখ্য ও যোগ. 
এই হছুই শর্ধে অনুক্রমে কাপিলসাংখ্য ও পাতঞ্জল যোগ অর্থ বিবক্ষিত নহে 
ইহা পুর্বে তৃতীয় প্রকরণেই জানি বলিয়াছি। কিন্তু “সন্ন্যাস” শবও একটু 
সন্দিপ্ধ হওয়ার তাহার অর্থ একটু বেশী ব্যাখা কর! এখানে আবশ্যক । 
“সন্নাস' শবে 'বিবাহ ন। করা” কিংবা বিবাহ করিলে, বস্ত্ীপুত্র ত্যাগ করিয়া 
গেকুয়! বস্ত্র ধারণ করা+, অথবা “কেবঙ্গ চতুর্থ মাশ্রম গ্রহণ করা+ এইটুকু অর্থ 
এস্বানে বিবক্ষিত নহে। কারণ, বিবাহ না করিয়াও ভীম্ম আমরণ রাজকার্ষেচ 
ব্যাপূত ছিলেন 7 এবং ব্রঙ্মচ্ধ্য হইতে একেবারেই চতুর্ধাশ্রম গ্রহণ করিয়! শ্রীমৎ 
শঙ্করাচার্যয, কিংবা আমাদের মহারাষ্ট্রদেশে আমরণ ব্রঙ্চচারী গোস্বামী থাকিয়া 
* শ্রীসমর্থ রামদাসজ্ঞানবিস্তারের দ্বরো৷ জগতের উদ্ধার চেষ্টা করিয়াছেন। জ্ঞানোত্তর 
জগতের বাবহার কেবল কর্তবা বলিয়! লোকের কল্যাণার্থ করিবে কিংবা তাহ! 
মিথ্যা! বলিয়। সমস্ত ছাড়িয়া দিবে ইহাই এখানে মুখ্য প্রশ্ন। এই ব্যবহার যে 
করে সে-ই কর্মষে।গী ; তারপর সে বিবাহ করুক বানা করুক অথবা গেরুয়া, 
বসন পরুক বা না পরুক তাহাতে কিছুই আসে যায় না । একথা বল! যাক্ক 
বৈ, এইরূপ কর্ম করিতে হইলে বিবাহ না করা কিংবা গেরুয়া বসন পরা কিংবা! 
সহরের বাহিরে বৈরাগী হইক্স। থাকাই অনেক সময় বিশেষ স্থৃবিধাজনক হয় । 
কারণ, তাহা হইলে-নিজের গ্রশ্চাতে পরিবার-পোষণের বঞ্ধাট না থাকায় আমা- 
দের সমস্ত সময় ও পরিশ্রম" লৌককার্ধ্যার্থে বায় করিবার পক্ষে কোন বাধাই 
* কর্ববোগ ও কর্ধতাগ (সংখা কি€! সন্যাস) এই ছুই মার্গের নাগ ইনি আপন 
4595517151%% নামক গ্রস্থে__অনুক্রমে 9001101508 ও 198351100190), দিয়াছেন ॥ 
কিন্তু আমার মতে এই নাম ঠিক নহে। [585511715য7 শব্দের অর্থ_“উদাস, নিরাশাবাদী 
কিম্বা কীছনে কিংবা গোম্শ! মুখে” । কিন্ত সংসার অনিতা ভাবিয়া যাহার! সংসার ত্যাগ 
করে তাহারা আনন্দে থাকে এবং সংসার ত্যাগ করিলেও তাহা! আনন্দে সহিতই ত্যাগ 
করে। তাই*ভাহাদের সম্বন্ধে [১59911015 শব্দ প্রয়োগ কযা! আমার মতে ঠিক নহে। 
ইহা অপেক্ষা কর্্যৌগের 12729121900 একং সাংখা কিংবা! সন্গযাসমার্গের 0001669]8 
এইরূপ নাম দেওয়াই অধিক প্রশপ্ত। বৈদিক ধর্মানুসারে ছই মার্গে ব্রহ্গজ্ঞান একই 
হওয়ার ছুয়েতেই আনন্দ ও শাস্তি একই হইয়া ধাকে। এক দার্গ আনন্দময় এবং অন্য মার্গ 
» ছুঃখমর় কিংবা এক আশাবাদী এবং অন্য নিরাশবাদী এইরূপ ভেদ আল্লি করি ন1। 


৩০৮ গীতারহসা অথব! কর্মযোগ্রশান্তর । 


থাকে না। এইরূপ পুরুষের সন্গ্যা্সী বেশ থাকিলেও, সে তব-দৃষ্টিতে কর্শধোগীই । 
কিন্ত উল্টাপক্ষে অর্থাৎ জাগতিক সমস্ত ব্যবহারকে অসার ভাবিয়া! ও ত্যাগ করিয়া 
যাহারা চুপ করিষ্া বসিক্ব। থাকে তাহাদিগকে সঙ্গী বলিতে হয়, চাই তাহার! 
প্রত্যক্ষ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করুক আর নাই করুক। মোদ্দা কর্থ, গীতার 
কটাক্ষ গেরুয়া বস্ত্রের উপরে কিংবা শুভ্র বস্ত্রের উপরে, অথবা! বিবাহ কিংবা 
ব্রহ্মচর্যের উপরেও নহে ; জ্ঞানী পুরুষ জাগতিক বাবহার করে কিংবা করে না 
এই এক বিষয়ের উপরেই নজর রাখিয়া সন্গাস ও কর্দমষোগ, গীতাক্জ এই 
ছই মার্গের ভেদ করা হইয়াছে । বাকী বিষয় গীতাধর্ে গুরুত্বহচক নহে। 
সন্নাদ কিংবা চতুর্গাশ্রম শব্দ অপেক্ষা কণ্মসন্ান কিংবা কর্শত্যাগ শবই 
এস্থলে অধিক অনর্থক ও নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু এই ছুই অপেক্ষা শুধু সন্গ্যাস 
শব্ধ প্রয়োগ করিবারই "অধিক চলন থাকায় তাহার পারিভাষিক অর্থ 
এইধ'নে খুলিয়। বলিয়াছি। যাহার! জাগতিক ব্যবহারকে অসার মনে করে 
তাহারা সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া অরণ্যে গিয়া স্তৃতিধর্্মান্সারে চতুথাশ্রম 
গ্রহণ করে বলিরা কর্মমত্যাগের এই মার্গকে সন্গাস বলে। কিন্তু তাহার 
প্রধান অংশ কর্মতাগই, গেরুয়া! বসন নহে । 
পূরণজ্ঞান হইবার পর কর্ম করিবে ( কন্্মষোগ ) কিংবা! কর্ম ত্যাগ করিবে 
( কর্মসন্নাস ), এইরূপ দুই পক্ষ প্রচলিত থাঁকিলেও, শেষে মোক্ষলাতের ছই 
মার্গস্বতন্ব অর্থাৎ সমানরূপেই সমর্থ; কিংব! 'কর্মযোগ পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ প্রথম 
পৈঠাগাত্র এবং শেবে মোক্ষলাভার্ধ কন ত্যাগ করিয়। সন্াসই গ্রহণ করিতে 
হইবে, এই প্রশ্ন গীতার সাম্প্রদাপ়িক টীকাকারেরা এই স্থানে উপস্থিত. 
করিক়্াছেন। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণন হইতে এই হই মার্গকে 
স্বতন্থ বলিয়! জান! যায় । কিন্তু ্নখনই হউক না কেন, সন্্যাসাশ্রম অবলম্বন, 
করির! সাংসারিক কন্ম ত্যাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না৷ এইরূপ 
ষাহাদের মত__-এবং তাহাই গীতারও প্রতিপাদ্য হইবে এই বুদ্ধিতে গীতার টাক! 
করিতে বাহার প্রবৃত্ত হইয়।ছে__তাহার! গীতার* এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ বাহির 
করিয়া থাকে যে, “কন্মযোগ স্বতন্ত্রূপে মোক্ষলাভের মার্গ নহে, প্রথমে চিত্তগুদ্ধির . 
জন্য কর্ন করিয়া শেষে সন্ন্যাসই গ্রহণ করিতে হুইবে, সন্ন্যাসই চরম অর্থাৎ মুখ্য 
নিষ্ঠ।।” কিন্ত এই অর্ধ স্বীকার করিলে “সাংখ্য (সন্ন্যাস ) ও যোগ ( কর্মযোগ ). 
জগতে এই দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে” (গী, ৩, ৩), এইকপ ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন 
দেই দ্বিবিধ পদের সার্থকতা আদৌ থাকে ন|। কর্মফোগ শবের তিন অর্থ 
হইতে পারে”-) জ্ঞান্* হউক বা না| হউক, বাগবজ্জাদি চাতুর্কর৭েচর কিংক! 
 শ্রোতম্মান্ত কর্ম করিয়াও মোক্ষলাভ হয় ইহাই প্রথম অর্থ। কিন্তু মীমাংসক- 
দ্বিগের এই পক্ষ গীতার মান্য নহে ( গী. ২. ৪৫)। (২) চিত্তগুদ্ধির জন্য কর্শ 
করা ( কর্দমঘোগ ) আবশ্যক ঘলিঙ্কা কেবল চিত্রশুদ্ধির জন্যই কর করা--ইহাই 
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দবিতীর অর্থ। এই অর্থে+কর্শ্রষোগ সন্গাসমার্গের পূর্বাঙ্গ কিংবা পূর্ববায়োজন । 
কিস্ত গীতার বর্ণিত কর্মমযোগ ইহা নে। (৩) নিজের আত্মার” কলাণ কিসে 
কয় তাহা! ধিনি জানেন সেই জ্ঞানী পুরুষ যুদ্ধাদি স্বধর্ম্োক সাংসারিক কর্ণ 
আমরণ করিবেন কি করিবেন না ইহাই গীতার মুখ্য প্রশ্ন ; এবং ইহার উত্তর 
এই যে, জ্ঞানী পুরুষকেও চাতুর্বর্ণোর সমস্ত কন্ম নিষ্ষাম বুদ্ধিতি করিতে হইৰে, 
( গী. ৩. ২৫),--ইহাই কর্দযোগ শব্দের তৃতীয় অর্থ; এবং এই কর্শাযোগই 
গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা সন্াসমার্গের পূর্ববঙ্গ কখনই হইতে 
পারে না, কারণ এই মার্গে কর্ম হইতে কখনই মুক্তি নাই। ' এখন প্রশ্ন 
হইতেছে মোক্ষলাভের বিষয়ে । এই বিষন্কে গীতার স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, 
জ্ঞানলাভ হইলে, নিষ্কাম কর্ম বন্ধন না হইয়া, সন্নযাসের দ্বারা যে মোক্ষ লাভ 
করিবার কথা, সেই মোক্ষ কর্্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়! যার (গী- ৫. ৫)। 
তাই, গীতার কর্মযোগ সঙ্ন্যাদমার্গের পূর্বাঙ্গ নহে; কিন্তু ড্ঞানোত্বর এই ছুই 
মার্গই মোক্ষদৃষ্টিতে স্বতন্থ অর্থাৎ তলাবল | গী, ৫. ২); গলোকেংস্থিন্‌ দ্বিবিধা' 
নিষ্ঠা” (গী ৩, ৩) এই গীতাবাক্যের 'এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । এবং 
এই কারণেই, ভগবান্‌ পরবর্তী চরণে জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন 
যোগিনাং এই ছুই মার্গকে পৃথক্‌ রূপে স্পষ্ট করিয়। দেখাইয়াছেন। পরে ১৩ 
“অধ্যায়ে "অন্য সাংখোন যোগেন কর্্মষোগেন চাপরে* (গী- ১৩. ২৪) এই 
শ্লোকের 'অন্যে” (এক ) ও 'অশধ” (দ্বিতীয় ) এই ছুই পদ উক্ত দ্বই মার্ক 
স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে অন্বর্থক হয় না। তাছাড়া, যে নারাক্সণীয় ধর্দের 
প্রবৃত্তিমার্গ ( যোগ ) গীতায় প্রতিপাদিত হইয়াছে, মহাভারতে তাহার ইতিহাস 
দ্বেখিলেও এই সিদ্ধান্তই দুঢ় হয়। জগতের আরম্তে ভগবান্‌ হিরণাগর্ভকে 
অর্থাৎ ব্রহ্মদেবকে জগৎ স্থ্টি করিতে বলি! তাহা হইতে মরীচিআদি সাত 
মানসপুত্র উৎপন্ন হয় । তাহারা ত্যষ্টিক্রম ঠিক সুরু করিবার জন্য যোগ অর্থাৎ 
কর্মময় প্ররত্তিমার্গ অবলপন করিলেন । ব্রহ্মার সনৎকুমার, কপিল প্রভৃতি অন্য 
সাতপুত্র জন্মিলেই নিবৃত্তিমাগ অর্থাৎ সাংখ্য অবলম্বন করিলেন। এইরূপ ছুই 
মার্গের উৎপত্তি বলিয়া, এই হুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে তুল্যবল অর্থাৎ বাসুদেবশ্বরূপী 
একই পরমেশ্বর-প্রাপ্তির ভির ভিন্ন 'ও স্বতন্ত্র মার্গ, এইরূপ পরে স্পট উদ্ভ 
হইয়াছে ( মতা. শীং, ৩৪৮, ৭৪7 ৩৪৯, ৬৩-৭৩)। সেইরূপ আবার, যোগের 
অর্থাৎ প্রবৃততিমার্গের প্রবর্তক হিরণাগর্ভ এবং সাংখামার্গের মুলপ্রবর্তক কপিল 
এইরূপ ভেদও করা হইয়াছে; কিন্তু হিরণ্যগর্ভ পরে কনম্ম ত্যাগ্ন করিয়াছেন 
এরূপ কোর্থীও উক্ত হয় নাই। উপ্টা, জগতের ব্যবষ্টার যাহাতে সুচীরুরূপে. 
চলে তক্জন্য ভগবান্‌ কর্মরূপ যল্তচক্র উৎপন্ন করিয়৷ তাহা সতত চলমান. 
রাখিবার অন্য তাহাকে এবং অন্য দেবতাকে বলিয়াছিলেন, এইক্ধপ বর্ণনা 
আছে (ভা শাং, ৩৪০, ৪৪-৭৫ ও ৩৩৯, ৬৬, ৬৭ দ্নেখ)। ইহা হইতে আখ্য 
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ও যোগ এই ছুই মার্গ প্রথম হইতেই যে স্বতন্ত্র, তাহা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হয়। ইহ 
হুইতে আরও দেখা যায় যে, গীতার সাম্প্রদায়িক টীকাৰারেরা কর্মযোগকে 
যে গোৌণত্ব দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা নিছক্‌ সাম্প্রদাকিক আগ্রহের পরিণাম ঃ 
এবং কর্্মযোগ জ্ঞানলাঁভের কিংবা সন্নাসের কেবল সাধন মাত্র বলিয়া 
ট্লীকাকারেরা স্থানে স্থানে যে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহ! তাহাদের নিজের 
কথা, গীতার প্রকৃত ভাবার্থ সেরূপ নহে। আমার মতে, সন্নযাসমার্গায় গীতার 
টীকাসমূহের ইহাই মুখ্য দোষ। এবং টাকাকারদিগের এই সাম্প্রদারিক আগ্রহ 
হইতে মুক্তি ন৷ হইলে গীতার 'প্রকূত রহস্যের জ্ঞান হওয়া কখনই সম্ভব নহে । 

কন্মসন্যাস ও কর্মমষোগ এই ছই-ই স্বতশ্রভাবে সমান মোক্ষপগ্রদ, এক অন্যটির 
পুর্বাঙ্গ নহে এইরূপ নির্ধীরিত হইলেও সব কথার মীমাংসা হয় না। কারণ, 
যদি ছুই মার্গই সমান মোক্ষপ্রদ হয় তবে উহার্দের মধো আমাদের যেটি ভাল 
লাগে আমরা তাহাই অবলম্বন করিব, এইরূপ বলিতে হ্য়। এবং তাহা 
হইলে, অর্জুনের বৃদ্ধ কর! কর্তব্য এইক্ূপ সিদ্ধ না হইয়া, ভগবানের উপদেশে 
পরযেশ্বরজ্ঞান হইলেও অজ্ঞুন আপন অভিরুচি অনুসারে যুদ্ধ করিবে কিন্বা 
যুদ্ধ ছাড়িয়া! সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, এইরূপ ছই পক্ষই সম্ভব হয়। তাই এই 
দুই মার্গের মধ্যে অধিক প্রশস্ত যেটি সেই . এক মার্গের কথাই আমাকে ঠিক 
করিয়া বল” (গী, ৫.) অর্থাৎ যে আচরণ, করিলে গোলযোগ হইবে না, 
অর্জুন সহজভাবে ও সরলভাবে সেই প্রশ্ন করিয়াছেন। গীতার পঞ্চম 
অধ্যায়ের আরস্তে অজ্জুন এই প্রশ্ন করিলে পরবর্তী প্লোকে ভগবান তাহার 
এই স্পষ্ট উত্তর দিয়াছেন যে “সন্নাস ও কর্মযোগ এই ছুই মার্গ নিঃশ্রের়স 
অর্থাৎ মোক্ষপ্র্দ কিংবা মোক্ষনৃষ্টিতে সমতুল্য হইলেও এই ছরের মধ্যে 
কন্দ্ীযোগের মাতব্বরী কিশব। যোগ্যতা বিশেষভাবে আছে 
€ বিশিষাতে )” (গী. ৫, ২) এবং এই শ্লোক আমি এই প্রকরণের আরম্ভেই 
দিয়াছি। কম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্বস্বন্ধে এই একটি মাত্র বন যে গীতার আছে 
তাহ! নহে; অনেক বচন আছে) যথা! প্তন্মাদুযোগাক় যুজ্যন্ব” (গী. ২, 
৫*)_-মতএব তুমি কর্দযোগই স্বীকার কর? প্মা তে সঙ্গোহস্বকর্মণি 
(গীত ২, ৪৭)--কর্দ্ম না করিবার আগ্রহ রাঁখিও না; 

যস্তিক্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারততেহজুনি। 
কর্েন্ট্িয়েঃ কর্্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ 

কর্ম একেবাত্সে ছাড়িবার ঝগড়ায় না পড়িয়া! “ইন্দিয়দিগকে মুনের দ্বারা 
দিয়মিত করিয়া অনাসক্তবুদ্ধিতে কর্শেন্ডরিয়াদির দ্বার কর্দদ করিবার যোগ্যতা 
পবিশিষাতে' অর্থাৎ বিশেষ” ( গী. ৩. ৭)7 কারণ যখন যাহাই হউক না কেন, 
“কর্ধ জ্যায়ো। হ্যকর্মণঃ” (গী* ৩, ৮) অকর্্ম অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ) পঅতএৰ, 
তুমি কর্ম কর” ( গী. ৪" ১৫)) কিংবা “যোগমাতিষ্টোত্তিষ্ট” ( গী. ৪. ৪২ )-- 


সন্ধ্যা ও কন্মযোগ । ৩১১ 


কর্শযোগ স্বীকার করির! যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হও) "(যোগী ) জ্ঞানিভ্যোংপি 
মতোহধিক£” জ্ঞানমার্গী ( সন্যাসী ) অপেক্ষা কর্ম্মধোগীর যোগ্যতা অধিক ) 
প্তন্মাদ্যোগী ভবাঙ্জুন” €গী. ৬. ৪৬)-_-অতএব হে অঞ্জন! তুমি ( কর্শ-) 
যোগী হও) কিংবা প্মামন্ুস্মর যুন্ধ্য চ* (গী. ৮. ৭ )--আমাকে স্মরণ করিয়! 
যুদ্ধ কর; এই প্রকার অনেক বচনে গীতার অক্জুনকে স্থানে স্থানে যে উপদেশ 
দেওয়! হইয়াছে তাহাতে ও সন্ন্যাস ব৷ অকর্ম অপেক্ষা কর্মষোগ অধিক যোগ্য 
এইরূপ দেখাইবার জন্য 'জ্যারঃ, 'অধিকঃ*, “বিশিষ্যতে' এইরূপ স্পট পদ 
আছে। ১৮ম অধ্যায়ের উপসংহারেও পনিপত কন্মসন্ন্যাস করা উচিত নহে? 
আসক্তিবিরহিত হুইয়।! সমস্ত কর্ম সর্বদা করিতে হইবে, ইহাই আমার 
নিশ্চিত ও উত্তম মত,* এইরূপ ভগবান পুনর্ধার বলিয়াছেন (গী, ১৮. 
৬, ৭)। ইহা হইতে নির্ববিবাদ সিদ্ধ হয় বে, সন্ন্যাসয়ার্গ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই 
গীতাক়্ শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ধীরিত হইয়াছে ৷ 
কিন্তু সন্গ্যাস কিংবা! ভক্তিই চরম ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য; কর্ম চিত্তশুদ্ধির কেবল 
সাধনমাত্র, মুখ্য সাধ্য বা কর্তব্য নহে, এইরূপ ধাহাদের সাম্প্রদাক্িক মত, এই 
সিদ্ধান্ত তাহাদের কচিবে কি প্রকারে? সগ্যাসমার্গ অপেক্ষা গীতায় কর্মষোগের 
অধিক গুরুত্ব স্প্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, এই কথ তাহাদের যে মনে হয় নাই 
, এরূপ নহে। কিন্তু ইহা! মানিলে, নিজের সা্প্রদায়িক যোগ্যতা কমিয়া যাইবে, 
স্পষ্টই দেখা যায়। তাই, পঞ্চম অধ্যায়ের আরস্তে অর্জুন-কৃত প্রশ্ন এবং 
ভগবান-প্রদত্ত উত্তর, ছুই-ই সরল, সধুক্তিক ও স্পষ্টার্থক হইলেও, ইহার 
কোন্‌ অর্থ কি প্রকারে করা যাইবে, এই সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক টাকাকারগণ 
বড়ই মুফিলে পড়িয়াছেন। প্রথম মুফিল এই ছিল যে, 'সন্গ্যাস ও কর্মযোগ এই 
ছুই মার্সের মধ্যে কোন্‌ মার্ শ্রেষ্ঠ”? এই প্র€ই উপস্থিত হয়ই না, যদি না এই 
ছই মার্গকে স্বতন্ত্র বলিয়৷ মান! যায়। কারণ, টাকাকারদিগের কথ! অন্ুদারে 
কশ্মযোগ যদি জ্ঞানের কেবল পূর্ববঙ্গ হয়, তবে পূর্ববঙ্গ গৌণ এবং জ্ঞান কিংব! 
সন্যাসই শ্রেষ্ঠ, ইহা স্বতই পি্ধ হয়। এবং তাহার পর, প্রশ্ন করিবার কোন 
অবসর থাকে না । ভাল) এই প্রশ্নকে উচিত প্রশ্ন বলিলেও, এই ছুই মার্গকে 
স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হয়; এবং এইরূপ স্বীকার করিলে, নিজের সম্প্রদ্ায়ই 
একমাত্র মোক্ষমার্গ, এই কথার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ! এই জন্য, এই 
টাকাকারগণ অর্জুনের প্রশ্নই ঠিক নহে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রথমে করিয়াছেন? এবং ইহ! 
দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভগবানের উত্তরের তাৎপর্যও এইরূপই । কিন্ত 
এত চে&। করিপ্াও তহার। “কর্মযোগের যোগাতা। কিংঝ প্র।মাণ্য অধিক” ( গী- 
৫, ২) ভগবানের এই স্পষ্ট উত্তরের অর্ু লাগাইতে পারেন নাই ! তাই, শেষে 
*কর্মষৌগো। বিশিষ্যতে”_ কর্দ্রষোগের প্রামাণ্য বিশেষ রকমের_-এই বচন কর্ম 
যোগের স্ততিমাত্র অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক, ভগবানেরও মতে সন্ন্যাসমার্গই বাস্তবিক 


৩১২ শগীতারহস্য 'অধব। কর্মযোগশাস্ত্র । 


শ্রেষ্ঠ, (গী. শাং ভা. ৫, ২) ৬. ১, ২) ১৮. ১১ দেখ ) এইরূপ পূর্বাপর সঙগর্ত- 
বিরুন্ধ নিজের মনগড়। আর একট। টিপ্ননী করির। কোন প্রকারে মনকে আশ্বতত 
করিতে হইয়াছে । শান্করভাষ্যে শুধু নহে, রামান্থজভাষ্যেও এই শ্লোক কর্প- 
যোগের স্ততিবাচক অর্থাৎ অর্থবাদাত্মক বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে (গী- 
আব! ভা. ৫.১)। রামানুজাচাধ্য অদ্বৈতী না হইলেও তাহার মতে তক্তিই মুখ্য 
লাধ্য হওয়ার, কর্ম্মষোপ জ্ঞানযুক্ত ভক্তির সাধনই হুইয়। যায় ( গী, রাভা. ৬, 
১ দেখ )1- মৃলগ্রস্থ হইতে টীকাকা রদিগের সম্প্রদান্স ভিন্ন) কিন্তু টাকাকার, 
নিজের মার্দই মুল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে এই দৃঢ় ধারণার সেই গ্রন্থের টাক! 
স্করিতে প্রতৃত্ত হন। এই হেতু মূলগ্রস্থের কিরূপ টানা-বুনা ব্যাখ্য। হয় তাহা পাঠক 
দেখুন। *্অজ্জুন! তোমার প্রশ্নটি ঠিক্‌ নহে” এইরূপ কৃষ্ণের কিংবা ব্যাসের 
সংস্কৃত ভাষায় স্পষ্টশবে ঘলা আসে নাইকি? কিন্তু তাহা না করিয়া যখন 
“কন্মযোগই বিশেষরূপে যোগ্য” এইরূপ অনেক স্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন তখন 
সাশ্্রদাগ্নিক টাকাকারদিগের উক্ত অর্থ সরল নহে, এ কথ! বলিতেই হয়) এবং 
পুর্ববাপর সন্দর্ভ দেখিলেও এই অনুমান দৃঢ় হয়। কারণ গীতাতেই, জ্ঞানী পুরুষ 
কর্মের সন্ন্যাস ন। করিরা, জ্ঞানোত্তরেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে নিজের সমস্ত ব্যবহার 
করিয়। থাকেন, এইন্বপ অনেক স্থানে বর্ণনা আছে (গী, ২, ৬৪) ৩. ১৯ 
৩, ২৫) ১৮১৯ দেখ)। ইহার উপর গণস্করাচার্ধ্য আপন ভাষ্যে প্রথমে এই 
প্রশ্ন করিয়াছেন যে, জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, কিংবা জ্ঞান ও কর্মের 
জমুচ্চয়ে মোক্ষলাভ হয়) এবং পুনরায় এই গীতার্থ স্থির করিক্সাছেন যে, 
কেবল জ্ঞানেই সমস্ত কণ্ম দগ্ধ হইয়া গিয়া মোক্ষলাভ হয়, মোক্ষলাভের 
জন্য কর্ম্বের আবশ্যকতা নাই। ইহা হ্ষ্টৃতে পরে এই অনুমান করা হইয়াছে 
ধে, যখন গীতার দৃষ্টিতেও মোক্ষের জন্য কর্ম্মের আবশ্যকতা নাই; তখন চিত্ততুদ্ধি 
ছইলে সমস্ত কম নিরর্ধকই হইয়া থাকে; এবং তাহা স্বভাবতই বন্ধক অর্থাৎ 
শ্রানের বিরুদ্ধ হওয়ায়, জ্ঞানোত্বর জ্ঞানী পুরুষকে কর্ম ত্যাগ করিতে হায় 
এই মতই গীতান্ন ভগবানেরও গ্রাহ হুইয়ছে। 'জ্ঞানোত্তর জ্ঞানী পুরুষকেও 
কর্ম করিতে হয়'__এই মতের নাম “জ্ঞান-কর্মসমুচ্চয় পক্ষ” ) এবং শ্রীশক্করা- 
চার্ষে/র উপরি-উক্ত যুক্তিবাদই তদ্বিরুদ্ধে মুখ্য আপত্তি। এইক্ধপ যুক্তিবাদই 
মধ্বাচাধ্যও শ্বীকার করিয়াছেন (গী. মা. ভা. ৩. ৩১, দেখ )। কিন্তু এই 
যুক্তিবাদ আমার মতে সন্তোষজনক কিংবা! নিরুত্তরও নহে। কারণ, (১) কাম্য 
কণ্ধ বন্ধক হইয়। জ্ঞানের বিরুদ্ধ হইলেও এই যুক্তি নিষ্কাম কর্মের সম্বন্ধে গ্রধুক্ত 
হয় ন) এবং (২)জ্ঞানাত্বর মোক্ষের জন্য কর্ম অনাবশ্যক হইলেও “অন্য 
কোন বলবৎ কারণের জন্য জ্ঞানী পুরুষের জ্ঞানের :সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম করা! 
আবশ্যক”, এইরূপ সিদ্ধ হইবার পক্ষে উহা দ্বার! কোন বাধ! হয় না। 
মুমুক্ষুর চিত্ত শুদ্ধ করাই জগতে কর্মের উপযোগ নহে, কিংবা ইহারই জন্য করছ 
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উৎপরও হন্গ মাই ; তাই, মোক্ষ ব্যতীত অন্য কারণবশতঃ স্বধর্পানথসান্গে প্রাপ্ত 
ক্ষম্মজগতের সমস্ত ব্যৰহার জ্ঞানী পুরুষেরও নিষ্াম বুদ্ধিতে করা আবশ্যক, 
এইরূপ ৰল! ধাইতে পারে। এই কারণগুলি কি, তাহার সবিস্তর বিচার এই 
প্রকরণে পরে করা হইয়াছে । এক্ষণে এইটুকুই বলিতেছি যে, সন্ন্যাস গ্রহপের 
জন্য প্রস্তত অর্জুনকে এই সমস্ত কারণ ৰলিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের প্রবৃত্তি 
হইয়াছে; এবং এইরূপ অনুমান করিতে পার! যায় না যে, চিত্তশুদ্ধির পর 
মোক্ষের জন্য করের অনাবশ্যকতা বুঝাইর়। গীর্তার সন্গ্যাসমার্নই প্রতিপাদিত 
হ্ই্াছে। জ্ঞানোত্তর সঙ্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া কর্মত্যাগ করিতেই হইবে ইহা 
শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের মত সত্য ) কিন্ত তাহা হইতে ইহা! সিদ্ধ হয় না বে গীতার 
তাৎপর্যও তাহাই হইবে, কিংব1 শঙ্কর অথবা অন্য কোন সম্প্রদাপকে 
ধর্ম” মনে করিয়া তাহারই অনুকূলে গীতার কোনরূপ অর্থ করিতেই হুইবে। 
জ্ঞান প্রাপ্তির পরেও সন্্যাসমার্গ অবলদ্বন অপেক্ষা কম্মষোগ স্বীকার করাই 
উত্তম পক্ষ, ইহাই তো গীতার স্থির সিদ্ধান্ত। তারপর, তাহাকে তুমি পৃথক 
সন্প্রদারই বল, কিংবা তাহার আর কোন নাম দেও, তাহাতে কিছুই আনে 
বায় না। কিন্তু গীতা কশ্মযোগকেই শ্রেষ্ট মনে করিলেও» সন্ধ্যাসমার্গ সর্বথা 
পরিত্যাজ্য বলিয়৷ মনে করিতে হইবে, অন্য পরমতাসহিষুট সম্প্রদায়ের 
ন্যায় গীতার এরূপ আগ্রহ নাই ইহা৷ মনে রাখা আবশ্যক | সন্্যাসমার্থসন্বন্ধে 
গীতার কোথাও অন্মাদরবুদ্ধি গদর্শিত হয় নাই। পক্ষান্তরে, সন্গ্যাস ও কর্প- 
যোগ এই ছই মার্গ একই প্রকার নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ মোক্ষগ্রদ কিংবা মোক্ষ- 
দৃষ্টিতে সমান-মৃূল্য ধান, এইরূপ ভগবান ম্পষ্ট বলিয়াছেন। এবং পরে “একং 
সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি” (গী, ৫, ৫) এই হই মার্গ একই 
অর্থাৎ তুল্যবল ইহা ঘে জানে সেই প্ররুত তত্ব জানে ? কিংব। “কম্্মষোগ” হইলেও 
তাহাতে ফলাশার “সন্ন্যাস” করাই আবশ)৭ হয়-_”ন হ্যসন্ন্যস্তসংকল্প। যোগী 
ভবতি কশ্চন” (গী. ৬. ২)৮_-এইরূপ যুক্তি রা এই হই ভিন্ন মার্গের একরূপত! 
করিয়াও দেখানে! হইয়াছে । জ্ঞানোত্তর (প্রথমেই নহে) কর্ম ত্যাগ করাবা 
কর্মযোগ স্বীকার কর1, ছুই মার্গ মোক্ষদৃষ্টিতে 'একই যোগ্যতার হইলেও .লোক- 
ব্যবহারদৃষ্টিতে বিচার করিলে বুদ্ধিতে সন্গযাস রাখিয়! অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিফাম করিয়া 
দ্বেহেন্দ্রিয়াদিষোগে আমরণ লোকসংগ্রহকারী কর্ম করিতে থাকা,__-এই মার্পই 
মর্ববাপেক্ষ শ্রেঠ্ঠ হর । কারণ, সন্নান ও কর্ম এই ছুই-ই তাহাতে বজায় থাকে, 
এইরূপ ভগবানের নিশ্চিত উপদেশ; এবং তদনুসাবে অজ্ঞুন পরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন ।ঞ্ঞানী ও অক্ঞানী ইহাদের মধ্যে ইহাই বাহ। ?এছু ভেদ ।*কেবল শারীর 
কর অর্থাৎ ইঞ্জিয়দির বার সংঘটিত কুষ্ম দেখিলে, উভয়েই একই হুইবেই) কিন্তু 
অজ্ঞান মনুষ্য তাহ! আসক্ত বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানী মন অনাসস্ত বুদ্ধিতে করিয়া 
থাকে (গী- ৩. ২৫)। গীতার এই সিদ্ধান্তই ভান কবি স্বীয্প নাটকে বলিয়াছেন-- 
৪০ রি 
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“প্রাজ্ঞস্য মূর্থস্য চ কার্ধ্যযোগে । 
ও লমত্বমভোতি তনুর্ন বুদ্ধিঃ ॥ 

প্ড্ঞানী ও মূর্থ ইহাদের কর্ম করিবার পক্ষে দেহ একরকমই, কেবল বুদ্ধিই 

[ভিন্ন হইয়া! থাকে (অবিমার ৫" ৫)। | 
কতকগুলি সন্ন্যালমার্সের ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোক এই সম্বন্ধে আরও এই কথা 
ঘলে ষে "গীতায় অজ্ঞুনকে কর করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সত্য; কিন্ধ 
অঞ্দুন অপ্তান বলিয়া চিত্তসুদ্ধিকর কর্ম্ম করিবারই তাহার অধিকার ছিল--এই 
ফথা মনে রাখিন্নাই ভগবান এই উপদেশ করির়াছেন। সিদ্ধাবস্থার ভগবানের 
মতেও কর্বত্যাগই শ্রে্*। এই যুক্তিবাদের সরল ভাবার্থ ইহাই দেখা বায় যে, 
ভগবান অজ্জুনকে যদি “তুমি অজ্ঞানী” এইরূপ বলিতেন, তবে কঠোপনিষদে 
নচিকেত। যেরূপ পূর্ণনভ্রান' লাতের জন্য জেদ করিয়াছিলেন, অর্জুন সেইরূপ 
জেদ করিতেন; এবং তাহাকে পুর্ণ জ্ঞানের কথ! বলিতেই হইত; এবং 
সেইরূপ পূর্ণগ্ঞানের উপদেশ তাহাকে দিলে তিনি যুদ্ধ ছাড়িয়া সঙ্গ্যাস গ্রহণ 
করিতেন এবং তাহা হইলে তো ভগবানের ভারতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্দেশ্যই 
বিফল হইয়া ষাইত এই ভয়ে আপনার অত্যন্ত প্রিয় ভক্তকে ঠকাইবার 
খন্য গ্রীকষঞ্জ গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন! কেবল নিজ সম্ুদায়ের 
সমর্থনার্থ ভগবানেরও উপর ধাহারা এই প্রতারণারূপ গহিত কার্য আরোপ 
করিতে প্রবৃত্ত হইক়াছে তাহাদের সহিত কোন প্রকার বাদান্ুবাদ না করাই 
শ্রেয়স্বয় | কিন্তু সাধারণ লোক এই ভ্রান্ত যুক্তিবাদের দ্বারা পাছে প্রতারিত 
হয় সেইজন্যই এইটুকু বলিতেছি যে পতুমি অন্তানী, সেইজন্য কম্থ কর” 
অঞ্ভুনকে এইরূপ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে শ্রীকৃষ্ণের ভয় পাইবার কোন কারণ ছিল 
না; এবং ইহার পরেও যদি অক্ষুন কোন গোলযোগ করিতেন, তাহ! হইর্লে 
অজ্ঞানী রাখিয়াই তাহা ত্বারা প্রক্তি-ধর্মাহ্থসারে যুদ্ধ করাইবার 
সামর্থ্য শ্রীরষ্ণের ছিল (১৮. ৫৯ ও ৬১ দেখ )। কিন্তু সেরূপ না করিয়া “জ্ঞান” 
ও “বিজ্ঞান'ই পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়া (গী, ৭. ২ ৯ ১ ১০০ ১) ১৩, ২১ ১৪, ১), 
১৫ম অধ্যায়ের শেষে «এই শাস্ত্র বুঝিয়৷ লইতে পারিলে মনুষ্য জ্ঞাতা ও ক্কতার্থ 
হয়” ( গী- ১৫. ২* ), এইরূপ ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন। এইরূপে তাহাকে 
পুর্ণ জ্ঞানী করি! তাহ! দ্বারা তাহার স্বেচ্ছাক্রমে যুন্ধ করাইয়াছেন ( গী. ১৮ 
৬৩ দেখ )। ইহা! হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞাত পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও 
নিষ্ষাম কর্ম করিতেই থাকিবে-এই মতই সর্বোত্তম, এবং ইহাই ভগবানের 
অভিপ্রায় । তাছাচ্ছা, অঞ্জুন অজ্ঞানী ছিলেন ইহা! একবার মানিয়া” 'লাইলেও, 
তাহাকে যে উপঙ্গেশ দেওয়া হইয়াছিল ভাহার সমর্থনার্থ, জনকাদি প্রাচীন 
কর্মমঘোগীদিগের এবং ভগৰান নিজেরও যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহার! 
সকলেই অদ্রা্দী ছিলেন এক্স্‌প কখন বলা ধাইন্ডে পারে না। তাই, 
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৫ 
সাপ্রদাক্মিক আগ্রছের ই শুষ্ক তর্ক সর্বথ। অনুচিত ও ত্যাজ্য, এবং গীতাক়্ 
জ্ঞানযুক্ কর্মযোগনের উপদেশই দেওয়া! হুইদ্বাছে, একথা বলিতেই হয়। 
যাক্‌। সিদ্ধাবস্থাতেও কর্ত্যাগ (সাংখ্য) ও কর্মযোগ (যোগ ), এই 
ছুই মার্গ শুধু আমাদের দেশে নয়, অন্য দেশেও পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে 
দেখা: বায়। অনন্তর এই বিষক্ষে, গীতাশান্ত্রের ছই মুখ্য সিদ্ধান্ত বল! 
হইয়াছে--€১) এই ছইমার্গ স্বতন্ত্র অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে পরস্পরনিরপেক্ষ ও 
তুল্যবল, একটি অপরটির :অঙ্গ নহে; এবং (২) ইহাদের মধ্যে কর্ম্মযোগই 
অধিক গ্রশস্ত। এই ছুই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট হইলেও টাকাকারেরা কেন ও 
কি প্রকারে তাহাদ্দের বিপর্য্যয় করিয়াছে তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য এই সমস্ত 
প্রস্তাবনা পিখিতে হইয়াছে । এক্ষণে, সিদ্ধাবস্থাতেও কর্মৃত্যাগ অপেক্ষণ 
নিষ্ষামবুদ্ধিতে আমরণ কর করিবার মার্গ অর্থাৎ কর্মষোগই অধিক শ্রেরস্কর, 
এই বে উপস্থিত প্রকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য তাহ! দিদ্ধ করিবার জন্য গীতাক় 
বে সকল কারণ প্রদত্ত হইক্লাছে তাহাই নিরূপণ করিব। তন্মধ্যে ছুই এক 
বিষয়ের ব্যাখ্যা পূর্বে স্ুখ-ছুঃখ-বিবেচন-প্রকরণে কর! হইয়াছে । কিন্তু এই 
বিচার কেবল নুখছুঃখসন্বন্ধেই হওয়ার সেখানে এই বিষয়ের পুর্ণ আলোচনা, 
করিতে পার। যায় নাই। তাই, তাহারই জন্য এই স্বতন্ত্র প্রকরণ আরম 
কর! হইয়াছে । বৈর্দিক ধর্দ্বের কর্খবকাও ও জ্তানকাণ্ড এই ছুই ভাগ আছে। 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা৷ পূর্ব প্রকরণে বলিয়াছি। কর্মকাণ্ডে অর্থাৎ 
্রাহ্মণা্দি শ্রোতগ্রস্থে এবং অংশতঃ উপনিষদেও এইরূপ স্পষ্ট বচন আছে যে» 
প্রত্যেক গৃহস্থ-_ত্রাঙ্গণই হউক ব! ক্ষত্রিয়ই হউক-_অগ্নিহোত্র পালন করিয়! 
জ্যোতিষ্টোমাদি যাগধভ্ত অধিকারাম্থলারে করিকে এবং বিবাহ করিয়া বংশ 
“বৃদ্ধি করিবে । উদ্দাহরণ যথা_"এতই জরামর্ধ্যং সত্রং যদগ্রিহোত্রম্ত- 
অগ্নিহোত্র্ূপ এই সত্র মরণ পর্য্যন্ত বজার রাখিতে হইৰে (শ. ব্রা. ১২" ৪০ 
১,১)১ “প্রজাতন্তং মা বাবচ্ছেৎসী+*--বংশের ধারা ভঙ্গ করিৰে না ( তৈ. উ. 
১,১১১) কিংবা “ঈশাবাস্যমিদং সর্বং”__জগতে যাহা! কিছু আছে তাহা! 
পরমেশ্বরের দ্বার! অধিষ্ঠিত অর্থাৎ আমার নহে তাহার, এইরূপ বুবিকে, এবং 
এই নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
কুর্বরেবেহ কম্ধীণ জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। 
এবং ত্বপ্ধি নান্যথেতোহস্তি ন কর লিপ্যতে নরে ॥ 

“কপ করিতে থাকিয়াই শত বৎসর অর্থাৎ পুরুষে”. পরমায়ুর শেষ সীম। পর্য্যন্ত 
বীচিবার "ইচ্ছা! করিবে, এৰং এইরূপ ঈশাবাস্য বুদ্ধিতে কম করিলে সেই কন 
“তোমার (অর্থাৎ পুরুষের ) বন্ধন হইবে ন! ) ইহ! ব্যতীত (উক্ত বন্ধন পরিহার 
“করিবার জন্য ) অন্য মার্ম নাই, ( ঈশ, ১ ও ২)” ইত্যাদি বচন দেখ। কিন্ত 
কর্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডে উঠিবার পথে প্ত্রঙ্ধবিদাপ্সোতি পদ স্* (তৈ,২,১.১)- 
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বন্বগ্তানের ার। মোক্ষলাভ হয়; “নানা; পন্থ। বিদ্যতেহ্য়নায়* (খে, ৩, ৮) 
€জ্ঞান ব্যভীত) মোক্ষলাভের অন্য পঞ্ছ' নাই; ৭পূর্ব্বে বিশ্বাংসঃ প্রর্জাং ন 
কামরন্তে। কিং প্রব্গয়। করিষামো৷ যেষাং নোহয়মাত্বাহয়ং লোক ইতি তেহ 
প্র পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্বৈষণায়াশ্চ লোকৈধণায়াশ্চ ব্যুখায়াথ .ভিক্ষাচর্ধ্যং চরস্তি* 
(বৃ ৪.৪. ২২ ও ৩, ৫. ১)-_পূর্বকালের জ্ঞানী পুরুষেরা! পুত্রাদি ভাল 
বাসিতেন না, এবং সমস্ত লোকই যখন আমার আত্ম হইল, তখন আমার 
€ অন্য) সন্তানের কি প্রয়োজন, 'এইরূপ বলিয়৷ তীহার! সন্ততি, সম্পত্তি ও 
বর্গাদির মধ্যেঃকোন কিছুরই “এবণা” অর্থাৎ ইচ্ছা! না করিয়া! তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হইয়। কেবল ভিক্ষা করিকাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন ? কিংবা "এই প্রকারে বিরার্গী 
প্ুরুষদিগের মোক্ষলাভ হয়” (মুং. ১. ২. ১১) অথবা পরিশেষে “্যদহরেব 
বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেং" (জাবা, ৪ )--যে দিন বুদ্ধি বিরক্ত হইবে সেই 
দিন সন্ন্যাস লইবে;_-এইরূপ বিরুদ্ধপক্ষীয় বচনাদিও বৈদিক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। 
এই প্রকার বেদাজ্ঞ! দ্বিবিধ হওয়ায় (মত, শাং. ২৪৯, ৬) প্রবুত্বি ও নিবৃত্তি 
কিংবা কর্পযোগ ও সাংখ্য, ইহাদের মধ্য শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টি তাহা নির্ণয় করিবার 
জন্য জন্য কোন সাধন আছে কি নাই, ইহ! দেখা আবশ্যক ।) আচার 
অর্থাৎ শিষ্ট লৌকদিগের আচরণ, রীতি কিংব! চাল কিরূপ, তাহ! দেখিয়া এই 
প্রশ্নের নির্ণ্র হইতে পারে। কিন্ত এই বিষয়ে শিষ্টাচারও উভয়বিধ। 
শুক, যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি সন্গ্যাসমার্গ, এবং জনক, শ্রীকৃষ্ণ, জৈপগীষব্য প্রভৃতি 

জ্ঞ'নীপুরুষ বর্মনার্মহ অবলঘন করিয়াছিলেন, ইহা! ইতিহাস হইতে 
প্রকাশ পান্ন। এই অভিপ্রাপ্নেই “তুল্াং তু দর্শনং* (বেহু- ৩. ৪, ৯) অর্থাৎ 
আচারদৃষ্টিতে এই ছুই পম্থ৷ হুল্যবল, ইহ! সি্ধাস্তপৃক্ষে বাদরাক্সাপাচার্ধয 


বলিক্নাছেন। 

বিবেকী সর্বদ] মুক্তঃ কুর্বতো! নাস্তি কর্তৃতা । 

অলেপবাদমাশ্রিত্য শ্ীকষ্জনকৌ বথা ॥৷ 
পূর্ণবরহ্ষভ্ঞানী পুরুষ সমস্ত কর্খ্ করিয়াও প্রীরুঞ্ণ ও জনকের ন্যায় অবর্তা, 
অলিপ্ত, ও সর্বদ1 মুক্তই থাকেন”--এইরূপ স্থৃতিবচনও আছে। * সেইরূপ 
আবার, ভগবদ্গীতাতেও কর্শযোগীদিগের পরম্পরা বলিতে গিয়া মনু, 
ইক্ষাকু ইত্যাদির নান বলিয়া উক্ত হইয়াছে-_“এবং জ্ঞাত্বা৷ কৃতং কর্ম পুর্বৈরপি 
মুমুক্ষভি:” ( গী. ৪. ১৫) ইহা জানিয়া পূর্বে জনকাদি জ্ঞানী পুরুষ কর্ম করি- 
ঝাছেন। জনক ব্যতীত এই প্রকার আরও অনেক উদাহরণ যোগুবাসিষ্ঠে 
ও ভাগবতে প্রদত্ত হইয়াছে? বো. ৫. ৭৫; ভাগ; ২. ৮* ৪৩-৪৫)। জনকাদির 
পূর্ণ বর্গক্তান হয় নাই এইরূপ কাহারও সশৌহ হইতে পারে। তাই বলিতেছি 

ইহা স্মৃতির বচন বলির আনন্দগিরি কঠোপনিষদের (ক$. ২. ১৯) শাঙ্করভাহ্যের 

টাকার উদ্চৃত্ত করিয়াছেম। ইহার মুল বচনটি কোথাকার তাহ! আমি জানি ন|। 
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ধে, ইহারা সকলে জীব্নুক্ত ছিলেন এইরূপ যোগবাসিষ্ে স্পষ্ট কথিত হুইয়াছে। 
শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, মহাভারতেও ব্যাস আপন পুত্র শুককে মোক্ষধর্থের 
পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য শেষে জনকের নিকট পাঠালেন এইব্ূপ কথা 
বিবৃত হইয়াছে ( মভা. শাং ৩২৫ ও যো, ২, ১ দেখ )। সেইরূপ উপনিষদেও 
অশ্বপতি কৈকেয় রাজ! উদ্দালক খধিকে . (ছাং" ৫. ১১-২৪), এবং কাশিরাজ 
অজাতশক্র গার্গা বালাকীকে (বৃ. ২১) ব্রহ্গজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন 
এইরূপ কথ! আছে। তথাপি অশ্বপতি কিংবা জনক রাজকাধ্য ছাড়িয়। দিয়! 
কর্্মতাগরূপ সন্লাস গ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোথাও বর্ণনা নাই। উল্টা, 
জনকন্থুলভা-সংবাদে জনক আমি মুক্তসঙ্গ হইয়া আসক্তি না রাখিয়া রাজ্য 
করিতেছি এবং আমার এক হাতে চন্দন মাথিলেও, এবং অন্য হস্ত কাটিয়া 
ফেলিলেও আমার পক্ষে ছই-ই সমান* ইতাদি আপন অবস্থার বর্ণনা প্রথষে 
করিয়! ( মভা. শাং, ৩২০" ৩৬) পরে স্থলভাকে বলিতেছেন-__ 

“মোক্ষে হি ত্রিবিধ! নিষ্ঠা দৃষ্টাইনোর্মোক্ষবিত্তমৈ2। 

জ্ঞানং লোকোত্তরং যচ্চ সর্বত্যাগশ্চ কর্্দণাম্‌॥ 

জ্ঞাননিষ্নাং বদস্তেকে মোক্ষশান্ত্রবিদো জনাঃ। 

কর্মনিষ্টাং তখৈবান্যে যতয়ঃ সুক্দ শন £ | 

প্রহায়োভয়মপোবং্জ্ঞানং কর্ম চ কেবলম্‌ ॥ 

তৃতীয়েয়ং সমাথ্যাতা নিষ্ঠ। তেন মহাত্মন] ॥ 
অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তিন প্রকার নিষ্ঠা মোক্ষশান্ত্রবেত্তারা বলিয়া থাকেন-- 
(১) '্ঞান” লাভ করিয়া সমস্ত কর্ম তাগ করা) ইহাকেই কোন কোন 
মোক্ষশান্থন্ঞ জ্ঞাননিষ্ঠা বলেন; (২) সেইব্প আবার, অন্য হুষ্ষদর্শা লোকে 
কর্শনিষ্ঠা বলেন; কিন্ত কেবল জ্ঞান ও কেঁবল কর্ম এই ছই নিষ্ঠা ছাড়িয়া. 
দিয়া, (৩) এই তৃতীয় (অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা আসক্তির ক্ষয় করিয়া কর্ম করিবার) 
নিষ্ঠা ( আমাকে ) সেই মন্তরস্তা £ প্রঞ্চশিখ ) বলিয়াছেন” (মতা শাং ৩২০, 
৩৮-৪০ )। নিষ্ঠা শের সাধারণ অর্থ অস্তিম স্থিতি, আধার কিংবা অবস্থা! 
কিন্ত এই স্থানে এবং গীতাঁতেও নিষ্ঠা শব্দের “যে প্রকার জীবন যাপন করিলে 
শেষে মোক্ষলাভ হয় সেইরূপ জীবনযাত্রার মার্গ” এইরূপ অর্থ বিবক্ষিত। গীতার 
শাঙ্করভাষোও নিষ্ঠ-. অনুষ্ঠেয়তাৎপর্য্য-_-অর্থাৎ জীবনে যাহা কিছু অনুষ্ঠের 
অর্থাৎ আচরণীয় তাহার প্রতি তৎপরতা অর্থাৎ তাহাতে মগ্ন থাকা, এই অর্থই 
করা হইস্কাছে। জীবনের এই মার্গ মধ্যে জৈমিনি প্রভুতি মীমাংলকেরা জ্ঞানের 
গুরুত্ব না দিয়া কেবল যাগযজ্ঞাদি কর্্মকরিলেই মোক্ষলাত হয় বলিয়াছেন-- 

ঈজান! বহুতিঃ যকত; ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। 
শান্ত্রাণি চেৎ প্রমাণং স্থাঃ প্রাপ্তান্তে পরমাং গতিম্‌ ॥ 

কারণ, রূপ ন। মানিলে শাস্ত্রের অর্থাৎ বেদের আজ্ঞা ব্যর্থ হইবে, (জৈন, ৫, 


৩১৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র। 


২. ২৩ শাঙ্করভাষ্য দেখ)। এবং উপনিষৎকার ও বাদরায়ণাচাধ্য সমজ্ত 
যাগধক্রাদি গৌণ স্থির করিয়া কেবল জ্ঞানের দ্বার মোক্ষলাভ হয়, জ্ঞানব্যতীত 
আর কিছুরই দ্বার! ব্রক্ষলাত হইতে পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
€বেস্থ, ৩. ৪. ১, ২)। কিন্তু এই ছুই নিষ্ঠাকে ছাড়ি দিয়া আসক্তিবিরহিত 
কর্খ্ব করিবার এক তৃতীন্ নিাই পঞ্চশিখ (নিজে সাংখ্যমার্গী হইলেও ) আমাকে 
বলিয়'ছেন, এইরূপ জনক বলেন। “ছুই নিষ্ঠা ছাড়িয়া! দিয়া» এই শব্বগুলি 
হুইতে স্পঃ প্রকাশ পার যে, এই তীর নিষ্ঠাটি পূর্বের ছুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন 
নিষ্ঠারই অঙ্গীভৃত নহে,_প্রত্যুত স্বতন্ত্রভাবে বর্ণিত হুইয়াছে। বেদাস্তহত্রেও 
( বেনু, ৩. ৪. ৩২-৩৫ ) জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠার উল্লেখ কর! হইয়াছে 
ভগবদ্গীতায় জনকের এই তৃতীয় নিষ্ঠাই_-তাহার ভিতর ভক্তি নূতন যোগ 
করিয়া--বর্ণিত হইয়াছে । কিন্ত মীমাংসকদিগের নিছক কর্ম্মমার্গ অর্থাৎ জ্ঞান- 
বিরহিত কর্দর্ার্গ মোক্ষপ্রদ নহে, শুধু বর্গ প্রদ--এইরপ গীতার সিদ্ধান্ত 
€গী, ২. ৪২-৪৪) ৯. ২৭) তাই যে মার্গ মোক্ষপ্রদ নহে তাহার “নিষ্ঠা” 
নামই দেওয়া যায় না। কারণ, যাহার ছারা শেষে মোক্ষলাভ হয় সেই মার্গকেই 
নিষ্ঠা বল! উচিত-__এই ব্যাখ্যা সকলেরই স্বীক্কত। অতএব সকলের মতের 
সাধারণ বর্ণনা করিবার সময় জনক তিন নিষ্ঠার কথ! বলিলেও মীমাংসক দিগের 
নিছক্‌ অর্থাৎ জ্ঞানবিরহিত কর্মমমার্গ “নিষ্ঠা” হইতে বাহির করিয়। দিয়া সিদ্ধান্ত- 
পক্ষে স্থির নির্ধারিত ছই নিষ্ঠাই গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে বিত হইয়াছে 
(শী, ৩. ৩)। নিছক্‌ জ্ঞান (সাংখ্য) ও জ্ঞানযুক্ত নিফাম কর্দ, (যোগ) 
এই দুই-ই নিষ্ঠ। ; এবং সিদ্ধান্তপন্ষীয় এই ছুই নিষ্ঠার মধ্যে দ্বিতীয় ( অর্থাৎ 
জনকের কথ! অনুসারে তৃতীয়) নিষ্ঠার সমর্থনার্থ “কম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত। 
জনকাদরঃ* (গী. ৩ ২*) জনকাদি এইরূপ কর্ন করিয়াই :সিদ্ধি লাত করিয়া 
ছেন--এই পুরাতন দৃটাস্ত প্রদ্ত হইয়াছে। জনকাদি ক্ষত্রিয় রাজার কথ! 
ছাড়িয়া দিলেও ব্যাস বিচিত্রবীর্যের বংশ বজায় রাখিবার জন্য ধৃতরাষ্্র ও পাঙু 
হুই ক্ষেত্র পুত্র উৎপন্ন করিলেন এবং ভিন বৎসর হতত পরিশ্রম করিয়া 
জগতের উদ্ধারার্থ মহাভারত ও-লিখিলেন ) এবং কলিধুগে ক্ষার্ত অর্থাৎ সঙ্গ্যাস- 
মার্গের প্রবর্তক শ্রীশস্করাচার্য্যও স্বকীয় অলৌকিক জ্ঞানের দ্বার ও উদ্যোগে 
ধর্মসং-স্থাপন করিলেন-_-ইহা সর্বশ্রুত কথা । অধিক কি; স্বয়ং ব্রচ্ছদেব যখন 
কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন তখনই স্থষ্টির আরম্ভ হয়? ব্রক্মদেব ভ্বইতেই মরীচি 
আদি সাত মানসপুত্র উৎপন্ন হইয়া সন্গাস গ্রহণ না করিয়! সুষ্টিক্রম 'বজানর 
বাখিবার জন্য আমরণ গ্রবৃত্তিমার্গই 'অঙ্গীকার করেন) এবং সনংকুমারাদি 
অন্য সাত মানসপুত্র জন্ম হইতেই বিরক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তিপস্থী-_- এইরূপ 
মহাভারতে নারারণীয় ধন্নিরূপণে বর্ণিত হইয়াছে ( মা, শাং, ৩৩৯ ও ৩৪০ )1 
্রহ্মজ্ঞানী পুরুষের! এবং ত্রহ্মদেবও কন্ম করিবারই এই প্রবৃত্তিমার্গ কেন স্বীকার 


সন্গ্যাস ও কর্মযোগ | ৩১৯ 


করিলেন ? বেদান্তস্থত্রে তাহার এই প্রকার উপপত্তি কথিত হইয়াছে__ 
শবাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম* (বেন: ৩. ৩. ৩২ )-_ষাহার ঈশ্বর প্রদত্ত 
যে অধিকার, তাহা পূর্ণ না হওয়া পর্যযস্ত কর্ম হইতে মুক্তি লাভ হয় না। এই 
উপপত্তির বিচার পরে কর! যাইবে । উপপত্তি যাহাই হউক না কেন, প্রবৃত্তি ও 
নিবৃত্তি এই ছুই পন্থা জগতের আরন্ত হইতে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষদিগের মধ্যে 
প্রচলিন্ত আছে-_-এ কথাও নির্বিবাদ। ইহ! হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, 
ইহাদের মধ্যে কোন্টি শ্রেষ্ঠ তাহার নির্ণয় কেবল আচার দেখিয়াই করা যাইতে 
পারে না। 

পুর্ববাচার এইরূপ দ্বিবিধ হওয়ায় কেবল আচার দেখিয়াই নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠ 
কিংব প্রবৃত্তি শ্রেষ্ঠ ইহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলেও, সঙ্ল্যাসমার্গী লোকদিগের 
আর একটী যুক্তিক্রম এই যে, কর্্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ব্যতীত মোক্ষ হয়ন! 
ইহা যদি নির্বিবাদ হয়, তবে জ্ঞানলাভ হইলে পর তৃষ্ণামূলক কর্মের ঝঞ্চাট যত 
শী হয় দূর করিয়া দেওয়াই শ্রেয়ঙ্কর। মহাভারতের শুকান্ুশাসনে-__ইহাকেই 
শশ্ুকানুপ্রশ্র“ও বলে- সন্গ্যাসমার্গেরই প্রতিপাদন আছে। সেইস্থানে শুক 
ব্যাসকে প্রশ্ন করিতেছেন-__ 

যদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ। 
কাং দিশং বিদ্যায়! যাপ্তি কাঁং চ গচ্ছস্তি কর্ণ 7 
গ্বেদ কর্দমতাগ করিতেও বলেন আবার কন্শ করিতেও বলেন) এরপ স্থলে, 
বিদ্যার দ্বার! অর্থাৎ কর্মরহিত জ্ঞানের দ্বারা এবং নিছক্‌ কর্মের দ্বারা কোন্‌ 
গতি লাভ হয়, তাহা! আমাকে বল” (শাং. ২৪০, ১) তাহার উত্তরে ব্যাস 
বলিলেন-_ ৮ 
* কর্্রণা বধ্যতে জন্তবিদ্যয়া ভু গ্রামুচাতে | 
তম্মাৎ কর্ম ন কুর্বস্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ 
“কর্থের বারা জীব বন্ধ হয় ও বিদ্যার দ্বারা মুক্ত হয়) তাই পারদর্শী যতি কিং 
সন্ন্যাসী কর্ম করে না” (শাং.:২৪০. ৭)। এই শ্লোকের প্রথম চরণের বিচার 
পুর্ব প্রকরণে আমি করিয়াছি। “কর্ণ বধ্যতে জন্তবিদয়া তু প্রমুচ্যতে" এই 
সিদ্ধান্ত স্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, সেখানে ইহাই 
দেখামে! হইয়াছে যে, পকম্্ণা বধ্যতে* এই কথার বিচারে সিদ্ধ হয় যে, .কর্ধের 
দ্বীরা জড় কিংবা চেতন, কেহ বন্ধও হয় না, মুক্তও হর না) মনুষ্য ফলাশায় 
কিংবা নিজের আসক্তিনিবন্ধন কর্মে বন্ধ হয়; এই আ-.ভ্তর মোচন- হইলে 
কেবল বাঁহোন্দরিয়ের দ্বারা কর্ম করিলেও সে মুক্ত ।' এই অর্থই মনে করিয়। 
অধ্যাতআরামায়ণে (২. ৪, ৪২) রামচন্ত্র লক্ষণকে বলিতেছেন ষে-- 
প্রবাহপতিতঃ কাধ্যং কুর্বক্লরপি ন লিপ্যতে । 
বাহ্যে সর্বত্র কর্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব ॥ 


* 


৩২০ গীতারহস্য অথবা! কন্মযোগশাস্ত্ ৷ 


প্কর্ম্মর নংসারের প্রবাহে পতিত মন্থব্য বাহাতঃ সমস্ত কর্তব্য কর্ণ করিয়াও 
অলিপ্ত থাকে”। অধ্যাত্মশান্ত্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা 
যায় বে, কর্ম হঃখমর় বলিয়। তাহা ছাড়িবার আবশ্যকতা নাই? মনকে শুদ্ধ ও 
সম করিয়া ফলাশ! ছাড়িলেই সমস্ত কাজ হয়। তাৎপধ্য এই যে, জান 
ও কাম্য কর্মের মধ্যে বিরোধ হইলেও নিফাম কর্ম ও জ্ঞান ইহাদের মধ্যে 
কোনও বিরোধ হইতে পারে না। তাই অন্ুগীতাক় “তম্মাৎ কর ন কুর্বস্তি*. 
অতএব কর্ম করে না--এই বাক্যের বদলে-_ 

তন্মাৎ কর্ম্ননথ নিঃন্সেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ ॥ 
“অতএব পারদর্শী পুরুষ কর্ম্মেতে আসক্তি রাখে না” (অশ্ব ৫১, ৩৩) এইরপ 
বাক্য আসিয়াছে । তৎপুর্কে- 

কুর্বতে যে তু কর্মাণি শ্রদ্দধানা বিপশ্চিতঃ। 

অনাশীধৌগসংবুক্তান্তে ধীরাঃ সাধুদর্শিনঃ ॥ 
শ্যে সকল জ্ঞানী পুরুষ শ্রদ্ধাপূর্বক ফলাশী না রাখিয়৷ (কর্ম) যোগমার্গ 
অবলঘ্বন করিয়া কম করে তাহারাই সাধুদ্রশী” ( অশ্ব, ৫*, ৬, ৭),-এইক্প 
কর্মযোগ স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে । সেইরূপ-_ 

যদিদং বেদবচনং কুরু কম্মন ত্যজেতি চ। 

শি পূর্বার্দে জুড়িয়৷ দেওয়া হইয়াছে বনপর্বে ঘুধিষ্টিরের প্রতি শৌনকের এই 


তন্মাদ্র্মানিমান্‌ সর্ধান্লাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥ 
শকর্ম কর এবং কন্ম ছাড়ে বেদ, উভরই বলেন; তাই (কর্তৃত্বের ) অভিমান 
না রাখিয়া আমাদিগের সমস্ত কম্মী করিতে হইবে” ( বন. ২. ৭৩)। শুকাম্থ- 
প্রশ্নেও ব্যাসদেব শুককে ছুইবার স্পট বলিয়াছেন__ 
এষ৷ পূর্বতরা বৃত্তিব্রঙ্গণস্য বিধীয়তে । 
জ্ঞানবানেৰ কর্ম্মাণি কুর্বন্‌ সর্বত্র সিধ্যতি ॥ 
প্জ্ঞানবান্‌ হইয়! সমন্ত কণ্ করিয়াই দিদ্ধিলাভ করা,*ইহাই ব্রাহ্মণের পুর্বকালের 
(পূর্বতন ) পুরাতন বৃত্তি” ( মভা" শাং, ২৩৭* ১১ ২৩৪, ২৯)। “ঞ্রানবানের”” 
এই পদের দ্বার! জ্ঞানোত্তর ও জ্ঞানবুক্ত কর্মই এইস্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহ! 
স্পষ্টই দেখা যাহতেছে। যাক্‌) হুই পক্ষের এই বচনগুলি নিরাগ্রহ বুদ্ধিতে 
শান্তভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, পকম্মণা বধ্যতে জন্ত:” এই যুক্তিক্রমে 
শতম্মাৎ কর্ন কুর্বন্তি”--অতএব কণ্প করে না--কৃর্মত্যাগমুলপক এহ একই 
অনুমান নিশ্পন্ন বা হইল্লা,“তৃক্লাৎকর্শন নিঃন্সেহা+”--অতএব কর্শে আফাক্তি রাখে 
* না--এই শিল্কাম বুদ্ধিতে কর্ম করিবার অন্য অন্মানও ততটাই যোগ্য এইরূপ 
সিদ্ধ হয়। কেবল আমই এইরূপ ছুই অনুমান করিতেছি এরূপ নহে, স্বয়ং ব্যাসও 
এই অর্থই শুকানুপ্রশ্নের নিম্নোক্ত লোকে ল্পষ্টব্ূপে দেখাইয়াছেন-_ 


সন্াল ও কর্মযোগ। ও২১ 


দ্বাবিমাবখ পন্থানৌ ঘন্িন্‌ বেদাঃ প্রতিষ্টিতাঃ 
প্রবৃত্তিলক্ষণে। ধর্শঠি নিবৃত্ভিশ্চ বিভাধিতঃ ॥* 
“এই দুই মার্সের উপর বেদ (একই রূপ) প্রতিষ্টিত__-একটি প্রবৃত্বিমূলক ধর্ম, অন্যটি 
নিবৃত্তিমূলক অর্থাৎ সঙ্গাসগ্রহণের ধর্ম” € মতা, শাং, ২৪*-৩)। সেইন্সপ আবার 
নারারণীয় ধর্শেতেও এই ছই পশ্থাই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ও স্বতত্ত্রভাবে স্প্টির আরম্ত 
হইতে প্রচলিত থাকার বর্ণনা আছে ইহা পূর্বেই ধল! হইন্মাছে । কিন্ত মনে 
রেখে, মহাতারতে প্রসঙ্গান্ছসারে এই ছই পন্থা বর্ণিত হওয়ার প্রন্ৃত্তিমার্গেরই 
ন্যার নিবৃত্তিমার্গের সমর্থক বচনাদিও মহাভারতেই পাওযা! বাস । গীতার সন্গ্যাস- 
মার্গীর় টাকার নিবৃত্বিমার্গের এই বচনকেই মুখ্য মনে করিয়া, তাহা ছাড়া ঘেন 
আগ্ন কোন পন্থাই নাই কিংব। ঘদি থাকে তে। মে গৌণ অর্থাৎ সন্্যাসম!গের 
অঙ্গ, এইরূপ প্রতিপাদনের চেষ্টা কর! হইয়া থাকে" কিন্তু এই 'প্রতিপাদন 
সা্প্রদায়িক আগ্রহমূলক ) এবং সেইজন্য গীতার্থ সরল ও স্পষ্ট হইলেও 
আজিকার কালে তাহা! অনেকের ছুর্বোধ হইয়। পড়িয়াছে। “লোকেহন্মিন্‌ 
দ্বিবিধা নিষ্টা+” ( গী. ৩. ৩) গীতার এই শ্লোকের জুড়ী “দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ”” 
এই শ্লোক) এই স্থানে ছুই তুল্যবল মার্শ বুঝাইবার হেতু আছেঃ এইবূপ 
স্পষ্ট দেখা যাক্স। কিন্তু এই সুম্পষ্ট অর্থের প্রতি কিংবা পূর্বাপর সন্দর্ডের 
* প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই শ্লোকেই ছুয়ের বদলে এক মার্গই প্রতিপাদ্য এইরূপ 
কেহ কেহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন! - 

এই প্রকারে স্ুস্পঈট হইল যে, কর্মসন্ধ্যাস (সাংখ্য ) ও নিফাম কর্্দ (যোগ) 
বৈদিক ধর্মের ছুই স্বতন্ত্র মা এবং সে বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত ঘে, 
উহ্বার। বিকল্পাত্মক নে, কিন্তু “স্নযাস অপেক্ষা কর্দমযোগের যোগ্যতা বিশেষ 
রকমের” । এক্ষণে কর্ম্দমধোগ সম্বন্ধে গীতা পরে বলেন ষে, ষে জগতে আমরা! 
থাকি সেই জগৎ এবং তাহাতে ক্ষণকাল জীবিত থাকাও যদি কর্ম হয়, 
তবে কর্ন ছাড়িয়া কোথায় যাইব? এবং এই জগতে অর্থাৎ কর্মভূমিতেই বি 
থাকিতেই হয় তবে কর্ম হইতে মুক্ত হইবই ব! কি প্রকারে ? যতদিন দেহ থাকে 
সে পর্য্যন্ত, ক্ষুধা! ভৃঞ্চ। প্রভৃতি বিকার আমাদিগকে যেমন ছাড়ে ন প্রত্যক্ষ 
দেখি, (গী. ৫. ৮, ৯), এবং তন্নিবারণার্থ ভিক্ষা মাগিবার লজ্জাজনক কম্প 
করাও বদি সর্যাসধশ্ীন্কসারে বৈধ হুয় তবে অনাসক্তবুদ্ধিতে অন্য ব্যবহারিক 
শাস্ত্রোন্ত কর্ম করিতেই কি প্রকারে প্রত্যবার় হয়? কন্ম করিলে কশ্মপাশে 
বন্ধ হইয়। ব্রদ্ধানন্দ হারাইবে কিংঝ। ত্রন্ধাট্ৈক্যব্ূপ আস্ত বুদ্ধি বিচপিত হইবে 
এই ভয়ে খ্ন্য কন দি কেহ ছাড়িয়। দেয়, ভবে তাহার মনোনিগ্রহ অদ্যাপি 


*. এই চরণের 'নিবৃত্তিশ্চ সুত। ধিতঃ' 'নিবৃত্তিশ্চ বিভাবিতঃ' এইরূপ পাঠীস্তরও আছে। বে 
কোন পাঠই গ্রহণ কর জা কেন, প্রথমে 'দ্বাবিমৌ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে; ইহা হইতে ছুই পথ 
বে, সতত তাহ! নির্ধিবাদক্পে সিদ্ধ হইন্ডছে। 
৪১ ৃ 


৩২২ গীতারহস্য অথব! কন্মযোগশান্তর। 


দূ হয় নাই বলিতে হয়) এবং মনোনিগ্রহ অদৃড় থাকিতে যে কর্মমত্যাগ, 
তাহা গীতাহ্ুদারে মোহাত্মক অর্থাৎ তামস কিংব! মিথ্যাচার (গী. ১৮. ৭9 
৩. ৬)। এই অবস্থায় এই অর্থ স্বতই প্রকাশ পায় যে, এইরূপ অদৃঢ় 
মনোনিগ্রহকে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা পূর্ণ করিতে হইলে, নিষামবুদ্ধিপরিবর্ধক 
যজ্ঞদানাদি গৃহস্থাশ্রমের শ্রোত কিংব! স্মার্ভ কর্মই মন্ষ্যের করিতে হুইবে। 
ফলকথা, এইপ্রকার কন্মত্যাগ কখনই শ্রেযস্কর হয় না। ভাল) যদি বলো, 
মন নির্বিষয় এবং তাহা! উহার অধীন, তবে উহার কর্মের ভয়ই কেন, কিংবা 
কর্ম না করিবার ব্যর্থ আগ্রহই বা সে করে কেন? বর্ষার জন্য ষে ছত্র, 
সাহার পরীক্ষা যেরূপ বর্যাকালেই হইয়৷ থাকে, নেইপ্রকার কিংবা-- 
বিকারহেতো সতি বিক্রিয়স্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ ॥ 

“যে সকল কারণে বিকার উৎপপ্ন হয় সেই সব কারণ কিংবা! বিষয় চোখের 
সামনে থাকিলেও বাহাদিগের অন্তঃকরণ মোহের বিকারে পতিত হয় না, সেই 
সকল পুরুষকেই ধৈর্ধ্যশালী বলা যায়” (কুমার ১. ৫৯ )--কালিদাসের এই 
ব্যাপক নীতিস্থত্র অনুসারে মনোনিগ্রহকে কর্মের কষ্টিপাথরেই পরোখ করিয়া 
তাহ! পুর্ণ হইয়াছে কিনা তাহার সাক্ষ্য শুধু অন্যের নিকট নহে, আপনার 
নিকটেও পাওয়! যায়। এই দৃষ্টিতেও শাস্ত্রত প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রবাহপতিত 
কর্ম করাই কর্তব্য এইরূপ সিদ্ধ হয় (গী. ১৮, ৬)। ভাল; বদি বল, “মন 
বশে থাকায় শাস্ত্রোক্ত কর্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি বিগড়াইয়৷ যাইবার কোন ভয় 
নাই; কিন্ত মোক্ষলাভের পক্ষে অনাবশ্যক ব্যর্থ কর্ম করিয়া দেহকে কষ্ট 
দিতে চাহি না+, তবে কায়ক্লেশভগ্নে অর্থাৎ কেবল দেহের কষ্ট হইবে এই ক্ষুদ্র 
ভয়ে কৃত এই কর্ম্মত্যাগ রাজসিক') ত্যাগের ফল এইরূপ রাজস কর্খত্যাগে 
পাওয়া যায় না (গী, ১৮.৮)। তবে কর্খত্যাগই করিব কেন? সমস্ত কর্ম 
মায়াজগতের অতএব অনিত্য হওয়! প্রযুক্ত ব্রহ্মজগতের নিত্য আত্মার উহার 
মধ্যে পতিত হওয়া! উচিত নহে, এ কথা! ধদি কেহ বলেন,-_তাহাও ঠিক নহে। 
কারণ পরব্রহ্ম বদি নিজেই মায়ার দ্বার! আচ্ছাদিত থাকেন তবে এইরূপ মায়ার 
মধ্যে মনুষ্যেরও কাঞ্ধ করিতে বাধ! কি? ব্রক্ষমজগৎ ও মায়াজগৎ, সমস্ত জগতের 
যেরূপ এই ছই ভাগ আছে, দেইরূপ মন্ুষ্যেরও আত্মা ও দেহেম্দ্রিয়াদি এইরূপ 
হই ভাগ আছে। তন্মধ্যে আত্ম! ও ব্রন্মের যোগ করিয়। দিয়া! ব্রঙ্গেতে আত্মার 
লয় কর এবং এই ব্রদ্ধাত্মৈক্যঙ্ঞানের দ্বার! বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়া কেবল 
মায়িক দেহেত্ত্িয়ের দ্বার। মায়-জগতের ব্যবহার কর। এইরূপ করিলে, 
মোক্ষের কোন প্রতিবন্ধক আসিবে ন1) এবং উক্ত ছুই ভাগের যোগ অ.পোষে 
নিবন্ধ হইলে অগতের কোন ভাগের উপেক্ষা ব! বিচ্ছেদ করিবার দোষও 
লাগিবে না এবং ব্রহ্জজগৎ ও মায়াজগৎ-- পরলোক ও হহলোক--এই হই 
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লোকেরই কর্কবা করাতৈ তোনার শ্রেন লাঁভ হইবে'। ঈশোপনিষদে এই 
তৰই প্রতিপার্দিত হইয়াছে (ঈশ. ১১)। এই শ্রুতিবচনের সবিস্তার বিচার 
পরে কর। যাইবে । এক্ষণে এইটুকুই বপিতেছি যে, ব্রঙ্ষাম্মকোর অনুভবকারী 
জ্ঞানী পুরুষ মায়াজগতের ব্যবহার কেবল শরীরের দ্বারা অথবা কেবল 
ইন্দ্রিরাির ঘবারাই করিয়া! থাকে, এইরূপ গীতাতে, যাহা বর্ণিত হইয়াছে ( গী. ৪. 
২১) ৫. ১২) তাহার তাৎপর্য্যও ইহাই ; এই হেতু, ১৮ম অধ্যায়ে পনিঃসঙ্গ- 
বুদ্ধিতে ফলাশী। ছাড়িয়া কেবল কর্তব্য বলিয়! কর্ম করাই প্রকৃত 'সাত্বিক” 
কর্মত্যাগ*- -কর্ন্ম না করা প্রকৃত কর্মত্যাগ নহে, এইব্প সিপ্ধাস্ত করা, হইয়াছে 
(গী- ১৮৯)। বর্ম মায়াজগতের হইলেও তাহা পরমেশ্বরই কোন অভ্ঞের, 
কারণে উৎপন্ন করিক়াছেন; তাহা বন্ধ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা! 
পরমেশ্বরেরই অধীন ; অতএব বুদ্ধিকে নিঃসঙ্গ রাখিয়! ৫কবল শারীর, কর্ম করিলে, 
মোক্ষের বাধ! হয় না, ইহ! নির্ব্বিবাদ। তবে, চিত্তেতে বৈরাগ্য রাখিয়া কেবল 
ইন্্রিয়ের দ্বারা শাস্ত্প্রাপ্ত কর্ম করিতে বাধাই বা কি? পন হি কম্চিৎ ক্ষণমপি 
জাতু তিষত্যকর্শককং্* (গী, ৩. ৫) ১৮*১১)-এই জগতে ক্ষণকাঁলও কর্ম 
ছাড়া থাকিতে পারা যায় না, এইকপ গীতায় উক্ত হইয়াছে ; আবার অন্ুগীতাক্ক 
এনৈষ্কর্মাং ন চ লোকেংস্সিন্‌, মুহূর্তমপি লভ্যতে* ( অশ্ব ২০" ৭)-_-এই লোকে 
*( কেহই ) এক মুহূর্ত ও কর্ম হইতে মুক্ত নহে--এইরূপ বলা হইয়াছে। শুধু মনুষ্য 
কেন, সুর্ধাচন্দ্রা্দি পর্য্যন্ত সকলে নিরম্তর কর্্মই করিতেছে! অধিক কি, কর্মই' 
জগৎ, আর জগংই কর্ম ইহ! স্থির সিন্ধান্ত) তাই জগতের ভাঙ্গাগড়ার কিংবা 
কর্মের ক্ষণমাত্র বিরাম নাই, ইহা আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই । দেখ, একদিকে 
ভগবান গীতাতে বলিতেছেন--“কর্শ ছাড়িলে খাওয়া পধ্যত্ত হইবে না” 
€গী. ৩, ৮)) অপরদিকে বনপর্কে দ্রৌপদী মুধিষ্টিরকে বলিতেছেন- _“অকর্ম 
বৈ সুতানাং বৃত্তিঃ স্যাপ্প হি কাচন” (বন ৩২৮), কর্ন ব্যতীত প্রাণীমাত্রের 
জীবনযাত্রা! নির্বাহ হয় না) সেইরূপ দাসবোধেও প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞান . বলিয়া! 
তাহার পর পপ্রপঞ্চ সীতৃন'পরমার্থ কেলা। তরী অঙ্গ মিলে না| থায়ালা।» 
অর্ধাং _দ্প্রপঞ্চ ছাড়িয়া পরমা করিল, তবু খাইতে অন্ন মিলিল না” (দা, 
৯১২ ৯,৩) এইরূপ শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীও বশিয়াছেন। ভাল? স্বয়ং 
ভগবানের চরিত্র আলোচন। কর) দেখিবে যে, ভগবান ধুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন 
অবতার হইপ্সা, এই মাগ্নিক জগতে সাধুর পরিত্রাণ ও ছুষ্টের বিনাশসাধন দূ 
কর্ণ করিয়াই আদিতেছেন-( গী. ৪. ৮ ও মভা, শাং. ৩৩৮. ১০৩ দেখ)। এই 
কর্ম যদি “সামি না করি তবে জগৎ ধ্বংস হইয়া! 'বিনাশ প্রাপ্ত হঞ্গ, ইহ 
তিনিই. গীতাতে বলিয়াছেন (গী- ৩. ৯৪)। ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে. যে, 
বখন স্বন্পং ভগবান্‌ জগতের ধারণার্থ কর্ণ করিতেছেন, তখন জ্ঞানোত্তর কর্ম 
নিরর্ধক। এই কথার কোন ফল নাই। তাই, “্বঃ ক্রিয়াবান্‌ স পত্তিত্তঃ 
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(মভ।, বন" ৩১২ ১৮) থে ক্রিয়াবান্‌ সে-ই পঙ্িত-এই নীতিস্ত্র অনুসারে 
অজ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া! ভগবান্‌ সকলকেই এই উপদেশ করিতেছেন যে, 
এই জগতে কর্ম হইতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না; কর্মের বাধ। হইতে 
বাচিবার জন্য মনুধ্যের সর্বদা নিজ ধশ্মান্থসারে প্রাপ্ত কর্তবা, ফলাশা ছাড়িয়া, 
বিরজ্ঞ বুদ্ধিতে কর্া-_এ-ই একমার্গ ( যোগ ) মন্ুষ্যের আয়তাধীন এবং ইহাই 
উত্তম বটে। প্রতি তো৷ নিজের কাজ সর্বদা করিতেই থাকিবে? কিন্ত 
উহাতে কর্তৃত্বের অভিমান-বুদ্ধি ছাড়িয়া দিলেই তুমি মুক্তই ( গী. ৩. ২৭ 7 ১৩ 
২৯; ১৪. ১৯১৮, ১৬) । মুক্সির জন্য কর্ধৃত্যাগ কিংবা! সাংখোর অনুসারে 
কর্ধসন্যাসরপ বৈরাগোর আবশ্যকত। নাই? কারণ এই কর্মভুমিতে সম্পূর্ণ 
কন্মত্যাগ করা সম্ভবই নহে । 

এই নন্বপ্ধেও কেহ এইক্প ফ্যাক্ড়া বাহির করেন যে, মানিলাম যে, কর্শবন্ধন 
ছেদন করিবার জন্য কর্ম ছাড়িবার আবশাকতা নাই, কেবল কর্্মফলাশ! ত্যাগ 
করিলেই সমস্ত নির্বাহ হর; কিন্ত যখন জ্ঞানের দ্বারা আমার বুদ্ধি নিষ্ষার্ম 
হয় তখন সগস্ত বাসন! ক্ষয় হয় একং কর্মে প্রবৃত্তি হইবার কোন কারণই 
অবশিষ্ট থাকে না; এবং এইরূপ অবস্থায় অর্থাৎ কায়ক্লেশভয়ে নহে-_বাসনাক্ষয় » 
প্রযুক্ত সমস্ত কর্ম আপনা হইতেই ছাড়িয়া যার়। এই জগতে মোক্ষই মন্ুষ্যের 
পরম পুরুষার্থ। যে সেই মোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা লাভ করে তাহার প্রজা। সম্পত্তি 
কিংবা স্বর্ঁলোকাদির সুখ--এই সমস্তের কোনও “এধপা” ( ইচ্ছা) থাকে না 
(বৃ. ৩. ৫, ১ ৪.৪. ২২) খলিয়া কর্থা না ছাড়িলেও শেষে সেই জ্ঞানের 
স্বাভাবিক পরিণাম ইহাই হয় যে, কর্দ আপনিই ছুটিয়া বায়। এই অভি- 
প্রায়ে-- 

জ্ঞানামুতেন তৃপ্তস কৃতকত্যস্য যোগিনঃ 1 
ন চাস্তি কিঞিং কর্তব্যমস্তি চেশ্ন স তত্ববিহ | 

প্্তানামৃত পান করিয়। যে রুতরুত্য হইয়াছে সেই পুরুষের রর কোন বর্তব্যই 
অবশিষ্ট থাকে না) এবং যদি থাকে তো সে তৰজ্ঞানী নহে” এইরূপ উত্তরগীতায় 
(১২৩) উক্ত হইক়্াছে। * ইহ! জ্ঞানী পুরুষের দোষ বলিয়। যদি কাহারও 
সন্দেহ হয়, তাহ! ঠিক নহে; কারণ ইহাই ব্রহ্গজ্ঞানী পুরুষের এক অবঙ্কার-__ 
*অলঙ্কারে হ্যয়মন্্াকং যদ্তরহ্ষাত্মাবগতৌ সত্যাং সর্বকর্তবাতাহানিঃ* ( বেস্থ, 
শাং, ভা. ১. ১. ৪)_-এইকপ শঙ্করাচার্ধয বলিয়াছেন। সেইরূপ গীতাতেও 
“তসা কার্য্যং য় বিদ্যতে” (গী. ৩. ১৭) জ্ঞানীর পরে আর কিছুই করিবার 


* ইহা শ্রুতির গ্লোক --এই ধাঁরণ। ঠিক নহে। বেদান্তঙ্গত্রের শান্কর ভাব্যে এই শ্লোকটি 
নাই) কিন্ত সনংস্থলাতীয়ের ভাষো আচাধা ভাহা। গ্রহণ করিয়। সেখানে তিনি লিঙ্গপুরাণে 
ইহা আছে বলিয়াছেন । ুতরাং শ্লোকটি সন্ন্যাস মার্গের, কশ্ববোগের নহে নিঃসন্দেহ। বোধ 
ধশ্ম ্রন্থেও এইবপ্‌ বচনাদি আছে ( পরিশিষ্ট প্রফরণ দেখ)। 
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থাকে না; তাহার সমস্ত বৈদিক কর্মের কোনই পয়োজন নাই (গী. ২. ৪৬)) 
অথবা যোগারঢস্য তসোব শমঃ কারণমুচাতে” (গী- ৬. ৩) যে যোগার 
তাহার শনই কারণ এইরূপ বসন আছে। তাছাড়া পসর্ধারস্তপরিতাগী” 
€গী. ১২. ১৬) অর্থাৎ সমস্ত উদ্যোগ যে ত্যাগ করে, এবং “অনিকেতঃ* 
( গী. ১২. ১৯) অর্থাৎ যাহার গৃহ নাই ইত্যাদি বিশেষণ জ্ঞানীপুরুষের বর্ণনায় 
গীতাতে সংযোজিত হইয়াছে । ইহা! হইতে -_জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মবন্ধন আপনা- 
আপনিই মোচন হয়--এই কথা ভগবদ্শীতার মানা এইরূপ কাহারও কাহারও 
মত। কিন্তু আমার মতে, গীতা-বাকাগুলির এই অর্থ এবং উপরি-উক্ত যুক্তিবাদও 
ঠিকু নহে। তাই তত্বিরুদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এইখানে সংক্ষেপে 
বলিতেছি। 

মনুষ্য জ্ঞানী হইলে তাহার সকল প্রকার ইচ্ছা কিংবা বাসনা বিলুপ্ত হওয়া 
উচিত, এই কথা গীতার আদৌ মান্য নহে, ইহা সুথছুঃখবিবেকপ্রকরণে আমি 
দেখাইয়াছি। শুধু বাসনা বা ইচ্ছা থাকাতে কোন ছঃখ নাই, আসক্তিই ছুঃখের 
প্রকৃত মূল। তাই, সর্ধপ্রকার বাসনা বিনষ্ট না করিয়া জ্ঞানী কেবল আসক্তি 
"ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম করিবে, "ইহাই গীতার দিদ্ধান্ত। আসক্তি চলিয়া যাইবার 
সঙ্গেই সমস্ত কর্ম্মও যে ছাড়িয়া যাইবে তাহ! নহে । অধিক কি, বাসনা হইতে 
"যুক্ত হইলেও সমস্ত কর্ম হইতে, মুক্ত হওয়! যায় না। বাসনা থাক বান! 
থাক, শ্বাসোচ্ছাসাদি কর্ম নিত্য সমান চলিতে থাকে, এইরূপ আমর! দেখিতে 
পাই। বেশী দূরে যাইতে হইবে কেন? ক্ষণমাত্র জীবিত থাকাও তো কর্ম 7 
পূর্ণজ্ঞান হইলেও আপনার বাসন! দ্বারা কিংবা বাসনাক্ষর়ের দ্বারা উহ হইতে 
মুক্ত হওয়! যায় না। বাসনা হুইতে মুক্ত বলিয়া কোনও জ্ঞানী পুরুষ প্রাণ 
বিসর্জন করে না, এ কথ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; এবংসেইজন্যই পনহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি 
জাতু তিষ্ঠত্যকর্মনকৃৎ* ( গী- ৩. ৫) যেই হউক নাকেন, সে কর্মনা করিয়া 
থাকিতে পারে না__এই বচন্ন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কর্মভূমিতে 
কর্ম তে নিসর্গতঃ প্রাপ্ত, 'প্রবাহপতিত ও অপরিহার্য, তাহা মনুষ্যের বাসনার 
উপর ঝুলিয়৷ নাই, ইহা! গীতাশাস্ত্রের কর্যোগের প্রথম সিদ্ধান্ত । কর্ম ও 
বাসনার পরস্পর নিত্যসন্বন্ধ নাই এইরুূপে ইহা সিদ্ধ হইলে পর বাসনাক্ষয়ের 
সঙ্গেই কর্মেরও ক্ষয় শ্বীকার করা ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। তাহার পর, 
বাসনাক্ষয়ের পরেও প্রাপ্ত কর্ন জ্ঞানীপুরুষের কি প্রকারে করিতে হইবে এই 
প্রশ্ন সহজেই, উখিত হয়। এই প্রশ্রের উত্তর গীতাবু তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে ('গী. ৩. ১৭-১৯ ও তাহার উপর আমার টাকা দেখ)। জ্ঞানীপুরুষের 
জ্ঞানোত্তর নিজের বলিয়া কোন কর্তব্য ধীকে না, এ কথা গীতার মান্য। কিন্তু 
ইহার পর গীতা ইহাও বলিতেছেন যে, যে কেহই হউক না একন, কর্মবন্ধন 
. হইতে কেহই মুক্ত হয় না। জ্ঞানীগুকুষের কর্তব্য থাকে না এবং কর্শ মোচন 
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হয় ন!, এই ছুই সিদ্ধান্ত কেহ কেহ পরস্পরবিরোধী বিয়া মনে করেন; কিন্তু 
গীতার কথা সেরপ নহে। গীত! উহাদের এই মিল করিয়া বলেন যে, যখন 
কর্ম অপরিহার্য, তখন জ্ঞানী পুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও তাহা! করিতেই 
হইবে। কিন্তু তাহার নিজের জন্য কোন কর্তব্য থাকে না, অতএব তাহার 
আপনার সমস্ত কর্ম নিফ্াম বুদ্ধিতে করাই কর্তব্য। সার কথা, তৃতীয় অধ্যায়ের 
১৭ম শ্লোকের “তস্য কার্যং ন বিদ্যতে” এই বাকো, “কার্যযং ন বিদাতে” এই 
শব্বগুলি অপেক্ষা 'তস্য' (অর্থাৎ সেই জ্ঞানী পুরুষের ) এই শব্ধ অধিক গুকুত্ব- 
সুচক ; এবং তাহার ভাবার্থ এই যে, তাহার নিজের” জন্য প্রাপ্ত কোন কর্ম 
থাকে না, এই কারণেই, এক্ষণে অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর, তাহার আপন কর্তব্য 
তাহাকে নিরপেক্ষ বুদ্ধিতে করিতে হইবে । পরে ১৯ম স্লোকে 'তন্মাৎ; এই 
কারণবোধক পদ প্রক্নোগ করিয়া! অজ্জুনকে এই অর্থের উপদেশ করিয়াছেন, 
*তম্মাদসক্তঃ সততং কার্ধ্যং কর্ম্ম সমাচর”, ( গী. ৩. ১৯)--তাই শাস্ত্রতঃ প্রাপ্ত 
নিজ কর্তব্য তুমি আসক্তি ন। রাখিয়া করিয়া যাও, কর্ম ছাড়িও না। তৃতীয় 
অধ্যায়ের ১৭-১৯ এই তিন শ্লোকে পরিব্যক্ত কাধ্যকারণতাব এবং অধ্যায়াস্ত- 
ভূতি সমস্ত প্রকরণের সন্দর্ভের প্রতি শক্ষ্য করিলে, সক্ন্যাসমার্গীর কথা৷ অনুসারে 
*তসা কার্যং ন বিদ্যতে” এই শ্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত মান! যুক্তিসিদ্ধ নহে এইরূপ 
উপলব্ধি হইবে। নিম্ন-প্রদত্ত দৃষ্টাস্তই তাহার উত্তম প্রমাণ। 'জ্ঞানলাভের পর 
কোন কর্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও, শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম করিতে হয়” এই 
সিদ্ধান্তের পুষ্টিসাধনার্থ তগবান্‌ বলিতেছেন__ 
ন মে পার্থাহস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তবাং বর্ত এব চ কম্মণি ॥ 

পহে পার্থ! “আমার” বলিয়! ত্রিভুরনে কোন কর্তব্য ( অবশিষ্ট) নাই, অথবা 
অপ্রাপ্ত কোন বস্ত পাইবার (বাসন) নাই) তথাপি আমি কর্ম করিতেছি” 
€(গী, ৩.২২)। “ন মে কর্তব্যমস্তি'--আমার কর্তব্য নাই__এই শব পূর্বোক্ত 
শ্লোকের “তস্য কাধ্যং ন বিদ্যতে”*-_ তাহার কোন “কর্তব্য থাকে না-_-এই শব্দ" 
গুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়! বলা হইয়াছে । ইহা হইতে পজ্ঞানের দ্বার! কর্তবা 
অবশি্ থাকিলেও, অধিক কি, এই কারণে, শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম অনাসক্ত 
বুদ্ধিতে করিতেই হইবে এই অর্থ এই চার পাঁচ শ্লোকের প্রতিপাদ্য এইক্সপ 
স্পষ্ট সিদ্ধ হয়। নতুবা, “তস্য কার্যযং ন বিদ্যুতে” ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত সিদ্ধান্তের 
দু়ীকরণার্থ ভগবান্‌ নিজের যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা৷ একে বারেই অসংবদ্ধ হইবে, 
এবং সিদ্ধান্ত এক, আর ভাহার উদাহরণ একেবারেই বিরুদ্ধ--এইরথ অনবস্থা 
দোষ ঘটিবে। এই অনবস্থা পরিহারার্থ সঙ্ন্যাসমার্গীয় টাকাকার, “তশ্মাদসক্তঃ 
সততং কার্ধ্যং কর্ম সমাচর' ইহার মধ্যে তন্মাৎ এই শব্দেরও অর্থভির প্রকার 
করিয়। থাকেন তাহার কথন এই যে, জ্ঞানীপুরুষ কর্ত্যাগ করিবেন ইহাই 
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গীতার মুখ্য পিদ্ধান্ত ; কিন্ত অঞ্জুন সেরূপ জ্ঞানী ছিলেন ন! বলিয়া-_“তন্মাৎ _. 
তাহাকে ভগবান্‌ কর্ম করিতে বলিয়াছেন। “গীতা-উপদেশের পরেও অজ্জুন 
অক্তানীই ছিলেন” এই যুক্তি ঠিক নহে আমি উপরে দেখাইয়াছি। তাছাড়া 
*তন্মাৎ এই শব্ষের এইরূপ টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলেও “ন মে পার্থাস্তি 
কর্তব্যং” ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্‌ “আমার কোন কর্তব্য না থাকিলেও আমি 
কর্ম করিয়! থাকি” এই মুখ্য সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ আপনার বে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 
তাহার সঙ্গতিও এই পক্ষে স্থচারুরূপে হয় না। তাই “তস্য কার্ধ্যং ন বিদ্যতে” 
এই বাক্যে “কাধ্যং ন বিদ্যতে” এই শব্দগুলিকে মুখ্য বলিয়া না মানিক়াঃ 
“তস্য” শবকেই প্রধান বলিয়া মানিতে হইবে; এবং তাহা করিলে 
“তন্মাদসত্তুঃ সততং কাঁধ্যং কর্ন সমাচর* ইহার অর্থ “তুমি জ্ঞানী বলিক্সাই 
তোমার স্বার্থের জন্য তোমার কর্ম নাই এ কথ সতা কিন্তু তোমার নিজের 
কন্ম নাই বলিয়াই, এক্ষণে শান্ত্রত প্রাপ্ত কর্ম “আমার নহে এই বুদ্ধিতে 
অর্থাৎ নিষ্কামবুদ্ধিতে কর” এইরূপ করিতে হয়। সংক্ষেপে এই অন্গমান 
হয় যে, “আমার অনাবশ্যক” ইহ! কর্ম ছাড়িবার কারণ হইতে পারে না। 
কিন্ত কর্প অপরিহার্য অতএব শাস্তঃপ্রাপ্ত অপরিহার্ধ্য কর্ম স্বার্থত্যাগবুদ্ধিতে 
করাই উচিত । ইহাই গীতা বলেন; এবং প্রকরণের সমতার দিকে 
এদখিলেও, এই অর্থই গ্রহণ করিতে হয়। বর্শসন্নাস ও কর্মযোগ এই ছয়ের 
মধ্যে যে বড়রকম ভেদ আছে * তাহা ইহাই। তোমার কোন কর্তব্য 
অবশিষ্ট নাই) অতএব তুমি কোন কর্ম করিও না,* এইরূপ সন্যাস-পক্ষীয় 
লোকের! বলেন) এবং “তোমার কোন কর্তব্য অবশিষ্ট নাই বলিক্নাই, এখন 
তোমার যে কর্ম করিতে হইবে তাহা৷ স্বার্থপর বাসন! ছাড়িয়৷ অনাসক্ত বুদ্ধিতে 
ঝর” এইরূপ গীতা বলেন। একই হেতুবাক৮ হইতে এই প্রকার ছই ভিন্ন 
ভির অন্থমান কেন বাহির হয়? ইহার উত্তর এই যে, গীতা কর্ম অপরিহার্ধ্য 
মানেন বলিয়া, “কর্ন ছাড়ো, এই অন্মান, গীতার তত্ববিচারাহুসারে বাহির 
হইতেই পারে না। তাই, “তোমার অনাবশ্যক” এই হেতুবাক্য হইতেই 
স্বার্থবদ্ধি ছাড়িয়া! কর্ম কর, গীতায় এই অনুমান বাহির কর! হইয়াছে । রাম- 
চন্ত্রকে সমস্ত ব্রন্মজ্ঞান বলিবার পর, নিফাম কর্ধে গ্রবৃত্ত করিবার জন্য যোগ- 
বাসিন্ে বসিষ্ট বে যুক্তি বলিয়াছেন তাহাও এই প্রকার। যোগবাসিষ্ঠ গ্রন্থের 
শেষে ভগবদ্গীতার উক্ত সিদ্ধান্তই অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে ( যো. ৬. উ* ১৯৯ 
ও ২১৬. ১৪, এবং গী. ৩. ১৯-এর অস্থবাদের উপর আমার টিপ্রনী দেখ)। 
যোগবষ্জঠেরই ন্যায় বৌদ্ধধর্মের মহাষানপস্থার গ্রন্থেও এই বিষয়ে গীতার 
অনুসরণ কর! হইয়াছে । কিন্তু বিষস্ীস্তর হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা 
এখানে ন! করিয়া ততসন্বন্ধীয় বিচার আমি পরে পরিশিষ্ট প্রকরণে করিয়াছি। . 
ত্মজ্ঞান হইলে পর "আমি ও আমার, এই অহঙ্কারের ভাষাই থাকে না 
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€ গী- ১৮, ১৬ ও ২৬), এবং সেই জন্য জ্ঞানীপুরুষকে “নির্মম” বলে। নির্ধ্ম 
অর্থে “যে আমার-আমার বলে না” । জ্ঞানেশ্বর মহারাজ জ্ঞানী পুরুষের বর্ণন! 
করিবার সময় এই অর্থই'এই আবী-গ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 
আণি মী হে ভাষ নেঁণে। মাঝে কাহিচ ন ক্ষণে । 
সুখ ছঃখ জাণণে । নাহি জয়া ॥ 

অর্থাং_-'আমি” এই বাক্য জানি না, “আমার? বলিয়া কিছুই নাই--স্থখ হুঃখ জ্ঞান 
নাই । কিন্ত ব্রহ্গজ্ঞানের দ্বারা “আমি” ও “আমার” এই বুদ্ধি চলিয়। গেলেও এই 
শবের বদলে 'জগং, ও “জগতের,-কিংবা! ভক্তিদৃষ্টিতে “পরমেশ্বরঃ ও “পর- 
মেশ্বরের,--এই শব্ব আসে, ইহা! বিস্বৃত হইবে না । জগতের প্রত্যেক সাধারণ 
মনুষ্য নিজের সমস্ত কর্ম 'আমার+ কিংবা “আমার জন্য” বলিয়া করিয়া থাকে । 
কিন্ত যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন তীহার মমত্ববুদ্ধি চলিয়া। যাওয়ায় তিনি ঈশ্বরস্থষ্ 
জগতের সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরের এবং তাহা করিবার জন্যই পরমেশ্বর আমা- 
দিগকে স্থৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ বুদ্ধিতে ( অর্থাৎ নিম্্ম বুদ্ধিতে ) সেই কর্্দ 
করিতে থাকেন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে ইহাই ভেদ ( গী. ৩. ২৭, ২৮)। 
শ্বীতার এই সিদ্ধান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, “যোগারূঢ় পুরুষের 
জন্য শমই কারণ হয়” ( গী, ৬. ৩ ও তাহীর .উপর আমার টীক। দেখ) এই 
প্লোকের সরল অর্থ কি। গীতার টাকাকার বলেন যে, এই শ্নোকে যোগারঢ় 
ব্যক্তি পরে (জ্ঞান হইলে পর) শম অর্থাৎ শাস্তি অবলম্বন করিবে, দে আর 
কিছু করিবে না, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থঠিকৃ নহে। শম 
মনের শান্তি; তাহাকে চরম “কার্য ন| বলিয়৷ শম কিংব! শাস্তি অন্য কিছুর 
কারণ--শমঃ কারণমুচ্যতে-_ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। এখন শমকে 
কারণ বলি মানিয়৷ পরে তাহান্র “কাধ্য, কি, দেখিতে হইবে। পূর্বাপর 
সন্দর্ভের বিচার করিলে. “কণন্ম'হই পেই কার্য এইরূপ নিষ্পনন হয়। এবং তখন 
যোগার ব্যক্তি চিত্তকে শান্ত করিয়া সেই শান্তির বা শমের দ্বারাই পরে নিজের 
সমস্ত কর্ম করিবেক এইরূপ এই শ্লোকের অর্থ হয়) টীকাকারদিগের 
কল্পনান্ুসারে “যোগারূঢ় ব্যক্তি কর্ম ত্যাগ করিবে এই অর্থ করা যাইতে 
পারে না। সেইরূপ আবার, “সর্বারস্তপরিত্যাগী” ও “অনিকেত” প্রভৃতি 
শব্দের অর্থও কর্মত্যাগমূলক নহে, ফলাশা-ত্যাগমূলকই করা৷ উচিত) গীতার 
অনুবাদে যে সকলস্থলে এই পর্দ আসিয়াছে, সেইস্থলে সংযোজিত টিপ্লনীতে 
আমি এই বিষয় খুলিয়! দেখাইয়াছি। ফলাশা৷ ছাড়িয়৷ জ্ঞানী পুরুষেরও 
চাতুরবন্যাদি সমস্ত কম্ম যথাশাস্ত্র কর উচিত, ইহা! পিদ্ধ করিবার জন) স্থাপনার 
নিজের তৃষ্টান্ত ছাড়। ভগবান আর একটী দৃষ্টাত্ত জনকের দিয়াছেন। জনক 
একজন বড় কর্মদমযোগী ছিলেন। তাহার স্থার্থবুদ্ধি কতটা চলিয়৷ গিয়াছিল 
“আমার রাজধানী দগ্ধ হইলেও তাহাতে আমার কিছুই দগ্ধ হয় নাই, 
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*্মিখিলাক়্াং প্রদীপ্তীাং'ন মে দহ্যতি (িঞ্চন” (শাং ২৭৫, ৪ ও ২১৯, ৫৯) 
তাহার সুখের এই বাণী হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া! যায়। এইরূপ নিজের 
স্বার্থ কিংবা লাভালাভ কিছুই না৷ থাকিলেও রাজোর সমস্ত কর্ম করিবার 
কারণ বলিবার সময় জনক নিজেই বলিতেছেন-_ 
দেৰেভ্যশ্চ পিতৃত্যম্চ ভূতেভ্যোধতিথিভিঃ সহ! 
ইত্যর্থং সর্ব এবৈতে সমারস্ত। ভবস্তি বৈ॥ 

পদ্দেবতা, পিতৃগণ, সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণী ও অতিথি ইহাদের জন্য এই সমস্ত 
কর্ম চলিতেছে, আমার জন্য নহে” ( মভা, অশ্ব. ৩২. ২৪)। নিজের কোন 
কর্তব্য অবশিষ্ট না থাকিলেও কিংবা! নিজের কোন বস্ত লাভ করিবার বাসন! না 
থাকিলেও জনক ও শকৃষেণর ন্যায় পুরুষ জগতের কল্যাণ করিতে যদি প্রবৃত্ত 
ন! হয়েন, তাহা হুইলে এই জগত উৎসন্স হইবে-_উৎসীদেষুরিমে লোকা২-_ 
(গী ৩. ২৪)। 

কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, “লাশ! ত্যাগ করিবে, সর্বপ্রকার ইচ্ছা! ত্যাগ 
করিবার আবশ্যকত!। নাই, গীতার এই সিন্ধান্ত এবং বাসনাক্ষয়ের সিন্ধান্তে 
অধিক তফাৎ করা যায় না। কারণ, বাসনাই ছাড়া হউক কি ফলাশাই ছাড়া 
হউক, উভয়পক্ষে কর্শের প্রবৃত্তি হইবার কোনও কারণ দেখ! যায় না) তাই 
'কোন এক পক্ষকে স্বীকার করিলেও শেষে তাহার পরিণাম কর্মত্যাগই ঘটে 
কিন্ত এই আপতডি মপ্তানমূলক, কারণ “পাপা” শবের প্রকৃত অর্থ ন বুঝিবার 
কারণেই ইহা উৎপন্ন হইয্লাছে। ফলাশ। ত্যাগের.সর্ক প্রকার ইচ্ছা ত্যাগ কিংব! 
আমার কর্মের ফল কেহ কখনই পাইবে না, কিংবা! পাইলেও কেহ গ্রহণ করিবে 
ন।--এই বুদ্ধি হওয়া অর্থ নহে) প্রত্যুত পঞ্চম প্রকরণে প্রথমেই আমি 
বলির়াছি যে,_অমুক ফল পাইবার জন্যই আমি এই কর্ম করিতেছি এই প্রকার 
ফলখিষয়ক মমবধুক্ত আসক্তি কিংবা বুদ্ধির আগ্রহকে,_গীতা নাম 
দিরাছেন “ফলাশ।”, “সঙ্গ” কিংবা “কাগ। কিন্তু, ফললাভের আগ্রহ কিংবা 
বুথ! আসক্তি না রাখিলেও, প্রাপ্ত কর্ম কেবল কর্তবা বলিয়া করিবার বুদ্ধি ও 
উৎপাহকেও উক্ত আগ্রহের সহিত আমাদের মন হইতে বিদূরিত কারতে হইৰে 
এরূপ নহে। নিজের লাভ ছাড়৷ এই জগতে যে আর কিছুই দেখে না, এবং 
যে কেবল ফলাশার আগ্রহেই কর্দে ব্যাপৃত থাকে, সে ফলাশা ছাড়িয়া কর্ম 
করা সম্ভব বলিয়া মনে করে না? কিন্ত জ্ঞানের দ্বারা যাহার বুদ্ধি সম ও 
বিরক্ত হইয়াছে তাহার পক্ষে কিন্তু কঠিন নহে। আমি কোন কণ্ঠের যে ফল 
প্রাপ্ত হই তাহ! কেবল আমারই কর্শেরু ফপ, এই ধারণাই প্রথমতঃ আস্তি 
মূলক । জলের দ্রবত্ব কিংবা! অগ্নির উঞ্ণতার সাহাব্য না পাইলে, মনুষ্য যতই 
মাথা ঘাষাক না কেন, তাহার চেষ্টায় পাঁক-কারধ্য কথনও সম্পর হইতে পারে 
না-এবং জগ্রিপ্লভৃতিতে, এই.গুপধর্্ব. থাক! বা নাঁথাকা--মন্থুম্যের আফ়নাধীস 
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কিংব। প্রযত্বাধীন ণহে। তাই, কর্মনঞ্গতের এই শ্বতঃসিদ্ধ বিবিধ ব্যাপারের 
কিংবা ধর্শের প্রথমে বথাশক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া যাহাতে উহা! আমাদের 
প্রযত্নের অচুকৃল হয় সেই ভাবেই মন্ুধ্কে নিজের কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়। 
সুতরাং মনুষা স্বর প্রবত্বের দ্বারা যে ফল লাভ করে তাহ কেবল তাহারই 
প্রবত্ের ফল নহে, বরং উহার কর্ম ও কর্্মজগতের তদন্ুকুল অনেক স্বতঃসিদ্ধ 
ধর্ম এই চুয়ের সংযোগজাত ফল, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু মনুষ্যের 
প্রবন্ধ সকল হইবার পক্ষে এইর্প বে সমস্ত জগংব্যাপারের অন্গুকুলতা আবশাক 
হয়” সেই সমস্তের যথার্থ জ্ঞান অনেক সময় মনুষ্যের থাকে না) এবং কোন 
€কোন স্থলে, হওয়া সম্ভবও নছে। ইহাকেই “দৈব বলে। আমাদের আয়তের 
বহিভূতি এবং আমাদের মুক্ঞাত জগত্-ব্যাপারের সাহাধ্য ফলসিদ্ধির জন্য যদি 
নিতান্তই আবশাক হয় তবে “কেবল নিজের প্রধত্নের দ্বারাই আমি অমুক কর্ন 
করিব” এইব্বপ অভিমান পোষণ করা যে মূর্খতামাত্র, তাহা বলিতেই হইবে ন! 
(গী. ১৮, ১৪-১৬ দেখ )। কারণ, কর্মজগতের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ব্যাপারের 
মানবীর প্রবন্ধে সংযোগ সাধিত হইলে পর যে ফলহর, তাহা কেবল কর্ধের 
নিয়মেই হয় বলিয়া, আমর! ফলাশার আগ্রহ রাখি বা ন। রাখি, ফলসিদ্ধিসন্বন্ধে 
কোন তফাৎ হয় না ) আমাদের ফলাশ। অবশা আমাদের দুঃখজনক হয়। কিন্ত 
মনে রেখো যে, মন্ষ্যের জন্য আবশ্যক বিষয় এক। জগত ব্যাপার আপন! হইতেই 
ঘটাইয়া আনে না। কুটি রুচিকর হইতে হইলে যেরপ আটার নেচীতে 
একটু নুন দিতে হয় সেইরূপ কর্মজগতের এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার মহুষ্ের 
উপযোগী করিতে হইলে তাহার উপর মন্থুষ্ের একটু প্রধত্বের চাপ দিতে হয়। 
তাই জ্ঞানী ও বিবেকী ব্যক্তি সাধারণ লোকের ন্তায় ফলের আসক্তি কিংবা 
আগ্রহ না রাখিয়৷ জগতের কর্সাধনার্থ প্রবাহ-পতিত কর্মের ( অর্থাৎ কর্মের 
অনাদি প্রবাহের মধ্যে শাস্ত্তঃপ্রাপ্ত যথাধিকার কর্মের) ছোট বড় অং 

শাস্ততাবে কেবল কর্তব্য বলিয়৷ করিয়া থাকেন। (এবং ফলপ্রাপ্তির জন্য কর্ম 
লংষোগের উপর কিংবা! ভক্তিদৃষ্টিতে পরমেশ্বরের ইচ্ছার উপর. নির্ভর করিয়! 
নিশ্চিন্ত থাকেন। “তোমার কেবল-কন্ম করিবারই অধিকার আছে ফললাত 
তোমার আরন্তাধীন নহে” (গী, ২. ৪৭) ইত্যাদি ষে উপদেশ অঞ্জুনকে দেওয়া! 
হইয়াছে তাহার বীজও ইহাই । এইরূপে ফলাশ! ন৷ রাখিয়া কর্ম করিতে থাকিলে, 
পরে কোন কারণে কদাচিৎ কর্ম নিক্ষল হয়) তবু উদ্যোগ করিয়া আমাদের 
নিজের অধিকারের কর্মৎকরার়, নিক্ষলতা হইতে ছুঃখ পাইবার কোন কারণ 
খাকে না। উদদীহরণ যথা, পরমায়ুর বন্ধুনরঞ্ছু ( অর্থাৎ শরীরপোষক ধাতুসমূহের 
নৈসর্গিক শক্তি) দৃঢ় না থাকিলে শুধু ওষধে রোগীর কখনই উপকার হয় না, 
এইরূপ বৈদ্যশান্ত্র স্পষ্ট বলে; এবং এই বন্ধনরজ্জ,র দৃঢ়তা অনেক প্রাক্তন কিংব! 
স্বশাঙ্ছক্রমিক সংস্কারের ফল। এই বিষয় বৈদ্যের বার! সিদ্ধ হবার নহে, এবং 
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তৎনর্থন্ধে বৈদ্যের নিঠচর়াত্মক জ্ঞানও হইতে পারে না। তথাপি, রোগীকে 
গুঁষধ দেওয়া! নিজের কর্তব্য মনে করিয়া কেবল পয়োপকার-বুদ্ধিতে হাজার 
হাজার রোগীকে বৈদ্য বথাক্ঞান ওষধ দিয়া থাকেন, এইরূপ আমরা প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাই । এইরূপ কর্ম্ম নিষ্ফামবুদ্ধিতে করিলে পর, কোন রোগী তাল না 
হলে তাহার দরুণ সেই বৈদ্য উদ্বিগ্ন হন না শুধু নহে, কিন্ত অমুক রোগে :অমুক 
ওষধের দ্বারা শতকরা! লোকের উপকার হইয়া থাকে এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়মই 
তিনি অতীব শাস্তচিত্ে খু'জিয়৷ বাহির করেন। কিন্তু এই বৈদ্যের পুত্র পীড়িত 
হইলে তাহাকে ওঁষধ দিবার সময় তিনি পরমায়ুর বন্ধনরজ্জ,র বিষয় ভুলিয়া গিয়া 
“আমার ছেলেকে আরাম করিতেই হইবে” এই মমত্বযুক্ত ফলাশাবশত: উৎ- 
কণ্টিতচিত্ত হওয়ায় অন্য বৈদাকে ভাকিতে হয়) কিংবা! অন্য বৈদ্যের পরামর্শ 
লওয়৷ আবশ্যক হয়! কর্মমফলে মমত্বর্ূপ আসক্তি কঝাহাকে বলে এবং ফলাশা 
না থাকিলেও কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতে কোনও কর্ম কিন্ূপে করিতে পার! যার, 
এই ক্ষুদ্র উদাহরণ হইতে তাহ উপলব্ধি হইবে। এইরূপ ফলাশী বিলোপের 
জন্য জ্ঞানের দ্বার মনে বৈরাগ্য অটল হইতে হইলেও কোন কাপড়ের রং 
(রাগ ) উঠাইয়া ফেলিতে বলিলে যেমন সেই কাঁপড়কে নষ্ট করিতে বলা হয় না, 
সেইরূপ “কর্মে বাদনা, আসক্তি কিংবা অনুরাগ রাখিবে না” এইরূপ বলিলে, 
*সেই কর্ন ত্যাগ করিতে ইবে এমন নহে। বৈরাগ্য-বুদ্ধিতে কর করাই যদি 
অসম্ভব হয়তো সে কথা আলার্দী। কিন্তু বৈরাগাবুদ্ধিতে কর করিতে পার 
যায় শুধু নহে, কর্ম হতে কেহই মুক্ত হইতে পারে না. ইহাও আমরা প্রতাক্ষ 
দেখিতে পাই । তাই অজ্ঞানী লোক যে কর্ম ফলের আশায় করিয়! থাকে, তাহাই 
জ্ঞানী পুরুষ, জ্ঞানলাভের পরেও, লাভালাভ ও নুখছুঃখ সমান মনে করিয়া ( গী. 
₹. ৩৮) ধৈর্য ও উৎসাহ-সহকারে, কিন্ত শুদ্ধ বুদ্ধিতে অথাৎ ফলসম্বন্ধে বিরত্তঃ 
কিংব! উদাসীন থাকিয়া (গী. ১৮, ২৬), কেবল কর্তব্য বলিয়। আপন আপন 
অধিকারাম্থুদারে শীন্তচিত্তে করিতে থাকেন ( গী. ৬. ৩'। ইহাই নীতিদৃষ্টিতে 
ও মোক্ষৃষ্টিতে উত্তম জীবনযাপনের প্ররুূত তত্ব? অনেক স্থিত প্রশ্ঞ, মহাভগ- 
বদৃভক্ত ও পরণ জ্ঞানী পুরুষেরা, এমন-কি স্বয়ং ভগবানও এই মার্গই স্বীকার 
করিয়াছেন। ইহ কর্-যোগশান্ত্রেরই পুরুষার্গের পরাকাষ্ঠা ব! পরমার্থ, এই 
'যোগে+র দ্বারাই পরমেশ্বরের ভজন-পূজন হয় এবং পরিশেষে সিদ্ধিলাতও হয় 
(গী. ১৮. ৪৬), ভগবদ্গীতা ইহা৷ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন। তাহার পরেও 
বদি.আপনা হইতে কেহ ভুল বুঝে তবে তাহ! দুর্ভাগা বলিতে হইবে? আত্ছৃতটি 
স্পেন্দর সাহেবের অভিমত . ছিল না, তথাপি তিনিও এপ্রণীত “সমাজশাস্ত্ের 
অভ্যাস, গ্রন্থের শেষে গীতার ন্যায়ই *সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন ; এই বিষয় আধি- 
ভৌতিক পদ্ধতি অন্ুসারেও সিদ্ধ যে, এই জগতে কোন কিছুই একেবারে 
মীযটিত, করা সৃস্বব, নহে, তাহার কারণীতৃত ও অবশ্যস্তাবী অন্য ছাঁজার বিষ 
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পুর্বে যেরূপ ঘটিরাছে তদনুসারে মন্ুষ্যের প্রবস্্ব সফল, 'নিক্ষল কিংব! নৃানাধিক 
পরিমাণে সফল হইয়া থাকে) এই কারণে সাধারণ লোক ফলাশায় কোন কর্মে 
'প্রবৃত্ত হইলেও, বুদ্ধিমান ব্যক্তির ফলের আশ। ন! রাঁখিয়! শাস্ততাবে ও উৎনাহ- 
সহকারে কর্তব্য করাই উচিত । * 

ফলাশা ছাড়িয়া! নিফামবুদ্ধিতে সংসারে প্রাপ্ত কর্ন জ্ঞানীপুরুষকে অবশ্য আভী- 
ৰন করিতে হইবে ইহা! পিদ্ধ হইলেও এই কম্খ্ব কিসের দরুণ ও কেন প্রাপ্ত হয় ইহ! 
ন। বলিলে কর্্মবোগের বিচার পুরাপুরি হয় না। তাই, "লোকসংগ্রহমে বাংপি 

পশ্যান্‌ কর্তৃ,মর্হসি” ( গী. ৩. ২০ )--লোকসংগ্রহের হিসাবে দেখিলেও তোমার 

কর করাই উচিত--কম্মষোগের সমর্থনে অজ্জুনকে ভগবান শেষ ও গুরুত্বপুর্ণ এই 
কথাটি বলিয়াছেন। লোকসংগ্রহের অর্থ ইহা! নহে যে, “মনুষ্যদিগকে শুধু জম 
করিবে কিংবা “নিজের কর্মৃত্যাগ করিবার অধিকার হইলেও, কশ্মত্যাগ কর! 
অজ্ঞানী লোকদের উচিত নহে এবং তাহাদের নিজের (জ্ঞানী পুরুষের ) কর্শ- 
তৎপরতা ভাল লাগিৰে এই কারণে জ্ঞানী পুরুষ কাজ করিবার ভাগ করুন” 
কারণ, লোকেরা অজ্ঞানী থাকিবে কিংব। তাহাদিগকে অজ্ঞানী রাখিবার জন্য 
জ্ঞানীপুরুষ কর্ম করিবার ভাপ করিবে, গীতার ইহা শিখাইবার কোন হেতু নাই। 
ভাণ করা দূরে থাক্‌ ঃ কিন্ত লোকে তোমার অপকীর্তি গাহিবে' ( গী. ২* ৩৪) 
ইত্যাদি সাধারণ লোককে বুঝাইবার মতো৷ যুক্তিবাদেও ষখন অর্জুনের সম্তোষ' 
হইল ন। তখন তাহা। অপেক্ষা গুরুতর ও তন্বঙ্ঞানদৃষ্টিতে বলবস্তর কারণ তগবান 
এক্ষণে বলিতেছেন । তাই “সংগ্রহ এই শবের জমা কর!, রাখা, পালন কর 
নিরন্ত্রিত করা প্রভৃতি যে সকল অর্থ অভিধানে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত অর্থ 


শি. 1001005 8019)16005 09৮ 000 035 707820 5012791201£01 2%207 
০702০% 09059000] ৪3 ৪. 30170105528 15008512108 076 83৪0 
21559 ০৫ 1)13 91083101) 25 20919660 $0 115 0816100121 02015 9710 
1015 08/00012 1000610)) 0১9 722 0//127867 276 180056৮৮90৮ 
(6106 ৮7101) £5205 78921272252 2572042729225) আ1)119 156 1১6758৮9759 
710 1000110310151)60 60075, [75 1083 00 999.100৭7 ০০00217005৩19 
01009 02209 ৫02০১ 2100 5 69 ঠি)0 1৮ 010) ৮0119 0০ ৫০ 1 
7100০ 5 5০ 01006 [010118000791)0010 6716155 1018 01119507909 
0910).৮-57)2150525 549 2/ 99০49124807 124, (৯ 403০ 1755 
16115 2 6৩, এইু বাক্যে 24069 এক বদলে প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিসৃদ্' 
€গী. * ২৯) কিংবা “হক্কারবিমুড়' (গী, ৩. .২৭) অথব! তাসকবির “মুর শবা এবং [022 
0£10181751 009এর স্বানে বিদ্বান" (শী. ৩.২৫) এবং ৫762115 2200978660 
529000013 এর স্থানে “ফলৌদাসীন্য' অথব| “কলাশাত্যাগ' এট সমানার্থক শব বসাইলে 
গ্বীত-সিদ্ধাস্তের ০্পেন্সয় সাহেব ধেদ একরবয অন্থবাগ করিয়াছেন এইরপ বলে হই |: 


সন্গ্যাস ও কর্মযোগ। ৩৩৩ 


হথীসম্তব গ্রহণ করিতে “হয়; এবং রূপ করিলে লোকসংগ্রহ কক্পা অর্থাৎ 
“তাহাদিগকে 'একত্র সন্বদ্ধ করিয়া তাহাছ্ছের পরস্পরানুকুলোর দ্বারা যে সামর্থ্য 
উৎপন্ন হয় তাঠ তাহাদের মধ্যে যাহাতে আসে এই প্রকারে তাহাদের পালন 
পোধণ কিংবা নিপ্লমন করা, এবং তন্দারা তাহাদের সুস্থিতি বজায় রাখিয়া 
তাহাদিগকে শ্রেয়োপাভের পথে প্রবর্তিত করা” এইরূপ ইহার অর্থ হয়। 
'বাষ্ত্ের সংগ্রহ পন্দ এই অর্থে ননুস্থতিতে পদত্ব হইয়াছে ( মন্ত. ৭. ১৪ ), এবং 
শাঙ্কর ভাখো প্লোকদংগ্রহ_ লোকপোন্মার্গ প্রবৃন্তিনিবারণং* এইরূপ এই শবের 
ব্যাখা করা হইয়াছে । ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে যে, সংগ্রহ শবের আমি যে 
অর্থ করিতেছি তাহ! অপূর্ব কিংবা ভিত্তিহীন নহে। সংগ্রহ শব্দের অর্থ ত 
এই হইল; কিন্ত “লোকসংগ্রহ” শব্দে লোক, শব্ধ কেবল মনুষ্বাচী নহে, 
ইহাও এখানে বলা আবশ্যক । জগতের ইতর প্রাণী অপেক্ষা মনুষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার, 
“লোকসংগ্রহ' শন্দে মুখারূপে মানবজাতিরই কলাণের সমাবেশ হয়, একথা 
সতা;) তথাপি ভূলোক, সত্য লোক, পিতৃলোক, দেবলোক প্রভৃতি যে অনেক 
লোক অর্থাৎ জগং ভগবান স্থৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদেরও উত্তমরূপে ধারণ 
পোষণ হইক! সেই সমস্তও সুচারুব্ূপে চলিবে এইরূপ ভগবানের ইচ্ছা) তাই 
মন্যালোকের ন্যায়ই এই সমল্যম লোকের বাবহারও সুব্যবস্থিতরূপে চলিবে 
*(লোকানাং সংগ্রহঃ) এই বাপক অর্থ 'লোকসংগ্রহ” পদের দ্বারা এই স্থানে 
বিবক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে হয়। জনক-কৃত আপন কর্তবোর যে 
বর্ণনা উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেবতা ও পিতৃগণেরও উল্লেখ আছে, 
এবং ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং মহাভারতের নারায়ণীর্‌-উপাখ্যানে থে 
যন্তচক্রের বর্ণন! আছে তাহাতেও দেবলোক ও মনুষ্যলোক এই ছুয়েরই ধারণ- 
পোষণ হইবে বলিস ব্রহ্মদেব যজ্ঞ উৎ্পন্ধ করেন এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
(শী, ৩, ১*-১২)। ইহা! হইতে স্পই উপলব্ধি হয় যে, শুধু মনুষ্যলোকের নহে, 
দেবাদি সমস্ত লোকের ধারণপোষণ হঈয়া পরম্পর পরম্পরের শ্রেয়সম্পাদন 
করিবে, এই অর্থই লোকসংগ্রহপদে ভগবদ্গীতায় বিবক্ষিত হইয়াছে । স্মস্ত 
জগতের পালন-পোষণ করির়। লোকসংগ্রহ করিবার ভগবানের এই যে অধিকার, 
তাহাই জ্ঞানী পুরুষ নিজ্জের জ্ঞানপ্রযুক্তই প্রাপ্ত হয়েন। জ্ঞাশীপুরুষের! যাহা 
প্রমাণ বলিক্না মনে করেন, তাহাই অন্য লোকেরাও প্রমাণ মনে করির় সেইরূপ 
আচরণ করিয়া থাকে (গী, ৩. ২১)। কারণ, সমস্ত জগতের ধারণ-পোষণ 
কিসে হইবে, শান্তচিত্তে ও সমবুদ্ধিতে তাহার বিচার ক:রফা তদনুসারে ধর্শবন্ধন 
স্থাপন করা জ্ঞানীপুরুষদিগের কাজ, ইহা সাধারণ লোকের ধারণ! । এই 
ধারণা ভ্রাস্তিমূলকও নহে। অধিক ঝি, সাধারপ লোকের বুদ্ধিতে এই বিষয় 
ঠিক আসে ন! বলিয়! জ্ঞানীপুরুষদিগের উপর তাহার! ভরসা রাখে, এরূপ 
বলিলেও চলে । এই কথা মনে করিয়া শাস্তিপর্বে তীন্ম-যুধিষ্িরকে বলিয়াছেন--- 
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লোকসংগ্রহসংযুক্ষং বিধাত্রা বিহিতং পুরা 
সুক্ষধন্মীর্গনিয়তং সতাং চরিতমুত্তমম্।॥ 
পলোকসংগ্রহকারক সুক্মধন্া নিত দাধুদিগের উত্তম চরির বিধাতারই বিধান*-_. 
€মভা. শাং ২৫৮, ২৫) লোকসংগ্রহ অর্থে, নিরর্থক কোন প্রকার মনগড়া 
মিথ কিংবা! লোকদ্দিগকে অন্তানে রাখিবার কৌশল নহে; জ্ঞানযুক্ত কর্ম 
জগং হইতে বিলুপ্ত হইলে জগতের বিনাশ সম্ভাবন! হয় বলিয়। ইহাই দিদ্ধ হয় 
যে, বিধাতাবিহিত সাধুপুরুষদিগের কর্তবাপমূহের মধো ইহা! এক মুখা কর্তবা। 
এবং “আমি এই কর্ম না করিলে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হইবে” ( গী. ৩. ২৪) এই 
ভগবদ্বসনের ভাবার্গও এই । জ্ঞানীপুরুষ সমস্ত জগতের চক্ষু; ইহারা ষদি 
নিজের কর্ম ত্যাগ করেন তাহা হইলে অন্ধনমাচ্ছন্্র ভইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংস না 
হইয়া যায় না। লোকর্দিগকে ভ্তানী করিয়া উন্নতির পথে . আনয়ন কর! 
জ্ঞানীপুরুষদিগেরই কর্তবা । কিন্তু এই কার্ধা কেবল সুখভারতীতে অর্থাৎ শুদ্ক. 
উপদেশের দ্বারাই কখনও সিদ্ধ হয় না। কারণ বাহাদের সদাচরণের অভ্যাস 
নাই, যাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয় নাই, তাহাদিগকে শুধু শুধ ব্রহ্গজ্ঞান 
গুনাইলে, “তুমি সে মামি, আমি সে তুমি” এই প্রকারে তাহাদিগকে জ্ঞানের 
অপব্যবহার করিতে সর্মদাই দেখ! ষাক্স। তাছাড়া, কোন উপদেশের সতাতার 
পরীক্ষাও লোকেরা তাহার আচরণ দেখিয়াই করিয়! থাকে । তাই, জ্ঞানী 
মন্গৃযু নিক্ষে কাজ বদি না করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লোককে অলস 
করিবার এক বড় কারণ হইবেন। ইহাকেই “বুদ্ধিতেৰ, বলে। এবং এই 
বুদ্ধিতেদ না হইয়া! লোকের! সত্যসত্যই নিষ্ষাম হইয়৷ নিজেদের কর্তব্যসম্বন্ধে 
জাগৃত হইবে বলিয়া সংপারে থাকিয্নাই নিজ কর্মের দ্বারা লোকদিগকে 
সদাচরণের অর্মাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে ক্র করিবার প্রতাক্ষ শিক্ষা দেওয়াই জ্ঞানী- 
পুরুষের কর্তব্য ( ভড়ং নহে ) হইয়া পড়ে । তাই কম্মত্যাগের অধিকার তিনি 
( জ্ঞানীপুরুষ ) কখনই প্রাপ্ত হন না; নিজের জন্য না হইলেও লো/কসংগ্রহার্থ 
চাতুরবর্যের সমস্ত কর্ম যথাধিকার তাহার করিতে হইবে এইবপ গীতার 
উপদেশ কিন্তু জ্ঞানীপুরুষের চাতুর্বর৪৫ণোর কর্ম নিক্ষামবুদ্ধিতে করাও আবশ্যক 
নহে, এমন-কি কর! উচিত নহে, এইরূপ মন্যাসমার্গাদিগের মত হওয়ায় পজ্ঞানী- 
পুরুষ লোকসগগ্রার্থ কর্ম করিবেন” এই গীতাসিদ্ধান্তের সন্ন্যাসমার্গীয় টীকা- 
কারের! কতকগুলো গোলমেলে অর্থ করিয়া. প্রত্যক্ষভাবে নহে পরন্ত পর্যায়ক্রমে 
এইন্ূপ কথ! ব্ললিতেও শ্ীহার! প্রস্তুত যে, . স্বয়ং ভগবানও ভড়ং করিবার 
উপদেশ করিতেছেন । কিক গীতার লোকসংগ্রহ শব্ধের এই তৈলার্ত রকমের 
অর্থঠিক নহে, ইহা! পূর্বাপর সন্দর্ভ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পার়। জ্ঞানী পুরুষ, 
কর্্মত্যাগের অধিকার প্রাপ্ত হন এই মতই গীতার আদৌ মান্য নহে; এবং. 
তাহার সমর্থনে গীতার যে সকল কারণ দেওয়া হ্ইঙ্কাছে তন্মধ্যে লোক সংগ্রহ, 
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একটি মুখ্য কারণ। তাই, জ্ঞানীপুরুষের কর্ম থাকে না ইহা প্রথমে মানিয়া 
লইয়া! লোকসংগ্রহ পদের ভড়ং-মূলক অর্থ কর! সর্বথাই অনাধ্য। মন্ুষ্য এই 
জগতে কেবল নিজের অন্যই জন্মে নাই । অজ্ঞতাবশতঃ সাধারণ লোক নিজ 
স্বার্থের মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে ইহা সত্য। কিন্তু "সর্ধভূত হুমাত্মানং সর্বভূতানি 
চাত্বনি* (গী. ৬. ২৯ )-আমি সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে--এই 
প্রকার সমস্ত জগৎংই ধাহার আত্মভৃত হইয়াছে তিনি “আমার মোক্ষ লাভ 
হুইয়াছে, এক্ষণে লোকেরা ছুঃখী হহলেও আমার তাহাতে কিসের ভাবনা 
এইরূপ কথ! বলিলে, তাহার নিজমুখেই জ্ঞানের হীনতা। স্বীকার করা হয়। 
জ্ঞানীপুরুষের আত্মা! বলি! কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি আছে কি? তাহার আত্মার 
উপর যে পর্যন্ত অজ্ঞানের আবরণ ছিল সে পধ্যন্ত “আমি” ও “লোক” এই 
ভেদ বঙ্জায় ছিল। কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্ধির পর সমস্ত 'লোকের আতয্মাই তাহার 
আত্মা। তাই যোখবাসিষ্ঠে বসিষ্ঠ রামকে এইরূপ বলিয়াছেন-__ 
যাবল্লোকপরামর্শো নিরূড়ো নাস্তি ফোগিনঃ। 
তাবদ্রূঢ়সমাধিত্বং ন ভবেত্যেব নির্মলম,॥ 
“যে পর্যন্ত লোকের পরামর্শ লইবার (অর্থাৎ লোকসংগ্রহের) কাজ একটুও 
অবশিষ্ট থাকে, সমাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগারুঢ় পুরুষের অবস্থা নির্দোষ, 
* এরূপ কখনই বল! যাইতে পারে না” (যো, ৬ পৃ ১২৮. ৯৭)। কেবল আপন 
সমাধিস্খেই নিমগ্ন থাক। এক প্রকার নিজের স্বার্থসাঁধনা মনে হয়। সন্গযাসমার্গীয় 
লোকের! ইহার প্রতি লক্ষ্য করে না, ইহাহ তাহাদের যুক্তিবাদের মুখ্য দোষ। 
ভগবান অপেক্ষা কেহই আঁধক জ্ঞানী, অধিক নিষ্ফাম কিং আঁধক যোগান্দ 
হইতে পারে না। কিন্তু ভগবানও “সাধুদিগের সংরক্ষণ, ছুষ্টাদগের নাশ ও 
ধর্শসংস্থাপন”, এই প্রকার লোকসংগ্রহের কা করিবার জন্যই যণি সময়ে সমক্কে 
অবতার হন (গী. ৪. ৮), তবে জ্ঞানী পুরুষের লৌকসংগ্রহের কাজ ছাড়িয়া দিয়া' 
“যে পরমেশ্বর এই সমন্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহার ইচ্ছামতো৷ ভব্ণ- 
পোষণ করিবেন, সে দিক, দেখা আমাদের কাজ নহে” এইরূপ বলা সর্বথাই 
অনুচিত । কারণ জ্ঞানগ্রার্ডির পর, “পরমেশ্বর,* “আমি” ও “জগৎ+_ এই ভেদই 
থাকে না; এবং যদি থাকে, তবে তিনি জ্ঞানী নহেন, তিনি জ্ঞানী বলিয়া 
ভড়ং করেন বলিতে হহবে। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানী পুরুষ যদি পরমেশ্বররূপী 
হুন, তবে পরমেশ্বর যে কাজ করেন তাহা পরমেশ্বরের ন্যায় অর্থাৎ নিংসঙ্গবুদ্ধিতে 
করিবার আবশ্যকতা হইতে জ্ঞানী পুরুষ কি করিয়। অবাহতি প্রাহবেন ( গী- 
৩, ২২ ও৪, ১৪ ও ১৫)? তাছাড়া, পরমেশ্বর যাঁহ কিছু করেন তাহাও 
জানীপুরুষের রূপে কিংব! জ্ঞানীপুরুষের"ত্বারাই করিয়া থাকেন। তাই, “সকল 
ভূতে এক আত্ম।” পরমেশ্বরের স্বরূপের এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান ধাহার হইয়াছে. 
তাহার মনে সর্ধভৃতের প্রতি অন্ুকম্পাদি উচ্চবৃত্তি পুর্ণ জাগৃত থাকি শ্বভা- 


৩৬ গীতারহস্য অথব! কর্ম যোগশান্তর ॥ 


বতই লোৌককল্যাণের দিকে তাহার মনের প্রবৃত্তি হইবে । এই ভি প্রায়ে 
তুকারাম বাব! সাধুপুরুষের লক্ষণ এই প্রকার বলিয়াছেন-_ 
জে ক! রক্জলে গাঞ্জলে। তঁ'সি ভণে জো আছুলে। 
তোচি সাধু ওড়খাবা। দেব তেথে চি জাণাবা ॥ (গা, ৯৬৯, ১-২) 

অর্থাৎ “সকলের স্থখহঃখকে যে আপনার বলে তাহাকেই সাধু বলিয়! 
জানিবে- দেবতা সেইখথানেই জানিবে ;” কিংবা-_ 

পরউপকারী বেঁচিয়েলা! শক্তী। তেণে আত্মস্থিতী জাণীতলী (গা. ৪৫৬২) 
অর্থাৎ “পরোপকারে যিনি নিজশক্তি ব্যয় করিয়াছেন তিনিই আত্মস্থিতি জানেন)” 
এবং শেষে সাধুদিগের ( অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান বাহার! 
লাভ করিয়াছেন সেই সকল মহাত্সাদদের ) কার্য্যের বর্ণনা এই প্রকার 
করিয়াছেন__ 

জগাচ্যা কল্যাণা সস্তা বিভূতি। 
হে কষ্টবিতে৷ উপকারে ॥ 

অর্থাৎ “জগতের কল্যাণই সাধুদিগের বিভূতি,- উহারা কষ্ট করিয়াও দশজনের 
উপকার করেন” (গা. ৯২৯) “স্বার্থে। যস্য পরার্থ এব স পুমানেকঃ সতা-' 
মগ্রনণী:*-_-পরার্থই যাহার স্বার্থ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই সাধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ট-_ 
এইরূপ ভর্তৃহরি বলিয়াছেন। মন্থ প্রভৃতি শান্ত্রকার কি জ্ঞানী ছিলেন না? 
কিন্তু তৃষ্ণাহ্খরূপ রজ্জ,র একটা মন্ত জুক্বু তৈধারি করিয়! তৃষ্ণার সঙ্গে সঙ্গেই 
পরোপকা রবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত উচ্চ বৃতিকে বিদিলিত না করিয়া তাহার! লোক-. 
সংগ্রহকারক চাতুবর্ণাদি শাস্ত্রীয় সীম স্থাপনের কার্ধ্য করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের 
জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধ, বৈশ্যের কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্যব্যবসার কিংক! শুদ্রের 
সেবা, এই ষে গুণকম্মস্বভাবানুরূপ ন্চিন্ন ভিন্ন কম্ম শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে তাহা, 
কেবল প্রত্যেক ব্যক্তির হিতেরই জন্য এরূপ নহে? প্রত্যুত মন্থস্থতিতে আছে 
(মনত ১. ৮৭ ) যে, চাতুর্বণ্যের ব্যবসাক়বিভাগ লোকনংগ্রহার্থই প্রবৃত্ত হইয়াছে ? 
সমস্ত সমাপ্জের রক্ষণার্থে কতকগুলি ব্যক্তির যুদ্ধকল! “নিত্য অভ্যাস, করিয়। প্রস্তত 
থাক! আবশ্যক এবং কাহারও কাহারও কৃষিকর্ম, বাণিজ্য, জানার্জন 
প্রভৃতি কার্যের দ্বারা সমার্জের অন্য অভাৰ পূর্ণ করা আবশ্যক গীতার 
অভিপ্রায়ও রূপ ( গী, ৪. ১৩) ১৮. ৪১ দেখ)। এই চাতুর্বন্যধর্মের মধ্যে 
কোন এক ধর্ম বিলু্ত হইলে সমাজ ততটুকু পঙ্গু হইয়া যাইবে এবং শেষে 
তাহার নাশ , হহবারও ফস্তাবনা থাকে হা! পূর্বেই বল! হইয়াছে। 
কন্মবিভাগের এই ব্যবস্থা! কই প্রকার.থাকে না, যেন স্মরণ থাকে?' প্রাচীন 
গ্রীক তন্বজ্ঞ প্লেটো! এই বিষয়ক আপন গ্রন্থে এবং আধুনিক ফরাসী শান্তজ্ঞ 
কৌৎ আপন পআধিভৌতিক তন্বজ্ঞানে” সমাজধারণার্থ যে ব্যবস্থ। হুচিত 
করিয়াছেন, তাহা চাতুরবর্দযের সৃশ হইলেও টবদিক. ধর্থের. চাতুরব্য ব্যবস্থ)/, 


সন্গ্যাস ও কন্দমযোগ ।. ৬৩৭ 


ছইতে উহ! অল্লাধিক অংশে ধে তিন্ন, ইহা উক্ত গ্রন্থ পাঠ রুরিলেই 
উপলব্ধি হইবে। ইহার মধ্যে কোন্‌ সমাজব্যবস্থা। উত্তম, অথবা! এই উত্তমতা! 
আপেক্ষিক, এবং ষুগকালানুসারে ইহাতে কোন ফেরফার হুইতে পারে কি 
না, ইত্যার্দি অনেক প্রশ্ন এইস্কানে উঠে ১ এবং “লোকপংগ্রহ* এখনকার কালে 
পাশ্চাত্যদেশে একটা বড় রকমের শাস্ত্র হইয়া ঈ্াড়াই়্াছে। কিন্তু গীতার 
তাৎপর্য্যনিণয়ই আমাদের উপস্থিত বিষয় হওয়ায় এখানে এই প্রশ্নের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইবার কারণ নাই। গীতাকালে চাতুর্বণ্যব্যবস্থা জারী ছিল এবং উহ! 
গোড়ার পোকসংগ্রহ করিবার জন্যই প্রবৃত্ত হয়, ইহা নির্ব্িবাদ ৷ তাই চাতুর্বর্্য- 
বাবস্থা অন্ুসাক্গে নিজনিজ প্রা কর্ম নিষ্ষামবুদ্তিতে যেরূপ করিতে হইবে 
তাহার প্রত্যক্ষ শিক্ষা নির্দেশ করাই গীতার এই লোকসংগ্রহ পদের অর্থ। 
ইহাই এখানে মুখ্য বক্তব্য । জ্ঞানী পুরুষ সমাজের শুধু চক্ষু নহে, সমাজের 
গুরুও বটে। তাহ ইহা! স্বতই সিন্ধ হয় যে, উক্ত প্রকার লোকসংগ্রহ করিবার 
জন্য তিনি আপন কালের সমাজব্যবস্থায় যদি কোন ক্রটি দেখেন, তবে তিনি 
তাহা শ্বেতকেতুর ন্যায় দেশকালাম্রূপ পরিমার্জিত করিবেন এবং সমাজের 
ধারণ-পোষণ শক্তিকে হাস হইতে ন! দিয়া, তাহা যাহাতে বর্ধিত হইতে পাৰে 
এইরূপ উদ্যোগ করিবেন। এই প্রকার লোকসংগ্রহের জন্যই জনক সন্গযান 
শ্রহণ না করিয়া আমরণ রাজত্ব, করিতে থাকিলেন এবং মন্তু প্রথম রাজ! 
হুইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন; এবং এই কারণেই *ম্বধর্দ্মপি চাবেক্ষ্য ন 
বিকম্পিতুমর্সি ( গী- ২. ৩১) শ্বধর্মান্ুসারে প্রাপ্ত কর্ম সম্বন্ধে কাদিতে বস 
তোমার উচিত নছে) কিংবা! "্বভাবনিগ্তং কর্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিন্বিষম্” 
(তরী, ১৮১৪৭) স্বভাব ও গুণানুরূপ নির্ধারিত চাতুর্বণ্যবাবস্থা অনুসারে নির্দিঠ 
কন্ধ সাধন করিলে তোমার কোন পাপ হইবে না, ইত্যাদি প্রকার চাতুর্ব্য- 
কর্মানুসারে প্রাপ্ত যুদ্ধ করিতে অর্জুনকে গীতায় বারংবার উপদেশ কর! 
হইয়াছে । পরমেশ্বরের জ্ঞান, যথাশক্তি অর্জন করিও না, এরূপ কেহই বলে 
না। অধিক-কি, এই জ্ঞান অর্জন করাই এই জগতে মন্থযোর ইতিকর্তব্য, ইহ! 
গীতারও পি্ধান্ত। কিন্ত পরে গীতার বিশেষ উক্তি এই যে, নিজের আম্মার 
কল্যাণেই' সমক্টিরূপ আত্মার কল্যাণার্থ যথাশক্তি চেষ্টারও সমাবেশ হয় বলিয়া! 
লোকসংগ্রহ করাই ব্রঙ্মাত্মৈকাজ্ঞানের প্রকৃত পর্যবসান । তথাপি, কোন ব্যক্তি 
বরন্ধজ্ঞানী হইলেই সমন্ত ব্যবহারিক কর্ম স্বহন্তে করিবার যোগ্য হয় এরূপ 
নহে। ভীন্ক ও ব্যাস ছুইজনেই মহাপ্ঞানী ও পরম ভগদ ওক্ত ছিলেন। কিন্তু 
ব্যাসও ভীগ্মে ন্যায় যুন্ধের কাজই করিয়ছেন, এরূপ কেহ বলে না। দেবতাদের 
দিকে দেখিলে, সেখানেও জগতের সংহার করিবার কাজ শঙ্করের বদলে বিষ্ণুর 
উপর সমর্পিত হইয়াছে এরূপ দেখা যায় না। জীবনুক্াবস্থা__মনের নিধিযঙ্গভার, 
ঈদ ও শদ্ধবুদ্ধির এবং 'সাধ্যাত্মিক উন্নতির শেষ পৈঠা) উহ! আধিভৌতিক 
৪৩ 


৩৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


কর্বুদ্ধির পরীক্ষ। নছে। তাই, স্বভাব ও গুণানুরূপ প্রবৃত্ত চাতুর্ব্্যাদি ব্যবস্থা! 
অনুসারে যে কর্ম্দ আমরা চিরজন্ম করিয়া আসিতেছি, স্বভাব অগুসারে সেই 
কর্ম বা বাবপায় জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও লোকসংগ্রহার্থ চলিত রাখিতে 
হইবে, কারণ তাহার ভিতরেই বিশেষজ্ঞ হইবার সম্ভাবন! থাকে, অন্য কাল্তে। 
ব্যৰদার করিলে তাহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে, গীতার এই বিশেষ উপদেশ 
পুনর্বার এই প্রকরণেই বিচার করা হইয়াছে ( গী. ৩. ৩৫ 7 ১৮-৪৭)। প্রত্যেক 
মনুষো ঈশ্বরন্থ্ প্রকৃতি, স্বভাব ও গুণের অন্ুরূপ ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাকেই 
অধিকার বল! হয় ; এবং “পুরুষ ব্রহ্মজ্ঞানী হলেও এই অধিকার অনুসারে 
নিদ্দি্ কর্খ, লোকসংগ্রহার্থ আমরণ করিয়া যাইবে, কর্মত্যাগ করিবে না”__ 
*বাব্দধিকারমবন্থিতিরাধিকারিণাম্ত (বেস, ৩, ৩, ৩২) এইরূপ বেদান্তশান্ত্ে 
উক্ত হইয়াছে । বেদান্তহ্বত্রকারের এই উপপত্তি কেবল বড়-অধিকারের 
ব্যক্তিদের স্বন্ধেই খাটে, কেহ কেহ এইবরপ বলেন ; এবং এই স্থত্রের ভাষ্য, 
তৎসমর্থনার্থ যে উদাহরণ দেওয়! হুইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, সমস্ত উদা- 
হরণই ব্যাস-আদি বড় বড় অধিকারী পুরুষদিগেরই দেওয়া আছে। কিন্ত 
মূলহুত্রে অধিকারের ছোট-বড়ত্ব সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, তাই “অধিকার” 
শবে ছোট-বড় সমস্ত অধিকার ধরিতে হয়; এবং এই অধিকার কে কি 
প্রকারে প্রাপ্ত হয় ইহার স্থক্ষষ ও স্বতন্ব বিচ করিলে দেখা যার যে, মন্থষ্যের 
সঙ্গেই সমাজ ও সমাজের সঙ্গেই মনুষ্য পরমেশ্বর উৎপন্ন করায়, যাহার যতট! 
বুদ্ধিবল, প্রাণবল, দ্রব্যবল কিংব! শপীরবল স্বভাবত হইতে পারে কিংবা স্বধর্থের 
ত্বার! অর্জন কর! ফাইতে পারে, সেই হিসাবেই যথাশক্তি জগতের ধারণপোষণ 
ক্ষরিবার নুনাধিক অধিকার (ূচাুর্ব্যাদি কিংবা অন্য গুণকর্ম্মবিভাগরূপ 
সামাজিক ব্যবস্থ! হইতেই ) প্রত্যেকেই জন্মত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কল ভাল 
চাল্লাইবার জন্য বড় চাকার মতে! খুব ছোট চাকারও যেমন দরকার হয়, 
সেইরূপই সমস্ত জগতের এই বৃহৎ বিরাট স্যই্িসংহারের কাজ অথব! চক্র 
্ব্যবস্থিতরূপে চলমান রাখিবার জন্য ব্যাস আদির বড় বড় অধিকারের 
বমানই অন্য মন্ুষোর ছোট ছোট অধিকারও পুর্ণ ও যোগ্যবীতিতে করিম! 
কমলে আন! কর্তব্য । কুমার ঘট এবং তাতি বস্ত্র তৈয়ার না করিলে, 
রানা ঘবারা৷ যথোচিত রাজ্রারক্ষণ হইলেও লোকসংগ্রহের কাছ পুরাপুরি হইতে 
পারে না; কিংবা আগৃ-গাড়ীতে সামান্য নিশন-ওয়াল। কিংবা পর়েন্টন্মেন 
(রেল-জুড়িবার শিপাই) ফি নিজের কর্তব্য না৷ করে, তবে এখন যেমন আগ্গাড়ী 
বায়ুবেগে নির্ভয়ে ছুটিয়৷ চলে, সেরূপ জার চলিতে পারিবে না। তাই বেদান্ত” 
ত্রকারেরই উপরি-উক্ত যুক্তিবাদ্দের বার! এক্ষণে নিম্পনন হইল যে, ব্যাস-আদি 
বড় বড় অধিকারী শুধু নহে অন্য লোকেরও-_তা তিনি র্বাজাই হউন ব! 
প্রজ্জাই হুউন--লোকসংগ্রহার্থ বথা নির্দি্ট ছোটবড় অধিকারের কর্ণ জানলাতের 


সন্গ্যাস ও কর্মযোগ। ৬৯ 


পরেও ত্যাগ না করিয়! 'নিক্কামবুদ্ধিতে কর্তব্য জানিয়া বখাঁশক্তি, যর্থামতি ও 
বথাসস্তব করিয়! যাওসা! উচিত। আমি না করি, খাঁন্য কেহ এই কাজ করিবে 
এরূপ বল। উচিত নহে। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র কর্দশে আবশাক বাক্তির 
মধ্যে একজন কম হইয়া বায় এবং সংঘশক্তি কমিয়া৷ যায় শুধু নহেকিন্ত 
জ্ঞানীপুরুষ সেই কর্ম যতটা বিশুদ্ধতাবে করিবেন সেরূপ অন্যের: সাধ্যারিক্ত 
নহে; ফলত এই হিসাবে লোকসংগ্রহও খোঁড়াই থাকিক! বাইবে। তাছাড়া! 
জ্ঞানী পুরুষের কর্্মত্যাগরূপ উদ্বাহরণ হইতে লোকের বুদ্ধিও বিগৃড়াইয়! যায় 
ই পুর্েই বল! হইয়াছে । কর্দের দ্বার! চিততশুদ্ধি হইবার পর নিজের আত্ম; 
মোক্ষলাভ হইলেই সন্তুষ্ট হইয়৷ জগতের উচ্ছেদ হইলেও তাহার, পরোয়! না৷ 
রাধিকা “লোকসংগ্রহধন্্ং চ নৈব কুর্ধাগ্ল কারয়েং"__-লোকনংগ্রহ করিবে 
না, করাইবেও ন| ( মভা, অশ্ব. অন্ুগীতা, ৪৬, ৩৯ ) এইন্প সন্যাসমাাঁয় লোক 
কখন কথন ঘলিয়া থাকেন সত্য। কিন্তু ব্যাসাদির আচরণের তাহারা ষে 
উপপত্তি দেন তাহা হইতে, এবং বসিষ্ঠ ও পঞ্চশিথ প্রভৃতি রাম-জনকাদিকে 
আপনাপন অধিকার অনুসারে সমাজের ধারণ-পোষণাদি কর্ম ই আমরণ করিতে 
ষে বলিক্নাছেন তাহা হইতে ম্পঃই উপলব্ধি হয় ষে, সন্ধ্যাসমার্গীর কর্মত্যাগের 
উপদেশ একদেপদর্ণী, সর্বথ-পিদ্ধ শাস্থীক্ষ সত্য নহে। তাই বলিতে হয় যে, 
“এই প্রকার একপক্ষীয় উপদেশের প্রতি লক্ষ্য না৷ করিয়া, ভগবানের নিজেরই 
উদাহরণ অন্ুদারে জ্ঞানলাভের “পরেও আপন অধিকার বুঝিরা তদনুদারে, 
লোকসংগ্রহকারী কর্ম আমরণ করিতে থাকাই শাস্ত্রোক্ত ও উত্তম মার্গ) তথাপি 
এই লোকসংগ্রহ ফলাশ! রাখি করিতে নাই। কারণ, লোকসংগ্রহই হউক 
না কেন, ফলের আশা! রাঁখিলে কর্ম নিষ্ফল হইলে দুঃখ না হইয়৷ যায় না। তাই 
আমি “লোকসংগ্রহ করিব” এই অভিমান :ব! ফলাশার বুদ্ধি মনে না রাখিয়া 
লোঁকসংগ্রহও কেবল কর্তব্য বুদ্ধিতেই করিতে হয় । সেই কারণে “লোকসংগ্রহার্থ” 
অর্থাৎ লোকপংগ্রহরূপ ফললাভের জন্য কর্ম করিতে হইবে, গীতা৷ এইরূপ না 
বলিয়া “লোকসংগ্রহমেবাপি 'সংপশান্ঠ লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াও 
(সংপশ্যন্‌) তোমাকে কর্ম করিতে হইবে এইরূপ বলিয়াছেন (গী. ৩, ২০) 
এই প্রকার গীতার যে একটু লম্বাচৌড়া শব্ঘযোজনা করা হইয়াছে_-ইহাই 
তাহার বীজ। লোকসংগ্রহ মহৎ কর্তব্য সত্য; কিন্ত এই শ্লোকের পূর্ব 
শ্লোকে (গী. ৩. ১৯) অনাসক্তবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিবার ভগবান্‌ অঞ্জুনকে 
যে উপদেশ করিয়াছেন সেই উপদেশ লোকনংগ্রহের জন্যও উপযুক্ত হহা বিস্থৃত 
হইবে ন।”" 

জ্ঞান ও কর্দের মধ্যে যে বিরোধ তাচ্ছা জ্ঞান ও কাদ্য কর্টেরই বিরোধ ১ 
জ্ঞান ও নিফাম কর্মে অধ্যাতৃষ্টিতেও কোন বিরোধ নাই।' কর্ম অপরিহার্ধ্য এবং ' 
. লোকসংগ্রহ-ৃষ্টিতে উহার আবশ্যকতাও যথেষ্ট হওয়ায়, ধাবজ্জীবন বথাধিকার ' 
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নিঃসঙগবুদ্ধিতে চাতুর্বর্ণোর কর্ম জ্ানীপুরুষের করিতেই হইবৈ। যদি এই বিষয়ই - 
শাস্ত্রীয় যুক্তিবাদের দ্বারা সিদ্ধ হয়, এবং গীতারও যদি ইহাই অর্থ হয়, তবে. 
বৈদিক ধর্মের স্বৃতিগ্রন্থে কথিত চারি আশ্রমের মধ্যে সন্্যাসাশ্র.মব কি দশ! 
হইবে, এই সন্দেহ সহজেই মনে উদয় হয়। মনু প্রস্তুতি স্বতিসসূহে ব্রদ্মচারী, 
গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী-_-এই চারি আশ্রমের কগ৷ বলিয়৷ অধাক্গন, যাগ-যজ্ঞ, 
দান কিংব! চাতুর্বন্য ধণ্মান্সারে নির্দিষ্ট অন্য কর্মের শান্ত্রোন্ত আচরণের দ্বার! . 
প্রথম তিন আশ্রমে আস্তে আস্তে চিত্তশুদ্ধি হওয়া চাই এবং শেষে সমস্ত কর্ম 
স্বরূপত ত্যাগ করিবে ও সন্গাস লইয়। মোক্ষ অর্জন করিবে এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে (মনু, ৬, ১ ও ৩৩-৩৭ দেখ )। ইহা! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, 
যাগধজ্ঞ ও দানাদি কর্ম গৃহস্থাশ্রমে বিহিত হইলেও তাহ চিত্তগুদ্ধির জন্য অর্থাৎ 
সেগুলির ইহাই উদ্দেশ্য যে,বিষয়াসক্তি বা স্বার্থপরবুদ্ধি চলিয় গিয়া পরোপকারবুদ্ধি 
বাড়ির! বাড়ির সর্বভূতে একই আত্ম। রহিয়াছে এই উপলব্ধির' শক্তি পাওয় 
াইবে ; এবং এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পর মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শেষে সমস্ত কর্ষ্ম 
স্বরূপত ত্যাগ করিয়। সন্ন্যাসা শ্রমই গ্রহণ করিবে, ইহাই সমস্ত স্বতিকারদিগের 
অগিপ্রায়। গ্র/পঙ্করাচার্য্য কলিঘুগে যে সন্ন্যাসধর্ম্ের স্থাপন! করিয়াছেন, সেই 
মার্গ ইহাই; এবং স্মার্ভমার্গায় কালিদাসও রঘুবংশের আরস্তে-_ 

শৈশবেহভ্যন্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্‌। 
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনানত্ত তনুত্যজাম্‌ ॥ 

, “বাল্যকালে অভ্যাস (ক্রক্ষচ্যয) কারী, যৌবনে বিষয়োপভোগরূপ সংসার (গৃহস্থা- 
শ্রম) কারী, শেষ বয়সে মুনিবৃত্তি কিংব! বানপ্রস্থ ধর্দদ অবলম্বনকারী এবং শেষে 
€পাতঞ্জল ) যোগের দ্বারা সন্গ্যাসধর্ঘানুসারে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আজ্মাকে লইয়া! গিয়। 
প্রাণতাগকারী” এইরূপ পরাক্রান্তসূর্যযবংশীক় রাজাদের বর্ণন। প্রদত্ত হইয়াছে 
(রঘু, ১,৮)। সেইরূপ আবার মহাভারতে শুকানু প্রশ্নে 

চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রঙ্গণ্যেষা প্রতিষ্ঠিত) । 
এতামারুহ্য নিঃশ্রেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ 

শ্চারি আশ্রমরূপ চারি পৈঠার এই সোপান শেষে ব্রঙ্গপদে আসিয়া পৌঁছি- 

.ক্নাছে ; এই পৈঠ দ্বার! অর্থাৎ এক আশ্রম হইতে অন্য উপরের আশ্রমে আরো 
হুণ করিতে থাকিলে পর মগুষ্য পেষে ব্রক্ষলোকে মহত্ব লাভ করে (শাং, ২৪১০ 
১৫) এই কথ! বলিয়া, পরে এই ক্রমপরম্পরার বর্ণন। করিয়্াছেন-- 

কষায়ং পাচন্িত্বাশ শ্রেণিস্থানেবু,চ ত্রিমু। 
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমন্থৃত্মম্‌ ॥ 

*এই সোপানের ভিন পৈঠার় মনুষ্য আপন কিন্বিষের (পাপের ) অর্থাৎ স্বার্থপর 
আত্মবুদ্ধির কিংব! বিষয়াসক্তিরূপ দোষের শীঘ্ই ক্ষয় করিয়া আবার সন্ন্যাস গ্রহণ 
কারবে ও পারিক্রাজ্য অর্থাৎ, সন্ন্যানই সর্বাপেক্ষা শ্রেই স্থান! (শীং, ২৪৪, ৩)। 
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এফ আশ্রম হইতে অন্য জাশ্রমে যাইবার এই ক্রমপরম্পরাই মনুস্বতিতেও প্রদত্ত 
হইগ্রাছে (মন্জ. ৬. ৩৪)। কিন্ত ইহার মধ্যে অন্তিম অর্থাৎ সম্গাস আশ্রয়ের 
দিকে লোকের অতিরিক্ত প্রবৃত্তি হইলে সংসারের কর্তৃত্ব নষ& হয়৷ সমাজও 
পু হইবে এই কথ! মন্থুর খুব উপলব্ধি হইয়াছিল । তাই, পূর্ববাশ্রমে গৃহ্ধন্্ 
অনুসারে পরাক্রমের ও লোকসংগ্রহের সমস্ত কার্য্য অবশ্য কর্তব্য, মনু এই কথ! 
বলিয়া, পরে-- 
গৃহস্থত্ব বদ! পশ্যেদ্বলীপলিতমাত্মনঃ। 
অপত্যেসোব চাপত্যং তদারণাং সমাশ্রয়েৎ 

“শরীরে বলি পড়িতে আরন্ত হইলে ও পৌন্রমুখ দেখিতে পাইলে গৃহস্থ বান প্রস্থ 
হইয়া! সন্গা গ্রহণ করিবে”_-এইরূপ মনু স্পট সীমা নির্দেশ করিয়াছেন 
(মন্‌. ৬. ২)। এই. সীমা পালন করিতে হইবে, কান্রণ মন্থস্থতিতেই উক্ত 
হইয়া:ছ বে. প্রত্যেক মনুষ্য জন্মতই আপন পৃষ্ঠের উপর খষিগণ, পিড়গণ ও 
দেবগণের তিন খণভার ( কর্তবা ) লইয়াই উৎপন্ন হইয়াছে । তাই, বেদাধ্যরনের 
দ্বার! ধষিধণ, পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঞ্ণণ এবং যক্ষকর্থ্ের দ্বারা দেবধণ এইরূপ 
তিন খণই প্রথমে পরিশোধ না করিয়া মনুষ্য সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে 
পারে না। সেরূপ করিলে (অর্থাৎ সন্গযাস লইলে ) জন্মত-প্রাপ্ত এই খণ শোধ না 
“করিবার দরুণ মে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে (মন্তু, ৬. ৩৫-৩৭ ও পূর্ব প্রকরণে 
' প্রদত্ব তৈ, সং. মগ্্র দেখ)। প্রাচীর*হিন্দুধর্শশাস্তান্থদারে পিতার খণের পরিশোধের 
কালসীম। নির্দেশ কর! নাই, তাহা! পুত্রের ও পৌত্রেরও শোধ করিতে হুইৰে 
এবং কাহারও খণ রাখিয়া মর! অত্ন্ত হূর্ণতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থ্বকে, 
এই কথ মনে করিলে জন্মতঃ প্রাপ্ত উক্ত বড় রকমের সামাজিক কর্তব্কে 
ঞ্েণ বলার আমাদের শান্ত্রকারদিগের কি হেতু ছিল, তাহা পাঠকের সহজেই 
উপলব্ধি হইবে। স্থবতিকারদিগের নির্দিষ্ট এই সীম! অনুসারে সৃর্্যবংশীকক 
রাজারা কাজ করিতেন, এবং পুত্র রাজ্য চা'লাইতে সমর্থ হইলে তাহাকে 
দিংহাদনে বদাইর ( প্রথম হইতেই নহে ) নিজে গৃহস্থাশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতেন 
এইরূপ কালিদাস রঘুবংশে বলিয়াছেন (রঘুং ৭, ৬৮)। এই নিয়ম পালন না 
করিয়৷ দক্ষপ্রজাপতির হধ্যশ্ব নামক পুত্রদদিগকে প্রথমে এবং তাহার পর. 
শবলাশ্ব নামক অন্য পুত্রদ্িগিকেও, তাহাদের বিবাহের পুর্বেই, নারদ নিবৃত্ধি” 
মার্গের উপদেশ করিয়া ভিক্ষু করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়। এই অশান্ত ও 
গর্িত আচরণ সন্ধে নারদকে ভংসনা করির দক্ষপ্রক্গাপতি তাহাকে শাপ 
দিয়াছিলেল; ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত 'হইয়াছে €ভ.গ, ৬৫. ৩৫-৪২)1 
ইহ। হইতে উপলব্ধি হয় যে, আমর! *গারস্থা জীবন বখাশান্্র সম্পূর্ণ করিয়! 
আমাদের ছেলের! সন্ত্রীক কর্তা হইলে, বার্ধকোর অনর্থক আশার কারণে 
তাহাদের কর্তৃত্বের বাধ! না আনিয়া নিছক্‌ মোক্ষপরায়ণ হইয়া আপনা হইভেই 


৩৪২ গীতারহস্য অথবা! কর্মফোগশাস্্র। 


আনন্দের সহিত সংসার হইতে নিবৃত্ত হইব, ইাই এই আশ্রমবাবস্থার মুল" 

হেতু ছিল। এই হেতুই বিদূরনীতিতে বিছুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন __ 
উৎপাদা পুত্রাননৃণাংশ্চ কৃত্বা বৃত্তিং চ তেভ্যোইনুবিধায় কাঞ্চিৎ। 
স্থানে কুমারীঃ প্রতিপাদ্য সর্ধ্বা অরণাসংস্থোহযং মুনির্ব ভূষেৎ ॥ 

প্গৃহস্থাশ্রমে পুত্র উৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে অঞ্ধদী” করিয়া, তাহাদের 
জীবিকার কিছু সুবিধা করিয়া দিয়া, এবং কন্যাদিগকে যোগ্য পাত্রে ন্যন্ত 
করিয়া, পরে বানপ্রস্থ হইয়া! সন্নাস গ্রহণের ইচ্ছ! করিবে” (মা. উ. ৩৬, 
৩৯)। আমাদিগের মধ্যে সাধারণ লোকের সংসারসন্বন্ধে বর্তমান ধারণাও 
প্রার বিহুরের কথারই মতো । তথাপি কখন-না-কখন সংলার ছাড়িয়! সন্লাস 
গ্রহণই মনুষামাত্রের পরমসাধ্য বলিয়। স্বীরুত হওয়ায়, জাগতিক কর্মের সংসিদ্ধির 
জন্য স্বৃতিকারদিগের নির্দিষ্ট প্রথম তিন আশ্রমের শ্রেয়স্কর সীমা আস্তে আস্তে 
পিছাইয়া পড়িতে পড়িতে, কেহ জন্ম হইতেই, কিংবা অল্পবরসেই জ্ঞানলাভ 
করিলে, তাহার এই তিন পৈঠায় ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিবার আবশ্যকতা 
নাই _একবারেই সন্গ্যাসগ্রহণে তাহার কোন বাধা নাই-_'ব্রক্গচর্যাদেক 
প্রব্রজেদ্গৃহাদ্‌বা বনাদ্‌বা (জাঁবা, ৪) এই শেষের পৈঠায় আসিয়া থামি- 
ক্নাছে! এই অভিপ্রায়েই মহাভারতে গোকাপিলীয় সংবাদে কপিল হ্যামরন্মিকে 
বলিয়াছেন-_ 

শরীরপক্তিঃ কন্াণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ। 
কষায়ে কর্ভিঃ পৰে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি ॥ * 

“সকল কর্ম, শারীরিক ( বিষয়াসক্কিবূ্প) রোগ বহিষ্কৃত করিবার জন্য আছে, 
স্রানই সর্বোত্তম; এবং চরম গতি; কর্মের দ্বারা শরীরের কষায় কিংবা! অক্ষানরূপ' 
রোগ বিনষ্ট হইলে পর, রসক্জানের আকাংক্ষা উৎপন্ন হয়” ( শাং, ২৩৯, ৩৮) ৮ 
সেইরূপ এই প্রকার মোক্ষধর্ম্নে পিঙ্গলগীতাতেও পনৈরাশাং পরমং সুখং*-+ 
কিংবা “যোইসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণং ত্জতঃ স্ুখম্” _তৃষ্ণারূপ 
প্রাণাস্তিক রোগ না৷ গেলে সুখ নাই (শাং. ১৭৪. ৫ ও ৫৮) এইরূপ উক্ত 
হুইয়াছে। জাবাল ও বৃহদারপ্যক উপনিষদের বচন বাতীত কৈবল্য ও নারায়ণো- 
পনিধদেও ' বর্ণিত হইয়াছে যে, ণন কর্ধণা ন প্রজর়! নধনেন ত্যাগেনৈকে 
অযৃতত্বমানশুঃ* কর্থের দ্বারা, প্রজার দ্বারা, অথবা ধনের দ্বারা নহে--ত্যাগের 
দ্বারাই (কিংবা ন্যাপের দ্বারা ) কোন কোন বাক্তি মোক্ষ অর্জন করে-_: কৈ. 
১, ২7 নারা” উ. ১২.৩ ও ৭৮ দেখ )। জ্ঞানী পুরুষকেও শেষ পর্যন্ত কর্শই 


* বেদাস্ত-সুত্রের শীক্ষর ভাব্যে (৩. ৪. ২৪) এই ্লোক গৃহীত হইয়াছে ; তাহাতে উহার 
পাঠ “কবারপকি: কর্াণি জ্ঞানং তু পরণ! গড়িঃ| কবায়ে কর্খাভিঃ পকে ততো জঞানং 
ভিলা আছে। আমি এই গ্লোক, মহাভারতে যেমনটি পাইয়াছি তাহাই 

ছ। 
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করিতে হইবে ইহাই যদি গীতার দিন্ধান্ত হয় তবে এই বচনগুপির কি প্রকার 
প্রয়োগ কি ভাবে লাগাইতে হইবে তাহা বল। আবশ্যক । অজ্ুনের মনে এই 
সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতেই অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরস্ভে “তাহা হইলে আমাকে 
সন্াদ কি, ও ত্যাগ কি, তাহা! পৃথকৃ করিয়া বলো” (১৮১) এইরূপ 
ভগবান্কে অক্জুন জিজ্তাদ! করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্‌ এই প্রশ্নের কি উত্তর 
দিলেন তাহা দেখিবার পূর্বে স্থতিগ্রন্থে প্রতিপান্ঠিত এই আশ্রমমার্গ ব্যতীত 
অন্য এক তুল্যবল বৈদিক মার্গেরও বিচার এখানে কিছু কর! আবশ্যক । 

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও শেষে সন্ন্যাপী এইরূপ আশ্রমের পর-পর-উচ্চ 
চার পৈঠার এই যে সোপান তাহাকেই ্মার্ত' অর্থাৎ “ম্থৃতিকারগণের প্রতি- 
পার্দিত মার্গ বলে। কর্ম কর ও কর্ন ছাড়ো_-এইক্প উভয় প্রকারের 
পরম্পরবিরুদ্ধ বেদের যে আগ্ঞ। তাহার সমন্বয়ার্থ স্ৃতিকারের৷ বয্বোভেদানু রূপ 
আশ্রমের এই ব্যবস্থা করিয়াছেন) এবং স্বরূপত কর্মসন্ন্যাসকেই যদি চরম 
ধ্োর বলিন্ন! মানা যার তবে সেই ধোরশিদ্ধির গন্য স্থৃতিকারগণের অঙ্কিত জীবনের 
চারি পৈঠার এই মার্গে সাধ্যের পূর্বায়োজন অর্থাৎ সাধনরূপে কিছু অসঙ্গত 
ৰল! যায় না: জীবনের এই প্রকার ক্রমোচ্চ পৈঠার ব্যবস্থা দ্বারা জাগতিক ব্যব- 
হারের লোপ ন৷ ঘটিয়া, যদিও বৈদিক কর্ম ও পনিষদিক জ্ঞানকে একত্র সংযুক্ত 
* করিতে পারা যায় সত্য; তথাপি গৃহস্থাশ্রমই অন্য তিন আশ্রমের পরিপৌষক 
হওয়ায় (মন্্ ৬. ৮৯) মনুস্থৃতিতে ও ম্হাভারতেও শেষে গৃহস্থাশ্রমেরই মাহাজ্মঃ 
স্পষ্ট স্বীকার করা হইয়াছে__ 

যথ৷ মাতরমাশ্রিত্য সর্ব জীবস্তি জন্তবঃ। 
এবং গার্স্থামাশ্রিত্য বর্তস্ত ইতরা শ্রমাঃ ॥ 

"মায়ের (পৃথিবীর ) আশ্রয়ে সমস্ত জঞ্ত যের'প জাবিত থাকে, সেইরপ গৃহস্থাঁ 
শ্রমের আশ্রয়ে অন্য আশ্রম সকল রহিয়াছে” ( শাং, ২৬৮, ৬) ও মনু, ৩, পথ 
দেখ )। মনু তো অন্য আশ্রম্গুলিকে নদী এবং গৃহস্থাশ্রমকে সাগর বালয়াছেন 
(মনু, ৬. ৯০; মভা, শাং, ২৯৫, ৩৯)। গৃহস্থাশ্রমের শ্রেঠত্ব এইরূপে বদি নির্বিবাধ 
কইল তবে গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয। “কণ্মন সন্মান কর এইরূপ উপদেশ করায় লাভ কি £' 
জ্ঞানলাভের পরে গৃহস্থাশ্রমের কণ্থ কর কি অসম্ভব? অসম্ভব না হইলে 
জ্ঞানী পুরুষ সংসার হইতে নিবৃত্ত হইবেক এইবপ বলার অর্থ কি? ন্যুনাধিক 
্বার্থবুদ্ধিতে বাহার! কাজ করে সেই সাধারণ লোকর্দিগের অপেক্ষা পূর্ণ নিষ্কাম- 
বুদ্ধিতে বাহার! কাজ করেন সেই জ্ঞানীপুরুষের৷ কাজেকাজেই, লোকসংগ্রহে 
অধিক সমর্ম ও যোগ্য হইয়। থাকেন। ভাই, জ্ঞানের দ্বাধ1 যখন জ্ঞানীপুরুষেরর এই 
সামর্থ্য পুর্ণীবস্থায় উপনীত হয় তখনও সমাজ ছাড়িয়া! যাইবার ম্বাধীনত! জ্ঞানী* 
পুক্রষের জন্য রলাখিলে, চাতুর্বপ্যব্যবন্থা যাহার হিতের জন্য কর! হইম্বাছে সেই 
সম্গাজেরই ডাহাতে অত্যন্ত ক্ষতি কর! হয়। শরীরের সামর্থ্য ন। থারকিলে কেহ বি 
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সমাজ ছাড়িয়। বনে যায়, তো৷ সে আলাদা। কখ|) তাহা দ্বার! সমাজের কোন বিশেষ 
হানি হইবে না। অনুমান হয় যে, সন্গযাসাশ্রমের সীম! বৃদ্ধকালে নির্দেশ করায় মন্থুর 
বোধ হয় এই অভিপ্রার়ই ছিল। কিন্তু এই শ্রেরক্কর সাম৷ পরে ব্যবহারে বজান্ব 
থাকে নাই ইহ। উপরে বলিয়াছি। তাই, কর্ম কর ও কর্ম ছাড়ো এই উভয়বিধ 
বেদবচনের মিল করিবার জন্যই স্থৃতিকারগণ আশ্রমের ক্রমোচ্চ শ্রেণীপরম্পর! 
স্থাপন করিলেও এই বিত্তিল্ন বেদবাক্যসকলের সমন্বয় করিবার নির্বিবাদ 
অধিকার স্থতিকারদিগেরই ন্যায়,_-এমন কি তাহাদের হইতেও অধিক--যে 
ভগবান শ্রীরুষ্জের আছে, তিনিই ভাগবত ধর্মের নামে জনকাদির প্রাচীন জ্ঞান- 
কর্মসমুচ্চয়াত্মক মার্গের পুনরুজ্জীবন ও পুর্ণ সমর্থন করিয়াছেন । ভাগবতধর্ে 
শুধু অধাত্মবিচারের উপরেই নির্ভর ন| করিয়া বান্নদেবভক্তির সলভ সাধনারও 
উপর ভর দেওয়! হইয়াছে । এই বিষয় পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে সবিস্তার বিচার 
করা যাইবে । ভাগবতধন্দ্ন তক্কিমূলক হইলেও, তাহাতেও পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ 
হইলে পর কর্মত্যাগরূপ সন্গ্যাস না লইয়া, কেবল ফলাশ। ছাড়িয় জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগকেও লোকসংগ্রনথার্থ সমস্ত কর্ম নিফামবুদ্ধিতে আচরণ করিতে হইবে, জনক- 
মার্গের এই মহত তত্বটি বঙ্গায় আছে; তাই কন্মাদৃষ্টিতে এই ছই মার্গ একই 
প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়াত্বক কিংব৷ প্রবৃত্তিমূলক। পরব্রন্মেরই সাক্ষাৎ 
অবতার নর ও নারায়ণ ধাঁষ এই প্রবৃতিমূলক ধশ্মের প্রথম প্রবর্তক এবং সেই-' 
জন্যই এই ধর্মের প্রাচীন নাম-_'নারারণীয় ধন্য । এই ছুই খষি পরম জ্ঞানী ও 
নিফ্াম কর্মের উপদেষ্টা ছিলেন এবং নিষ্ষাম কর্ম নিজেও করিতেন ( মভা, উ. 
৪৮. ২১) ১ এবং সেইজন্যহ *“প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধর্মো নারাকণাত্মক£, ( মভা, শাং, 
৩৪৭৮১), কিংবা পপ্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং খবির্নারায়ণোহব্রবীৎ”__ নারায়ণ খষি- 
প্রবস্তিত ধর্ম আমরণ প্রবৃত্তিমূলক (*মভা, শীং. ২১৭, ২), মহাভারতে এই ধর্খের 
এইরূপ বর্ণনা কর! হইয়াছে । ভাগবতে স্পষ্ট উক্ত হুহয়াছে যে, হহাই সাব্বত 
কিংব। ভাগবতধর্্ম) এৰং এই সান্বত, কিংব। মূল ভাগবত ধর্খের স্বরূপ “নৈষন্ত্য- 
লক্ষণ'_ _অর্থাৎ নিফাম প্রবৃত্তিমূলক (ভাগ. ১. ৩, ৮ ও ১১. ৪.৬ দেখ)? এই 
প্রবৃত্তিার্গেরই আর এক নাম ছিল “যোগ”, তাহা *প্রবৃত্তিলক্ষণো। যোগঃ জ্ঞানং 
সন্ন্যাসলক্ষণং” অন্থগীতার এই শ্লোক হহতে স্পষ্ট দেখা যায় (মভা, অশ্ব, ৪৩, ২৫)। 
এইপ্রন্যই নারান্পণের অবতার শ্রীঃক্ষ্চ নরের অবতার অঞ্জুনকে গীতার বে ধর্ম 
উপদেশ করিফ়্াছেন, গীতাতেই তাহার নাম 'মোগ” উক্ত হইয়াছে। ভাগবত 
ও স্মার্ত, ছুই পথ উপাস্য-ভেদ প্রযুক্ত প্রথমে উৎপন্ন হয়, অধুনা কাহারও কাহারও 
এইরূপ ধারণা । কিন্ত আঁমাদের মতে এই ধারণ। ভ্রাস্তিমূলক। কারণ এই.ছুই 
মার্গের উপাস্য ভিন্ন হইলেও উহাদের “অন্তভূতি অধ্যাত্মক্ঞান একই ৷) এবং 
অধ্যাম্মজ্ঞানের তিত্তি একই হইলে এই উচ্চাঙ্গ জ্ঞানে পারদশী প্রাচীন জানী 
পক্ষ কেবণ উপান্যতেদের জন্য বিবাদ করিতে বসিবেন ইহ! সপ্তব নঞ্চে। এই 
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কারণেই, যাহাকেই ভক্তি কর ন! কেন, সেই তক্তি একমাত্র পরমেশ্বরেই গিস্! 
পৌঁছার, 'তগবদ্গীতা (৯. ১৪) ও পিৰগীত। (১২. ৪) এই ছুই গ্রন্থে এইরপ 
উক্ত হুইয়াছে। নারায়ণ ও কুদ্র একই, যাহার রুদ্রের ভক্ত তাহারা নারার়ণেরও 
ভক্ত এবং যাহারা রুদ্রের ছেষী তাহারা দারায়ণেরও দ্বেধী,--এইক্ধপে 
মহাভারতের নারারণীক্স ধর্মে তে৷ এই ছুই দেবতার অভেদ বর্ণিত হইয়াছে 
€মভা. শাং, ৩৪১. ২০-২৬ ও ৩৪২. ১২৯ দেখ)। 'শৈব ও বৈষ্ব এই তেদ 
প্রাচীনকালে ছিল না৷ এ কথা আমি বলিনা। কিন্ত ম্মার্ত ও ভাগবত 
এই ছুই ভিন্ন পঞ্থ৷ হইবার পক্ষে, শিব কিংবা বিষুখ এই উপাস্যভেদ কারণ 
নহে; জ্ঞানোত্তর নিবৃত্তি কিংবা প্রবৃত্তি, কন্ম ত্যাগ করিবে কি করিবে না, 
কেবল ইহারই মহত্বের সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় এই ছুই পন্থা প্রথমে উৎপন্ন হয়, 
ইন্থাই আমার বলিবার তাতপর্য্য । পরে, কালক্রমে খন মূল ভাগবতধর্মের 
প্রবৃত্বি-মার্গ কিংবা কর্্মযোগ লুপ্ত হইয়া! তাহাও কেবল বিষ্ুভক্তিমূলক 
অর্থাৎ বন্-অংশে নিবৃত্তিমলক আধুনিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল এবং তৎপ্রযুক্ত 
তোমার দেবতা “শিব, আমার দেবতা “বিষু৮ রকম বৃথাভিমানে মন্গৃষ্যেরা 
যখন ঝগড়া করিতে লাগিল, তখন ন্মার্ত” ও “ভাগবত, শব অন্থক্রমে “শৈব” 
ও “বৈষ্ণব” শবের সহিত সমানার্থক হইয়।৷ পরিশেষে এই আধুনিক ভাগবতধর্থী- 
দিগের বেদাস্ত (ছ্বৈত কিংব! বিশিষ্টাদ্বৈত ) ভিন্ন হইল এবং বেদাস্তেরই স্তাক্স 
জেয়তিষের রীতিও অর্থাৎ একাদশী করিবার ও কপালে ফৌটা কাটিবার রীতিও 
্থার্ডমার্গ হইতে ভিন্ন হইল! কিন্তু এইভেদ প্রকৃত ভেদ নহে অর্থাৎ মূলগত 
প্রাচীন ভেদ নহে--৯ঈহা। ন্মার্ড” শব হইতেই ব্যক্ত হইতেছে। ভাগবতধর্পদ 
ভগবানই প্রবর্তিত করায়, তাহার উপাস্য দেবতাও বে শ্ীকৃষ্চ কিংবা বিঝু, তাহা! 
কিছু মাশ্চর্ধ্য নছে। কিন্তস্মার্ত' শবের ধাত্বর্ স্ত্যুক্ত'_কেবল এটুকুই - হওয়া 
"ম্যাত্তধর্মের উপাস্য দেবতা শিবই হইবেন এ্রর্ধপ বলা যায় না। কারণ, মন্বাদি 
প্রাচীন ধর্গ্রন্থে একমাত্র শিবেরই উপাসনা করিতে হুইবে এরূপ কোন নিয়ম 
প্রদত্ত হয় নাই। উপ্টা, ব্লিখতরই অধিক বর্ণনা আছে; কোন কোন স্থানে গণ- 
পতি প্রভৃতি উপাস্য দেবতার কথাও উক্ত হইয়াছে । তাছাড়৷ শিব ও বিষণ এই 
ছুই দেবতা! বৈদিক অর্থাৎ বেদেতেই বর্ণিত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে একটিকেই 
স্মার্ত বল! যুক্তিসিদ্ধ নহে। শ্রীণস্করাচাধ্যকে শ্মার্তমতের প্রবর্তক বল! হইয়া 
থাকে । কিন্তু শাঙ্করমঠে উপাস্য দেবতা-_-শারদ। এবং শাঙ্করভাষ্যে প্রতিমাপূজার 
যেখানে যেখানে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, সেইখানে সেইখানেই শিবলিন্গের 
নির্দেশ নু,করিয়! শালগ্রামের অর্থাৎ বিষুগ্রুতিমারই উজ্খে আচার্য করিয়াছেন 
(বেস, শাংতা, ১. ২.৭) ৯, ৩, ১৪ ও ৪, ৯১৩) ছাং* শীংভা, ৮১ ১. ১)। 
সেইনূপ পঞ্চারতনপূজাও প্রথমে শশ্করাচার্য্যই প্রবস্তিত করেন, এইরূপ কথা 
প্রচলিত আছে। ইহা হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, প্রথম প্রথম স্মার্ত ও ভাগবত 
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৩৪৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র। 


পদ্থার মধ্যে ণশিবভক্ত” কিংবা “বিষুভক্ত এই সব উপাস্যভেদের কোন ঝগড়া 
ছিল ন!; কিন্তু ধাহার দৃষ্ছিতে স্বৃতিগ্রচ্থে সুম্পষ্টরূপে বর্ণিত আশ্রম-ব্যবস্থানুসারে 
যৌবনকালে যখাশান্ত্র সংসার করিবান্র পর, বার্ধক্যে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া 
চতুর্থাশ্রম কিংবা সন্গ্যাস গ্রহণ চরম সাধ্যছিল তিনিই স্মার্ত, এবং ভগবানের 
উপদেশ অনুসারে জ্ঞান ও উজ্জ্বল ভগবদ্তক্কির সঙ্গে সঙ্গেই আমরণ গৃহস্থাশরমের 
কর্ম নিষ্ষামবুদ্ধিতে করিতে হইবে এইরূপ যিনি বুঝিতেন তিনিই ভাগবত বলিয়া 
উক্ত হইতেন। ইহাই এই ছুই শব্দের মূল অর্থ) এবং এই হেতু এই ছুই শব্দ 
মাংখ্য ও যোগ কিংবা! সন্ন্যাস ও কর্ম্মষোগের সহিত অনুক্রমে সমানার্থক । ভগবানের 
অবতার-কার্যের কথ! ধরিয়াই বলো, কিংব৷ জ্ঞানযুক্ত গাহ্‌স্থ্যধন্মের মহত্বের 
প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলো, সন্নযাসা শ্রম লুপ্ত প্রায় হইফ্নাছিল ; এবং কলি-বর্জিতের 
প্রকরণে অর্থাৎ কলিধুগে ষে সকল বিষয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়৷ স্বীকৃত হইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস পরিগণিত হইয়াছিল। * আবার জৈন ও বৌদ্ধধর্মের 
প্রবর্তকেরা কাপিল সাংখ্যের মত স্বীকার করিয়া,.সংসার হইতে বাহির হইয়া 
সন্গযাস গ্রহণ ব্যতীত মোক্ষ নাই এই মত বিশেষরূপে প্রচলিত করেন। স্বয়ং 
বুদ্ধ ত যৌবনেই রাজ্য ও স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-দীক্ষা। গ্রহণ করিয়াছিলেন চ 
ইহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ মত শ্্রীশঙ্করাচার্্য খণ্ডন 
করিলেও জৈন 'ও বৌদ্ধের! যে সন্ন্যাসধর্্ম বিশেষরূপে প্রচলিত করিয়াছিলেন 
তাহাই শ্রোতম্মার্তত সন্ন্যাস বলিয়া আচার্য্য বজায়, রাখিয়াছেন এবং গীতায় সেই 
সন্যানধর্্মই প্রতিপাদ্য বিষয়, গীতার এইরূপ অর্থও তিনি বাহির করিয়াছেন। 
কিন্তু বস্তুত গীত। স্্ার্তমার্গের গ্রন্থ নহে ) সাংখ্য কিংবা সন্স্যাসমার্গ হইতেই গীতার 
আরস্ত হইলেও পরে সিদ্ধান্তপক্ষে প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্্হই তাহাতে প্রতিপাদ্য 
হইফ়্াছে। ইহা দ্বয়ং মহাভারতকাঁরের বচন এবং প্রথম প্রকরণেই আমি তাহা 
দিয়াছি। এই ছুই পন্থাই বৈদিক হওয়া সর্ধাংশে না হউক বহুলাংশে উভয়ের 
সমন্বয় করিতে পারা যায় । কিন্ত এইরূপ সমন্বয় কর! এক কথ! ; এবং গীতাক 
সন্নযাসমার্গই প্রতিপাদ্য হইয়াছে, কর্মমার্গকে যদি কোথাও মোক্ষপ্রদ বল। হুইয়! 
থাকে তো। সে শুধু অর্থবাঁদ কিংবা! ফাঁকা স্ততিমাত্র, এইরূপ বল! আর এক কথ|। 
কুচিবৈচিত্র্প্রযুক্ত ভাগবত ধর্ম্নাপেক্ষা স্মার্তধর্মই কাহার বেশী মি লাগিবে না 
কিংব৷ কর্ধসন্ন্যাস পক্ষে সাধারণতঃ ষে সকল কারণ বলা হইয়া থাকে, তাহাই ষে 
কেহ অধিক বলবত্তর মনে করিবে না তাহা কে বলিতে পারে ? উদ্দাহরণ যথা -- 


* নির্ধয়সিক্কু, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, কলিবর্জয গ্রকরণ দেখ | উহাতে *'অগ্মিহোতরং গবালস্তং 

, সন্তাসং পলপৈতৃকম্‌। দেঁবর!ঙ্গ কুতোৎপত্তিঃ. কল পঞ্চ বিবর্জয়েখ ৮ এবং *শন্নাসম্চ ন 

কর্তব্যে। ব্রাঙ্মণেন বিজানতা” ইত্যাদি ম্বতিবচন প্রদত্ত হুইয়াছে। ইহার অর্থ, অগ্নিহে।, 

গোবধ, সঙ্লাস, শ্রাদ্ধপ্রসঙ্গে মাংস ভক্ষণ ও নিয়োগ, কলিবুগে নিধিদ্ধ। তন্গধ্যে সন্ন্যাসের 
দিবিত্বতাও জ্ীশন্বরাচাধ্য পুর্ব হইতে ছাঁটিয়! ফেলিক্াছেন। 


সন্গ্যাস ও কন্মযোগ। ৩৪৭ 


শ্বার্ত কিংবা সর্যাঁসধর্খ্ই যে ্শক্করাচার্য্যের মান্য ছিল, অন্য সমস্ত মার্গ তিনি 
অজ্ঞানমূলক বলিয়া! মনে করিতেন, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই 
জনাই যে গীতার ভাবার্ঘও তাহাই হুইবে তাহ বলিতে পারা যায় না। গীতার সিদ্ধান্ত 
তোমার মানা ন! হয়, তূমি তাহা স্বীকার করিও না। কিন্তু নিজের জেদ বজায় 
রাখিবার জন্য “এই জগতে জীবনের ছুই প্রকার স্বতন্ত্র মোক্ষপ্রদ্দ মার্গ কিংবা! নিষ্ঠা 
আছে” এইরূপ যাহা গীতার আরম্তে উক্ত হইয়াছে তাহার অর্থ পসক্ন্যাসনিষ্ঠাই 
একমাত্র প্রক্কত ও শ্রেষ্ঠ মার্গ” এরূপ করা সঙ্গত নহে। গীতায় বর্দিত এই ছুই মার্স 
বৈদিক ধর্মে জনক-াক্তবক্কোর পূর্ব হইতেই স্বতন্বভাবে চলিয়া আসিয়াছে ॥ 
তন্মধ্যে জনকের ন্যায় সমাজের ধারণপোষপ করিবার অধিকার ক্ষাত্রধর্্াসুসারে, 
বংশপরম্পরাক্রমে কিংব! নিজ সামর্থ্য ধিনি প্রাপ্ত হইতেন তিনি জ্ঞানলাভের 
পরেও আপন কর্্ধ নিকফাম বৃদ্ধিতে করিতে থাকিয়া জগতের কল্যাণসাধনেই 
নিজের সমস্ত জীবিতকাল ক্ষেপণ করিতেন, এইরূপ পাওয। বার । সমাজের এই 
অধিকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই “স্থথং জীবস্তি মুনয়ো ভৈক্ষ্যবৃত্তিং সমাশ্রিতা: 
(শাং. ১৭৮. ১১)--অরণ্যবাসী মুনি আনন্দে ভিক্ষাবৃত্তি স্বীকার করিয়$ 
থাকেন__আবার, “দও এব হি রাজেন্দ্র ক্ষত্রধন্ম্ো ন মুণ্ডনম্ত (শীং. ২৩, 
৪৬)-__দণ্ডের দ্বারা লোকের ধারণপোষণ করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, মুণ্ডন করা ইয়া 
লওর! নহে-__এইরূপ মহাভারতে অধিকারভেদে দুযেরই বর্ণনা আছে। কিন্ত ইহা 
হইতে এমনও বুঝিতে হইবে ন। যে, কেবপ প্রজাপালনের অধিকারী ক্ষত্রিয়েরই 
নিজের অধিকার হেতুই কর্ম্মযোগ বিহিত ছিল । যে, যে কর্ম করিবার অধিকারী, 
জ্ঞানলাভের পরেও তাহাকে সেই কর্ম করিতে হইবে ইহাই কর্মীযোগের উক্ত 
ব্রনের প্ররুত ভাবার্থ; এবং এই কারণেই "এফ পুর্ববতর। বৃত্তি ব্রাক্ষণস্চ 
বিধীয়তে” (শাস্তি, ২৩৭ )_জ্ঞানলাভের পর ব্রাহ্মণও আপন অধিকারান্ুসারে 
ফাগক্তাদি কর্ণ প্রাচীন কালে বজায় রাখিতেন-_এইরূপ মহাভারতে উত্ত. 
হুইঙ্কাছে। মনুন্থৃতিতেও সপ্যাস্া শ্রমের বদলে সমস্ত বর্ণের পক্ষে বৈদিক কর্্মষোগই 
বিকল্পে বিহিত বলিয়া! ধৃত হইয়াছে ( মন্তু, ৬. ৮১৯৬ )। ভাগবত ধর্ম কেবল 
ক্ষত্রিয়ের জন্যই, এক্ূুপ কোথাও উক্ত হয় নাই; উপ্টা, স্ত্রীশৃদ্রাদি সমস্ত. 
লোকের উহা স্থলত এইরূপে তাহার মাহাত্্য কীর্তিত হইয়াছে (গী. ৯. ৩২)। 
মহাভারতে তুলাধার ( বৈশ্য ) ও ব্যাধ ( বছেলিয়৷ ) এই ধর্মই আচরণ করিত, 
এবং তাহার৷ ব্রাহ্মণদিগকেও ধর্ম উপদেশ দিগ্কাছে এইরূপ আখ্যাস্তিকা আছে 
(শীং, ২৬১% বন, ২১৫ )। নিফাম কর্খ্বযোগের আচরণ করিতে অগ্রসর পুরুষ- 
দিগের ষে সকল উদাহরণ ভাগবত ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত হয় তাহা কেবল জনক- 
ভীরফআদি ক্ষব্রিয়দেরই নহে--তাহাতে বসিষ্ঠ, জৈগীষব্য ওব্যাস প্রভৃতি জ্ঞান 
ব্রাহ্মণদিগেরও সমাবেশ, করা৷ হইয়! থাকে । 

৭ গীতার কর্ামার্ই প্রতিপাদ্য হইলেও শুধু অর্থাৎ জ্ঞানবর্জিত কর্ম করিবার 


৩৪৮ গীতারহস্য অথবা কণ্ধযোগশান্ত্র । 


মার্কে মোক্ষগ্রদ বলিয়! গীতা স্বীকার করেন না এ কথা যেন আমর! বিশ্বৃতত 
না হই। জ্ঞানবর্জিত কর্খা করিবারও ছই প্রকারভেদ আছে। এক, 
দন্তের সহিত কিংবা আন্ুরী বুদ্ধিতে কন কর! এবং অন্যটি শ্রদ্ধার সহিত । 
তন্মধ্যে দত্তের মার্গ কিংবা! আন্ুরী মার্গকে গীতা! ( গী. ১৬, ১৩ ও ১৭২৮), 
এবং মীমাংসকেরাও গঠিত ও নরকপ্রদ বলিয়া! শ্বীকার করেন? খগ্বেদেও 
অনেক স্থানে শ্রদ্ধার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে (খু, ১০" ১৫১7 ৯. ১১৩.২ ও 
২. ১২, ৫)। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত অথচ শাস্ত্রের উপর শ্রন্ধা 
বাখিয়া কর্ন করিবার মার্গসম্বন্ধে মীমাংসকেরা বলেন যে, পরমেশ্বর-্বরূপের 
ষথার্থ জ্ঞান না হইলেও শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া কেবল শ্রদ্ধার সহিত 
ষাগজ্ঞাদি কর্ম আমরণ করিতে থাকিলে শেষে মোক্ষলাভই হয়৷ মীমাংসক- 
দিগের এই মার্গ ষে কর্শ্মকাগুরূপে বনু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে 
তাহু৷ পুর্ব্ব প্রকরণে বলিয়্াছি । বেদসংহিত! ও ব্রাহ্মণসমূহে সন্ন্যাসাশ্রম অবশ্- 
কর্তব্য বলিয়৷ কোথাও উক্ত হয় নাই। বরঞ্চ, গৃহস্থাশ্রসে থাকিয়াই যে মোক্ষলাভ 
হয় এইরূপ বেদের স্পষ্ট বিধান থাকার কথ! জৈমিনি বলিয়াছেন ( বেন, ৩. ৪. 
১৭-২* দেখ )) তাহার এই উক্তি কিছু ভিত্তিহীনও নহে। কারণ, কর্মকাণ্ডের 
এই প্রাচীন মাগীকে গৌণ বলিয়া স্বীকার কর উপনিষদেই প্রথমে আরম হইয়াছে. 
দেখ যায়। উপনিষদ্‌ বৈদিক হইলেও যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরবর্তী, তাহা 
উপনিষদের বিবয়-প্রতিপাদন হইতেই প্রকাশ পায়। ইহার অর্থ এরূপ নহে ফে 
পরমেশ্বরের জ্ঞান তৎপূর্ব্বে হয়ই নাই। হ17; মোক্ষলাভের জন্য, জ্ঞানোত্বর বৈরা- 
গযব দ্বার! কর্মনসন্ন্যাস করা বিধেয়, এই মত উপনিষৎকালেই অবশ্য প্রথমে আমলে 
আসে) এবং তদনস্তর সংহিত। ও ব্রা'্ষণে বর্ণিত কর্মকাণ্ডের গৌণত্ব আসিয়াছে । 
তৎপূর্বে কর্কেই প্রধান বলিয়। মানা হইত। উপনিষদের কালে বৈরাগ্যযুক্ত 
জ্ঞানের অর্থাৎ সন্ন্যাসমার্গের এইরূপ প্রাধান্য হইতে থাকিলে, যাগধজ্ঞাদি কর্মের 
প্রতি কিংবা! চাতুর্বপ্যধর্শেরও প্রতি জ্ঞানীপুরুষ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন ; এবং 
সেই অবধিই লোকপংগ্রহ কর! আমাদের কর্তব্য এই ধারণা মন্দীভূভ হুইল। 
স্বতিকারেরা স্বন্ব গ্রন্থ, গৃহস্থাশ্রমে যাগবজ্ঞাদি শ্রোত কিংব! চাতুর্বর্যের স্মার্তকম্ব 
করাই কর্তব্য, এইরূপ বলিয়া গৃহস্থাশ্রমের নাহাত্্য কীর্তন করিয়াছেন সত্য; 
কিন্ত স্থতিকারদিগের মতেও শেষে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসাশ্রমই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, 
উপনিষদে ভ্ঞান প্রভাবে কর্মকাণ্ডের ষে গৌপত্ব আসিয়াছিল, স্বতিকারদিগের 
আশ্রমব্যবস্থায় সেই গৌণস্ব হ্রাস হইতে পারে নাই । এই ব্যবস্থায় “জ্ঞানকাণ্ড 
ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে কাহাকেই গৌণর্থ ন। দিয়, ভক্তির সহিত এই ছুয়েরই 
সমহুয় করিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ত হইলেন। জ্ঞানব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না এবং 
স্বাগজ্ঞাদি কর্মের দ্বার! বড়জোর স্বর্গ-প্রাপ্ডি হয়, উপনিষদের এই সিদ্ধান্ত গীতার 
মান্য (মুণ্ড, ১. ২- ১০ 7 শী, ২. ৪১-৪৫)। কিন্তু ইহাণ্ড গীতার সিদ্ধান্ত যে, ' 


সম্যাস ও কন্মযোগ। ৩৪৯ 


সষ্টিক্রম চলিত রাখিতে হইলে যঞ্ত। কিংবা কর্চক্রকেও বজায় রাখা! আবশাক, 
কর্ম তাগ কর! নিক পাগ্লাবি ব৷ মূর্খতা । তাই ষাগযজ্জাদি শ্রোত কর্ম কিংবা 
চাতুর্বশ।ঁদি ব্যবহারিক কন অজ্ঞানপূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ন! করিয়া জ্ঞানটবরাগা- 
যুক্ত বুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য বলিয়া কর) তাহা হইলে এই চক্র বিস্থলিত হবে 
না, এবং তোমার অনুষ্ঠিত কম্ম মোক্ষের প্রতিবন্ধকও হইবে না, এইরূপ গীতার 
উপদেশ। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের (সন্গাস ও কর্মের ) সমন্বয় করিবার গীতার 
এই নৈপুণ্য স্থৃতিকারদিগের অপেক্ষা ষে অধিক সরস তাহা! আর বলিতে হইবে 
না। কারণ, ব্যন্টিরূপ আত্মার কল্যাণ একটুও কম না করিয়া তাহার সঙ্গে 
জগতের সমষ্িরপ আত্মার কল্যাণও গীতামর্গের দ্বারা সংসাধিত হয়। কর্ম 
অনাদি ও বেদ প্রতিপাদিত হওয়ায় তোষার জ্ঞান না হইলেও শ্রদ্ধার সহিত তাহা 
করাই আবশাক, এইরূপ মীমাংসক বলেন। অনেকগুলি উপনিষৎকার ( সকলে 
নছে) কর্দ্বকে গৌণ স্থির করিয়। বলেন যে, বৈরাগোর দ্বারা কর্ম ত্যাগ করা 
কর্তবা ; নিদানপক্ষে তাহাদের সেই দিকে যে কৌক্‌ তাহা মানিতে বাধা নাই। 
এবং স্বতিকার বয়োভেদ অর্থাৎ আশ্রমব্যবস্থা ঘ্বারা উক্ত ছুই মতের এইরূপ 
সমন্বয় করেন যে, পুর্ব আশ্রমে এই সকল কর্ম্দ করিতে থাকিয়া চিত্তগুদ্ধি হইলে 
-পর বার্ধক্যে বৈরাগোর দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইবে। কিন্তু গীতার. 
পন্থ। এই তিন পন্থ। হইতে ভিন্ন । জ্ঞান ও কামাকর্মের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও, 
জ্ঞান ও নিফাম কর্মের মধ্যে কোনই, বিরোধ নাই ; তাই, নিামবুদ্ধিতে সমস্ত 
কর্ম সর্বদা! করিরা যাও, তাহা! কখনও ছাড়িও না, গীতা এইরূপ বলেন। এখন 
এই চারি মতের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান হইবার পূর্বে কর্ের 
ঈসবশ্যকতা আছে ইহা সকলেরই মান্য $ কিন্তু এইরূপ অবস্থায় শ্রদ্ধার 
সহিত অনুষ্ঠিত কর্মের ফল স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নহে, এইরূপ উপনিষদে ও গীতায় 
উক্ত হইয়াছে । ইহার পরে অর্থাৎ জ্ঞান-লাভ হইলে পর কন্্ করিবে কি 
করিবে ন! এই সম্বন্ধে উপনিষৎকারদিগের মধ্যেও মতভেদ আছে । জ্ঞানের 
দ্বারা সমস্ত কাম্যবুদ্ধির হাঁ॥ হইলে পর যে ব্যক্তি মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন 
তাহার কেবল হ্বর্গপ্রাপ্তিকর কাম্য কর্ম করিবার কোন প্রয়োজনই থাকে ন! 
এইরূপ কোন কোন উপনিষৎকার বলেন; কিন্তু ঈশীবাস্যাদি অন্য কতকগুলি 
উপনিষৎ, মৃত্যুলৌকের ব্যবহার বজার রাধিবার জন্য কর্ম করাই আবশ্যক, 
এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপনিষদে বর্ণিত এই ছুই মার্গের, মধ্যে দ্বিতীক়্ 
মার্গই' গীতার প্রতিপাদ্য, ইহা স্পষ্ট দেখা যায় (গী. ৫, ২)। কিন্তু মোক্ষের 
অধিকারী জ্ঞানী পুরুষ লৌকসংগ্রহার্থ নিক্ষামবুদ্ধিতে সমস্ত কর্ম করিবেক এইরূপ 
বলিলেও, যে যাগবজ্ঞাদি কর্মের স্বর্গ প্রাপ্তি ছাড়া অন্য কোন ফল নাই সেই কর্ম 
তিনি কেনই ব! করিবেন এই প্রশ্ন এই স্থানে স্বভাবতই উপস্থিত হয়। তাই 
-১৮শ অধ্যায়ের আরম্তে ' প্রশ্নই উপস্থিত . করিয়া, ভগবান্‌ স্পষ্ট নির্ণয় করিরা 


৩৫০ গীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র 


দিয়াছেন যে, প্যক্ত, দান, তপ” প্রভৃতি কর্ম সর্বদাই চিত্তশুদ্ধিকারক অর্থাৎ 
নিষামবুদ্ধি উৎপাদক ও বর্দাক হওয়া! প্রযুক্ত “এই সকল কর্্ম৪৮ ( এতান্তপি ) 
অন্ত নিষফষাম কর্মেরই হ্যায় লোকসংগ্রহার্থ, ফলাশা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া 
জ্ঞানীপুরুষের নিয়ত করা কর্তব্য (গী. ১৮. ৬)। পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া 
সমস্ত কর্ম এইরূপ নিষ্ষাম বুদ্ধিতে করিতে থাকিলে, ব্যাপকার্থে ইহাই এক বড়- 
রকমের যল্ঞ হুইয়। যায়; এবং তাহার পর, এই যজ্ঞের জন্য অগ্ুষ্ঠিত কর্ণ 
বন্ধনন্বরূপ হয় না (গী. ৪. ২৩) কিন্তু সমস্ত কর্মাই নি্ষাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত 
হওয়া, যক্ত হইতে স্ববর্ণপ্রাপ্তিন্বপ যে বন্ধনাআক ফল পাইবার কথ! ছিল তাহাও 
পাওয়া যায় না, এবং এই সকল কর্ম মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। মোদা! 
কথ।, মীমাংপকদ্দিগের কর্মকাণ্ড গীতায় বজায় রাখা! হইলেও এরূপ কৌশলে 
বজায় রাখ! হইয়াছে যে তাহার দরুন ্বর্গে গমনাগমন ন! ঘটিয়! সমস্ত করাই 
নিষ্কাম বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হওয়ায় শেষে মোক্ষলাভ না হইয়! ফায় না। মীমাংসক- 
দিগের কন্ধমার্গ এবং গীতার কর্মযোগের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ--ছুই এক 
নহে, ইহা মনে রাখিতে হইবে । 

ভগবদ্গীতাত্ন প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্্ম কিংবা কর্্মযোগই যে প্রতিপাদ্য, এবং 
এই কর্দমষোগে ও মীমাংসকদিগের কন্মকাণ্ডে ষেকি প্রভেদ তাহা এখানে বলি-, 
ক্াছি। এক্ষণে গীতার কর্্মষোগ এবং জ্ঞানকাকে ধরিয়া স্বৃতিকারদিগের ৰর্ণিত 
আশ্রমব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ কি, তারিক দৃষ্টিতে তাহার একটু বিচার করিক। এই 
ভেদ অতীব সুক্ষ এবং বাস্তবিক বলিতে হইলে এই সন্বন্ধে বাদদবিতণ্ডা করিবার 
কোন কারণও নাই। জ্ঞানলাভ হওয়! পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধির জন্ত প্রথম ছুই (ব্রহ্মচারী 
ও গৃহস্থ ) আশ্রমের কার্য্য সকলেরষটু করা কর্তব্য ইহা: উভয় পক্ষেরই মান্য । পুর্ণ 
জ্ঞান হইলে পর ক্র করিবেক কিংবা সন্ন্যাস লইবেক এইটুকুই যা মতভেদ । কিন্ত 
এইরূপ জ্ঞানী পুরুষ ষে কোন সমাজে অর্লই দেখ যায়; তাই, এই অল্পসংখ্যক 
জ্ঞানী লোকের কর্ম কর। বা না কর! একই, সে সর্থন্ধে বিশেষ দাপাদাপি করিৰার 
আবশ্যকতা নাই, এইরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। কিন্তু একথা বল! 
ঠিক নহে। কারণ জ্ঞানী পুরুষের আচরণ অন্য সমস্ত লোক প্রমাণ বলিয়া 
মানে এবং নিজের চরম সাধ্য অনুসারে মনুষ্য প্রথম হইতেই আপন 
আচরণের গতিপথ নির্ধারণ করায় 'জ্ঞানী পুরুষের কি কর! কর্তব্য এই 
প্রশ্ন লৌকিক দৃষ্িতে একট! বড় প্রশ্ন হুইয়! পড়ে । জ্ঞানীপুরুষ শেষে সন্্যাস 
গ্রহণ করিবেক স্থৃতিগ্রন্থে' ইহ! বল। হইয়াছে সত্য; কিন্তু স্মার্তষার্গের অনুসারেই 
এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে' তহা উপরে বল! হইয়াছে। “উদাহরণ 
যর্থা-_বৃহ্দারণ্যক উপনিষদ বাজ্ঞব্য জনককে ব্রহ্গজ্ঞানের অনেক উপদেশ 
করিয়াছেন) কিন্তুতিনি জনককে কোথাও বলেন নাই যে, “তুমি এখন 
রাপ্গয ছাড়িরা সন্যাস গ্রহণ-কর”। বরং, ধে জ্ঞানী পুরুষ জ্ঞানোত্তর সংসার ত্যাগ 


সন্ন্যাস ও কর্মযোগ । ৩৫১ 


করেন, সংপার তর তাল ল্লাগে ন! (ন কাময়ন্তে) বলিপনাই তিনি ত্যাগ করেন-_. 
এইরূপ বলিয়াছেন (বৃ. ৪. ৪. ২২)। ইহা হইতে বৃহ্দারণ্যকের এই অভিপ্রায় 
প্রকাশ পায় যে, জ্ঞানোস্তর সন্্যাস গ্রহণ করা বানা করা প্রত্যেকের 
ইচ্ছাধীন অর্থাৎ বৈকল্পিক বিষয়, ব্রহ্গজ্জান ও সন্যাসের মধ কোন নিত্য 
সম্বন্ধ নাই ; এবং বেদান্তহত্রে বৃহদারণ্যক-উপনিষদের এই বচনের অর্থ শরূ্পই 
কর! হইয়াছে (বেহু* ৩. ৪. ১৫)। জ্জানোত্বর কর্মসন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষলাত 
হইতে পারে, না, ইহ! শক্করাচার্ষের স্থির সিদ্ধান্ত; এই জন্য আপন ভাষ্যে 
তিনি সমস্ত উপনিষদ এই সিদ্ধান্তের অশ্থৃকুল দেখাইবার জন্য চেষ্টা করি- 
ক্কাছেন। তথাপি জনকাদির ন্যায় জ্ঞানোত্তরও বথাধিকার আমরণ কর্ম করিবার 
কোন বাধা নাই ইহা! শ্্রীণস্করাচার্ধ্যও স্বীকার করিয়াছেন (বেস, শাংভা- ৩. 
৩. ৩২ এবং গী. শাংভা, ২, ১১ ও ৩. ২০ দেখ )। “ইহ! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি 
হুয় বে, সন্ন্যাস কিন্বা স্মার্তমার্গেও জ্ঞানোত্তর কর্ম্ম সম্পূর্ণই ত্যাজ্য বলা! যায় নাঃ 
কোন কোন জ্ঞানী পুরুষকে ব্যতিক্রমস্থল মানিয়া, এই মার্গেও যথাধিকার কর্ম 
করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে । এই ব্যতিক্রমের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি করিয়! 
গীতা বলেন যে, চাতুবর্ণাবিহিত কর্ম জ্ঞানলান হবার পরেও লোকসংগ্রহার্থ 
কর্তব্য বলিয়৷ নিছামনৃিতে প্রত্যেক জ্ঞানী পুরুষের করা কর্তব্য । ইহা হইতে 
সিন্ধ হন্স যে, গীতাধর্্থ ব্যাপক হইলেও তাহার তত্ব সন্নযাসমার্গাদিগের 
দৃষ্টতেও নির্দোষ) এবং বেদা্তস্ল্র স্বতন্্ভাবে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে 
যে, উহাতেও জ্ঞানযুক্ত কর্্মযোগ সন্্যাসের বিকল্প বলিয়৷ গৃহীত হইয়াছে 
(বেস্থ, ৩, ৪. ২৬ ৩, ৪ ৩২-৩৫ )1* নিফামবুদ্ধিতেই হউক যদি আমরণ 

কর্ই করিতে হয় তবে স্মথতিগ্রন্থে কথিত কর্মমত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম কিংব! 
সন্াসাশ্রমের কি অবস্থা হইবে তাহা এক্ষণে *বলা আবশ্যক । অজ্জুন মনে 
ভাবিয়াছিলেন যে, ভগবান কখন-না-কখন কর্মত্যাগরূপ সন্্যাস গ্রহণ ব্যতীত 
মোক্ষণাভ হয় না বলিবেনই ; এবং তখন ভগবানের মুখেই যুদ্ধ ছাড়িয়। 
দিবার পক্ষে আমি স্বাধীনত৷ পাইব। কিন্তু বখন অজ্ঞুন দেখিলেন যে, 

১৭শ অধ্যায়ের শেষ পধ্যন্ত ভগবান কর্ম্নত্যাগরূপ সন্ন্যাসাশ্রমের একটি কথাও: 
বলিলেন না, সর্বক্ষণ এই উপদেশই করিলেন যে, ফলের আশা ত্যাগী কর, 
তখন ১৮শ অধ্যায়ের আরস্তে অক্ুন ভগবানকে প্রশ্ন করিলেন-_-“তবে, সন্যাস 

ও ত্যাগের ভেদ কি তাহা আমাকে আবার বলে।”। অজ্ঞুনকে এই প্রশ্নের 

উত্তরে চি বলিতেছেন, “অঞ্জন, এতক্ষণ তোমাকে যে কর্ম 


রঙ _* বোদস্ত বুজে এই অধিকরণের অর্থ শাস্করতাব্যে একটু কিরপে করা! হইয়াছে। 
কিন্ত 'বিহিতন্থাচচাশ্রনকর্্াপি (৩. ৪; ৩২) ইহারঞ্অর্থ আমানের মতে, "জ্ঞানীপুরুষ আত্রম- 
কর্ম করিলেও উত্তম, কারণ উহ! বিহিত” | মোদ্দাকখা, জানীপুরুষ কর্ধ কর্ন ব৷ ন৷ করুন, 
ছুই পক্ষই আমার মতে বেদা স্তহুজে স্বীকৃত হইয়াছে। 


.৩৫২ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত্র। 


যোগের কণা বপিক়াছি তাহার মধো সন্্যাস নাই এক্ূপ ষদি তোমার ধারণ! 
হয় তৰে তাহা ভূল। কর্মযোগী পুরুষ সমস্ত কর্মের. “কাম্য” অর্থাৎ আসক্ত- 
বুদ্ধিতে কৃত কণ্প এবং “নিষ্কাম+ অর্থাৎ আসক্তি ছাড়িক। কৃত কর্ম এই ছুই 
ভেদ করেন। (ইহাকেই মনুস্থতি ২৩. ৮৯-এ 'অনুক্রমে প্রবৃত্ত ও “নিবৃত্ব” 
নাম দিপনাছেন)। তন্মধ্যে 'কামা+ বর্গের সমস্ত কর্ম কর্মযোগী একেবারেই 
ত্যাঙ্গ করেন, অর্থাৎ মেই সমস্ত কর্মের দন্ন্যাস” করেন। বাকী রহিল 
এনিষ্কাম' কিংৰ 'নিবৃত্ত' কর্ম) এই নিষ্কাম কর্ম কর্্মধোগী করেনই তো» 
কিন্তু সেই সমগ্তের মধ তিনি ফলাশ। সর্ধথাই ত্যাগ করিক্জ। থাকেন। সারকথা, 
কর্বোগনার্থেও 'ন্নযান ও ত্যাগ হইতে অব্যাহতি হইল কৈ? শ্মার্তমার্গা 
স্বক্ূপতঃ কর্মনন্টাদ করিয়। থাকেন, আর কর্মবনার্গের যোগী তাহা না করিয়! 
কর্মের ফলাশ! সন্ন্যাস করেন। সন্ন্যাস ছুই পক্ষেই বজায় আছে (গী- ১৮, ১-৬ 
এর উপর আমার টীক। দেখ)। সমস্ত কর্ম ধিনি পরমেশ্বরে অর্পপুর্বক 
নি্ষামবুদ্ধিতে করেন, গৃহস্থাশ্রমী হইলেও তাহাকে “নিত্যসন্ন্যাসীই, বলিতে 
হইবে (গী, ৫, ৩), ইহাই ভাগবত ধর্থের মুখ্য তত্ব) এবং ভাগবত পুরাণেও 
নমস্ত আশ্রমধণ্মের কথা! প্রথমে বলিয়া, শেষে নারদ যুধিষ্টিরকে এই তবই 
উপদেশ করিয়াহেন। বামন পণ্ডিত গাতাদত্বন্ধীয় স্বলিখিত টাক। যথার্থদীপিকায় 
(১৮-২) যাহা বলিগাছেন তদহুসারে শশধা বোড়ুনী তোডিল1 দৌরা+_ 

সুগ্তিতমগ্তক মন্ন্যাদী কিনব! হস্তে দও গ্রহণ, করিয়। ভিক্ষা মাগিতে লাগিল; 
অথবা সমন্ত কর্ণ ত্যাগ করিয়। অরণ্যে গিয়া! বাদ করিল, এইরূপ করিলেই 
যে সন্ন্যাস হয় তাহ। নহে। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য বুদ্ধির ধর্ম) দণ্ড, শিখ! ঘ। 
পৈতার নহে। বুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম নহে, দণ্ড আদিরই ধর্ম বদি 
বলে! তবে যে ব্যক্তি রাজচ্ছত্রু কিং! ছত্রদণ্ড হস্তে ধারণ করে তাহাদেরও 
সূ্ন্যাসীর মোক্ষলাভ করিতে হয় 'জনক-ম্লভ-সংবাদে এইরূপই উক্ত হুইয়াছে-_ 

ত্রিদগাদিবু যদান্তি মোক্ষো জ্ঞানে ন কস্যচিৎ। 
ছত্রাদিযু কথং ন স্তাৎ তুল্যহেতৌ পৰ্রিগ্রহে ॥ (শাং, ৩২০. ২) 

কারণ, হস্তে দগডপরিগ্রহে এই মোক্ষের হেতু উভয় স্থানে একই | তাৎপর্যয,_ 
কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংঘমই প্রকৃত ত্রিদণ্ড (মন. ১২, ২০) এবং 
কাম্যবুদ্ধির্‌ সন্ন্যাসই প্রকৃত সন্ধ্যা (গী- ১৮.২)) এবং ভাগবতধন্দে উহা 
হইতে যেরূপ নিষ্কৃতি পাওয়! যায় ন৷ (গী. ৬. ২) সেইরূপই বুদ্ধি স্থির 
রাখিবার কর্ম কিংবা ভোজনাদি কন্দ হইতেও সাংখ্য মার্গে শেষ পধ্যস্ত 
নিষ্কতি/ পাগুয়! যায়নঙ। আবার ত্রিদণ্ডী কিংব! কর্মত্যাগরপুসল্ন্যাস কর্শ- 
যোগমার্গে নাই বলিয়া এ মার্গ স্মৃতিবিরুদ্ধ কিংবা, ত্যান্ধা, এইরূপ বৃথা 


সন্দেহ করিয়! গেরুয়া! বস্থ কিংব| সাদা বস্ত্রের জন্য ঝগড়া করিতে বসার 
লাভতকি?1 


সন্ন্যাস ও কর্দমঘোগ । ৬৫০ 


পরগখান খুব নিরভিমান ঘুদ্ধিতে ইহাই বলিয়াছেন__ 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি । 
সাংখ্য ও (কর্ম) যোগ মোক্ষরৃষ্টিতে ছুই নহে, একই, ইহা! ধিনি জানিয়াছেন 
তিনিই পণ্ডিত (গী. ৫.৫) এবং মহাঁভারতেও, একাস্তিক অর্থাৎ ভাগবত 
ধর্ম সাংখ্যধর্মের সমানই, “সাংখ্যযোগেন তৃল্যে। ছি ধর্ম একাস্ত-সেবিতঃ” 
€(শাং, ৩৪৮, ৭৪ )--এইরূপ উক্ত হইক়্াছে। মোদা। কথা, পরার্থে সমস্ত 
স্বার্থের লক করিগা, আপন আপন যোগ্যতান্গ্র্ূপ ব্যবহারে প্রাপ্ত সমস্ত কর্্মই 
সর্ধভুতহিতার্থ আমরণ নিষ্কামবুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য. বলিয়৷ করিতে থাকাই 
প্রকৃত বৈরাগ্য কিংব! “নিত্য সন্ন্যাস” (৫. ৩) এই কারণেই কর্যোগমার্গে 
ক্বপ্পতঃ কর্মের সন্গ্যাস করিয়া কখনই ভিক্ষা! মাগে না। কিন্ত বাহ্যাচরণ 
দ্বারা দেখিলে এইব্প ভেদ প্রতীয়মান হইলেও সম্যাস ও তার, প্রত তত্ব 
কম্মযোগমার্গেও বঙ্গান্ন থাকে । তাই, স্থ্বতিগ্রন্থের আশ্রনব্যবন্থা ও নিফাম 
কম্দমষোগের মধ্যে বিরোধ নাই, ইহাই গীতার শেৰ দিদ্ধ স্ত। 
উপন্রি-উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে কাহারও কাহারও এইরূপ ধারণা 
হুইতে পারে যে, সন্গ্যাসধর্মের সহিত কম্মষোগের সমন্বয় করিবার জন্য গীতার 
মধ্যে বে এতটা ধন্তাধস্তি কর! হইয়াছে, স্থার্ত কিংবা সব্যাসধন্ম প্রাচীন হওয়া 
* এবং কন্মযোগমার্গ তাহার পরে নিঃশ্ৃত হওয়াই তাহার কারণ। কিন্তু ইতিহাঁস- 
দৃষ্টিতে বিচার করিলে সকলেরই" উপলব্ধি হইবে যে, প্রকৃত অবস্থ। তাহা নহে। 
বৈদিক ধর্মের অত্যন্ত প্রাচীন স্বরূপ কর্ম্মকাগ্ডাত্মকই ছিল, তাহা পূর্বে বলিয়া! 
আসিরাছি। পরে ওপনিষদ্িক জ্ঞানের দ্বারা কর্মকাণ্ডের গৌণত৷ প্রচপিত 
হইতে থাকে এবং কর্মত্যাগৰপ সন্ন্যাস আন্তে আস্তে প্রচারিত হইতে আরম্ভ 
হুয়। টবদিক ধর্্মবৃক্ষের বৃদ্ধির কিন্ত এই দ্বিন্ভীয় সোপান ॥ কিন্তু এই সময়েও 
ওপনিষদিক জ্ঞানের কর্মকাণ্ডের সহিত মিল করিয়া জনকাদি জ্ঞানীপুরুষ 
আপন কম্খ আমরণ নিফাম ঝুদ্ধিতে করিয়! আসির়াছেন। সুতরাং বলিতে হ্স্ 
যে, বৈদিক ধর্মমবৃক্ষেব এই দ্বিতীর সোপান ছুই প্রকার ছিল-.এক জনকাদির, 
এবং দ্বিতীয়া বাজ্ঞবন্ধ্যারদির। স্মার্ভ আশ্রম-বাবস্থা ইহার পরবর্তী কিংব। তৃতীয় 
সোপান । কিন্ত দ্বিতীয় সোপানের ন্যায় তৃতীরটিরও ছুই ভেদ আছে। স্থ্বতিগ্রন্থে 
কর্মমত্যাগরূপ চতুর্থাশননের মাহাম্ময কীব্তুত হইয়াছে সত্য ; কিন্তু তাহারই 'সঙ্গে 
জনকাদির জ্ঞানযুক্ত কন্মযোগেরও-_সন্ন্যাসাএমের বিকল স্তরে ম্থতিকারেরা 
বর্ণনা করিয়াছেন। উদাহরণ যণা-_সমগ্ স্থৃতি গ্্থে মুলীভূত মন্তুস্বতিই ধর ন! 
কেন। এরই স্থৃতির ষষ্ট অধ্যায়ে মনুষ্য ক্রহ্গচদ্য, গঠিগ্থা ও বানপ্রস্থ আশ্রম 
মনছে উঠিতে উঠিতে, শেষে কর্দমভীগব্দপ চতুর্থাশ্রম গ্রন্থ করিবে এইরূপ 
উত্ত, হইন্নাছে। কিন্ত সন্নযাসাশ্রম অর্থাৎ বডির নিরূপণ শেষ করিবার 
গর “যতিদ্রিগের অর্থাৎ সঙ্গ্যাসীদিগের এই ধর্ধ বলিলাম, এক্ষণে বেদসপ্যা- 
॥ ৪৫ ঃ 


৩€৪ গীতারহদ্য অথব! কম্মযোগশান্ত । 


সিকদিগের কর্মযোগ বলিতেছি” এইরপ প্রস্তাবনা করিয়া! এবং গৃহস্থাপ্রম অন্য 
আশ্রম হইতে কেন শ্রেষ্ঠ তাহা বলিয়া, মন্থু সন্স্যাসাশ্রম কিংব! যত্িধম্্রে 
ইবকল্পিক মানিয়! নিষ্কাম গার্স্থাবৃভির কম্মরফোগ বর্ণনা করিয়াছেন, (মনু, 
৬. ৮৬-৯৬)) এবং পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহারই পবৈদিক কর্শযোগ* নাম 
দিয়, এই মার্গও চতুর্থাশ্রমেরই ন্যার নিঃশ্রেরফর অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ এইরূপ 
বণিকাছেন (মন্থ, ১২. ৮৬৯০) মন্তুর এই সিক্ান্ত যাক্কবন্ধাস্থতিতেও, প্রদত্ত 
-ছইয়াছে। 'এই স্থৃভির ভূতীক অধায়ে যতিধর্ম্বের নিরূপণ শেষ হইলে. পর, 
“অথবা” পদ;প্রয়োগ করির! পিখিত হইয়াছে যে, পরে জ্ঞাননিষ্ঠ ও সত্যবাদী 
গৃহস্থ ( সন্যাস গ্রহণ ন। করিয়। ) মুক্তি লাভ করে (যাজ্ঞ, ৩. ২০৪ ও ২০৫ )। 
সেইরূপ, যাফও স্বীন নিরুত্তে লিখিয়াছেন যে, কর্ম্ত্যাগী তপন্বী ও জ্ঞানযুক্ত 
কশ্মকরী কর্শযোগী একই দেবযান গতি প্রাপ্ত হন (নি. ১৪.৯)। 
এতদ্ব্যতীত এই বিষয়ে অন্য প্রনাণ ধর্মঙ্থ কারদিগের ৷ এই ধর্মমগুত্র গদ্যাত্বক 
হওয়ায় প্লোকে লিখিত স্মৃতিগ্রস্থের পূর্ববর্তী হইবে, এইরূপ বিদ্বানদিগের মত। 
এই মত ঠিকৃ কি ভূল, তাহা এক্ষণে আমাদের দ্রষ্টব্য নহে। তাহা ঠিকৃই 
চুউক ব| ভুলই হউক, এই প্রসঙ্গে মুখ্য বিষয় এই যে, উপরে প্রদত্ত মনত 
ঘজঞবন্ধ্যা্ণি স্থির বচন প্রৰর্শি ত গৃথাস্থাশ্রবের কিংবা কর্ম্মযোগের মহত্ব মপেক্ষাও 
ধর্মস্ত্রে অধিক মহত বর্ণিত হইফ়্াছে। মন্ধু ও যাল্ঞবক্ক্য কন্মযোগকে চতুর্থাশ্রমের 
'রিকল্প বলিয়াছেন। কিন্তু বৌধায়ন ও আপন্তত্ব সেরূপ ন! বলিয়। গৃহস্থাশ্রমই 
মুখ্য ও তাহার দ্বারাই অমৃতত্ব লাত হয় এইরূপ স্পট বিধান কর্রিয়াছেন। 
বৌবায়ন ধন্স্ত্রে “জারমানে। বৈ ব্রাহ্গবস্ত্রিভি ণবা জানতে” প্রতোক ব্রাহ্মণ 
জ্ন্মতই তিন ধণ আপন পৃষ্ঠে হণ করয়াছে__ইত্যাদি তৈত্তিরীয় সংহিতীর 
ব5ন প্রথমে দিয়া তাহার পর এই সকলখণ শোধ করিবার জন্য যাগযজ্ঞাদি- 
পুর্ববক গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়কারী মনুষ্য ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়, .এবং ব্রঙ্গচ্্য 
কিংবা সন্যাসের যাহার প্রপংসা করে সেই সব “ইতর লোক ধুলিতে মিলিত 
হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( বৌ. ২. ৬. ১১, ৩৩ ও ৩৪ )3 এবং আপন্ততবসত্রেও 
রূপ বিধানই আছে (আপ. ২. ৯. ২৪. ৫)। এই ছই ধন্মস্ত্রে সন্ন্যাপাশ্রম 
বর্ণিত হয় নাই . এরূপ নহে; কিন্তু উহার বর্ণন করিয়াও গৃহস্থাশ্রমেরই মহৰ 
অধিক স্বীরুত হইয়াছে । ইহা হইতে, এবং বিশেষত . মন্ুস্থতিতে কর্মষোগকে 
“বৈদিক” বিশেষণে বিশিষ্ট করাতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, মনুম্থতির সু 
কশ্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস *আশ্রম অপেক্ষা, নিষ্ষাম কন্মযোগরূপ গৃহস্থাশ্রম, 
রলিরা ধারণা. ছিল এবং মোক্ষদৃষ্টিতে তাহার যোগ্যতা! চতুর্থাশ্রমেরই যা 
. পরিগণিত হুইত। গীতার টাকাকারদিগের ঝৌঁক সন্গ্যাস কিংবা কর্মত্যাগধুক্ 
সক্ষির. উপরেই থাকা প্রযুক্ত তাহাদের টাকায় উপরোত্ত,  স্থৃতিব্চন্সমূহের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া। যায় না। কিন্তু তাহার! ইহার, প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা 


সন্ন্যাস ও কর্মযোগ ॥ ৩৫৫. 


করিলেও কর্মষোগের খ্াচীনত্ক তাহাতে কমে না। কর্যোগমার্গ এইরূপ 
প্রাচীন হওয়াতেই উহ্থাকে যতিধর্ষ্ের বিকল্প বলির স্থৃতিকারদিগের মানিক 
হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বাঁধ! নাই। ইহা হুইল বৈদিক কর্্মযোগের কথা 1 
শ্রীকৃষ্ণের পুর্ববে জনকাদি এই পন্থা, অন্ুসারেই আচরণ করিতেন। কিন্তু পরে 
ভগবান তাহাতে ভক্তিকেও মিলাইক়। দিয়৷ তাহার প্রচার অধিক বিস্তৃত করার» 
তাহাই “ভাগবতধন্্র নাম পাইয়াছে। ভগবদ্গীত! এই প্রকারে সন্াসাপেক্ষাও 
কর্্মযৌগকে অধিক মান্য বপিয়। স্থির করিলেও তাহাতে পরে গৌণত্ব আসিয়া 
সন্্যাসনার্গেরই প্রাধান্য কেন হইল, এ্রতিহাসিক দৃষ্টিতে ইহাব্ু বিচার পরে 
করা যাইবে। কন্ম্রষোগ স্মার্ভমার্গের পরবর্তী নহে, পুরাতন বৈদিক কাল: 
হইতে চলিয়া আসিয়াছে, ইহাই এখানে বক্তব্য । 

 ভগবদ্গীতার প্রতি অধ্যায়ের শেষে “ইতি শ্মদ্ভগবাগীতাস্থ উপনিষৎস্ 
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে এই যে সঙ্কল্প থাকে, তাহার মন্্ন এক্ষণে পাঠকের 
উপলব্ধি হইবে । এই সঙ্কল্পের অর্থ এই যে, ভগবান কর্তৃক গীত উপনিষদে 
অনা উপনিষদের ন্যাক় ব্রহ্মবিদ্যা ত আছেই, কিন্তু শুধু ব্রহ্মবিদ্যাই নছে ৯ 
প্রতুুত ব্রক্ষবিদ্যার মধ্যে “সাংখ্য” ও “যোগ” (ৰেদাস্তী সন্গ্যাসী ও বেদাস্তী; 
কর্যোী) এই যে ছুই পন্থা! উৎপক্ল হয় তন্মধ্যে যোগের অর্থাৎ কর্মযোগের 
প্রতিপাদনই ভগবদৃগীতার মুখ্য বিষয়। অধিক-কি, ভগবদসীতোপনিষৎই 
কম্মযোগের মুখ্য গ্রন্থ, ইহা বলিতে কোনই বাঁধা নাই। কারণ, কর্মযোগ্য 
বৈদিক কাল হইতেই চলিয়া! আসিলেও কুর্বন্্েবেহ কন্াণি” (ঈশ. ২), 
কিংবা! “আরভ্য কর্্মাপি গুণাস্বিতানি” (শ্বে, ৬.৪), অথব! প্বিদ্যার সঙ্গে 
সঙ্গেই ম্বাধ্যায় আদি কর্ম করিবে” (তৈ. ১৯), এই প্রকার কতকগুলি: 
সংক্ষিপ্ত উল্লেখ বাতীত উপনিষদে এই কর্্মঘেগের সবিস্তর বিচার কোথাও করা) 
হয় নাই। এ বিষয়ে ভগবদ্‌্গীতাই মুখ্য ও প্রামাণিক গ্রন্থ ; এবং কাব্যদৃষ্টিতেও 
ইহাই সঙ্গত মনে হয় যে, ভারতভূমির কর্তৃপুরুষদিগের চরিত্র ষে মহাভারতে 
বর্ণিত হইয়াছে তাহাঁতেই অধ্যাত্বশান্্রকে ধরি কর্ুযোগেরও উপপত্তি ব্যাখ্যা 
হুইবে। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ভগবদ্গীতা'র সমাবেশ কেন করা হইক্লাে তাহারও, 
উপপত্তি এক্ষণে ঠিক বুঝ! যাইতেছে । . উপনিষদ মৃলীভূত হইলেও উহা বন্ধ 
খাঁষি কর্তৃক কথিত হওযাক্* উহার বিচার সংকীর্ণ ও কোন কোন স্থানে পরস্পর- 
বিরুদ্ধ বলিয়া! প্রতীরমান হয়। তাই, উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই: উহাদের 
সমন্বয়কারী বেদান্ত্থত্রেরও প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গণনা করা আবশ্যক ছিল ? 
কিন্ত উপনিধদ ও বেদাত্তনুত্র এই ছুয়ের অপেক্ষা গীতারণবেশী। কিছু না থাকিলে 
প্রস্তানব্রয়ের মধ্যে গীতাকে ধরিবার কোই কারণ ছিল না। কিন্ত উপনিষদেক 
টা প্রায়ই সন্ধ্যাসমার্গের দিকে, এবং তাহাতে বিশেষ করিয়া! জ্ঞানমার্শই 
ধ্ুকিপাদিত হুইয্কাছে ; এবং ভগবদ্গীতান্স এই জ্ঞানকে ধরিয় ক্তিযুক্ত কণ্ছ- 


ওড়ে  গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাক্্রী। 


যোঁগের সমর্থন আছে,_বস্‌, এইটুকু বলিলে, গীতার্র্র অপুর্ধ্তা সিদ্ধ হয় 
এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের সা্কতাও পরিব্যক্ত হয়। কারণ 
বৈদিক ধর্ত্ের প্রামাণিক গ্রন্থে জ্ঞান ও কর্ম (সাংখ্য ও যোগ ) এই ছুই বৈদিক 
মার্থের বিচার না থাকিলে প্রস্থানত্রয় ততটা অপূর্ণই রহিয়! বাইত। কাহার 
কাহার এইরূপ ধারণ আছে যে, উপনিষদ যখন সাধারণতঃ নিবৃত্তিমূলক, তখন 
গীতার প্রবুত্তিনূলক অর্থ ধরিলে প্রস্থানত্রয়ের তিন ভাগের মধ্যে বিরোধ 
উৎপন্ন হইয়া! তাহাদের প্রামাণ্য ও কমিক বাইবে। সাংখ্য অর্থাৎ সন্গ্যাসই যদি 
একমাত্র বৈদিক মোক্ষমার্গ হয় তবেই এই সন্দেহ ঠিক হইবে । কিন্তু উপরে 
প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নিদানপক্ষে ঈশাবাস্যাদি কোন কোন উপনিষদে কর্ম 
যোগের স্প্ উল্লেখ আছে। তাই, বৈদিক ধর্সপুরুষকে কেবল এক-হস্তবিশিষ্ট 
অর্থাৎ সন্াসপ্রধান না বুঝিয়, তাহার ব্রহ্মবিদ্যা্ূপ একই মস্তক এবং 
মোক্ষদৃষ্টিতে তুলাবল সাংখ্য ও কম্মযোগ তাহার দক্ষিণ ও বাম ছুই হস্ত, এইরূপ 
গীতার ন্যাক় সিদ্ধান্ত করিলে, উপনিষদ ও গীতার মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে 
না। উপনিষদে এক মার্গের এবং গীতায় অন্য মার্গের সমর্থন আছে) তাই 
প্রস্থানত্রবরীর এই ছুই ভাগও ছুই হস্তের নায্স ' পরস্পরবিরুদ্ধ না হইয়৷ 
সাহাযাকারী বণিক্পাই উপলব্ধি হইবে। এইরূপই গীতায় কেবল উপনিষদই 
্রীতিপাদ্দিত হইয়াছে মানিলে, চর্ববিতচর্বণের বে ব্যর্থতা গীতায় প্রযুক্ত . হইত, 
তাহাও হয না। যাক্‌। গীতার সাশ্প্রদাগিক' টাকাকারের! এই বিষয় উপেক্ষা 
করায় সাংখা ও যোগ এই ছুই স্বতন্ত্র মার্গের প্রবর্তক স্ব স্ব গ্রন্থের সমর্থনার্থ যে 
সকল মুখ্য কারণ বলেন, তাহাদের সাম্য ও বৈষম্য শীত্র নজরে পড়িবে বলিয়া, 
নিম্নলিখিত যুগল তালিকায় উক্ত 'কারণসকল পরস্পরের পাশাপাশি সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থ্বতিগ্রস্থে 'প্রতিপাদিত স্মার্ত আশ্রমব্যবস্থা ও মূল ভাগবত- 
ধর্ধের মুখ্য প্রভেদগুলি কি তাহাও উহ! হইতে দৃষ্ট হইবে-_ 


ভ্রহ্মবিদ্্যা কিংবা আত্মজ্ঞান । 
লাভ হইলে পর ॥ 
| 
। । 
কর্ধসন্গ্যাস (সাংখ্য ) কম্মমঘোগ ( যোগ ) 
- *১। “মোক্ষ আত্মজ্ঞানের দ্বারাই ১। আত্মঙ্জানের, স্থারাহি মোক্ষ 
“ লাভ হয়, কর্দের দ্বারা নহে। জ্ঞান লাভ হয়, কর্মের দ্বার নহে। জ্ঞান- 
বিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত অস্থন্িত "বিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্টিত 


যাঁগবজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা যে স্বর্গস্থথ বযাগবজ্ঞাদি কর্থের দ্বার যে ব্নথখ 
বাত হয় তাহ! অনিভ্য। " “ - লাভ হয় তাহ! অনিত্য। 





সন্ধ্যাস ও কর্্মযোগ | 


২। আস্মজ্ঞান পাইতে হইলে, 
ইন্দ্িগনিগ্রছথের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির, 
নিফাম, বিরক্ ও সম কর! চাই 
7 ৩। তাই, ইন্দ্রিয়ের বিষয়পাশ 
হইতে মুক্ত (স্বতন্ত্র) হও । 


৪7 তৃষ্ণামূলক কর্ম ছুঃখনয় ও 
বন্ধনস্বরূপ। 


. ৫। তাই, চিত্তশুদ্ধি হওয়া পর্যযস্ত, 


কর্ম করিলেও শেষে ত্যাগ করিতে 
হইবে। 


৪ ৬। বজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম, বন্ধন 
ন। হওয়ায় গৃহস্থাশ্রমে উহ! করিতে 
বাধা নাই। 


৭) দেহের ধর্ম দেহ ছাড়েনা 
বলিয়! সন্গ্যাস গ্রহণের পর উদরের জন্য 
ভিক্ষা কর়.অসঙ্গত নহে। 


৩৫শ 

২। আত্মজ্ঞান পাইতে হইলে, 
ইন্রিকনিগ্রহের ত্বারা বুদ্ধিকে স্থিরঃ 
নিফাম,বিরক্ত ও সম করা আবশ্যক। 

৩। তাই, ইন্ড্রিয়ের বিষয় ত্যাগ 
না করিয়া, তাহাতেই বৈরাগ্য অর্থাৎ 
নিষ্কামবুদ্ধিতে কন্ম করিয়|. ইন্দ্িয়- 
নিগ্রহরূপ কষ্টিপাথর প্রয়োগ কবু। 
নিষফামের অর্থ নিক্মিয় নহে। 

৪। হুঃখ ও বন্ধন কেন হয় ইহার 
ঠিক বিচার" করিলে এরূপ দেখ! যাইবে 
যে, অচেতন কর্ম কাহাকেও বন্ধন, 
করে না, কিংবা ছাড়ে না, তাহার. 
প্রতি কর্তার মনে যে কামন! কিংবা. 
ফলাশ! হয় তাহাই বন্ধন ও. ছঃখের 


। এ 

৫ । তাই চিত্রশুদ্ধি হইবার পরেও, 
ফলাশ ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম ধৈর্য্য ও 
উৎসাহের সহিত কর। কর্ম ছাড়িৰ 
বলিলেও কম্ম কাহাকেও ছাড়ে ন॥ 
সৃষ্টির অর্থই কম, তাহার বিরাম 
নাই। 

৬। নিফ্ামবুদ্ধিতে কিংব! ব্রহ্া- 
পর্ণবিধির দ্বার! অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম 
এক বৃহৎ জ্ঞ'। ইহার জন্য স্বধর্মম-. 
বিহিত সমস্ত কম নিফষামবুদ্ধিতে কেবল 
কর্তব্য বলিয়। সর্বদ1 করিতে হইবে। 


৭। উদরের জন্য ভিক্ষা করাও 
কর্ম এবং .ভাহা। *লজ্জাজনক”। এই 
সব কর্ম বাদ* কঁরিতেই হয় তবে অন্য 
কর্ন নিফামবুদ্ধিতি কেননা করিবে? 
তাছাড়া, গৃহস্থাশ্রমী: ব্যতীত; ভিক্ষা 
আর কে দিবে?. 


৩৫৮ 


4৮ জ্লানপ্রাপ্তির পর নিজের 
কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না এবং লোক- 
সংগ্রহ করিবারও আবশ্যকতা! নাই । 


৯। কিন্ত ব্যতিক্রমন্থলরূপে অধি- 
কারী কোন পুরুষের জ্ঞানলাভের 
পরেও নিজের ব্াবহারিক অধিকার 
জনকাদির ন্যায় আমরণ বজায় রাখিতে 
বাধা নাই। 


১*। কিন্তু যাহাই কর না কেন, 
কর্মত্যাগরূপ . লন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ ॥ অন্য 
অন্য আশ্রমের কর্ম চিত্তশুদ্ধির সাধন- 
মাত্র কিংবা পূর্বায়োজন, জ্ঞান ও 


কর্থের মধ্যে তে স্বভাবতই বিরোধ 


আছে। তাই পূর্বাশ্রমে যত শীদ্্ 
পারা যার চিত্তগুদ্ধি সম্পাদন করিয়। 
শেষে কর্মতাগরপ সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিবে। চিত্তশুদ্ধি জন্মতই কিংব! 
পূর্বাবরসে হইয়া থাকিলে, গৃহস্থাশ্রমের 
কর্ম করা, আবশ্যক নহে ।. ম্বরূপতঃ 
কর্মত্যাগ করাই প্রন্কত, সন্ত্যাসাশম। 


১১। কর্ধসঙ্্যাস: গ্রহণের পরত . 


গীতারহস্য. অথবা কর্ম্মযোগ্শ্ান্তর। 


৮। জ্ানলাভের পর, আপনার 
জন্য কিছু অর্জন করিবার না থাকি- 
লেও, কণ্ম ছাড়ে না। এই জন্য যাহা 
কিছু শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত হইবে, তাহা 
"আমার নহে" এইরূপ নিশ্মমবুদ্ধিতে 
লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিয়া 
যাও। লোকসংগ্রহ কাহাকেও ছাড়ে 
না। উদাহরণ ষথা-_-ভগবানের চরিত্র 
দেখ। 

৯। গুপণবিভাগরূপ চাতুবর্ণ/ব্যবস্থা- 
নুসারে ছোট-বড় অধিকার সকলেই 
জন্মত প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । স্বধন্মা- 
মুসারে প্রাপ্ত এই অধিকার, লোক- 
সংগ্রহার্থ সকলকেই অনাসক্তবুদ্ধিতে 
আমরণ অব্যতিক্রমে চালাইতে হইবে 
কারণ, এই চক্র জগতের ধারণার্থ 
পরমেশ্বরই স্থষ্টি করিয়াছেন। | 

. ১*। সাংসারিক কর্ম শাস্ত্রোন্ত 
রীতিতে করিলে চিত্তশুদ্ধি হয়, সত্য 
কিন্তু চিত্শুদ্ধিই কম্মের একমাত্র উপ- 
ষোগ নহে। জাগতিক কম্ম চালাইবার , 
জন্যও কর্ম আবশ্যক ।.. সেইরূপ. 
আবার, কাম্য কর্ম ও জ্ঞানের. মধ্যে 
বিরোধ ধাকিলেও নিষাম কর্ম :9. 
জ্ঞানের মধ্যে আদৌ) বিরোধ নাই 
তাই, চিত্তশুদ্ধির পরেও ফলাশ৷ ত্যাগ 
করি! চাতুর্বর্থের মস্ত কর্ম আমরণ 
নিফামবুদ্ধিতে জগতের সংগ্রহার্থ করিতে 
থাকে] । ইহাই প্রক্কত সন্ন্যাস শ্বরূপত্তঃ 
কর্ম ত্যাগ কর! কখনও উচিত নকে, 
"আর সাধ্যায়তও নহেখ 

১১। জ্ঞানপ্রান্তিয পর, কলাশা 


সন্ন্যাস ও' কর্মযোগ । ৩৫৯ 

' শমদমাদি, ধর্প পালন করিতে ত্যাগরূপ সর্যাস গ্রহণ করিয়া শমদমাদি 
হইবে. ধর্ম ব্যতীত আম্মৌপম্যৃষ্টিতে প্রাপ্ত 
সমস্ত ধর্ম পালন কর; এবং এই 


শমের দ্বারা অর্থাৎ শাস্তবুদ্ধি হইতেই 





শান্ত্তঃ-প্রাপ্ত সমস্ত কমন লোক-সংগ্রহার্থ 
আমরণ করিয়া যাও। নিফাম কর্ম 
ছাড়িও না। 

১২। এই মার্গ অনাদি ও শ্রুতি- ১২। এই ধন্ম অনাদি ও শ্রুতি- 

স্থৃতি-প্রতিপাদিত। স্থৃতিপ্রতিপাদিত। 
 ৯৩।  গুক-যাভ্তবক্যাদি এই মার্স. ১৩। ব্যাস-বসিষ্টটজগীষব্যাদি এবং 
অনুসরণ করিয়াছেন। জনক-্্ীকষ্ণদি এই মার্গ অনুসরণ 
| কারয়াছেন। ূ 

॥ ॥ 
] 
শেষে মোক্ষ । 


এই ছুই মার্ন কিংবা! নিষ্ঠ। বর্ষবিদ্যামূলক ; ছুয়েরই 'প্রতি মনের নি্াম অবস্থা 
ও শাস্তি একই প্রকার হওরা! প্রযুক্ত, ছুই মার্গের দ্বারাই শেষে একই মোক্ষ 
লাভ হই! থাকে (গী. ৫. €)। জ্ঞানলাভের পর কর্মমতাগ এবং কাম্যকর্ম 
'ছাড়িয়! নিষ্কাম কর্ম নিত্য করিতে থাকা, এই ছুয়ের মধ্যে ইহাই মুখ্য ভে । 
". কর্ম তাগ কর! ও কণ্পু করা, -উপরি-উক্ত ছুই মার্গ জ্ঞানমূলক অর্থাৎ 
জ্ঞানলাভের পর শ্ঞানীপুরুষ কর্তৃক-স্বীকৃত ও আচরিত হয়। কিন্তু কর্ম ত্যাগ 
করা ও'কশ্ করা এই ছুই বিষ জ্ঞান ন। হইলেও হইতে পারে।. ছি 
অক্ঞানমূলক কর্ত্ের এবং কর্মত্যাগেরও এখানে কিছু বিচার করা আবশারক। 
গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ত্যাগের যে তিন প্রকার ভেদ বল! হইপাছে ইহাই 
তাহার বীজ । জ্ঞান না হইলেও, কোন কোন লোক কেবল কারক্রেশডয় 
“কর্ম ত্যাগ করিয়া থাকে । ইহাকে গীঁতায় রাজসিক ত্যাগ তলা হইককাছে 
'(গী;১৮. ৮91 সেইরূপ আবার, জ্ঞান না হইলেও "শুধু শ্রদ্ধার  সূক্তি 
'ক্ষতকস্তুলি লৌক-যাগধজ্ঞাদি কর্ম করিয়া থাকে । কিন্তু কর্খু -করিঘার- এই 
মার্গ মোক পদ নহে, শুধু স্বর্মপ্রদ এইরূপ গীতা উক্ত হইয়াছে ( গী, ৯, 
২) যাগধজ্ঞা্দি শ্রোতধর্দ অধুৰা'প্রচলিত ন! থাকায়, মীমাংসকদিগের এই 
ধ্দিক্‌ কর্মনার্মসন্ন্ধে গীতার দিদ্ধান্ত এক্ষণে তেমন উপযোগী নহে, এইরূপ 
কাহারও কাহাও ধারণা । কিন্ত তাহা ঠিক নহে। কারখ, শ্রোত যাগমক্র 


৩৬০ গীতারহদ্য অথবা! কর্দ্দযোগশাস্ত্র । 


. লুপ্ত. হইলেও স্থার্ত যক্ত অর্থাৎ চাতুর্দপ্টোর কর্ণ অন্যাপি চলিভ্ছে।, তাই, 
অক্জানবণতঃ কিনব শ্রন্কার সহিত্ত যাগবজ্জাি কাম্যকর্ম্ম যাহারা করে তাহাদের 
সরবন্ধে' গীতার যে সিদ্ধান্ত, তাহা জ্ঞান-বিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধার সহিত চাতুবর্শোর 
কর্মকর্তাদিগেরও সম্বন্ধে বর্তমান অবস্থার সম্পূর্ণপন্পে খাটে । জগতের ব্যবহারের 
প্রতি দৃষ্টি করিলে জান! বাইবে যে সমাজে এই প্রকার শাস্ত্রের উপর শ্রদ্ধ! রাখিয়! 
যাহার নিয়মপূর্বক নিজ নিজ কর্ম করে তাহাদেরই বিশেষ আদর হইয়া 
থাকে, ' কিন্ত তাহারা পরমেশ্বরের স্বরূপ পূর্ণরূপে অবগত নহে। তাই, গণিত- 
শাস্ত্রের সম্পূর্ণ উপপত্তি না বুঝিয়া কেবল মুখের হিসাবের উপর যাহারা গণনা 
- ঝরে তাহাদের ন্যাত্স এই শ্রদ্ধালু ও কর্মঠ লোকদিগের অবস্থা । সমস্ত কর্ম. 
শান্ত্রোক্ত বিধি অন্থসারে ও ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠান করা হেতু তাহা নিভূ্ল (শুদ্ধ) 
হইয়া পুণ্যপ্রদ অর্থাৎ স্বর্গপ্রদ হয় ইহাতে কোন সন্দেহ  নাই। কিন্ত জ্ঞান 
. বাতীত মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, ন্বর্গলাভ 
অপেক্ষা মহত্তর ফললাভ এই কর্মঠ লোকদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। এইজন্য 
বর্গস্থথেরও অতীত অমৃতত্ব ধিনি অজ্জ্রন করিবেন__-এবং ইহাই এক পরম 
পুক্ুষার্থ-_তীহার উহাকে প্রথম সাধন বলিয়া এবং পরে সিঙ্গাবস্থায় লোক- 
সংগ্রহার্থ অর্থাৎ আমরণ “সর্ধহ্তে একই আত্মা” এই জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধিতে নিষ্ষাম 
কর্ম করিবার মার্গকেই স্বীকার করিতে হইবে। জীবনের সমস্ত-মার্গ অপেক্ষ| 
এই মার্গ উত্তম। গীতাকে অনুসরণ করিয়। উপরি-উক্ত তালিকায় এই মার্গকে 
কর্্মযোগ বলা হইরাহে; এবং ইহাকেই কেহ কেহ কন্মমার্গ কিংবা প্রবৃত্তি মার্গ্‌ও 
বলেন। কিন্তু কম্মমার্গ ব৷ প্রবৃত্তিমার্গ, এই ছুই .শবের দ্বার। জ্ঞানবিরহ্িত 
কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করিবার স্বর্গপ্রদ মার্গই সাধারণত বুঝায়__এই এক 
দোষ। তাই জ্ঞানবিরহিত কিন্ত শ্রদ্ধাবুক্ত কর্ম এবং জ্ঞানযুক্ত নিফাম কর্ণ এই 
ছুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ছুই ভিন্ন ভিন্ন শখ ব্যবহার কর! আবশ্যক হয়। 
এবং এই কারণেই মন্স্থতিতে এবং ভাগবতেও প্রথম প্রকারের, অর্থাৎ 
জ্ঞানবিরহিত কর্কে প্রবৃত্ত কর্ধ এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানবুক্ত 
নিফাম কণ্মকে “নিবৃত্ত কন্ধ” নাম দেওর। হুইক্সাছে (মন, ১২,৮৯১ ভাগ, ৭. 
১৫. ৪৭)। কিন্তু এই ছুই শব্দও আদার মতে বতটা হওর! উচিত ততটা 
দিঃসন্দিপ্ধ নহে। কারণ, “কণ্ম হইতে পরাবৃত হওয়া”, “নিবৃতি' শব্দের সাধারণ 
অর্থ। এই সন্দেহ দুর করিবার জন্য “নিবৃত্ত শব্দের পরে “কম্ম্” এই বিশেষণ 
যুক্ত হইম্নাছে? এবং এহক্ধপ করাপ্ন, নিবৃত্ত” এই বিশেষণের অর্থ “কর্ হইতে 
পরাবৃত্ত” না! হইয়। নিবৃত্ত কর্ম -নিক্ষান কন্ম, এই অর্থ নিপক্ন ইয়। কিন্ত 
বাহাই বলন| কেন, “নিবৃত্ত” এই শর্ধ যে পর্যন্ত উহাতে আছে সে পধ্যস্ত" 
কর্মমত্যাগের কল্পন। মনে না আসিষা-ক্ষান্ত হয় না। এইজন্য জ্ঞানযুক্তনিককার্ 
“ক্ষম্্ম কাঁধবার মীর্মকে “নিবৃত্তি কিংব। নিবৃত্ত কর্ম ন। বলির _ “কর্শযোগ” ভা 


”. সন্গ্যাস ও কর্মযোগ । 


ওয়! আমার মতে উত্তম। কারণ, কর্থের পরে যোগ শব্ধ যুক্ত থাকিলে 
খ্বভীবতই তাহার 'মোক্ষের অন্তরাক্ন না হইয়া কর্ম করিবার কৌশল, এই আর্থ 
হয়? এবং অগ্ঞানবুক্ত কর্টের নিরাসও আপনা-সাপনি হয়। তথাপি ইহ! 
বিশ্বত হইবে ন। যে, গীতার কর্দযোগ ভ্ঞানমূলক এবং ইহাকেই কর্মমার্স 
কিংবা প্রবুত্তিমার্গ বলা কেহ যদি ইষ্ট মনে করেন তাহাতে বাধ! নাই। 
কান স্থণে আমিও ভাষাবৈচি.ত্রোর জন্য এই শব্ধ গীতার কর্ষ্মযোগের বর্ণনায় 
প্রয়োগ করিরাছি। যাকৃ। কর্থ করা কিংবা কর্দপ ত্যাগ করা, ইহাদের 
গ্রইরূপ জ্ঞানমূলক ও অজ্ঞানমূপক যে তেদ আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেকের সন্ধে 


গীতাশাস্ত্বের অতিপ্রান্ম এইরূপ-_ 





জীবনের মার্গ 


১। কামোপতোগকেই পুরুতার্থ মনে করিয়। 


অহঙ্কারবশতঃ আসন্রী বুদ্ধিতে, দম্ভ কিংবা 
লোভবশে কেবল আগ্সুখের জন্য কন্দন করা, 
€ গী- ১৬. ১৬.) আস্মর কিংব। রাক্ষস মার্স । 
"৯। সর্ধভূতে এক আত্মা এইরূপ পরমেশ্বর- 
স্বক্ধপের যথার্থ জ্ঞান না হইলেও বেদাজ্ঞাকে 
কিংবা! শান্্াজ্ঞাকে অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধার 
সহিত ও নীতি অনুসারে নিজ নিজ কাম্য 
ফর্ম করা (পী. ২. ৪১৪৪ ও ৯-২৯)-৯ 
ফেবল কর্ম ত্রয়ী ধর্ম, কিংবা মীমাংসক মার্গ। 

১। শাস্ত্রোক্ত নিফ্ষাম কর্মের দ্বারা পরমেশখ্য়ের 
জ্ঞান হইলে, শেষে বৈরাগ্র দ্বারা সমস্ত কর্ন 
ছাঁড়ির! কেবল জ্ঞানেই তৃপ্ত হইয়। থাক! ( গী. 
৫, ২ )--কেবল জ্ঞান, সাংখ্য কিংব! স্মার্ত 
হার্গ। এ 

১। প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য এবং তাহার দ্বার! 
পরমেশখরের জ্ঞান লাভ করিয্না পবে কেবল 
লোকষংগ্রহাখ আমরণ ভগবানের গ্তায় নিষ্ষাম 
কর্ম করিতে থাক! €গী. ৪, ২)--জ্ঠান- 
কর্মসমুচ্চয়, কন্মযোগন কিংবা! ভাগবত 
আর্স। - 
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ক৬২ গতারহুস্য অথবা কর্্দষোগশান্ত্র | 


লার-কণা,_ মোক্ষপাতের অন্য কর্মের আবশ্যকত। নী থাকিলেও উহার সঙ্গে 
বঙ্গেই অন্ত কারণে--এক তে। অপরিহাধ্য বপিয়। এবং তাছাড়া জগতের 
ধ্ারপপোধগার্থ আবশ্যক বপিগা__নিফাম বুদ্ধিতে সর্বদাই সমস্ত কর্ম করিতে 
খাকা_-ইহাই গীতায় সর্বোত্তম বলিয়া নিদ্ধারিত হইয়াছে। অথবা “কৃতবুদ্ধিযু 
কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবাদিনঃ” (মন্তু, ১. ৯৭) এই মন্ুবচনান্ুলারে কতৃত্ব ও 
ঝ্গজ্ঞানের সংঘোগই সর্ব্যাপেক্ষা! উত্তম, এবং শুধু কর্তৃত্ব কিংব! শুধু ্রহ্মজ্ঞান 
হহাদের প্রতোকটীই একদেশদর্শা, এইরূপ গীতার শেষ সিদ্ধান্ত । 
বাস্তবিক ৰলিতে গেলে, এই প্রকরণ এইখানেই শেষ হুইল। কিন্তু 
সীতার সিন্ধান্ত বে শ্রুতিস্থৃতি প্রতিপাদিত তাহাই দেখাইবার জন্য উপরে স্থানে 
স্থানে যে সকল বচন উদ্ধত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ছুই একটি কথা৷ বল! আবশ্যক। 
কারণ, উপনিষদের সাশুঁদায়িক ভাষা হইতে জমস্ত উপনিষদ সন্ন্যাসমূলক 
কিংবা! নিবৃত্তিমূলক, অনেকের এইরূপ ধারণ। হুহয়াছে। উপনিষদে 'সন্যাসমার্গ 
আদৌ নাই সে কথ। আমি বলি না| বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইরাছে__ 
পরক্রহ্ম ব্যতীত অন্ত ফোন বস্ত সত্য নহে এইরূপ অনুভূতি হইলে পর “কোন 
(কোন জ্ঞানী পুরুষ পুত্রেষণা, বিভ্বৈধণা৷ এবং লোকৈষণার পরোয়া না৷ করিয়। 
“সম্তানসন্ততিতে আমার কি প্রয়োজন $ সংসারই আমার আত্মা” এইব্প 
বণিয়া ভিক্ষা মাগিয়া আনন্দে ইতস্ততঃ ঘুরিয়৷ বেড়ায়* (বৃ. ৪.৪. ২২) 
কিন্তু সমস্ত ব্রন্ষজ্ঞানীকে এই পক্ষই স্বীকার করিতে হইবে এরূপ নিয়ম 
বৃহদারণ্যকে কোথাও প্রদত্ত হয় নাই। অধিক কি, বাহাকে এই উপদেশ 
দেওয়! হইয়াছে সেই জনক ব্রাজা ব্রহ্ধজ্ঞানের শিখরে পৌছিয়া অমৃত হইয়া- 
ছিলেন এইব্নপ তাহার বর্ণন৷ এই উপনিধদে করা হইয়াছে। কিন্ত তিনি 
যাজ্বক্ের ন্যায় জগৎ ত্যাগ করিয়া সন্াস গ্রহণ করিয়াছিলেন সে কথা 
কোথাও বল! নাই। ইহা হইতে ম্পই্ দেখ! খায় যে, জনকের নিষ্ষা ম কর্মমার্গ 
.এৰং যাজ্ঞরক্ক্যের কর্মুন্ন্যাসমার্গ এই ছুই মার্ সৃত্বন্ধে বৃহদারণ্যকের বিকরে 
সম্মতি আছে এবং বেদান্তস্ত্রকারও এই অন্ুমানই করিয়াছেন ( বেশ, ৩. ৪, 
.১৫)। কঠোপনিষৎ ইহা অপেক্ষাও অগ্রসর হইগ্াছেন। আমার মতে 
_ক্ৃঠোপনিবদে যে [নিষ্কামকণ্্রযোগই প্রতিপাদ্য হইয়াছে ইহ পুর্বে পঞ্চম 
.প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮. ১৫. ১) এই অর্থই 
প্রতিপাদ্ধা, এবং শেৰে “গুরুর মিকট অধ্যয়ন করিয়া পরে পরিবারের মধ্যে 
থাকিরা ধন্মাচরণকারী, জ্ঞানী পুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হর, পুনর্বার ফিরিয়া 
আসে ন।”, এইরূপ স্পষ্ট উক্ত. হইয়ান্বে। তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর এই ছুই 
উপনিষদের এই অর্থেরই বাক্য উপরে প্রদত্ত হইয়াছে ( তৈ, ১. ৯ ও শ্বে 
, $১৪)। তাছাড়া, ইহাও ভাবিবাঁর বিষয় যে, উপনিষদে বাহার! অপরকে 
্রদ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অথব৷ তাহাদের ব্র্গজ্ঞানী 


- ঈন্ধ্যাস ও কর্মাযোগ? . ৩৬৬, 


শিষ্যদের মধ্যে সজ্ঞবহেনর ন্যাক দুই-এক জন্‌ ব্যক্তি ছাড়া কাহাকেই সঙ্াস 
গ্রহণ করিতে দেখ! যায় ন। বরং তাহার গৃহস্থাত্রমীই ছিলেন তাহাদের 
বর্ণনা হইতে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, সমস্ত উপনিষদই সন্সযাসমূলক' 
নহে এইরূপ মানিতে হক্ক। কোন কোন উপনিষদে সন্্যাস ও কর্মফোগের' 
বিকল্প এবং কাহারও কাহারও মধ্যে কেবল জ্ঞানকর্্মসমুচ্চন্নই প্রতিপার্ষিত, 
হইয়াছে । কিন্ত উপনিষদের সান্প্রদাফিক ভাষ্যে এই ভেদ ন। দেখাইয়া, সমক্্র ' 
উপনিষদ কেবস একই মর্য_-বিশেধতঃ সন্ন্যাস-__প্রতিপাদক এইব্রপ: উক্ত হইয় ' 
থাকে। সারকথা, সাশ্প্রদায়িক টীকাকারদিগের হাতে গীতা ও উপনিষদেরঞ্জ 
একই অবস্থা হইয়াছে; অর্থাৎ গীতার কতকগুলি শ্লোকের ন্যাক্ উপনিষদের: 
কতকগুলি মন্ত্রেরও এই ভাষ্যকারেরা টানাবুন অর্থ করিয়াছেন। উদ্দাহরণ 
ষখা--ঈশীবাদ্য উপনিষৎ ধর না কেন। এই উপনিষৎ ছোট অর্থাৎ শুধু, 
অষ্টাদশ শ্লোকের হইলেও ইহার যোগ্যত! অন্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক কলিম 
সকলে বুঝিরা থাকে । কারণ, এই উপনিষৎ স্বত্ব বাঁজসনেরী: সংহিতাতেই: 
কথিত হইক়্াছে, এবং অন্ান্ত. উপনিষদ আরণ্যক গ্রন্থে কথিত. হইয়াছে ।" 
সংহিতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ অপেক্ষ। আরণ্যক গ্রন্থ উত্তরোস্তর কম। 
প্রামাণ্য, এ কথা সর্ধবমান্য। এই সমুদয় ঈশাবাস্যোপনিষ অথ হইতে ইডি 
*পর্থযস্ত জ্ঞানকন্মসমুচ্চয়াতআবক | ইহার প্রথম মন্ত্রে (শ্লেঠকে ) “জগতে যাহা কিছু 
আছে তাহা ঈশাবাস্য অর্থাৎ পরগেশ্বরাধিষিত বলিয়৷ ঝুঝিবে" এইরূপ বলিয়া 
দ্বিভীক্প মন্ত্রে “যাবজ্জীবন শত বৎসক নিষ্কাম কর্ম করিতে থাকিস়্াই বাঁচিবারু 
বাসনা মনে পৌঁষণ করিবে” এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। বেদান্তসত্রে 
কর্মযোগের বিচার করিবার সময়, এবং অন্যান্য গ্রস্থেও ঈশাবাঁস্যের এই বচনই; 
জ্ঞানকর্মসমুচ্চক্ পক্ষের সমর্থক বলিয়। প্রন্বত্ত হইয়! থাকে । কিন্তু ঈশা- 
রাস্যোপনিষৎ ইহাতেই পর্য্যাপ্ত হয না । দ্বিতীয় মন্ত্রে উক্ত বিধানের সমর্থনার্থ 
পরে “অবিদ্যা৮ (কর্ম) ও পবিদ্যা” (জ্ঞান ) ইহাদের বিচার আর্ত করিয়া» 
নবম মন্ত্রে “শুধু অবিদ্যা-( কর্ম) সেবক পুরুষ অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং শুধু 
বিদ্যা অর্থাৎ ত্রহ্গজ্ঞানে নিমজ্জিত পুরুষ আরও অধিক অন্ধকারে পতিত হয় 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে। শুধু অবিদ্যা ( কণ্ম ) এবং শুধু বিদ্যা (জ্ঞান ) ইহাদের) 
'প্রীত্যেকের পৃথকভাবে এইন্ধপ ন্যনতা দেখাইক্» একাদশ মন্ত্রে নিম্নলিখিত , 
, জন্গুসারে “বিদ্যা” ও “অবিদ্যা” এই ছুকের সমুক্য়ের আবশ্যকতা, এই উপনিষঙ্গ 
বর্ণিত হই্মাছে-_. 
বিদ্যাং চাহবিদ্যাং চ যস্তছেদোভয়ং সহ 
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীত্বণ বিদ্যয়াহমৃতমন্্তে ॥ 

.শবিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম) উভয়কে পরম্পরের সহিত যে ব্যক্তি 
'জানে, সে অরিদ্যার ( কর্মের) দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ নশ্বর মায়াব্দগতের, প্রপ্ঞ 


গন গীতারহ্স্য অথবা. কর্্মাযোগশান্ত্র। 


(কউততবন্ধপে)- পার হইয়া, বিদাত ' (ব্রদ্ধ রানের.) বার! অর্ৃতত্ব ' লাত 
করে" এই ন্ত্ের ইহাই স্পষ্ট ওসরল অর্থ।' এবং এই অর্থই -বিদ্বাক্স 
“্ংভূতি”- অর্থাৎ জগতের আদিকারণ এবং তাহ হইতে ভিন্ন: অবিদ্যাপ্থ 
ক্সসংস্ৃতি ফিংব! '€বিনাশ” এইক্সপ ' অন্য নাম: দিয়া ইহান পরবর্তী তিন 
মন্ত্রে পুনর্ধার বর্ণিত হইয়াছে (.ঈশ. ১৯-১৪:)। ইহা হইতে প্রকাশ 
গাক্ঈ 'যে, সমস্ত: ঈশাবাস্যোপানিষং বিদা' ও অবিদ্যার এ্ররকালীন :(.উভর়ং 
সহ) সমূঙ্চন্র . প্রতিপাদন করিক়াছে। ' উপরি-উক্ত মস্ত্রে বিদ্যা ও আবিদা 
এই তই শব্দেরই ন্যায় মৃত্যু ও অমৃত শুই ছুই শব পরম্পত্র-প্রতিযো্গী; 
তন্মধো অধূত শব্দে মবিনাশী বন্ধ অর্ব ম্পঃ, এবং তথ্বিরু্ধ মৃত্যু শবে মর, 
স্ৃত্যুলাক অখবা এ্রহিক সংসার এই অর্থ নিষ্পন্র হম্ছ। এই অর্থেই. এইং-ছই 
শব্দ ধর্থেদের নাসদীয় সত্তেও প্রদত্ত হুইয়াছে (খা. ১০, ১২৯, ২) বিদ্যাদদি 
শব্ষের এই সরল অর্থ গ্রহণ করিক্া ( অর্থাৎ বিদ্য/- জ্ঞান অবিদ্যা কর 
অমৃত: ব্রক্ষ এবং মৃত্যুমৃত্যুলোক এইরূপ বুঝিয়) ঈশীবাস্যের: উপ্ররি- 
গ্রাদন্ত একাদশ মন্ত্রের অর্থ করিলে, প্রথমে দেখিতে পাওয়া যাস যে,..এই. মন্ত্রের 
গ্রাথম .চরণে বিদ্া ও অবিদ্যার এককালীন সমুচ্চয় বর্ণিত -হইপনাচ্ছে ; - এ বিষয়ই 
সু করিরার পন্য দ্বিতীয় চরণে এই হুয়ের মধ্যে প্রতোকের ফল কি তাহ 
পৃথক করিয়া! কথিত হইয়াছে । ঈশাবাসা-উপনিষদের এই ছুই ফল উঠ এরং 
€ুদই জন্যই জ্ঞান ও কর্ম এই ছুয়েরই এককালীন লমুচ্চয় এই উপনিষদে 
গ্ুতিপাদিত হইফ্লাছে। মৃত্ালোকের প্রপঞ্চ ঠিক্‌ চালানে৷ কিংবা তাহা হইতে 
উত্তমরূপে পার হওয়াকেই গীতার “লোকসংগ্রহ, নাম প্রদত্ত হইয়াছে 
€মাক্ষলাত মচুষ্যের কর্তব্য সত্য, কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার লোক- 
সংগ্রহও আবশাক । এই হেতু জ্ঞানী পুরুষ লোকসংগ্রাহক কর্ম ত্যাগ করিবেক 
বা. এইরূপ গীতার দিঙ্কান্তঃ এবং এই দিদ্ধান্তই শব্দতেদে প্অবিদ্যয়! মৃত্যুৎ 
তীত্ব্। -বিদযয়াহমৃতমঙ্গ তে” এই উপরি-উক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে। সারকথা-_ 
দীতা-উপনিষদ্কে অবলম্বন করিয়া আছে শুধু নহে, ঈশাবাস্যোপনিষদে- স্পষ্টরূপে 
বর্ণিত অর্থই গীতায় সবিস্তর প্রতিপারদিত হইয়াছে, এইরূপ ইহা হইতে উপলদ্ধি 
হইবে। ঈশাবাস্যোপনিষৎ য়ে বাজদনেয়ী সংহিতায় আছে-তাহাই বাজন্য়ৌ 
সংহিতার শতপথ ব্রাহ্মণভাগ । এই শতপতত্রাক্ষণের আরণ্যকে বৃহদারণ্যকোপুনিষৎ 
প্রদত্ত হইয়াছে). তাহাতে ৭শুধু বিদ্যায় অর্থাৎ ব্রহ্মগ্তানে নিমগ্র-পুরুষ আরও 
অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে” ঈশীবাস্যের এই নবম মন্ত্র অক্ষরশঃ "গৃহীত 
হইয়াছে (বৃ. ৪. ৪. ১১ )1 এই বৃহদ্বারপ্যকোপনিষদেইজনকের কথ আছে? 
এবং সেই জনকের ছৃষ্টান্ত কর্্মযোগসমর্মনার্থ ভগ্রবান 'কৃর্তৃক পীতাক্ গৃহ্টত- 
হইগ্লাছে (গী,.৩, ২০ )। ইহা হইতে-_ঈশাবাসোর ১৪ তগ্বদ্গীতার কর্মযৌগের 
জজ স্হদন্ধ আমি উপরে দেখাইক্কাছি-ভাহাই অধিক দৃঢ় ও. নিংসংশররপে ছিদধ হয় 


গন্াস ও. কক্াযোগণ। উ৬৫ 


- কিন্তু সঙন্ড উপনিশদেই'মোক্ষপ্রাপ্তিত্. একই 'মার্গ প্রতিপাদ্য 'হইগাচ্ছে' 
এবং তাহাই বৈরাগোর কিংবা সন্গযাসেরই মার্গ,-উপনিষদে ছুই ছই মার্ 
প্রতিপাদ ত.হইতে পারে না, এইরূপ ধাহাদিগের সাশ্রদায়িক দিল্ধান্ত, তাহা 
দিপ্রকে - ঈপাবাস্যোপনিবদের স্পন্টার্থক :সন্ত্রগুলিকেও টানিয়াবুনিয়া কোন 
প্রক্ণরে পৃথক অর্ধ লাগাই! দিতে "হয়, নচেএই সকলা "মন্ত্র *তাহাদের 
সপ্্রদায়ের প্রতিকূলে যায় ) এবং সেরূপ হুওয়] তাহাদের ইষ্ট লহে।” এই জন্য 
ধ্ফাদশ যন্ত্রের ব্যাধ্য। করিবার সময় শাঙ্করভাষ্যে £বিদ্যা' এই শব্দের অর্থ 'জঞান” 
শ্রইন্নপ'না-করিয়' উপাসনা করা হইয়াছে। বিদ্যা শবের অর্থ 'ষে উপানদ। 
হয়না, এমন নছে। শাগ্ডবাবিগ্ঠা প্রন্ৃতি স্থানে তাহকর ' উপাসনা অর্থই 
খিতক্ষিত হইয়াছে; কিন্ত তাছ৷ গুখ্য অর্থ নহে। শ্রীশঙ্করাচার্ধের মনে 'শ্রকর্থা 
যে উদয় হয় 'নাই তাহাও নহে; অধিক-কি, উদক্ধ না হওয়া অসম্ভব ছিলগ 
শবিদ্গার।” বিন্দতেহমৃতং* (কেন. ২. ১২), "কিংবা প্প্রাণস্যাধ্যাক্মং' বিজ্ঞায়া- 
সৃতমন্ত্রতে” (প্রশ্ন. জে ১২, এইরূপ বচন" অন্তান্ত উপনিষদে আছেন 
মৈক্রাপনিষদের 'সপ্তীম প্রপাঠকে পবিদ্যাং চাবিদ্যাং ৮৮ ইত্চাদি উপরিপ্রদত 
ঈশাবাপ্যের একাদশ মন্ত্রই অক্মরশঃ গৃহীত হইয়াছে) তাহারই সংলগ্ন তাহার পুর্ব 
কঠ. ২.৪ ও পরে কঠ' ২- ৫__এই মন্ত্র প্রদত্ত হইয়াছে । অর্থাৎ এই. তিন 
*মন্ত্রই এক "স্থানে পর-পর "প্রদত্ত হইয়াছে; মধ্যের সন্তরটি ঈশাবাস্যের মর 
ভিনটাতেই “বিদ্যা শব্ধ 'আছেণ তাই কঠোপনিষদে বিদ্যা শকের যে জার্ঘ 
সেই € জ্ঞান ) অর্থই ঈশাবাস্যেও গ্রহণ করিতে হইবে- মৈক্র্যপনিষদের ইঞীই 
অভিপ্রায়, স্পষ্ট দেখা! যায়। কিন্ত ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষ্যে উক্ত হইয়াছে. কে 
“বিদ্যা. _ আত্মজ্ঞান ও অমৃত - মোক্ষ এই অর্থই যদি ঈশাবাস্যের একাদশ মন্ত্রে গ্রহন 
করা যার তবে জ্ঞান (বিদ্তা ) ও কর্ম (অবিষ্তা ) ইহাদের সমুচ্চয় এই 'উপনিষ্গে 
বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ বলিতে হয়; কিন্ত যখন এই সমুচ্চয় স্তায়সিদ্ধ নহে, তখন 
বিদ্যা দেবতার উপাসন! এবং অমৃত- দেবলোক এই গৌণ অর্থই এই স্থার্ 
গ্রহণ করিতে হইবে*। সার-কথা,.ইহা সুম্প্ যে “জ্ঞান হইলে পর, - অঙ্নযাস 
জইবে, কর্ম করিবে না? কারণ, জ্ঞান ও কর্মের, সমুচ্চয় কোথাও ভন 
নছে”-.শাঙ্করসম্প্রদায়ের এই মুখা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ঈশাবান্তের "মন্ত্র যাহা 
ন! হয় তাহার জন্য বিদ্যা শবের গৌপার্থ স্বীকার করিয়া সমন্ত " শ্রতিবটনের 
নিজ সম্প্রদায়াহুরূপ- সমন্বয় করিবার জন্য শাঙ্করভাষ্যে ঈশাবান্তের একাদশ অস্ত্রের 
উপরিলিখিতান্থসারে অর্থ কর! হইয়াছে সাশ্প্রদার়িক দৃষ্টিতে দেখিলে,” এই 
অর্থ গুরুত্বর্ধীরক মা হইলেও আবশ্তক বটে:। কিন্তু 'সমস্ত.. উপনিষদে- একি 
অর্থই প্রতিপাদিভ হওয়া উচিত,-- ছুই মার্স শ্রুতিপ্রতিপাদি্ সইতে . পাঞ্নে 

মা_এই মূৃলসিদ্ধাস্তই' বীঙ্াদের মান্ত নহে, তাহাদের পক্ষে- উক্ত যন্ত্রে বিগ 
"অমৃত শবস্ছরের অর্ধ উপ্টাইবার ফোনই' কারপই থাংক 11 পরারদ্ছা 


৩৬৬ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্ত্র । 


“একমেবাদ্ধিতীয়ং এই তন্ব মানিলেও তাহার জ্ঞান হইবার উপায় একাধিক. 
হইবে ন।. এইরূপ সিদ্ধ হয় ন।। একই ছাদের উপর যাইবার ছুই সিঁড়ি 
কিংবা একই সহরে যাইবার ছুই রাস্তা যেক্ূপ থাকিতে পারে, সেইরূপ। 
মোক্ষলাভের উপায় কিংব! নিষ্ঠার কথ।; এবং এই অভিপ্রায়েই “লোকেহ- 
শ্দিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা* এইব্রপ ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট উক্ত হইয়্াছে। নিষ্ঠা ছুই 
প্রকার হওয়া সম্ভব কহিলে পর কোন কোন উপনিষদে শুধু' জ্ঞাননিষ্ঠার, 
আবার কতকগুলি উপনিষদে জ্ঞানকর্মনসমুচ্চয়নিষ্ঠার বর্ণন আস' কিছুমাত্র 
অসম্ভব নহে। অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠার বিরোধ আসে বলিয়া! ঈশাবাস্যোপনিষদের, 
শব্দের সরল, সহজ ও স্পষ্ট অর্থ ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ থাকে না। শ্রীনৎ 
শঙ্করাচার্যোর দৃষ্টি সরল অর্থাপেক্ষা সন্ন্যাসনিষ্ঠামূলক সমন্বয়ের দিকে বিশেষভাবে, 
ছিল, ইহা বলিবার আরও এক কারণ আছে। তৈত্তিরীয়-উপনিষদের শ্াঙ্কর- 
ভাষো ( তৈ. ২* ১১) “অবিদাক্সা মৃত্যুং তীর্ব্। বিদাক্সাহমৃতমন্্তে” ঈশাবাস্যের 
এইটুকু মংশই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহারই সহিত “তপসা কল্মযং হস্তি 
বিদ্যয়াহমৃতমন্্রীতে” এই মন্ুবচনও (মন্তু, ১২. ১০৪) দেওয়া হইয়াছে ) এবং 
এই ছুই বনে “বিদ্যা” শব্দের একই মুখ্যার্থ (অর্থাৎ ব্হ্মজ্ঞান ) আচার্য 
স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু আচার্য এইস্থানে এইরূপ বলেন যে “্তীত্ব1- তরিয়া+ 
যাওয়া” এই পদ হইতে প্রথমে মৃত্যালোক পারু হইবার ক্রিম! সম্পূর্ণ হইলে . 
তাহার পরে (একই সময়ে নহে বিদ্যার খার। অমৃতত্ব লাঁত করিবার ক্রিক 
সংঘটিত হয়। কিন্ত এই অর্থ পুর্ববার্ধের “উভস্বং সহ” শব্বগুলির বিরুচ্ধ, 
হয়, ইহ। বল! বাহুলা ;) এবং প্রায় এই কারণেই ঈশাবাস্যের শাঙ্করভাষো এই" 
অর্থ পরিত্যক্তও হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, ঈশাবাসোর একাদশ মন্ত্রে 
শাঙ্করভাষ্যে পৃথক্‌ ব্যাখ্যা করিবার কারণ কি, তাহা ইহ! হইতে ব্যক্ত হয়। 
এই কারণ সাম্প্রদায়িক ; এবং ভাষাকারের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকে যাহার! স্বীকার 
না করেন তাহাদের নিকট প্রস্তত ভাষ্যের এই ব্যাখা মান্য হইবে মা 
গ্ীনৎশঙ্করাচার্য্যের ন্যাক্স অলৌকিক-জ্ঞানীপুরুষ-প্রতিপাদিত "অর্থ ছাড়িয় 
দিবার প্রপঙ্গ যতই পরিহার করা যায় ততই ভালে, .এ কথা আমিও স্বীকার 
করি। কিন্তু সাম্প্রদাক্িক দৃষ্টি ছাড়িলে, এই প্রসঙ্গ তো আসিবেই ; এবং এই 
জন্যই আমার পূর্বেও ঈশাবাস্য মন্ত্রের অর্থ শাঙ্কর ভাষ্য হইতে ভিন্ন প্রকারে 
(আমি যেরূপ বলিতেছি দেইরূপই ) অন্য ভাষ্যকারেরাও প্রয়োগ করিক়াছেন 
উদ্দাহরণ যথা _বাজসনেয়ী সংহিতার স্থতরাং ঈশাবাস্যোপনিষদের উপরঞ্ড 
উবটাচার্যের ষে ভাষ্য আছে তাহাতে “বিদ্যাং চাবিদ্যাং ৮* 'এই মগ্ত্রৈর ব্যাখ্যা 
করিবার সময়: “বিদ্যা আত্মজ্ঞান ও অবিদ্যা-কর্্শ এই ছুয়ের সমন্বয়ের দ্বারাই" 
অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়” এইরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে । অনস্তাচার্যয এই 
উপন্যিদের নিজ ভাষ্যে. এই জ্ঞানকর্মসমুচ্তগ্লাত্বক অর্থই স্বীকার করিয়া, শেকছে 


সন্যাস ও কর্মযোগ । ৩৬৭ 


স্পষ্ট লিখিয়াছেন যে,* “এই মন্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং 'ৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্ত 
স্থানং তর্যোগৈরপি গম্যতে” (গী. ৫.৫) এই গীতাবচনের অর্থ একই? 
এবং গীতার এই শ্লোকের না ও “ধোগ” শব্দ অনুক্রমে জ্ঞান ও 
“কর্মের ৰাচকপ।* সেইরূপ আবার, যাঁজ্ঞবন্থাস্থতির উপর ( যা, ৩. ৫৭ ও ২০৫) 
আপন টীকাঁক্স অপরার্কদেবও ঈশাবাস্যের একাদশ মঞ্ দিয়া অনস্তাচার্যেরই ন্যায় 
তাহার জ্ঞানকম্মসমুচ্চয়াক্মক অর্থ করিয়াছেন। ইহা হইতে পাঠকের উপলব্ধি 
হইবে বে, আমি আজ নৃতন করিয়! ঈশাবাস্)োপনিষদের মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য 
হইতে ভিন্ন অর্থ করি নাই। 
স্বয়ং ঈশাবাস্যোপনিষদের মন্ত্র সম্বন্ধে এই বিচার হইল। এক্ষণে শঙ্করভাষ্যে 
“তপসা কল্মষং হস্তি বিদ্যগ্াহমৃতমশতে* এই যে মন্তুবচন প্রদত্ত হহয়াছে তাহার, 
একটু বিচার করিব। মন্ুস্থতির বাশ অধ্যায়ে এই শ্লোক ১৯৪ সংখ্যার, এবং 
মন্থু ১২. ৮৬৩ হইতে উপলব্ধি হইবে যে, প্র প্রকরণ বৈদিক কম্মযোগের। 
কল্মযোগের এই বিচার-আলোচনায়-__ 
তপো! বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্। 
তপসা কল্মষং হস্তি বিদ্যয়াহমৃতমন্্রতে ॥ 
প্রথম চরণে “তপ ও (চ) বিদ্যা ( অর্থাৎ ছুই-ই ) ব্রাহ্মণের উত্তম মোক্ষ প্রদ” 
এইব্প বলিয়া আবার প্রতে!কেন্ধ উপযোগ দেখাইবার জন্য “তপসাার দ্বার! 
দোষ নষ্ট হই! বিদ্যার দ্বারা অমৃত লাভ হয়” এইরূপ দ্বিতীয় চরণে উক্ত 
্ইস়্াছে। ইহ। হহতে স্পষ্ট দেখ। যায় যে, এই স্থানে জ্ঞানকরম্মসমুগ্চয়ই মন্ধর অভি- 
প্রেত, এবং ঈশাবাপ্যের একাদশ মন্ত্রের মর্থই মনু এই শ্লোকে বর্ণন করিসাছেন। 
হারীতস্থতির বচন হইতেও এই অর্থই অধিক দৃঢ় হয়। এই হারীতস্থৃতি 
স্বতন্ত্র তে। উপলদ্ধি হয়ই এবং তাছাড়া ুসিংহপুরাণেও (বৃ. পুং অ. ৫৭. ৬১) 
প্রদত্ত হইক্লাছে। এই নৃনিংহপুরাণে (৬১. ৯-১১) এবং হারীতম্থতিতে (৭ 
৯-১৯ ) জ্ঞানকন্মসমুচ্চয সপ্থদ্ধে এই এক শ্লোক আছে-- র্‌ 
বথাশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাশ্ৈর্বিনা যথা । 
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ উভাবাপ তপস্থিনঃ ॥ 





ক 

* ঈশাবাস্যোপনিষদের এই সব ভাষ্য পুণার আননা শ্রমে মুদ্রিত ঈশীবাস্যোপনিরদের 
সংস্করণে প্রদত্ত হইয়াছে ; যাজ্ঞবক্ম্থৃতির অপরার্কের টীকাও আনন্দাশ্রমেই আলাদ। ছাপা 
হুইয়াছে। গ্রে মোক্ষমূলর উপনিষদের যে ভাষাস্তর করিয়াছেন তাহাতে ঈপাখাস্ের ভাবাস্তর 
শাঙ্বগভাব)কে অবলম্বন করিয়! কর! হয় নাই$ ইহার কারণ তিনি আপন ভাষাত্তরের শেষে 
দিয়াছেন (9801908০০19 001) 77586 39053 ৮০1. 1. 19. 314-320 ) 
অনস্তাচাধ্ের ভাষ্য মৌোক্ষমূলর সাহেবের জানা ছিল না; এবং শীাঙ্করভাব্যে পৃথক অর্থ 
কৈন করা হইন্নাঞ্ে তাহার মর্শও মোক্ষমূলর সাহেবের উপলদ্ধি হইয়াছিল বক্যি। দমে হয়না? 


৩৬৯ গীতারহদ্য অথব! কর্শাযোগশান্তর ৷ 


যথান্ং মধুসংঘুক্তং মধু চাক্সেন সংঘুতম্‌ 1 

«এবং তপশ্চ বিদ্য। চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ ॥ 

দ্বাভ্যামেৰ হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ 

তথৈব জ্ঞানকন্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাস্বতম্‌ ॥ 
শষেরূপ রথ বাতীত অশ্ব ও অশ্ব ব্যতীত রথ (চলে না) তপনস্থীর তপস্যা ও 
বিদ্যারও সেই অবস্থা । যেরূপ অন্ন মধুসংযুক্ত এবং মধু অন্নসংযুক্ত, সেইক্ধপ 
তিপন্যা ও বিদ্যা সংযুক্ত হইলে এক মহা ওষধ প্রস্তুত হয়। যেরূপ 
গতি ছুই পক্ষ-যোগেই হইয়া থাকে সেইন্দপই জ্ঞান ও কর্ম (এই ছনের) 
দ্বারা শাশ্বত ব্রহ্ম লাভ হয়”। হারীতস্থতির এই বচন বৃদ্ধাত্রেযস্বৃতির [দ্বতীয় 
অধ্যায়েও পাওয়া যান্স। এই সকল বচন হইতে, এবং বিশেষতঃ তত্প্রদত্ত 
দৃষ্টান্ত হইতে মনুম্বতির বচনের কি অর্থ করা উচিত, তাহ ম্প প্রকাশ 
পায় । তপ শবের মধ্যেই মনু চাতুর্বর্ের কর্মের সমাবেশ করিয়াছেন ইহা 
পৃর্ববেই বল৷ হইক়্াছে (মন্থু ১১ ২৩৬) এবং এক্ষণে উপলদ্ধি ছইবে যে; 
তৈতভ্তিরীয় উপনিষদে “তপ ও স্থাধ্যাক্ প্রবচন” ইত্যাদি যে সকল আচরণ 
করিতে বল হইয়াছে (তৈ. ৯.৯) তাহাও জ্ঞানকম্মরসমুচ্চয় পক্ষ স্বীকার 
রূরিস়াই ৰল। হইয়াছে । সমগ্র ষোগবাসিগ গ্রন্থের তাৎপর্য)ই এই । কারণ, 
এই গ্রহ্থের মারভ্তে হৃতাক্ষ পিজ্ঞাস। করিরাছেন বে, শুধু জ্ঞানের দ্বারা, কেবল 
কর্মের দ্বার। কিংব৷ ছয়ের সমুচ্চয়ের দ্বার মোক্ষিলাভ হয় তাহ। আমাকে বলো $. 
এবং তাহার উত্তর দিবার সমর, হারাতম্থতির পক্ষীদৃষ্টাপ্ত গ্রহণ করিয় “আকাশে 
পক্ষীদ্দের গতি যেবপ দুই পক্ষযোগেই হহয়া থাকে সেইরূপ জ্ঞান ও কম্ম এই 
ছর়ের দ্বাপাই মোক্ষণাভ হয়, কেবল একটির দ্বারা এই সিদ্ধি লাভ হ্য় না” 
এইরূপ বলিয়া, পরে সেই অর্থকেই সবিস্তর সপ্রমাপ করিবার জন্য সমস্ত 
যোগবাপিষ্ট গ্রন্থ উক্ত হইয়াছে (যো, ১. ১,৬৯)। সেইরূপ মুখ্য কথার্‌ 
মধ্যে বসিষ্ঠ রামকে “ভজীবনুক্তের স্তায় বুদ্ধকে শুদ্ধ রাখিয়৷ তুমি সমস্ত কর্ম 
কর” (যো, ৫, ১৮- ১৭-২৬ )1কংব। “কণ্ধ ত্যাগ করা আমরণ যুক্তিসন্ধ ন! 
হওয়ার ( যো. ৬, উ. ২, ৪২), স্বধশ্মানূসারে নির্দিত রাজ্যপালনের কাজ 
কর” (যে।, ৫, ৫, ৫৪ ও ৬. কউ, ২১৩. ৫০), এহকপ স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ 
উপদেশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের উপসংহার এবং পরে রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত 
কার্থ।ও এই উপদেপেরই শন্রূপ। কিন্তু যোগবানগ্রে র টীকাকার সম্গযাসমার্গীয় 
ছিলেন, তাই, পক্ষার ছুই পক্ষের উপম! স্পষ্ট হইলেও, তিনি জ্ঞান ও কর্খ এই. 
ছুই ধুগ্রপৎ অর্থাৎ একই কালে বিহিত নহে, এইক্লপ নিজের অভিপ্রেত মত. 
লাগাহয়৷ দিয়্াহেন। কিন্ধ এই অর্থযে টানাবুন।, ক্রি ও সাপ্প্রদায়িক, তাহা! 
টীকা ছাড়ি দিয়। মৃলগ্রস্থ পাঠ কপ্সিলেই যে-কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি 
হুবে। বোগবাসিঠ্েরহ ন্যায় মাত্রাজ প্রাপ্তে গুরুজ্ঞনব[সি৪-তত্বলারাঃণ নামক 


ঈন্ন্যাম ও কর্মাযোগ ।' শষ 


এক গ্রন্থ গ্রসিদ্ধ আছে।* তাহার জ্ঞানকাণ্ড, উপাঁসনাকাণ্ড ও. কর্মকাণ্ড, এই 
তিন ভাগ আছে। এই গ্রস্থকে যতট! পুরাতন বল! হয় তত পুরাতন মনে 
করি না, ইহা! আমি পূর্বে বপিয়াছি। কিন্তু প্রাচীন না হইলেও জ্ঞান কর্ম 
সমুন্ঠর পক্ষই তাহাতে প্রতিপাদ্য হওয়ায়, এই স্থানে তাহার উল্লেখ করা 
আবশ্যক । ইহাতে অদ্বৈত বেদীস্ত আছে; এবং নিষ্কাম কর্মের উপরই ইহা 
বিশেষ ঝৌক দেওয়ায় ইহার সশ্প্রদায় প্রীশঙ্করাচার্যের সম্প্রদায় হইতে যে ভিন্ন 
ও শ্বতন্ত্র, ইহা বলিতে বাধা নাই। মাদ্রাজ অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের নীম 
'অস্কৃতবাদ্বৈত” ; এবং বস্তত দেখিতে গেলে, ইহ! গীতার কর্মষোগেরই এক 
নকল মাত্র, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্ত কেবল ভগবদৃগীতারই ভিত্তিতে 
এই সম্প্রদার সিদ্ধ না করিয্া, ইহাতে বল! হইয়াছে &্ঘ, সমস্ত ১০৮ উপনিষদ 
হইতে এ অর্থই সিদ্ধ হয়। এইরূপ রামগীতা ও হুরধ্যগীত। এই হুই নূতন 
গীতাও ইহাতে প্রদত্ত হহাছে। অদ্বৈত মত স্বীকার করা অর্থে কর্মসন্যাস- 
পক্ষকেই শ্বীকার করা এইরূপ যে কাহারও কাহারও ধারণা, তাহ! এই গ্রন্থ 
হইতে দূর হইবে । উপরিগ্রদত্ত প্রমাণে এক্ষণে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, যে নিষষাম 
কর্বযোগ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষতৎ্, ধর্থস্থত্র, মন্থুঘাজ্ঞবন্য-্থৃতি, মহাভারত, 
ভগবদ্ূগী তা, যোগবাসিষ্ঠ ও পরিশেষে তরসারায়ণ প্রভৃতি গ্রস্থেও প্রতিপাদদিত 
; হুইস্বাছে, তাহাকে শ্রুতিস্থৃতি-প্রুতিপাদিত না মানিয়! কেবল সন্ন্যাসমার্গকেই 
ধ্ঁতিস্থৃতি গ্রতিপার্দিত _ বল! সর্ব ভিত্তিহীন । 
এই মৃত্যুলোকের ব্যবহার চালাইবার জন্য কিংবা! লোকসংগ্রহার্থ যথাধিকার 
নিষ্কাম কর্ম, এবং মোক্ষলাতার্থ জ্ঞান, এই ছুক্ের এককালীন সমুচ্চয়ই, অথব! 
মহারাষ্ট্র কবি শিবদিন-কেসরীর বর্ণনা অন্ুসারে-_ 
ও প্রপঞ্চ সাধুনি পরমার্থাচা লাহে জ্যানে কেল!। 
তো! নর ভলা ভল! রে ভলা ভল ॥ 
শর্মনি প্রপঞ্চ সাধন করিদা.( সংসারের সমস্ত কর্তব্য ষথোচিত পালন করিয়া! ) 
পরমার্থ লা করিম্নাছেন তিনিই ভালো, ভালো, ভালো ভালো”-__-এই অর্থই 
প্রতিপাদদিত হংয়াছে। কর্্মযোগের এই মার্গ প্রাচীনকাল হইতে 
প্রচার হইয়া আসিতেছে; জনক প্রভৃতি ইহাই আচরণ করার এবং স্বন্ং 
ভগবানের দ্বার! উহার প্রপার ও পুনরুজ্জীবন হওয়৷ প্রযুক্ত, ইহাকেই ভাগবতধন্ব 
বলা হয়। ' এই সকল বিষয় ভালরূপে সিদ্ধহইল। এই মার্গের জ্ঞানীপুকুয় 
পরমা্থযুক্ত স্বকীয় প্রপঞ্চ-_জাগতিক ব্যবহার-__(ক্কুপভাবে চালান, লোব- 
সংগরহদৃষ্টিতে ইহা দেখাও আবশ)ক,। কিন্তু উপস্থিত প্রকরণ অত্যন্ত দীর্ঘ 
হয় প্রযুক্ত পরবর্তী প্রকরণে তাহার স্পষ্টীকরণ করিব। 
ইতি একাদশ প্রকরণ সমাণ্ড। 


৪৭ 


ঘাদশ প্রকরণ । 
সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । 


সর্বেষাং যঃ সুঙ্গন্নি তাং সর্বেষাং চ হিতে বতঃ | 
ককম্মণা মনস। বাঁচ স ধর্মং ঘেদ জাজলে ॥ * পু 
মহাভারত, শাস্তি । ২৬১, ৯. 

- ধে মার্গের এই মত বে, বরহ্গজ্ঞান হইলে বুদ্ধি যখন অত্যন্ত সম ও নিফাম 
হয় ভখন মন্ুুষ্যের কোন কর্তব্যই অবশিই্ থাকে ন।; এবং সেই জন্য এই 
ক্ষণভঙ্ুর সংসারের ছুঃখমর .9 শুষ্ক ব্যবহার, বিরক্ত বুদ্ধিতে জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত 
ছাড়ির। দেওয়। কর্তবা, দেই মতাবলম্থা পণ্তিতেরা কম্মযোগ কিংবা গৃহস্থাশ্রমের 
আচরণও বিচার করিবার যোগ্য এক শাস্ব আছে এ কথা কখন মনেই করিতে 
পারেন না। সন্গাস গ্রহ্ণ করিলে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি ভ্ইয়া জ্ঞানলাভ হওয়া 
চাই, তাই তাহারা স্বীকার করেন যে, যে ধর্মের দ্বারা চিত্তবৃতি শুদ্ধ হয় 
অর্থাৎ সাত্বিকতা আসে, সেই ধর অচুসারেই সংসারের কাধ্য করাই উচিত । 
সেই কারণে তাহারা মনে করেন যে, সংসারেই নিত্য অবস্থিতি করা বাহুলতা। 
প্রত্যেক মনুধোর বত শীন্ব সম্ভব সন্নযাসগ্রহণই এই জগতে পরম কর্তব্য। 
এইরূপ মানিলে কর্ম্মযোগের স্বতন্ত্র মহৰ কিছুই খাকে না; এবং সেই জন্য, 
লন্নযামমার্গীক্ষ পণ্ডিত সাংসারিক কর্তব্যবিষয়ে সামান্য প্রাসঙ্গিক বিচার করিস 
অন্ু প্রভৃতি শান্ত্কারদিগের বর্ণিত চারি আশ্রমর্ূপ সোপানে উঠিতে উঠিতে 
সন্ন্যাস-আঙ্গনরূপ শেষ ধাপে শাস্ত্র পৌছানো! অপেক্ষা গাহস্থ্য ধন্মের কশ্মা কম্ম- 
বিবেচনা আর বেশী কিছু করেন না। সেই জন্য কলিধুগে সন্্যাসমার্গের 
প্রবর্তক শ্রীপস্করাচার্ধ্য স্বী গীতাভাষ্যে, গীতার কম্ম-মুলক বচনগুলি উপেক্ষা! 
করিয়া অথব। উহ! কেবল প্রশংসামূলক ( অর্ধবাদমূন্ষক ) এইরূপ কল্পনা করিয়া, 
শেষে কর্মসন্ন্যাসধন্মহই সমস্ত গীতার প্রতিপাদ্য এইব্ূপ গীতার ফলিতার্থ বাছির 
করিয়াছেন। অন্যান্য ঈীকাকারগণ স্বস্ব সম্প্রধাক়্ অন্থপারে গীতার এই ধে 
নুহস্য বিবৃত করিয়াছেন যে, ভগবান রণভূমির উপর অজ্জুনকে নিবৃতিমূলক 
নিছকৃ ভক্তি ব! পাঁতঞ্জল ঘঘাঁগ অথবা মোক্ষমার্গেরহ উপদেশ করিয়াছেন 
তাহার কারণও, এই । সন্স্যাসমার্গের অধ্যাত্মজ্ঞান যে নির্দোষ এবং তন্থারা 
প্রাপ্ত সাম্যবুদ্ধি কিংবা বিষ্ষাম অবস্থাও ষে গীতার গ্রাহ্য ও সন্মত্র তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। তথাপি মোক্ষলীভ্র জন্য শেষে সমস্ত কর্ণ ত্যাগ করিতে 
হইবে, সন্র্যাসনার্গের এই কর্মসন্বন্ধীয় মত গীতার গ্রাহ্য নহ্ধে। ব্রক্ষজ্ঞানের দ্বার! 


-. * কিশ্বে, মনে ও বাক্যে সকলের হিতসাধনে বনি রত এবং সকলের বিনি স্থিতি 
হুহৃৎ-_হে জাজলে, তিনিই ধন্দকে জানেন ।*. * 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৭৯ 


প্রাপ্ত বৈরাগা ও সমতান্ন দ্বারাই জ্ঞানলাভের পরেও জ্ঞানীপুরুষের সমস্ত ব্যবহার 
করিতে হইবে, গীতার এই বিশেষ সিদ্ধান্ত পুর্ব্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর দেখাই- 
য়াছি। জগতের জ্ঞানযুক্ত কন্্রকে বহিষ্কত করিয় দ্রিলে জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হুইয়া জগতের নাশ হয় ; এবং এই প্রকারে জগতের নাশ না হইয়া সুচারু- 
রূপে চলিবে, ইহাই যখন ভগবানের ইচ্ছা, তখন জ্ঞানীপুরুষকেও সমজ্ত প্রাপঞ্চিক 
কর্ম নিফামবুব্ধিতে করিয়া সাধারণ মনুষ্যদিগকে সদ্বর্তনের, প্রত্যক্ষ শিক্ষা 
দিতে তইবে। এই মার্গকে অধিক শ্রেয়স্কর ও গ্রাহ্য বলিলে এই প্রকার 
জ্ঞানীপুরুষ জাগতিক কর্্শ কিরূপে করিয়া থাকেন তাহা দেখ! আবশ্যক হয় ॥ 
কারণ, এই প্রকার জ্ঞানীপুরুষের আচরণই লোকের আদর্শ হয়» তাহার 
আচরণপ্রণালী পরীক্ষা করিলে ধর্মাধস্ক কার্ধাকার্ধ্য বা কর্তব্যাকর্তব্যের নির্ণয়- 
কারক সাধন বা উপায়-__যাহ! আমরা অন্বেষণ করিতেছিলাম তাহ! _ম্বততই' 
আমরা প্রাপ্ত হই। সন্ন্যাসঘার্গ হইতে কর্মযোগমার্গে যা কিছু বিশেষত্ব তাহা 
এই। যে বাক্কির ব্যবসায়াত্বক বুদ্ধি ইন্দ্রিযনিগ্রহের দ্বার! স্থির হইয়াছে, 
*সর্বভূতে এক আম্মা” এই সাম্য উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হইয়াছে, তাহার 
বানাও অবশা শুন্ধই হয়; এবং বাসনাজ্মক বুদ্ধ এইরূপ শুদ্ধ, সম, নির্মম 
ও পবিত্র হইলে পর, তাহার পক্ষে কোনও পাপ কিংবা মোক্ষের প্রতিবন্ধক: 
কর্ম করাই সম্ভব নহে। কারণ, প্রথমে বাসনা ও পরে তদনুকূল কর্ম্ম 
এইরূপই যখন ক্রম তখন শুদ্ধ* বাসনাজনিত কন্ম শুদ্ধই হইবে এবং যাহ 
গুদ্ধ তাহাই মোক্ষান্থুকূল। সুতরাং পারলৌকিক কল্যাণের অন্তরার, না; হইয়া 
এই সংসারে মন্থষ্যমাত্রই কিরূপ আচরণ করিবে-_আমাদের সম্মুথে 'কর্ধাকর্ম্‌ 
বিচিকিৎসা” কিংবা “কার্য্যাকার্য্যবাবস্থিতির এই থে বিকট প্রশ্ন উপস্থিত 
হইয়াছিল, নিজের আ5রণের দ্বারা তাহার * প্রতাক্ষ উত্তর, দিবার গুরু এক্ষণে 
আমাদের লাভ হইল (তৈ. ১. ১১, ৪) গী, ৩. ২১)। অর্জুনের সন্মুষ্কে 
এইরূপ গুরু শ্রীকন্তরূপে সাক্ষাৎ দণ্ডার়দান ছিলেন। এবং যুদ্ধাদি কন্ম বন্ধন 
বলির! জ্ঞানীপুরুষের কি তাহা' ছাড়িতে হইবে অঞ্জুনের যখন এই সন্দেহ 
হইয়াছিল, তখন এই গুরু তাহ! দূর করিস, জাগতিক ব্যবহার কিরূপ ভাবে 
করিলে পাপ হঙ্ক না, অধ্যাম্মশাস্ত্র অবলম্বনে তাহা, অজ্জুনকে ঠিক বুঝাইয়ঃ 
দিলেন; তাহার পর তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এইরূপ ভাবে বুঝাইবার, 
গুরু প্রত্যেকে সর্বদা লাভ করিতে পারে না) এবং তৃতীয় প্রকরণের শেষে 
“মহাজনো যেন গতঃ স পদ্থাঃ* এই বচনের বিচ'ব করিবার সমম্ব আমি 
বলিয়াছি “ষে, এই মহাপুরুষদিগের শুধু বাহ্া আচরণ অবলম্বন 'করিয়াই সমস্ত 
থাকিতে পরে না। তাই, জগতকে* নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা, শিক্ষা্দাতা এই 
: জ্ঞানী পুরুষদের আচরণ স্প্পতাবে আলোচনা করিয়া তদস্তনিহিত প্রক্কভ বীজ 
“কিংবা মূলতত্বাট, কি, তাহার বিচার করা আবশ্যক। ইহাকেই কম্যোগশান্ত 
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বলে; এবং উপরে যে জ্ঞানী পুরুষের কথা বপিয়ছি, তাহার -.অবস্থা। ও 
কার্ধাই এই শান্ত্রের ভিত্তি। এই জগতের 'সমস্ত লোকই যদি এইরূপ আশ্মক্ডানী 
১ কর্মধোগী হয় তাহা হইলে কর্মযোগশাস্ত্রের দরকারই হয় না। নারায়ণীয় 
ধর্খে একন্থানে উক্ত হইয়াছে যে-_ 
'একান্তিনো হি পুরুষ ছুলভ। বহবে৷ নৃপ। 
- যদ্যেকাস্তিভিরাকীর্ণং জগৎ স্যাৎ কুকনন্দন ॥ 
অহিংসকৈরাত্মবিদ্তিঃ সর্বভূতহিতে রতৈঃ। 
ভবেৎ ক্লৃতষুগপ্রাপ্তিঃ আশীঃকর্্মবিবর্জিতা ॥ 
*একাস্তিক অর্থাৎ প্রবৃতিমূলক ভাগবতধর্ম্ের সম্পূর্ণ আচরণকারী বাক্তি অধিক 
দেখিতে পাওয়া যাক না। আত্মজ্ঞানী, অহিংসক, সর্বভূতহিতে রত ও একান্ত- 
ধর্মের জ্ঞানীপুরুষের দ্বার ঘদি এই জগৎ ভরিয় যায় তাহা! হইলে আশীঃকর্ব 
অর্থাৎ কামা অথবা স্বার্থবুদ্ধিতে ক্লৃত সমস্ত কর্ম এই জগতে লুপ্ত হইয়া গিয়া 
পুনর্ধার সতাধুগের আবির্ভাব হয়!” (শাং, ৩৪৮, ৬২, ৬৩)। কারণ এই 
অবস্থায় সকল ব্যক্তিই জ্ঞানী হওয়ায়, কেহ কাহারও ক্ষতি করিবে ন! শুধু 
নহে প্রত্যেক মনুষা, সকলের কল্যাণ কিসে হয়, তাহাই মনে করিস! 
তদন্থসারেই শুন্বান্তঃকরণে ও নিষ্ষামবুদ্ধিতে আচরণ করিবে। পূর্বে অতি 
প্রাচীনকালে এক সময়ে সমাজের এইগ্পই অবস্থ। ছিল এবং পুনর্বার তাহ . 
কোন-না-কোন এক সময়ে পাওয়া যাইবে, এইরূপ আমাদের শাস্ত্রকারদিগের 

মত'( মভা, শাং, ৫৯. ১৪); কিন্তু পাশ্চাতা পণ্ডিত প্রথম কথ স্বীকার করেন 
না--আধুনিক ইতিহাসের প্রমাণ দর্শাইয়া তাহারা বলেন যে, পূর্বে কখনও 
এ্ইবূপ অবস্থা ছিল না; কিন্তু পরে মানবজাতির উন্নতি হইলে, কোন এক 
সময়ে এই অবস্থ। আপিতে পারে । ফে যাহাই হউক 7 এক্ষণে এগ্ডলে ইতিহাসের 
বিচার কর! উচিত নহে। কিস্তুইহা বলিতে কোন বাধ! নাই যে, সমাজের 
এই. অতুযুতকুষ্ট অবস্থা, কিংব! পুর্ণাবস্থাতে প্রত্যেক মনুষ্য পরম জ্ঞানী রহিব্নে, 
এবং তাহার আচরণই শুদ্ধ, পুণাজনক, ধরন্ম্যঃ পরম কর্তব্য বলিয়া মানিভে 
কইবে। .এই মত উভয়েরই গ্রাহা। প্রসিদ্ধ ইংরেজ স্থপ্টিশান্্রজ্ঞ স্পেন্সর, 
এই মতই স্বীয় নীতিশাস্ত্রসন্বস্থীয় গ্রন্থের শেষে প্রতিপাদন করিস়্াছেন ; এবং 
বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে গ্রীদ দেশের তত্বজ্ঞানী পুরুষের! এই সিদ্ধান্তই 
করিয়াছিলেন 1» উদাহরণ যথা, গ্রীকৃতত্ববেত্তা প্লেটো! স্বকীয় গ্রন্থে এইরূপ 
লিখিয়াছেন --তত্বপ্জানী পুরুষের নিকট থে কম প্রশস্ত বলিয়া! মনে হইবে. তাহাই: 
'শুঁভজনক ও ন্যাঁষ্য ; সাধারণ মন্ুষা এই ধর্ অবগত নহে, এই কারণেই উহাদের 
তব্বন্ত তব পুরুষেরই নির্ণয়কে প্রমাণ বলিয়। মানা উচিত। আরিষ্টটল- নামক আর 
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এক শরীক -তশক্গ স্বকীয় নীতিশাস্ত্ের গ্রন্থে (৩. ৪) বঞেন যে, -জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগের সিদ্ধাস্ত প্রায়ই নিল হইয়। থাকে, কারণ প্রকৃত সত্য তীহারা' জানেন % 
এবং জ্ঞানীপুরুষের এই দিন্ধান্ত কিংবা মাচরণই অনা লোকের প্রমাপস্বরূপ 
হুইক্স! থাকে । এপিক্যুরস নামক 'মার এক গ্রীক তথ্বশান্ত্র্জ এই প্রকার 
প্রামাণিক পরম জ্ঞানী পুরুষের বর্ণন।' করিরার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি *শাস্তঃ 
সমবুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং পরমেশ্বরেরই ন্যায় সস আনন্দময় ; তাহা হইতে লোকের 
কিংবা লোকের পিকট হইতে তাহার একটুও কষ্ট হয় ন।”।* ভগবদ্গীতার 
স্থিত প্রন্ত, ত্রিগুণাতীত কিংবা পরম ভক্ত ব৷ ব্রন্মভৃত পুরুষের বর্ণনার সহিত এই 
বর্ণনার কতট। সামা আছে.তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে। “যস্থা্নোদ্বিজতে 
লোকে। লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ* (গী. ১২. ১৫) ধাহা হইতে লোকের! 
উদ্বিগ্ন হয় না কিংবা লোকের দ্বার! যিনি বিরক্ত বাধ করেন না, যিনি হর্ষ ও 
খেদ, ভয় ও বিষাদ, স্থখ ও দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্ব হইতে মুক্ত, সন আপনাতেই 
আপনি সন্ত ( আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ গী. ২. ৫৫), ত্রিগুণের দ্বার ধাকার 

অন্তঃকরণ চঞ্চল হয় না ( গুণৈর্ধো ন বিচালাতে ১৪, ২৩), স্ততি ও নিন - 
কিংবা মানাপমান বাহার নিকটে সমান এবং সর্বতৃতান্তর্গত আত্মৈক্য উপলব্ধি 
করিয়া (১৮, ৫৪) সামাবুদ্ধির দ্বারা আসক্কি ছাড়িয়া ধৈর্যা ও উৎসাহের 
' সহিত নিজের কর্তব্য কশ্্ম যিনি করেন কিংবা যাহার নিকট লোষ প্রস্তর 
কাঞ্চন সবই ফমান (১৪. ২৪+,--ইত্যাদি প্রকারে ভগবদ্গীতাতেও স্থিত" 
প্রজ্জের লক্ষণ তিন চারি বার সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে । এই* অবস্থাকেই 
সিদ্ধাবস্থা কিংবা ব্রাহ্গী স্থিতি বলে ' এবং প্ীগবাসিষ্ঠ প্রভৃতি প্রণেতা এই. 
অবস্থাকে জীবনুক্রাবস্থা বলেন। এই অবস্থা লাভ করা অত্ন্ত হূর্ঘট হওয়$ 
প্রধুক্র জর্মন তবৰেত্তা কা-্ট বপির়াছেন ণে+ গ্রীক পণ্ডিতের! এই অবস্থার কে 
বর্ণন| করিয়াছেন তাহা কোন এক বাস্তবিক ব্যক্তির বর্ণন! নহে, শুদ্ধ নীতির, 
ভব লোকের হদয়ঙ্গম করাইবার জন্য সমস্ত নীতির মূল যে শুদ্ধ বাদন! 
তাঁহাকেই মানবনূর্তি প্রদান করিয়া তাহারা জ্ঞানী ও নীতিমান পুরুষের এই চিত্র 
স্বকীয় কল্পনার ছারা রচন! করিয়াছেন। কিন্ত আমাদের শান্্রকারদিগের 
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৩৭৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশীস্্র | 


সিদ্ধান্ত এই যে, এই অবস্থা কাল্পনিক নহে, সম্পূর্ণ দতাৎ মনোনিগ্রহের দ্বারা ও 
প্রবত্ণের দ্বারা তাহা ইহলোকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ অনুভব ও 
আমাদের দেশবাসীর হইয়াছে। তথাপি এই বিষয়টা সাধারণ নহে, হাজারের 
মধ্যে এক আধ জন ইহার জন্য প্রযত্ব করিয়া থাকে এবং এই হাজার গ্রযত্র- 
কারীদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বহু জন্মাস্তরে এই পরম অবস্থা শেষে প্রাপ্ত হয়, 
এইরূপ গীতাতেই স্পট উক্ত হইয়াছে (গী. ৭. ৩)। 
স্থিত প্রজ্ঞাবস্থ। কিংবা জীবনুক্তাবস্থা' তই দুর্লভ হুউক না কেন, তথাপি ষে 
ব্যক্তি এই পরম অবস্থা একবার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে কার্ধাকার্ষ্য কিংব! 
নীতিশান্ত্রের নিয়ম শিক্ষা দিবার কোনই প্রয়োজন, থাকে না। উপরে ইহার 
যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা! হইতেই এই বিষয় স্বতই নিশপন্ন হয়। কারণ, 
পরমাবস্থার শুদ্ধ, সম ও পবিশ্র বুদ্ধিই নীতির সর্ধশ্ব হণয়ায়, এইরূপ স্থিত প্রজ্ 
পুরুষকে নীতিনিয়ম দেখানো স্বন্সংপ্রকাশ সুর্যের নিকট অন্ধকাব্রের কল্পনা, 
ককরিয়া, সুর্য্কে মশালের আলো দেখাইবার ন্যার অসঙ্গত হয়। এক-আধ 
জনের এই পূর্ণাবস্থায় উপনীত হওয়! বা ন! হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। 
কিন্ত যে কোন প্রণালীতে যখন একবার নিশ্চয় হয় যে কোন ব্যক্তি এই পুর্ণ 
অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তখন তীহার পাপপুণাসন্বন্ধে অধ্যাত্বশান্ত্বের উপরি-উক্ত 
সিদ্ধান্ত ব্যতীত অনা কোন কল্পনাই করিতে পারা যায় না। কতকগুলি 
পাশ্চাত্য রাজধর্ম্রশান্ত্রীর মত অনুসারে রাজশক্তি যেরূপ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে 
কিংবা ব্যর্তিসমূহে অধিষিত থাকে এবং প্রজাগণ রাজনিয়মে বদ্ধ থাকিলেও 
রাজ! সেই সকল নিয়মে বদ্ধ হন না, ঠিক এইন্প নীতি-রাজ্যে স্থিত প্রজ্ঞ 
ব্যক্তির অধিকার থাকে । তাহার মনে কোনও কাম্য বুদ্ধি থাকে না, তাই 
কেবল শাস্্নির্দি কর্তবা ব্যতীত 'অন্য কোন কারণে তিনি কর্ম করিতে 
প্রবৃত্ত হন না) সেইজন্য পাপ কিংব! পুণ্য, নীতি কিংবা অনীতি, এই সকল 
শব্ধ, “অত্যন্ত নির্মল ও শুদ্ধ বাসনাবিশিষ্ট এই, পুরুষদিগের আচরণসম্বন্ধে 
কদাপি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না) পাপ ও পুণ্য এই ছুয়ের অতীত স্থানে 
তাহার। পৌছিয়াছেন। শ্রশঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন -- 
নিস্ত্গুণযে পথি বিচরতাঁং কে। বিধিঃ কে নিষেধঃ 1 
*ষে ব্যক্তি ত্রিগুণাতীত হইয়াছেন, বিধিনিবেধন্ূপ নিয়ম তাহাকে বীধিতে 
পারে না.” আবার, “উত্তম হীরাকে যেরূপ ঘসিতে হয় না, সেইরূপঞ্ষে ব্যক্তি 
নির্বাণপদের অধিকারী. হইয়া্ছে “তাহার করে বিধিনিয়মের আটুক স্থাপন 
' করিতে হয় না* এইকুপ €বীদ্ধগ্রস্থকারেরাও লিথিয়াছেন ( মিলিন্দ-প্রীশ্ন, ৪./ ৫ 
৭)। কৌধীতক্যপনিণদে আম্মজ্ঝানী পুরুষকে “মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা কিংবা 
জ্রণহত্যা ইত্যুদি পাপও স্পর্শ করে না” এইরূপ যাহা প্রত্দনকে ইন্দ্র বলি- 
স্বাছেন ( কৌবী* ৩, ১), কিংব। যাহার অহঙ্কারবুদ্ধি একেবারেই গিয়াছে, 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৭৫ 


তিনি লোকদিগকে হর্তঠা করিলেও পাঁপপুণ্যে অলিগ্তই থাকেন (গী. ১৮ 
৯৭), এইরূপ গীতায় যে বর্ণনা আছে,_এই স্ভকলের তাৎপর্যাও ইহাই। 
(পঞ্চদশী ১৪, ১৬ ও ১৭ দেখ)। ্ধন্মপদ” নামক বৌদ্বগ্রন্থে এই তত্বেরই 
অনুপ বাক্য দেওয়া হইরাছে (ধন্মপদ, শ্লোক ২৯৪ ও ২৯৫ দেখ)।৯ 
বাইবেলের নধবিধানে "আমার নিকট সমস্তই ( সমানই ) ধর্ম্যা” এইরূপ যাহা 
খুষ্টের শিষ্য পল বলিয়াছেন (১ কারিং, ৬. ১২; রোপ ৮.২) এই বাক্যে 
অভিপ্রার় কিংবা! জনের “যিনি ভগবানের পুত্র (পুর্ণ ভক্ত) হইয়া! গিয়াছেন 
তাহার দ্বার পাপ কখনই ঘটিতে পারে না” এই বাক্যের অভিপ্রায় আমার 
মতে এইরূপই (জন্‌. ১. ৩. ৯)। শুদ্ধ বুদ্ধিকে প্রাধান্য না দিয়া, কেবল 
বাহ্যকর্ম্বের দ্বারাই নাতিনত্ত। নির্ণয় করিতে ধাহাজা শিখিয়াছেন, তাহাদের 
নিকট এই সিদ্ধান্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে ; এবং" “বিধিনিরমের অতীত মনে 
করিয়৷ ভালমন্দকারী” এহরূপ নিজেরই মনের মতন কুতর্ক-পূর্ণ অর্থ করিয়া, 
কেহ কেহ শাস্ত প্রজ্জের সমস্ত মন্দ কর্ম করিবারও অধিকার আছে” এইরূপ 
উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের অর্গবিপধ্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু অন্ধ স্তস্ত দেখিতে 
না পাইলে ধেরপ স্তন্তের দোষ হয় না, সেইরূপ পক্ষাভিমানে অন্ধীভূত এই 
আপত্তিকারী উক্ত দিন্ধান্ত ঠিক না বুঝিতে পারিলে তাহার জন্য সিদ্ধান্ত দোষী 
হুইতে পারে না। কোন ব্যক্তির শুদবুদ্ধির পরীক্ষা প্রথমতঃ তাহার বাহ্য 
আচরণ দ্বারাই কাঁরতে হয়, এই কথা গীতারও মান্য ; এবং এই ককষ্িপ্রস্তরে 
ধিনি সর্ধথা সিদ্ধ হইতে এখনও পারেন নাই, সেই অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিত 

















্ জট বাক্য এই-স"যো মাং হিউমার কেনচিৎ কণ্মণ লোকো 

মীয়তে ন মাতৃবধেন ন গিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন আ্াহতায়।।” ধন্মপবের পোক নিষ্বে প্রদত্ত 
হইল-_ 

মাতরং পিতর: হস্ত! রাজানো দ্বে চ খতিয়ে | 

রঠ্ঠং সানুদরং হগ্তু] অনীষো বাতি ব্রাঙ্মাণে। ॥ 

মাতরং পিতরং হস্ত,। রাহানে! বে চ সোখিয়ে। 
বেধ্যগৃঘপঞ্চনং হস্ত, 1 অনীঘে। বাত ব্রাহ্মণে ॥ 
ধন্মপদ্দের এই কল্পন| কৌধী তকাপনিবৎ হঈতে গৃহীত, ইহ! স্পষ্টই দেখা যায়। কিন্ত বৌদ্ধ 
গ্রঙ্থকার প্রত্যক্ষ মাতৃবধ, কিংব। পিতৃবধ অর্থ গ্রহণ না করির়। “মাতার তৃন্ড! ও “পিতার 
অভিমান অর্থ করিয়। থাকেন। কিন্তু আমার মতে, এই শ্রোকের নীতিতত বৌদ্ধপ্স্থকার- 
দিগের ঠিক জান না থাকায়, ভাহার| এইরূপ ওপচা।গক অর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন। 
কো বীতক্যুপধ্নবদে “মাতৃবধেন পিভৃবধেন” ইন্টাদি মস্ত্ের "ধু, “বৃত্র অর্থাৎ ব্রাক্মণকে বধ 
করিগ্গেও আমার তাহাতে পাপ হচ্জ না” ইঞ্ছু এইরূপ বলিগাছেন ; ইহা হইতে প্রত্যক্ষ বই - 
এই্‌ন্নুনে বিবক্ষিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যার। ধশ্মপদের ইংরাজী ভাষাস্তরে (3. 73. 8. 
০1. যু. 00. 0, 71) মোক্ষমুপর সাহেব এই সোপকর যে টাক। করিয়াছেন তাহাও 
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ওখ৬ গীতারহুঙ্য অথব! কম্মযোগশাস্ত ৷ 


লোকের প্রতি উক্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিতে অধ্যান্মবাদীও ইচ্ছ! করেন না 
কিন্তু কোন ব্যক্তির বুদ্ধি পৃর্ঞব্ষনিষ্ঠ ও নিঃসাম নিফান হওয়া! সন্ধে যেস্লে, 
তিলমাত্রও সন্দেহ থাকে না, সেস্কলে এই পূর্ণাবস্থার উপনীত সৎপুরুষের কথা 
আলাদা হইয়! পড়ে । তাহার কোন কার্য লৌকিকদৃষ্টিতে বিপরীত দেখিতে 
হইলেও তত্বত ইহাই বলিতে হয় বে, তাহার ' বুদ্ধির পূর্ণত! শুদ্ধত৷ ও সমত৷ 
প্রথম হইতেই স্থির থাকায় সেই কার্য্যের বীজ নির্দোষই হহবে কিংব! 
তাহা শাস্তদৃষ্টিতে কোন যোগ্য কারণ প্রধুক্তই ঘটিগনাছে, কিন্ব! সাধারণ লোক- 
দিগের কার্ধ্ের ন্যায় তাহ! লৌভমূলক কিংবা! অনীতিমূলক হইতে পারে না? 
বাইবেলে লিখিত আছে যে, আব্রাহাম নিজের পুত্রকে বলি দিতে চাহিলেও পুত্র 
হত্যাচেষ্টার পাপ তাহাকে স্পণ করে নাহ; কিংবা! বুদ্ধের শাপে বুদ্ধের শ্বশুর 
মরিলেও মনুষ্যহত্যার পাপ তাহাকে ম্পর্শও করে নাই; অথব৷ মাতৃবধ 
করিলে ও পরশুরামের মাতৃহত্যা ঘটে নাই; উপরোক্ত তত্বই ইহার কারণ। 
"তোমার বুদ্ধি ষদি পবিত্র ও নিম্মল হয় তবে ফলাশা না রাখিয়া কেবল ক্ষাত্র- 
ধন্ধান্সারে বুদ্ধে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে বধ করিলেও, পিতামহহত্যা কিংবা 
গুক্হত্যার পাপ তোমার হইবে না; কারণ এহ সময়ে, ঈশ্বরীয় সক্কষেত সিদ্ধ 
করিবার পক্ষে তুম কেবল নিমিত্ত মাত্র হহয়াছ* ( গী, ১১. ৩৩) ইত্যাদি গীতার 
যে উপদেশ অঞ্জুনকে দেওয়া হইয়াছে তাহারও তত্ব ইহাই। ব্যবহারেও আমরা! 
ইহা দেখি বে, কোন লক্ষপতি কোন ভিথারীর নিকট হইতে ছুই পয়স৷ কাড়িক্া 
লইলে লক্ষপতিকে চোর ন। বলিয়া, ভিখারাই কোন অপরাধ করাতেই লক্ষপততি 
তাহাকে শাসন কারয্নাছেন, এহব্বপ কল্পনা কর! হয়। এই নীতিই আরও 
২ নিশ্চিতরূপে ও সম্পূণরূপে স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থহত ও ভগবন্তক্তদিগের আচরণসত্বন্ধে 
প্রযুক্ত হতে পারে। কারণ লক্ষপতির বুদ্ধিও কোন্‌ সময়ে বিচলিত হুইতে 
পারে॥ কিন্তু হহা জানা কথ! যে, স্থিতপ্রঞ্জের বুদ্ধিকে এই বিকার কখনই 
স্পর্শও করিতে 'পাবে না। স্থষ্তিকর্তী পরমেশ্বর সমস্ত কর্ম করিক়াও বেবধপ 
পাপপুণ্য হইতে অশিপ্ত থাকেন, সেইবপহ এই ব্রহ্মভৃত সাধুপুরুষের অবস্থা 
সর্বদ(ই পখিত্র ও নিষ্পাপ থাকে । অধিক কি, সমস্জে সময়ে এহরূপ ব্যজিরা 
স্বেচ্ছাক্রমে যে আচরণ করেন তাহা হুইতেই পরে বিধিনিয়মের নির্বন্ধ প্রস্তত 
হুইয়। থাকে ; এবং সেহ জন্য বপিতোঁছ যে, এই সংপুরুষের! এই বিধিনিয়মেন্র 
গনক ( উৎপাদক )--তাহার। ইহার গোলাম কখনই হইতে পারেন না। গুধু 
বৈদিক ধন্মে শরহে, বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্েও এই সিদ্ধান্তই দেখিতে পাওয়া যায়; 
” খ্রাচীন গ্রীক্‌ তন্থ্ঞ না পুক্নষদিগেরও এই তত্ব মান্য হইয়াছিল ; এবং আধুনিক-. 
- ক্কানে কার্ট * স্বকীয় নীতিশাস্তের গ্রন্থে ইহাই উপপত্ধি সহকারে সিদ্ধ করিয়া 
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সিদ্ধাবন্থা ও ব্যবহার । ৩৭৪. 


দবেখাইক্সাছেন । এই প্রকার নীতিনিয়মসমূহের চির-নির্্ল মূল উৎস কিং 
' নির্দোষ নিম সকল স্থিপ্ন হইলে পর ম্বতই সিদ্ধ হয় যে, নীতিশাস্তেনর 
কিংব। কর্মযোগশান্ত্রের মুলতন্ব বাহার আলোচন। করিতে চাহেন, এই 
মহাচ্ুভব ও নিষ্কলস্ক দিন্ধপুরুষধিগের চরিত্রই তাহাদের সুশ্পভাবে আলোচন* 
করা নিতান্ত আবশ।ক। এই অভিপ্রায়েই অঞ্জুন শ্রীরুষ্ণকে ভগবদ্‌গীতার 
প্রশ্ন করিয়াছেন যে,_-পস্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্” 
€পা. ২. ৫৪)--স্থিত প্রজ্ের বলা, ঘসা ও চল কিরূপ? অথবা “্টকপিগৈস্ত্রীন্‌ 
গুণান এভান্‌ অভীতে। তবততি প্রভো, কিমাচীরঃ” (গী, ১৪. ২১)- 
পুরুষ ত্রিগুণাতাঁত কিপ্রকারে হয়, তাহার আচার কি, এবং তাহাকে 
কিরূপে চেনা যায়। পোদ্বারের নিকট কেহ কোন লোনাব গহনা! পরোখ 
করিবার জন্য লইপ্) আদিলে, সে নিজের দোকানে রক্ষিত এক শত ঢঙ্গের 
সোনার গহনার সহিত তাহার তুলন! করিয়৷ যেরূপ তাহার বিশুদ্ধতার পরিমাণ 
স্থির করে, সেইরূপ কার্ধ্যাকার্যের কিংব! ধন্াধর্মের নির্ণয় করিবার পক্ষে 
স্থিত প্রজ্ছের আচরণই কষ্টিপাথর হওয়ায়, আমাকে সেই কষ্টিপাথরের পরিচন়্ 
করাইয়া দাও, গীতার উক্ত প্রশ্নের ইহাই ভিত্তরকার অর্থ। অজ্ঞুনের এই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান্‌ স্থিত প্রজ্ঞ কিংবা ত্রিগুণাতীতের অবস্থার 
€ধে বর্ণন। করিগ়্াছেন, তাহা সন্নযাসনারপাঁয় গ্রানীপুরুষের বর্ণনা, কর্্মষোগীর বর্ণন/ 
নহে এইরূপ কেহ কেহ বলিক্ন। ধাকেন। কারণ বল! হয় এই যে, সম্যাসী 
পুরুষকে উদ্দেশ করিয়াই “নিরাশ্ররঃ, -€৪. ২০) এই বিশেষণ গীতার প্রযুক্ত 
হুহর়াছে; এবং ৰাৰণ অব্যাপ্ে খ্রি প্রন্ত ভগবদ্তক্তের বর্ণনা করিবার সমস্ব 
 “সর্ধারভ্তপরিত্যাগী” (১২, ১৬) শুবং “অনিকেত (১২, ১৯) এইরূপ স্পষ্ট পদ 
ব্যবন্ৃত হইয়াছে। কিন্তুনিবাশ্রয় কিংবা অ্গিকেত পদের অথ “গৃহে না থাকিয়া! 
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৩৭৮ গীতারহস) অথবা কর্মযোগশাস্ত্র 1 


ছলে বনে ভ্রমণকারী” অর্ধ বিবক্ষিত নহে; কিন্তু "ইহার অর্থ "অনাশ্রিতঃ, 
কর্পফলং* *( ৬. ১) ইছারই সমানার্থক ধরিতে হইবে অর্থাৎ "যাহার! কর্ম 
ফ্ষলের আশ্রর গ্রহণ করে ন!” অথবা “সেই ফলে খাহাদ্দের মনের আস্থ। লাই” 
এইব্প অর্থ করিতে হইবে। গীতার ভাধষান্তরে এই স্লৌকসমূহের নীচে যে সব 
চিনা দিয়াছি, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে । তা ছাড়া স্থিত প্রজ্ঞের 
বর্ণনাতেই :উক্ত হইয়াছে যে, “তিনি ইন্ত্িয়দিগকে 'নিজের অধীনে রাখিয়া, 
[বিষয়ের মধ্যে বিচরণ করেন” অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম করিয়া থাকেন (গী. ২, 
৬৪)) এবং 'নিরাশ্র়” পনযে শক্লোকে আসিয়াছে সেইখানেই “কন্দবণ্যভি- 
প্রবৃস্তোহপি নৈব কিঞ্চিং করোতি সঃ” অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিয্বাও তিনি 
আঁলপ্ত থাকেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে অনিকেতাদি পদ 
সপ্ধন্ধে এই নিয়মই প্রয়োগ করিতে "হইবে । কারণ, 'এই অধ্যায়ে প্রথমে 
ক্ুফলত্যা'গের ( কর্ধুতাপের ন:হ) প্রশংসা করিবার পর (গী. ১২. ১২) 
ফলাশ! ত্যাগ করিয়া! কর্ম করিলে যে শান্তি পাওয়৷ যায় তাভাই দেখাহঘার 
জন্য পরে ভগবদ্ভক্ষের লক্ষণপকল কথিত হইয়*ছে) এবং লেইরূপই অষ্টাদশ 
অধ্যায়েও আসক্তিবিরহিত কম্ম করিলে কিরূপে শাস্তি পাওয়। যায় তাহা দেখা- 
ইবার ভন্ত ব্রদ্মতৃত পুরুষের বর্ণন! পুনরায় আসিয়াছে (গী. ১৮. ৫০)। তাই, 
এই সমস্ত বর্ণন। শুধু সন্ন্যালমাগীয়দিগের বর্ণনা নহে, ইহ। কম্মযোগীদিগেরই: 
র্ণনা, এইরূপ স্বীকার করিতে হন্ন। কর্ম্দধোগা স্থিত প্রজ্র এবং সন্ন্যাসী স্থিত- 
প্রজ্ঞ, এই উভয়ের ব্রহ্গজ্ঞান, শান্তি, আত্মৌপমা ও নিফাম বুদ্ধি, অথবা নীতি- 
তন্ব তিন্ন ভিন্ন নহে! উভয়ই পূর্ণ ব্রঙ্গভ্তানী হওয়ার উভয়েরই মানসিক 
ছবস্থা ও শান্তি একই প্রকার; কিন্তু তন্সধ্যে একজন শুধু এক শাস্তিতেই 
নিমগ্র থাকিয়া আর কিছুরই চিগঠ করেন না, এবং আর একজন ব্যবহারক্ষেত্রে 
নি্ধের শান্তির ও আত্মৌপম্য বুদ্ধির যথাসম্ভব নিত্য উপযোগ করিয়া! থাকেন, 
কর্মদৃষ্টিতে এই ছয়ের মহত্বসন্বন্ধে এই পার্ধক্য। ডাই এই ন্যায় হইতে সিদ্ধি 
হইতেছে যে, ব্যবহারিক ধর্্মাধন্ন বিখেচনার কাজে, যাহার প্রত্যক্ষ আচরণুকে 
প্রমীণ বণিনা মানিতে হইবে, সে স্থিতপ্রজ্ঞের কর্ম রুরিতেই হইবে, কন্ম্- 
ত্যাগী দাধু কিংবা ঠিক্ু এইস্থানে বিবক্ষি ঠ হওয়! সম্ভব নহে। কণ্মতাাগের 


আবশ্যকত! নাই এবং কর্খ্ধ মান্্ধকে ছাড়েও না) ব্রদ্ধান্ৈক্যজ্ঞান অর্জন. 


করিয়। কর্্মযোগীর ন্যায় ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে সাম্যাবস্থার রাখিবে, তাহ। 


হুইলে তাহার, সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাম্মক বুদ্ধিও সর্বদা শুদ্ধ, নিশ্ঠুম ও পবিজ্র- 


থাকিবে, এবং কর্ম্নবন্ধন$ ঘটিবে না, গীতায় অজ্জুনকে যে” সনস্ত উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে ইহাই তাহার সার। এই কারণেই এই প্রকরণের আরম্তে 
প্রদত্ত শ্লোকে, ৭শুধু বাক্য ও মনেরই দ্বারা নহে॥ সমস্ত গুতাক্ষ কর্দের দ্বার! 
বে ব্যক্তি সৎ ও হিতকানী হইয়াছেন তাহাকেই ধর্শজ্ঞ বলিতে হইবে এই. 


' সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার! ৩৭৯ 


বর্শতন্ বলা হ়্াছে। জাজলীকে এই ধর্ধতত্ব বলিবার সময় তুলার বাক্য 
জি সঙ্গেই, কিন্তু তৎপুর্বেও উহাতে কর্থেরও প্রাধান্য নির্দেশ করা 
ছ। 

কর্শ্যোগী স্থিতপ্রজ্ঞেক অথবা জীবনুক্তের বুদ্ধির ন্যায় সর্বভূতে বাহার 
সাম্যবুদ্ধি হইয়াছে এবং যাহার সমস্ত স্বার্থ পরার্থে লয় গরিযানে তাহাকে 
নীতিশান্্র সবিস্তর শুনাইবার আবশ্যকত! নাই, তিনি তো স্বতই স্বপ্রকাশ 
কিংবা “বুদ্ধ” হইয়! গিয়াছেন। অর্জুনের এই প্রকার অধিকার থ'ক! প্রযুক্ত 
*তুমি নিজের বুদ্ধিকে সম ও স্থির কর” এবং প্কর্্মতযাগ করিব এইরূপ ব্যর্থ 
ভ্রমে পতিত ন! হইয়া, স্থিতপ্রজ্বের ন্যায় বুদ্দি ধরিয়া, স্বধর্শানুসারে নির্দিষ্ট 
সমন্য সংসারকর্ম্ম করিতে থাক” ইহা ব্যতীত তাহাকে অধিক উপদেশ দিবার 
আবশাকতা হয় নাই। তথাপি এই সাম্যবুদ্ধিবূপ যোগ সকলে একই জন্মে 
প্রাপ্ত হইতে পারে না বলিয়া সাধারণ লোকের জন্য স্থিত গ্রজ্ঞেক আচরণ” 
সম্বন্ধে আারো কিছু আলোচনা করা আবশ্যক । কিন্তু এই বিচার-আলোচনা॥ 
করিবার সময় ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা যে স্থিত প্রজ্ঞ সম্বন্ধে 
বিচার করিতে যাঁইতেছি, তিনি সত্যযুগের পুর্ণাবস্থায় উপনীত সমাজের 
অধিবাসী নেন; কিন্তু ষে সমাজে বহুদংখাক লোক স্বার্থের মধ্যেই ভুবিয়া" 
আছে, সেই কলিষুগের সমাজে, তাহার কাজ করিতে হইকে। কারণ,, 
মন্ু'ষোর জ্ঞান যতই পূর্ণ বা তাহার বুদ্ধি যতই সান্যাবস্থায় পৌছাক না, কেন, 
তীহাকে কামক্রোধাদির চক্রে 'আবদ্ধ অশ্তদ্ধবুদ্ধি লৌকদিগের সহিত কারবার 
করিতে হয় । অতএব এই লোকদিগের সহিত বাবহার করিবার সময় অহিংস» 
দয়া, শান্তি, ক্ষমা ইত্যার্দি নিত্য ও পরমোৎঞ৪ সদ্‌গুপসমূহকেই সর্ববপ্রকারে, 
সর্বদা শ্বীকার করিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলীভ করা; যায় না ৯1 জা 
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€৮৩ শীতারহঙ্গ্য অথবা বর্মযোগশাস্ত্র 


বেখানে সকলেঈ স্থিতপ্রজ্ত দেই সমাজের উন্নতিশীল নীতি ও ধর্মাধন্ম 
হইতে যে সমাজে লোভীপুর্ষেরই বিশেষ আধিক্য সেই সমাজের বার্্াধপ্র, 
কিছুনা-কিছু ভিন হইবেই ঃ নচেৎ সাধুপুরুষকে এই জগৎ ত্যাগ করিতে 
হইবে এবং সর্বত্র হদিগেরই সামাজ্য হইবে। ইছার অর্থ এরূপ নহে যে, 
সাধুপুরুষকে আপন সমতা-বুদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে; আবার সমতা” 
সমতাতেও ভেন আছে। “্বাঙ্াণে গবি হস্তিনি” বার্ণ, গো ও হস্ডীতে পণ্ডিত- 
দিগের বুদ্ধি সম হইক্স! থাকে (গী, ৫. ১৮), গীতাঁয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে 
বলিয়া, গরুর জনা আনীত তৃণ ব্রাঙ্গণকে এবং ব্রাঙ্গণের জন্য প্রস্তুত অন্ন 
গরুকে বর্দি কেহ দেয়, তবে তাহাকে কি আমরা পত্ডিত বলি? 
সন্যাসমার্গের লোক এই প্রশ্নের গুরুত্ব না মানিলেও কর্মষোগশান্ত্রের কথ 
সেরূপ নহে। বিতীয় প্রকরণের বিচার-আলোচন। হুইত্তে পাঠকের অবশ্য 
উপলক্ি হইনা থাঁকিবে ঘে, সতাধুগের সমাজের পূর্ণাবস্থাপ্রাপ্ত ধর্মাধর্শের 
হরণ কি, তাহার প্রতি লক্ষা করিয়া, দেশকালানুদারে তাহার মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় তফাৎ করা আবশাক তাহা স্থির করিয়া, স্থার্থপরারণ লোক- 
দিগের সমাজে স্থিতপ্রজ্জ বাত্তি বাবহারাদি করিয়া থাকেন ; এবং কর্ম যোগ- 
শান্ের ইহাই তো বিকট প্রথ্ন। স্বা্পিরা়ণ লোকের উপর না রাগিয়া, কিংল 
তাহাদের লোভবুদ্ধি দেখিয়া আপন মনের তরমতাকে বিচলিত হইতে ন! দিয়া 
বরং এইরূপ লোকের কল্যাণার্যই কেবল কর্তব্য বলিয়। বৈরাগোর সহিত 
সাধুপুরুষের! নিজের উদ্যোগকে বজায় রাখেন । এই তত্বটি মনে রাখিয়! 
শ্ীমর্থ রামদাস স্বামী দাসবোধের পুর্বার্ধে প্রথম়ে ব্রন্গজ্ঞান বলিয়া, তাহার 
পর, স্থিতপ্রন্র কিংবা! উত্তমপুক্রুব সাধারণ লোকদ্দিগকে জ্ঞানী করিয় 
ভুলিবার জনা, বৈরাগ্য সহকারে অর্থাৎ নিংস্পৃহভাবে লোকসংগ্রহার্থ যে 
কাজ বা উদ্যোগ করি! থাকেন তাহার বর্ণনা (দাস, ১১, ১০ ) ১২. ৮১০ 9 
১৫. ২) সুরে করিয়াছেন, এবং তাহার পর অষ্টাদশ দশকে রলিয়াছেন যে, 
সকলকেই জ্ঞানীপুরুষদিগের এই সকল গুণ__কথা, গল্প, সাধন, ফিকিরফন্দি, 
প্রদঞ্গ, প্রধন্র, তর্ক, ধূর্ভামি, গু অভিসন্ধি, সহিষুতা, তীক্ষতা, ওঁদার্ধা, অধ্যাত্ব- 
জ্ঞান, তক্তি, অলিপ্ততা, বৈরাগ্য, ধৈর্ধ্য দৃঢ়তা, উৎসাহ, প্রতিজ্ঞাপালন, নিগ্রহ, 
সষতা, এবং বিবেক ইত্যাদি-_-শিক্ষা! করিতে হইবে (দাস. ১৮. ২)1 কিন্তু 
এই নিঃস্পৃহ সাধুকে, লোভী মনুষ্যদিগের মধ্যেই চলিতে হইবে, ৰলিক্গ) শেষে 
ঞদমর্থ রামদাস' ক্কামীর এই উপদেশ-_ 
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'সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৮১ 


খটাদী আণাঁবা ঘট । উদ্ধাটাসী গাহিজে উদ্ধট। 
খটনটাপী খটনট। অগত্য করী। | 

অর্থাং__ণ্ঘটের সত ঘট আনিবে ; উদ্ধতের সহি উদ্ধত ব্যবহার, ভাল-মন্দ 
লোকের সহিত ভাল-মন্দ ব্যবহার মগত্য| করিতে হইবে" (দাস, ১৯. ৯, 
৩১ )। তাৎপর্ধা, পূর্ণাবস্থা হইতে ব্যবহারে উপনীত হইলে, অত্যুচ্চ পৈঠার 
ধন্ধাধর্থ্ের মধ্যে অল্পবিস্তর তারতমা কর! আবশ্যক হয় ইহা নির্ব্বিবাদ। 

আধিভৌতিকবাদীদিগের এই সম্বন্ধে এক সন্দেহ আছে যে, পূর্ণাবস্থার 
সমাজ হইতে নীচে নামিলে পর, অনেক বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া, 
যদি পরাকাঠা নীতি-ধর্মের মধো অক্প-বিস্তর ফেরফার করিতেই হয় তকে 
নীতিধন্মের নিত্যতা। কোথায় রহিল, এবং “্ধশ্মো! নিতাঃ* বলিয়। বাস, ভারত- 
সাবিত্রীর মধো যে তত্ব বিবৃত করিক্লাছেন তাহার দশ! কি হইবে? তাহারা 
বলেন যে, ধর্মের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সিদ্ধ নিতাত্ব কাল্পনিক মাত্র; প্রত্যেক 
সমাজের অবস্থা অনুসারে সেই সেই কালে “মধিক লোকের অধিক সুখ” 
এই তত্ব হইতে যে নীতিধন্ম পাওয়া যায় তাহাই উৎকৃষ্ট নীতিনিয়ম |! কিন্ত 
এই যুক্তিক্রম ঠিক নহে। ভূমিতিশান্ত্রের নিয়ম অঞসারে বিস্তৃতিহীন সরল 
রেখা, কিংবা! সর্বাংশে নির্দোষ বর্ত্‌ল পরিধি কেহ বাহির করিতে না পারিলেও, 
সরল রেখার কিংব! শুল্ধ বর্জুণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা যেরূপ ভ্রানস্তিমূলক কিংবা 
নিরর্ধক হয় না, সেইবপ সরণ ও শুদ্ধ নীতিনিয়মের কথা । কোন বিষয়ের 
পরা কাঠঠান্তদব-্বরপটি কি, প্রথমে তাহ নির্ধীরণ না করা পর্যাস্ত ব্যবহার-ক্ষেত্্ে 
সেই সব বিষয়ের যে.সকল বহুল রূপ নজরে পড়ে, তাহার সংশোধন করা, 
কিংবা! সারাপার বিচারান্তে তদগ্তভূতি ারতমাও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না) 
এবং এই জন্যই, বাহান্নকোশী সোন। কোন্টি, পোদ্দার প্রথমেই তাহার নির্ণর 
করিয়া থাকে । দিগ্দর্শন ফরবমৎস্য যন্ত্র কিংবা ঞ্রুবতারার প্রতি উপেক্ষা 
করিয়৷ অপার সমুদ্রের তরঙ্গ ও বায়ু এই ছুয়েরই তারতম্য দেখিয়৷ জাহাজের 
খালাসী সব সময়ে জাহাজের হাল ধরিয়া থাকিলে' তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, 
সেইরূপ নীতিনিকমের পরাকাঠ্-স্বরূপ লক্ষ্যের মধ্যে না আনিরা কেবল 
দেশকালানুসারে .যে ব্যক্তি চলে তাহারও সেই অবস্থা হয়।. তাই নিছক, 
আধিভৌতিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে ঞ্রুবতারার ন্যায় অটল ও নিতা 
নীতিতত্বটি কি, তাহ! প্রথমে স্থির করিতেই ক্ষয়; এবং একবার এই 
'আবণ্যর্কত। স্বীকার করিলেই সমগ্র আখিতৌত ক পক্ষ খোঁড়া হইয়া পড়ে। 
কারণ, সুখুঃখাদি সমস্ত বিষয়োপতোগই নাম-রূপাত্মক স্থতরাং অনিত্য ও 
বিনশ্বর মাক্সা-গণ্তীরই মধ্যে পড়ে) তাই কেবল এই সকল, বাহ্য প্রমাণের 
আধারে সিদ্ধ কোন নীতিনিয়মই' নিত্য হইতে পারে না । আধিভৌতিক 
বাহু সুখছঃখের কল্পনা যেমন যেমন বদলাইবে, সেই, অন্ুসারেই. -তাহার 


৩৮২ শ্ীতারহসা অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


ভিন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নীতিধর্ম্েরও বদল হইবে । তাই, নিতাপরিবর্তনশীল 
নীতিধর্খের এই অবস্থা এড়াইতে হইলে, মায়াজগতের বিষয়োপভোগ ছাড়িয়া, 
নীতিধর্ম্ের ' ইমারৎ “সর্বভৃতে এক আম্মা” এই অধ্যাত্বজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তির 
উপরেই খাঁড়া করিতে হয়। কারণ, আত্ম! ব্যতীত জগতে কোন বস্তই নিত 
নহে ইহা পূর্বেই নবম প্রকরণে বলিয়াছি। প্ধর্ম্মো নিতাঃ স্থখহুঃথে তশিতো”- 
নীতি কিংবা! সদাচরনের ধর্ম নিতা এবং স্ুখহঃখ অনিভা, এই ব্যাসবচনের 
ইহাই তাংপর্যা। ছুষ্ট ও লোভী লোকদিগের সমাজে অহিংস। ও সত্য প্রভৃতি 
নিতা নীতিধর্্দ সম্পূর্ণপে পালন কর! বায় না, ইহা সত্য) কিন্ত তাহার 
দোষ এই নিত্য নীতি-ধর্শের উপর আরোপ করা উচিত নহে। কৃর্য্যের 
কিরণের দ্বারা কোন পদার্থের ছায়া! সমতল প্রর্দেশের উপর সমতল এবং 
উচুনীচু স্থানের উপর উচুনীচুভাবে পড়িয়া থাকে, তাই বলিয়। এ ছায়া, 
আসলেই উচুনীচু এই অনুমান যেরূপ করা যায় না, সেইরূপ ছুষ্টলো কদিগের 
সমাজে নীতিধন্ধের পরাকাণ্ঠা-শ্রন্বস্বন্প উপলন্ধি করা যায় না বলিয়া ইহ 
বলিতে পার! যায় না যে, অপূর্ণাবস্থ সমাজে পরিলক্ষিত নীতিধন্মেরে অপূর্ণ- 
শ্বরূপই মুখা কিংবা মূলগত। এই দোষ সমাজের, নীতির নহে। তাই» 
জ্ঞানী ব্ক্তি শুদ্ধ ও নিত্য নীতিধর্ম্দের সহিত ঝগড়া করিতে না বসিয়া, 
সমাজ যাহাতে উত্তরোন্তর উন্চ পৈঠার উঠি প্রেষে পূর্ণাবস্থাক্ক পৌছিতে পারে 
সেইরূপ প্রযত্র করিয়। থাকেন। লোভী মন্ুষ্যদিগের সমাজে এইরূপ ভাকে 
চলিবার কালেই নিতা নীতিধর্শের কোন ব্যতিক্রম স্থল অপরিহার্য বলিয়) 
আমাদের শান্ত্রকারের! মানিলেও তাহার জন্য তাহার? প্রায়শ্চিত্তেরও ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিডৌতিক নীতিশাস্ত্র এই ব্যতিক্রম নির্ধারণ 
করিবার সমক্স, তছৃুপযোগী বাহা ফলের তারতম্যতত্বকেই ভ্রমক্রমে নীতির 
মূলতব্ব বলিয়। মনে করেন। এইরূপ ভেদ পুর্ব পুর্ব প্রকরণে আমি কেন 
দেখাইয়াছি তাহারও মন্্ব এক্ষণে পাঠকের উপলব্ধি হস্ববে। ৃ 

স্থিত প্রজ্্ জ্ঞানীপুরুষের বুদ্ধি ও আচরণই নীতিশান্ত্রের ভিত্তি; এবং 
তাহা হইতে নিঃস্ঘত নীতির নিক্পম_-নিত্য হইলেও--সমাজের অপূর্ণাবস্থায় 
অক্পবিস্তর বদল করিতে হর; এবং এইরূপে বদলাইলেও তাহার দ্বা! 
নীতিনিয়মের নিতাত্বের কোন বাধা হর না, ইহা বলিয়৷ আশিয়াছি। এক্ষণে 
স্থিত প্রপ্ত জ্ঞানীপুরুষ অপুর্ণাবস্থ সমাজে ষে আচরণ করেন তাহার বীজ কিংব। 
মূলতত্ব কি, এই প্রথম প্রপ্রের বিচার করিব। এই বিচার ছইপ্রকাঁর কৰা 
যাইতে পারে, ইহা! পুর্বে চতু্ধ* প্রকরণে বলিক্লাছি* এক-_কর্তীার বুদ্ধিকে 
প্রধান মনে করিক্পা, এবং দ্বিতীয়_তাহার বাহ্য অনুষ্ঠান ধরিয়া। তন্মধ্যে, 
কেবল  দ্বিতীয়োক দৃষ্টিতে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ 
ব্যক্তি যে যে-ব্যধহার করেন তাহা! প্রার সমস্ত লোকের্‌ হিতকরই হ্ইক$ 


সিদ্ধাবস্থা! ও ব্যবহার |. ৩৮৩ 


খাফে। পরমজ্ঞানী সংপুরুষ "সর্বহুতহিতে রতাঃ” অর্থাৎ প্রাপীমান্রের কল্যাণে 
নিরত, এইরূপ গীতায় ছুইবার উক্ত হইয়াছে (গী. ৫. ২৫১ ১২. ৪) 
এবং এই অর্মই মহাভারতে ৪ আরো! অনেক স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে । স্থিত প্রজ্ঞ- 
সিদ্ধপুরুষ অহিংসাদি যে নিয়মসমূহ পালন কারক থাকেন তাহাই ধর্ম্'কিংবা 
সদাচারের আদর্শ তাহ! আমি উপরে বলিয়াছি। এই. অহিংসাদি নিয়মের 
প্রয়োজন অথবা এই ধর্মের লক্ষণ বলিবার সময় “অহিংসা সত্যবচনং 
সর্বভৃতঠিতং পরম্* (বন. ২০৬. +৩)-_-অহিংসা ও সত্যভাষণ এই নীতিধর্শ 
পর্বতৃতের হিতার্থ হইয়া ছ; প্ধারণাদ্ধর্মমিতযাহুঃ (শা. ১০৯, ১২ ১--জগৎকে 
ধারণ করে বলিয়া! ধর্ম ; প্ধন্মং হি শ্রেয় ইতাান্থ2৮ (অন্থু, ১০৫, ১৪ )-_-কল্যাণই 
ধর্ম; প্প্রভবার্থাক় ভূতানাং ধর্ম প্রবচনং ক্ৃতম্‌* (শাং ১০৯, ১০ ১-লোৌকদিগের 
অভ্্য়ের জনাই ধর্মাধম্মশান্ত্র বাহির হইয়াছে; কিংবা পলো কযাত্রার্থমেবেহ 
ধর্দসা নিম্মমঃ কৃতঃ; উভয়ত্র সুখোদর্ক2৮ (শাং ২৫৮, ৪)- লোকব্যবহার 
চালাইয়। উভয়লোকে কল্যাণ হইবে এই জন্যই ধন্মাধর্ম্ের নিয়ম করা হইয়াছে ;- 
এইরূপ ধর্ষ্বের বাহা উপযোগ-প্রদশক অনেক বচন মহাভারতে আছে। সেইরূপ 
আবার, ধঙ্মাধর্মের সংশরস্থলে জ্ঞানী পুরুষও-_ 
লো কষাত্র। চ দ্রষ্টব্য ধন্মশ্চাত্মহিতানি চ। 

* *লোকব্যবহার, নীতিধন্ম ও নিজের কল্াযাণ--এই বাহ্য বিষয়ের তারতম্যের 
দ্বার বিচার করিয়া” ( অনু, ৩৭. ১৬) বন, ২০৬ ৯০) তাহার পর কি করিতে 
হইবে তাহ! স্থির করিবে, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং বনপর্ধে শিবিরাজা 
ধণ্মাধন্মনির্ণযার্থ এই যুক্তিরই উপযোগ করিয়াছেন (বন, ১৩১, ১১ ও ১২ দেখ)। 
এই বচন হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সমাজের উৎকর্ষই স্থিত প্রজ্ঞের আচরণের 
'বাহ্যনীতি” ; এবং ইহা ঘদি সত্য হয় তবে +মধিক লোকের অধিক সুখ কিংব! 
(ন্ুখশব্দকে ব্যাপক করিয়া) “হিত” বা “কল্যাণ” এইরূপ আবিভোতিকবাদীদিগের 
বে নীতিতত তাহা অধ্যাত্বঝ্দীও কেন স্বীকার করেন না, এহরপ প্রশ্ন পরে 
সহজই হয়। চতুর্থ প্রকরণে আমি দেখাইয়াছি যে, “অধিক লোকের. অধিক' 
হুখ” সুত্রে বুদ্ধির আত্মপ্রসাদজনিত সখের কিংবা উন্নতির এবং পারলৌকিক 
কল্যাণের অন্তর্ভাব হয় না-_-এই উহার এক বড় দোষ। কিন্তু “সুখ শবের 
অর্থকে আরও অধিক ব্যাপক করিয়া! এই দোষ অনেকাংশে দূর করা যায়; 
এবং নীতিধর্মের নিত্যত্বসন্বন্ধে উপরে যে আধ্যাত্মিক উপপত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, 
কেহ কেহ চ্তাহারও গুরুত্ব আছে 'বলিয়! মনে করেনু এ। তাই নীতিশাস্ত্ের 
আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক মার্খের মধ্য গুরুত্বের ভেদটি কি; এইখানে তাহার 
আরও কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক । 

€কান কর্ম নীতিদৃষ্টিতে উচিত কি অনুচিত, তাহার বিচার সুই প্রকারে 
কর যাইতে পারে :_ ৯১ সেই কর্ণের নিছক্‌ বাহ্য ফল অর্থাৎ জগতের উপর 





৩৮৪. গীতারহস্য অথবা কর্মযৌগশাস্ত্র ৷ 


তাহার দৃশা পরিণাম কি ঘটিরাছে কিংব1 ঘটিবে তাহ! দেখিয়া ) এবং (২) উক্ত 
কণ্মের অহ্ষ্ঠাতার বুফি অর্থাৎ বাসুন। কিরূপ তাহা দেখিয়া । প্রথমটিকে 
আধিভোৌতিক মার্গ বলে। দ্বিতীক়পটিতে আবার ছুই পক্ষের উদ্ভব হয়, এবং 
এহ ছুই পক্ষের ছুই ভিন্ন উন্ন'নান মাছে। এহ দিদ্ধান্ত পূর্ব প্রকরণসমুহে উক্ত 
হইয়াছে বে, শুদ্ধ ক" কাঁরতে হইলে বাপনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখা চাই এবং 
ঘাসনাস্মক বুদ্ধকে শুদ্ধ রাখিতে গেলে ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি অর্থাৎ কাধ্যাকার্য্ের 
নির্ণর করিবার বুঁদ্ধও স্থির পম ও শুদ্ধ হওযা! 'চাই। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কাহারও কম্ম শুদ্ধ কিন! দেখিবার জন্য তাহার বাসনাত্মক বুদ্ধ শুদ্ধ আছে 
কি না তাহ দেখা আবশ্যক, এবং বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ আছে কিনা দেখিতে 
হুইলে পেষে ব্যবসাগাপ্ত্রক বুদ্ধি শুদ্ধ অছে কিনা তাহ! দেখাও আবশ্যক। সার- 
কথা, কর্তার বুদ্ধি অর্থাৎ বাসন শুদ্ধ আছে কি না ইহার নিষ্পাত্ত শেষে ব্যব- 
সারায্মক বুদ্ধির শুদ্ধতা দ্বারাই করিতে হয় (গী. ২ ৪১)। এই ব্যবপায়্াত্বক. 
বুদ্ধিক্ণে সদ্সদ্ববেচনশক্তিরূপে ন্বতন্ত্ব দেবত। বালর। মানিলে তাহাই 
আধিদৈবিক মার্গ হইক্া বায়। কিন্তু এই বুদ্ধি স্বতন্ত্র দৈবত নহে, আমাদের 
আত্মার এক অগ্তারপ্রিয়মান্র) সেই জন্য বুদ্ধিকে প্রধান মনে না করিক। আত্মাকে 
প্রধান মানয়া বাসনার শুদ্ধতার বিচার করিলে তাহাই নীতিনিণয়ের 
আধ্যাত্বিক মগ হয়৷ বার। আমাধের শান্্রক।রের। বলেন যে, এই সমস্ত' 
মাগের মধ্যে আধ্যাত্মিক মার্ শ্রেষ্ঠ) এবং প্রসিদ্ধ অন্মন তত্ববেত্ত। কাণ্ট 
ব্রদ্মাত্মেক্যের সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে না৷ ঝঁপিলেও তান স্বীয় নীতিশান্ত্রের বিচার- 
আলোচনা, শুদ্ধ বুদ্ধি হহতে অথাৎ এক্কার অধ্যাত্মদৃষ্টি হহতেই সুরু, 
করিয়াছেন, এবং এহরূপ কেন করিতে হহয়াছে তাহার সম্পূণ উপপাঁস্তও তিনি 
দিযাছেন।* গ্রীনের আভিপ্রারও এহরূপই। 1কন্ত এ বিষয়ের সম্পূর্ণ 
আলো?চন। এই গ্রন্থে কর! সম্ভব নর়। নী।তমভার সম্যক্‌ নির্ণয় করিবার জন্য 
কন্মের বাহ্য ফল অপেক্ষ। কত্তার শুদ্ধ বুদ্ধিপ প্রতি কেন বিশেষ লক্ষ্য করিতে, 
হয়, তাহা ছুই একট উদাহরণ [ধরা পুর্বে চতুর্থ প্রকরণে আমি স্পষ্টরূপে 
দেখাহয়াহছি; এবং এই সম্বপ্ধে আধক বিচার পরে, ১৫শ প্রকরণে পাশ্চাত্য 
ও প্রাচ্য নাতিমার্গের তুলনা কারবার সময় করা যাইবে । আপাততঃ এহটুকুই 
বাশতেছি যে, যেকে।ন কণ্ম কাঁগবার সময় সেহ কম্ম করিবার বুদ্ধি প্রথমে 
আবশ্যক হয় বলিয়া কর্মের ওচিত্যানৌচিত্যের বিচারও সর্বাংশে বুদ্ধর ু7াশুদ্ধ- 
তার বিচারেরই উপর নিভর ঝরে। বুদ্ধি খারাপ হহলে কম্মও খাপ হহবে ১ 
“ কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্য কর্ণ খারাপ হইলে, তাহা হইতেই বুদ্ধও খারাপ হইবেই 
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হইবে এরূপ অনুমান করা যায় না। কারণ ভ্রমক্রমে ভুল বুঝিবার দরুণ 
কিংবা! অজ্ঞানবশতও রূপ কন্ম হইতে পারে এবং তখন সেই কর্্কে নীতি- 
সুষ্টিতে খারাপ বপিতে পারা যায় না। “অধিক লোকের অধিক সুখ” এই 
নীতিতত্ব কেবল বাহ্য পরিণাম সম্বন্ধেই প্রঘুক্ত হইতে পারে) এবং এই স্খ্খ- 
ছঃখাত্মক বাহ্য পরিণাম নিশ্চিতরূপে গণনা! করিবার বাহ্য সাধন যখন অদ্যাপি 
বাহির হয় নাই, তখন নীতিমভার এই কষ্টিপাথরের দ্বার লর্বদাই ঘথার্থ নির্ণনন 
হুইবান্ব ভরসাও করা যায় না। সেইরূপ মনুষ্য যতই বুদ্ধিমান হউক না কেন, 
তাহার ধু্মি বদি শুদ্ধ না! হয় তবে সে প্রত্যেক অবসরে ধন্মীচরণই করিবে তাহা 
বলা যায় না। বিশেষতঃ তাহার যেখানে স্বার্থ আছে মেথানে ত কথাই নাই-_ 
স্বার্থে সর্বে বিমুহ্যন্তি যে২পি ধন্মবিদো জনাঃ (মভা, বি, ৫১, ৪)। সারকথা, মানুষ 
তই জ্ঞানী, ধর্ম্ববেত্ত। ব! বুদ্ধিমান হউক না, তাহার বুদ্ধি যদি সর্বভূতে লম ন! 
হুইয়। থাকে তবে তাহার কন্ম সর্বদাই শুদ্ধ কিংবা নীতিদৃষ্টিতে নির্দোষ হইবে 
এরূপ কোন কথা নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
যে, নীতির বিচার করিবার সময়, কর্মের ৰাহ্য ফল অপেক্ষা কর্তার বুদ্ধিকেই 
প্রাধান্য দিয়া বিচার করিতে হইবে; সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের প্রকৃত বীজ। 
এবং ভগবদ্গীতার় অজ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে__ 

দূরেণ হ্যবরং কম্ম্ বুদ্ধিযোগাদ্ধনগয় | 

বুদ্ধো শরণমহ্িচ্ছ কৃপণাঃ ফলছেতবঃ ॥* 

তাহারও মর্ম এই | কেহ কেহ এই শ্লোকে (গী. ২. ৪৯) বুদ্ধির অর্থে জ্ঞান 
বুঝিয়া বলেন যে, কর্ম ও জ্ঞান এই ছুয়ের মধ্যে এখানে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়। 
হুইয়াছে। কিন্ত আমার মতে এই অর্থ নির্ভুল নহে। এই স্থলের শাঙ্কর- 
ভাষ্যেও বুদ্ধিযোগের অর্থ “সমত্ববুদ্ধিযোগ” করা! হইয়াছে; এবং এই শ্লোক 
কম্মযোগের প্রকরণে আসিয়াছে । তাই বস্তৃতঃ উহার অর্থ কর্মমূলকই করিতে 
হয়) এবং সোজাম্থজি রী অর্থই খাটে । কম্ম করিবার লোক ছুই প্রকারের 
হইয়া থাকে; এক, ফলের দিকে-__উদাহরণ যথা, তাহা হইতে কত লোকের 
কত সুখ হইবে, সেই দিকে-_নজর দিয়া যে-কাঞ্জ করে? এবং দ্বিতীয়, বুদ্ধিকে 
সম ও নিফাম রাখিক্া ষে কাজ করে, পরে কন্মধম্মনংযোগে ষে পরিণামই 
হইবার তাহ! সংঘটিত হউক। তন্মধ্যে 'ফলহেতবঃ অর্থাৎ “কলের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়া! কর্ম করিবার” লোককে নৈতিক দৃষ্টিতে কৃপণ অর্থাৎ কনিষ্ঠ 1স্থর 
করিয়া সম্বকুদ্ধিতে কর্ম করিবার লোকদিগকে এই প্লে।কে শ্রেষ্ট বলিয়। স্থির 


* এই ক্লোকের সরল অর্থ এইকপ-'হে ধনপ্্! (সমণবুদ্ধির যোগাপেক্ষা (শুধু) 
কর্ণ খুবই নিকষ্ট। (তাই) (সম-) বুদ্ধিকেই আশ্রয় কর। ফলের দিকৈ নজর রাখিয়া! বে 
রা করে সেই (পুকুর) কৃপ্‌ন অর্থাৎ নিম জেপীর“। 
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করা হইয়াছে । এই শ্লোকের প্রথম ছুই চরণে এই খ্বাহা বল! হইয়াছে যে, 
প্রুরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়' _-হে ধনঞ্জয় 1.সমত্ববুদ্ধিষোগ অপেক্ষ। কেবল- 
মাত্র কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট--তাহার তাৎপধ্য ইহাই; এবং অজ্ঞন যে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন, “ভীম্মপ্রোণদিগকে আমি কেমন করিয়া বধু করিব 1” তাহারও 
ইহাই উত্তর। ইহার ভাবার্থ এই যে, মরা কিংবা মার! - শুধু এই ক্রিয়ার দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া 'মনধ্য কোন্‌ বুদ্ধিতে এ কাজ করে” তাহার প্রতিই' দৃষ্টি করা 
আবশ্যক) দেই জন্য এই প্লোকের তৃতীয় চরণে উপদেশ দেওয়! হইয়াছে 
যে, “তুমি বুদ্ধির অর্থাৎ সমবুদ্ধির আশ্রয় লও” এবং পরে উপসংহারাত্মক 
অষ্টাদশ অধ্যায়েও ভগবান্‌ পুন ্বার বলিয়াছেন যে, পবুদ্ধিযোগের আশ্রয় করিয়া 
তুমি আপন কর্ম কর”। গ্রীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আর এক শ্লোকেও ব্ক্ত 
হয় যে, গীতা নিছক কর্মের বিচারকে কনিষ্ঠ মনে করিয়া সেই কন্মের প্রেরক 
বুদ্ধিরহ বিচারকে প্রেঠ বিয়া মানেন । অষ্টাদশ অধ্যায়ে কর্মের ভালমন্দ অর্থাৎ 
সাত্বিক, রাজপিক 'ও তামপিক ভেদ বর্ণিত হহয়াছে। যদি শুধু কম্মফলের 
দিকেই গীতার লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ভগবান্‌ ইহাই বলিতেন যে, অধিক 
নোকের বাহাতে সুখ হয় সেই কম্মই সান্বিক। কিন্তু তাহা না বলিয়৷ অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, “ফলাশা! ছাড়িয়া নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম তাহাই 
সাত্বিক কিংবা উত্তম” (গী. ১৮-২৩)। হা হহতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় থে, 
কশ্ধের বাহ্য ফল অপেক্ষা কর্তার নিফাম, সম ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিকেই কন্মাকর্মম 
বিচার করিবার সময় গীতা অধিক গুরুত্ব দিয়াছেন ; এই নীতিস্থতরই স্থিত প্রজ্জের 
আচরণসঙ্বন্ধে প্রয়োগ করিলে সিন্ধ হয় যে, স্থিত প্রজ্ঞ যে সাম্যবুদ্ধির দ্বার নিজের 
সমান, ছোট ও সাধারণ লোকের সাহত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সাম্য- 
বুদ্ধিই তাহার আচরণের প্ররুত বীজ; এবং এই আচরণের দরুণ সর্বভূতের 
যে হিত হয়, তাহা সেই সাম্যবুদ্ধির শুধু বাহ্য ও আনুষঙ্গিক পরিণাম । সেই- 
রূপই ধাহার বুনি পুর্ণ সাম্যাবন্থার পৌছিয়াছে, নেই ব্যক্তি লোকের কেবল 
আধিভৌতিক সুখ লাভ করাইবাঁর জনাই নিজের সমস্ত কম্ম করিবেন না। 
তিনি অন্যের ক্ষতি করিবেন না, সত্য; কিন্তু, ইহা তাহার মুখ্য ধ্যেক্ 
বিষয় নহে । সমাজে অবস্থিত মন্ুষ্যের বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হুইয়। নিজের 
মতোই শেষে -সমস্ত লোক যাহাতে আধ্যাত্মিক পুর্ণাবস্থায্প পৌছিতে পারে 
সথিতপ্রজ্ত সেইরূপ প্রধত্ব কারয়। থাকেন। মন্তুয্যের কর্তব্যের মধ্যে ইহাহ শ্রেষ্ঠ 
ও সান্বিক কর্তব্য। .ক্ব্লমাত্র আধিভৌতিক সুখবৃদ্ধির প্রধত্নকে আমি গৌণ 
কিংবা রাজসিক বলিয়। মনে করি। ' 
. শরীভার সিদ্ধান্ত এই যে, কশ্মাকম্খননিরয়ার্থ কর্মের বাহ্য ফলের প্রতি 
. লক্ষ্য ন। করিয়া, কর্তার শুদ্ধ বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। ইহার উপর 
কৃতকণগুপ লোকের এইপ্ূপ তকপুর্ণ মিথ্য। আপত্তি আ্বাছে যে, বদি কন্মফলের 
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শ্রুতি দৃষ্টি না করিয়া ব্বেবল শুদ্ধ বুদ্ধিরই এইরূপ বিচার করি তবে মানিতে 
হইবে যে, শুস্গবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য কোঁন-না-কোন দ্ুফম্্শ করিতে পারেন, এবং 
তখন তো! তিনি সমস্ত ছুক্ষণ্ই করিবার অধিকার পাইবেন ! এই আপত্তি আফি 
কেবল আমারই কল্পনা হইতে বাহির করিয়াছি এরূপ নহে ;_-কোন কোন 
পাত্রী বাহার গীতাধর্ম্ের উপর এই আপত্তি করিয়াছেন, তাহা আমার 
নজরে আসিয়াছে* | কিন্ত এই আরোপ কিংবা আপত্তি নিতান্তই মূর্খতান্চক 
কিংবা হুরাগ্রহবাঞ্জক এইব্রপ বলিতে আমার কোন দ্বিধা হয় না। অধিক-কি* 
ইহা বলিতেও কোন বাধা নাই যে, আফ্রিকার কোন কালোকুচ্কুচে অসভ্য 
মনুষ্য নুসভ্য রাষ্ট্রের নীতিতত্বের ধারণা করিবার যেরূপ অযোগ্য ও অসমর্থ 
সেইরূপই এই পাত্রী ভছলোকদিগের বুদ্ধি, বৈদিক ধর্মোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের 
আধ্যাগ্সিক পূর্ণাবস্থ। শুধু ধাব্রণা করিতেও স্বধন্মের “বার্থ ছুরাগ্রহবশতঃ কিংব! 
অন্ত কোন খারাপ ও দুই মনোবিকারবশতঃ অপমর্থ হইয়া গিয়াছে । উনবিংশ 
শতাব্দীর প্রপিদ্ধ জর্মন তৰজ্ঞানী কান্ট স্বকীয় নীতিশাস্ত্-সংক্রাক্ত গ্রন্থের অনেক 
স্থানে লিবিয়াছেন যে, কর্মের বাহা ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নীতিনির্ণকার্থ 
কর্তার বুদ্ধিরই বিচার করিতে হইবে ।+ কিন্তু ক্যান্ট সম্বন্ধে কেহ এইরূপ 
আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়! দেখি নাই । তবে উহা! গীতার নীতিতত্ব- 


* কলিকাতীয় এক 'মিশনরিঃএইরূপ বিধান করা, মিঃ ক্রক্্‌ তাহার যে উত্তর দিয়াছেন, 
তাহা ভাহার 21477577274 (কুরুক্ষেত্র ) নামক মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে জুড়িয় 
দিয়াছেন__তাহা দেখ (£27%%5776 ৮ 58585150250595 4১0527% 11202955 
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৬৮৮ গীতীরহসা অথবা কর্্মরযৌগশাস্ত্র । 


সন্বন্ধেই কিরূপে উপযুক্ত হইবে? বুদ্ধি সর্বতৃতে সম বইলেই পরোপকার.কর 
দেহস্বতাবই হইয়া পড়ে; এবং তাহার পর, অমৃত হইতে মৃত্যু আস যেরূপ 
অসম্ভব, সেইরূপ পরমজ্ঞানী ও পরমগুদ্ববুদ্ধি পুরুষের ত্বারা কুকর্ম ঘট? 
অসম্ভব হয়। কর্মের বাহ্ফলের বিচার না করিতে যখন গীতা৷ বলেন, তখন 
তাহার অর্থ ইহ! নহে যে, যাহ। ইচ্ছা তাহাই কর? প্রত্যুত গীত! বলেন যে, 
যখন বাহাতঃ দম্ভ কিংবা লোতবশতঃ €হ পরোপকার করিবার ভান 
ফরিতেও পারে, কিন্তু সর্ধন্থতৈে এক আত্মার উপলব্ধির দ্বার! বুদ্ধিতে যে স্থৈর্য7 
ও সমতা আসে, তাহার ভান কেহ করিতে পারে না; তখন কোনও কার্যের 
গুঁচিতা-আনৌচিতোর বিচার করিবার সময়, কর্মের বাহ্য পরিণাম অপেক্ষা 
কর্তার বুদ্ধির প্রতিই সমুচিত লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । সংক্ষেপে বলিতে পার! 
যায় যে, নীতিমন্ গুধু জড় কর্মের মধোই অবস্থিত নহে, উহ! সম্পূর্ণরূপে . 
কর্তার বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়! থাকে, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত । গীতাতেই 
পরে বলা হইয়াছে ধে, এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের অন্তর্গত প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি 
না করির়। কেহ যদি যাহ উচ্ছা তাহাই করে তবে সেই ব্যক্তিকে রাক্ষসী 
কিংবা তামসিক প্রকৃতির লোক বলিতে হইবে (গী, ১৮, ২৫)। একবার 
বুদ্দি সম হইলে পর সেই বাক্তিকে পরে কর্তব্যাকর্তব্যের বেশী কিছু উপদেশ 
করিতে হয় না? এই তব্বটির প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া! তুকারাম বাৰা শিবাঁজী, 
মহারাজাকে এই যে উপদেশ দিয়াছিলেন-. 
কল্যাপকারক অর্থ যাচা এক । 
সর্ববারতী দেখ এক আত্ম ॥ 

অর্থাৎ--ইহার একই কল্যাণকর অর্থ, সর্ধভূতে এক আত্মাকে দেখ (তু. গা, 
8৪২৮, ৯) ইহাতেও ভগবদ্গীতাঁর ন্যায় কর্মযোপের একই তত্ব ব্যক্ত 
হইয়াছে । এখানে পুনর্বার বল! আবশ্যক যে, সাম্যবুদ্ধিই সদাচরণের বীজ 
হইলেও, ইহা হইতে ইহাও অন্মান করা উচিত নহে যে, পুর্ণ শুদ্ধ-বুদ্ধি 
ন। হওয়! পর্যন্ত কর্মকারীকে হাত গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হইবে । 
স্থিত প্রজ্ের ন্যাক়্ বুদ্ধি ধারণ করাই পরম ধোয়; কিন্তু গীতার আরম্তেই এই 
উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যে, এই পরম ধ্যেয়ের পূর্ণরূপে সিদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত 
প্রতীক্ষা! ন। করিয়া যতট! পারা যায় ততটাই নিষ্কাম বুদ্ধিতে প্রতোক মনুষ্য 
নিজের কর্ম করিয়া যাইবে; তাহাতেই বুদ্ধি অধিকাধিক শুদ্ধ হইয়া শেষে 
পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হইবে ।, পূর্ণ সিদ্ধি না লাভ হইলেস্ট্্ব করিব না এক্ধপ আগ্রহ 
ধরিয়৷ বৃথ। কাঁলহরণ করিবে না (গী, ২. ৪০)। ৃ 

“সর্বতৃতহিত+ কিংব! অধিক লোকের অধিক কল্যাণ এই নীতিতন্ব শুধু 
বাহা কশ্শেক্ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়! শাখাগ্রাহী ও সংকীর্ণ; “সর্বভূতে এক 
আত্ম স্থিতপ্রভ্তের এই সাম্যবুদ্ধি মুলগ্রাহী হওয়ায় উহ্ধাকেই নীতিবিরণয়ের 
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ক্কার্ধো শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে । এই কথাটি এইরূপ সিদ্ধ হইলেও এই 
সম্বন্ধে কাহার৭ কাহারও আপত্তি আছে যে, উহার দ্বার! ব্যবহারিক আচ- 
বরণের ঠিক উপপত্তি লাগে না। প্রায়ই সন্ন্যাসমার্গীয় স্থিতপ্রচ্ছের জাগতিক: 
বাবহার দেখিল্নাই আপত্তিকারীদিগের মনে এই আপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু 
অল্প বিচারাস্তে ধে কোন ব্যক্তিরই সহজে উপলব্ধি হইবে যে, স্থিতপ্রজ্ঞ' 
কর্ম্মযোগীর বাবহাঁরে এ আপত্তি খাটে নাঁ। অধিক কি, সর্বভূতে এক আত্মা 
কিংবা আত্মৌপম্যবুদ্দিরূপ তত্বের দ্বারা ব্যবহারিক নীতিধর্মের যেরূপ সম্যক্ত 
উপপত্তি হয়, পেরপ অন্য কোন তবের দ্বার! হয় না বপিলেও চলে । উদাহরণ' 
যথা--সমন্ত দেশে ও সমস্ত নীতিশান্ত্রে যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে, সেই 
পরোপকারধন্্রকেই ধর না কেন। “অনোর যে আত্মা তাহাই আমার আত্মা” 
এই অধাত্মতত্বের দ্বারা পরোপকার ধর্মের যেরূপ উপপন্তি হয় সেরূপ কোনও 
আঁধিভৌতিকবাদের দ্বারা হয় না । বড়জোর, আশ্বিভোঁতিক শাস্ত্র ইহাই বলিতে 
পারে যে, পরোপকার.বুদ্ধি এক নৈদর্গিকগুণ এবং উহা উৎক্রান্তিবাদ অনুসারে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু এইটুকু হইতে পরোপকারের নিতাত্ব সিদ্ধ হইতে 
পারে না শুধু নহে, অধিকন্ধ স্বার্থ ও পরার্গের মধ্যে ঝগড়া বাধিলে এই ছুই 
ঘোড়ার উপর সওয়ার হইতে ইচ্ছুক চতুর স্বার্থী ব্যক্তিও আপন মতলব সনম 
*ঠেলিয়া লইবার এই জন্য স্থবোগ পায়। এই কথা আমি পূর্বে চতুর্থ প্রকরণে 
বলিয়াছি। কিন্তু এই সন্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, পরোপকা র-বুদ্ধির 
নিতত্ব সিদ্ধ করিয়া লাভই বা কি হইবে? সর্ধভৃতে একই আত্মা আছে 
মানিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সদাসর্বদ! সর্বভূতেরই হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহা 
হইলে তাহার নিজের কাজ কিরূপে চুপিবে ? এবং এইরূপে নিজেরই যোগক্ষেম 
না চালাইতে পারিলে সে অপর লোকের ক্রল্যাণ কি প্রকারে করিবে? কিন্ত 
এই আশঙ্কা অকাট্য কিংবা নৃতনও নহে ৷ ভগবান্‌ গীতাতেই এই প্রশ্নের 
এইরূপ উত্তর দিয়াছেন ষে_-”তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্* 
(গী, ৯. ২২) এবং অধাত্মশান্ত্রের যুক্তি দ্বারাও এ অর্থই নিষ্পন্ন হয়। 
লোককল্যাণ করিবার বুদ্ধি যাহার হইয়াছে সে ব্যক্তি খাওয়া-দাওয়া ছাড়িয়া, 
দিবে এপ নচ্ে ; কিন্ত আমি লোকের উপকারের জন্যই দেহ ধারণও করি- 
তেছি, এইরূপ তাহার বৃদ্ধি হওয়া চাই। জনক বলিয়াছেন যে, এইরূপ বুদ্ধি, 
হইলেই ইন্দরিয়গণ আপনার, অধীন হয় এবং লোৌককল্যাণ সাধিত হয় ( মা 
মধ, ৩২) এবং মীমাংসকদিগের এই দিদ্ধান্তের অন্তর্গত বীজও এই ষে, 
যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ষে গ্রহণ করে তাহাকে 'অমৃত*** বাঁল্তে হইবে ( গী. 
৪,৩১)। কারণ, তাহাদের দৃষ্টিতে জগতের ভরণপোষণের কর্মৃই' বজ্ঞ, অতএব 
লোককল্যাণকর কর্্ঘ করিবার সময় তাহা দ্বারাই নিজের জীঘিকানির্ববাহ 
হইয়া! থাকে এবং করা উচিত, তাহার! স্থির করিয়াছেন যে, নিজের স্বার্থের জন্য 


৩৯৭ শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ৷ 


যক্ঞচক্রের উচ্ছেদ করা ভাল নহে। দাসবোধে শ্রীসমর্থ রামদাসম্বাধীও বর্ণনা 
করিয়াছেন যে-_ 

তো৷ পরোপকার করিত চ গেলা । 

পাহিজে তো জ্যাল৷ ত্যালা। 

মগ কায উপ ত যালা। 

ভূমগ্ুলী” ॥ 
অর্থাৎ__সে পরোপকারই করিতে থাকে, তাহার প্রয়োজনের জন্য সকলেই 
প্রস্তুত পৃথিবীতে তাহার অভাব কি (১৯. ৪. ১০) বাবহারদৃষ্টিতে দেখি- 
লেও নিজের অভিজ্ঞতায় জান! যায় ষে, এই উপদেশ সমস্তই যথার্থ । সারকথা, 
জগতে দেরখ। যায় যে, লোককল্যাণার্থ যে চেষ্টা করে তাহার যোগক্ষে* 
কখনও আটকাইয়া থাকে নাঁ। কেবল পরার্থ করিতে হইলে তাহাকে নিষাম- 
বুদ্ধিতে প্রস্ত থাক। চাই । সমস্ত লোক আনার নিজের মধ্যে এবং আমি নিজে, 
সমস্ত লোকের মধো, এই ভাবনা একবার দৃঢ় হইলে পর, পরার্থ হইতে স্বার্থ 
ভিন্ন কিন। এই প্রশ্নই উপস্থিত হইতে পারে না । “আমি” ভিন্ন ও “লোকেরা+ 
ভিন্ন, এই আধিভৌতিক দ্বৈতবুদ্ধিতে "অধিক লোকের অধিক স্থুখ সম্পাদন, 
করিতে যে প্রবৃত্ত হয় তাহার মনে উপরি-উক্ত মিথ্যা সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । কিন্ত 'সর্বং খন্িদং ব্রহ্ম” এই অন্ৈতবুদ্ধিতে পরোপকার করিতে যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার এই সন্দেহ থাকে না: সর্কভৃতাজ্বৈক্যবুদ্ধিতে নিষ্পক্ন 
সর্বভূতহিতের এই আধ্যাত্মিক তত্ব, এবং স্থার্থ ও পরার্থরূপী দ্বৈতৈর অর্থাৎ 
অধিক লোকের স্থখের তারতমা হইতে নিঃস্থত লৌককল্যাণের আধিভৌতিক 
তত্বের মধ্যে এইটুকুই ভেদ, তাহা মনে রাখা আবশাক। লোক কল্যাণের হেতুটি 
মনে পোষণ করিয়া সাধুপুরুষ লোককল্যাণ করেন না। আলো! দেওয়া! যেব্ূপ 
সু্য্যের-স্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মজ্তানেত দ্বার! মনে সর্বহৃতাট্ৈক্যের পূর্ণ উপলব্ধি 
হইলে, লৌককল্যাণ করা এই সাধুপুরুষদিগের সহজ স্বভাব হুইয়! যায়; এবং 
এইবপ স্বভাব হইয়। গেলে, সুর্য যেরূপ অন্যকে আলো দিবার সময় আপনাকে 
আপনি প্রকাশ করেন, সেইরূপই সাধুপুরুষের পরার্থ উদ্যোগের দ্বারাই 
তাহার যোগক্ষেমও স্বতই সিদ্ধ হইয়। খাকে। পরোপকার করিবার এই দেহ- 
স্বভাব এবং অনাসক্ত-বুদ্ধির একত্র মিলন হইলে পর যতই সঙ্কট আসুক না কেন, 
তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, কিংব! সন্কট সহ্য করা ভাল অথবা যে লোক- 
কল্যাণের পরিবর্তে এই সঙ্কট আসিয়াছে তাহাকে ত্যাগ করা৷ ভাল ইহার 
বিচীরমাত্র ন। করিয়া, ক্রদধাটস্মেক্যবুদ্ধিবুবিশিষ্ট সাধুপুরুষ নিজের কাঁধ্য সমানই 
করিতে থাকেন; এবং প্রসঙ্গ. উপস্থিত হুইলে দেহপাত হইলেও তাহার জন্য 
চিন্তা করেন্লীন৷ ! কিন্ত স্বার্থ ও পরার্থ ভিন্ন মনে করিয়া! দড়িপাল্লার কাঁট! 
কোন্দিকে ঝু'ঁকিতেছে তাহ৷ দেখিয়। ধন্মীধর্্ম নির্ণয় করিতে যাহার! শিখিয়াছে 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৩৯১ 


ভাছাদের লোৌককল্যাণেপ্জ ইচ্ছা এতট। তীত্র কখনই হইতে পারে না। তাই 
সর্ধভূতহিতের তত্ব ভগবদৃগীতার সম্মত হইলেও, তাহার উপপত্তি অধিক লোকের 
জিতিক বাহ্য স্থখের ঠারতম্যের দ্বারা! লাগাইয়া, লোকসংখ্যা অথবা তাহাদের 
স্থখের নুনাধিকতার বিচারকে আগন্কক সুতরাং “হীন স্থির করিরা, শুদ্ধ 
ব্যবহারের বীজ্ভূত সামাবুদ্ধির উপপত্তি, অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিত্য ব্রদ্ধজ্ঞানের 
আধারে বিবৃত দে | 

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সর্বভূতহিতার্থে চেষ্টা করা কিংবা লোককল্যাণ ব 
পরোপকার করিবার ঘুক্তিসিদ্ধ উপপত্তি কি, তাহা! ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে। 
এক্ষণে, সমাজে এক মনুষ্য অন্য মন্থুষ্যের সহিত কিরূপ খ্যবহার করিবে তৎ- 
সম্বন্ধে সাম্যবুদ্ধির দৃষ্টিতে আমাদের শাস্ত্রে যে মূল নিক্পম বিবৃত হইয়াছে তাহার 
বিচার করিব। “ত্র বা অস্য সর্বমাক্মৈবাভৃৎ» (বৃহ, ২, ৪. ১৪ )-_যাহার সমস্ত 
আশখ্মময় হইয়াছে, সে ব্যক্তি সাম্যবুদ্ধির দ্বারাই সকলের সহিত ব্যবহার করিয়া 
বারে এই তন্ব বৃহদারণ্যক ব্যতীত ঈশাবাস্য (ঈশা, ৬) এবং কৈবল্য (কৈ. 

১, ১০) উপূনিষদে এবং মন্ুসংহিভাতেও (মনু, ১২. ৯১ ও ১২৫) প্রদত্ত 
হইদ্াছে ; এবং “সর্ব ুষ্থমা ম্মানং সব্বভূতানি চাম্মনি” এইরূপ গাতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
এই তব্বেরই অক্ষরশঃ উল্লেখ আছে।  সর্ধভূতাম্বযেকে যর কিংবা সাম্যবুদ্ধির এই 
যে তত্ব, আত্মৌপন্যদৃষ্টি তাহারহই এক রূপান্তর । কাকসণ, উহ হহতে এই সহজ 
সিদ্ধান্তই বাহির হরর যে, সমস্ত ভূতে বখন আমি মাছি ও আমাতে যখন সমস্ত 
আছে, তখন আমি আপনর সহিত যেরূপ ব্যবগার করি সেহরূপই অনাতৃতের 
সহিত আমার ব্যবহার করিতে হইবে । তাই, এহ “আত্মোপমাদৃষ্টিতে অর্থাৎ 
সমানভাবে যে সকলের সহিত ব্যবহার করে” সে-ই উত্তম কম্মযোগী |স্থৃতপ্রজ্ঞ, 
এইরূপ বলিয়া তাহার পর ভগবান অজ্ঞুনর্কে সেই অনুসারে ব্যবহার করিতে 
উপর্দেশ করিয়াছেন (গা. ৬. ৩০-৩২)। অজ্জুন অধিকারী হওয়ায় গীতায় এই 
তত্বের বেশী খোলসা করা আবশ্যক হয় নাহ। কিন্তু সাধারণ লোককে নীতি 
ও ধর্ম বুঝাইবার জন্য রচিত মহাভারতে অনেক স্থানে 'এই তত্ব বিবৃত কারয়া 
€(মভা- শাং, ২৩৮- ২১) ২৬১, ৩৩ ), :ব্যাসদেৰ তাহার গভীর ও ব্যাপক অর্থ 
স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। উদাহরণ যথা_-উপনিষং ও গীতায় সংক্ষেপে 
কথিত আত্মৌপম্যের এই তন্বই প্রথমে এইরূপে বুঝাইয়াছেন__ 

আন্মোপমন্ত ভূতেযু যো বৈ তবতি পুরুষঃ ৷ 
». ন্যস্তদণ্ডে। জিতক্রোধঃ স প্রেত্য সখমেধচ 5 ॥ 

“ষে ব্যক্তি আপনার মতো! পরকে মনে, করে এবং “যে ব্ক্তি ক্রোধকে জয় ' 
করিয়াছে সে পরলোকে স্থুখলা'ভ করে” (মভা, অগ্থু ১১৩.৬)। এক ব্যক্তি অন্যের 
সহিত কির ব্যবহার করিবে তাহার বর্ণনা এইখানেই শেষ না ক্রিয়! পরে 
বলিয়াছেন-_. 


৩৯২ গীতারহপ্য অথবা কর্নযোগশাস্ত্র । 


ন তত পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং ষ্দাত্বনঃ | 
এষ সংক্ষেপতো ধর্ম: কামাদন্যঃ প্রবর্ততে ॥ 
“আপনাক্স থাহ। প্রতিকূল অর্থাৎ ছুঃখকারক বলিয়। মনে হয়, সেরূপ ব্যবহায় 
অন্য লোকের পহিত করিবে না, ইহাই সমস্ত ধর্ম .ও নীতির সার, বাকী 
সমস্ত ব্যবহার জোভমুজক৮ (মতা, অন, ১১৩. ৮)। শেষে বৃহস্পতি যুধিঠিরকে 
বলিয়াছেন__ 
প্রত্যাথ্যানে চ দানে চ সুখছুঃথে প্রির্নাপ্রিয়ে । 
আতম্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥ 
বথাপরঃ প্রক্রমতে পরেষু তথা পরে প্রক্রমস্তেংপরন্মিন্‌। 
তখৈব তেষুপমা জীবলোকে যথা ধর্মে। নিপুণেনোপদিষ্টঃ ॥ 
*স্থথ কিংঝ। ছুঃখ, প্রিষ্ন কিংবা অপ্রিয়, দান কিংবা নিষেধ-_-এই সমস্ত বিষয়ে 
প্রত্যেক মনুষ্য নিজের আত্মা কিরূপ অনুভব করে তাহা দেখিয়া! অন্যের 
অন্বন্ধে অন্মান করিবে । একজন যেরূপ অন্যের সহিত ব্যবহার করে, সেইরূপ 
অন্য লোক তাহার সহিত ব্যবহার করে ; তাই, এই উপমা! লইঙক়্াই এই 
জগতে আত্মৌপম্যের দৃষ্টিতে ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের ধর্ম বলিতে হইবে” 
(অনু, ১১৩- ১, ১০)। “ন তৎ পরদ্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকৃলং যদাত্মনঃ* এই 
শ্লোক বিছ্রনীতিতেও আছে (উদ্যো. ৩৮. ৭২))) এবং পরে শাস্তিপর্কে 
€শাং, ১৬৭, ৯) পুনর্বার বিছুর এই তত্বই' যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন। কিন্ত 
আত্মৌপম্য নিয়মের এই এক অংশ যে, লোককে ছুঃথ দিও না, কারণ তোমার 
যাহা ছুখজনক তাহাই অন্য লোকেরও ছুঃখজনক হইয়া থাকে । এখন ইহার 
উপর কদাচিৎ কাহারও এই সংশয় স্থায়ী হহবে যে, ইহ হইতে এই নিশ্চয়াত্মক 
অনুমান কিরূপে বাহির হইতেছে যে তোমার যাহা স্থজনক বলিয়া মনে হয় 
তাহাই অন্য লোকেরও শ্ুখঙ্জনক, এবং সেইজন্ত অনা লোকেরও বাহ সুখকর 
হইবে, সেই প্রকার ব্যবহার কর ? এই শঙ্ক। নিরসনার্থ ভীম্ম যুধস্টিরকে ধর্ম্মলক্ষণ 
বলিবার সময় ইহা৷ অপেক্ষা বেশী খোপসা করিয়া এই নিয়মের ছুই অংশের স্পষ্ট 
পা করিয়াছেন__ ৰ 
যদন্যৈবিহিতং নেচ্ছেদা ক্ুনঃ কর্ম পুরুষঃ। 
ন তত পরেষু কুরবীত জানব্রপ্রিকমাত্মনঃ ॥ 
জীবিতং ষঃ স্বপ্সং চেচ্ছেৎ কথং সোহন্যং প্রঘাতয়েৎ। 
ষদ্যদাত্মনি চেচ্ছেৎ তৎ পরস্মিন্পপি চিন্তয়েৎ॥। * 
“নর্থাৎ আমার সহিত অন্য্সৌক যেবপ ব্যবুহার কারবে ন| বলিয়া আমি ইচ্ছা করি 
সেইরূপ, অর্থাৎ আপনার কিসে ভাল লাগে বুঝিয়া আমি অন্য লোকের সহিতও 
সেরূপ ব্যবহার করিব না। আমি 1নজে জীাবত থাকব বলয়! যদি ইচ্ছা করি 
ডাহা হইলে অন্যকে বধ করিব কি প্রকারে? যাহা আম চাহি তাহা। অপরেও 
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চাঁছে ইহা! মনে রাখিতে হুইবে” (শাঁং, ২৫৮. ১৯. ২১)। এবং অন্য স্থানে 
এই নিয়মই বলিবার সময় এই “অনুকূল” কিংব। “প্রতিকূল বিশেষণ প্রয়োগ না 
করিয়া ষে কোন প্রকারের ব্যবহার বিষগে সাধারণতঃ বিছ্বর বলিগ্াছেন__' 
তস্মানবর্মপ্রধানেন তবিতব্যং বতাত্মনা | 
তথা চ সর্বৃতেধু, বর্তিতব্যং ষথাত্মনি ॥ 
*ইন্ড্রিয়নিগ্রহ করিয়া ধর্মের সহিত ব্যবহার করিবে; এবং আপনারই ন্যায় 
মস্ত ভূতের সহিত ব্যবহার করিবে” (শাং, ১৬৭, ৯)। কারণ, শুকানুপ্রস্নে 
ব্যাস বলেন _ 
যাবানাত্মনি বেদাতআ্মা তাবানাআ! পরাত্মনি ॥ 
ষ এবং সততং বেদ সোহ্মৃতত্বায় কল্পতে । 

"আমার শরীরের মধ্যে যতখানি আআ, অন্যের শরীরেও ততখানি আছে, ইহা 
যে সর্ববদ। জানে সে-ই অমৃত্বত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়।” (মভা, 
শাং- ২৩৮, ২২)। বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব মানিতেন ন।; ন্যুনক্ল্পে, আত্মবিচারের 
ব্যর্থ গোলযোগের মধ্যে পড়িও না, এইরূপ তিনি স্পষ্ট বলিম়্াছেন। তথাপি 
বৌদ্ধ ভিক্ষু অন্যের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ইহা বলিবার সময় বুদ্ধ ও 
আত্মোপম্যদৃষ্টির এই উপদেশ দিয়াছেন__ 

যথ! অহং তথ। এতে ব্থা এতে তথ! অহং। 

অত্বানং ( আত্মানং ) উপমং কত্বা ( কুত্ব! ) ন হনেষ্যং ন ঘাতদ্ে॥ 
প্ষেমন আমি তেমনি ইহারা, (এইরূপ) নিজের সমান বুঝিয়! ( কাহাকেও ) 
বধ করিবে না এবং বধ করাইবে না” (স্থৃত্তনিপাত, নালকন্ুত্ত ২৭ দেখ )। 
ধর্মপ্দ নামক আর এক পালী বৌদ্ধগ্রন্থেও (ধন্পপদ. ১২৯ ও ১৩০) উক্ত 
স্ট্রেকেরই দ্বিতীন চরণ ছুইবার অক্ষরশঃ প্রদত্ত হইয়াছে; তাহার পর তখনই 
মনুম্থতি (৫. ৪৫) ও মহাভারত ( অন্ু, ১১৩. ৫) এই হুই গ্রন্থে লিখিত 
শ্নোকের নিযললিখিত অগ্ুবার্দ পালীভাবায় করা হইয়াছে-_ 

স্থখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি | 

অত্তনো স্থথমেসানো ( ইচ্ছন্‌) পেচ্য সো ন লততে সুখং॥ . 
*( আপনারই ন্যায় )স্থখের ইচ্ছাকারা অন্য প্রাণীদিগের যে ব্যক্তি আপনার 
(অত্তনে।) স্থখের জন্য দণ্ডের দ্বার হিংসা করে, মৃত্যুর পর তাহার সুখ 
হ্য় না” (ধন্মপদ ১৩১)। আগ্নার অস্তিত্ব না মানিলেও আগ্মৌোপম্যের এই 
ভাষা যখন ,বৌদ্ধগ্রস্থে পাওয়া যায়, তখন বৌদ্ধ গ্রস্থকারেব, এই বিচার যে বৈদিক 
র্গরস্থ হইতে গ্রহণ করিয্লাছেন তাহ। ,স্পষ্ট দেখা যার়। থাক্‌, ইহার বিস্তৃত" 
বিচার পরে করা“ষাইবে। উপরি- উক্ত বিচার হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, 

*সর্রভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্বনি” এইরূপ যাহার অবস্থ। হইয়াছে সে ব্যক্তি 
ক্ান্যের সহিত ব্যবহার করিবার সময় ' আক্মৌপম্য-বুদ্ধিতেই সর্বদা ব্যবহার 


৩১৪ -শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্্র । 


করিয়া থাকেন; এবং এইরূপ ব্যবহারের ইহাই এক«সুখা নৈতিক :তশ্ক_ 
এইরূপ আমরা প্রাচীনকাল হুইতে বুঝিরা আসিয়াছি। সমাজে এক মনুষ্য 
অন্য মস্ষোর সহিত্ত কিন্ূপ বাবহার করিবে, তাহার নির্ণয়ে, আম্মৌপম্যবুদ্ধির 
আই সুত্র, “অধিক লোকের অধিক হিত” এই আধিভৌতিক তত্ব অপেক্ষা 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, নির্দোষ, নিঃসন্দিপ্ধ, ব্যাপক, শ্বর্ন ও অজ্ঞান মনুষ্য- 
দিগেরও সহঙ্ষে বোধগণ্য হইবার যোগা, ইহা সকলেই স্বীকীর করিবে ।* 
খন্মাধন্মপাস্ত্বের এই রহল্য (এষ সংক্ষেপতো ধর্মনঃ ) কিংবা মূলতত্বের অধ্যাত্ম- 
দৃষ্টিতে যেরূপ উপপত্তি হয় কর্মের বাহ্য পরিণামের প্রতি দৃষ্টিশীল আধি- 
€ভীতিকবাদে সেরূপ হয় না। এবং দেইজন্যই ধর্মাধন্ম্নশান্ত্রের এহ প্রধান 
নিয়মকে, কর্ম্মযোগের আধিভৌতিক দৃষ্টিতে ধাহার! বিচার করেন সেই পাশ্চাত্য 
পঙ্ডিতদিগের গ্রন্থে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই । অধিক কি, আত্মৌপম্য- 
দৃষ্টির সুত্র একপাশে সরাইয়া রাখিয়া, তাহারা সমাজবন্ধনের উপপত্তি "অধি- 
কাংশের অধিক সুখ” ইত্যাদি দৃশ্যতত্ব প্রয়োগেই লাগাইবার চেষ্টা করিয়া 
খাকেন। কিন্তু উপনিষদে, মন্ুম্থৃতিতে, গীতার, মহাভারতের অন্যান্য প্রক- 
বরণে এবং কেবল বৌন্ধধর্থে্ নহে, প্রত্যুত অন্যান্য দেশে ও ধর্মেও আআ্মৌপম্যের 
এই সহজ নীতিতৰকেই সর্বত্র অগ্রস্থান প্রদত্ত হইয়াছে, দেখ! যায়। ইহুদী 
ও খৃষীয ধর্পুস্তকে “তুমি আপন প্রতিবেশীকে আপনারই মত প্রীতি কর” 
€লেভি, ১৯" ১৫) মাখা, ২২, ৩৯) এই যে অনুজ্ঞা আছে তাহা এই 
নিয়মেরই রূপান্তর খুষ্টানেরা ইহাকে সোনার নিয়ম অর্থাৎ সোনার 
যায় মূল্যবান নিয়ম বলেন) কিন্তু আত্মৈক্যের উপপত্তি উহাদের ধর্মে 
সাই। তুমি নিজের সহিত অন্য লোকের যেরূপ ব্যবহার ইচ্ছা কর, 
তাহাদের সহিত তোমার নিজেরও 'পেইরূপ ব্যবহার করা উচিত (মা. ৭, 
১২ ১ লুযু, ৬, ৩১), খৃষ্টের এই উপদেশও আম্মৌপম্যন্ত্রের এক অংশ মাত্র; 
খ্রীনদেশের তন্বপ্রপণ্ডিত আযরিইটলের গ্রন্থে মনুষ্যর্দিগের পরম্পরব্যবহারের 
এই তত্বই অক্গরণঃ কথিত হইয়াছে । আ্যারিষ্টটল, খুষ্টের প্রায় ছুই-তিনশত 
বৎসর পূর্বে আবি্্তি হইয়াছিলেন) কিন্তু আযারিষ্টটলেরও ন্যনাধিক প্রায় 
দুইশত বৎসর পুর্বে চিনীয তন্বজ্ঞানী খু-ফু-ৎসে (ইংরেঞ্জী অপত্রংশ কন্ফ্যশিয়ন্‌) 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি আম্মৌপম্যের উপ্পারউক্ত নিয়ম চিনীয় ভাষার 
বীতি অনুসারে এক শব্দেই বলিয়াছেন! কিন্তু আমাদের এখানে এই তত্ব 
, কন্ফ্যুশিয়সের9 বহুপূর্বে উপনিষদ (ঈশ. ৬) কেন, ১৩) এবং পরে 


* * “সুত্র শবের ব্যাখ্যা “অল্লাক্ষরমসন্দিকং 'সারবধিশ্বতোমুখম.। অস্তোভমনবদযং চ হুত্রং 
হুত্রবিদে। বিছুঃ॥” এইরূপ কর! হইয়! থাকে । গানের সুবিধার জন্য কোন মন্ত্রে যে সকল 
অনর্থক অক্ষর বসানে! হয় তাহাকে স্োন্ডাক্ষর বলে। হৃত্রে এইরূপ অণ্রক অক্ষর থাকে না । 
ভাই, এই লক্ষণে 'জন্তোভং' এই পদ আসিঙ়াছে। 
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মহাভারতে, গীতায় এবং “আত্মবৎ পরাবে তেঁ। মানীত জাবে ॥৮. *আত্মবৎ 
পরকে মনে করিবে”__এই ভাবে (দাপ- ১২, ১০* ২২) সাধুমগডলীর গ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে ; “আপনারই ন্যায় জগৎকে জানিবে* এইরূপ প্রচলিত কথাঞ্ 
আছে। শুধু ইহাই নহে । আমাদের প্রাচীন শান্ত্রকারেরা ইহার আধ্যাত্মিক 
উপপত্তিও দিয়াছেন । বৈদিকেতর ধর্মে নীতিধর্ম্বের এই সর্ধমান্য' হুত্রটি প্রদত্ত 
হইলেও উহার উপপত্তি বিবৃত হয নাই, এবং ব্রহ্মা মৈক্যরূপ অধ্যাত্মক্ঞান ব্যতীত 
আর কিছুতেই এই স্ুত্রের উপপত্তি ঠিক্‌ লাগসই হয় না, .এই কথার প্রক্তি 
লক্ষ্য করিলে গীতোক্ত আধ্যাত্মিক নীতিশাস্ত্রের কিংবা কর্মযোগের মহত্ব সম্পূর্ণ 
ব্যক্ত হইয়া! পড়ে। 

সমাজে মনুষোরা পরস্পরের সহিত কিবপ ব্যবহার করিবে এই সম্বন্ধে 
আজ্মৌপম্য-বুদ্ধির নিরম এত স্ুলত, ব্যাপক, সুবোধ ও বিশ্বতোমুখ যে, সমস্ত 
ভূতে এইরূপ আত্মৌপম্য উপলব্ধি করিয়া! "আত্মবৎ সমবুদ্ধিতে অন্যের সহিত 
বাবহাঁর কর” এইরূপ একবার বীধার্বাধি নিয়স স্থাপন করিলে পর, লোকের: 
উপর দয়া কর, তাহাদিগকে যথাশক্তি সাহাষ্য কর, তাহাদিগের কল্যাণ কর, 
তাহাদিগের উন্নতিসাধন কর, তাহাদিগকে প্রীতি কর, তাহাদিগের বিরক্তি 
উৎপাদন করিও নাঁ, তাহাদিগকে কষ্ট দিও না, তাহাদের সহিত ন্যায় ও সমতার 
সহিত ব্যবহার কর, কাহাকেও ঠকাইও না, কাহারও দ্রব্য হরণ' কিংবা হিংসা 
করিও না, কাহারও নিকট মিরা কথ! বলিও না, অধিকাংশের অধিক কল্যাণ' 
করিবার বুদ্ধি মনে নিত্য পৌষণ' কর, অথবা! সকলকেই এক পিতার সন্তান মনে 
করিয়! তাহাদিগের সহিত ভাইয়ের মত ব্যবহার কর ইত্যাদি পৃথক্‌ পৃথক 
উপদেশ করা আর আবশ্যকই হয়না । যে-ই হউক না কেন তাহার নিজের 
সুখছুঃখ বা কল্যাণ কিসে হয় তাহা সে স্মভাবত সহজেই 'ঝুঝিতে পারে ৯ 
এবং সংসারে ব্যবহার করিবার সময় “আত্মা! বৈ পুত্রনামাসি* অথবা “অর্ধং 
ভার্ধা। শরীরস্য” এইরূপ ভাবিয়া, আপনার ন্যায়ই আপন স্তরীপুত্রদিগেরও্ড প্রতি 
প্রীতি কর! উচিত, এই বিষয়ের অন্ুভবও পারিবারিক ব্যবস্থার দ্বারা. তাহার 
হইয়! থাকে । কিন্তু পরিবারের প্রতি প্রীতি কর! আত্মৌপম্যবুদ্ধি শিক্ষার প্রথম 
পাঠ) ইহা'তেই সর্বদা! মুগ্ধ হইয়া! ন। থাকিয়া, পরে মিত্র, আপ্ত, গোক্সদ, গ্রাম- 
- বাসী, জ্ঞাতিবন্ধু এবং শেষে সমস্ত মনুষ্য সমস্ত প্রাণীর প্রতি, আত্মৌপম্যবুদ্ধির 
উপষোগ করা কর্তব্য, এই প্রকারে প্রত্যেক মন্কুয্যের নিজের আজ্মৌপম্যবুদ্ধি 
'অধিকাধিক ব্যাপক করিক্বা, আমার মধ্যে যে আম্বা' আছে. তাহাই সমস্ত 
ভূতে আছে ইহা উপলব্ধি করা এবং শেষে সেইরূপ ব্যবহার “করা; কর্তব্য-_ 
ইহাই জ্ঞানের ও. আশ্রমব্যবস্থার পরাকান্ঠা, অথবা; মন্য্যমাতত্রর সাধ্যদীমা ৷ 
ইহাই আত্মৌপম্বুদ্ধিরূপ স্তরের চরম ও ব্যাপক অর্থ। এৰং এই পরমাবস্থা। 
অর্জন করিবার যোগ্যতা যে-যে, যজ্ঞদানাদি কর্মের দ্বার বুদ্ধিপ্রাপ্ত. হয় সেই 
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সমস্ত কর্ম্মই চিত্তশুদ্ধিকর, ধর্ম, সুতরাং গৃহস্থাশমে 'কর্তবা, ইহা আপনা 
হইতেই সিদ্ধ হয়। চিত্শুদ্ধির প্রকৃত অর্থ স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্গাস্মৈক্য 
উপলব্ধি করা, এবং ইহারই জন্য গৃহস্থাশ্রমের কর্্মকে স্থৃতিকারেরা বিছিত 
বলিক্া নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই বল! হইয়াছে । “আত্ম! বা অরে 
্ষ্টব্যঃ* ইত্যাদি যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ীকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহারও মন্ 
ইহাই । অব্যাত্মগ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কম্মঘোগশান্ত্র সকলকে বলি- 
তেছেন যে, “আত বৈ পুত্রনামানি” ইহাতেই আত্মার ব্যাপ্তির সক্কোচ না 
করিয়া তাহার এই স্বাভাবিক ব্যাপ্তি উপলন্ধি কর যে, “লোকো বৈ অয়মাত্ম!” $ 
এবং “উদাীরচরিতানাং তু বস্থধৈব কুটুম্বকং*__-উদার ব্যক্তিদিগেব বস্থুধাই 
কুটুম্ব, প্রাণীমাত্রই তাহাদের পরিবার--এই ধারণা অনুসারে প্রত্যেকে নিজের 
ব্যবহার নিক্মমিত করিবে । এই বিষয়ে আমাদের কম্মষোগশান্ত্র অন্য দেশের 
প্রাচীন কিংবা অর্ধাচীন কোন কম্মযোগশাস্ত্ের নিকট হার মানে না) শুধু 
তাহাই নহে, উহাদিগকে উদরস্থ করিয়্াও পরমেশ্বরের ন্যায় “দশ অঙ্গুলী, 'বেশী 
থাকিবে এইরূপ আমার বিশ্বাস। 

কিন্তু এই সম্বন্ধেও কেহ কেহ বলেন যে, আত্মৌপম্যভাবের দ্বারা “বন্থুধৈব 
কুটুপ্বকং এইরূপ বেদান্তী ও ব্যাপক দৃষ্টি হইলে পর, দেশাভিমান, কুলাভিমান, 
ধশ্মাভিমান প্রনৃতি থে সকল সদ্গুণের ফলে কোন বংশ কিংবা রাষ্ট্র এক্ষণে 
অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে সেই সমস্ত সদৃগুণই ষে কেবল বিনষ্ট হয় তাহা নহে, 
প্রতাত কোন আত্মীয্নকে বধ করিবার কিংবা কষ্ট দিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত 
হইলেও “নির্বৈরঃ সর্বতৃতেষু* (গী. ১১. ৫৫) এই গীতাঁবাক্য অনুসারে 
তাহাকে ফিরিরা। দুষ্টবুদ্ধিতে ন। মীরাই আমার ধন্দন হইবে ( ধন্মপদ ৩৩৮ দেখ ), 
কাজেই ছুষ্টের দমন না হওয়ায় তাহাদের ভুফর্ম্ের নিকট সাধু পুরুষদিগের 
বলিদান ঘটিবে। এই প্রকারে ছষ্টদিগের প্রাবল্য হইলে সমস্ত সমাজ কিংব। 
সমুদয় রাষ্ট্রের নাশও হইবে। মহাভারতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে “ন পাপে 
প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাঁধুরেব সদা ভবে” ( মতা, বন. ২০৬, ৪৪)-_ছুষ্টের (প্রতি 
দুষ্ট হইবে না, তাহার সহিত সাধু ব্যবহারই করিবে) কারণ, ছুষ্ট ব্যবহারের 
দ্বার কিঞ্ব। বৈরতার দ্বারা বৈরত। কখনই বিনষ্ট হয় নাঁ_«ন চাঁপি বৈরং 
বৈরেণ কেশব ঝুপশাম্যতি*। বরং যাহাকে আমরা! পরাজয় করি সে 
ব্যক্তি স্বভাবতই দুষ্ট হওয়ায় পরাজিত হইলে তাঁহার মনে আরও কড়া 
পড়িয়া যায় এবং সে পুনর্ববার শোধ তুলিবার সুযোগ দেখিয়া থাকে “জরে? 
“বেরং প্রস্থজতি)” তাঁই' ছু্টদিগকে শির দ্বারাই নিবারণ করা যুক্তিসিদ্ধ 
(মভা., উদ্যো. ৭১. ৫৯ 3 ৬৩)। মহাভারতের এই ক্লোকই বোক্বগ্রস্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে ( ধন্মপদ ৫ ও ২০১) মহাবগ্গ ১০. ২ ও ৩ দেখ), এবং 
এইরূপই “তুমি নিজের শত্রুকে প্রীতি কর” (মাথ্যু, ৫, ৪৪), এবং "এক' 
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গালে চড় মারিলে আর গ্রক গাল বাড়াইয়া দাও” (মাথু ৫. ৩৯) লুযু, ৬০ 
২৯), এইরূপই খুঈও এই তব্বের অন্ুদরণ করিরাছেন। খৃষ্টের পূর্বে চিনীর় 
তত্বপ্ত লা-ও-ৎসেও এইরূপ বলিয়াছেন; আমাদের ভারতের সাধুমণ্তলীর মধ্যে 
তো একনাথ মহারাক্কার ন্যায় সাধুপুরুবর্দিগের এইরূপ আচরণ করিবার অনেক 
কথাই আছে। ক্ষমা কিংবা শাস্তির পরীকাষ্টা-উৎকর্ষ ধাহারা। দেখাইয়াছেন 
তাহাদের দৃষ্টাস্তের পবিত্র োগ্যতার লাঘব করা আনার আদৌ উদ্দেশ্য নহে। 
সতোরই ন্যান়্ ক্ষমাধ্ও শেষে অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থায় .অবাভিচারী ও 
নিত্যরূপে থাকিয়া যাইবে ইহাতে সংশয় নাই । অধিক-কি, সমাজের এখনকার 
অপূর্ণ অবস্থাতেও বহুপসঙ্গে শান্তির দ্বারা যে কাজ হয় তাহা! ক্রোধের দ্বারা হয় 
না, এইরূপ নজরে আসে । অর্জুন যখন দেখিতে লাগিলেন যে, দর্ট ছুর্যোধনকে 
সাহায্য করিবার জনা কোন্‌ কোন্‌ যোদ্ধা আমিয়াছেন, তখন তাহার মধো 
পিতামহ ও গুরুর ন্যায় পুজা বাক্তিগণ তাহার নজরে পড়িতেই, ছর্যোধনের 
দষ্টতাঁর প্রতিকারা্থ শুধু কর্মে নে, প্রতাত অর্থেও বীশ্গারা আসক্ত হইয়া ' 
গিয়াছেন, সেই গুরুজনদিগকে শঙ্ের দ্বারা বধ করিবার ভুফধর কর্মও আমাকে 
করিতে হইবে (গী২. ৫) এই কথা তিনি বুঝিলেন; এবং “ন পাপে 
প্রতিপাপঃ সাৎ* এই নীতি অন্সারে-_ছুর্যোধন তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার 
সহিত ছুষ্ট ব্যবহার কর! আমার উচিত নয়, “তাহারা আমাকে বধ করিলেও . 
(গী. ১. ৪৬) “নির্বৈরঃ অস্তঃকরণে শান্তভাবে আমার বসিয় থাকা উচিত 
এটরূপ অজ্ঞুন বলিতে লাগিলেন। এই সংশয়ের নিবারণার্থই গীতাশাস্ত্র 
প্রবর্তিত হইয়াছে ; এবং সেই জন্য গীতায় এই বিষয়ের যেরূপ খোললা ব্যাখ্যা! 
করা হষ্টয়াছে সেরূপ অন্য কোন ধর্থগ্রন্থে কর' *ইক্্াছে বলিয়া দেখা যাঁয় না। 
উদাহরণ যথা _বৌদ্ধ ও খৃষ্টান এই ছুই ধর্মই নির্বৈরত্বের তত্ব বৈদিক ধর্েরই 
অনুরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্ত (লোকসংগ্রহের প্রতি কিংবা আত্ম- 
রক্ষণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না কির, ) সমস্য কন্মত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি সন্যাস 
গ্রহণ করে তাহার ব্যবহার এবং (বুদ্ধি অনাসক্ত ও নির্কৈর হইলেও সেই অনাসক্ত 
ও নির্বর বুদ্ধিতে) যে কর্ম্মষোগী ব্যবহার করে তাহার ব্যবহার সর্বাংশে যে 
একই প্রকার হইতে পারে না, সে কথা বৌদ্ধ ও খুষ্টান ধর্মগ্রন্থে স্পষ্ট করিয়া 
কোথাও বলা হয় নাই। বরং, খষ্টপ্রদত্ত উপরি-উক্ত নির্বৈরত্বের উপদেশ, 
এবং সাংসারিক নীতি ইহাদের উচিত সমন্বয় 'কিরূপে করা যাইতে পারে সেই 
বিষয়ে পাশ্চান্টা শীতিশাস্ত্রজ্ঞের৷ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই; *** এবং নিৎশে .. 
নামক আধুনিক জর্মন পণ্ডিত এই মত নিজ গ্রন্থে টিপ্পনীসহ.প্রকাশ করিয়াছেন 
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যে, নির্বরত্বের এই ধর্তত্ব দাসত্বের ধর্তস্ব ও ঘাতক ধর্মমতত্ব, এবং খৃষ্ধর্শ 
সেই ধর্দতন্বকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়! সমস্ত যুরোপকে নিরবাধ্য করিয়া তবে 
ছাড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থ দেখিলে, সন্নাস ও কর্খরষোগ 'এই ছুই 
ধর্মমার্গের মধ্যে এই বিষয়ে ভেদ কর! আবশ্যক, এই কথা শুধু গীতার নহে 
মনুরও অবগত ও সম্মত ছিল, দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কারণ, পকুধ্য্তং ন প্রতি- 
ক্ুধেৎ”-_কুদ্ধ ব্যক্তির উপর উপ্টা ক্রোধ করিবে না (মনু অ ৪৮ )--এই 
নিয়ম, মনু গারস্থা কিংবা রাধর্ণের মধ্যে না বলিয়া কেবল যতিধর্শের মধ্যেই 
বলিয়াছেন । কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্‌ বচনটি কোন্‌ মার্গের, কিংবা তাহার 
কোথায় উপযোগ করিবে. ইহার প্রতি লক্ষ না করিয়া, সন্ন্যাস ও কম্মযোগ 
এই ছুই মার্গের পরস্পরবিরোধী সিন্সান্ত মিলাইয়া ফেলিয়৷ একত্র বলিবার ষে 
পদ্ধতি এখনকার টীকাকারেরা স্থাপন করিয়াছেন তাহার দরুন অনেক সমক়্ 
কর্মযোগের প্ররুত পিক্ধান্ত সম্বন্ধে কিরূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় তাহা পূর্বে 
পঞ্চম প্রকরণে দেখাইয়াছি। গীতার টাকাকাঁরদিগের এই গোলমলে পদ্ধত্তি 
ছাড়ি] দিলে ভাগবতধর্ম্ী কর্্মযোগী “নির্কৈর” শব্দের কিরূপ অর্থ করেন তাহ 
সহজেই জানা যায়। কারণ, কক্ষুষোগী গৃহস্থ এইরূপ প্রসঙ্গে ঢুষ্টের সহিত 
কিরূপ ব্যবহার করিবে, পরম ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ তাহার এইরূপ বর্ণন! 
করিয়াছেন__্তন্তান্লিত্যং ক্ষমা তাত! পশ্ডিতৈরপবাদিতা” ( মা. বন. ২৮৭ 
৮)-_-এই জন্যই বাপু! বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সর্বদা ক্ষমার অপবাদ করিয়াছেন । 
আমার যাহা চঃখজনক হুইবে এইরূপ কর্ম করিয়! অন্যকে হুঃখ দেওয়া! উচিত 
নহে, ইহা, আম্মৌপমারৃষ্টির সাধারণ ধর্__সত্য বটে) কিন্তু মহাভারতে নির্ধারিত 
হইয়াছে যে, আমাকে ছুঃখ দেওয়া অন্যেরও উচিত নহে, এইরূপ এই ধন্ধেরই 
অন্থরূপ যেআর এক ধর্ম, সেই “ধশ্মপালনকারী লোৌক যে সমাজে নাই সেই 
সমাজে কেবল এক জন এই ধর্ম পালন করিলে কোন লাভ হইবে না) 
সমত। এই শবাই ছুই বাক্কির সম্বন্ধসাপেক্ষ। তাই, আততারী পুরুষকে মারিয়া " 
ফেলিলে ধেমন অহিংসার লাঘব হয় না, সেইরূপ ছুষ্টের উচিত শাসনকারী 
সাধু পুরুষদিগের আমৌপমাবুদ্ধিতে কিংবা! নির্বৈরিতাতেও কোন লাঘব ঘটে 
না। বরং ছুষ্টদিগের অনায়াচরণের প্রতিকার করিয়া অন্যকে বাচাইবার 
শ্রেয় তাহার! লাভ করেন। যে পরমেশ্বর অপেক্ষা কাহারও বুদ্ধি অধিক সম. . 
নহে সেই পরমেশ্বর পর্যন্ত সাধুদিগের সংরক্ষণার্থ ও হুষ্টদিগের বিনাশার্থ যদি 
সময়ে সময়ে ,অবতীর্ণু হইয়া লোক্সংগ্রহ করিয়া থাকেন (গীং ৪. ৭ ও ৮), 
তবে অন্য ব্যক্তির কথাই' কি? “বস্থৃটধব কুটুন্বকং* এইকপ দৃষ্টি হইলে কিংব। 
ফলাশ৷ ছাড়িলে, পাত্রাপাত্রভেদ কিংবা যোগ্যাযোগা্রেদ বিলুপ্ত হইবে-- 
এ কথ ভ্রান্তিমূলক ।' ফলাশার় মমত্ববুদ্ধিই প্রধান হইয়া থাকে এবং তাহা ন 
ছাড়িলে গাপপুণ্য হইতে মুক্তি নাই, ইহাই গীতার সিদ্ধান্ত. -কিত্ব নিজের 
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স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন না&থাকিলেও, যদি কোন সিদ্ধ পুরুষ কোন অবোঁগ্য 
ব্যক্তিকে এমন কোন বস্ত লইতে দেন যাহ! তাহার যোগ্য নহে, তাহা হইলে 
সেই সিক পুরুষের ছুষ্ট কিংবা অযোগ্য লৌকদিগকে সাহাষ্য করিবার, এবং 
যোগ্য সাধুলোকদিগেরও ক্ষতি করিবার পাপন হইয়৷ বায় না। কুবেরের 
ম্যার কোটিপতি মহাজন বাজারে শাকসবৃজি খরিদ করিতে গেলে, এক বস্তা 
ধনের-চালের' জন্য যেরূপ তিনি লাখ টাক৷ দেন না, দেইরূপ পূর্ণ সাম্যাবস্থায় 
উপনীত বাক্তি কোনও কার্যের যোগ্য তারতম্যের কথা বিস্বত হন না। 
তাহার বুদ্ধি সম তো থাকেই; কিন্ত গরুর ঘাস মন্ুধ্কে এবং মন্থযোর 
অন্ন গরুকে দিবে-_-সমতা শব্ষের এরূপ অর্থ নহে) এবং ভগবান 
গীতাতেও বলিয়াছেন যে, দাতব্য” বলিক্কা যে সাত্বিক দান তাহাও “দেশে 
কালে চ পাত্রে চ” অর্থাৎ দেশকালপাত্র বিবেচন। করিয়া করিতে হইবে (গী. 
১৭, ২০)। সাধুপুরুষদিগের সানাবুদ্ধির বর্ণনা করিবার সময় জ্ঞানেশ্বর 
মহারাজ তাহার সহিত পৃথিবীর উপমা দিয়াছেন। এই পৃথিবীর আর এক 
নাম “সর্ধংসহা ; কিন্তু এই “সর্ধবংসহ।* দেবীও, তাহাকে কেহ পদাঘাত করিলে, 
ফষে পা লাখি মারে ঘেই পায়ের তলামন ততট! জোরে প্রতিঘাত করিয়া নিজের 
সমতাবুদ্ধি ব্যক্ত করিয়া থাকেন ! মনে বৈর না থাকিলেও ( অর্থাৎ নির্বৈর ) 
প্রতিকার কিন্পে কর! যাইতে পারে, ইহার দ্বারা স্রন্দর বাক্ত হস্ন। 
কন্মবিপাক প্রক্রিগ্নার বণিক! আপিয়াছি যে, এই কারণেই ভগবানও “্ষে 
ষথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্ততৈব ভজামাহং” (গী. ৪. ১১) যে আমাকে যেকধপে 
তজনা করে আমি তাহাকে মেইরূপেই ফল প্রদান করি--এইরূপ করিয়াও 
“বৈষম্য-নৈর্ণ্য* দোষ হইতে অলিপ্ত থাকেন। এইরূপ ব্যবহারে, কিংক! 
আইনেও খুনী মন্ষ্যের প্রতি ফাঁসির আদেশদাতা বিচারপতির বৈরীভাৰ 
আছে এ কথ কেহ বলিবে না। অব্যান্বশাস্ত্রের সিন্ধান্ত এই যে, বুদ্ধি 
নিষফষাম হইয়া সাম্যাবস্থায় পৌছিলে সেই মনুষ্য স্বেচ্ছাক্রমে কাহারও ক্ষতি 
করেন না, উহা দ্বারা যদি অন্যের ক্ষতিই হয় তবে সেতাহারই কর্মফল 
বুঝিতে হইবে, ইহাতে স্থিতপ্রঞ্জের কোনই দোষ নাই? কিংবা! নিষ্ষাম 
বুদ্ধিবিশিষ্ট স্থিতপ্রজ্ঞ এইরূপ প্রপঙ্গে যে কর্ম করেন--তাহা মাতৃবধ কিংব! 
গুরুবধের ন্যায় যতই নিষ্ঠুর প্রতীয়মান হউক না কেন--তাহার শুভাণুভ ফলের 
বন্ধন অথব। স্পর্শ তাহাকে লাগে না, (গী. ৪ ১৪7) ৯, ২৮ ও ১৮, ১৭ দেখ)। 
ফৌজদারী আইনে আত্মসংরক্ষণের যে নিয়ম আছে, তাক্ক, এই ' তত্বেরই উপর 
প্রতিষ্ঠিত। "মনু সম্বদ্ধে এইস্প একটা কথা আছে যে, 'লোঁকেরা তীহাকে রাজা . 
হইবার জন্য বখন মিনতি করিল তখন *অনাচারী লোকদিগকে শাষন করিবার 
জন্য রাজ্য গ্রহণ, করি! আমি পাপে পতিত হইতে ইচ্ছ! কত্ধি না" তিনি 
প্রথমে এই... উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু যখন লোকের : তাহাকে “বলিল-_- 


০০ গীতারহুস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্ । 


“তমরুবন্‌ প্রঙ্জাঃ মা ভীঃ কর্তনেনে। গমিবাতি” (মৃভড শীং ৬৭" ২৩)--ভক্ন 

করিও না, বাহার পাপ তাহাকেই লাগিবে, তুমি কেবল রক্ষ। করিবার 

পুণযই লাভ করিবে; এবং *্প্রঞ্গারক্রনার্থ থে ব্যয় হইবে তাহা নির্বাহ করিবার 
জন্য আনর। কর দিব” এইরপ প্রতিজ্ঞ করিল, তখন মন্ছ প্রথম রাজ! 

হইতে স্বীকার করিলেন। সার-ক্থা, অচেতন জগতের যেরূপ অপক্ষিবর্তনীয় 
এই নিয়ন আছে যে, “ঘতট। আঘাত ততটাই প্রত্যাঘ/ত” সেইব্পই সচেতন 
জগতে এ নিরমের রূপান্তর এই বে, “যেমন কর্ম তেমনি ফল+। যাহাদের 
বুন্ধি সাম্যাবস্থায় পৌছে নাই এইরূপ সাধারণ লোক, এই কন্মরবিপাকের নিয়মের ' 
মধ্যে নিজের মমত্ববুদ্ধি স্থাপন করে এবং ক্রোধে ব৷ হিংসাক়্ আঘাত অপেক্ষা 
অধিক প্রত্যাঘাত করিয়া আঘাতের .স্থদ লইয়া থাকে ; কিংবা আপনার অপেক্ষা 
কেহ দূর্বল হইলে তাহার সামান্য অথব। কাল্পনিক দোষের জন্য প্রতিকার- 
বুদ্ধিতি তাহার দ্রব্য লুট করিয়া আপনার লাভ করিয়া লইতে সর্বদা 
প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সাধারণ লোকের ন্যাক় সুদগ্রহণবুগ্ি, বৈরবুদ্ধি, অভিমান- 
বুদ্ধ, ক্রোধ লোভ কিংবা দ্বেষবশত: ছুর্বলের দ্রব্য হরণ কারবার বুদ্ধি 
অথবা জেদ্বশতঃ নিজের পরাক্রমবুদ্ধি, বড়াই করিবার বুদ্ধি, শক্তিসামর্থ্য 
দেখাইবার বুদ্ধি ধাহার মনে থাকে না৷ সেই ব্যক্তির গায্ের উপর পড়া খে(লবার 
গোল। শুধু ফিরাইয়! দিবার বুদ্ধির ন্যায় শান্ত নির্বের ও সমবুদ্ধি বিচলিত 
হয় না; বরং ছুষ্ট লোকের প্রাবল্য জগতে বুদ্ধি পাইরা গরীবলোকের যাহাতে 
কষ্ট না হয় সে জন্য এহ একার প্রত্যাঘাতরূপ কণ্ম করাহ লোকসংগ্রহ- 
দৃষ্টিতে তাহার ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য ( গী, ৩. ২৫)। এইরণ প্রসঙ্গে সমবুদ্ধিতে 
কৃত ঘের যুদ্ধ3 ধন্ম্য ও শ্রেরস্কর, ইহাহ গীতার সমস্ত উপদেশের সার। 
সকলের সহিত নির্বৈরভাবে ব্যবহার করিবে, ছুষ্টের সহিত ছুট ব্যবহার করিবে না, 
'ক্রুদ্ধ লোকের প্রতি জুদ্ধ হইবে ন।, হত্যাি ধণ্মতব্ব স্থিতপ্রজ্ঞ কণ্মযোগার মান্য 
নহে এরূপ নহে? কিন্তু 'নিব্বৈর' শব্দের অর্থে নাশ্রুয় কিংবা প্রতিকারশূন্য, নিছক্‌ 
সন্গ্যাসমার্গের এই মত তীহার মানা নহে) বৈর অর্থাৎ মনের ছু বুদ্ধ ত্যাগ 
করিবে, নির্বৈরপদের এই অর্থই বুঝেন) এবং কেহই যখন কন্ম হহুতে মুক্ত 

হইবেই না, তখন লোকসংগ্রহ কি প্রতিকারার্৫থ বাহ! আবশ্যক ও সম্ভব 

সেইটুকু কম্ম মনে হই বুর্ধি ন। রাখিস, কেবল কর্তব্য বলির। বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ- 

বুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, এইপ্ধপ কন্মযোগের উক্তি (গী, ৩. ১৯)। তাই এই 

শ্লোকে (গী. ১১. ৫৫ ) শুধু “নির্বৈর+ পদ প্রয়োগ না করিয়া__ 

মৎকর্ম্মক্কৎ মৎপরমোঁ মদ্ভক্তঃ সঙ্গ বর্জিতঃ। 
নির্বেরঃ স র্বতৃতেবু.ঘঃ এ মামেতি পাণ্ডবঃ॥ 

'তৎপুর্বেই “মৎকণ্মক্কৎ অর্থাৎ “আমার অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ রাড 
..বুদ্ধতে যে সমস্ত কর্ম করে? 'এই আর একট গুরুতর , রকমের সিবণ। দিয় 


দিদ্ধাবস্থ। ও ব্যবহার । 18০১ 


“ তগবান্‌ গীতার নির্বৈরত্ব ও কর্মের তক্তিতৃষ্টিতে জোঁড়া-নৌক! ভাসাইপাছেন। 
এই জন্যই এই শ্লোকে সমস্ত গীতাশাস্ত্রের সারহৃত তাৎপর্ধ্য আসিয়াছে, ইহা 
শাক্করভাষ্যে এবং অন্যান্য টাকাতেও কথিত হইয়াছে । বুদ্ধিকে নির্বৈর করিবার 
জন্য কিংব! নির্ববৈর হইবার পরেও সর্ধপ্রকার কর্ন ত্যাগ করিবে গীতায় এরূপ 
কোথাও বল! হয় নাই। এইপ্রকার প্রতিকারার্থ কর্শ নির্বৈরত্ব সহকারে ও 
পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে করিলে কর্তীকে তাহার কোন পাপ স্পর্শ তো করেই না, 
বরঞ্চ প্রতিকারের কার্ধ্য সম্পন্ন হইলে পর যে ছুষ্টের দমন করা হইল, তাহারই 
আত্ত্বৌপম্য-দৃষ্টিতে কল্যাণ চিন্তা করিবার বুদ্ধিও বিনষ্ট হয় না। উদাহরণ বথা, 
রাবণের ছফম্ম্ের জন্য নির্বৈর ও নিষ্পাপ .রামচন্ত্র যুদ্ধে তাহাকে বধ করিলে 
পর, উত্তরক্রিয়া করিবার সময় বিভীষণ যখন ইতস্তত করিতে লাগিলেন তখন 
স্বামচজ্র বিভীষপকে বুঝাইয়াছেন-__ 

মরণাস্তানি বৈরাপি নিবৃত্তং নঃ প্রর়োজনম্‌। 

ক্রিয়তামস্য সংস্কারে! মমাপ্যেষ যথা তব ॥ 
“বৈর (রাবণের মনের ) মরণের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইক়াছে। আমার (হুষ্ 
নাশ করিবার) কাজ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে এধেমন তোমার (ভাই) 
তেমনি আমারও ॥। এই জন্য ইহার অখ্থিসংস্কার কর” (বান্মীকিরা, ৬. ১০৯. 
২৫) ।বামারণের এই তত্ব ভাগবতেও এক স্থানে (ভাগ, ৮. ১৯. ১৩) উক্ত 
হইয়াছে; এবং ভগবান যে"ছুষ্টের সংহার করিয়াছেন, পরে দয়ালু হইয়! 
তাহারই সদ্গতি করিক্াছেন এইরূপ অন্যান্য পুরাণেও যে কথ৷ আছে, 
তাহার অন্তর্গত বীজও ইহাই । এই সকল বিচার করিয়াই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামী 
বলিয়াছেন “উদ্ধতের সহিত উদ্ধত ব্যবহার করিবে) এবং মহাভারতে তীক্ষ 
পরশুরামকে বলিয়াছেন-_ 

যো যথা! বর্ততে বন্মিন্‌ তশ্িক্েবং প্রবর্তয়ন্‌। 

নাধশ্শং সমবাগ্গোতি ন চাশ্রেয়শ্চ বিন্দতি ॥ ও 
“আমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত আমি সেইরূপ ব্যবহার 
করিলে অধর্্ম ( অনীতি ) ঘটে ন! এবং অকল্যাণও হয় না” (মভা. উদ্দ্যো 
১৭৯, ৩০)। এবং পরে শীস্তিপর্ধের সত্যানৃতাধ্যায়ে এ উপদেশই পুনর্ববার 
যুধিষ্টিরকে দেওয়া হইয়াছে-_ | 

ও বশ্িন্‌ যখা। বর্ততে যে! মনুষাঃ তন্মিংস্তথ! বর্তিতব্যং স ধর্ধঃ 
»মায়াচারো মাযয়া! বাধিতবাঃ সাধবাচারঃ সাধুন। প্রত্যাপ্রেঃ ॥ 

“আমার সহিত যে বেরূপ ব্যবহার করে তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করাই 
বর্শনীতি ; মায়াবী পুরুষের সহিত মায্নাবীভাবে এবং সাধু পুরুষের সহিত সাধ্‌- 
তাষেই ব্যধহ্ার কর!' উচিত ( মভা. শাং. ১০৯, ২৯ এবং উদ্যো, ৩৬, ৭)। 
সেইক্প আবার, খগ্বেদে ইন্রকে মাক়াবী দোষ ন। দিয়া! তাহাক্স গুতিরগাসই 


৪০২ গ্ীতারহুস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্র ৷ 


করা৷ হইয়াছে *ত্বং মায়াভিরনবদ্য মাক্সিনং **. বৃত্রং অর্দরঃ1” (খ' ১০, 
১৪৭, ২) ১,৮০১ ৭ )-_হে নিষ্পাপ ইন্্র, মায়াবী বুত্রকে তুমি মায়ার দ্বারাই 
বধ করিয়া | ভারবি কবি স্বকীয় কিরাতার্জুনীয় কাব্যেও খগৃবেদতত্বেরই 
অনুবাদ এইরূপে করিয়াছেন-_ 
ব্রজন্তি তে মুঢ়ধিয়ঃ পরাভবং | 
ভবস্তি মায়াবিযু যে ন মাফ়িনঃ ॥ 

“্মায়াৰীর সহিত যাহার। মায়াবী হয় না তাহার! বিনাশ পায়” (কিরা. ১, ৩০) 
কিন্তু এই স্কানে আর একটি কথাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, হুষ্ট পুরুষের 
প্রতিকার সাধুতা৷ দ্বার। সাধ্য হইলে প্রথমে তাহ৷ সাধুতার দ্বারাই কাঁরবে। 
কারণ, অন্য মনুষ্য ছুষ্ট হইলে তাহার সঙ্গে আমারও হুষ্ট হওয়া উচিত নছে-_ 
এক জনের নাক কাটা! গেলে সমস্ত গ্রাম-কে-গ্রাম নিজের নাক কাটিয়া ফেলে 
না। অধিক-কি, ইহা ধর্দও নহে। “ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ” এই সুত্রের 
প্রকৃত ভাবার্থ ইহাই ; এবং এই কারণেই, বিছুরনীতিতে প্রথমে “ন তৎ 
পরস্য সন্দধ্যাৎ গ্রতিকূলং যদাত্মনঃ” নিজের যাহা! প্রতিকুল বলিকা মনে কর, 
দেরূপ ব্যবহার অন্যের সহিত করিবে না-_এই নীতিতত্বই খৃতরাষ্রকে খলি- 
স্নাছেন। ইহার পরই বিছ্বর বলিতেছেন-__ 

অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধং অসাধুং সাধুনা জয়েৎ। 

জয়ে কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্‌ ॥ 
*( অন্যের) ক্রোধ (নিজের ) শান্তির দ্বার! জয় করিবে, ভুষ্টকে সাধুত। দ্বার। জয় 
করিবে, কদাচারীকে দানের দ্বার। জয় করিবে এবং সত্যের দ্বার অনুতকে জয় 
করিবে ( মত. উদ্ো- ৩৮- ৭৩, ৭৪ )। পালীভাষার বৌদ্ধধন্মীয় ধন্মপদ নামক 
নীতিগ্রন্থে (ধন্মপদ. ২৩৩ দেখ) এই গ্লোকেরই অবিকল অনুবাদ কর! হুইয়াছে__ 

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে। 

জিনে কদরিবং দানেন সচ্চেনালীকবা্‌দিনং ॥ 
শাস্তিপর্ব্ে যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিবার সময় ভীম্মও-_ 

কর্ম চেতদসাধূনাং অসাধুং সাধুনা জয়ে। 

ধর্দেন নিধনং শ্রেয়া ন জরঃ পাপক শ্ণ। ॥ 
“ছুষ্টের অসাধুতা। অর্থাৎ ছষ্ট কম্ম সাধুতা দ্বারা নিবারণ করিবে) কারণ পাপ- 
কর্মের দ্বারা লব্ধ জয় অপেক্ষা ধর্মের দ্বারা অর্থাৎ নীতির দ্বারা মৃত্যুও প্রেয়স্কর” 
৫শাং. ৯৫. ১৬) এইরূপে এই নীতিতত্বেরই মাহাত্ম্য গাহিয়াছেন। কিম্ত এইএপ 
"সাধু দ্বারা ছষ্ের দষকার্ধ্য নিবারণ না হইলে কিংবা সামোপচার ও শিষ্টতার কথা 
দুষ্টদের পছন্দ না হহলে, “কণ্টকেনৈব কন্টকং” এই নীতি অনুসারে, পুণ্টিসের 
দ্বার। নে কাট। বাহির হয় ন! তাহা সাদাসিদা লোহার কাটা অর্থাৎ ছু'চের ছবারাই 
খাঞির করিতে হয় (দান, ১৯, ** ১২-৩১)। কারণ, বখনই হউক না কেন, 


সিদ্ধাবস্থা ও ব্যবহার । ৪০৩ 


লোকসংগ্রহার্থ ছুষ্টের নিশাহ করা, ভগবানের ন্যায়, ধর্শদৃষ্টিতে সাধুপুরুষদিগেরও 

প্রথম কর্তব্য। “সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে” এই বাক্যেই অসাধুতার 

জয্প কিংবা নিবারণ করাই সাধুপুরুষদিগের মুখ্য কর্তবা এই কথাই প্রথমে ধরিয়! 

লইয়া পরে তৎসিদ্ধার্থ প্রথমে কি উপায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ 

কর! হইয়াছে। সাধুতা দ্বারা তাহার নিবারণ অসাধ্য হইলে, “যাহার যেমন 

তাহার তেমন” হইস্সা ছুষ্টের দমন করিতে আমাদের ধর্শাস্ত্কারগণ কখনও 

বাধ। দেন না; সাধুপুরুষের! ইচ্ছা! করিয়া হুষ্টতার নিকট আপনাদিগকে বলি 

দিবে, তাহার! ইহা! কোথাও প্রতিপাদন করেন নাই । আপনার হুষ্ট কার্যের দ্বারা 

যে বাক্তি অনোর গল! কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্য লোঁক সাধুভাবে তাহার 

সহিত বাবহার করিবে, তাহার এইরূপ বলিবার কোন নৈতিক অধিকার নাই, 

ইহা সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক । অধিক-কি, সীধু পুরুষের এইরূপ কোন 

আপাঁধু কর্ম করিতে যখন বাধ্য হন, তখন সেই কর্মের দায়িত্ব শুদ্ধবুদ্ধিবিশিষ্ট 

সাধুপুরুমের উপর ন! দিয়! সেই কর্ম ছষ্ট পুরুষের দুক্ষন্মেরই পরিণাম হওয়ায়, 

তাহার জন্য ছুট পুরুষকেই দায়ী করিতে হয়, এইরূপ ধর্মশান্ত্রে স্পষ্ট উক্ত 

হইয়াছে ( মন্থু, ৮* ১৯ ও ৩৫১ )। স্বয়ং বুদ্ধ দেবদত্তকে যে শাসন করিয়াছিলেন 

তাহার উপপত্তি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্ককারেরাও এই তত্ব ধরিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন 
*€( মিলিন্দ প্র- ৪. ১. ৩০-৩৪ দেখ ) জড়ক্গগতের বাবহারে এই ঘাত প্রতিঘাতরূপ 

ক্রিয়া নিতা ও একেবারে কড়াদ্রগপ্ডায় ঠিক্‌ হইয়া থাকে । কিন্ত মন্ষ্যের ব্যবহার 

তাহার ইচ্ছাধীন; এবং উপরে যে ত্রেলোকাচিস্তামণির মাত্রার উল্লেখ করিয়াছি, 

হুষ্টের উপর তাহার বাবহার বিষয়ে নিশ্চিত বিচার যে ধর্জ্ঞানের দ্বারা হয়, সেই 

ধর্মজ্ঞানও অত্যন্ত সক্ষম ; তাই আমরা বাহা! কবিতে ইচ্ছা করি তাহা যোগ্য কি 
অযোগ্য. ধা কি অধন্মা, এই সম্বন্ধে বড় লছু'জেকর্দিগেরও প্রসঙ্গবিশেষে ঝৌকা' 
লাগে-কিং কন্ম কিমকন্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ গী, ৪, ১৬)। এইরূপ 

প্রসঙ্গে, শুধু বিদ্বানদ্দিগের “কথা নিরত স্থার্থবুদ্ধির দ্বার ন্যুনাধিক অভিভূত 
ব্ক্তিদ্রিগের পাণ্ডিত্যের উপর, কিংবা কেবলমাত্র আপনার সারাপার-বিচারের 
উপরেই নির্ভর না৷ করিয়া, পুর্ণ সাম্যাবস্থায় উপনীত শ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষের শুদ্ধ 
বুদ্ধিরই আশ্র্ লইয়া সেই শুরুর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া মানিবে। কারণ শুধু 
তর্কমূলক পাগ্ডিতা যত অধিক হইবে, সেই পরিমাণে যুক্তিও অধিকাধিক বাহির 

হইবে; তাই শুদ্ধ বুসি ব্যতীত শুধু পাণ্ডিত্যের দ্বা্র; এইরূপ বিকট প্রশ্নের 
কখনই প্রন্ুত ও সপ্তোষজনক মীমাংসা! হয় না) সে, সনাংস! দ্ধ ও নিষ্কাস, 
বুদ্ধির গুরু্ণ *ই করিতে হইবে । ষে শাঙ্গকার অত্যন্ত সব্বমান্য হইয়াছেন তীহারই 
বুদ্ধি এইপ্রকার শুদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য “তম্মাচ্ছান্ত্রং গ্রমাণং তে কার্য্যাকা্্য- 
ব্যবস্থিতৌ” (গী, ১৬. ২৪ )--কার্ধ্যাকার্য্যের নির্ণরকরণে -তোমার শীন্ত্রকে 
প্রমাণ মানিতে হইবে, এইরূপ ভগবান অজ্জুনকে বলিয়াছেন। তথাপি 


৪০৪ গীতারহস্য অথব!1 কর্মধোগশা স্তর । 


কালমানাহ্সারে শ্বেতকেতুর ন্যার পরবর্তী সাধুপুরুষেরা এই শান্্রেতেও 
পরিবর্তন করিবার অধিকার পাইয়া থাকেন, ইহা! বিস্বত হইলে চলিবে না। 
নির্বৈর ও শাস্ত সাধু পুরুষদিগের আচরণসম্বন্ধে লোকদিগের এক্ষণে যে ভুল 
ধারণ! দেখা যায়, তাহার কারণ এই যে, কর্্মষোগমার্গ লুপ্তগ্রায় হইয়াছে এবং 
সমস্ত সংসারই ত্যাজা এই মতাবলম্বী সন্ন্যাসমার্গের এক্ষণে চতুদ্দিকে বিস্তার- 
বুদ্ধি হইয়াছে। নির্বৈর হইলে পর নিশ্রতিকারও হওয়৷ চাই, গীতার ইহ! 
উপদেশ কিংবা উদ্দেশ্যও নহে। লোকসংগ্রহের প্রতি যে ব্যক্তি ভ্রক্ষেপ 
করে না, তাহার পক্ষে জগতে ছুষ্টের প্রাবল্য হইল কি হইল না, অথব! নিজের 
প্রাণ থাকিল বা গেল উভয়ই সমান। কিন্তু পূর্ণাবস্থায় উপনীত কর্্মযোগী 
সর্ধভূতায্বৈক্য উপলব্ধি করিয়া সমস্ত ভূতের সহিত নির্কৈরভাবে ব্যবহার 
করিলেও অনাসক্ত বুদ্ধিতে পাত্রাপাত্রের সারাসার বিচার করিয়া স্বধর্্মানুসারে 
প্রান্ত কর্ম করিতে কখনো! ভূলেন না) এবং এইরূপে কৃত কর্খপ্রযুক্ত কর্তার 
সাম্যবুদ্ধিরও লাঘব হয় না, ইহাই কর্মযোগের উক্তি। গীতাধর্মের অন্তভতি 
কন্মষোগের এই তত্ব শ্বীকার করিলে, কুলাভিমাঁন দেশাভিমান ইত্যাদি কর্তব্য- 
ধর্মেরও কর্শমযোগশাস্ত্ান্ুসারে সমুচিত উপপত্তি হইতে পারে। সমগ্র মানব- 
জাতির, এমন কি প্রানীমাত্রেরই যাহাতে হিত হয় তাহাই ধর, ইহ! চরম সিদ্ধান্ত 
হইলেও এই পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কুলাভিমান, ধর্াভিমান, দেশাতি-' 
মান প্রভৃতি আরোহণের উপযূর্পরি পৈঠার আবশ্যকতা কখনই বিনষ্ট হয় ন। 
নিগু৭ ব্রদ্মলাভের জন্য যেরূপ সগুণোপাসন! আবশ্যক সেইরূপ “বস্থুধৈব কষুম্বকং” 
এই বুদ্ধি হইবার পক্ষে কুলাভিমান, জাত্যভিমান, ধর্শমাভিমান, দেশাতিমান 
প্রভৃতির ধাপ আবশ্যক ; এবং সমাজের প্রত্যেক বংশ এই সিঁড়ি দিয়া আরোহণ 
করে বলির। এই পিঁড়িকে নিম্নত বজধর রাখিতে হয় । এইরূপই আমাদের চারি- 
পাশের লোক কিংব! অপর রাষ্ট্র যখন নীচের পৈঠায় থাকে, তখন কোন ব্যক্কি 
কিংবা রাষ্থী যদি চাহে যে, তাহারাই কেবল বরাবর, উপরের পৈঠায় থাকিবে, 
তাহ! কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, পরস্পর ব্যবহারে প্যাহার যেমন, 
তাহার তেমন” এই নীতিহ্থত্র অনুসারে উপর-উপর পৈঠার লোকদিগের দ্বার! 
নীচের-নীচের পৈঠার লোকের অন্যায়ের প্রতিকার কর! প্রসঙ্গবিশেষে 
আবশ্যক হয়, ইহা উপরে বল! হইয়াছে। জগতের সমস্ত মন্ষ্যের অবস্থার 
উন্নতি হইতে হইতে প্রাণীমাত্র কোন না কোন সময়ে সর্বভৃতাত্মৈক্য উপলব্ধি 
পথ্যন্ত-পৈঠায় আসির! পৌছিবে তাহাতে সন্দেহ নাই ১ অন্ততঃ প্রর্ূপ অবস্থা 
মনুয্যমাত্রই অর্জন করিতে পারে এরূপ আশ! করা অসঙ্গতও নহে। কিন্তু 
আত্মোক্নতির এই চূড়ান্ত অবস্থা বে পর্য্যন্ত সকলে প্রাপ্ত না হর সে পথ্যত্ত জন্য 
রাই কিন্বা সমাজের ব্ববস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিরা সাধুপুরুষের৷ দেশাভিমানাদি 
ধর্্বেরই একপ উপদেশ দেন বাহা আপন আপন সমাজের পক্ষে. তৎ্ৎকালে 
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শ্রেরস্কর হয়। তাহা! ছাড়! ইহাও মনে রাখা উচিত যে, গৃহের উপর-উপর তলা! 
গড়িক্া৷ তুলিলেও নীচের তলাকে যেরূপ ছাঁটিয়৷ ফেলা যার না, কিংবা তলোয়ার 
গড়িলেও কোদালের, অথব! ৃর্য্য থাঁকিলেও অগ্নির আবশাকত! যেরূপ নষ্ট 
হয় না, সেইরূপ সর্বভৃতহিতের চরম পৈঠায় পৌছিলেও শুধু দেশাভিমানের নহে, 
কুলাভিমানেরও আবশ্যকতা বজার থাকে । কারণ, সমাজসংস্কারের দৃষ্টিতে 
দেখিতে গেলে কুলাভিমান ষে বিশিষ্ট কাজ করে তাহা কেবল দেশাভিমানের 
সবারা হয় না, 'এবং দেশাভিমানের কাজ নিছক্‌ সর্বভূতাক্মৈক্য-দৃষ্টির হবার! সিদ্ধ 
হয়না । অর্থাৎ সমাজের পূর্ণাবস্থাতেও সাম্যবুদ্ধিরই ন্যায়, দেশাভিমান ও 
কুলাভিমান ইত্যাদি ধর্মের সর্বদাই আবশ্যকতা থাকে। কিন্তু কেবল 
আপনারই দেশের অভিমানকে পরম সাধ্য মনে করিলে মন এক রাষ্ট্র নিজের 
লাতের জন্য অনা রাষ্ট্রের যতটা-পারে ক্ষতি :করিতে প্রস্তুত হয়, সর্বভূতহিতকে 
পরমসাধা মনে করিলে সেরূপ হয় না । কুলাভিমান, দেশাভিমান এবং শেষে 
সমস্ত মানবজাতির ছিত, ইহাদের মধ্যে দি বিরোধ উপস্থিত হয় তাহা হইলে 
নীচের নীচের আদর্শের ধর্মকে উপর-উপর পৈঠার ধর্ের জন্য ত্যাগ করিবে, 
সামাবুদ্ধির স্বারা পরিপূর্ণ নীতিধর্ম্বরে এই মহৎ ও বিশিষ্ট উক্তি। যুদ্ধে কুলক্ষয় 
হইবে, অতএব হুর্য্যোধনের জেদ বজায় রাখিবার জনা পাওবদিগকে রাজোর 
“ভাগ না দেওয়া অপেক্ষা, দূর্যোধন কথা না শুনিলে, (আপন পুত্র হইলেও ) 
একা তাহাকে ত্যাগ করাই উচিত্র, বিছুর ধৃতরাষ্ত্রকে এইরূপ উপদেশ করিবার 
সমক্প তৎসমর্থনার্থ এই শ্লোক বলিয়াছেন__ 
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ। 
গ্রামং জনপদস্যার্থে আস্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥ 

কুলের ( রক্ষণের ) জন্য একজনকে, গ্রামের জন্য কুলকে, সমস্ত জনপদের জন্য 
গ্রামকে এবং আত্মার জন্য পৃথিবীকে ছাড়িবে” ( মভা, আদি, ১১৫. ৩৬ ) মভা, 
৬১. ১১)। এই. শ্লোকের, প্রথম তিন চরণের তাৎপর্য ইহাই ; চতুর চরণে 
আত্মসংরক্ষণের তত্ব বলিয়াছেন। “আত্ম শখ সাধারণ সর্বনাম, ইহা-হইতে 
আত্মসংরক্ষণের এই তত্ব এক ব্যক্তিরই ন্যায় সমবেত লোকসমূহের প্রতি, জাতির 
প্রতি, দেশের প্রতি কিংবা রাষ্ট্রও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে ; এবং কুলের, 
জন্য এক ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য কুলকে, দেশের জন্য গ্রামকে ছাড়িবার ক্রমশঃ 
উত্বানশীল এই প্রাচীন প্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করিলে, আত্ম শবের অর্থ এই 
সকলের অপেক্ষা এইস্থানে অধিক গুরুত্বসচক, ইহা পষ্ট দেখা যায়। তথাপি 
কোন কোন মতলবী কিংবা! শান্ত্রানভিজ্ঞ লোক এই চক্সণের কখন কখন বিপরীত ' 
অর্থাৎ নিছক্‌ স্বার্থপর অর্থ করিয়! থাকে ; তাই, আত্মসংরক্ষণের এই তত্ব স্বার্থ: 
পর়তার তত্ব নহে, এই কথ এখানে বলা আবশ্যক। কারণ, যে শান্ত্রকারের! 
দিছুক্‌ স্বারখসাধু চার্বাক-পশ্থাঃক . রাক্ষসী স্থির করিয়াছেন ( গী, 'অ. ১৬ দেখ.) 
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তাহারা স্বার্থের জনা জগৎকে উচ্ছেদ করিতে কাহাকেও,বলিবেন, ইহা সম্ভবপর 
নহে। উপরিউক্ত শ্রোকের “অর্থে” শব্ষের অর্থ নিছক স্বার্থপর নহে) “সঙ্কট উপস্থিত 
হইলে তাহার নিবারণার্থ” এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে ; এবং কোষকারেরাও 
এই অর্থই দিয়াছেন। আত্মোদরপরত। ও আম্মপংরক্ষণের মধ্যে অনেক প্রভেদ । 
কামোপভোগের ইচ্ছ। কিংবা লোভবশতঃ আপনার লাভের জন্য জগতের ক্ষতি 
করা আম্মোদরপরতা। ইহা অমনুষ্যোচিত ও গঠঙ্তি। একজনের হিত অপেক্ষা 
বুলোকের হিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহাই উক্ত" শ্লোকের 
প্রথম তিন চরণে উক্ত হইয়াছে। তথাপি সর্বভূতে একই আম্মা থাকায়, 
প্রত্যেকের স্থখে থাকিবার সমান নৈসর্গিক অধিকার আছে ) এবং এই সর্ধমান্য 
মহৎ ও নৈসর্গিক অধিকারের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, জগতের কোনও এক 
ব্যক্তির ব৷ সমাজের ক্ষতি করিধার অধিকার, অনা কোন ব্যক্তি ব সমাজ নীতি- 
দৃষ্টিতে প্রান্ত হর ন।--সেই সমাক্গ শক্তিতে কিংবা সংখ্যায় তই বড় হউক না 
কেন, কিংবা তাহার নিকট পরাভব করিবার সাধন অন্যের অপেক্ষা যতই 
অধিক থাকুক ন| কেন। একজন অপেক্ষা অগবা অন্ন লোক অপেক্ষা বুলোকের 
হিত অধিক যোগ্য, এইরূপ ঘুক্তিবাদের দ্বারা সংখ্যার অধিক বুদ্ধি প্রাপ্ত সমাজের 
আত্মমত্লবী আচরণ বদি কেহ সমর্থন করে তবে সেই ঘুক্তিবাদকে রাক্ষপী 
বুঝিতে হইবে । এইরূপ অন্য লোক বদি অন্যাপ্স ব্যবহার করে, তবে বছু- 
লোকের কেন, সমস্ত পুথিবীর ভিত অপেক্ষা ও অশত্মসংরক্ষণের অর্থাৎ আপনাকে 
বাঁচাইবার নৈতিক অধিকার আরও বলবন্তর হয; ইগাই উক্ত চতুর্থ চরণের 
ভাবার্থঃ এবং প্রথম তিন চরণে বর্ণিত অর্থেরই জন্য মহত্বপূর্ণ 'অপবাদক্থত্রেই 
উহ্বাদেরই সঙ্গে ইহ! ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাছাড়া, আর একটা দেখাও 
আবশ্যক, আমর! নিজে বাচিলে তকে তো লোকের কল্যাণ করিব। তাই, 
লোকহিতনৃষ্টিতে বিচার করিলে ও বিশ্বামিত্রের কথ। অন্ুপারে বপিতে হয়, "জীবন্‌ 
ধর্মবাপুয়াৎ”_-মাপনি বাঁচিলে তবে ধর্ম ঃ কিংব। কালিদাসের কথ অনুসারে 
বলিতে হয়, "শরীরমাদ্যং খনু ধর্মমনাধনম্ত ( কুমা, ৫. ৩৩) শরীরই সমস্ত ধর্শের 
মূলসাধন, অথব1 মন্থুর কথ অনুসারে বলিতে হয়, “আত্মানং সততং রক্ষে্ত__ 
আপনাকে সতত রক্ষা করিবেক। আত্মসংরক্ষণের অধিকার সমস্ত জগতের 
হিতাপেক্ষা। এই প্রকার শ্রেষ্ঠ হইলেও কোন কোন প্রসঙ্গে কুলের জন্য, দেশের 
জন্য, ধর্মের জন্য কিংবা পরোপকারার্থ সাধুব্যক্তি স্তেচ্ছাক্রমেই নিজের প্রাণ 
দান করেন ইহা পূর্বে দ্বিতীয় প্রকরণে বলা হুইয়াছে। এই ততই উক্ত 
শ্লাকের প্রথম তিন চরণে খর্ণিত হইয়াছে ।' এইরূপ প্রসঙ্গে মনুষ্য আত্মসংরক্ষণ- 
রূপ স্বকীন়্ শ্রেষ্ঠ অধিক্কারকেও ইচ্ছাপুর্ববক ত্যাগ করায় এই কার্ষোর নৈতিক 
যোগ্যতাও সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বপিরা বিবেচিত হয়। তথাপি এইরূপ প্রসঙ্গ 
কথন্‌ উপস্থিত হয়, তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিবার- পক্ষে শুধু পাঁওত্য কিংবা 


সিদ্ধাবস্থ। ও ব্যবহার । . 8০৭ 


তর্কবুদ্ধি থে, নহে, এইজনা ঘে ব্যক্তি বিচার করিবে তাহার অন্তঃকরণ 
প্রথম হইতেই শুদ্ধ ও সম হওয়া আবশ্যক, ইহ ধৃতরাপ্ট্রের উল্লিখিত কথা 
হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। বিছরপ্রদত্ত উপদেশ বুঝিতে ন| পারিবার মত 
ধৃতরাষ্ট্রের বুদ্ধি অল্প ছিল এরূপ নহে, কিন্তু পুত্রন্নেহবশতঃ তাহার বুদ্ধি সম 
হইত না, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হুইক়্াছে। কুবেরের যেরূপ লাখটাকার 
কখনই অভাব হয় না, সেইরূপ যাহার বুদ্ধি একবার সম হইরাছে তাহার 
কুলা্মৈক্য,/দেশাক্মৈক্য কিংবা ধশ্বাজ্সৈক্য প্রভৃতি নিক্সন পৈঠার এক্যগুলিও 
কখনও ভার্িয়। বার না। ত্রন্গাত্বৈক্যের মধ্যে এই সমস্ত অন্তততি হইয়া! থাকে 9 
আবার দেশধর্ম, কুলধন্ম ইত্যাদি সংকীর্ণ ধর্্ের কিংব। সর্বভূতহিতরূপ ব্যাপক 
ধর্মের--মর্ধাৎ ইহাদের মধে প্রতেকের অবস্থ। অগ্ুলারে, কিংব1 আত্মসংরক্ষণার্থ 
যে সময়ে বাহার যে ধর্ম প্রেরস্কর তাহাকে সেই ধঙ্ষেই উপদেশ করিয়া জগতের 
ধারণপোষণের কাজ সাধুপুরুষ নির্বাহ করিয়া! থাকেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, 
মানবজাতির বন্তমান অবস্থায় দেশাভিমানই মুখা নদ্‌গুণ; এবং সথসভ্য রাষ্ট্রও 
পাশ্ববন্তী শক্ররাষ্ট্রের অনেক মনুষ্যকে প্রসঙ্গ আসিলে অন্নকালের মধো কিরূপে 
বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে তাহার বিচারে এবং তাহার জন্য প্রস্তত হইবার 
বিষয়ে নিজের জ্ঞান, কৌশল ও ধনের উপষোগ করিয়া থাকে । কিগ্তু স্পেন্সর, 
-কৌত প্রতি পগ্ডিতের। স্বকীক্স গ্রন্থে স্পষ্ট প্রতিপাধন্‌ করিয়াছেন যে, কেবল 
এই একই কারণে দেশাভিমানকেই নীতিদৃষ্টিতে মানবের পরম সাধ্য বলিয়! 
মানিতে পার যায় না) এবং তাহাদের প্রতিপাদিত তত্বের উপর ষে আপত্তি 
উাপিত হইতে পারে ন। তাহাই অধ্যাত্বৃষ্টিতে প্রাণ্ড সর্বভূতাক্মৈকারূপ 
'তত্বের উপরেই কেন খাটিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ছেলে যখন 
ছোট থাকে তখন তাহার কাপড় তাহার স্রীরের মাপে_বড় জোর, তাহার 
বাড়ের জন্য কিছু বাঁড়াইয়া রাখিরা-যেরূপ ছাটিতে হয়, সেইরূপই 
সবভূতাক্মৈক্য বুদ্ধিরও কথা । সমাজই হউক বা ব্যক্তিই হউক, সর্বাট্মৈক্য- 
বুদ্ধিতে তাহার সম্মুখে যে সাধ্য স্থাপিত হয়, তাহ! তাহার অধিকারের অন্থরূপ, 
কিংবা তাহা অপেক্ষা অল্প অগ্রবন্তী হইলেই তাহার পক্ষে শ্রেরফর হয়; 
তাহার যোগ্যতা অপেক্ষা বেশী তাল বিষয় তাহাকে একেবারেই করিতে 
বলিলে তাহার তাহাতে কখনই কল্যাণ হইতে পারে না। পরব্রক্ষের কোন 
সীমা না থাকিলেও উপনিষদ তাহার উপাসনার উত্তরোত্তর উচ্চতর পৈঠা 
নির্দেশ করিবাব কারণই এই ; বে সমাজে সকলেই গিচগ্রজ্ঞ, সেখানে ক্ষাত্র- 
ধর্মের আবশ্যকতা ন৷ থাকিলেও জগতের অন্যান্য সন্ধর্জের তৎফালীন অবস্থা 
মনে করিয়া, “আ্ানং সততং রক্ষে২” ই তত্বের উপরে আমাদের ধর্মশাস্ত্রের 
চাতুর্বণ্যব্যবস্থায় ক্ষাত্রধর্ম্মের সংগ্রহ করা হইয়াছে । প্রসিদ্ধ গ্রীকতব্বজ্ঞ 
প্লেটে। স্বকীয় গ্রন্থে ষে সমাজব্যবস্থাকে সর্বোত্ূম বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেও, 


৪০৮ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্তর। 


নিতানিগ্রমিত অভ্যাসের দ্বারা যুদ্ধকলায় প্রবীণ শ্রেণীক্ষে সমাজরক্ষকের হিসাঁবে 
প্রসুখত্ব দিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, তত্বজ্ঞানী লোক পরম 
শুদ্ধ ও উচ্চ অবস্থার চিন্তায় নিমগ্র হইলেও তততৎকালীন অপূর্ণ সমাজব্যবস্থার 
বিচার করিতেও তাহার! ভুলেন না। 

উপরি-উক্ত সকল বিষয়ের এইরূপ বিচার করিয়! দেখিলে জ্ঞানী পুরুষের 
সম্বন্ধে ই পিদ্ধ হয় যে, তিনি ব্রঙ্গাটঅক্যক্ঞানের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে 
নিবিষয়, শীস্ত, সর্ধভূতে নির্বৈর ও সম রাখেন) এই অবস্থা লাভ 
হুইলে সাধারণ অক্ঞানী লোকের বিষয়ে বিরক্ত হন না) নিজের সমস্ত 
সাংসারিক কর্ম ত্যাগ করিস! অর্থাৎ কর্্নসন্ন্যাসাশ্রম স্বীকার করিয়! এই লোক- 
দিগের বুদ্ধি বিগড়ান না) দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে যাহার যেরূপ যোগ্য 
তাহাকে তাহারই উপদেশ দেন) নিজের নিষফাম কর্তব্যাচরণ দ্বারা সদ্ধবহারের 
যথাধিকার প্রত্যক্ষ আদর্শ দেখাইয়া! সকলকে আস্তে আস্তে যথাসম্ভব শাস্তভাবে 
অথচ উৎসাহসহকারে উন্নতির পথে আনেন) ইহাই জ্ঞানীপুরুষদিগের প্রন্কৃত 
ধর্ম । সময়ে সময়ে অবতার ধারণ করিয়া ভগবানও এই কাজই করিয়া থাকেন; 
এবং ভ্ঞানীপুরুষেরও এই আদর্শ ধরিয়াই ফলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই জগতে 
আপন কর্তব্য শুদ্ধ অর্থাৎ নিষ্ষামবুদ্ধিতে যথাশক্তি করিতে থাক! উচিত। সমস্ত 
গীতাশান্ত্রের তাৎপর্ধ্য এই যে, এই প্রকার কর্তবাপালনে মৃত্যু ঘটিলেও তাহা অতি 
আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে হইবে (গীঃ ৩. ৩৫), আপন কর্তব্য অর্থাৎ 
ধর্ম ছাঁড়িবে না। ইহাকেই লোৌকসংগ্রহ কিংবা কন্দমযোগ বলে। শুধু বেদাস্ত 
নহে, তাহার ভিত্তি ধরিয়! সঙ্গে সঙ্গেই কম্মাকর্ম্ের উপরোক্ত জ্ঞানও যখন 
'গ্বীতায় বল! হইয়াছে, তখনই তো প্রথমে যুদ্ধ ছাঁড়িয়। ভিক্ষা! মাগিতে প্রস্তত 
অঞ্জুন পরে স্বধর্মম অন্থসারে ঘোর ধুদ্ধ করিতে-__শুধু ভগবান বলিয়াছেন বলিক্া 
নহে, প্রত্যুত স্বেচ্ছাক্রমে-_প্রবৃত্ত হইপ্লাছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের সাম্যবুদ্ধির যে তত্ব 
অঞ্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই তত্বই কর্মযোগশান্ত্রের মূল ভিত্তি। 
“তাই ইহাকেই প্রমাণ মানিয়া ইহার আধারে পরাকাষ্ঠানীতিমত্তার উপপত্তি 
কিরূপে লাগ-সই হয় 'তাহ! বলিয়াছি। আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে সমাজে পরম্পর 
পরস্পরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে; “যে যেমন তাহাকে তেমন” এই 
নীতিস্ত্র অহুসারে কিংবা পাত্রাপাত্রতামূলে পরাকাষ্ঠানীতিধর্শে কিরূপ প্রডেদ 
হয়, অথবা অপূর্ণাবস্থায় সমাজে ব্যবহারকালে সাধুপুরুষকেও অপবাদাত্মক 
নীতিধর্্শকে কেন স্বীকার করিতে হয়, ইত্যাদি কর্ণযোগশান্তের মুখ্য মুখ্য 
“বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নিরূপণ আমি এই প্রকরণে করিয়্াছি। এই যুক্তিবাদেরই ন্যাগন, 
পরোপকার, দান, দয়া, অহিংসা, সত্য, অস্তেক় প্রভৃতি নিত্যধর্খে প্রয়োগ কর! 
যাইতে পারে। এখনকার অপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় প্রসঙ্গাকুসারে 'এই নীতিধর্শেক্স 
'কি ভাবে কোন্‌ পরিবর্তন কর! আবশ্যক তাহা দেখাইধার জন্য এই ধরপসসূহেক 


সিদ্ধাবস্থা! ও ব্যবহার । ৪৩৯ 


মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের উনার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থ :লিখিলেও এই বিষয় শেষ হইবার 
নছে ; এবং ভগবদ্গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য ও তাহা নহে। 'অহিংসা! ও সত্য, সত্য ও 
আম্মসংরক্ষণ, আত্মপংরক্ষণ ও শাস্তি ইত্যাদির মধ্যে পরম্পরবিরোধ ঘটিরা 
কর্তব্যাকর্তব্যের সংশয় প্রসঙ্গবিশেষে উৎপন্ন হয়, এই গ্রন্থের ক্ষিতীয় প্রকরণেই 
তাঙ্াার আভাস দিরাছি। এইরূপ প্রসঙ্গে সাধুপুরুষ “নীতিধর্্ম, লোকধাত্রাব্যবহার, 
বার্থ ও সর্বভূতহিত” প্রত্ভৃতি বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া তাহার পর 
কাধ্যাকার্ষে।র নির্ণয় করিয়া! থাকেন ইহা নির্ব্িবাদ ; মহাভারতে শ্যেন শিবি- 
রাজাকে এই কথ! স্পঃই বলিয়াছেন। সিজবিক নামক ইংরেজ গ্রন্থকার 
আপন নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে এই অর্থই বিস্তারপূর্বক অনেক উদাহরণ দিয়া 
বিবৃত করিয়্াছেন। কিন্তু তাহাতেই কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান 
করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থের সারাসার বিচার 'করাই নীতি-নির্ণয়ের তন, 
কিন্ত তাহা আমাদের শান্্কারদিগের কখনই মান্য হয় নাই। কারণ 
আমাদের শান্্কারের বলেন ঘে, এই সারাসারবিচার অনেক সময় এত 
সপ্ন ও অনৈকাস্তিক অর্থাৎ অনেকগুলি অনুমান নিষ্পন্ন করে, যে, “যেমন 
আমি অন্যলোৌকও তেমনি" এই সাম্যবুদ্ধি প্রথম হইতেই মনে ষোল আনা 
মুদ্রিত না হইলে শুধু তার্কিক সারাপার-বিচারের দ্বার! কর্তব্যাকর্তব্যের 
লর্ব্বণ। অশ্রান্ত নির্বর হইতে পারে না; এবং তাহার পর, “মধুর নাটিতেছে 
'ববিক্ক! মুগীও নাচিতেছে*, এইরপ হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ "দেখাদেখি সাধে 
যোগ, নাশে দেহ বাড়ে রোগ” এই প্রবাদ অনুসান্থে ঢং বিস্তৃত হইবে এবং 
সমাজের হানি হইবে। মিল প্রভৃতি উপযুক্ততাবাদী পাশ্চাত্য নীতিশান্তরজ্জ- 
দিগের উপপাদনে ইহাই তো মুখ্য অপুর্ণত; আছে। গরকুড় ছে মারিয়া! আপন 
থাবার ভেড়াকে ধরিয়া উন আকাশে উঠাইঞ্গা ইলে কাকও যদি সেইন্দপ 
কারিতে যায়, তবে তাহাকে বিড়ম্বিত হইতেই হয়। এই জন্য গীতা বলি- 
স্নাছেন বে, সাধুপুরুষদিগের, গুধু বাহ্য সাধনের উপর নির্ভর করিও না, 
অস্তঃকরণের সতত-জাগ্রত সাম্যবুদ্ধকেই শেষে আশ্রম করিতে হইবে? 
সাম্যবুদ্ধিই কর্যোগশাস্ত্রের প্রকৃত মূল। মাধুনিক আধিভৌতিক পশ্ডিত- 
দিগের মধ্যে কেহ স্বার্থকে কেহ বা পরার্থকে অর্থাৎ “অধিক লোকের 
অধিক হিতকে” নীতির মৃলতস্ব বলিয়া প্রতিপাদন করেন। কিন্ত আমি 
চতুর্থ প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, কন্মের কেবল বাহ্য পরিণামে এই তত্ব প্রয়োগ 
কারলে সর্খুত্র কাজ চলে না) কর্তার বুদ্ধি কতটা ওদ্ধ তাহারও বিচার 
অৰশাই করতে হয়। কর্মের বাহা, পরিণামের *সারাসার বিচার করা 
বুদ্ধিমত্তা 'ও দুরদশিতার লক্ষণ বটে; কিন্তু দুরদর্শিতা ও নীতি এই হই শক 
পদানার্নক নছে। তাই, ফেবল বাহ্য কর্পের সারাসারবিচাধ :* এই নিছক 
ব্যাপারী ক্রিদ্থার মধ্যে সদাচরণের প্রক্কত বীজ মাই? সামাবুদ্ধিত্ষপ ..্রসার্থই 


৪ ৫ 
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নীতির মুলভিত্তি, এইরূপ আমাদের শাম্্রকারের। স্থির করিয়াছেন। মনুযোর 
অর্থাৎ জীবাম্মার পূর্ণ অবস্থার উচিত বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই করিতে 
হয়। লোভবশতঃ কাহারও দ্রব্হরণ করিতে অনেক মানুষই খুব বুদ্ধির 
পরিচয় দেয়; কিন্তু এই বুদ্ধিমত্ত( কিংবা অধিক লোকের অধিক হিত কিসে 
হয়, ইহার ্দম্যক্‌ জ্ঞানলাভের যোগ্য নিছক ব্রক্ষজ্তানকেই এই জগতে 
প্রত্যেকের পরম সাধ্য কেহই বলে ন। যাহার মন কিংবা অন্তঃকরণ শুদ্ধ 
ভাহাকেই উত্তম ব্যক্তি বলিতে হন্ন। এমন কি, যাহার অন্তঃকরণ নির্মল, নির্বৈর 
ও শুদ্ধ নহে সেধদি কেবল বাহ্য কর্মের লোকদেখানো আচরণে নিমগ্ন হইয়া 
তদহুসারেই চলে তবে সেই ব্যক্তির ভণ্ড হইয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপও বলিতে 
পার! যাক্স (গী. ৩. ৬. দেখ)। কর্ম্মযোগশাস্ত্রে সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ বলিয়া 
মানিলে এই পোষ থাকে না। সাম্যবুদ্ধিকে প্রমাণ মানিলে বলিতে হয় যে, 
বিশেষ কঠিন সমস্যার স্থলে ধর্মাধর্মনির্ণরার্থ সাধুপুরুষদিগেরই শরণাপন্ন হইতে 
হয়। কোন উৎকট রোগ হুইলে বৈদ্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার নিদান ও 
চিকিৎসা! হুওয়। ধেমন সম্ভব হয় না, সেইরূপ ধর্শাধর্শ-সংশয়ের উৎকট প্রসঙ্গে 
ধর্দি কেহ সংপুরুষের সাহাব্য ন। লয়, এবং এই অভিমান রাঁখে যে আমি “অধিক 
লোকের অধিক হিত* এই একই সাধনের দ্বারা নিজেই ধর্দাধন্মের অভ্রাস্ত 
নির্ণর্র করিয়! লইব, তবে উহার সেই চেষ্টা, ব্যর্থ হইবে। সাম্যবুদ্ধি বাড়া- 
ইবার অভ্যাস প্রত্যেকের কর! উচিত ; এবং এইরূপে জগতের সমস্ত মনুষোর 
বুদ্ধি যখন পূর্ন সামাবস্থায় আসিয়া পৌছিবে তখনই সত্যযুগ আবিভূ্তি হইয়া 
. মানবজাতির পরম সাধ্য লাভ হইবে কিংবা সকলেই পুর্ণাবস্থা। প্রাপ্ত হইৰে। 
কার্য্যাকাধ্যশাস্ত্র এইজন্যই প্রবর্তিতও হইয়াছে) এবং সেইজন্য তাহার 
ইমারৎও সাম্যবুদ্ধির ভিত্তির উপরেই খাড়। করিতে হইবে। কিন্ত এতটা 
তলাইয়া না দেখিক্ নীতিমন্তার শুধু লৌকিক কষ্টিপাথরের দৃষ্টিতেই বিচার 
করিলেও গীতার সাম্যবুদ্ধির পক্ষই পাশ্চাত্য আধিভৌতিক কিংবা আধিদৈবত 
পন্থা! অপেক্ষা অধিক ঝোগ্য ও মানসিক বলিয়। সিদ্ধ হয়। এই বিষয় পরে ১৫শ 
প্রকরণে রত তুলনাত্মক আলোচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। কিন্ত গীতার 
ভাৎপর্ধরনিরূপণের একটা ষে গুরুতর অংশ এখনও অবশিষ্ট আছে তাহাই 
তৎপূর্ববে শেষ করিয়া ফেলিব। 
ইতি দ্বাদশ প্রকরণ সমাপ্ত । 


ব্রয়োদশ প্রকরণ । 
ভক্তিমার্গ। 


সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষরিষ্যামি ম! শুচঃ ॥* গীত ১৮. ৬৬। 
এই পধ্যন্ত অধ্যাত্মদৃষ্টিতে বিচার করিয়াছি যে, সর্ধসূতাজ্মৈক্যরূপ নিষফাম 
বুদ্ধিই কর্্মবোগের ও মোক্ষের ও মূল; এই শুন্ধ বুদ্ধি ব্রহ্গাত্মৈক্যজ্ঞানের দ্বার! 
প্রাপ্ত হওম়! বার, এবং এই শুদ্ধ বুদ্ষিরই দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বধন্মানুসারে 
প্রাপ্ত আপন কর্তবা কর্ম আজন্ম করিতে হইবে । . কিন্তু ভগবদ্গীতার 
প্রতিপাদ্য বিষয় তাহাতেই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ,, বদিও ইহা! নিঃসন্দেহ যে, 
ব্রহ্মাত্মৈকাজ্ঞানই কেবল সত্য ও চরম সাধ্য, এবং “তাহার সমান পবিত্র বস্ত 
জগতে মার কিছুই নাই” (গী, ৪ ৩৮); তথাপি এখন পধ্যন্ত তাহার সম্বন্ধে যে 
বিচার করিয়াছি এবং তদ্দার! সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার যে বিধি অর্থাৎ মার্গ 
নির্দেশ করিয়াছি, দে সকলই বুদ্ধিগম্য । তাই সাধারণ ব্যক্তির আশঙ্কা হয় যে, 
তাহার পূর্ণ ধারণ! করিবার মত তীব্র বুদ্ধি প্রত্যেক মনুষ্য কোথায় পাইবে ঃ 
.এবং যদি কাহারও বুদ্ধি তীব্র না হয়, তর্কে সেই ব্যক্তি কি ব্রহ্ষাত্বৈক্যজ্ঞান 
হাত হইতে ঝাড়িয়া বসিবে? সুত্য বলিতে কি, এই সংশয় অসঙ্গতও মনে 
হয়না । বদ্দি কেহ বলে_-*বড় বড় জ্ঞানীপুরুষও যখন নশ্বর নামরপাস্মক 
মাক়্ায় আচ্ছন্ন তোমার সেই অমৃতন্বরূপ পরব্রন্গের বর্ণনা করিবার সময় “নেতি 
নেতি” বলিয়া ঢোক্‌ গিলিতে থাকেন তখন আমাদের ন্যায় সাধারণ লোক কি. 
প্রকারে পরব্রক্কে জানিবে? এইজন্য, তোমার এই গহন ব্র্গভ্ঞান আমাদের 
স্বল্প ধারণাশক্তির গণ্তীর মধ্যে যাহাতে আ(সতে পারে এরূপ কোন সুলভ বিধি 
কিংবা মার্গ যদি থাকে ত বলো” ;-_তাহাতে তাহার দোষ কি? আশ্চর্য্য 
হইয়া আগ্নার (অর্থাৎ ব্রশ্মের ) বক্তা ও শ্রোতা অনেক থাকিলেও তাহার 
জ্ঞান কাহারও হয় না, ইহা গীতায় এবং কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে (গী. ২, 
২৯; কঠ. ২.৭)। এই সম্বন্ধে শ্রুতিগ্রন্থে এক বোধপ্রদ কথাও প্রদত্ত 
হইয়াছে। এই কথার মধ্যে এইরূপ বর্ণনা আছে ষে, যখন বালি বাহ্ৰকে 
বলিলেন যে, "ভগবন্‌ ব্রহ্ম কি, আমাকে ক্পা করিয়৷ বলুন”, তখন বাহ্ব কিছুই 
বপিলেন না। বাক্ষলি আবার তীহাকে প্রশ্ন করিলেন। তবুও বাহব নীরব ! 
এইরূপ চাখিপ্পাচবার হইলে পর শেষে বাহব বাফনিকে বল্লেন "বাপু! 
* “সর্বপ্রকার ধন্ধ অর্থাৎ পরমেশ্বর-প্রার্ত্ি সাধন ছাড়িয়া একাম্তঙীবে আমার শরণ 
গ্রহণ কর, আমি তে।মাকে সমক্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না” এই শ্লোকের জর্থের 
ব্যাখ্যা এই প্রক্রণের পেষে কগা হইয়।ছে--তাহা দেখ। 
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তোমার প্রপ্রের উত্তর মামি সেই অবধিই দিয়া আসিতেছি, তুমি কিন্তু তাহ! 
বুঝিতে পার নাই-আমি কি করিব? ব্রহ্গন্বূপ কোন প্রকারেই বলা' 
বার না; অতএব শাস্তভাবে থাক অর্থাৎ চুপ করির। থাকাই প্র রুত ব্রঙ্গলক্ষণ! 
বুঝিলে*? (বেহ্থ শাং ভা, ৩, ২, ১৭)। সারকথা,--মুখ বুঁজিয়া থাকিলেও 
বাহার বিষয়ে বলা যায়, চক্ষুর প্রত্যক্ষ না করাইলেও ধাহীকে দেখা যায়, এবং 
জ্ঞানগম্য না হইলেও বাহাকে জান। যায় (কেন. ২* ১১), এইরূপ এহ দৃশ্য- 
জগৎ হইতে ভিন্ন, অনির্ধাচ্য ও অচিস্ত্য যে পরব্রহ্গের বর্ণনা আছে, তাহাকে 
সাধারণ বুদ্ধির মন্থুষ্য উপলব্ধি করিবে কি প্রকারে, এবং তীহা দ্বারা সাম্যাবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিরূপে সদগতি লাভ হইবে? সচরাচর জগতের একই 
আজম, এইরূপ পরমেশ্বরস্বরূপের অনুভবাত্মরক ও যথার্থ জ্ঞান হইলেই মন্থষোর 
পুর্ণ উন্নতি হইবে ; এবং যদি" এই উন্নতিসাধনকল্পে তীব্র বুদ্ধি ব্যতীত অন্য 
কোন মার্গই না খাকে, তবে জগতের লক্ষ কোটী মগ্ষ্যকে ব্রহ্গলাভের আশা 
ছাড়িয়া চুপ করিয়! বসিরা থাকিতে হয়! কারণ, বুদ্ধিমান মনুষ্য প্রায় অল্পই 
থাকে ৷ বুদ্ধিমান পুরুষ যাহ। বলেন, তাহার উপর বিশ্বাস বাখিয়া কাজ 
করিলেই চলিবে যদি ৰল, তবে তাহাদের মধ্যেও অনেক মতভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায়ঃ এবং বিশ্বাস স্থাপন করিলে কাজ চলিয়া যায় যদি বল, তবে 
এই গহন জ্ঞান অর্জনের পক্ষে “বিশ্বাস কিংবা শ্রদ্ধা রাখা”ও বুদ্ধির অতিরিক্ত 
অন্য কোন মার্গ এই কথা উহা! হইতে আপনিই সিদ্ধ হইতেছে। সত্য জিজ্ঞাস! 
করিলে দেখা যাক্স ষে, জ্ঞানের সম্পূর্ণতা অথবা ফলদাতৃত্ব শ্রদ্ধা ব্যতীত হয় ন। 
সমস্ত জ্ঞন কেবল বুদ্ধির দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর কোন মনো- 
বৃত্তির সাহাধা আবশ্যক হয় না, ইহ! কেবল তর্কপ্রধান শাস্ত্রের আজন্ম অধ্যয়ন- 
জনিত কর্কশবুদ্ধি পণ্ডিতদ্দিগের বুখাতিমান মাত্র। উদাহরণাথ এই সিদ্ধাত্ত 
ধর যে, কাল সকালে সূর্য্য পুনর্ধার উদয় হইবে। এই সিদ্ধান্তের জ্ঞানকে 
আমর! অত্যন্ত নিশ্চিত মানি । কেন? উত্তর ইহাই যে, আমরা ও আমাদের 
পুর্বজের! এই ক্রমকে সর্বদা অবাঁধিত দেখিয়৷ আসিয়াছেন। কিন্ত একটু তলাইয়া 
বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, “আমি ও আমার পিতৃপিতামহেরা এখন 
পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে হৃর্য্যোদয় দেখিয়া আসিয়াছেন ইহ! কাল সকালে 
ছৃ্যোদয় হইবার কারণ কখনই হইতে পারে না; কিংবা রোজ আমার দেখিবার 
নিমিত্ত অথবা তোমার দেখার দরুণই কিছু হুরধ্য উদিত হয় না) প্রকৃতপক্ষে 
শৃ্যোদয়ের আরও কোন কারণ আছে । ভাল, এখন যদি “আমার সূর্ধ্যকে 
রোজ দেখা কাল 'সফালে সৃর্যোদয়ের কারণ না হয়, তাহা হইলে কাল 
সুর্য্যোদয় ষে হইবে ভাহার প্রমাণ কি? ধীঘকাল পধ্যস্ত কেন বস্তুর ক্রম 
একই প্রকার অবাধিত আছে দেখিতে পাইলে এ ক্রম পরেও এ প্রকারই 
নিত্য জিতে থাকিবে মনে করা'ও এবপ্রকার বিশ্বাস বা অঞ্কাই। আমি 
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যদিও তাহার “অচ্ছমাঁন” এই স্বপ 'একস। অনেক বড় প্রসিদ্ধ নাম দিয়াছি, তবু এই 
অন্থমান বুদ্ধিগনা কার্যযকারণাত্মক নহে, কিন্তু উঠার মূল স্বরূপ অদ্ধাত্মকই তাহা 
মনে রাঁখ। আবশাক। চিনি রামের মি লাগিতেছে বলিয়া শ্যামেরও তাহা 
মিই লাগিবে, এই থে নিশ্ন্ন আানরা করিপ্! থাকি, তাহা আসলে এই ধরণের ; 
কারণ, যখন কেহ বলে ধে, চিনি আনার ঘি লাগিতেছে, তখন এই জ্ঞানের 
অনুভব তাহার বুদ্ধির প্রত্যক্ষ হর সতা, কিন্য তাহারও বাতিরে গিয়া সমস্ত 
মান্থমেরই চিনি মিষ্ট লাগে এইরূপ যখন আমরা বলি, তখন বু্রি সঙ্গে শ্রদ্ধার 
যোগ না হউলে কাজ চলে না। রেখাগণিত বা ভূমিতিশান্দের সিদ্ধান্ত এই যে, এমন 
ছুই ত্রেখ! হতে পারে, যাহাদ্দিগকে যতই বাড়াও না কেন তবু ভাভারা পরম্পরের 
সহিত মিলিত হউন না। ভূমিতিশান্বের এই তন্বুক নিজের ধানে আনিবার 
জনা আমাকে কেবল শ্রদ্দার দ্বারাই প্রতাক্ষ 'অন্রউবকেও যে ছাড়াইয়া যাইতে 
হয় তাহা বলিতে হঈবে না! । তাছাড়া, ই্চাৎ মনে রাখিতে হইবে যে, জগতের 
সমস্ত বাবার শদ্ধাপ্রেমাপি নৈসর্গিক মনোবুন্তির দ্বারাই চলিয়া থাকে ; এই 
বৃত্তিসকলকে আটকানো ছাড়া বুদ্ধি আর কোন কাক্ত করে না, এবং বুদ্ধি কোন 
বিষয়ের ভাল মন্দের সিদ্ধান্ত করিলে পর, তাহা কার্ষো পরিণত করিবার কাজ 
মনের দ্বার! অর্থাৎ মনোবৃত্তির দ্বারাই হইয়া থাকে,* ইভা পুর্বে ক্ষেত্রক্ষে্জ্ঞ- 
* বিচারেই বলা হইয়াছে । সার কথা এই যে, বুদ্ধিগম্য জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পাদনের 
জন্য এবং পরে আচরণে ও কার্যা তাহার ফলদ্রপতা সম্পাদনের জন্য এই 
জ্ঞানকে নিয়ত শ্রদ্ধ! দয়! বাৎসল্য কর্তবা প্রেম ইতাদি নৈসর্গিক মনোবৃত্তির 
অপেক্ষায় থাকিতে হয়; এবং ষে জ্ঞান এই মনোবুভ্তিসমূহকে শুদ্ধ ও জাগৃত 
করে না, এবং যে জ্ঞান তাহাদের সাহাযষের অপেক্ষা রাখে না, তাহা শুক, 
অপূর্ণ, কর্কশ, মিথা, অকেজো, ও কাচা ক্রীন বুঝিতে হইবে । বারুদ ব্যতীত 
কেবল গুলির দ্বারা যেরূপ বন্দুক ছোড়া যাক্স না, সেইরূপ প্পেমশ্রদ্ধাদি মনো- 
বৃত্তির সাহাষ্য ব্যতীত কেবল বুদ্ণমা জ্ঞান কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারে না। 
এই সিদ্ধান্ত আমাদের প্রাচীন খধির৷ সম্পূর্ণবূপে অবগত ছিলেন। উদাহবণার্থ 
ছান্দোগোপনিষদে বর্ণিত এই কথা ধর (ছাং ৬. ১২) ₹--অবাক্ত ও সুস্ম পরব্রহ্মই 
সমস্ত দৃশা জগতের মূল কারণ, ইহা সিদ্ধ করিবার জনা একদিন শ্বেতকেতুর 
পিতা শ্বেতকেতুকে বলিলেন যে, বটগাছের এক মর আন এবং তাহাতে কি 
আছে দেখ। শ্বেতকেতু সেই ফল ভাঙ্গিয়! দেখিয়া “ভিতরে ক্ষুদ্র অনেক বীজ ব 
দানা আছ; ধ:ললেন। তাহার পিতা উহাদের মধ্য হতে একটা বীজ লও 
এবং তাহা! ভাঙ্গিরা৷ দেখিয়া! বল যে; উহাতে কি আছে” &ইরূপ আবার বলিলেন। 
স্বেতকেহ্‌ এক বীক্ষ ভাগ্গিয়া “এখন কিছুই দেখিতেছি না, এই উত্তর দিলেন। 
তাহাতে পিতা বলিলেন --“বাপু ! এই ষে তুমি “কিছুই দেখিতেছি না+ বলিতেছে, 
তাহা হইতেই এই, প্রকাণ্ড বটগাছ ইইয়াছে” ) এবং শেষে এই উপদেশ দিলেন 
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বে, 'শদ্ধৎস্ব'__ইহার উপর বিশ্বাস রাখো--অর্থাৎ এই কল্পন। শুধু বুদ্ধিতে রাখিয়! 
কেবল মুখে “ই” না-বলিয়৷ তাহার বাহিরেও চল অর্থাৎ এই তত্বকে নিজের হৃদ 
মুদ্রিত করনা আচরণে বা কাধো পরণত কর। সারকথা, সূর্য কাল সকালে 
উদয় হইবে এই নিশ্চক্াতআক জ্ঞান হইবার জন্যও যদি শেষে শ্রক্ষা আবশ্যক হয়, 
তবে ইহা নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, সমস্ত জগতের মূলীভূত মূলতত্ব, অনাদি, অনস্ত, 
সব্বক ৪, সব্বস্র,স্থ তন্ব ও চৈতনারূপ, ইহ পূর্ণরূপে উপলদ্ধি করিবার জন্য প্রথমে 
আমাদিগের যতট। সম্ভব বুদ্ধিবপ বটকে অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু পরে 
তাহার অনুরোধক্রমে কতকদূর তো অবশ্যই শ্রদ্ধা ও প্রেমের পথ দিয়! তাহাকে 
চলিতে হইবে । দেখ, আমি যাহাকে মা বলিয়া দেবতার ন্যায় বন্দনীয় ও 
পুজনীয় মূন করি তাহাকেই অন্য লোকে একজন সাধারণ স্ত্রীলোক, কিংবা 
নৈরাগ্িকদিগের শাক্তীয় শব্ষাড়ম্বর অনুসারে “গর্ভধারণ প্রসবাদিক্ত্রীত্বসামান্যা- 
বচ্ছেদ কাবচ্ছিন্নবাক্তিবিশেষঃ” মনে করিয়া থাকে । এই এক ক্ষুদ্র ব্যবহারিক 
উদ্দাতরণ হইতে, শুধু তকশাস্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত জ্ঞানকে শ্রদ্ধা ও €প্রমের ছাচের 
মধ্যে ঢালাই করিলে তাহাতে কি প্রভেদ হয়, তাহা যে কোন বাক্তিরই সহজে 
উপলব্ধি 5হইবে ৷ এই কারণেই কর্মযোগাদিগের মধ্যেও শ্রদ্ধাবানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ 
গীতায় উক্ত হইরাছে (গী. স্$. ৪৭); এবং “অচিন্তাঃ খলু বে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ 
চিন্তয়েং”__ইন্দ্িয়াতীত হওয়া প্রযুক্ষ যে পদার্থের চিন্তা করা যায় না তাহার 
স্বরূপের নির্র কবল তর্কের দ্বারা করিতে * বসিবে না--এইরূপ পূর্ববকথিত 
সিদ্ধান্ত অধ্যাম্মশাস্ত্রেও করা হইয়াছে। 

যদি ইহাই এক বাধা হয় যে, নিণুণ পরব্রহ্মকে জান! সাধারণ মনুয্যের পক্ষে 
কঠিন, তবে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিদিগের মধ্যে মতভেদ হইলে পরও শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের 
দ্বারা এই বাধা দূর করা যাইতে পারে । কারণ, এই ব্যক্তিদিগের মধ্যে যে 
অধিক বিশ্বসনীয় হইবে তাহারই বচনের উপর শ্রদ্ধা রাখিলেই আমার কাজ 
চলিবে (গী. ১৩. ২৫ )1 তর্কশাস্ত্রে এই মার্গকে “আগ্তৰচনপ্রমাণ্” বলে। 
“আন্ত” অর্থ বিশ্বলনীয় পুরুষ। জাগতিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি করিলে, 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাজার হাজার লোক আগ্তবাক্যের উপর বিশ্বাস 
স্থাপন করিয়াই আপন ব্যবহার চালাইয়! থাকে । ছুই পাঁচে দশের বদলে 
সাত কেন হয় না, কিংবা একের পর আর একটী একের অঙ্ক বসাইলে 
ছই না হইয়। এগারো কেন হয়, ইহার উপপত্তি কিংবা কারণ বলিতে 
পারে এন্সপ ব্যক্তি খুবই কম। তথাপি এই সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধার সহিত সত্য 
'মনে করিয়াই ' জগতের ব্যবহার চলিতেছে । হিমালয় পর্বতের উচ্চত৷ পাচ 
মাইল কি দশ মাইল--ইহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে এরূপ ব্যক্তি কদাচিৎ 
দেখিতে পাওয়া বায়। তথাপি হিমালয়ের উচ্চতা কত, আমাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলে, ্ুলের ভূগোল পুস্তকে পঠিত “*তেইশ হাজার ফুট” এই অঙ্ক 
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আমাদের মুখ হইতে ন্চটু করিয়* বাহির হইয়া পড়ে! সেইরূপ কেহ বর্গ 
কিরূপ” জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি “নিগুণ” এই উত্তর দিতে বাধ। কি? ব্রক্গ 
সত্যপতাই নিশুণ কি না, তাহার সন্যক্‌ অন্ুপপ্ধান করিয়া তাহার সাধক- 
বাধক প্রমাণের মীমাংসা করিবার নত সাধারণ লোতকর বুদ্ধি না৷ থাকিলেও, 
শরদ্ধারূপ মনোধর্টি এরূপ নহে যে, তাহা কেবল মতাবুদ্ধিমান ব্যক্তিতেই পায়! 
ষায়। নিতান্ত অজ্ঞান মন্ুষযেরও শ্রদ্ধার অভাব হয় না। এবং শ্রদ্ধার দ্বারাই 
যখন তাহারা একশো সাংসারিক ব্যবহার করে, তখন সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই 
ব্রহ্মকে নিগুণ মানিয়। লইবার পক্ষে কোনই প্রত্যবায় দেখা ধায় না। মোক্ষ- 
ধর্দের ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা বায় যে. জ্ঞানীপুরুষ ব্রন্গস্বরূপের 
মীমাংসা করিয়া ব্রহ্ম নিগুণ এইরূপ নিদ্ধারণ করিবাব পুর্বেই, মনুষ্য কেবল 
আপন শ্রদ্ধার দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছিল যে, জগতের মূলে নশ্বর ও অনিত্য 
জাগতিক পদার্থ হইতে ভিন্ন কোন-এক অনাণ্যন্ত, অমৃত, স্বতন্ত্র, সর্ধশক্তিমান্‌ 
সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী তত্ব আছে; এবং মন্ুধা সেই সময় অবধি কোন.নাকোন 
আকারে তাহার উপাসনা করিয়া আসিতেছে । এই জ্ঞানের উপপন্ভি সেই 
সময় মনুষ্য দিতে পারে নাই সত্য ; কিন্তু আধিভৌতিক শান্ত্রেও প্রথমে অনুভব 
তাহার পর তাহার উপপত্তি-_এই ক্রমই দ্রেখা বায় । উদাহরণ ষথা__ তাস্করা- 
চার্য্যের মনে পৃথিবীর (কিংবা! শেষে নিউটনের মনে সমস্ত বিশ্বের) গুরুধাকর্ষণের 
কল্পন। আসিবার পূর্বেই গাছের ফল নীচে পুথিবীর উপরে পড়ে, এই কথ 
অনাদিকাল হইতে সকলেরই জান! ছিল। অধ্যাত্মশান্ত্রেও এই নিক্ষমসূত্রের 
প্রয়োগ হয়। শ্রশ্ধার দ্বার! প্রাপ্ত জ্ঞানকে ছাঁক্য়। তাহার উপপন্তির খোজ করা! 
বৃদ্ধির কাজ সত্য; কিন্তু সম্যকৃরূপে যোগ্য উপপৃত্তি না মিলিলেই শ্রদ্ধার দ্বার! 
প্রাপ্ত জ্ঞান কেবল ভ্রমমাত্র, এ কথা খল৷ নার না। 

যাকৃ। ব্রহ্ম নির্তণ ইহা! বুঝিলেই ষদি আমার কাঁজ চলিয়! বায় তবে উপরি- 
উক্ত আুম্সারে এই কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা নির্বাহ হইতে পারে, ইহাতে সংশয় নাই 
(গী. ১৩, ২৫)। কিন্ত নবম প্রকরণের শেষে বলিয়াছি যে, এই জগতে ব্রাঙ্গী 
স্থিতি কিংব সিন্ধাবস্থাই মন্তুষ্যের পরম সাধ্য বা অস্তিম ধ্যের় এবং তাহা পাইতে 
হইলে ব্রহ্ম নিগুণ এই শুষ্কজ্জানে কাজ চলে না! দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বার ও নিত্য 
সাধনের দ্বারা এই জ্ঞান হৃদয়ে ও হন্দ্রিয়ের মধ্যে গ্রাবিষ্ট হওরা চাই এবং 
আচরণের দ্বার! ব্রগ্গাত্মৈক্যবুদ্ধিরই দেহম্বভাব হইস। বাওয়া চাই; এইরূপ 
হইতে হইলে পরমেশ্বর-স্বরূপকে প্রীতিপৃর্বক চিন্তা কয়া! মনুকে তদাকারে 
পরিণত করাই এক সুলভ মার্গ। এই মার্গ কিংবা সাধন আমাদের দেশে বন্ধ 
প্রাচীনকাল হইতে চলিয়৷ আসিয়াছে; ইহাকেই উপাসনা বা ভক্তি বলে। 
“স। ( ভক্তিঃ ) পরান্ুরক্তিরীশ্বরে”- ঈশ্বরের প্রতি পর। অর্থাৎ নিরশিশয় যে 
আতি তাহাকেই ভক্তি বলে, ভক্তির এই লক্ষণ শাগডল্যন্ুত্রে প্রদত্ত হইয়াছে 
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€শাং, সু. ২)। পরা অর্থে কেবল নিরতিশ্বরই নহে€ কিন্ত ভাগবতপুরাণে 
উক্ত হইগ্রাছে যে নেই প্রেম অহেতুক, নিফান ও নিরন্তর হওয়া চাই-_ 
পঅহেহুকাবাবঠিত! যা ভক্তিঃ পুরুযোত্তমেশ (ভাগ. ৩- ২৯১২ )। কারণ, 
“হে পরমেশ্বর, আমাকে অমুক দাও”-_ভক্তি যখন এই প্রকার সহেতুক হইয়! 
থাকে, তথন বৈদিক যাগবক্জাদি কান্য কম্মের ন্যায় তাহাও কতকটা ব্যাপারের 
স্বরূপ প্রাপ্ত হর । এইরূপ তক্তি হিসাবী অর্থাৎ রাজমিক উক্ত হয়, এবং 
তাহার দ্বার। চি শুদ্ধি পুরাপুি ইয় না। চিন্তস্ুন্ধি সপ্পূর্ণ না হইলে আধ্যাত্মিক 
উন্নতি ও নোক্ষপ্রাপ্তি পক্ষেও ষে বাধা সামিবে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। 
অধ্যান্মশাস্ত্বের পুর্ণ নিদ্দামস্থের তত্ব ভক্তিণার্গেও এইরূপ বজাক্ থাকে বলিয়া 
গীতায় ভগবন্ভক্রের চারি বর্গ করিরা বল! হইয়াছে যে, “অর্থা্থী অর্থাৎ 
কোন হেতুর জন্য পরমেশ্বরক্ষে যে ভক্তি করে এইঞ্জপ ভক্ত নীচের পৈঠার ; 
এবং পরদেশ্বরের জ্ঞান হওয়াতে যে 'জ্ঞানী/পুরুৰ স্বয়ং নিজের জন্য কিছু অর্জন 
করিবার ইচ্ছ। না রাখিয়া! (গী. ৩. ১৮) নারদাদির ন্যায় কেবল কর্তব্যবুদ্ধিতেই 
পরমেশ্বরকে ভক্তি করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (গী. ৭. 
১৬--১৮)। এই ভক্তি ভাগবত পুব্রাণ অনুসারে নয় প্রকার (ভাগবত ৭. 
৫, ২৩), বথা__ 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্টোঃ ম্মরণং পাদসেবনম্‌ । 
অ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যং আত্মনিবেদনম্‌ ॥ 

নারদের ভক্তিহ্ত্রে এই ভক্তিরই একাদশ ভেদ করা হইয়াছে (না. সু. ৮২)। 
কিন্ত ভক্তির এই সনস্ত প্রকার-ভেদ মারাঠী দাসবোধ প্রভৃতি অনেক ভাষা- 
গ্রন্থে বিস্তুতরূপে নিরপিত হওযর়ান আমি তৎসন্বন্ধে এখানে বিশেষরূপে 
আলোচনা কার না। ভক্তি যে প্রকারেরই হউক না কেন, পরমেখরের উপর 
নিরতিশর ও অহেতুক প্রেম স্থাপন করিয়া স্বীয় বৃত্তিকে তদাকারে পরিণত 
করা, তক্তির 'এই বে সাধারণ কাজ, রর প্রত্যেক মঞ্ত্ুষকে নিজের মনের 
দ্বারাই করিতে হইবে, ইহ! স্ুস্প্ট। যষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, বুদ্ধি 
নামক অন্তরিক্দিয় কেবল টা ধন্মাধম্ম কিংব। কার্যাকাধ্য নিণয় করা 
ব্যতীত আর কিছু করে নাঃ বাকী সমস্ত মানসিক কাজ মনকেই করিতে হয়। 
অর্থাৎ এক্ষণে মনেরই ছুই তেদ হইতেছে--এক, যে মন ভক্তি করে এবং 
দ্বিতীয়, তাহার উপাস্য অর্থাৎ বাহার উপর প্রেম স্থাপন করিতে হইরে সেই 
বস্ত। উপনিষদে বে শ্রেষ্ট বরহ্্বপ্ূপ প্রতিপার্দিত হইয়াছে তাহা ইন্দিগাতীত, 
' অবাক্ত, অনন্ত[নগুণ ও £একমেবাদ্বিতীম্বং হওয়ায়, সেই ন্বরূপ হইতে উপাসনা! 
স্থরু হইতে পারে না। কারণ, বখন শ্রেষ্ট ব্রবস্বূপের অনুভব হয় তখন মন 
স্বতধ খাক শ।) কিন্তু উপাল/ ও উপাসক কিংবা ' জ্ঞাত ও জ্ঞের, এই ছই-ই 
একর্প হইয়। যাগ্স। নিগুণ ব্রন্ধ চরম সাধ্য বন্ত, লাধন.নহে ? এবং €কোন'ন! 
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কোন গ্রকার সাধনের স্থার। যে পর্য্যন্ত নিুণ ব্রন্মের সহিত একাকার হইবার 
যোগ্যতা মনের মধ্যে উৎপন্ন ন! হয়, সে পর্য্যন্ত এই শ্রেঠ ত্রঙ্গস্বরূপের সাক্ষাৎ- 
কার হয় না। অতএব সাধন হিসাবে যে উপাসন! করিতে হয় তাহার শ্রন্য বে 
্রহ্মন্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে তাহা অন্য শ্রেণীর, অর্থাৎ উপাস্য ও উপাসক 
এই ভেদের ছারা মনের :গোচর হয়, অর্থাৎ সগুণই হয়; এবং সেই জন্য 
উপনিষদ্দে যেখানে যেখানে ব্রন্মের উপাসনার কথ! বল। হইয়াছে, সেখানে সেখানে 
উপাস্য ব্রদ্ধ 'অবাক্ত হইলেও সগুণরূপেই বর্ণিত হইয়াছেন । উদাহরণ যথা, 
শাণ্ডিল্যবিদ্যার যে বন্ধের উপাসনা করিতে বল! হইয়াছে সেই ব্রহ্ম অব্যক্ত 
অর্থাৎ নিরাকার হইলেও ছান্দোগ্যউপনিষদে উক্ত হইয়াছে (ছা. ৩. ১৪) 
যে, তিনি প্রাণশরীর, সত্যসক্কল্প, সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্বাকর্ন, অর্থাৎ মনের 
গোচর সমস্তর গুণের দ্বারাই বুক্ত । মনে থাকে যেন, উপাস্য ব্রহ্ম এই স্থানে 
সগডুপ হইলেও অব্যক্ত অর্থাৎ নিরাকার । কিন্তু মানব-মনের স্বাভাবিক 
গঠন এরূপ বে, অগুণ বস্তর মধ্যেও যেবস্ত অব্যক্ত অর্থাৎ কোন প্রকার 
বিশিষ্ট আকার প্রহৃতি ন। থাকাদ্ন যাহা নেত্রাি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহার 
উপর প্রেন স্থাপন কর! অথব! তাহার নিত্য চিস্তনের দ্বারা মনকে তাহাতে 
স্থির রাখিয়া! বৃত্তিকে তদাকার করা মনুষ্যের পক্ষে অতান্ত কঠিন, এমন কি 
*ছুংসাধ্য । কারণ, মন ন্বভাবতই চঞ্চল হওয়ায় ইন্ছ্িয়গোচর কোন স্থির বস্ত 
আধারপ্নপে মনের সম্মুথে না থাক্ষিলে কাহাতে স্থির রাখিবে তাহাই মন 
পুনঃ পুনঃ ভুলিয়। যায়। চিত্তস্থৈষ্যের এই মানসিক কর্ম বড় বড় জ্ঞানী 
ব্যক্তিরও ছ্ষর মনে হয়, সাধারণ মন্ুষ্যের কথা দূরে থাক্‌ । তাই, ভূমিতিশাস্ত্ 
শিখাইবার সনম্ব যেরূপ অনাদি, অনন্ত ও বিস্তৃতিহীন ( অব্যক্ত) কিন্তু যাহা! 
দৈর্ঘ্য গুণ থাকায় সগ্ণ, এইরূপ রেখার কল্পন। মনে আনিতে হইলে সেই 
রেখার একটি ছোট টুকরা নমুনাম্বরূপ প্লেটের উপর কিংবা কাষ্ঠফলকের 
উপর আকিয়া দেখাইতে হয্স, সেইরূপ সর্ধকর্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ 
(স্থতরাং সগ্ডণ) কিন্তু নিরাকার অর্থাৎ অব্যক্ত পরমেশ্বরের উপর প্রেম 
স্থাপন করিয়া তাহাতে নিজের বৃত্তি লীন করিবার জন্য মনের সম্মুখে কোন- 
প্রকার “প্রত্যক্ষ” নামরূপাত্মক বস্ত না থাকিলে সাধারণ লোকদিগের কাজ 
চলিতে পারে না।* এমন কি, প্রথমে কোন প্রকার ব্যক্ত বস্ক না দেখিলে 








* এই বিষয়ে ধোপবাসিষ্ঠের বলিয়া! প্রসিদ্ধ এক প্লোক বলা হই থাফে,-. 
অক্ষরা বগমলন্বয়ে বখ। স্থুলবর্ত,লদ্ৃষৎপন্ধিগ্রহ$। * 
শুদ্ধবৃদ্ধপরিলব্ধয়ে তথ। দারমৃগ্ময়শিলা মন্দার্চনম্‌ ॥ 
“ক্ষয় পরিচঞজের জনয ছোট ছেলেদের সম্মুখে যেরূপ স্থুল কাষ্টধর্তল সাজাইয়! অঙ্গয়ের আফার 
দেখাম হয় সেইরূপ ( নিত্য ) শুদ্ধ বুদ্ধ পরক্রক্মের জ্ঞান সম্পাদনের জন্য, মাটি কিংবা কাষ্ঠ বা 
পন্তগের মুর্তি স্বীকার কর! হইর। থাকে। কিন্ত এই ঝোক বৃহৎ হোগা সিডে পাওর। বার না 
৫ ৫ নু 


৪১৮ গীতারহস্য অথবা কর্মষোগশান্ত্র। 


অব্যক্তের কপন।ই মন্ুষ্যের মনে জাগ্রত হইতে পারে না + উদাহরণ বখা--লাল, 
সবুজ ইত্যাদি ব্যক্ত রং প্রথমে চোখে দেখিলে পর, তবেই রংয়ের সাধারণ ও 
অবাক্ত করনা মন্ুষ্যের মনে জাগৃত হয়) নতুবা রংয়ের এই অব্যক্ত কল্পন! 
হইতেই পারে না। এখন কেহ তাহাকে মানব-মনের শ্বতাবই বলুক কিংবা 
দোষই বলুক $ যাহাই বল না! কেন, মনের এই স্বভাব যে পধ্যন্ত দেহধারী মন্ষ্য 
ৰাহির করিয়া ফেলিতে ন! পারে সে পধ্যস্ত উপাসনার জন্য অর্থাৎ ভক্তির জন্য 
নিগুণ হইতে সগুখে--এবং তাহাতে ও অব্যক্ত সগুণাপেক্ষা ব্যক্ত সগুণেই 
আস৷ ব্যতীত অন্য মার্গ নাই। তাই ব্যক্তোপাসনার মার্গ অনাদি কাল হইতে 
প্রচলিত হইয়! আসিয়াছে ; রামতাপনীয়াদি উপনিষদে মন্ষারূপধারী বাক্ত 
ব্গন্বরূপের উপাদন! বর্ণিত হইয়াছে? এবং ভগবদৃগীতাতেও উক্ত হইয়াছে__. 
ক্লেশোইধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্ত! হি গতিছ্খং দেহবদৃভিরবাপ্যতে ॥ 
“অব্যক্তের উপর চিত্তের ( মনের ) একাগ্রতা ষে করে তাহার অনেক কষ্ট হয় ; 
কারণ, দেহেত্দ্রিরধারী মন্ুুষ্যের পক্ষে এই অব্যক্তগতি লাভ করা স্বভাবতই 
কষ্টকর” (গী. ১২. ৫) এই 'প্রত্যক্ষ' মার্গকে ই 'ভক্তিমার্গ” বলে। ইহাতে 
সন্দেহ নাই যে, কোন বুদ্ধিমান পুরুষ নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরব্রঙ্গের স্বরূপ 
নির্ধারণ করিয়। পরবহ্ষের অব্যক্তম্বরূপে কেবল নিজের বিচারের বলে নিজের 
মনকে স্থির করিতে পারে। কিন্ত এই প্রণালীতে অব্যক্তের উপর “মনকে 
আসক্ত করিবার কাজও তো শেষে শ্রদ্ধা ও প্রেমের দ্বারাই সিদ্ধ করিতে হয়, 
তাই এই মার্গেও এদ্ধ। ও প্রেমের আবশ্যকতা চলিয়! যার না। সত্য বলিলে, 
তাত্বিক দৃষ্টিতে প্রেমমূলক তক্তিমার্গের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রদ্ষোপাসনারগ 
সমাবেশ করিতে হয়। কিন্তু ধ্যানের জন্য এই মার্গে স্বীকৃত ব্রহ্গস্ববূপ কেবল 
অব্যক্ত ও বুদ্ধিগম্য অর্থাৎ জ্ঞানগম্য এবং উহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় 
বলিয়া! এই ক্রিপ্নার “ভক্তিমার্গ নাম'ন! দিয়া ইহাকে অধ্যাত্মববিচার, অব্যক্কো- 
পাসনা কিংবা শুধু উপাসনা, অথব। জ্ঞানমার্গ বলিবার রীতি আছে। এবং 
উপাস্য ব্রঙ্গ সগুণ হইলেও তাহার অব্যক্তের বদলে ব্যক্ত--এবং বিশেষ ভাবে 
মহুষ্য-দেহধারী_-রূপ স্বীকার করিলে তাহাকেই ভক্তিমার্গ বলা হয়। এই 
প্রকারে মার্গ দুই হইলেও এ ছুইয়েতে একই পরমেশ্বরের প্রাণ্চি হয় এবং 
শেষে একই সাম্যবুদ্ধি মনে উৎপর্ন হয়? তাই স্পষ্ট দেখা যায় যে, ছাদে 
উঠিবার সিঁড়ির '্যান্ন প্রত্যেকের অধিকার অন্থসারে এই হুই,(জ্ঞানমার্গ ও 
ভক্তিমার্গ ) অনাদি সিদ্ধ 'ভিন্ন ভিন্ন মার্গ রহিয়াছে ; এই মার্গের ভির্রতার কারণে 
চরম সাধ্য অথবা ধ্যের বিষয়ে কোনই ভিন্নতা হুয় না। তন্মধ্যে একটি 
সোপানের প্রথম ধাপ বুদ্ধি, দ্বিতীয়টি প্রথম ধাপ শ্রদ্ধ। ও প্রেম) এবং যে 
সোপান দিদ্লাই উঠ না কেন, শেষে একই পরমেস্বরের একই প্রকার জান 


ভক্তিমার্গ। ৪১৯ 


হয় এবং একই প্রকার £মাক্ষও লাভ হয়। তাই, “অন্ুতবাত্মক জ্ঞান ব্যতীত 
মোক্ষ নাই” এই সিন্ধান্তই ছুই মার্গে সমানই বজায় থাকে । তার পর জ্ঞানমার্ 
শ্রেষ্ঠ ব৷ তক্তিমার্ম শ্রেষ্ঠ, এই বৃথ! বিবাদ করিয়া! লাভ কি ? এই ছুই সাধন প্রথম 
অবস্থায় অধিকার বা! যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন হইলেও শেষে বা পরিণামরূপে 
একই যোগ্যতাবিশিষ্ট ) এবং গীতায় উভয়েরই “অধ্যাত্ম৮ এই নাম দেওয়া! 
হইয়াছে (গী. ১১. ১)। এখন সাধন হিপাবে জ্ঞান ও ভক্তি হুই-ই যদিও একই 
যোগ্যতার হয়, তবু এই ছুয়ের মধ্যে গুরুতর ভেদ এই যে, ভক্তি কখনও 
মিঠা হয় না, কিন্তু জ্ঞানকে নিষ্ঠা অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বল! যাইতে 
পারে। অধ্যাতআ্মবিচার কিংবা! অব্যক্তোপাসন! দ্বার পরমেশ্বরের যে ক্ঞান হয় 
ভাহাই ভক্তির দ্বারাও হইতে পারে (গী. ১৮. ৫৫) ইহা সত্য; কিন্তু এই 
জ্ঞান হুইলে পর র্দি কেহ সংসার ত্যাগ করিয়া জ্ঞানের মধ্যেই নিমগ্ন থাকে, 
তবে গীতা অনুসারে তাহাকে 'জ্ঞাননিষ্ঠ* বলিতে হইবে, “ভক্তিনিষ্ঠ* নছে। 
কারণ. যে পর্য্যন্ত ভক্তির ক্রিয়! বজায় থাকে সে পধ্যস্ত উপাস্য-উপাসক 
এই বৈতভাবও থাকে; এবং চরম ব্রদ্ধাত্বৈক্য অবস্থায় তো গুধু ভঞ্জি কেন, 
অন্য কোন প্রকারের উপাসনাই অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। ভক্তির 
পর্ম্যবসান বা ফল জ্ঞান; তপ্কি উহার সাধন মাত্র,_উহা! কিছু চরম সাধ্য বন্ত 
'নহে। সার কথ, অবাক্কোপাসনার দৃষ্টিতে জ্ঞান একবার সাধন হইতে পারে, 
আবার ব্রদ্ধাত্মকযর অপরোক্ষা্থতবের দৃষ্টিতে এই জ্ঞানকেই নিষ্ঠা অর্থাৎ 
সিদ্ধাবস্থার চরম অবস্থা বল! যাইতে পারে। এই ভেদ স্পষ্টরূপে দেখানে! 
যখন আবশ্যক হয়, তখন 'জ্ঞানমার্স' ও.“জ্ঞাননিষ্ঠা, এই হুই শব সমানার্থে 
বাবহার না করিয়! অবাক্কোপাসনার সাধনাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 
খ্ানমার্গ' শবধের এবং জ্ঞানলাভের পর সর্ণন্ত কর্ম ত্যাগ করিয়! জ্ঞানেতেই 
নিমগ্্র থাকিবার সিদ্ধাবস্থার স্থিতি দেখাইবার জন্য 'জ্ঞাননিষ্ঠা শবের উপযোগ 
ফর। হইয়া খাকে। অর্থাৎ অব্যক্রোপাসন1 কিংবা অধ্যাত্মবিচার অর্থে জ্ঞানকে 
একবার সাধন (জ্ঞানমার্গ ), আবার অপরোক্ষান্থভব অর্থে তাহাকেই নিষ্! 
অর্থাৎ কম্মনত্যাগন্ূপ চরম অবস্থা বলা যাইতে পারে। কর্মের সম্বন্ধেও ' এই 
একই কথা। শাস্ত্রোক্ত সীম! অনুসারে চিত্তগুদ্ধির জন্য প্রথমে যে কর্ 
করিতে হর তাহা সাধনমাত্র। এই কর্ধের দ্বার! চিত্ত শুদ্ধ হইরা পরিণামে 
জ্ঞান ও শাস্তি লাভ কর! যায়; কিন্ত পরে এই জ্ঞানেতেই নিমগ্ন হইয়! 
শাস্তভাবে আমরণ নিষ্কাম কর্ম করিতে থাকিলে, জানযুক্ত নিফাম কর্মের 
সুষ্টিতে উহার এই কর্মাকে নিষ্ঠা বলা যাইতে পারে (গী, ৩.৩)। এই কথা 
ভক্তির বিবরে বলা বায় না; কারণ তক্তি শুধু এক মার্গ ব! উপাক্ন. অর্থাৎ 
জ্ঞানপ্রাণ্তির সাধনমাত্র__উহু! নিষ্ঠ। নহে । তাই, গীতার আরস্তে জান (সাংগ্য ) 
ও যোগ (কর্শ)- এইরূপ ভুই নিষ্ঠারই উল্লেখ কর! হইস্বাছে। উহাদের . মধ্যে 


৪২০ গীতারহস্য অথব! কর্্মযোগশান্ত্র । 


কর্মযোগ-নিঠার সিদ্ধির উপায়, সাধন, বিধি কিংবা! মার্গের বিচার করিবার 
সময় €গী. ৭.১), অবক্ষোপালন! (জ্ঞানমার্স) এবং ব্যক্তোপাসনার 
( তক্তিমার্ )__অর্থাৎ ষে হই সাধন পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে তাহার-_ 
বর্ণনা করিরা, গীতায় কেবল এইটুকু বল! হইয়াছে যে, এই ছুয়ের মধ্যে 
অব্যক্তোপাসন! অনেক ক্লেশময় এবং ব্যক্তোপাসন! কিংব! তক্তি অধিক সুলভ, 
অর্থাৎ এই সাধন সকলের সাধ্যায়ত্ব-_কিংব! “ভুজ হ্বাবা আছে হেব। তরি হা 
লুলভ উপার*_হে দেব তোশীকে পাইবার এই ম্ুলভ উপায়--( গা. 
৩০*২)। প্রাচীন উপনিষদে জ্ঞানমার্গেরই বিচার কর! হইয়াছে এবং 
শাগ্ডল্যাদি সুত্রে, এবং তাগবতাদি গ্রন্থে ভক্তিমার্গেরই মাহাত্ম্য কীর্তিত 
হ্ইয়াছে। কিন্ত সাধনদৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ ও ভক্কিমার্গের যোগ্যতানুসারে ভেদ 
দেখাইয়া, শেষে ছুয়েরঃচ নিফাম কর্মের সহিত মিল স্থাপনের কাজ গীতার 
ন্যায় সমবুদ্ধি সহকারে অন্য কোন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ করিয়াছে বলিয়া দেখ! 
যায় না ঃ 

'সর্বহৃতে একই পরমেশ্বর” ঈশ্বযস্থর্ূপের এই যথার্থ ও অহ্ুভবাত্মক জ্ঞান 
পাইতে হহলে, দেকেত্দ্রিযধারী মন্থয্যের কি করা আবশ্যক? উপরি-উক্ত অন্ধ- 
সারে এই প্রশ্রের বিচার করিয়া দেখিলে বুঝ! যায় যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ শ্বরূপ 
অনাদি অনস্ত অচিন্ত্য ও “নেতি নেতি” হইলেও উহা নিপুণ, অন্দে ও 
অব্যক্তও বটে; এবং যখন উহার অন্কভব হন্ন তখন উপাস্য ও উপাসক এই 
ছুই ভেদ অবশিষ্ট না থাকায়, উহা হইতে উপাসন! সরু হইতে পারে ন1। 
উহা তো৷ কেবল চরম সাধ্য--সাধন নহে; এবং তদাকার হইবার যে অদ্বৈত 
অবস্থা তাহ! লাভ করিবার কেবল এক সাধন বা উপায় উপাসনা । তাই এই 
উপাসনার জন্য যে বস্ত স্বীকার করিতে হয় তাহার সগুণই হওয়া আবশ্যক । 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্‌, সর্বব্যাপী ও নিরাকার বরক্ষস্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ গুণ । 
কিন্ত উহা! কেবল বুদ্ধিগম্য ও অব্যক্ত অর্থাৎ ইস্ড্িরের অগোচর হওয়া প্রযুক্ত 
উহার উপাসন]| ক্লেশময় হইয়া থাকে । এইজন্য পরমেশ্বরের এই ছুই শ্বরূপ 
অপেক্ষা যে পরমেশ্বর অচিস্তা সর্ধবসাক্ষী সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান জগদাত্মা 
হইয়াও আমাদের ন্যায় আমাদের সহিত কথা কহিবেন, আমাদের উপর মমতা 
করিবেন, -আমাদিগকে সতমার্গে আনিয়া সদ্গতি দিবেন, ধাহাকে আমর! 
“আপনার” বলিতে পারি, আমাদের সুখছুঃখের সহিত বাহার সহানুভূতি 
হইবে কিংবা! ধিনি আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন, যাহার সহিত, আমাদিগের 
"আমি তোমার এবং তুমি আমার” এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ উৎপন্ন হইবে, যিনি আমাকে 
পিতার ন্যায় রক্ষা করিবেন এবং মাতার ন্যায় ভালবাসিবেন ; অথব1 বিনি 
“গতির্ভর্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ” (গী. ৯. ১৭ ও ১৮)--আমার 
গতি, আমার পোৰণকর্তা, আমার প্রভূ, আমার সাক্ষী, আমার শরপ ও লুহ্বৎ ১. 


ভক্তিমার্গ। ৪২১ 


এহং এইরূপ বলিয়া সম্ভানের ন্যায় আমি ধাহাকে প্রেমের সহিত ও আদরের সহিত 
গ্রহণ করিতে পারিব, এইরূপ সত্যসম্কল্প সর্বোর্ব্ধ্যসম্পর, দয়ার সাগর, ভক্তবৎসল, 
পরম পবিজ্র পরমোদার পরমকারু(পক, পরমপুজ্য, সর্ধবন্ুন্দর, সকল-গুণনিধান, 
কিংবা সংক্ষেপে বলিতে হইলে প্রাণপ্রিয় সগ্ুণ প্রেমগম্য ও ব্যক্ত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ- 
রূপধারী সুলত পরমেশ্বরকেই “ভক্তির জন্য” সকল মহুষ্য শ্বভাবতঃ শ্বীকার করে, 
ইহা প্রত্যেক ধর্মেই দেখা যায়। যে পরত্রঙ্গ মূলে অনিন্ত্য ও “একমেবান্ধিতীয়ংঃ 
তাহার উক্ত প্রকার অন্তিম ছুই শ্বরূপকেই ( অর্থাৎ প্রেমশ্রন্ধাদি মনোময় নেত্রের 
দ্বারা মন্ুষ্যের গোচর ন্বক্ূপকেই ) বেদান্তশান্ত্রের পরিভাষা “ঈশ্বর” বলা হয়। 
পরমেশ্বর সর্বব্যাপী হইলেও সীমাবদ্ধ হইলেন :কেন? এই প্রশ্নের উত্তর 
প্রসিদ্ধ মহারাস্্বীর সাধু তৃকারাম এক কবিতায় দিয়াছেন 
হরি তুকা ক্ষণে অবঘা একলা। 
পরি হা ধাকুলা ভক্তী সাঠী' ॥ 

অর্থাৎ__তুকা বলে, হুরি সর্ধত্র এক, কিন্তু ভক্তের জন্যই ছোট হন (গা. ৩৮. 
৭)। বেদাস্তস্ত্রেও এই সিদ্ধান্তই প্র্ত্ত হইয়াছে (১. ২,৭)। উপনিষদেও 
যেখানে বেখানে ব্রন্গের উপাসনার বর্ণনা আছে সেই-সেইথানে প্রাণ, মন ইত্যাদি 
সগ্জণ ও কেবল অব্যক্ত বস্তসমূহেরই নির্দেশ না করিরা তাহারই সঙ্গে সঙ্গেই সুর্য 
'( আদিত্য ), অন্ন ইত্যাদি সগুণ ও ব্যক্ত পদার্থেরও উপাসনা কথিত হইয়াছে 
(তৈ. ৩. ২-৬) ছাং ৭)। শ্বেতাখবতর উপনিষদে আবার “মারাং তু প্রক্কতিং 
বিদ্যা মানিনং তু £মহেশ্বরম্* (শ্থে. ৪. ১* )-_প্রকৃতিরই নাম মায়া এবং এই 
মায়ার যে অধিপতি তিনিই মহেশ্বর-_ “ঈশ্বরের” এইরূপ লক্ষণ বলিয়৷ তাহার পর 
প্জ্াত্ব। দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ*--এই দেবতাকে জানিলে সমঘ্ত পাশ হইতে 
মুক্ত হওয়া যায় (৪. ১৬), এইরূপ গীতারই ন্যায় (শী, ১০, ৩) সগুণ ঈশ্বরের 
মহিম। বর্ণিত হুইয়াছে। এই যে নামরূপাত্মক বস্ত উপাস্য পরব্রন্মের চিহ্ন, 
পরিচয়, অবতার, অংশ কিংবা! গ্রাতিনিধিরূপে উপাসনার জন্য আবশ্যক হয়, 
উহ্বাকেই বেদাস্তশান্ত্রে প্রতীক” বলে। প্রতীক (প্রতি+ইক) শবের ধাত্বর্থ 
এই-_প্রতি- আপনার দিকে, ইক -রঝৌক1) কোন বম্তর ঘে পার্ট প্রথমে 
আমাদের গোচর হয় এবং পরে সেই বস্তর জ্ঞানলাভ হয় সেই পার্শকে কিংবা! 
সেই তাগটাকে প্রতীক বলে। এই হিসাবে সর্ধব্যাপী পরমেশ্বরের ক্ঞানলাভের 
জন্য তাহার কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন, ভাগ, বা অংশব্ষপ বিভূতি প্রতীক হইতে পারে। 
উদ্দাহরণ যখ্ঠু-_সহাভারতে ব্রাঙ্গধ-ব্যাধ-সংবাদে, ব্যাধ ব্রাম্ণকে প্রথমে অনেক 
অধ্যাত্মজ্ঞান বলিবার পর, শেষে *গ্রত্যক্ষং মম যে! ধর্খস্তং চ পশ্য ছিজোত্বম” 
(বন, ২১৩, ৩ )-_-আমার প্রত্যক্ষ ধর্ম কি, তাহা দেখ--এই কথা বলিরা উক্ত 
ব্রাঙ্মণকে ব্যাধ আপন বৃদ্ধ মা-বাপের নিকট লইরা গিয়৷ বলিলেন-_ইহারাই 
মাযার "প্রত্যক্ষ দেবভা” এবং এইক্প মনে করিয়া ঈশ্বরের ন্যার ইহাদের সেক! 


৪২২ গীতারহসা অথবা কণ্দমযোগশান্্ । 


করাই আমার “প্রত্যক্ষ” ধর্ম । এই অতিপ্রায়কেই মনে রাখিয়া, নিজের ব্য 
স্বরূপের উপাসনার কথা বলিবার পূর্বে ভগবান্‌ গীতাতে বলিয়াছেন-_ 
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিভ্রমিদমুত্তমম্‌ । 
প্রত্ক্ষা বগমং ধশ্ম্যং সুন্থখং কতুমিব্যয়ম্‌ ॥ 

অর্থ।ৎ এই ভক্তিমার্গ “সমস্ত বিদ্যার মধ্যে ও গুছোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ (রাজবিদ্যা ও 
বাজগুহা )) ইহা উত্তম, পবিত্র, :প্রতাক্ষগম্য, ধন্মান্ুকূল, সুখসাধ্য ও অক্ষয়” 
€গী- ৯. ২)। এই শ্লোকে রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্য এই ছুইটা সামাসিক শব 
আছে; ইহাদের বিগ্রহ এই_-“বিদ্যানাং রাজা ও *গুহ্যানাং রাজা, ( বিদ্যাদিগের 
রাজা ও গুহ্দিগের রাজ। ); এবং যখন সমাস হইল তখন সংস্কৃতব্যাকরণের 
নিযমান্গসারে রাজ” শব্ধ প্রথমে আসিল। কিন্ত ইহার বদলে “রাজ্ঞাং বিদ্যা” 
(রাজাদিগের বিদ্যা ). এইরূপ বিগ্রহ করিরা কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, 
যোগবাসিষ্ঠের বর্ণনা অনুসারে ( যো. ২, ১১, ১৬-১৮) প্রাচীনকালে খধিরা 
রাজাদিগকে যখন এক্গবিদযার উপদেশ দিয়াছিলেন সেই সময় অবধি ব্রহ্গবিদ্যা 
কিংব। অধ্যান্মরজ্ঞানকেই রাজবিদ্যা ও রাজগুহা বল! হইত, তাই এই ছুই শবের 
দ্বার! গীতাতে ও এ অর্থই অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞান__ভক্তি নহে__বিবক্ষিত হইয়াছে 
স্বীকার করিতে হইবে। গীতার উপদিষ্ট মার্গও মন্থু ইক্ষমাকু প্রতৃতি রাজ- 
পরম্পরাক্রমেই প্রবর্তিত হইয়াছে (গী. ৪, ১); তাই, “রাজবিদ্যা, ও 'রাজ- 
গুহা এই ছুই শব্ধ “রাজাদ্দিগের বিদ্যা, ও “রাজাদিগের গুহা অর্থাৎ রাজমান্য 
বিদ্যা ও গুহা এই অর্থে গীতায় প্রযুক্ত হয় নাই এরূপ বলিতে পার! যায় না। 
কিন্তু এই অর্থ স্বীকার করিলেও এই স্থলে এই শব জ্ঞানমার্গের বর্ণনায় প্রযুক্ত 
হয় নাই ইহ! মনে রাখা আবশাক। কারণ, গীতার ষে অধ্যায়ে এই গ্লোকটি 
আসিয়াছে উহাতে তক্তিমার্গই বিশৈষভাবে প্রতিপারদদিত হইয়াছে (গী. ৯, ২২-৩১ 
দেখ); এবং চরম সাধ্য ব্রহ্ম একই হইলেও গীতাতেই অধ্যাত্ববিদ্যার সাধ- 
নাত্মক জ্ঞানমার্গ কেবল 'বুদ্ধিগম্য”, অতএব “অবাক্ত' ও “ছঃখকারক” বলিয়! 
কথিত হুইকাছে (গী, ১২. ৫) এই অবস্থায় ইহা! অনম্ভব মনে হয় যে, গবান্‌ 
এক্ষণে এর জ্ঞানমার্গকেই 'প্রত্যক্ষাবগমং' অর্থাৎ ব্যক্ত, ও “কতুব স্ুন্থথং অর্থাৎ 
স্ছখসাধ্য বলিবেন। তাই, প্রকরণ-সাম্যার্থ এবং কেবল ভক্তিমার্গেরই সর্বতোভাবে 
উপযুক্ত €প্রত্যক্ষাবগমংঃ ও “কতুর্ধ সুন্থখংত এই পদদ্বয়ের উপযোগিতার কারণে. 
অর্থাৎ এই ছুই কারণে--“রাজবিদ্যা, শবে ভক্তিমার্ঈই এই গ্লোকে বিবক্ষিত 
হুইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। “বিদ্যা শব কেবল ব্রঙ্গজ্ঞানবাচক নহে) কিন্ত 
পরব্রচ্গের জ্ঞান অর্জন করিবার যে সাধন 'বা মার্গ তাহারও উপনিষদ “বিদ্যা* 
নামই দেওয়! হইরাছে। উদাহরণ যথা__শাগ্ডিল্যবিদ্যা, প্রাণবিদ্যা, হার্দাবিদা] 
ইত্যাদি । বেদাস্তস্থত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পারদ উপনিধদে বর্ণিত এই 
প্রকার অনেক বিদ্যার অর্থাৎ সাধনের .বিচার করা হইয়াছে । উপনিষৎপাষ্ঠে 
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ইহাও দেখিতে পাওয়া! যায়ে, এই সকল বিদ্যাকে গুপ্ত রাখিয়। কেবল শিষ্য 
ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রাচীনকালে এ সকল উপদেশ দেওয়া হইত না। তাই 
যে-কোন বিদ্যাই ধর না কেন, তাহা গুহ্য হইবেই। কিন্তু ব্রদ্ষলাভের সাধনী- 
ভুত এই যে গুহ্য বিদ্যা ব1 মার্গ তাহ! অনেক হইলেও সেহু সমস্তের মধ্যে 
গীতোক্ত তক্তিমার্গরূপ বিদ্যা অর্থাৎ সাধন শ্রেষ্ট ( গুধ্যানাং বিদ্যানাং চ রাজ! )। 
কারণ, আমার মতে উক্ত প্লোকের ভাবার্থ এই যে, জ্ঞানমাগীয় বিদ্যার ন্যায় 
উহ। (ভক্তিমার্দ্ধপ সাধন) “অবাক্ত নহে, উহ! প্রত্যক্ষ দৃষ্টগোচর এবং সেই- 
জন্য উহ! স্থুখসাধ্য। গীতার যদি কেবল বুদ্ধিগম্য জ্ঞানমাগই প্রতিপাদ্য হইত 
তাহা হইলে বৈদিক ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ একশে। বৎসর ধরিয়া 
এই গ্রস্থের প্রতি যেরূপ আগ্রহ দেখা ষাইতেছে সেরূপ আগ্রহ থাকিত কি-ন! 
সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে মাধুর্য ও প্রেম ঝ! রূসে গীতা পরিপূর্ণ তাহা তৎ- 
প্রতিপার্দিত ভক্তিমার্েরই পরিণাম । প্রথমে তে। পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ অবতার 
স্বয়ং শ্ীকৃষ্জ এই গীতা৷ বলিয়াছেন; এবং তাহার ভিতরেও আর একটী কথা 
এই যে, ভগবান অজ্ঞের পরব্রহ্ষের শুক্ষ জ্ঞানের কথ। ন! বলিয়া স্থানে স্থানে প্রথম 
পুরুষের প্রয়োগ করিয়৷ নিজের সগুণ ও ব্যক্ত স্বপ্দপকে লক্ষ্য কিয় :বলি- 
রাছেন যে, “আমাতে এই সমপ্ত ওতপ্রোত রহিয়াছে” (৭.৭), “এরই সমস্ত 
“আমারই মায়া” (৬. ১৪), “আম। হইতে ভিন্ন আর কিছুহ নাই” (৭.৭) 
"আমার নিকট শক্র মিত্র উভয়ই সমান” (৯. ২৯), “আমিই এই জগৎ 
উৎপত্ন করিয়াছি” (৯. ৪), “আমিই ব্রদ্ষের ও মোক্ষের মূল” (গী, ১৪. ২৭) 
কিংব। “মামাকে 'পুরুষোত্তন” বলে” (গাঁ. ৯৫. ১৮) এবং শেষে অজ্জুনকে 
এই উপদেশ দিয়াছেন ,যে. “সকল ধর্ম ছাড়িয়া তুমি এক আমারই শরণ 
লও, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মূক্ত করিব, ভীত হও না” 
৫১৮৬৬ )। ইহাতে শ্রোতার মনে এই খ!রণা হয় যে, আমি সমদৃর্টি পরম- 
পূজ্য ও প্রেমময় এইবূপ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমের সন্ুখে সাক্ষাৎ দণ্ডায়মান 
রহিয়াছি, এবং তখন আত্মগ্ডানে তাহার নিঠ। খুব দৃঢ় হয়। শুধু তাহাই 
নহে; কিন্ত একবার জ্ঞান ও একবার ভক্তি এইরূপ গীতার অধ্যায়দমূখ্র পৃথক 
পৃথক বিভাগ ন! করিপ্া, জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে এবং ভক্তির সহিত জ্ঞানকে 
গাথি়। দেওয়ায় ফল হইয়াছে এই যে, ক্তান ও তক্কির মধ্যে কিংবা বৃদ্ধি ও 
প্রেমের মধো পরস্পর বিরোধ ন৷ থাকি পরমেশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে সেই গ্রেম- 
রসেরও অন্থভব হয় এবংসর্বসতে আত্মৌপম্যবুদ্ধি জাগৃত হইয়া শেষে চিত্ত বিলক্ষণ 
শানস্তিসমাধান ও সন্তোষস্থখ লাভ করে। ছুধে চিনির মঙ্ডে। হহানে কর্মযোগও 
আসির! মিলিরা গেল। তাহার পর, গাঁতোক্ত জান ঈশাবাস্যোপনিষদের উক্তি 
অগ্সারে মৃত্যু ও অমৃত অর্থাৎ ইংপোক ও পরলোক উতগত্রই শ্রেরস্কর, আমা- 
দের পর্ডিতের। এই বে [সন্ধান্ত করিরাছেন তাহা কিছুই আশ্চধ্যের ব্যয় নকে। 
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উপরি-উক্ত আলোচন। হইতে ভক্তিমার্গ কি, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি-মার্গের 
মধ্যে সাম্য ও বৈষম্য কোথা, ভক্তিনার্গকে রাজনার্গ (রাজবিদ্যা ) অথব! 
সরল সোপান কেন বল। হয়, এবং গীতার ভক্তিকে স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলিয়া কেন 
স্বীকার করা হয় নাই তাহ। পাঠকের উপলব্ধি হইবে। কিন্তু জ্ঞানলাভের 
এই স্থলভ মনাদি ও প্রত্যক্ষমার্গেও ধোঁক!র যে-এক জাবগা আছে তাহা 
এক্ষণে বণা আবশ্যক, নতুবা এই পথের পথিকের অসাবধানতা বশত খানায় 
পড়িবার সম্ভাবনা আছে। তগবদ্গীতায় এই খানার স্পষ্ট বর্ণনা আছে) 
এবং বৈদিক ভক্তিনার্গে অন্য ওক্তিনার্গ অপেক্ষা যাহ! কিছু বিশেষত্ব 
আছে তাহা ইহাই। পরব্রদ্দে মনকে আসক্ত করিয়! চিত্তশুদ্ধির দ্বার সাম্য- 
বুদ্ধি লাভ করিবার জন্য পরব্র্গের “প্রতীক” সদৃশ োন-কিছু সগুণ ও ব্যক্ত 
বস্ত সাধারণ মহৃষ্যের সম্মুখে থাকা আবশ্যক, নতুবা চিত্ত স্থির হইতে 
পারে নাঃ এই কথ! সকণে স্বীকার করিলে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়! 
যায় যে, এই প্রতীকের স্বরূপ সন্বপ্ধে অনেক সময় বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত 
হয়। অধ্যাত্মশান্ত্রৃহিতে দেখা যায় যে, এই জগতে এমুন স্থান নাই 
যেখানে পরমেশ্বর নাই। ভগবদ্গীতাতেও অজ্ঞুন “তোমাৰ কোন্‌ কোন 
বিভূতির রূপ অবলম্বনে তোমাকে ভল্গনা করিতে হইবে তাহা আমাকে বল* 
€গী, ১০. ১৮), এইকূণ শরকৃষকে প্রশ্ন করিলে পর ১০ম অধ্যায়ে তগবান, 
এই স্থাবর-জঙ্গম স্াষ্টর মধ্যে ব্যাপ্ত আপনার অনেক বিভৃতির বর্ণনা করিয়া 
বলিলেন যে, “আমি ইন্ট্রিয়ের মধ্যে মন, স্থাবরের মধ্যে হিমালয়, য্ডের মধ্যে 
জপধজ্ঞ, সর্পের মৃধ্যে বান্ুকি, দৈতোর মধ্যে প্রহলাদ, পিতৃগণের মধ্যে অধ্যমা, 
গন্ধব্বের মধ্যে চিত্ররথ, বৃক্ষের মধ্যে অশ্ব, পক্গীর মধ্যে গরুড়, মহর্ষিদের 
মধ্যে ভৃগু, অক্ষরের মধ্যে-অকার,,এবং আদিত্যের মধ্যে বিষণ” ; এবং শেষে 
বলিলেন 
যদ্ষদ্‌ বিভুতিমৎ সত্বং শ্রমছর্জি তমেব বা 
তত্তদ্দেবাবগচ্ছ ত্বং মন তেজোইংশসপ্তবম্‌ ॥ 
“হে অজ্জুন, যাহ! কিছু বৈ ভব, লক্ষী ও প্রভাবের ছার! যুক্ত তাহা আমারই তেজের 
ংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে” (১*. ৪১) আর বেশী কি বলিব? আমার এক 
অংশের দ্বারা আম এই সমস্ত ব্যাপিক়্া আছি*! এইটুকু বলিয়া পরবর্তী অধ্যায়ে 
বিশ্বরূপ প্রদর্শনের হারা অন্জুনকে এই সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রত্যরও জন্মাইয়! 
দিলেন। জগতে দৃর্তিশোচর সমস্ত বস্ত ফিংব। গুণই বদি পরমেশ্বরের রূপ অর্থাৎ 
প্রতীক হইণ; তবে তন্মযধ্য কোন এক বস্তর নধোই পরমেশ্বর আছৈন অন্যের, 
মধো নাই এ কথা কে বলিবে, আর কমন করিয়া বলিবে ? ন্যায়ত ইহাই 
, বলিতে হর যে, তনি দু.রও আছেন নিকটেও আছেন,তিনি সৎ ও অনৎ হইলেও 
এ উভবের অতত্ত অথব। তিনি গুড় -ও সর্প, মৃত্যু ও মৃত্যুদাতা। বিববর্তা। ও 
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বিশ্ুহর্তী, রঙ্গাতা ও ভয্বনাশন, ঘোর ও অঘোর, শিব ও অশিব, বৃষ্টিদাতা ও 
বৃষ্টিরোধক-_এই ষকলই (গী, ৯. ১৯ ও ১০. ৩২) তিনিই । তাই তগবদ্তক্ত 
তুকারাম বাবাও এই অর্থেই বলিক্সাছেন__ 
তুকা ক্ষণে যে ষে বোলা। 
তে তে সাজে য1! বিঠ্ঠলা ॥ 

“তক! বলে, যাহা! যাহা আছে, এই বিঠোল! দেব সেই-সেই রূপে সজ্জিত” (তু 
গা, ৩৯৬৫. ৪)। এই প্রকার বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক 

অংশত পরমেশ্বরেরই স্বরূপ) তবে আবার পরমেশ্বরের এই সর্বব্যাপী 
স্বরূপ একেবারেই ধিনি মনে আনিতে পারেন না, তিনি যদি এই অঅবাক্ত ও শুদ্ধ 
রূপ উপলব্ধি করিবার জন্য এই অনেক বস্তর মধ্যে কোন একটি বদ্তকে সাধন 
কিংবা প্রতীক বুঝিয়। তাহার উপাসন। করেন তাহাতে হানি কি? কেহ মনের 
উপাসনা করিবে, কেহ বা দ্রব্যযজ্ঞ বা জপযজ্ঞ করিবে। কেহ গক্তুড়কে ভাক্ত 
করিবে, কেহ বা ওকার এই মন্ত্াক্ষারেরই জপ করিতে বসিবে। কেহ বিষুর, 
কেহ ঝ! শিবের, কেহ বা! গণপতির এবং কেহ বা ভবানীর ভজনা কল্িবে। 
কেহ নিজের পিতামাতার চরণে পরমেশ্বর-বুদ্ধি রাখিয়া তাহাদের সেবা করিবে, 
এবং কেহ তাহা হইতেও ব্যাপক সর্বতৃতাত্মক বিরাটপুরুষের উপাসন পছন্দ 
করিবে। কেহ বলিবে সূর্যকে পূজা! কর এবং কেহ বলিবে হৃর্য্যাপেক্স৷ কৃষঃ 
কিংবা রামচন্দ্র শ্রেষ্ঠ । কিন্ত যখন* অজ্ঞান বা মোহবশতঃ এই দৃষ্টি চলিয়া যাক়্ 
যে, “সমস্ত বিভূতির মূলে একই পরব্রহ্ধ” কিংবা যখন কোন ধর্মের মূল সিদ্ধাস্তেই 
এই ব্যাপক দৃষ্টি না থাকে, তখন অনেক প্রকার উপাস্যবিষয়ে বৃথ। অভিমান ও 
অন্যায় আগ্রহ উৎপন্ন হইয়া কখন কখন মারামারি কাটাকাটিতে পধ্যবসিত 
হয়। বৈদ্িক/বৌদ্ধ, জৈন, খুষ্টান ও মুসলমধনী ধর্মের পরস্পরবিরোধ একপাশে 
সরাইয়। রাখিয়া কেবল খুষ্টধর্মই 'আলোচন। করিলে যুরোপথণ্ডের ইতিহাস 
হইতে দেখা যাইবে যে, একই সগুণ ও বাক্ত থৃষ্টের উপাসকদিগের ও মধ্যে বিধি- 
ভেদের কারণে মারামারি কাটাকাটি পধ্যস্ত একসময়ে হইরাছিল। এই দেশের 
সঞ্তণ উপাসকর্দিগের মধ্যেও এখন পধ্যন্ত এই বিরোধ দেখ যায় যে, এক জনের 
দেবত৷ নিরাকার হওয়ায় অপরের সাকার দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! ভক্তিমার্গে 
উৎপন্ন এই বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কোন উপায় আছে কি নাই? যদি থাকে 
তবে সে উপায়টি কি? ইহার ঠিক ঠিক বিচার ন! হইলে ভক্তিমার্গকে থটকা- 
শূন্য ব! ধোকারহিত বলা যায় না। তাই, গীতান্ব এই প্রশ্নের কি উত্তর দেওয়! 
হইয়াছে এক্ষণে তাহার বিচার. করিব। হিনুস্থানের» বন্তমান অবস্থাতে এই 
প্রশ্নের সমুচিত বিচার করা খুবই দরকার ইহা বলা বাহুল্য । 

সাম্যবুদ্ধি সম্পাদন করিবার জন্য মনকে স্থির করিস্া। পরমেশ্বরের অনেক 
সগ্ড। বিভূতির মধ্যে কোন এক বিভৃতিন্। হ্থন্ধণ প্রথমত "চিস্া। কর, অথবা, 
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উহ্নাকে প্রতীক বুঝিক্না চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখা_ইত্যাদি সাধন প্রাচীন 
উপনিষদেও বর্ণিত হইয়াছে; শে:ষ রামতাপনীর ন্যায় উত্তরকালের উপনিষদে 
কিংবা গীতাতেও মানবরূপধারী সগুণ পরমেশ্বরের প্রতি অসীম ও রঁকীস্তিক 
ভক্তিকেই পরমেশ্বর প্রাপ্তির মুখ্য সাধন বলিয়৷ ধর! হইয়াছে । কিন্তু সাধন 
হিসাবে গীত। বান্থদেবভক্ির প্রাধান্য দিলেও অধ্যাত্মৃষ্টিতে বিচার করিলে 
বেদান্তহ্ছত্রের ন্যায় (বে. স্থ. ৪, ১. ৪) গীতাতেও স্পট কথিত হইয়াছে যে, 
“প্রতীক” একপ্রকার সাধন--উহ৷ সতা, সর্বব্যাপী ও নিত্য পরমেশ্বর হইতে 
পারে ন। অধিক কি বলিব? নামরূপাত্মক 'ও ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ বস্ত- 
সমূহের মধ্যে ষে কোন-এক বস্ত্র গ্রহণ কর, তাহ। মাঝ মাত্র; সত্য পরমেশ্বরকে 
যে ব্যক্তি দেখিতে চাহে তাহার স্বীয় দৃষ্টিকে সগুণ রূপের অতীত স্থানে লইয়া 
বাহতে হইবে । ভগবানের যে অনেক বিভূতি আছে তন্মধ্যে অজ্জুনকে প্রদর্শিত 
বিশ্বরূপ অপেক্া অধিক ব্যাপক অপর কোন বিভূতিই হইতে পারে না। কিন্ত 
যখন এই বিশ্বরূপই ভগবান নারদকে দেখাইলেন, তখন তিনি বলিরাছিলেন 
“তুমি আমার এই যে রূপ দেখিতেছ ইহা! সতা নহে, ইহা মাপ্সামাত্র ; আমার 
প্রক্কত শ্বরূপ দেখিতে হইলে ইহারও বাহিরে তোমাক্স যাইতে হইবে” (শা. ৩৩৯, 
৪৪) গীতাতে ও শ্রীককষ্ণ অজ্জুনকে স্পষ্টরূপে বুঝাইক্সাছেন-_ 

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং নন্যস্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 

পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥ 
আমি অব্যক্ত হইলেও আমাকে মূর্খ লোকেরা ব্যক্ত (গী- ৭* ২৪) অর্থাৎ মনুষ্য- 
দেহধারী মনে করে (গী. ৯. ১১) কিন্তু ইহা সত্য নহে; আমার অব্যক্ত 
স্বরূপই সত্য। সেইরূপ আবার, উপনিষদেও--মন, বাক্য, সুর্য, আকাশ 
ইত্যাদি অনেক ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্রদ্প্রতীক উপাসনার জন্য কথিত হইলেও, 
শেষে বল। হইক্বাছে যে, বাহা বাক্য চক্ষু কিংবা কর্ণের গোচর হয় তাহ৷ ব্রহ্ম 
নহে__ 

যন্মনস! ন মন্তে যেনাহহহুর্মনে। মতম্‌। 

তদেব ব্রহ্ ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ 
*মনের দ্বারা যাহাঁকে মনন করা! বায় না, কিন্ত মনই যাহার মননশক্তিতে উৎপন্ন 
হয় তাহাকেই প্ররুত ব্রহ্ম বলিয়। জান; লোকে যাহার ( প্রতীকরূপে ) উপাসনা 
করে তাহ! (প্রকৃত ) ব্রদ্ধ নহে” (কেন, ১, ৫-৮)। শনেতি নেভি” স্ত্রেরুও 
ইহাই অর্থ। মন ও আকাশ ধর) কিংবা বাক্তোপাসনামার্গ অনুসারে শালগ্রাম, 
' কিংবা শ্রীরাম ক প্রভৃত্তি অবতারদিগ্রে' অথবা সাধুপুরুষদিগের ব্যক্ত মূর্তি 
চিন্তা কর) মন্দিরসমূহে শিলাননন বা ধাতুময় দেবমুর্তি দেখ) কিংবা মূর্তিহীন 
মন্বির বা মস্নজদই ধর )--এই সমপ্ত ক্ষুত্র শিশুদের খেলা-গাড়ীর ন্যায় মনকে 
স্থির করিবার 'অর্থাৎ চিত্তবৃত্ভিকে পরমেশ্বরের দিকে ধাবিত করিবার সাধন- 


. ভক্তিমার্গ। ৪২৭ 


মাজ। প্রত্যেক মন্যু নিজ নিজ ইচ্ছা ও অধিকাঁর অনুসারে উপাসনার 
জন্য কোন-এক প্রতীককে গ্রহণ করে; এই প্রতীক যতই চিত্তপ্রিয় হউক ন! 
কেন, সত্যন্বরূপ পরমেশ্বর এই সকল প্রতীকে নাই*__এন প্রতীকে ন হি সঃ” 
(বে. স্থ- ৪. ১. ৪)--তিনি ইহার অতীত, ইহা ভূলিলে চলিবে না। এই 
জন্যই “মামার মায়! যাহারা অবগত নহে সেই মূঢ় লোকেরা আমাকে জানে 
না” ভগবদ্গীতাতেও এই দিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে (গী. ৭. ১৩--১৫ দেখ )। 
ভক্তিমার্গে মনুষ্যকে ত্রাণ করিবার যে শক্তি আছে তাহ! কোন সজীব বা. 
নির্জীব মূর্কিতে কিংবা পাথরের ইমারতে নাই ; উক্ত প্রতীকের উপর উপাদক 
আপনার স্থবিধার জন্য যে ঈপ্বর-ভাবন| রাখে তাহাই প্রকৃত তারক হয়। প্রতীক 
কাঠের, ধাতুর কিংবা অন্য যে কোন পদার্থেই হউক না! কেন) “প্রতীক” 
অপেক্ষ তার যোগাতা কথনই মধিক হইতে পারে না। এই প্রতীকের উপর 
তোমার যেরূপ ভাব হইবে ঠিক সেই অনুসারে তোমার ভক্তির ফল পরমেশ্বর-_- 
প্রতীক নহে -তোমাকে দিয়! থাকেন। তাহার পর, তোমার প্রতীক ভাল, 
কি.আমার পতীক ভাল এইপ্রপ ঝগড়| করিয়া! লাভ কি? তোমার মনের 
তাব ষদ্দি শুদ্ধ ন| হয় তবে প্রতীক যতই ভাল হউক না কেন, তাহাতে লাভ 
কি হইবে? সমস্ত প্দিন লোকদিগকে ঠকাইয়৷ তাহাদের সর্বনাশসাধনের 
কার্ষ্য বাপৃত থাকিয়। প্রাতে ব! সন্ধ্যায় কিংবা কোন রবিবারে দেবালয়ে দেব- 
দর্শনের জন্য কিংব৷ কোন নিরাকার দেবতার মন্দিরে উপাসনার জন্য গমন 
করিলে পরমেশ্বরকে লাভ কর! যায় না। পুরাণ শুনিবার জন্য যাহার! দেবালয়ে 
যার, রামদাস স্বামী তাহাদের বর্ণনা করিয়াছেন-__ 

বিষয়ী লোক শ্রবণ! যেতী। 

তে বারকৌ! কতেচ পহাতী ॥ 

চোরটে লোক চোরুণ জাতী । 

পাদরক্ষা ॥ 
“কোন কোন বিষরী লোক পুরাণ শুনিবার সময় স্ত্রীলোকদিগেরই কাছে ঘুরিয়া 
বেড়ায়; চোরের! পাদত্রাণ (জুতা ) চুরি করে” (দাস, ১৮, ১০ ২৬)। শুধু 
দেবালয়ে কিংবা দেবের মূর্তিতেই যদ্দি তারকত্ব থাকে, তাহা! হইলে এই সকল 
লোকদিগের 9 মুক্তি হওয়া উচিত। কাহারও কাহারও ধারণা আছে যে, কেবল 
মোক্ষেরই জন্য পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কিন্তু যাহারা ব্যবহারিক 

ংবা স্বার্থসন্বদ্ধ বন্ধ প্রার্থনা করে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা 

করিতে হয়। এইরূপ স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কতক লোক ধর্ভিন্ন ভিন্ন টা পূজা 
করিয়া! থাকে, ইহা গীতাতেও উল্লিখিত আছে (গী. ৭. ২*)। কিন্তগীতাও 
পরে এইরূপ বলিম্াছেন যে, ইহা! বুঝিয়৷ তাত্বিক দৃষ্টিতে স্বীকার করা বায় না যে, 
এই দেবতাদিগের আরাধন1 করিলে তাহার! ম্ব্সং কোন ফল প্রদীন করেন (গী. 
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৭. ২১)। অধ্যাত্মশাক্ত্রর ইহা স্থির সিদ্ধান্ত ( বেহ্থ..৩. ৩৮-৪১) এবং এই, 
সিদ্ধান্তই গীতারও মান্য ( গী. ৭. ২২ )ষে, যে-কোন বাসনা মনে পোষণ করিয় 
তুমি যেকোন দেবতাকেই আরাধন। কর ন। কেন, উক্ত আরাধনার ফল প্রদান 
করেন সর্বব্যাপী পরমেশ্বর-_দেবতা নছে। ফলদাতা পরমেশ্বর এই প্রকার 
একই হইলেও প্রতোকের ভালমন্দ ভাবনা অনুসারে তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন 
ভিন্ন ফল প্রদান করেন ( বেশ, ২, ৯, ৩৪-৩৭ ), তাই ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কিংবা 
প্রতীকের উপাসনার ফলও ভিন্ন ভিন্ন হইয়! থাকে এইরূপ আমর! দেখিতে পাই। 
এই অভিপ্রায় মনে রাখিয়াই ভগবান বলিয়াছেন-__ 
প্রন্নাময়োহয়ং পুরুষে। যে! যচ্ছ, দ্ধঃ স এব সঃ। 
“মনুষ্য শ্রদ্ধাময় ; প্রতীক যাহাই হউক না| কেন, যাহার যেরপ শ্রন্ধা সে সেই- 
রূপই হয় (গী, ১৭. ৩) মৈক্রা, ৪, ৬) কিংবা_ 
যাস্তি দেরব্রতা দেবান্‌ পিতুন্‌ যাস্তি পিতৃতব্রতাঃ। 
ভূতানি যাত্তি ভূতেজ্য। যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্্‌।॥ 
“দেবতক্ত দেবলোকে, পিতগণভক্ক পিতৃলোকে, ভূতভক্ত ভূতগণপের মধ্যে এবং 
আমার তক্ত আমার নি কট উপনীত হয়” ( গী. ৯ ২৫) অথবা 
যে ষথ। মাং প্রপদান্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং ৷ 
“আমাকে যে যেঞ্প ভঙ্পনা করে, সেইরূপই আমি তাহাদিগকে ভজন! করি” 
€(গী.9, ১১)। সকলেই জানে যে শালগ্রাম একট। পাথর মাত্র। তাহাতে বিষুর 
ভাব নাখিলে বিষ্ুণলোক' পাইবে ) এবং সে প্রতীকের উপর ধক্ষরক্ষা্দি তৃত- 
গণের ভাবনা স্থাপন করিলে, তুমি ভূতলোকই প্রাপ্ত হইবে। ফল তোমার 
ভাবনার, প্রতীকের নহে-_ এই সিদ্ধান্ত আমাদের সমস্ত শাস্ত্রকারদিগেরই সম্মত। 
লো'কিক বাবহারে কোন মূর্তির পুক্তা করিবার পুর্বে উনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার 
ব্বেরীতি "মাছে, তাহারও মন ইহাই । যে দেবতার ভাবন! দ্বার এ মূর্তির 
পুজা করিতে হইবে সেই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা এ মুর্তিতে করা হইক্াা থাকে। 
কোন সুর্ভিতে পরমেশ্বরের ভাবনা ন! রাখিয়া, এই মুর্তি কোন বিশেষ আকারের 
মাদী, কাঠ বাঁ ধাতু ভাবিয়া কেহ তাহার পুজা করে না। এবং করিলেও গীতার 
ক্ত সিদ্ধান্ত অন্থসারে সে নিঃসন্দেহ মাটা কিংব! কাঠের কিনব! ধাতুর গতিই প্রাপ্ত 
হটবে। প্রতীক এবং প্রতীকে স্থাপিতবা আরোপিত মনোভাব-_এহ প্রকার ভেদ 
করিলে, প্রতীক যাহাই হউক না কেন তৎসম্বন্ধে বিবাদ করিবার কারণ থাকে না) 
কারণ, এখন তো! প্রতীকই দেবতা, এই ভাব থাকে না। সমস্ত কর্মের ফল- 
পাতা ও সর্বসাক্ষী পরমেশ্বরের দৃষ্টি ভক্তের ভাবের উপরেই থাকে ৷ তাই, “দেব 
শাৰাচা ভূকেল!” অর্থাৎ দেবতা৷ ভাবেরই অন্য ক্ষুধিত, প্রতীকের জন্য নছে-_- 
এইনপ তুকারাম বাব! বলিয়াছেন। ভক্তিমার্গের এই তত্ব বাহার বিদিত আছে 
তাহার মনে “আমি যে ঈশ্বরশ্বরূপের বা প্রশ্তীকের উপাসনা করিতেছি তাহাই 


ভক্তিমার্গ। ৪২৯ 


সতা এবং অনা সকলই মিথ্যা” এই ছুরাগ্রহ ন৷ থাকিয়া প্যাহার প্রতীক বাহাই 
হউক না৷ কেন, তন্দ্বার। পরমেশ্বরকে বে ভজনা করে সে পরমেশ্বরেতেই উপনীত 
হয়”_ এইরূপ উদার বৃদ্ধি উৎপন্ন হইয়। থাকে । এবং তখন ভগবানের এই 
উক্তি তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে-_ 


যেইপানাদবতাভ ক্তাঃ যজস্তে শ্রন্ধয়ান্বিতাঃ | 
তেইপি মামেব কৌন্তের ষজন্তাবিধিপৃর্ব্বকম্‌ ॥ 


অর্থাৎ “বিধি অর্থাৎ বাহ্যোপচার ব1 সাধন শাস্ত্রান্যায়ী না হইলেও, যাহারা অন্য 
দেবতাদদিগকে শ্রদ্ধার সহিত ( অর্থাৎ তাহাদের উপর শুদ্ধ পরমেশ্বরের ভাব 
ব্াঁখিয়া 'ঘজন কর তাহারা ( পর্যায়ক্রমে ) আমারই যজন করিয়া থাকে* ( গী. 
৯.২৩)। ভাগবতেও এই অর্থই অল্প শব্দভেদে বর্ণিত হইয়াছে ( ভাগ. ১০ পু 
৪০, ৮-১০ ) ; শিবগীতায় তে! উক্ু শ্লোক অক্ষরশঃ প্রদর্ত হইয়াছে (শিব. ১২, 
৪); এবং “একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি” (খা. ১. ১৬৪. ৪৩) এই বেদ-বচনের 
তাৎপর্য ও ইহাই । ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, এই তত্ব বৈদিক ধর্মে অতি প্রাচীন- 
কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে ; এবং এই তত্বেরই এই ফল যে, আধুনিককালে 
শ্রীশিবাজী মহারাজের ন্যায় বৈদিকধন্ত্সীয় বীরপুরুষের স্বভাবে, তীহার 
পরম উৎকর্ষের সময়েও, পরধন্মাসহিষ্তা দোষ দেখিতে পাহয়া যাক্ 
নাই। উা মনুযোর শোচনীয় মূর্থতার লক্ষণ যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বসাক্ষী, 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, এমন কি তাহারও অতীত অর্থাৎ অচিস্তা, এই প্রকৃত 
তত্ব উপলন্ধি না করিয়া অমুক সময়ে, কিংবা অমুক দেশে, অমুক মায়ের পেটে, 
অমুক বর্ণের নামের বা আকুতির তিনি যে ব্যক্ত রূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই 
ফেবল সতা, এইরূপ নামরূপাত্বক মিথ্যা অভিমান পোষণ করে, এবং এই 
অভিমানে পড়িয়। তলোয়ারের দ্বারা পরস্পরের প্রাণ পর্যন্ত হরণ করিতে উদ্যত 
হয়। গীতার ভক্তিমার্গের সংজ্ঞা “রাজবিদ্যা” সত্য; কিন্তু ইহা যদি অনুসন্ধান 
করা যায় ষে, ধে প্রকার স্বয়ং ভগবান “আমার দৃশ্য ম্বরূপও মায়াময়, আমার 
প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে হইলে এই মায়াকে ছাড়ায় যাও” এই যথার্থ উপদেশ 
করিয়াছেন সেইপ্রকার উপদেশ আর কে দিয়াছেন, এবং “অবিভক্তং বিভ- 
ক্রেযু" এই সাত্বিক হ্ঞানদৃষ্টিতে সমস্ত ধর্মের ত্রক্য উপলব্ধি করিয়৷ ভক্তকি- 
মার্গের মিথ্যা বাদবিতগ্ডার মুলই যিনি সমূলে উৎপাটন করিয়াছেন সেই ধর্মগুরু 
সর্বপ্রথম কোথায় আবিভূভি হইয়ছিলেন, কিংবা তাহার মতাবলম্বী লোক 
কোথাক্স অধিক, তাহা হইলে আমাট়ের ভারতভূর্িকেই অগ্রস্থান দিতেই 
হয়। আমাদের দেশবাসীর! রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যের এই প্রত্যক্ষ পরশ- 
গাথর অনায়াসেই পাইয়াছেন ; কিন্তু যখন আমি দেখি যে, আমাদেরই মধ্যে 
ফোন কোন লোঁক 'অজ্ঞানের চস্ম! নিজেদের চোখে লাগাইয়া! উহাকে 


৪৩০ গীতারহুস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র ৷ 


চুমকি পাথর মাত্র বলিতে প্রস্তুত তখন ইহা! আমাদের, ছূর্ভাগ্য ব্যতীত আর. 
কি বলিব! রঃ 

প্রতীক যাহাই হউক না কেন, প্রতীকের উপর আমরা যে ভাবনা স্থাপন 
করি, ভক্কিমার্গের ফল তাহাতেই হয়, প্রতীকে নহে; এবং সেইজন্য ইহা! 
সত্য যে, প্রতীকসম্বন্দে বিবাদ করায় কোন লাঁভ নাই। কিন্ত এক্ষণে 
এইরূপ আশঙ্কা হইতেছে ষে, প্রতীকের উপর বেদাস্তদৃষ্টিতে যে শুদ্ধ পরমে- 
শ্বরের ভাবন! রাখিতে হয়, সেই শুদ্ধ পরমেশ্বর-শ্বরূপের কল্পনা অনেক লোকের 
পক্ষে তাহাদের প্ররৃতিস্বভাব অনুসারে কিংবা অজ্ঞানপ্রযুক্ত ঠিকঠিক করিতে 
পারা প্রায় অসম্ভব) এই অবস্থায় এই সকল লোকের পক্ষে প্রতীকের উপর 
শ্তদ্ধ তাবন৷ স্থাপন পূর্বক পরমেশ্বরকে লাভ করিবার কি উপায়? “ক্কিমার্গে 
জ্ঞানের কাজ শ্রদ্ধার দ্বারা করিরা লওয়া যায়, অতএব বিশ্বাসের দ্বার! কিংব! 
শ্রদ্ধার দ্বার! শুদ্ধ পরমেশ্বরম্বরূপের ধারণ! করিয়া প্রতীকের উপর সেই ভাবন! 
স্থাপন কর--তোমার ভাবন! সফল হইবে+__-এই কথা বলিলে চলিবে না। 
কারণ, কোন একটা ভাবনা স্থাপন কর! মনের অর্থাৎ শ্রদ্ধার ধর্ম হইলেও, 
বুদ্ধির ন্যুনাধিক সাহায্য ব্যতীত কখনই কাজ চলে না। অন্য সকল মনো- 
ধর্মের ন্যায় শুধু শ্রদ্ধা বা প্রেম এক প্রকার অন্ধই ;) কোন্‌ বিষয়ের উপর 
শ্রদ্ধা স্থাপন করিবে এবং কোন্‌ বিষয়ের উপর করিবে না, অথব। কাহার 
উপর প্রেম স্থাপন কর! উচিত কিংবা অনুচিত্ঠ, ইহা! শুধু প্রেম কিংবা -শ্রদ্ধা 
দ্বারা জীন! যায় না। এই কাজ প্রত্যেকের নিজের বুদ্ধি দ্বারাই কন্তিতে হয় £ 
কারণ, নির্ণয় করিবার জন্য বুদ্ধি ব্যতীত অনা ইন্জরিয় নাই। সার কথা, 
কাহারও বুদ্ধ অতিশয় তীর ন! হইলেও উহাতে শ্রদ্ধ! প্রেম বা বিশ্বাস কোথায় 
স্থাপন করিতে হইবে এইটুকু জান্নিবারও ত সামর্থ্য থাকা চাই ; নতুবা, অন্ধ 
শ্রদ্ধ। এবং সেইসঙ্গে অন্ধ প্রেমও ভূল পথে গিয়৷ উত্তয়েই গর্ভের মধ্যে পতিত 
হুইবে। উল্টাপক্ষে ইচ্চাও বলা যায় যে, শ্রদ্ধারহিত শুধু বুদ্ধিই বদি কাজ 
করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহ। হইলে নিছক যুক্তিবাদ ও তার্কিকতার মধ্যে পড়িয়া 
সেকোন্‌ দিকে ঝুকিবে তাহার ঠিকানা নাই ? বুদ্ধি যতই অধিক তীব্র হইবে. 
ততই অধিক বিভ্রান্ত হইবে। তাছাড়া এই প্রকরণের আরস্ভেই বলা হইয়াছে 
যে, শ্রদ্ধ! প্রভৃতি মনোধর্ম্ের সাহায্য ব্যতীত শুধু বুদ্ধিগম্য জ্ঞানে কর্তৃত্বশক্তি 
উৎপন্ন হয় না। তাই শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, কিংবা মন ও বুদ্ধি ইহাদের সর্বদা মিলন 
হওয়া আবশ্যক । কিন্ত মন ও বুদ্ধি এই ছুইই ব্রিগুণাত্মক প্র্কতিরই বিকার. 
হওয়ার, উহাদের প্রত্যেকের জন্মত সাৃত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন 
ভেদ হইতে পারে; এবং উহাদের মিলন স্থারী হইলেও ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের 
মধ্যে যে পরিমাণে উহা! শুদ্ধ বা অশুদ্ধ হইবে সেই পরিষাণে মন্য্যের স্বভাব, 
ধারণা ও ব্যবহারও চিন্ন ভিন্ন হইবে । এই বুদ্ধিই কেবল জন্মত অশুদ্ধ রাজসিক 
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কিংবা তামপসিক হইলে,, উহার কৃত ভালননের নির্ণয় ত্রাস্তিমূলক হওয়া! প্রযুক্ত, 
অন্ধ শ্রন্ধ। সান্বিক অর্থাৎ শুদ্ধ হইলেও ত্রমে পতিত হইবে । ভাল, শ্ুদ্ধাই 
বদি জনমত মশ্তন্ধ হয় তাহা হইলে বুদ্ধি সাব্বিক হইলেও কোন লাভ নাই, 
কারণ এই অবস্থায় বুদ্ধির হুকুম মানয়৷ চপিবার জন্য শ্রদ্ধ। প্রস্তত থাকেই 
না। কিন্তু সাধাব্রণত এই অন্থভব হয় যে, মন ও বুদ্ধি ইহার! পৃথক পৃথক অশুদ্ধ 
থাকে না; যাহার বুদ্ধি জন্মত অশুদ্ধ তাহার মন অর্থাৎ শ্রদ্ধাও প্রান্স ন্যুনাধিক 
অশ্ুদ্ধই হইয়! থাকে; এবং তাহার পর এই অশুদ্ধ বুদ্ধি স্বভাবতই অশুদ্ধ 
শ্রদ্ধাকে অধিকাধিক ভ্রমে পাতিত করে । এহ অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে পরমে- 
শ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের যেমন ইচ্ছা উপদেশ করিলেও উহা, তাহার মনে ভাল 
করিয়। বসে না; কিংবা ইহা ও দেখিতে পাওয়া যায় ষে, সে অনেক স্মন়ে-_. 
বিশেষতঃ শ্রন্ধা ও বুদ্ধি ছুইই জন্মতঃ অপক্ক ও স্বল্পবল হইলে-_-উপদেশের 
বিপরীত অর্থ করিয়া থাকে ৷ খুষ্টান্‌ ধর্মোপদে্। আক্রকার কালো-কুছ্‌কুছ্‌ 
অসভ্য হাপৃ্সীকে যখন খুষ্টধর্ের উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন তখন সেহ হাপ্সী, 
শন্বর্গের পিতা” কিংব। খুষ্টেরও বথার্থ কল্পনা কিছুই করিতে পারে না। 
তাহাকে যাহা বল হয়, দে নিজের অপক বুদ্ধি অঞ্চসারে তাহা অযথার্থভাবে 
গ্রহণ করে । এবং সেই জন্য, উন্নত ধর্ম বুঝিবার বোগ্যত। এই সব লোকের 
আনিতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে প্রথমে আধুনক মন্গুয্যের বোগ্যতা আনয়ন 
করা উচিত, এইরূপ এক ইংপ্রজ গ্রন্থকার লিখির়াছেন। * ভবভূতির এই 
উক্তিরও অর্থ ইহাই__গুরু এক হইলেও শিষ্যে শিষ্ে ভেদ দেখা বায়, এবং 
সুর্য এক হইলে 9 তাহার আলোকে কাচের মণি হইতে আগুন বাহির হয় 
কিন্ত মাটিব্র টিবির উপর কোন পরিণাম ঘটে না ( উ. রাম. ২. ৪)।1 প্রাক 
এই কারণেই প্রাচীনকালে শুদ্রাদি অজ্ঞজান্ি বেদশ্রবণে অনধিকারী বিবেচিত 
হইক্স। থাকিবে, এইরূপ মনে হয়।1+ গীতাতেও (১৮ অধ্যায়ে) এই বিষয়ের 
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উল্লেখ আছে; বুদ্ধির যেন্ধণ স্বভাবতই সার্বিক রাজদিক ও তামসিক তেদ হয় 
€(১৮১৩০-৩২ ) সেইরূপ শ্রদ্ধারও স্বভাবতই সাত্বিকার্দি তিন ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যার (১৭,.২)। এইন্ণ আরন্তে বলিবার পর, প্রত্যেকের দেহম্বভাব 
অনুসারে শ্রন্ধাও স্বভাবতই ভিন্ন হওয়ায় (১৭. ৩) সাত্বিক শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যদ্কি 
দেবতার উপর, বাজসিক শ্রদ্ধাবি শিষ্ট ব্যক্তি স্ভাবতই বক্ষ-রাক্ষসের উপর এবং 
শ্তামসিক শ্রন্ধাবিশিষ্ট বাক্তি ভূতপিশাচাদির উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এইরূপ 
ভগবান্‌ বলিথ্াছথেন (গী. ১৭. ৪-১)। মন্ুষোর শ্রন্ধার ভালমন্নত্ব যদি এইরূপ 
জন্মজ স্বভাবকে অবলম্বন করিয়। থাকে, তবে এই প্রশ্ন সহজেই আসে ষে, 
থাশক্তি ভক্তির দ্বার এই শ্রন্ধী উন্নত হইতে হইতে কোন-না'কোন 
সময়ে পূর্ব শুস্ক অবস্থার পৌহতে পারে কি না? জ্ঞানার্জন কার্যে মনুষ্য স্বাধীন 
কি না এইরূপ কর্ত্ববিপাক প্রক্রিরার বে প্রশ্ন আছে তাহা এবং ভক্তিমার্গের 
উক্ত প্রশ্রের স্বরূপ এক সমান । এবং বপিতে হইবে না বে এই ছুই প্রপ্নের 
উত্তর9 একই । আমার শুদ্ধ স্বরূপের উপর তোমার মন স্থাপন কর-_ 
শময্যেব মন আধংদ্ব” (গী. ১২, ৮)--এইরূপ অজ্জুনকে প্রথমে উপদেশ 
করিয়া! তাহার পর “আমার স্বরূপের উপর যর্দি চিত্ত স্থাপন করিতে না 
পার তবে অভ।াস নর্থাৎ বারংবার প্রবত্র কর; অভ্যাসও যদি না করিতে ন। 
পার, তবে মামার জন্য চিত্তশুঞ্ধিকর কর্ম কর; এবং তাহাও যদি না পার, 
তবে কম্মফল ত্যাগ কর এবং তন্বারা আমাকে লাভ কর” পরমেশ্বরস্থরূপকে 
মনে স্থির করিবার জন্য ভগবান্‌ এইপ্ূপ বিভিন্ন মার্গের বর্ণনা করিয়াছেন 
€শী- ১২, ৯১১ $ ভাগ, ১৯, ১১,২৯৫) মুল দেহস্বভাব কিংব! প্রকৃতি 
তামসিক হইলে পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপের উপর চিত্ত স্থির করিধার উদ্যোগ 
একেবারে কিংবা একজন্মেই সফল- হইবার নহে । কিন্তু কম্মধোগের ন্যায় 
ভক্তিমার্গেও কিছুই বার্থ হয় না। স্বরং ভগবান্‌ সকলকে আশ্বাস দিয়াছেন-_- 
বহ্‌নাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাস্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুছুলভিঃ ॥ 
একবার তক্তিমার্গে আসির। পড়িলে এ জন্মে, না তর পরজন্মে, পরঙন্মে না হয় 
তাহার পরের জন্মে কখন-নাকথন “এই সমস্ত বাসুদেবাত্মকই” এইরূপ পর- 
মেশ্বরস্বপ্ষপের প্রকৃত জ্ঞান মনুষ্য লাভ করিয়া, সেই জ্ঞানের দ্বারা শেষে 
মোক্ষও লাভ করে (গী. ৭.১৯)। বঠ অধ্যায়েও কর্মযোগের অভ্যাসের 
উদ্দেশে "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো৷ যাতি পরাং গতিম্‌” (৬. ৪৫), এইক্ষপ উক্ত 
হুইয়াছে; এবং ভ;ক্রনার্মেও এই নীতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ভক্ত 
চাহে ধে, প্রতীকের মধ্যে বে দেবতার ভাবনা স্থাপন করিতে হইবে, তাহার 
স্বরূপ নিজের দেহস্থভাবানুসারে প্রথম হইতেই যতট। সম্ভব শুদ্ধ মনে করিতে 
হুইবে। কিযৎকাল পর্যন্ত এই ভাবনারই ফল পরমেশ্বর (প্রতীক নহে) 


ভক্তিমার্গ। ৪৩৩ 


দিয়া থাকেন (৭. ২২))। কিন্ত তাহার পর চিত্তশুদ্ধির জন্য অনা কোন 
সাধনেরই আবশ্যকতা থাকে না; পরমেশ্বরে সেই ভক্তিই যথামতি সর্বদা 
বজায় রাখিলে তাহার ছার! ভক্তের অস্তঃকরণের ভাবনা আপনাপনিই উন্নত 
হয়, তাহার পর পরমেশ্বরসন্বস্বীয় জ্ঞান বর্ধিত হইয়া শেষে প্বাস্থদেবঃ সর্ববং* 
এইরূপ মনের অবস্থা দীড়াইয়া উপাস্য ও উপাসক এই ভেদও আর থাকে না, 
এবং শেষে শুদ্ধ ব্রঙ্গানন্দে আত্মা! বিলীন হইয়া যায়। মনুষ্য কেবল আপনার 
প্রধত্বের মাত্রা কম না করিলেই হইল। সার কথা, কম্ষোগের জিজ্ঞাসা 
মনে আসিলেই মনুষ্য চরকার মুখে পড়িবার মত ধীরে ধীরে পূর্ণ সিদ্ধির দিকে 
স্বভাবতই যেরূপ আকৃষ্ট হয় ( গী. ৬. ৪৪), সেইরূপ গীতাধন্দের এই সিদ্ধান্ত 
যে, ভক্কিমার্গেও তক্ত একবার পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে তাহার নিষ্ঠ। 
বাড়াইপা বাড়াইয়। শেষে ভগবানই আপনার 'স্বরূপের পূর্ণ জ্ঞানও তাহার 
জন্মাইয়। দেন ( গী. ৭. ২১) ১*,১*)। সেই জ্ঞানের দ্বারা ( শুধু শু ও অন্ধ 
শ্রদ্ধার দ্বারা নহে ) অবশেষে ভগবদ্ভক্তের পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়। ভক্তিনার্গে 
এই প্রকার উর্ধে উঠিতে উঠিতে শেষে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানমার্গের 
চরম অবস্থা-_এই ছুই অবস্থা একই ছুওয়ায় গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমান 
পুরুষের চরম অবস্থার যে বর্ণনা আছে তাহ! দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের 
বর্ণনার সহিত এক, ইহা গীতার পাঠকদিগের সহজেই উপলব্ধি হইবে। ইহ! 
হইতে স্পট উপলব্ধি হয় যে, জ্রপনমার্গ ও ভক্তিমার্গ এই ছুই মার্গ আরস্তে 
ভিন্ন হইলেও, যখন অধিকারভেদে কেহ প্রথম কেহ ব৷ দ্বিতীয় মার্গ অনুসরণ 
করে, তখন এই ছুই মার্গ শেষে একত্র মিলিক্স। যাক্স এবং যে গতি জ্ঞানী প্রাপ্ত 
হয়, ভক্তও সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানমার্থে প্রথমেই বুদ্ধির দ্বারা পরমেশ্বর- 
স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয় এবং ভক্কিমার্গে এই* স্বরূপই শ্রদ্ধার দ্বার! গ্রহণ কর! 
হুইয়। থাকে-_-এই ছুয়ের মধ্যে ইহাই প্রভেদ। কিন্তু প্রাব্স্তের এই ভেদ 
পরে বিলুপ্ত হুইয়! যায়; এবং ভগবান স্বয়ং বলিক্সাছেন-_ 

্রন্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দরিয়ঃ ৷ 

জ্ঞানং লন্ক্‌1 পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ 
“শরন্ধাবান্‌ পুরুষ ইন্ত্রিয়নিগ্রহের দ্বারা জ্ঞানপ্রাপ্তির প্রষত্ব করিলে, তাহার 
বঙ্গাত্বৈিক্যরূপ জ্ঞানের অপরোক্ষান্ুভব ঘটিয়! সেই জ্ঞানের দ্বারা পরে তাহার 
শীন্রই পুর্ণ শাস্তি লাভ:হয়” ( গী, ৪, ৩৯)? কিংবা-_ 

ভক্জ্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্বতঃ | 

ততো. মাং তন্বতো৷ জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনস্তরম্‌ ॥* 


* এই গ্লোকের অন্তর্গত দ্অভিন্উপনর্গের উপর ্লোর দিয়! ভক্তি জ্ঞানের সাধন নহে, উহা 
দ্বতত্্র সাধা ব। (নড1। এইরূপ দেখাইবার জন্য শাঙিল্যন্ত্রে (হ. ১৫.) প্রবত্ধ করা হই, 
স্থাছে। কিন্ত এই অর্থ অন্য সা্প্রদাগিক অর্থের ন্যায় গরজমূলক, সরল নহে) 


৫৫ 
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“ভক্তির দ্বার! আমার শ্বরূপের তাত্বিক জ্ঞান হয়) এবং এই জ্ঞান হইবার 
পর (পুর্বে নহে) দেই ভক্ত আমাতে আসিয়। মিলিত হয়” (গী. ১৮, ৫৫ এবং 
১১, ৫৪ দেখ)। পরমেশ্বরের পূর্ণজ্ঞান হইবার পক্ষে এই ছুই পন্থা! ব্যতীত 
ভৃতীয় পন্থা নাই। তাই, যাহার নিজের বুদ্ধি নাই এবং শ্রদ্ধাও নাই সে 
ব্যক্তি_-“অজ্ঞশ্চাতরঙ্ধানশ্চ সংশয়াত্ম! বিনশ্যতি” (গী. ৪, ৪* )-_-একেবারে 
বিনাশ পায় ,জানিবে এইরূপ গীতায় পরে সুম্পষ্ঠরূপে উক্ত হইয়াছে। 

উপরে উক্ত হইয্াছে যে, শ্রদ্ধা! ও ভক্তির দ্বারা শেষে পূর্ণ ব্রহ্মা ্মৈক্যজ্ঞান 
হয়। এই সম্বন্ধে কোন কোন তার্কিক এই তর্ক তুলেন যে, উপাস্য 
ভিন্ন ও উপাসক ভিন্ন-_-এই দ্বৈতভাবের দ্বারাই ভক্তিমার্গের বদি আরম্ভ 
হয়, তবে শেষে ব্রঙ্গাক্সৈক্যরূপ অদ্বৈত জ্ঞান কি করিয়া উৎপন্ন হইবে? কিন্তু 
এই আপত্তি নিছক্‌ ত্রান্তিমূর্ণক। এঁক্য জ্ঞান হইলে পর ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ 
হুইয়! যায়,_-ইহাই যদি আপত্তির বিষয় হয় তাহ হুইলে উহাতে কোন আপত্তি 
দেখি না। কারণ, উপাস্য, উপাসক ও উপাসনা এই ত্রিপুটার লয় হইলে পর, 
ব্যবহারে ষাহাকে ভক্তি বলে সেই ভক্তিব্যাপার বন্ধ হইয়া! যায়-_ইহ। অধ্যাত্ম- 
শান্ত্রেও স্বাকৃত হয়। কিন্ত দ্বৈতমূলক ভক্তিমার্গের দ্বারা! শেষে অধৈতের জ্ঞান 
হইতেই পারে না, এইরূপ ষদ্দি এই আপত্তির অর্থ হয় তবে এই আপত্তি 
শুধু তর্ক-শাস্ত্রের দৃষ্টিতে নহে, প্রসিদ্ধ ভগবদৃভ ুদিগের অভিজ্ঞতা ও অচ্ভূতির 
দ্বারাও মিথ্যা সিদ্ধ হয়। পরমেশ্বরে কোন ভক্কের চিত্ত যেরূপ অধিকাধিক 
সমাহিত হইবে, সেই অনুসারে তাহার মন হইতে ভেদবুদ্ধিও চলিয়। যাইবে-- 
তর্কশাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয় না। ব্রঙ্গের সষ্টিতেও 
আমি দেখি যে, আরম্তে পারাপ্প গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও পরে উহার একত্র 
মিলিত হয়; সেইরূপ অন্য পদার্থেও একীকরণের ক্রিয়ার আরম্ভ প্রাথমিক 
ভিন্নতা হইতেই সুরু হয়) এবং ভৃঙ্গি-কীটের দৃষ্টান্ত তে। সকলেরই বিদিত 
আছে। এই বিষক্ে তর্কশান্ত্র অপেক্ষা সাধুপুরুষাদগের প্রত্যক্ষ অন্ভূতিকেই 
অধিক প্রামাণ্য বুঝিতে হইবে। ভগবদ্ভ ক্র-শিরোমণি তুকারাম বাবার ন্যায় 
ব্যক্তির অন্থভব আমার নিকট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। তুকারাম বাবার 
' ধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদাদি গ্রন্থের অধ্যয়নে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা কাহাকে 
বলিতে হইবে না। তথাপি তাহার গাথার মধ্যে প্রায় ৪০ অভঙ্গ অদ্বৈত 
অবস্থার বর্ণনায় উক্ত হুইয়াছে। সেই সমস্ত অভঙ্গের মধ্যে প্বাস্থদেবঃ সর্বং 
(গী. ৭, ১৯), কিংব। বৃহদারণ্যক-উপনিবদের যাজ্ঞবক্্যোক্ত “সর্মাটতবাভৃৎ” 
এই ভাবই স্বাুভূতির* দ্ধরা প্রতিপাদিত হইয়াছে। উদ্দাহরণার্থ তাহার এক 
অভঙ্গের ভাব দেখ (গা, ৩৬২৭ )--- 
পু গোড়পণে জৈস! গুল । ' 

তৈসা দেব জাল! সফল.। 
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আত্তা ভর্জো কোণে পরী । 

দেব সবাহা অস্ত'রী॥ 

উদকা! বেগলা । 

নঘ্ধে তরঙ্গ নিরালা। 

হেম অলঙ্কার! নামী" । 

তুকা ক্ষণে তৈসে আম্হী ॥ 
ইহার মধ্ো, প্রথম ছুই চরণ অধাত্ম-প্রকরণে দিয়া, উপনিষদের ব্রহ্ধাতমজ্ঞানের 
সহিত উহার অর্থের সম্পূর্ণ সাম্য আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি। স্বয়ং তুকারাম 
বাব স্বান্থভৃতির দ্বারা ভক্তদদিগের পরমাবস্থার বর্ণনা করিবার পর, কোন 
তার্কিক “তক্তিমার্গের দ্বারা অদ্বৈতজ্ঞান হইতে পারে না” কিংবা “দেবতাগ্ন 
উপর অন্ধ বিশ্বীস স্থাপন করিলেই মোক্ষ লাভ হয়, তাহাতে জ্ঞানের আবশ্যকতা 
নাই” ইত্যাদি অসংঘত কথা! বলিতে সাহসী হইতে পাবে ইহাই আশ্চর্য্য ! 

ভক্তিমার্গের ও জ্ঞানমার্গের চরম সাধ্য একই; এবং প্পরমেশ্বরের অন্ু- 

ভবাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই শেষে মোক্ষলাভ হয়” এই সিদ্ধান্ত দ্ুই মার্গে বজাক়্ 
থাকে শুধু নহে-বরঞ্চ অধ্যাত্মপ্রক্করণে এবং কর্মবিপাকপ্রকরণে প্রথমে অন্য 
যে-ষে সিদ্ধান্ত বল! হইয়াছে, সে সমস্তও গীতার ভক্তিমার্গে বজায় রাখা হইয়াছে । 
উদাহরণ যথা--ভাগবতধর্মে বান্থদেবকপ পরমেশ্বর হইতে সংকর্ষণরূপ জীব উৎপন্ন 
হয় এবং পরে সংকর্ষণ হইতে গ্রদাক্ অর্থাৎ মন এবং গ্রদ্যান্ন হইতে অনিরুদ্ধ অর্থাৎ 
অহঙ্কার হইয়াছে, এইরূপ চতুর্যহরূপ জগতের উৎপত্তি কেহ কেহ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ; আবার কেহ বা এই চারি ব্যুহের মধো তিন, ছুই কিংবা! একটাকে 
মাত্র শ্বীকার করেন। কিন্তু জীবের উৎপত্তিসন্বন্ধীয় এই মতটি সত্য নহে। 
অধ্যাত্নৃষ্টিতে জীব সনাতন পরব্রদ্দেরই নাতন অংশ, এইরূপ উপনিষদের 
আধারে বেদান্ত্ত্রে নির্ধারিত হুইয়াছে (বেস, ২.৩, ১৭ ও ২. ২. ৪২-৪৫ 
দেখ)। তাই শুধু ভক্তিমার্গের উক্ত চতূব্্যহের করন! ছাড়িয়া দিয়া জীবসম্বন্ধে 
বেদান্তস্থত্রকারদিগেরই উপধুর্ণক্ক সিদ্ধান্ত ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত হইয়াছে (গী. 
২. ২৪) ৮, ২০ ১৩. ২২7 ও ১৫, ৭ দেখ)। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখ 
যায় যে, বান্থুদেবভক্তি ও কর্ম্মষোগ এই ছুই তব গীতায় ভাগবতধন্ম হইতেই 
গৃহীত হইলেও, ক্ষেব্রজ্রূপ জীব ও পরমেশ্বর ইহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অধ্যত্মজ্ঞান্‌ 
হইতে ভিন্ন কোনও অন্ধ ও মূঢ় কল্পনাকে গীতায় স্থান দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে 
গীতায় তক্তি ও অধ্যাত্ম, কিংবা শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল রাঁখি- 
বার প্রবত্ব থাকিলেও, ইহ! বিস্বৃত হইনে চলিবে না ফেঁ অধ্যাঅশীস্তের সিদ্ধান্ত 
ভক্তিমার্গে গ্রহণ করিলে ন্যুনাধিক শব্ভেদ করা আবশ্যক হয়ই এবং 
গীতাতেও তাহা করা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের এই শবভেদ প্রযুক্ত 
কাহারও কাহার এই ভুল ধারণা দেখিতে পাওয়া যায় যে, গীতায় একবার 


৪৩৬ গীতারহস্য অথবা! কম্মযোগশান্ত্র ৷ 


ভক্তিদৃষ্টিতে ও একবার জ্ঞানদৃষ্টিতে কথিত সিষ্ধাস্তের “মধ্য পরস্পর বিরোধ 
আছে, অতএব সেই পরিমাণে গীতা অপন্বদ্ধ। কিন্ত আমাদের মতে এই 

বিরোধ বস্তত সতা নহে; অধ্যাত্ম ও ভক্তি, ইহাদেরমধ্যে আমাদের শান্ত্রকারের! 
যে সমন্বয় করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি না করাতেই এইরূপ বিরোধ প্রতীয়- 

মান হয়। তাই, এই সম্বন্ধে এখানে কিছু খুলিয়া! বল! আবশ্যক । পিণ্ড ও 
বরঙ্গাণ্ডে একই আত্মা নামরূপের স্বারা আচ্ছাদিত, এইরূপ অধ্যাম্মশাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত হওরায় “যে আত্মা আমাতে তাহাই সর্ধভূতে”-_“সর্ধভূতস্থ্মাত্মানং 
সর্ধভূতানি চাত্বনি” (গী. ৬. ২৯), কিংবা «এই সকলই আত্ম*_-*ইদং সর্ব 
মা্মৈব” এইরূপ অধ্যাত্বশাস্তদৃষ্টিতে আমরা বলিয়া! থাকি ; এবং ইহাকে অনুসরণ 
করিরাই “তুকা ক্ষণে বে ষে ভেটে। তে তেঁ বাটেমী এসে ॥”” অর্থাৎ_তৃকা! 
ভণে, যাহ! কিছু দেখি, তাহ।'আমিই__এইরূপ মনে করি--( গা. 8৪৪৪, ৪) 
এইরূপ তুকারাম বাবা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিমার্গে অব্যক্ত পরমেশ্বর- 
কেই ব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ দেওয়। যায়; তাই, এক্ষণে উক্ত সিদ্ধান্তের স্থানে 
এইরূপ.গীতায় বর্ণিত হইয়াছে __“যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি*-_- 
আমি (ভগবান) সমস্ত ভূতে এবং সমস্ত ভূত আমাতে আছে (৬, ২৯), 
কিংব! “বাস্থদেবঃ সর্বমিতি”-_যাহা কিছু সমস্তই বাস্থদেবময় (৭. ১৯); কিংব! 
“সর্বভূতান্যশেষেণ ভ্রক্ষস্যাত্মন্যথোময়ি”-_জ্ঞান হইলে পর, সমস্ত ভূত তুমি 
আমার মধ্যে এবং তোমার আপনার মধ্যেও দেখিবে (গী, ৪, ৩৫),। এই 
কারণেই ভাগবত পুরাণে ও-_ 

সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্তাবমাত্বনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 

“আমি ভিন্ন, ভগবান্‌ ভিন্ন ও লোকেক্সা ভিন্ন এইরূপ ভেদবুদ্ধি মনে না রাখিয়া, 
আমি ও ভগবান্‌ একই, এই ভাবন! ষে ব্যক্তি সমস্ত ভূতে রাখে এবং সমস্ত 
ভূত ভগবানের মধ্যে ও আপনার মধ্যেও আছে এইবপ বুঝে, সে-ই ভাগবতদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ*_-এইরূপ ভগবদ্ভক্তদিগের লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে ( ভাগ, ১১, ২, ৪৫ 
ও ৩, ২৪, ৪৬)। ইহা হইতে দেখ! যাইবে যে, অধ্যাত্মশাস্ত্রের 'অবাক্ত পরমাত্মাঠ 
শব্দের স্থানে “ব্যক্ত পরমেশ্বর” এই শব্দ প্রযুক্ত হুইয়াছে-_এইটুকুই যাহা কিছু 
প্রভেদ। অধ্যাত্বশান্ত্রে ইহা যুক্তি দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে যে, পরমাত্মা অব্যক্ত 
হইরার কারণে সমন্ত জগৎ আত্মময়। কিন্তু ভক্তিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য হওয়ায়, 
পরমেশ্বরের অনেক ব্যক্ত বিস্তৃতি বর্ণন! করিয়৷ এবং অঞ্জুনকে দিব্যৃষ্টি প্রদান 
করিয়া প্রত্যক্ষ 'বিখবূপ প্রদর্শনের দ্বার! স্মত্ত জগৎ পরমেশ্বরময় ( আগ্মময়) এই 
বিষয়ে স্যক্ষাৎ প্রত্যন্ জন্মাইয়! দেওয়া হইয়াছে ( গী. অ. ১০ ও ১১)। অধ্যাম্ম- 
শাস্ত্রে কর্মের ক্ষয় জ্ঞানের হবার হুইয়। থাকে এইরূপ বলা হইয়াছে । কিন্তু 
সগুণ পরমেশ্বর ব্যতীত জগতে অন্য কিছু নাই) তিনিই জ্ঞান, তিনিই কর্ম, 


তক্তিমার্গ। ৪৩৭ 


তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই কর্তা, কশ্খুসম্পাদক এবং ফলদাঁতাও তিনি ? এইরূপ ভক্তি- 
মার্গের তত্ব হওয়ায় সঞ্চিত, প্রারব, ক্রিয়মাণ ইত্যাদি কর্্ভেদের গোলযোগের 
মধো না! পড়িয়া ভক্ষিমার্গ অনুসারে ইহ প্রতিপাদন করা যাইতেছে থে, কর্ণ 
করিবার বুদ্ধি দিতে, কর্মফল বিধান করিতে এবং কর্ম্বের ক্ষয়সাধন করিতে 
একমাত্র পরমেশ্বরই আছেন । উদাহরণ বথা-তুকারাম দেবতাকে একান্তে 
প্রার্থনা করির়। স্পষ্টভাবে কিন্তু প্রেমের সহিত বলিতেছেন-__ 

রক পাণ্ডুরঙ্গা এক মতে । 

কাহী” বোলণে আছে একাস্ত। 

আধা জরী তারীল নঞ্চিত। 

তরী উচিত কায তুঝে॥ (গা. ৪৯৯) 
এই ভাঁবই ভিন্ন শব্দে অনাস্থানে [ গা. ১০২৩) এইরূপ বলা হইয়াছে বে-_ 

প্রারব ক্রিরমাঁণ | ভক্ত" সঞ্চিত নাহী” জান। 
অবঘা দেবচী জালা পাহী। ভরোনিয় অন্তর্বাতী” ॥ 
"প্রারব, ক্রিরমাঁশ ও সঞ্চিতের ঝগড়া ভক্তের জনা নহে ; দেখ, যাহ! কিছু সকলই 
ঈশ্বর, তিনিই সর্ববাপী।” ভগবদ্গীতাতে ভগবান ইচাই বলিয়াছেন যে, 
শশ্বরঃ সর্বভৃতানাং জন্দেশেহস্ুন ভিষ্টতিশ (১৮- ৬১) ঈশ্বরই সমস্ত লোকের 
হৃদয়ে ধাস করিয়া তাহাদের ছ্বারা যস্্রের ন্যায় সমস্ত কর্ম করাইয়া থাকেন। 
কর্ম্বিপাক-প্রক্রিয়ায় এইরূপ সিঙ্ী করা হইয়াছে যে, জ্ঞানার্জনের সম্পূর্ণ স্বাধী- 
নতা আত্মার আছে। কিন্তু তাহার বদলে ভক্তিমার্গে ইহা বল! হয় যে, এই 
বুদ্ধিও পরমেশ্বরই বিধান করেন-_-"তসা তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্» 
(শী. ৭. ২৭ )) কিংবা "দামি বুদ্ধিযৌগং তং যেন মাসুপযাস্তি তে” ( গী. ১০ 
১* )। এই প্রকার সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরেরই সত্বা-বলে হইতেছে, তাই ভক্তিমার্গে 
এইরূপ বর্ণন! পাওয়া যায় যে, তাহারই ভয়ে বায়ু বহিতেছে, এবং তাহারই 
শক্তিতে হুর্য্যচন্ত্র চলিতেছে ( কঠ- ৬. ৩) বৃ. ৩.৮১৬)$১ এমন কি, তাহার 
ইচ্ছ! বাতীত বৃক্ষের একটা পত্র পর্যাস্ত নড়ে না। সেইজন্যই ভক্তিমার্গে উক্ত হয় 
যে, মনা কেবল নিমিত্বমাত্র হইয়াই সম্মুখে থাকে € গী. ১১. ৩৩) এবং তাহার 
সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরই তাহার হৃদয়ে থাকিয়া যন্ত্রের ন্যায় তাহার দ্বার! করাইয়! 
থাকেন। সাধু তুকারাম বাবা বলেন (গা, ২৩১০ ৪)-- 
নিমিত্তীল৷ ধনী বেল! আসে প্রাণী । 
মাঝে মাঝে ক্ষণোনী ব্যর্থ গেলা ॥ 

“এই প্রানী কেবল নিমিত্তেরই কারণে স্বাধীন; “আর্গার আমার” বলিয়। বৃথাই 
ইহা! নিঙ্জের সর্বনাশ করে ।” এই জগতের ব্যবহার ও সুব্যবস্থা বজায় রাখিবার 
জন্য মকলেরই কর্ম করা আবশ্যক; কিন্তু অক্ঞানী লোক বেপ্রকার এই 
কর্ম "আমার বলিয়া করিয়া থাকে সেরূপ না করিয়া জ্ঞানী পুরুষ ব্রক্ষার্পণ 


৪৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত | 


বুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কন্ম করিবেক--এইরূপ ঈশাব্[স্যোপনিষদের যে তত্ব 
তাহাই উক্ত উপদেশের সার | এই উপদেশই এই ক্লোকে ভগবান অজ্জুনকে 
উপর্দেশ' করিয়াছেন__ 
বৎকরোধি যদশ্রাসি যজ্জ,হোধি দদাসি বৎ। 
যত্তপসাসি কৌন্তেয় তৎকুরুত্ব মদর্পণম্‌ ॥ 
পতৃমি যাহা কিছু করিবে, খাইবে, হবন করিবে, দিবে কিংবা তপসা। করিৰে 
সে সমস্ত আমাকে অর্পণ কর+ ( গী. ৯. ২৭ )-__তাহা হইলে কর্ম তোমার বন্ধন 
হুইবে না। ভগবদ্গীতার এই শ্লোক শিবগীতায় (১৪. ৪৫) গৃহীত হইয়াছে ; 
ভাগবতের এই শ্লোকেও এ অর্থই বর্ণিত হইয়াছে-_- 
কায়েন বাচা মনসেন্দ্িসৈর্ব বুদ্ধাত্মনা বাহনুস্থতম্বভাবাঁৎ। 
করোতি যদ্যৎ সকলং পরন্যৈ নারায়ণায়েতি সমপয়েতৃৎ ॥ 

*কায় মন বাকা ইন্দ্রিয় বুদ্ধি বা আত্ম! ইহাদের প্রবৃত্তি বশত কিংবা স্বভাবান- 
সারে যাহ! কিছু আমরা করি তৎসমস্ত পরাতপর নারায়ণকে সমর্পণ করিবে” 
(ভাগ. ১১. ২. ৩৬)। সার কথা-_অধাত্মশাস্ত্রে যাহাকে জ্ঞানকর্মমসমুচ্চয় পক্ষ, 
ফলাশ! ত্যাগ, কিংবা! ব্রহ্গার্পণপূর্ববক কর্ণ্ম বলে (গী, ৪. ২৪7৫. ১০ 3 ১২-১২) 
তাহাই ভক্িমার্গে কৃষ্ঠার্পণ-পুর্ববক কন্ম” এই নূতন নাম প্রাপ্ত হয়। ভক্তিমার্গের 
লোকেরা ভোজনের সময় গ্রাস লইবার পূর্ব, “গোবিন্দ” “€গাবিন্দ” এইরূপ যে 
বলে, কৃষ্টার্পণবুদ্ধিই তাহার বীজ । আমার সমস্ত ব্যবহার লোকোপযোগের 
জন্য নিক্ষামবুদ্ধিতে নির্বাহ হয়--এইবপ জ্ঞানী জনক বলিয়াছেন ; ভগবদ্ভক্তও 
নিজের আহারপানাদি সমস্ত ব্যবহার কুষ্টার্পণবৃদ্ধিতেই করিয়। থাকেন। ব্রত- 
উদ্যাপন, ব্রা্গগভোজন অথবা অন্য ইঠ্টাপুর্ত কর্ম করিলে শেষে “ইদং কৃষ্ণার্পণ- 
অস্ত” কিংবা! “হরির্দাতা। হিরো ক্রা+” "এইরূপ বলিয়া! জলত্যাগ করিবার যে রীতি 
আছে তাহার মূলতত্ব তগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকে আছে। কানের গহন! নষ্ট 
হুইলে যেমন কানের ছিদ্রই অবশিষ্ট থাকে সেইরূপ আজকাল ব্যবহারে উক্ত 
সন্কর্ের অবস্থ। হইয়াছে; কারণ পুরোহিত তাহার প্ররুত মন্্র না বুঝিয়া কেবল 
তোতাপাখীর মত তাহা আওড়ায় এবং ষজমান বধিরের ন্যায় জলত্যাগ করিবার 
কাওয়াজ করে! কিন্ধ বিচার করিলে দেখ! যায় যে ইহার মূলে কর্্মফলের 
আশ! ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবার তত্ব আছে; এবং ইহাকে উপহাস করিলে 
শাস্ত্রের কোন বৈগুণ্য হয় না, উপহাসকারীর অজ্ততাই প্রকাশ পায়। জীব- 
নের সমস্ত কর্-এমন কি জীবন-ধারণ পর্ধ্যস্ত--এইরূপ কৃষ্তা্পণিবুদ্ধিতে 
অথবা ফলাশা*্ত্যাগ করিস্তা করিলে পর, পাপবাসন। কোথায় থাকিবে এবং 
কুকর্মই বা কিরূপে ঘটিবে? কিংবা! লোঁকোপযোগার্থ কর্ম কর, লোক হিতার্থ 
আত্মসমর্পন কর, এইরূপ উপদেশেরও দরকার আর কেন হইবে? তখন তো 
“আমি, ও “লোক” এই ছুয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরেতে এবং এই ছুয়েতে 


তক্তিমার্গ। 8৩৯ 


পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই ছুই-ই কৃষ্কার্পণরূপ পরমার্থের 
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায় এবং “জগাচ্যা কল্যাণী সন্তাচ্যা বিভূতি। দেহ:কষ্টবিতী 
উপকারে” তুকারামের এই অভঙ্গ সার্থক হয়। কৃষ্ণার্পণবুদ্ধির দ্বারা সমস্ত 
কর্ম যে করে তাহার নিজের যোগক্ষেমে বাধা পড়ে না, ইহা যুক্তিবাদের হবার! 
পুর্ব প্রকরণে সিন্ন করা হইক্সাছে; এবং ভক্তিমার্গের পথিককে “তেষাং 
নিত্যাভিধুক্তানাং ষোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌* (গী, ৯. ২২) এইরূপ স্বয়ং ভগবান্‌ 
গীতাতে আশ্বাস দিয়াছেন। যিনি শ্রেগ্ভ পৈঠায় পৌছিয়াছেন সেই জ্ঞানা 
পুরুষের যেমন সাধারণ লোকের বুদ্ধিভেদ ন৷ করিয়া তাহাদিগকে সংমার্গে 
আনয়ন করাই কর্তব্য (গী, ৩. ২৬) সেইরূপ পরমশ্রেষ্ট ভক্তেরও নিয় পৈঠার 
ভক্তদিগের শ্রদ্ধাকে লগণ্ডভগুঃনা করিয়া তাহাদের অধিকার অন্ধুসারে তাহা- 
দিগকে উচ্চতর পৈঠায় উঠাইয়। লওয়া কর্তব্য, ইহা বলিবার প্রয়োজন নাই। 
সার কথা, উক্ত বিচার হইতে প্রকাশ পাইবে যে, অধ্যানম্মশাস্ত্রে এবং কর্ম 
বিপাকে যে ষে সিদ্ধান্ত করা.হইয়াছে সে সমস্তই এই প্রকারে অন্ন শব্দভেদে 
ভক্তিমার্গেও বজায় রাখা হইয়াছে; এবং জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে মিলন স্থাপন 
করিবার এই পদ্ধতি আমাদের এখানে খুব প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত 
আছে । 

কিন্তু ষেস্থলে শব্বভেদের দ্বার অর্থের অনর্থ ঘটিবার ভয় থাকে, সেখানে 
উপরি-উক্ত শব্দভেদও করা হয়*না, কারণ অর্থই প্রধান বিষয়। উদাহরণ 
যথা-_জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রত্যেকের প্রযত্ব করিয়া আপনাকে উদ্ধার করিতে 
হইবে, হহা কর্মবিপাকক্রিয়ার সিদ্ধান্ত । যদি ইহাতে শর্খের কোন ভেদ 
করিয়া! বলা যায় *ষে, এই কাজও পরমেশ্বরহই করেন, তবে মুঢ় লোকের! 
অলস হইয়া যাইবে । এই জন্য “মটত্মেব হ্যাত্মনে! বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাতন£*-» 
নিজেই নিজের শত্রু এবং নিজেই নিজের বন্ধু ( গী. ৬. ৫ )--এই তত্ব ভক্তি- 
মার্গে প্রায় যেমনটিতেমনি অর্থাৎ শব্দভেদ না| করিফ। বল! হয়। প্ষেফে 
কোণাচে কায বা গেলে । জ্যাচে ত্যানে অনহিত ফেলে” ( গা" ৪৪৪৮ ), এই 
তুকারামের অভঙ্গ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে । ইহা অপেক্ষাও বেশী স্পষ্ট 


করিয়া তিনি বলিয়়াছেন-__ 
নাহি দেব! পাশী” নোক্ষাচে গাঠোলে। 


আণুনি নিবালে দ্যাবে হাতী'। 
ইন্দ্রিধাচা জয় সাধুনিয়। মন । 
নির্বিষয় কারণ অসে তেথে ॥ (গা. ৪২৯৭)। 
অর্থাৎ “দেবতার কাছে মোক্ষের গাটুরী নাই যে তিনি তাহা, তোমার হাতে 


৪৪৯ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র। 


আনিয়া দিবেন। এখানে ইন্দ্রিয় জয় করিয়া:মনকে নির্বর্ষির করাই মোক্ষলাতের 
মুখ্য উপায় ।* ইহা কি “মন এব মন্থষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়ো:” এই উপনিষদের 
মন্ত্রেরই সহিত একার্থক নহে? পরমেশ্বরই জগতের সমস্ত ভাঙ্গাগড়ার কর্তা ও 
কারফ্মিতা সতা) তথাপি তীহার প্রতি নির্দরতা ও পক্ষপাতিতার দোষ না 
'আসে, এই জন্য কর্মবিপাকক্রিয়ার এই সিদ্ধান্ত ষে যাহার যেরূপ কর্ম তাহাকে 
সেইরূপ তিনি ফল প্রপান করেন) এই কারণেই এই সিদ্ধান্তও শব্দতেদ না 
করিয়াই ভক্তিমার্গে গৃহীত হয়। সেইরূপ আবার, উপাসনার জন্য ঈশ্বরকে 
ব্যক্ত বলির! মানিলেও, যাহা কিছু বাক্ত সে সমস্ত মায়া এবং সত্য পরমেশ্বর 
তাহার অতীত--অধ্যাত্বশান্ত্রের এই সিঙ্কান্তও আমাদের এখানকার ভক্তিমার্গে 
কখনও পরিত্য কু হয় না। পুর্বে বলিয়াছি যে, এই জন্যই গীতায় বেদাস্তস্থত্র- 
প্রতিপাদিত জীবের স্ববীপকেই বঙ্জার় রাখ৷ হইয়াছে । প্রত্যক্ষের দিকে কিংব! 
বাক্তের দিকে মানবমনের যে স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহার সহিত তত্বজ্ঞানের গহন 
সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধনে বৈদিক ধর্দের এই নিপুণতা অন্য কোন দেশের 
ভক্তিমার্গে দেখ যায় না। অন্য দেশবাসীদিগের এই রীতি দেখা যায় যে, 
তাহারা একবার পরমেশ্বরের কোন সগুণ বিভূতি স্বীকার করিয়া ব্যক্তের পক্ষ 
গ্রহণ করিলে তাহাতেই আপক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা ছাড়া আর 
কিছুই তাহার! দেখিতেই পায় না এবং তাহাদের অন্তরে নিজ নিজ সগুগু 
প্রতীক সম্বন্ধে বৃুথাভিমান উৎপন্ন হয়। এই অবস্থায় তাহারা তৰজ্ঞানের 
মার্গ ভিন্ন এবং শ্রদ্ধার ভক্তিমার্গ ভিন্ন, এইরূপ মিথ্য/ ভেদ করিবার যত্ব 
করে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন কালেই তত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ায়, 
গীতাধর্থে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের মধ্যে কোন বিরোধ না আসিয়া, বৈদিক জ্ঞানমার্থ 
শ্রন্ধাপূত এবং বৈদিক ভক্তিমার্গ জ্ঞানপৃত হইয়াছে; এবং সেই জন্য মনুষ্য যে- 
কোন মার্গই অন্থপরণ করুক, শেষে সে একই সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত 
জ্ঞান ও ব্যক্ত ভক্তি, ইহাদের মিলনের এই মহত্ব, নিছক্‌ ব্যক্ত খৃষ্টেই জড়িত 
ধর্থের পণ্ডিতদ্দিগের উপলব্ধিতে আমে না, এবং তহি তাহাদ্দিগের একদেশদর্দী 
ও তৰজ্ঞানের ভাবে অপূর্ণ দৃষ্টিতে গীতাধর্শে উহাদের মধ্যে বিরোধ প্রতিভাত 
হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু আশ্চর্যের কথ! ইহাই যে, বৈদিক 
ধর্মের এই গুণ গ্রহণ না করিয়া, আমাদেরই দেশের কতকগুলি অনুকরণপ্রির 
লো্কু নাকাল হৃহাকেই মন্দ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিতে পাওয়! যায়! 
মাঘকাব্যের (১৯, ৪৩) এই বচন এই বিষয়েরই এক উৎকৃষ্ট উদ্াহরণ-_ 
“অথ বাইভিনিবিষ্টবুব্ধিধু।» ব্রজ্ততি ব্যর্থকতাং সুভাধিতম্!' মিথ্যা ধারণায় 
মন একখার অধিকৃঠ হইলে, ভালে। কথাও ব্যর্থ হইকা যায়। 

স্মামার্গে চতুর্থাশ্রমের যে মহব, তাহ! তক্তিমার্গে কিংবা ভাগবতধর্থে 
নাই। বর্ণাশ্রমধন্ধ্ের বর্ণনা ভাগবতধর্ঘেও কর! হইয়া থাকে) কিন্তু সেই 
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ধর্দের সুখ্য কটাক্ষ ভূক্তির উপরেই হওয়ায়, যাহার :তক্কি উৎকট সে-ই 
সকলের শ্রেষ্ট শ্বীকৃত হয়--সে গৃহস্থই হউক, বা বানপ্রস্থই হউক ব! 

বৈরাগীই হউক ; এই সম্বন্ধে ভাগবতধর্ম্নে কোন বিধিনিষেধ মান! হয় ন! (ভাগ, 

১১,১৮০ ১৩১ ১৪ দেখ )। সন্গ্যাসাশ্রম স্মার্তধন্মের এক আবশ্যকীয় ভাগ, 

ভাগবত ধর্মের নহে । কিন্ত ভাগবতধন্মী কখনই বিরক্ত হইবেক না এক্সপ 
কোন নিয়ম নাই; গীতাতেই সন্গ্যাস ও কর্মষোগ এই ছুই-ই মোক্ষদৃষ্টিতে 
একই যোগ্যতার, এইরূপ উক্ত হইয়াছে । তাই, চতুর্থীশ্রম শ্বীকার না করি- 
লেও সাংসারিক কণ্ধু ত্যাগ করিয়৷ ষে বৈরাগী হইয়াছে এপ ব্যক্তি ভক্কি- 

মার্গেও পাওয়! যায় । এই কথা পুর্ববকাল হইতেই কিছু কিছু চলিয়া আসিয়াছে। 
কিন্ত তখন 'এই লোদিগের প্রাধান্য ছিল না) এবং একাদশ প্রকরণে আমি 
এই বিষয় স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, ভগবদ্গীতায়, কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ধোগেরই 
অধিক মহত্ব দেওয়া হইয়াছে । কালাত্তর হইতে কর্মযোগের এই মহত লুপ্ত 
হইয়! গিকাছে এবং বর্তমানকালে ভগবদ্ভত্ত ব্যক্তি সাংসারিক কর্ম ছাড়িয়া 
বিরক্ত হইয়া কেবল ভক্তিতেই নিমগ্র থাকিবে ভাগবতধর্মীয় লোকদিগেরও এই- 
রূপ ধারণ! হইয়াছে । তাই এই বিষয়ে গীতার মুখ্য সিদ্ধান্ত ও প্রকৃত উপদেশ 
কি, ভক্তিদৃষ্টিতে এইখানে তাহার একটু ব্যাখ্যা পুরর্বার করা আবশ্যক । 
ভক্তিমার্গের কিংবা! ভাগবতমার্গের ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ ভগবানই। এই ভগবান 
নিজেই যদি সমস্ত জগতের কর্তা ও ধারণকর্তা হয়েন এবং সাধুদিগের রক্ষণার্থ 
ও হুষ্টের নিগ্রহার্থ সময়ে সময়ে অবতার গ্রহণ করিয়! জগতের ধারণ-পোষণ কার্য্য 
নির্বাহ করেন, তবে ভগবদ্ভক্তকেও লোকসংগ্রহার্থ তাহারই অন্করণ কর 
আবশ্যক ইহ! পৃথক করিয়া বলিতে হুইবে না। হনুমান রামচন্দ্রের মহাভক্ত 
ছিলেন ) কিন্তু তিনি নিজ পরাক্রমে রাবণাদি দুষ্টের শাসন করিবার কাজ কিছু 
ছাড়িয়া দেন নাই। পরম ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে ভীন্মকেও গণন। কর! হইয়! 
থাকে; কিস্ততিনি নিজে আমরণ ব্রহ্মচারী হইলেও স্বধন্মাহ্সসারে আত্মীক্র 
লোকের এবং রাজ্যের সংরক্ষণ কাধ্য মৃত্যু পর্য্যস্ত চালাইয়াছিলেন। ভক্তিষোগে 
পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তের নিজের হিতের জন্য কোন কিছু লাভ করা 
অবশিষ্ট থাকে ন৷ সত্য ; কিন্তু প্রেমমূলক তক্তিমার্গের দ্বার! দর! কারুণ্য কর্তৃব্য- 
প্রীতি প্রসৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি বিলুপ্ত হইতে পারে না) বরং সেগুলি অধিকতর 
সদ্ধ হইয়! উঠে। এই অবস্থায় এই প্রশ্নই উঠিতে পারে না যে কর্ন করিবে কি 
করিবে না। বরং তাহাকেই তগবন্তক্ত বলিব, ধাহার মনে এই প্রকার অতেদ- 
ভাব উৎপন্ন হয়_ 


জ্যাসি আপক্গিত। নাহী”। 
ভ্যাসি ধরী' জে! হৃদয়” । 
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88২. গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র । 


দয়া করণে জে পুত্রাসী । 
ডেচি দাস! আণি দাসী ॥ 

অর্থাৎ__“যে অনাথ, তাহাকে যে হৃদয়ে ধরে, তাহার প্রতি পুত্রের ন্যায় যে দয়! 
করে, সে-ই দাস ও দাসী” (গা, ৯৬০) | এই অবস্থাতেই সহঙভাবেই এ 
লোকদিগের বৃত্তি লোকসংগ্রহেরই অনুকূল হইয়া উঠে? ইহা একাদশ প্রকরণে 
বলিয়া আসিয়াছি__”সাধুদিগের বিভূতি জগতের কল্যাণের জন্যই হয়; তাহার! 
পরোপকারের জন্য নিজের শরীরকে কষ্ট দেন।* পরমেশ্বরই জগৎ স্য্টি করিয়া 
জগতের সমস্ত ব্যবহার নির্বাহ করেন এইরূপ বলিলে, সেই জগতের ব্যবহার 
ছুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য চাতুর্বন্যাদি যে ব্যবস্থা আছে তাহা৷ তাহারই 
ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। গীতাতেও “চাতুর্বন্যং ময় সৃষ্টং 
গুণকর্দমবিভাগশঃ* ( গী. ৪. ১৩) এইরূপ ভগবান্‌ স্পষ্ট বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা 
পরমেশ্বরেরই ইচ্ছ। যে, প্রত্যেকে নিজ অধিকারান্ুসারে সমাজের এই কাজ 
লোকসংগ্রহার্থ করিবে । ইহার পরে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, জগতের যে ব্যবহার 
পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে তাহার কোন বিশিষ্ট অংশ কোন মন্ুষ্যের দ্বারা 
সম্পূর্ণ করাইবার জন্যই পরমেশ্বর তাহাকে জন্ম দেওয়ান; এবং পরমেশ্বর কর্তৃক 
তাহার জন্য নির্দিষ্ট কাজ মনুষ্য বদি না করে তাহা হইলে তাহার পরমেশ্বরকেই 
অবজ্ঞ। করিবার পাপ হইবে | এই কর্ম আমার” কিংবা “আমি” আপন স্বার্থের 
জন্য উহা করিতেছি এইরূপ অহঙ্কারবুদ্ধি বর্দি তোমার মনে থাকে, তবে সেই 
কর্মের ভালমন্দ ফল তোমার অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের 
ষাহা৷ অভিপ্রায় তাহার জন্য আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে দিয়াই কাধ্য 
করাইতেছেন” ( গী, ১১. ৩৩) এইরূপ ভাবনা! মনে পোষণ করিয়া পরমেশ্বরার্পণ 
পূর্ব্বক কেবল ব্বধন্ম জানিয়া এই কর্্দ যদিতুমি কর, তাহ! হইলে ইহাতে 

সঙ্গত বা অধোগ্য কিছুই থাকে না) বরং এই প্রকার স্বধন্ীচরণ হইতেই সর্বঘ- 
ভূতান্তটরত পরমেশ্বরের প্রতি এক প্রকার সান্বিক ভক্তির উদয় হয়, এইরূপ গীতার 
উক্তি । “সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে থাকিয়া! পরমেশ্বরই তাহাদিগকে যন্ত্রের ন্যান্ 
চালাইতেছেন ; তাই আমি অমুক কর্ষ্দ ছাড়িতেছি [িংবা অমুক কর্ন করি- 

তৈছি, এই ছুই ভাবনাই মিথ্যা? ফলাশ! ছাড়িয়৷ সমস্ত কর্ম কৃষ্তা্পপবুদ্ধিতে 

করিতে থাক ; এই কর্খ আমি করিব ন৷ এইরূপ তুমি জেদ করিলেও প্রক্কৃতি- 

ধন্ান্ুসারে তোমাকে তাহা করিতেই হইবে, এইজন্য সমস্ত স্বার্থ পরমেশ্বরে 

বিলীন করি! পরমার্থবুদ্ধিতে ও বৈরাগ্যযোগে স্বধর্মাহুসারে প্রাপ্ত বাবহার 
লোকসংগ্রহাথ তোমাকে করিতেই হইবে; আমিও তাহাই করিতেছি; আমার 
দৃষ্টান্ত দেখ এবং তদন্রূপ কার্ধ্য কর*__আপনার সমস্ত উপদেশের এই তাৎপর্য্যার্থ 
ভগবান গীতার শেষ অধ্যারে উপসংহাররূপে বলিয়াছেন। জ্ঞানের এবং নিষ্কাম 
কর্দের মধ্যে যেরূপ বিরোধ নাই, সেইরূপই তত্তি ও কৃষ্া্পপবুদ্ধিতে কৃত কর্শের 
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মধ্যেও বিরোধ উৎপরূ, হয় না। মহারাষ্ট্রের ভগবদ্তক্তশিরোমণি তূকারাম 
বাবাও তক্তিমূলে "অপোরণীয়ান্‌ মহতো৷ মহীয়ান্”” (কঠ, ২.২ গী. ৮১৯) 
পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ হইতেও বৃহৎ_এই পরমেশ্বরন্বরূপের সহিত্ব 
নিজের তাদাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন-_ 

অন্থরগীধা! থোকৃডা ৷ তুকা! আকাশ এবড| । 

গিলুনি সীডিলে' কলিবর। ভবগ্রমাচা আকার ॥ 

সীডিলী ব্রিপুটী । দীপ উজললা! ঘটা । 

তুক। ক্ষণে আতী!। উরলে উপকার পুরতা ॥ 

(গা. ৩৫৮৭) 

"এক্ষণে আমি পরোপকারের জন্যই রহিয়াছি”। সন্গ্যাসমার্গীয়দিগের ন্যায় 
আমার এক্ষণে কোন কাজই বাকী নাই, এরূপ বলেন নাই ; বরঞ্চ তিনি 


ভিক্ষাপাত্র অবলম্ব্ণে। 
জলো! জিণে' লাজির বাপে । 
পসিয়াসী নারায়ণে। 
উপেক্ষিজে সর্বথা। (গা. ২৫৯৫) ৃ 
পভিক্ষাপাত্র অবলম্বন লজ্জাম্পদ-_উহা নষ্ট হউক ; নারায়ণ এইপ্রকার মনুষ্যকে 
সর্বথ| উপেক্ষাই করেন।* কিংবাঁ_ 
সত্যবাদী করী সংসার সকল। 
অলিপ্ত জলী' জৈসে। 
ঘতে জ্যা উপকার ভূর্তাচি তে দয়া। 
আত্মস্থিতি তয়া অঙ্গী বসে॥ 
€ গা, ৬৭৮০, ২, ৩ ) 
*পত্যবাদী মনুষ্য সংসারের সমস্ত কাধ্য করে এবং জলে কমলপত্রের ন্যায় অলিগ্ত 
থাকে ; যে উপকার করে এবং প্রাণীদিগের উপর দয়া করে, তাহারই অন্তরে 
আত্মস্থিতির নিবাস জানিবে।” এই অভঙ্গের মধ্যে তুকারাম বাবার এই 
বিষয়ে অভিপ্রায় কি তাহা! স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে । তুকারাম বাবা সংসারী হইলেও 
তাহার মনের গতি অরস্বক্প কর্মমত্যাগেরই দিকে ছিল। কিন্ত গ্রবৃত্তিমূলক ভাগবত 
ধর্মের লক্ষণ কিংব! গীতার সিদ্ধান্ত এই যে, উৎকট ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আমরণ 
ঈশ্বরার্পণ পূর্বক নিফাম কর্ম করিতেই* হইবে ) তাহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা কেহ 
দেখিতে চাহিলে তুকারাম বাবাই শিবাজী মহারাজকে নে “সদ্গরুর শরণ” লইতে 
বলিয়াছিলেন সেই শ্রীসমর্থ রামদাস স্বামীর দাঁসবোধ গ্রস্থের নিকটেই তাহাকে 
যাইতে হইবে। রামদাস স্বামী অনেকবার বলিয়াছেন যে, ভক্তির হ্থারা কিংবা 
জানের দ্বারা পরমেশ্বরের শুদ্ধ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়৷ যে সিদ্ধপুরুষ কৃতবত্ধয 
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হইয়াছেন তিনি «শহাঁণে করুণ লোভাবে। বহুত জন*:( দাস, ১৯. ১০, ১৪) 
*সকল লোককে শিক্ষা দিবার জন্য” নিম্পৃহতাবে আপনার কার্ধ্য বথাধিকার 
কিরূপ বরাবর করিয়া যান, তাহ! দেখিয়া সাধারণ লোক নিজ নিজ ব্যবহার 
করিতে শিথিবে; কারণ “কেল্যারিণে কীহীশচ হোত নাহী**__-“না করিলে 
কিছুই হয় না*--( দাস, ১৯, ১০, ২৫) ১২. ৯.৬) ১৮১৭, ৩) এইরূপ 
অনেকবার বলিয়া শেষের দশকে রামদাস স্বামী ভক্তির তারকত্বের সহিত কর্্দ- 
সামর্থ্যের সম্পূর্ণ মিল এইপ্রকারে করিয়া দিয়্াছেন-_ 

সামর্থ্য আছে চলবলেচে। 

জো! জে। করীল তয়াচে। 

পরম্ত্ যষেথে ভগবস্তাচে। 

অধিষ্ঠান পাহিজে ॥ ( দাস. ২০. ৪, ২৬) 
গীতার ৮ম অধ্যায়ে “মামনুত্মর যুদ্ধ্য ৮৮ € গী. ৮. ৭), আমাকে নিত্য ম্মরণ 
কর ও যুদ্ধ কর__অজ্জুনকে এই যে উপদেশ করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্ধ্য, 
এবং কর্্মযোগীদ্দিগের মধ্যেও ভক্তিমান শ্রেষ্ঠ (গী" ৬. ৪৭ )৬ষ্ঠ অধ্যায়ের 
শেষে এই যাহা বল! হইয়াছে যে, তাহারও তাৎপর্য একই । গীতার ১৮শ 
অধ্যায়েও ভগবান ইহাই বলিয়াছেন-_- 

যত: পবৃতিতূ্ তানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণ! তমভ্যচ্য সিদ্ধিং বিন্তি মাঁনবঃ ॥ 

প্বিনি এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিস্াছেন তাহার নিজের স্বধর্ম্মান্ুরূপ নিষ্কাম 
কন্মীচরণ দ্বারা (কেবল বাক্য কিংবা পুণ্পের দ্বারা নহে) পুজ1 করিয়! মনুষ্য 
সিদ্ধিলাভ করে” ( গী. ১৮. ৪৬ )। অধিক কি, এই শ্লোকের এবং সমস্ত গীতারও 
ইহাই ভাবার্থ যে, স্বধন্মান্রূপ নিফ্ষাম কম্খব করিলে সর্বভূতাত্তর্গত বিরাটরূপী 
ধ্ররমেশ্বরের একভাবে ভক্তি, পূজা কিংবা উপাসনাই হয়। *নিজের ধর্্ানুরূপ 
কর্মের দ্বারা তাহার অর্থাৎ পরমেশ্বরের পুজা কর” এইরূপ বলিলে, পশ্রবণং 
কীর্তনং বিষ্ণোঃ* ইত্যাদি নববিধ ভক্তি গীতার মান্য নহে এরূপ বুঝিবে না। তবে 
গীতার উক্তি এই যে, কর্্পকে গৌণ ভাবিয়া তাহা ছাড়িয়৷ দিয় নববিধ ভক্তির 
মধ্যেই কেবল নিমগ্ন থাক যুক্তিসিদ্ধ নহে; শান্ত্রত প্রাপ্ত নিজের সমস্ত কর্ম 
ধথারীতি করিতেই হইবে) উহা! “নিজের”বলিয়৷ ন1 ভাবিয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ 
করিয়া “তাহার স্ষ্ট জগতের সংগ্রহার্থ তাহারই এই কর্ন” এইরূপ নিশ্মম-বুদ্ধিতে 
করিবে; তাহা হইলে কর্মের লোপ না হইয়। বরং এই কর্মের দ্বারাই পরমে- 
শ্বরের সেবা ভক্তি কিংব! উপাসন! সম্পন্ন ₹ইবে, এই কম্মরজনিত পাপপুণ্য আমাকে 
স্পর্শ করিবে না এবং শেষে সদ্‌গতিও লাভ হইবে। গীতার এই সিদ্ধান্তের 
প্রতি উপেক্ষা করিয়া গীতার ভক্তিপর টীকাকার গীতায় ভক্তিকেই প্রধান এবং 
কর্্কে গৌণ ৰলিয়া মান! হইয়াছে, এইরপ “ভাবার্থ নিজ গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়া 


তক্তিমার্গ। ৪8৫ 


থাকেন। ক্ষিন্ত সর্যাসমার্গীর টাকাকারদিগের ন্যায় তক্তিপর টাকাকারদিগের 
এই ভাৎপধ্যার্থও একদেশদর্শী । গীতার ভক্তিমার্গ কর্মপ্রধান ) তাহার মৃখ্য তন্ব 
এই যে, কেবল পুপ্পের দ্বার কিংব! পাঠের দ্বারা! নহে, শ্বধর্মোক্ত নিফাম কর্শের 
দ্বারাও পরমেশ্বরের পুজা হইয়া থাকে এবং এইরূপ পুজা! প্রত্যেকের অবশ্য 
কর্তব্য, এবং কম্মময় ভক্তির এই তত্ব গীতার ন্যায় যখন অন্য কোথাও প্রতিপা- 
দিত হয় নাই, তখন ইহাকেই গীতার ভক্তিমার্গের বিশেষ লক্ষণ বলিতে হইবে। 
এইগ্রকার কর্্মযোগের দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গ :ও ভক্তিমার্গের সম্পূর্ণ সমন্বর 
হইলেও জ্ঞানমার্গ অপেক্ষ! ভক্তিমার্গে ষে এক বড়-রকম বিশিষ্টতা আছে তাহাও 
এক্ষণে শেষে স্পষ্ট্ূপে বল! আবশ্যক। ইহা তে৷ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
জ্ঞানমার্গ কেবল বুদ্ধিগম্য হওয়ায় অক্পবুদ্ধির সাধারণ লোকদিগের পক্ষে 
ক্লেশময় ; এবং ভক্তিমার্গ শ্রন্ধামূলক, €প্রমগম্য ও প্রত্যক্ষ হওয়। প্রযুক্ত তদনুসারে 
আচরণ করা সকলের পক্ষে সহজ । কিন্তু ক্লেশ ছাড়া জ্ঞানমার্গে আর এক 
বাধ! আছে। জৈমিনীয় মীমাংসা! কিংবা উপনিষৎ ব৷ বেদান্তহুত্র দেখিলে দেখ! 
ষার় যে, প্র সকলে শ্রোত যাগবজ্ঞার্দির অথবা কর্মসন্ন্যাসপৃর্র্বক ”“নেতি নেতি*- 
স্বরূপ পরব্রন্দেরই বিচার আলোচনা! পূর্ণ; এবং শেষে ইহাই নির্ণর় কর! হইয়াছে 
যে, স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনীভূত শ্রোত যাগার্দি কর্ম করিবার অথবা মোক্ষপ্রাপ্তির 
জন্য আবশ্যক উপনিষদীদি বেদাধ্যয়ন করিবার অধিকারও প্রথম তিন বর্ণেরই 
অন্তভূতি পুরুষদিগেরই আছে ( বেস" ১. ৩. ৩৪-৩৮)। এই তিন বর্ণের অস্তর্গত 
স্ত্রীলোক কিংবা চাতুর্বন্যানুসারে সমস্ত সমাজের হিতকারী রুষক, কিংবা! অন্য 
ব্যবসায়াবলম্বী সাধারণ স্ত্রীপুরুষের মোক্ষলাভ কিরূপে হইবে এসকল শ্রস্থে তাহার 
বিচার করা হয় নাই। ভাল; বেদ এইরপে স্ত্রীশৃদ্রাদির অশ্রোতব্য হওয়ায় 
ভাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না এইরূপ যদ্দি বল, তবে উপনিষদে 
এবং পুরাণেই তো বর্ণনা পাওয়। যায় যে, গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীলোক এবং বিছুর 
প্রভৃতি শূন্র জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া লিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন (বেশ. ৩, ৪. ৩৬৩৯) । এই 
অবস্থায় এইরূপ সিন্ধান্ত করা যায় ন৷ যে, কেবল প্রথম তিন বর্ণের পুরুষেরাই মুক্তি 
লাভ করিবে ১ এবং স্ত্রী-ূদ্র সকলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে এইরূপ মানিলে, 
ভাহাদের জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধন কি তাহা এক্ষণে বলা আবশ্যক । বাদরায়ণাচার্ধ্য 
বলেন যে, “বিশেষাল্ুগ্রহশ্চ+ ( বেস্থ্‌, ৩. ৪, ৩৮ ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের বিশেষ অস্থু- 
শ্রহই উহার এক সাধন) এবং ভাগবতে বল! হইয়াছে যে, কর্খ্মূলক ভক্তিমার্গের 
রূপে এই রিশেযাঙ্ুগ্রহাত্মক সাধনই পন্রীশৃদ্র কিংব! (কলিযুগের) নামধারী ব্রাঙ্মণ- 
দিগের বেদাদ্ি শ্রুতি শ্রুতিগোচর না হয়ায়, মহাভারতে সুতরাং গীতাতেও 
নিক্পিত হুইয়াছে* (ভাগ, ১. ৪. ২৫ )। এই মার্গে প্রাপ্ত জ্ঞান এবং উপনিষদের 
্রহ্ধজ্ঞান এক হইলেও, এখন স্ত্রীপুরুষ কিংব ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশৃদ্রসন্বন্ধীর কোন 
েঙ্গ অবশিষ্ট থাকে না-এবং এই নার্গের বিশেষ গুণ গীতার বর্িত হুইয়াছে-_ 


৪৪৬ শীতারহ্স্য অথব৷ কঞ্মযোগশাস্ত্র ৷ 


মাং হি পার্থ বাপাশ্রিত্য যেহপি স্থ্যঃ পাপযোনয়ঃ | | | 

স্ত্রিযো বৈশ্যান্তথা শৃদ্রান্তেপি যাস্তি পরাং গতিষ্‌ ॥ 
“হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী, বৈশ্য ও শুদ্র কিংবা অস্তাজাদি থে 
সকল পাপযোনি তাহারাঁও পরম সিদ্ধি লাভ করে* (গী. ৯. ৩২) এই 
হ্লোকই মহাভারতের অন্ুগীতা পর্ববেও প্রদত্ত হইয়াছে ; ( মতা. অশ্ব. ১৯, ৬১)) 
এবং এরূপ কথাও আছে যে, বনপর্বকের অন্তর্গত ব্রাহ্মণব্যাধসংবাদে মাংস- 
বিক্রেতা ব্যাধ কোন ব্রাহ্মণের নিকট, এবং শাস্তিপর্ক্ে তুলাধারী অর্থাৎ বণিক, 
জাজলি নামক ব্রাহ্মণ তপস্বীর নিকট স্বধন্মানুসারে নিফ্ষাম বুদ্ধিতে কর্ণ কন্িয়াই 
মোক্ষ কিরূপে লাভ কর! যায় তাহার নিরূপণ শুনাইয়াছিল ( মভা. বন, ২০৬ 
২১৪) শাং. ২৬০-২৬৩)। ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, যাহার বুদ্ধি 
সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে সে-ই শ্রেষ্ট ; তা সে ব্যবসায়ে স্বর্ণকারই হউক, ছুতারই 
হউক, বেণেই হউক বা মাংসবিক্রেতাই হউক। কোন মন্ুযোরই যোগ্যতা! 
তাহার ব্যবসান্ন কিংবা জাতির উপর নির্ভর করে না--সমস্তই তাহার 
অন্তঃকরণের শুদ্ধতার উপর নির্ভর করে, এবং ভগবানের অভিপ্রায়ও ইহাই। 
সমাজের সমস্ত লোকের নিকট এইরূপে মোক্ষের দ্বার খুলিয়! দিলে, সমাজে 
যে এক বিশেষ জাগৃতি উৎপন্ন হয় তাহার স্বরূপ মহারাহথীয় ভাগবতধর্ম্দের 
ইতিহাপে বিশেষভাবে দেখ। যায়। কিন্ত্রী,কি চগ্ডাল, কি ব্রাহ্মণ পরমেশ্বরের 
নিকট সকলেই সমান, “দেবতা ভাবের জন্য ক্ষুধিত”, প্রতীকের জন্য নহে, 
কালে! সাদ। বর্ণের জনা নহে এবং স্ত্রীপুরুষার্দি কিংবা ব্রাহ্মণচণ্ডালাদি ভেদাদির 
জন্যও নহে। . তুকারাম বলেন (গা. ২৩৮২:৫৭ ৬) 


ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ শুদ্র । চাগুলা আছে অধিকার । 
বালে নারীনর। আদিকবোনি বেশ্যাহী ॥ 

তুক! হ্ধণে অনুভবে । আদ্গী* পাড়িয়ে ঠাবে। 
আণিকহী দৈবে। সুখ ঘেতী ভাবিকে ॥ * 


আর অধিক কি বলিব? গীতাশাস্ত্রেও ইহাই সিদ্ধান্ত যে, “মনুষ্য বতই 
ছুরাচারা হউক না, নিদেন অন্তকালেও অনন্যমনে সে যদি ভগবানের শরণ 
লয় তাহ! হইলে পরমেশ্বর তাহাকে ত্যাগ করেন না” (গী, ৯, ৩০) ও ৮, 
৫-৮ দেখ )। বেশ্যা” এই শব্দ উপরি-উক্ত অভঙ্গে দেখিয়া, পবিভ্রতার ভাণকারী 
অনেক বিদ্বান লোকের বোধ হয় খারাপ লাগিবে। কিন্তু 'এই সব লোক, 
প্রক্কৃত ধর্ম ফি তাহা জনেন না, এইরূপ বলিতে হয়। শুধু হিন্দুধন্দে নহে, 
বৌদ্ধ ধর্মেও এই সিদ্ধান্তই শ্বীকৃত হইয়াছে (মিলিন্দ প্রশ্ন. ৩, ৭. ২ )। বুদ্ধ 
আত্রপালী নামক বেশযাকে এবং অগুলীমাল নামক চোরকে দীক্ষা দিয়া- 
ছিলেন, বৌদ্ধ ধর্শগরস্থে এইরূপ কথা আছে। থুষ্টের সহিত এক সঙ্গে বংস্তত্ভের 


ভক্ভিমার্গ । ৪৪৭ 


উপয় আরোহিত ছুই চোরের মধ্যে এক চোর মরণকালে খৃষ্টের শরণ লওর়া় 
খুষ্ট তাহাকে সদ্‌গতি দিয়াছিলেন এইরূপ খৃষ্টান ধর্পুস্তকেও বর্ণনা আছে 
(ল্যুক. ২৩. ৪২ ও ৪৩)। আমার ধর্মের উপর যাহার শ্রদ্ধ। আছে সেই বেশ্যাও 
মুক্তিলাভ করে, খৃষ্টই এইরূপ একস্থানে বলিদ্নাছেন (মেথ্যু, ২১৬১) লুক, 
৭. ৫০)। অধ্যাঅশান্তরৃষ্কিতেও এই সিদ্ধান্তই নিষ্পন্ন হয় এইরূপ আমি 
পুর্বে ১*ম প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু এই ধর্মমতত্ব শান্ত্রতঃ নির্ববিবাদ হইলেও 
যাহার সমস্ত জীবন ছুরাচারেই কাটিয়াছে তাহার শুধু অন্তকালেই অনন্যতাৰে 
ভগবানের শরণ লইবার বুদ্ধি হওয়া! সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় অস্তকাঁলের 
যাতনার মধ্যে, কেবল যান্ত্রিকভাবে “রা বলিয়া পরে বিলম্বে ম” বলিয়। মুখ 
খুলিবার এবং বন্ধ করিবার' পরিশ্রম ব্যতীত বেশী আর কিছুই লাভ হয় না। 
এই জন্য, কেবল মরণসময়েই নহে,.সমস্ত জীবন সর্বদা আমার স্মরণ মনোমধ্যে 
স্থির রাখিয়া, স্বধর্থানমারে আপনার সমস্ত ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণবুদ্ধিতে করিয়া 
যাও, তাহার পর তুমি যে-জাতিই হওনা কেন, কর্ম করিয়াই তুমি মুক্ত 
হইবে, এইরূপ ভগবান সকলকে নিশ্চয়পূর্বক বলিয়াছেন (গী, ৯, ২৬২৮ ও 
৩০-৩৪ দেখ )। 

এইপ্রকারে বর্ণের, আশ্রমের, জাতির কিংবা স্ত্রীপুরুষাদিরও ভেদ ন! রাখিয়া, 
এবং ব্যবহার লোপ ন! করিয়া, উপনিষদের ব্রহ্মাতৈক্যগ্ঞান আবালবুদ্ধ সকলেরই 
স্থলভ করি দেওয়৷ হইয়াছে। গীতুতাক্ত তক্তিম।্গের এই সামর্থ্য ও সমতার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে, “সকল ধর্ম ছাড়িয়া তুমি একান্তভাবে আমারই শরণ লও, আমি 
সর্ধ পাপ হইতে তোমাকে মুক্ত কারব, ভীত হইও না” এইক্প: প্রতিজ্ঞা- 
পূর্বক গীতার "শেষ অধ্যায়ে ভগবান গীতাশান্ত্রেরে যে উপসংহার করিয়াছেন 
তাহার মন্মন সুস্পষ্ট হয়। সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকিয়াও পাপপুণ্যে অলিপ্ত 
থাকিয়া পরমেশ্বরপ্রাপ্তিবপ আত্মশ্রের় সম্পাদন করিবার ষে প্রত্যক্ষ মার্ 
কিংবা উপায় তাহাই ধর্ম, এইরূপ ব্যাপক অর্থে ধর্মশব্দের এইস্থানে :উপযোগ 
করা হইক়াছে। অন্গীতায় গুরুশিষ্যসংবাদে অহিংসাধর্ম, সত্যধর্্, ব্রত ও 
উপবাস, জ্ঞান, যাগবজ্ঞ, দান, কর্ম, সন্ত্যাস ইত্যাদি যে অনেক প্রকার মুজির 
উপায় অনেক লোক প্রতপাদন করিয়৷ থাকে, তাহার মধ্যে প্রকৃত সাধন 
কোন্টি তাহা! আমাদিগকে বল, এইরূপ খাঁধির! ব্রন্মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
€( অশ্ব, ৪৯); এবং শাস্তিপর্রবে ( শাং ৩৫৪) উগ্চবৃত্তি উপাখ্যানেও এই প্রশ্ন 
প্রদত্ত হইয়াছে যে, গার্স্থাধর্ম, বান গ্রস্থধন্ম, রাজধন্ম, মাতৃ-পিতৃসেবা ধর্দ্‌, 
রপক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মরণ, ব্রাঙ্গণের স্বাধ্যায় ইত্যাচ্ছি খে অনেক ধর্ম কিং 
্বরমগ্রাপ্তির সাধন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে গ্রাহ ধর্ম কোন্টি। 
এই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মার্গ কিংব! ধর্মী পরস্পরবিরুদ্ধ বলিয়া! প্রতীকমান হয়, কিন্তু 
শীশ্তরকার এই সকল প্রত্যক্ষ মার্গের বোগ্যত। একই মনে করেন; কারণ 


৪৪৮  , গীতারহস্য অথব! কর্দমযোগশাস্ত্। 


নর্কভৃতে সাম্যবুদ্ধি এই যে চরম সাধ্য তাহা উপরি-উক্ত ধর্শ্সসূহের মধ্যে 
কোনও এক ধর্ষের উপর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মনকে একাগ্র না করিলে 
পাওয়া যায় না। তথাপি এই নান! মার্গের অথবা প্রতীকোপাসনার গোল- 
যোগের মঞ্ছো পড়িলে মন হতখুদ্ধি হইতে পারে বলিয়া শুধু অক্ুনকে নহে, 
অজ্ঞুনকে উপলক্ষ্য করিয়া! সকলকেই ভগবান এই নিশ্চিত আশ্বাস দিতেছেন 
যে, এই অনেক ধর্মমার্ন ছাড়ির! “তুমি শুধু একমাত্র আমারই শরণ লও, 
আমি তোমাকে সর্ধপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভীত হইও না”। তুকারাম 
বাবাও সর্বধশ্শ নিরসন করিয়া শেষে দেবতার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছেন-_. 


জলো তে জনীব জলে! তে শাহানীব | 
রাহো৷ মাঝ! ভাব ঝ্ঠ্যিল পাখী” । 


জলো তো আচার জলো৷ তো বিচার । 
বাহোমন স্থির বিঠঠুল পারী' ॥ (গাঁ. ৩৪৬৪) 
নিশ্চয়পূর্বক উপদেশ বা প্রার্থন। এই চূড়াস্ত সীমায় পৌছিরাছে। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপ স্থবর্ণপাত্রস্থিত উপাদেয় অগ্ের মধ্যে 'ভক্তি*ূপ এই 
অস্তিম গ্রাসটি বড়ই মধুর । ইহাই প্রেমগ্রাস। এক্ষণে জলগণ্ডয করিয়া 
উঠিবার জন্য প্রস্তত হওয়৷ যাক্‌। 


ইতি ত্রয়োদশ প্রকরণ সমাণ্ত । 





চতুর্দশ প্রকরণ । 
গীতাধ্যায় সঙ্গতি । 


প্রবৃতিলক্ষণং ধর্শং খধির্নারায়ণোহব্রবীৎ। * 
মহাভারত, শাস্তি, ২১৭, ২ 


কর্ম করিবার সময়েই অধ্যাত্ম বিচারের দ্বার! কিংব! ভক্তির দ্বার! সর্বাটতবৈক্য- 
রূপ সাম্যবুদ্ধি সম্পূর্ণনূপে সম্পাদন করা এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেও সন্যাস 
গ্রহণের ইচ্ছা না করিয়া সংসারে শান্ত্রতঃ প্রাপ্ত সমস্ত কর্ম কেবল কর্তব্য 
বলিয়! সর্বদা করিতে থাকা, ইহাই এই জগতে মন্ুষ্যের পরম পুরুযার্থ 
কিংবা জীবনযাপনের উত্তম মার্গ, ইহাই ভগবান্‌ কর্তৃক গীত উপনিষদ 
ভগবদ্গীতাক় প্রতিপাদিত হইয়াছে__এ পধ্যস্ত ষে বিচার করা হইয়াছে তাহা! 
হইতে ইহা! উপলব্ধ হুইবে। কিন্তু যে ক্রম অনুসারে আমি এই গ্রন্থে এই 
অর্থ বিবৃত করিয়াছি তাহা হইতে গীতাগ্রস্থের ক্রম ভিন্ন হওয়ায়, ভগবদ্গীতান্র 
ইহার কিরূপ বিন্যাস কর! হইক্সাছে, এখানে তাহারও একটু আলোচনা কর! 
আবশ্যক । কোনও বিষয়ের নিরূপণ ছুই পদ্ধতি অনুসারে করা যাইতে 
পারে; এক শাস্ত্রীর, আর-এক পৌব্রাণিক ) তন্মধ্যে সমস্ত লোকের সহজবোধ্য 
বিষয় হইতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের 'মুলতব কিরূপে নিম্পন্ন হন তর্কশান্তরাঙ্থসানে 
সাধক-বাধৰ প্রমাণ যথাক্রমে উপস্থিত করিয়া তাহা দেখানো হইল শাস্ত্রীক্প 
পদ্ধতি। ভূমিতিশাস্ত্র এই পদ্ধতির একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ; ন্যারস্ত্র কিংব! 
বেদান্তহ্ত্র_-ইহাদের উপপাদনও এই বর্গের মধ্যে আসে । তাই ভগবদ্‌গীতার 
ব্রহ্মহ্ুত্রের বা বেদান্তহুত্রের যেখানে উল্লেখ আছে সেখানে ভহার বিষয়টি 
হেতুষুক্ত ও নিশ্চয়াত্মক প্রমাণের দ্বার সিন্ধ হইয়াছে এইরূপ বর্ণনাও 
দেখিতে পাওয়া! বায়-_"বুদ্ষস্ত্রপটদশ্চৈৰ হেতুমত্তিবিনিশ্চিতৈঃ* (গী ১৩. 
৪)। কিন্তু ভগবদ্গীতার নিরূপণ গশাস্্ব হইলেও উহা! এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতি 
অগুসারে কর। হয় নাই। ভগবদ্গীতার বিষয় শ্রীকৃষঃণ ও অজ্ঞুনের কথোপ- 
কথনরূপে সহজ ও মনোরঞ্জক রীতিতে বর্ণিত হইয়াছে । সেইজন্য প্রত্যেক 
অধ্যায়ের শেষে “ভগবদ্গীতাস্পনিষতন্থ ব্রহ্গবিদ্যায়াং ষোগশাস্ত্রে” এইকপ 
উল্লেখ করিয়া তাহার পর শ্রীকষ্চাজ্ঞুনসংবাদে* এইরূপ গীতানিব্মপণের স্ব্মপ- 


* “নারায়ণ খবি, ধর্দকে প্রবৃত্তিমূলক বলিস্বাছেন।” নর ও নীরীযষণ এই ছুই গুহিদের মধ্যেই 
এই নারায়ণ খধি ছিলেন ; এবং এই ছুরেরই অনুক্রমে অঞ্জন ও প্রীকৃ্ক অবতার ছিলেন, ইহা 
পুর্বে বলা হইয়াছে। সেইরূপ আবার, নারাকণীয় ধর্মই গীতার প্রতিপাদ্া--এই সম্বন্ধে মহা- 
ভারতের বচনও পুর্বে দেওয়া হুইক্সাছে। 


ভি 
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৪৫০ গীতারহম্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


দ্যোতক শব প্রযুক্ত হইয়াছে । এই নিরূপণ ও শাস্ত্ীন্ন নিরূপণের প্রভেদ স্প- 
রূপে দেখাইবার জন্য আমি সংবাদাআ্মক নিরূপণকেই “পৌরাণিক' নাম দিয়াছি। 
সাত শত শ্লোকের এই সম্বাদাম্মক বা পৌরাণিক নিরূপণে প্ধর্ম” এই ব্যাপক 
শব্দের মধ্যে যে সকল বিষয়ের সমাবেশ হয়, তাহাদের সকলগুলির সবিস্তর 
বিচার আলোচন। কর! ফখনই সম্ভব নহে । কিন্ত (যত সংক্ষেপে ই হউক ন| কেন) 
গীতার অনেক বিষয় যাহা পাওয়! যায়, তাহাদেরই সংগ্রহ অবিরোধে কেমন 
করিয়া হইল ইহাই আশ্চর্য্য! ইহ! দ্বারাই গীতাকারের অলৌকিক শক্তি 
ব্যক্ত হইতেছে; এবং অন্ুগীতার আরন্তে যে বল! হইয়াছে যে, গীতার 
উপদেশ “অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তে কথিত হইয়াছে” তাহারও সত্যতায় বিশ্বাস 
হয়। অক্জুন যাহা পূর্বেই অবগত ছিলেন তাহা পুনর্ধবার সবিস্তর বলিবার 
কোন প্রয়োজন ছিল না। - আমি যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম করিব কি না, এবং 
করিলেও কিরূপে করিব ইহাই তাহার মুখ্য প্রশ্ন ছিল। শ্রীকৃষ্ণ নিজের 
উত্তরে ছুএকটি যুক্তি দেখাইতে থাকিলে, অজ্জুন সেই সম্বন্ধে কোন-না- 
কোন আপত্তি উত্থাপন করিতেছিলেন। এই প্রকার প্রশ্নোত্তররূপ সংবাদে 
গীতার*বিচার-আলোচন! স্বভাবতই কখন ভাঙ্গাভর্তি কিংবা সংক্ষিপ্ত আর 
কখন বা পুনরুক্ত হইয়াছে । উদ্দাহরণ যথা,_ত্রিগুণাত্মক প্ররুতির বিস্তারের 
বর্ণনা স্বল্নভেদে ছইস্থানে (গী, অ. ৭ ও ১৪) কর! হইয়াছে; আবার স্থিত প্রজ্ঞ, 
ভগবদ্ভক্তঃ ত্রিগুণাতীত ও ব্রহ্মভূত-__ইহাদের অবস্থার বর্ণনা এক হইলেও, 
বিভিন্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রসঙ্গে অনেকবার করা হইয়াছে। উপ্টাপক্ষে, “অর্থ ও 
কাম যদি ধর্মকে ন| ছাড়ে তবেই তাহ গ্রাহ্য হয়”, এই তত্বের-_-প্ধন্মীবিরুদ্ধঃ 
কামোহম্পি* (৭. ১১) এই একটি ব$নেই গীত। ইঙ্গিত করিয়াছেন |. ইহার 
পরিণাম এই হয় যে, গীতার মধ্যে সমস্ত বিষয় সমাবেশ করা৷ হইলেও শ্রোতধর্, 
স্মার্ভধন্শম, ভাগবতধর্ম, সাংখ্যশাস্ত্র, পূর্বমামাংসা, বেদান্ত, কর্ম বিপাক, ইত্যাদির 
যে সকল প্রাচীন সিন্ধান্তসমূহের আধারের উপর গীতার জ্ঞানের নিন্পণ 
করা হইয়াছে, তাহাদের পরম্পরা যে ব্যক্তি অবগত নহে, গীতা পাঠ 
করিবার সময় তাহার মন ঘুলাইয়! যায়। এবং গীতার প্রতিপাদনের রীতি ঠিক 
ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারায় এই লোকদিগের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে 
যে, গীত। একপ্রকার ভেক্কীবাজি, অথব! শাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রচলিত হইবার 
পুর্ব্বে গীতা রচিত হইয়া থাকিবে, সেইজন্য গীতার স্থানে স্থানে অপূর্ণতা ও 
বিরোধ দেখিতে পাওয়া যান, কিংব। নিদানপক্ষে গীতোক্ত জ্ঞানই আমাদের 
বুদ্ধির অগন্য ।' সংশয়নিবৃত্তির জন্য,টাকা দেখিলেও বিশেষ লাভ হয় না) কারণ, 
তাহ। অনেক বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে রচিত হওয়ায়, টাকাকারদিগের মতসন্বন্কীয় 
পরম্পর-বিরোধের সমন্বয় করা তুর্ঘট হয় এবং পাঠকদের মন অধিকাধিক 
বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে । কোন কোন সু প্রবুদ্ধ পাঠকও এইরূপ ভ্রান্তিতে পতিত . 
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হইয়াছেন আমি জানি । এই বাধা যাহাতে না থাকে সেইজন্য আমার নিজের 
ধারণা অনুসারে গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে বিন্যাস 
করিয়! এ পর্যন্ত বিচার করিয়া আসিয়াছি। এখন এস্থলে আর একটু এই 
বলিতে চাহি যে, এই বিষয়ই শ্রীরুষ্ণ ও অর্জুনের কথোপকথনে অজ্জুনের প্রশ্ন ' 
কিংবা সংশয়ের প্রসঙ্গক্রমে ন্যনাধিক পরিমাণে কি প্রকারে আগিয়! পড়িস়্াছে। 
তাহ! বলিলে এই বিচার আলোচনা পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হইবে এবং পরবর্তী প্রকরণে 
সমস্ত বিষয়ের উপসংহার করা সহজ হইবে। 

আমাদের ভারতবর্ষ যখন জ্ঞান, ৈভব, যশ ও পূর্ণস্বরাজ্যের স্থুখসস্ভোগ 
করিতেছিল, তখন এক সর্বজ্ঞ, মহাঁপরাক্রমী বশন্বী ও পরমপুজ্য ক্ষত্রিয় 
আর একজন মহাংনু্দর ক্ষত্রিয়কে ক্ষাত্রধন্খান্যায়ী স্বকর্তবে! প্রবৃত্ত করাইবার 
জন্য গীতার উপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রতি পাঠকের প্রথমে লক্ষ্য 
কর! আবশ্যক । জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ, 
এই ছুইজনও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তথাপি ইহীত্রা উভয়েই বৈদিক ধর্মের 
কেবল সন্্যাসমার্গকে স্বীকার করিয়! ক্ষত্রিয়াদি সমস্ত বর্ণের জন্য -সন্নযাস- 
ধর্মের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেরূপ করেন নাই ; কারণ, 
ভাগবতধর্ম্ের উপদেশ এই বে, শুধু ক্ষত্রিগ্গ কেন, ব্রাঙ্গণদিগকে ও নিবৃত্তি- 
মার্গের শাস্তির সঙ্গেসঙ্গেই নিষ্কামবুদ্ধিতে আমরণ সমস্ত কণ্দম করিবার প্রষস্ব 
ফরিতে হইবে । যে কোন উপদেলই হউক না কেন, তাহার কোন-না'কোন 
কারণ অবশ্যই থাকে ; এবং সেই উপদেশের সফলতা! চাহিলে, শিষ্যের মনে 
উক্ত উপদেশের জ্ঞান অর্জন করিবার ইচ্ছাও প্রথম হইতেই জাগ্রত থাকা 
আবশ্যক । তাই, এই ছুই বিষর স্পষ্ট করিবার জন্যই ব্যাসদেব গীতার 
প্রথম অধ্যায়ে প্রীকৃষ্ণের অঞ্জুনকে এই উপদেশ দিবার কি কারণ হইস়্াছিল, 
তাহা সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। €ৌরব ও পাগবদিগের সৈন্য যুদ্ধের জন্য 
সজ্জিত হইয়! কুরুক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ; এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অল্পই বিলম্ব 
আছে; ইতিমধ্যে অর্জুনের কথ! অনুসারে শ্রীরষ্ণ তাঁহার রথ উভগ্ন সৈন্যের 
মাঝখানে লইয়! গিয়া দাড় করাইলেন এবং অর্জুনকে বলিলেন, “্বীহাদের সহিত 
তোমার যুদ্ধ করিতে হইবে সেই ভীন্ম-দ্রোাদিকে দেখ*। তখন অজ্ঞুন উভয় 
সৈন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, আপনারই বাপ, কাকা, 
পিতামহ, মাতামহ, মামা, ভাই, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, আত্মীয়, গুরু, গুরুভাই প্রতৃতি 
দুইদিকে ভরিয়া আছে, এবং এই যুদ্ধে সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে! যুদ্ধ কর! 
পূর্ব হইতেই স্থির হুইয়! গিয়াছিল এবং উভর পক্ষেরই সৈন্যসংগ্রহ্‌ অনেক দিন 
হইতেই চলিতেছিল। তথাপি পরস্পরের মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে কুলক্ষয়ের 
প্রত্যক্ষ স্বরূপ যখন সর্বপ্রথম অঞ্জুনের দৃষ্টিতে উপস্থিত হইল, তখন তীহার ন্যায় 
মহাযোদ্ধারও মনে বিষাদ. আসিল এবং তাহার মুখ হইতে এই কথা বাহির 
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হুইল প্র্াঁজালাভের জন্য এই ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় আমর! করিতে বসিয়াছি ; ইহ 
অপেক্ষা ভিক্ষা করাও কি শ্রেয়ঙ্কর নহে?” এবং "পরে অজ্জন শ্রীকঞ্কে 
বলিলেন যে *শক্রর!। আমার 'প্রাণবধ করিলেও আমার কিছুই আসে যায় না, 
কিন্তু ত্রেলোক্যের রাজ্যের জন্যও পিতৃহত্যা গুরুহত্যা ভ্রাতৃহত্যা বা কুলক্ষয়ের 
ন্যায় মহাপাপ করিতে আমি ইচ্ছ৷ করি ন| |” অজ্জুনের সর্বাঙ্গ কাপিতে লাগিল, 
হাত-পা শিথিল হুইয়! গেল, মুখ গুকাইয়া গেল, এবং বিষঞ্ বদনে হস্ত হইতে 
ধনূর্ববাণ নিঃক্ষেপ করিয় বেচারা রথে চুপচাপ বসিক্া৷ পড়িলেন--এই কথ প্রথম 
অধ্যায়ে আছে। এই অধ্যায়কে “অর্জুনবিষাদ-যোগ” বলে। কারণ, সমস্ত 
গীতায় ব্রহ্মবিদ্যাত্তর্ণত (কর্ম )যোগশান্ত্র নামক একই বিষয় প্রতিপাদ্য হইলেও, 
প্রত্যেক অধ্যায়ে যে বিষয় মুখ্যরূপে বিবৃত হইয়াছে তাহাকে এই কর্ম্মযোগ- 
শাস্ত্রেরই এক অংশ মনে করিয্মাই প্রত্যেক অধ্যায়কে তাহার বিষয়ান্সারে অর্জুন- 
বিষাদযোগ, সাংখ্যযোগ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত 
“যোগ” একত্র হইলে পর তাহাই প্ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত কর্মযোগশান্ত্র” হইয়া 
দাঁড়ায় । প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্গত কথার মহত্ব কি, তাহা আমি এই গ্রন্থের 
আরস্তে বলিয়াছি। কারণ, আমার সম্মুখে কি প্রশ্ন উপস্থিত তাহ ঠিক না জানিলে 
সেই প্রশ্নের উত্তরও সম্যক্রূপে আমার মনে আসে না। “সাংসারিক কর্ম হইতে 
নিবৃত্ত হইয়৷ ভগবদ্ভজনেই প্রবৃত্ত হওয়! কিংব! সন্ন্যাস গ্রহণ করা”__ইহাই যদি 
গীতার তাৎপর্য্য বলিতে হয়, তাহ! হইলে অর্জুন যুদ্ধের নিষ্ঠুর কর্ম ত্যাগ করিয়া 
ভিক্ষা! মাগিতে তখনই প্রস্তুত থাকায় তাহাকে এই উপদেশ।দিবার কোন আব- 
শ্যকতা ছিল না। প্রথম অধ্যায়েরই শেষে “বাঃ! বড় উত্তম কথা বলিযাছ ; 
তোমার এই উপরতি দেখিয়া আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে! চল, 
আমর! ছজনেই এই কর্মময় সংসার ত্যাগ করিয়! সন্ন্যাসাশ্রম কিংবা ভক্তি- 
যোগ অবলম্বন করিয়৷ আমাদের আত্মার কল্যাণ সাধন করি!” এইরূপ অর্থের 
ছুই একটা শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের মুখে পুরিয়া দিয়া সেইথানেই গীতা! সমাপ্ত কর! উচিত 
ছিল। আবার এদিকে যুদ্ধ হইয়! গেলে ব্যাস তাহার বর্ণনায় তিন বৎসর কাল 
(মভা. আ. ৬২. ৫২) যদি আপন বাণীর হূর্বাবহার করিতেন তাহা হইলে 
তাহার দোষ বেচারী অর্জুন ও শ্রীরুষ্ণকে স্পর্শ করিত না। তাহা হইলে কুরু- 
ক্ষেত্রে সসবেত শত শত মহারথী অর্জুনকে ও শ্রীক্ুষ্ণকে উপহাস করিতেন সত্য, 
কিন্ত যে আপনার আত্মার কল্যাণ সাধন করিবে সে এইরূপ উপহাসকে অল্লই 
ভয় করিবে! জগতের লোঁক যাঁহাই বলুক না) “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব 
প্রব্রজেং” (জা. ৪ )--যখুনই উপরতি হইবে, তখনই লন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, বিলম্ব 
করিবে না--উপনিষদে তে! ইহাই উক্ত হইয়াছে। অজ্জুনের উপরতি জ্ঞানমূলক 
ছিল না মোহ্‌মূলক ছিল, এইরূপ বলিলেও উপরতিই.তো৷ হইয়াছিল; তাহা! 
হইলেই অর্ধেক কাজ হইল, এখন মোহকে ঝাঁড়ি়া ফেলিয়া সেই উপরতিকেই 
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পূর্ণ জানসূলক কর! ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসাধ্য ছিল না। কোন কারণে 
সংসারের উপর বিতৃষ্ণা জন্মিলে সেই বিতৃষণর দরুণ প্রথমে সংসার ত্যাগ করিয়া 
পরে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করিবার অনেক উদাতরণ ভক্তিমার্গে বা সন্লাসমার্গেও 
আছে। অঞ্জুনেরও এই প্রকার দশ! হইত। সন্ন্যাস গ্রহণের সময় বস্ত্র গেক্ুয়া! 
করিবার জন্য এক মুঠা গেরুয়া মাটি কিংবা ভক্তিপুর্র্বক ভগবানের নাম সংকীর্তন 
করিবার জনা তাল মৃদঙ্গাদি সরঞ্জামও সমস্ত কুরুক্ষেত্রে না মিলিত এমন নহে। 
কিন্ত সেরূপ কিছুই না করিয়া বরং দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তেই শ্রীরুষ্ণ 
অজ্ছুনকে বলিতেছেন__পঅজ্জুন, তোমার এই দুর্কদ্ধি কি করিয়া আসিল? এই 
ক্লৈব্য তোমার শোভা পায় না! ইহ! তোমার কীর্তিনাশ করিবে! অতএব 
এই দৌর্বলা তাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও !” চ্থাপি অর্জুন কাপুরুষের ন্যায় 
পুনর্বার প্রথমেই কান্নার সুর ধরিয়া অত্যন্ত দীনভাবে বলিলেন__-"আমি ভীগ্ম- 
দ্রোণাদি মহাত্মাদিগকে কি করিয়া বধ করিব? মর! ভাল কি মার! ভাল, 
এই সংশয়ে আমার মন বিভ্রান্ত হইতেছে ; অতএব ইহাদের মধ্যে কোন্‌ ধর্ম 
শ্রেযস্কর তাহা আমাকে ৰল; আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি”” ৷ শ্রীরুষ্ণ 
দেখিলেন, অর্জুন মায়ার বশীভূত হইক্সাছেন ; এবং একটু হাসিয়া “অশোচ্যানন্ব- 
শোচস্তং” ইত্যাদি জ্ঞানের কথা ভগবান তাহার নিকট বলিতে আরম্ভ করিলেন । 
অঞ্জুন জ্ঞানী পুরুষের ন্যায় ভড়ং দেখাইতে গিয়াছিলেন এবং কর্মসন্ন্যাসের 
কথাও পাড়িয়াছিলেন। তাই, জগতে “কর্মত্যাগ” ও “কর্সাধন,-_-জ্ঞানীপুরুষ- 
দিগের এই যে ছুই আচরণ-পন্থা অর্থাৎ নিষ্ঠ। দেখিতে পাওয়া যায়,_-তাহা হইতেই 
ভগবান নিজের উপদেশ সুরু করিলেন ; এবং এই দুই নিষ্ঠার মধ্যে কোন 
একটা নিষ্ঠা গ্রহণ করিলেও তুমি তুল করিতেছ ইহাই অর্জুনের প্রতি ভগবানের 
প্রথম উক্তি। তাহার পর, ষে জ্ঞাননিষ্ঠা বা সাংখানিষ্ঠার উপরে অর্জুন কর্ধ- 
সন্ন্যাসের কথা বলিতেছিলেন সেই সাংখ্যনিষ্ঠার ভিত্তির উপরেই শ্রী প্রথমে 
"এষা তেহভিহিতা বুদ্ধিঃ* ( গী. ২. ১১-৩৯) পর্য্যস্ত উপদেশ করিলেন) এবং 
আবার অধায়ের শেষ পর্যন্ত, কর্ম্মষোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধই তোমার 
প্রকৃত কর্তব্য এইরূপ অর্জুনকে বলিয়াছেন । “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে* এইরূপ, 
শ্লোক “অশোচানম্বশৌচস্বং” এই শ্লোকের পুর্বে ষদি আসিত তাহা হইলে 
এই অর্পই অধিকতর ব্যক্ত হইত। কিন্তু সম্তাষণের প্রসঙ্গক্রমে সাংখ্যমার্গের 
প্রতপাদ্দন হইলে পর উহা এইরূপে আসিয়াছে--”ইহা তো সাংখ্যমার্গ অনুসারে 
প্রতিপার্দিত হইল ) এক্ষণে যোগমার্গ অস্থসারে প্রতিপাদন করিতেছি ।” যাহাই 
হউক না কেন, কিন্তু অর্থ একই | সাংখ্য.(বা সন্গ্যাস) ্রবং যোগ €বা কর্মযোগ ) 
মধ্যে যে প্রভেদ তাহা ১১শ গ্রীকরণে প্রথমেই আমি স্পষ্টরূপে দেখাই- 
ঝ্বাছি। অতএব তাহার পুনরুক্তি না করিয়! ইহাই বলিতেছি ষে, চিত্তশুদ্ধির জন্য 
- স্বধশ্মান্ছসারে বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম করিয়া জানলাভ হইলে পর মোক্ষের জন্য 
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শেষে সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাকেই 'সাংখ্য” মার্গ বলে? এবং 
কর্ম কদাপি ত্যাগ না করিয়া শেষ পধ্যন্ত উহা নিষ্কামবুদ্ধিতে করিতে থাকাকেই 
যোগ কিংবা কর্মযোগ বলে। 

ভগবান অর্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিয়াছেন যে, সাংখামার্গের অধ্যাত্ম- 
জ্ানানুদারে আত্ম! অমর ও অবিনাশী হওয়ায় “ভীন্মপ্রোণাদিকে আমি বধ 
করিব” তোমার এই ধারণাটাই মিথা। ; কারণ, আত্মা মরেও না, মারেও না. 
মনুষ্য যেরূপ আপনার বস্্ বদলায় সেইর্ূপই আত্মা এক দেহ ছাড়িয়। দেহাস্তরে 
যায় এইমাত্র; কিন্ত সেইজন্য সে মরিয়াছে মনে করিয়া শোক করা উচিত 
নহে। ভাল) “মামি বধ করিব” এই ভ্রম স্বীকার করিলেও যুদ্ধ কেন করিব 
এইরূপ যদি বল, তাহার উত্তর এই যে, শান্ত্রত, প্রাপ্ত যুদ্ধ হইতে পরাবৃত্ত 
ন! হওয়াই ক্ষাত্রধন্ম ; এবং যখন এই সাংখামার্গে প্রথমতঃ রাশ্রমবিহিত কর্ম 
করাই শ্রেরস্কর বলিয়! বিবেন্ঠত হয়, তখন তুমি যদি তাহা না কর তাহা 
হইলে লোকে তোমার নিন্দা করিবে ; অধিক কি, যুদ্ধে মরাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম? 
অতএব কেন বৃথা শোক করিতেছ ? “আমি মারিব+, সে মরিবে” এই নিছকৃ 
কর্ধদৃষ্টি ছাড়িয়৷ দিয়া, আমি কেবল আপনার স্বধন্্ম করিতেছি এই বুদ্ধিতে 
তুমি আপন প্রবাহপতিত কাধ্য কর, তাহা, হইলে কোন পাপই তোমাকে 
স্পর্শ করিবে না। সাংখ্যমার্গান্থসারে এই উপদেশ হইল। কিন্ত চিত্তশুদ্ধির' 
জন্য প্রথমতঃ কর্ম করিয়া চিন্তশ্ুদ্ধি হইলে পর'শেষে সমস্ত কম্ধন ছাড়িয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণ করাই যদি এই মার্গ অনুসারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়, তবে এই সংশয় 
থাকিয়া যায় যে, উপরতি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, "যুদ্ধ ছাড়িয়া ( সম্ভব হইলে ) 
তখনই সন্যাস গ্রহণ করা কি ভাল নয়? পুরাপুরি গৃহস্থাশ্রম করিয়া 
তাহার পরু বার্ধক্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে ; যৌবনে গৃহস্থাশ্রমই করিতে হইবে 
এইরূপ মন্বাদি স্থৃতিকারদিগের আদেশ, এ কথ বলিলে চলিবে ন। কারণ, 
যখনই হউক সন্নযাসগ্রহণই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে যখনই সংসারে বিভৃষ্ণ 
₹ুইবে তখনই বিলম্ব ন! করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত ; এবং এই কারণেই 
উপনিবদেও প্ব্রঙ্গ্য্যাদদেব প্রব্রজেৎ গৃহান্বা বনাদ্ধা” (জা, ৪) এইরূপ বচন 
পাওয়া যায়। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে যে গতি হয়, রণক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে ক্ষত্রিয় 
সেই গতিই প্রাপ্ত হয়। 

স্বাবিমৌ পুরুষব্যাপ্র হুর্য্যমগ্ুলভেদিনৌ । 
পরিব্রাছযোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখো হতঃ ॥ 

প্হে পুরুষব্যাস্র  কুরধ্যমগ্ডরীকে ভেদ করিয়া! ব্রহ্মলোকে ছুইজন গমন করেন $ 
এক যোগথুক্ত সন্যাসী, আর এক, যে ব্যাক্ি রণে অভিুখ হুইয়া মরে*্, এইরূপ 
মহাভারতে (উদ্ো. ৩২২ ৬৫) উক্ত হইয়াছে । কৌটিল্যের অর্থাৎ “চাপক্যের 
অর্থশীম্ত্রে এই অর্থের এক শ্লোক আছে-_ 
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যাঁন্‌ যজ্জসংঘৈস্তপস। চ বিপ্রাঃ শ্বর্গৈধিণঃ পাত্রচয়েশ্চ যাস্তি। 
ক্ষণেন. তানপ্যতিযাস্তি শূরাঃ প্রাণান্‌ লুযুদ্ধেযু পরিত্যজন্তঃ ॥ " 
প্বর্েচ্ছ, ব্রাহ্মণ অনেক যজ্ঞের দ্বারা, নানা সরঞ্জামের দ্বার! ও তপস্যার দ্বার! 
যে লোকে গমন করে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রাণ দেয় সে তৎক্ষণাৎ সেই লোককেও 
ছাড়াইয়। যায়” ১__মর্থাৎ সুধু তপস্থী বা সন্ন্যাসী এবং নানা যাগবজ্ঞদীক্ষিতেরাও 
যে গতি প্রাপ্ত হর, রণক্ষেত্রে নিহত ক্ষত্রিয়ও সেই গতিই লাভ করে, (কোটি, 
১০. ৩, ১৫০-১৫২ এবং মভা, শাং, ৯৮-১০০ দেখ )। যুদ্ধরূপ স্বর্গের দ্বার 
ক্ষত্রিয়ের নিকট কচিৎ উদ্ঘাটিত হয় ? যুদ্ধে মরিলে স্বর্গ ও জয়লাভ করিলে 
পৃথিবীর রাজ্য পাও! যায়” (২, ৩২, ৩৭) গীতার এই উপদেশের তাৎপর্্যও 
ইহাই। অতএব, ইহাও সাংখ্যমার্গ অন্নুসারে প্রতিপাদন কর! যাইতে পারে যে, 
সন্ন্যাস গ্রহণ কর কিংবা বুদ্ধ কর, ফল একই। কিন্তু “যাই বলনা কেন, যুদ্ধ 
করিতেই হইবে' এইরূপ নিশ্চিতার্থ এই মার্গের যুক্তিবাদের দ্বার! দম্পূর্ণনূপে 
সিদ্ধ হয় না। সাংখ্যমার্গের এই বাধার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরে ভগবান্‌ 
কন্দমযোগমার্সের প্রতিপাদন করিতে আরম্ভ করিলেন) এবং গীতার শেষ 
অধ্যায়ের শেষ পর্্যস্ত এই কর্্মষোগেরই--অর্থাৎ কম্ম করিতেই হইবে এবং 
তাহা মোক্ষের অন্তরায় না হইয়া বরং কর্ম করিলেই মোক্ষলাভ হয়, তাহার 
বিভিন্ন প্রমাণ দিয়া সংশয়নিবৃত্তিপূর্বক সমর্থন করিয়াছেন। কোনও কর্্মই 
ভাল কি মন্দ ইহা স্থির করিবার জন্য সেই কর্মের বাহ্‌ পরিণাম অপেক্ষা! 
কর্তার বাসনাত্মক বুদ্ধি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে,-ইহাই 
কন্মযোগতধ্ের প্রধান তত্ব (গী, ২ ৪৯)। কিন্তু বাসন! শুদ্ধ কি অশুদ্ধ 
ইহা স্থির করাও শেষে ব্যবসারাত্মক বুদ্ধিরই কাজ হওয়ায়, নির্ববাচনকারী বুদ্ধি- 
ইন্দ্রিরকে স্থির করিতে না পারিলে বাসনাও শুদ্ধ ও সম হয় না।. এই জন্য 
সেই সঙ্গেই ইহাঁও উক্ত হইয়াছে যে, বাপনাত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিতে হইলে, 
সমাধির দ্বারা প্রথমে ব্যবস্ায়াত্মক বুদ্ধি-ইক্ত্রিয়কেও স্থির করা আবশ্যক, ( গী- 
২,৪১)। জগতের সাধারণ ব্যবহার দেখিলে প্রতীত হয় যে, অনেক লোক 
ত্বর্গাদি বিভিন্ন কাম্য স্থখ লাভ করিবার জন্যই যাগধজ্ঞাদি বৈদিক কাম্য 
কর্মের বৃথ। উদ্দ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই জন্য তাহাদের বুদ্ধি--আজ 
'এই ফল প্রাপ্তি হইবে, কাল আবার আর এক ফল পাওয়া যাইবে-- 
এইরূপ চিস্তাতেই অর্থাৎ স্বার্থেতেই নিমগ্ন এবং সর্বদাই পরিবর্তনশীল ও 
চঞ্চল হইয়া থাকে। এই সব লোকের! স্বর্গন্ুখাদি অনিত্য ফল অপেক্ষা 
বড় অর্থাৎ সোক্ষরূপ নিত্য সুখ কখনও লাভ করিতে পারে না। তাই, কর্মষোগ- 
মার্গের রহস্য অজ্ছুনকে এই বল! হইয়াছে যে, বৈদিক কর্মের কাম্য উদ্যোগ 
ছাঁড়িয়। নিফাম বুদ্ধিতে কণ্ম করিতে শিখ; কর্ন করিবার অধিকার তোমার 
'আছে; কর্মের ফল পাঁওয়। কি ন। পাওয়া--ইহা! কখনই তোমার আয়ত্তাধীন 


8৫ গীতারহস্য অথবা কশ্রযোগশান্ত্র | 


নহে (২. ৪৭) ফলদাত! পরমেশ্বর, ইহা! মনে করিয়া, কর্পের ফল পাওয়া 
যাকৃ"ব। নাই ষাক্‌ ছুই সমান, এইবপ সমবুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য বলিয়াই যাহায়। 
কর্ন করে তাহাদের পাপপুণ্য কর্তাকে স্পর্শ করেনা; অতএব এই সম- 
বুদ্ধিকেই তুমি আশ্রয় কর; এই সমবুদ্ধিকে ই অর্থাৎ পাপম্পর্শ না লাগে এইরূপ 
কর্মের যুক্তি 7 কৌশলকেই যোগ বলে) এই যোগ সাধন করিলে, কর্ণ 
করিলেও তোমার মোক্ষ লাভ হইবে ; মোক্ষের জন্য কর্মন্ন্যাসই কদ্িতে 
হইবে একধপ নহে (২. ৪৭-৫৩)। ভগবান যখন অঞ্জুনকে বলিলেন 
যে, ষে ব্যক্তির বুদ্ধি এইরূপ সম হইয়াছে তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় 
€২. ৫৩), তখন অজ্ঞুন প্রশ্ন করিলেন যে, “স্থিতপ্রজ্ঞের আচরণ কিরূপ 
হুইবে তাহা আমাকে বল””। তাই, দ্বিতীয় অধ্যারের শেষে স্থিতপ্রজ্ের 
বর্ণনা কর! হইয়াছে এবং শেষে স্থিত প্রজ্ঞের অবস্থাকেই ব্রাঙ্গী স্থিতি বলে এইব্প 
বল! হইয়াছে । সারকথা, অঞঙ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার জন্য গীতায় যে 
উপদেশ দেওয়! হইয়াছে তাহা এই জগতে জ্ঞানীপুরুষের গ্রাহ্য “কম্মত্যাগ” 
(সাংখা) ও “কর্ম্সসাধন” ( যোগ ) এই ছুই নিষ্ঠ। হইতেই আরম্ভ করা হইয়াছে ? 
এবং বুদ্ধ কেন করিতে হইবে তাহার উপপত্তি প্রথমে সাংখানিষ্ঠা অনুসারে কথিত 
হইয়াছে। কিন্তু এই উপপত্তি অসম্পূণ হয় দেখিয়া, পরে তখনই যোগ কিংহ! 
কম্মযোগমার্গান্ুসারে জ্ঞানের কথ বাঁলতে আরম্ভ করা হইয়াছে; এবং এই কম্- 
যোগের হ্রল্লাচরণও কিরূপ শ্রেয়স্কর ইহা বলিয়া তাহার পর, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
ভগবান স্বীয় উপদেশকে এই পর্য্যস্ত লইয়া! চলিলেন যে, কন্ধযোগমার্গে কন্মাপেক্ষা 
কর্মের প্রেরক বুদ্ধিকেই যখন শ্রেষ্ঠ .-বলিয়! মানা হয়, তখন স্থিতগ্রজ্ঞের ন্যায় 
তুমি নিজ বুদ্ধিকে সম করিয়া কর্ম কর, তাহা হইলে কোন পাপই তোমাকে 
ম্পর্শ করিবে না। এক্ষণে দেখ! ষাক্‌ বে, পরে আরও কি কি প্রশ্ন বাহির হয়। 
দ্বিতীয় অধ্যায়েই গীতার সমস্ত উপপাদনের মূল থাকায় তৎসম্বন্ধে একটু বিস্তৃত 
আলোচনা করিয়াছি। রি 

তৃতীর অধ্যায়ের আরস্তে অক্জুন প্রশ্ন করিক্লাছেন যে, “কর্ম্মযোগমার্গেও কর্ম্া- 
পেক্ষা বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ হয় তবে আমি এক্ষণে আমার বুদ্ধিকে স্থিতপ্রজ্জের ন্যায় 
সম করিলেই হইল ; আমাকে যুদ্ধের ন্যায় নিষ্ঠুর 'কম্ম করিতে কেন তবে 
বলিতেছ ?* ইহার কারণ এই ষে, কর্ম্মাপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলিলেই; "যুদ্ধ কেন 
করিৰে? বুদ্ধিকে সম রাখিয়! উদাসীন হইয়! কেন বসিয়া থাকিবে না, এই 
প্রপ্নের নির্ণয় হয় না) বুদ্ধিকে সম রাখিয়াও কর্মসন্্যাস করিতে পারা যায় না 
এরূপ নহে। তারপর, সনধুদ্ধি পুরুবের, সাংখ্যমার্গানসারে কর্ম ত্যাগ করিতে 
বাধ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান এইরূপ দিতেছেন যে, পুর্বে 
তোমাকে সাংখ্য ও যোগ এই ছুই নিষ্ঠার কথ! বলিয়াছি সত্য) কিন্ত ইহা 
মনে রেখে! যে, কোন মনুষ্যের পক্ষে কর্ণ একেবারে ত্যাগ কর! অসম্ভব । 


গীতাধ্যায়-সঙ্গতি ॥ ৪৫৭ 


বে পর্য্যস্ত মনুষ্য দেহধারী হইয়া আছে সে পধ্যস্ত প্রকৃতি শ্বভাবতই তাহাকে 
কন করিতে প্রবৃত্ত করিবেই ; এবং প্রন্কৃতি যখন এই কর্ম ছাড়িতেই পারে না, 
তখন ইন্দ্রির়সংবমের দ্বার! বুদ্ধিকে স্থির ও সম করিয়া কেবল কন্মেন্দ্িয়ের দ্বারাই 
আপন কর্তব্য কর্ম করিতে থাক! অধিক শ্রেয়স্কর। এইজন্য তুমি কর্ম কর 
কর্ম না করিলে তোমার খাওয়। পর্য্যন্ত চলিবে ন৷ (৩.৩-৮ )। পরমেশ্বরই কর্দের 
স্যষ্টি করিয়াছেন; মনুষ্য নহে। ব্রহ্মদেব যখন জগৎ ও প্রজ। স্যষ্টি করিলেন 
সেই সময়েই তিনি “যজ্ঞে'রও সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রজাদ্দিগকে বলিয়া- 
ছিলেন যে, ষজ্ঞের দ্বারা তুমি আপনার সমৃদ্ধি করিয়া লও। এই যজ্ঞ যখন 
কর্ম ব্যতীত সিদ্ধ হয় না, তখন ষক্ঞ অর্থে কম্মই বলিতে হয়। অতএব, মনুষ্য 
ও কর্ম ছুই এক সঙ্গে উৎপন্ন হইক্সাছে, এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু এই 
কন্ম কেবল যজ্ঞেরই জন্য এবং যজ্ঞ কর! মন্ুষ্যের কর্তব্য, এই কারণে এই 
কর্মের ফলে মনুষ্যের বন্ধন হয় ন7া। এখন ইহা৷ সত্য যে, যে ব্যক্তি পুর্ণ জ্ঞানী 
হইয়াছেন তাহার নিজের কোন কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না) এবং লোকদিগের 
নিকটেও তিনি কোন বাধা পান না। কিন্তু ইহা দ্বার সিদ্ধ হর না যে, কর্ম 
করিবে না) কারণ, কন্ঠ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পান না বলিয়া ইহাই অনুমান 
করিতে হয় যে, স্বার্থের জন্য না৷ করিলেও সেই কল্প লোকসংগ্রহার্থ নি মবুদ্ধিতে 
কর! আবশ্যক (গী. ৩. ১৭-১৯)। এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই জনকাদি 
জ্ঞানীপুরুষ পূর্বে কম করিয়াছিক্জেন এবং আমিও করিতেছি । তাছাড়া ইহাও 
মনে রেখো যে, “লোকসংগ্রহ” করা অর্থাৎ নিজের আচরণের, দ্বারা লোকদিগকে 
ভাল দৃষ্টান্ত দেখাইয়। তাহাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া! াওয়৷ জ্ঞানী পুকুষদিগের 
অন্যতর খুখ্য কর্তব্য । মনুষ্য যতই জ্ঞানবান হউন ন। কেন, প্ররাতির ব্যবহার 
হইতে তাহার মুক্তি হন না; অতএব কর্মত্যাগ করাত দূরের কথা, কর্তব্য 
বলিয়। স্বধন্মীনুসারে কর্ম করিতে থাক। এবং আবশ্যক হইলে যদি তাহাতে 
মৃত্যুও হয় তাহাও শ্রেয়স্কর ( ৩. ৩০-৩৫ )7 তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান এই প্রকার 
উপদেশ করিয়াছেন। ভগবান এইরূপ প্রক্কৃতিকে সমস্ত কর্মের কর্তৃত্ব দিয়াছেন 
দেখিয়া মনগুষ্যের ইচ্ছ! ন' থাকিলেও মনুষ্য পাপ কেন করে, অজ্জুন এইকপ প্রশ্ন 
করিলেন ; তখন ভগবান এইরূপ উত্তর দিয়! অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন ষে, কাম্ন- 
ক্রোধাদি বিকার বলপুর্ব্বক মনকে ত্রষ্ট করেঃ অতএব ইন্দ্রিঘসংন করিয়া প্রত্যেক 
মন্থষ্যের আপন মনকে বশে রাখিতে হইবে। সারকথা, স্থিত প্রজ্ঞের ন্যায় বুদ্ধি 
সমতাপ্রাণ্ড, হইলেও কশ্ম কাহাকেও ছাড়ে না) অতএব স্বার্থের জন্য ন! হউক, 

অন্তত লোকসংগ্রছের জন্যও নিফ্ষাম-বৃদ্ধিতে ক্ম্ম বরিতেই হুহইবে__এইকপে 
কশম্মষোগের আবশ্যকতা সিদ্ধ করা হইয়াছে ; এবং ভক্কিমার্ণের "আমাতে সমস্ত 
কর্ম অর্পণ কর” (৩, ৩০-৩১) এইরূপ পরমেশ্বরা পণ ৪ কন্ম করিবার 
তিস্বেরও এই অধ্যান্নে প্রথম উল্লেখ হইমাছে। 

৫৮ 


৪৫৮ গীতারহস্য অথবা কন্দ্মযোগশাস্ত্র ৷ 


কিন্ত এই বিচার-আলোচনা৷ তৃতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ না হওয়ায় চতুর্থ অধ্যায়ও 
তাহারই আলোচনার জন্য আরম্ভ কর! হইক্সাছে। এখন পর্য্যন্ত যাহা প্রতিপাদন 
করা হইয়াছে তাহ! কেবল অর্জ,নকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ুই নূতন রচিত 
এইবপ সন্দেহ যেন কাহারও মনে না হর ; এইজন্য চতুর্থ অধ্যায়ের আরস্তে এই 
কর্মযোগের অর্থাৎ ভাগবত ব! নারাসণীয় ধর্শের বরেতাধুগবাহী পরম্পরা প্রদত্ত 
হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জ.নকে বলিলেন যে, আর্দিতে কিংব! ষুগারস্ভে আমিই 
এই কন্্রযোগমার্গ বিবস্বানকে” বিবস্বান মন্থকে এবং মনু ইক্ষকুকে বলিয়াছিলেন, 
কিন্ত মধ্যে ইহা! নষ্ট হইয়! যাওয়ার  যোগই (কর্ণযোগমার্গ) আমি এক্ষণে 
তোমাকে পুনর্বার বলিলাম ; তখন অজ্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, বিবস্বানের আগে 
তুমি কি করিয়া আসিবে? সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় ভগবান বলিলেন যে, 
সাধুদিগের সংরক্ষণ, ছুষ্টদিগের নাশ এবং ধর্দের স্থাপন! করাই আমার অনেক 
অবতারের প্রয়োজন ; এবং এইরূপ লোকসংগ্রহকারক কর্ম আমি করিলেও 
আমার তাহাতে আসক্তি ন! থাকায় তাহার পাপপুণ্যাদি ফল আমাকে স্পর্শ 
করে না। এই প্রকারে কর্মযোগের সমর্থন করিয়া, এবং এই তত্ব জানিয়াই 
জনকাদিও পুর্বে কন্ম্নাচরণ করিয়াছিলেন এই উদাহরণ দিক তুমিও সেইরূপই 
কর্ম কর, ভগবান অঞ্জুনকে পুনর্বার এইরূপ উপদেশ করিলেন । তৃতীয় অধ্যায়ে 
মীমাংসকদিগের এই যে সিদ্ধান্ত বল! হইক্লাছে যে, “যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধন 
হয় না” তাহাই পুনর্ধার বলির! “যজ্ঞের বিস্তৃত ও ব্যাপক ব্যাখ্যা এইভাবে কর! 
হইয়াছে যে, কেবল তিল-তুল দগ্ধ কর! কিংবা পণ্ড বব কর! একপ্রকার যজ্ঞ 
সত্য, কিন্ত এই দ্রব্যময় যজ্ঞ হাল্কা-রকমের এবং সংযমাগ্নিতে কামক্রোধাদি ইন্ট্রিয়- 
বুত্তিকে দগ্ধ কর! কিংবা “ন মম+ বলিয়া, ব্রন্মেতে সমস্ত কর্ন আন্ুতি দেওয়! উচ্চ 
পৈঠার যজ্ঞ। তাই সেই উচ্চদরের ষক্তের জন্য ফলাশা৷ ছাড়িয়া কর্ম কর অজ্জুনকে 
এক্ষণে এইরূপ উপদেশ করিলেন। মীমাংসকদিগের ন্যায়ানুসারে বজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত 
কন্ম স্বতত্ত্রবূপে বন্ধন না হইলেও» যজ্ঞের কোন না কোন ফল পাইতেই হইবে। 
তাই, বক্ঞও নিষ্কাম বুদ্ধিতে করিলে ও তাহার জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম এবং স্বয়ং যজ্ঞ 
এই ছুইই বন্ধন হয় না। শেষে বল! হইয়াছে যে, সর্ধভূত আপনাতে বা ভগবানে 
আছে এই জ্ঞান ষে বুদ্ধি হইতে হয়, তাহারই নাম সাম্যবুদ্ধি। এবং এই জ্ঞান 
উৎপন্ন হইলেই সমস্ত কম্ম ভন্ম হুইয়। তাহাদের কোন বাধা বর্তায় অর্শে না। 
প্সর্বং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”-_জ্ঞানে সমস্ত কর্মের লয় হয় ১ কর্ম 
স্বয়ং বন্ধন হয় না, অজ্ঞান হইতেই বন্ধনের উৎপত্তি । এইজন্য অজ্ঞান ত্যাগ 
ফর এবং কর্ম্মষোগকে ক্মাশ্রয় 'করিয়।. যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, অর্জনকে এইরূপ 
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । সারকথা, কন্মঘোগমার্গের সিদ্ধির জন্যই সাম্যবুদ্ধি- 
রূপ জ্ঞান আবশ্যক, এই অধ্যায়ে জ্ঞানের এই প্রকার প্রস্তাবন। কর হইয়াছে। 

কর্মষোগের আবশ্যকত। কি অর্থাৎ কম্দ কেন করিতে হইবে, তাহার 
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কারণসমুহের বিচার তৃতীয় ও চতুর্থ অধায়ে কর! হইয়াছে সত্য ? কিন্ত দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সাংখ্যজ্ঞানের কথ বলিয়। কর্দযোগের .বিচার-আলোচনাতেও কর্ম 
অপেক্ষ। বুদ্ধিই শ্রেঠ বারংবার বল! হইয়াছে, তাই এই ছই মার্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
মার্গ কোন্টি তাহা বলা এক্ষণে আবশ্যক। কারণ, ছুই মার্ণের যোগ্যতা সমান 
বলিলেও পরিণাম হইবে এই যে, যাহার যে মার্স ভাল মনে হইবে সে তাহাই 
স্বীকার করিবে, কেবল কর্্মযোগকে স্বীকার করিবার কোন কারণ থাকিবে 
না। অর্জনের মনে এই সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় পঞ্চম অধ্যায়ের আরম্তে অর্জন 
ভগবানকে” এই প্রশ্ন করিলেন যে, "সাংখ্য ও যোগ এই ছুই নিষ্ঠা সম্বন্ধে 
মিশ্রিতভাবে আমাকে ন। বলিয়া এই ছুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোন্টী তাহ! 
নিশ্চয় করিয়। আমাকে ধর্দি বল, তাহা হইলে সেই অনুসারে চলিবার 
স্থুবিধা হয়”। ইহার উত্তরে ভগবান ্পষ্টরূপে ' ইহা৷ বলিয়া অর্জনের সন্দেহ 
দুর করিলেন যে, ছুই নার্গই নিঃশ্রেয়স্কর অর্থাৎ সমান মোক্ষ প্রদ হইলেও, তন্মধ্যে 
কর্মযোগেরই মহত্ব অধিক-পকর্মবোগো বিশিষ্যতে*_-( ৫. ২)। এই 
সিদ্ধান্তেরই দ্রট়ীকরণার্থ ভগবান আরও বপিলেন যে, সন্যাস বা সাংখ্য- 
নিষ্ঠার দ্বারা ষে মোক্ষলাভ হয় তাহাই কম্ববোগের দ্বারাও লাভ হয়ই শুধু 
তাহাই নহে; কর্খযোগে ষে নিষ্ষাম বুদ্ধির কথা বল! হইয়াছে তাহা প্রাপ্ত না 
হইলে সন্গ্যাস সিদ্ধ হয় না; এবং তাহা প্রাপ্ত হইলে পর, যোগমার্গে কর্ম 
করিলেও ব্রহ্ষলাভ না হইয়! যায় 'ন৷। ইহার পর, এ বিবাদে লাভ কি-_-ষে, 
সাংখা ও যোগ ইহারা ভিন্ন? চলা, বল!, দেখা, শোনা, আদ্বাণ করা ইত্যাদি 
শত শত কর্ম ছাড়িব বলিলেও যদি তাহ! ছাড়া না যায়, তবে কর্মত্যাগের 
সঙ্কর না করিয়া, তাহা ব্রহ্গার্পণবুদ্ধিতে করাই বুদ্ধিমানের মার্গ। তাই, 
তব্বঙ্ঞানী পুরুষ নিফাম বুদ্ধিতে কমন করিতে থাকিয়া! শেষে উহা দ্বারাই শাস্তি 
ও মোক্ষ লাভ করেন। ঈশ্বর তোমাকে কর কর এইবূপও বলেন না, আর 
কর্ম ত্যাগ কর এ কথাও বলেন না। এই সমস্ত প্রকৃতিরই খেল! ; এবং বন্ধন 
মনের ধর্ম; এই কারণে সমবুদ্ধি কিং! পসর্বভৃতাত্মভুতাত্মা” হইয়া ষে ব্যক্তি 
কর্ম করে, সেই কর্ম্ম তাহার বাধ! হয় না। অধিক কি, এই অধ্যায়ের শেষে 
ইহাও বল। হইয়াছে যে, কুকুর, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, গরু, হাতী--ইহাদের সম্বন্ধে 
যাহার বুদ্ধি সম হুইদ্নাছে এবং যে সর্বভূতান্তর্গত আত্ম্ৈক্য উপলব্ধি করিয়া! 
আপনার বাবহার করিতে প্রবৃত্ত ভাযাছে তাহার যেখানে বসিয়া আছে সেই- 
থানেই ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষলীভ হয়, মোক্ষলাভের জন্য তাহাকে আর কোথাও 
যাইতে হয় না, অথবা সাধন করিতেও হয় না, সে মুক্ত হইয়াই আছে। 

ষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়টি আরও আগীইয়া চলিয়াছে; এবং এই অধ্যায়ে 
কম্্বোগে সিদ্ধির জন্য আবশ্যক সমবুদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় কথিত হ্ইয়াছে। 
গ্রথম ক্লোকেই, ভগবান আপনার মত স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছেন যে, ষে ব্যক্তি 
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কর্শফলের আশ। ন! রাধিয়! কর্তব্য বলিয়া সংসারের গাণ্ড কর্ম করে সে-ই 
প্রকৃত যোগী ও প্রকৃত সন্গাসী ? অগ্রিহোত্রাদি কর্ম ছাড়িয়া যে চুপ করিয়! 
বসিয়া থাকে সে প্ররুত সন্্যাসী নহে। তাহার পর. ভগবান্‌ আত্মন্বাতন্ত্রোর 
এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যে, কণ্্মযোগমার্গে বুন্ধিকে স্থির করিবার জন্য 
ইন্দ্রিয়নিগ্রহৰপ যে কর্ম করিতে হয়, তাহা সে আপনা হইতেই করিবে ঃ 
তাহা ন। করিলে তাহার দোষ অনোর উপর দেওয়া যাইতে পারে না। ইহার 
পরে, এই অধ্যায়ে ইন্ত্রিরনিগ্রহর্ূপ যোগ কিন্ূপে সাধন করিবে, পাতঞ্জল 
দৃষ্টিতে, মুখারূপে তাহার বর্ণনা আছে। কিন্তু যম-নিয়ম-আসনপ্রাণায়ামাদি 
সাধনের দ্বারা ইন্রিয়নিগ্রহ করিলেও তাহাতেই কা্যনির্বাহ হয় না) সেই 
কারণে আম্্মৈকাজ্ঞানেরও আবশ্যকতা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
পরে সেই বাক্তির বৃত্তি "সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি” কিংবা “যে! মাং 
পশ্যতি সর্বত্র সর্ধবং চ মরি পশ্যতি” (৬. ২৯, ৩০) এই প্রকার সর্বভূতে 
সম হওয়া চাই। ইতিমধ্যে অর্জনের এই কি হইল যে, এই 
সাম্যবুদ্ধিবূপ যোগ এক জন্মে সিদ্ধ'না৷ হইলে আবার অন্য জন্মেও আর্ত 
হইতেই অভ্যাস করিতে হইবে-_-এবং পুনর্ধার সেই দশাই হুইবে-__এবং 
এই প্রকার যদি এই চক্র ক্রমাগতই চপিতেই থাকে, তবে এই মার্গের দ্বার! 
মন্ুধা কথনই সদ্গতি লাভ করিতে পারিবে না । এই সংশয় দূর করিবার জন্য 
ভগবান প্রথমে বলিলেন যে, যোগমার্গে কিছুই'ব্র্থ যায় না, প্রথম জন্মের সংস্কার 
থাল্ষিয়া যায় এবং তাহার সহায়তায় অনা জন্মে অধিক অভাস হইয়া থাকে 
এবং ক্রমে ক্রমে শেষ সিদ্ধি লাভ হয়। এইরুপ বলিয়া তগবান এই 
অধ্যারের শেষে অর্জ.নকে পুনরায় এই নিশ্চিত ও স্প্ই উপদেশ দিলেন যে, 
কন্মযোগমার্গই শ্রেষ্ঠ ও ক্রমশঃ সুদাধয হওয়ায়, কেবল (অর্থাৎ ফলাশ! ন! 
ছাড়িয়! ) কর্ন করা, তপশ্চর্যা কর! এবং জ্ঞানের দ্বার কর্-সর্াস করা -- 
এই সমস্ত মার্গ ত্যাগ করিয়া তুমি যোগী হও, অর্থাৎ নিষ্ষাম কর্শমযোগমার্গের 
আচরণ কর। 

কাহারে কাহারো মত এই যে, এইস্কলে অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ে 
কর্্মযোগের বিচার সম্পূর্ণ হইয়াছে ; ইহার পর জ্ঞান ও ভক্তিকে “তন্ত্র নিষ্ঠা 
মানিসা ভগবান উহার বর্ন করিয়াছেন_-অর্থাৎ এই হই নিষ্ঠা পরম্পর 
নিরপেক্ষ বা! কর্্মযোগেরই তুলামূল্য, কিন্তু উষ্া হইতে পৃথক এবং উহার 
পরিবর্তে বিকরত্বপে আচরণীয় ; সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় 
পধ্যত্ত ভক্তি 'এবং পরে গেষ ছন্প অধায়ে জ্ঞানের কথ! বলিয়াছেন ; এবং এই 
প্রকারে আঠারে! অধ্যায়ের বিভাগ করিলে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ইহাদের 
মধ্যে গ্রতোকের অংশে ছয় ছয় অধ্যায় হইয়া গীতার সমান তাগ হুয়। কিন্ত 
এই মত ঠিক নহে। পঞ্চম অধ্যায়ের আরস্তের প্লোক হইতে স্পষ্ট দেখা বায় 
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ধে, “সাংখানিষ্ঠা অন্ুসাঘর যুদ্ধ ছাড়িয়া! দিব কিংবা বুদ্ধের ঘোরতর পরিণাম 
চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াও যুদ্ধই করিব, এবং যুদ্ধই করিতে হইলে তাহার পাপ 
কি করিয্লা এচাইব*, যখন অঞ্জুনের এই মুখা সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তখন 
“তানের বারা মোক্ষলাভ হয় এবং তাহ। কর্মের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া “যায়? 
এবং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে ভক্তি নামে এক তৃতীয় নিষ্ঠাও আছে” এইরূপ 
রাছাড়া, ও নিক্ষল উত্তরে সেই সংশয়ের সমাধান হইতেই পারিত না। তাহা 
ছাড়া, অক্ভুন ধগন একনান্র নিশ্চন্নাত্মক মার্গের কথ! জ্তিক্কাস| করিলেন, তখন 
সর্বজ্ঞ ও চতুর শ্রকষ আসল কথ ছাড়িয়া! তাহাকে তিন স্বতন্ব ও বিকল্লাত্মক 
যার্গ দেখাইলেন, এ কথাও অসঙ্গত। ইহাই সত্য যে, গীতায় “সন্ন্যাস” ও 

“কর্্মযোগ” এই ছুই নিষ্ঠারই বিচার আছে (গী. ৫.১)) তন্মধ্যে কর 
যৌগ” যে অধিক শ্রেয়স্কর তাহাও স্পষ্ট বলা হইয়াছে (গী. ৫. ২)। ভক্তির 
তৃতীয় স্বতস্ব নিষ্ঠা তো কোথাও বলাই হয় নাই। সুতরাং জ্ঞান কর্ম ও ভক্তি 
এই তিন শ্বতম্্ নিষ্ঠার কল্পনা সাম্প্রদায়িক টীকাঁকাঁরদিগের নিজের মনগড়া! ঃ 
এবং গীতায় কেবল মোক্ষোপায়েরই বিচার কর! হইয়াছে তাহাদিগের এইরূপ 
ধারণা থাকায় এই তিন নিঠার কথ! কদাচিৎ ভাগবত হইতেই তাহাদের মনে 
আসিয়াছে (ভাগ. ১১. ২০, ৬)। কিন্তু ভাগবত পুরাণ ও ভগবদ্গীতার 
তাৎপর্য যে এক নন, সে কগা! টীকাকারদিগের মনে হয় নাই। শুধু কর্মের 
দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না, মোক্ষের'জনা জ্ঞান চাই, এই সিদ্ধান্ত ভাগবতকারেরও 
মানা । কিন্তু ইহার অতিরিক্ত, ভাগবতকার এ কথা ৪ বলেন যে, জ্ঞান ও 
নৈষবম্ম্য মোক্ষপ্রদ হইলেও এ ঢই-ই ( অর্থাৎ গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ) ভক্তি 
ব্যতীত শোভা পায় ন-__“নৈধন্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং 
নিরঞ্জনম্ঠ (ভাগ. ১২. ১২, ৫২ এবং ১, ২,১২)। এইরূপে স্পষ্ট দেখা যায় 
যে, ভাগবতকার কেবল ভক্তিকেই প্ররুত নিষ্ঠা অর্থাৎ চরম মোক্ষপ্রদূ 
অবস্থা মনে করেন। ভগ্বদ্ভক্তেরা ঈশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে কর্ম করিবেনষ্ট না, 
ভাগবত এরূপও বলেন না এবং করিতেই হইবে, এ কথাও বলেন না । নিফাম 
কর্ম কর বানা কর, & সমস্ত ভক্ভিযোগেরই বিভিন্ন প্রকার মাত্র (ভাগ. ৩, 
২৯, ৭-১৯ ৯৮ ভক্ষি না থাকিলে সমস্ত কন্মষোগ পুনর্ধার সংসারে অর্থাৎ জন্ম- 
মরণের ফেরে আনিয়। ফেলে (ভাগ. ১. ৫. ৩৪, ৩৫), ভাগবত কেবল এই 
কথাই বলেন। সারকথা, ভাগবতকারের সমস্ত কটাক্ষ ভক্তির উপরেই 
থাকায়, তিনি নিষ্ষাম কর্মষোগকেও ভক্তিযোগেই ঠেলিয়া দিয়া এইরূপ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ভক্তিই প্ররূত নিষা» কিন্তু ভক্তিই গীতার 
কিছু মুখা প্রতিপাদা বিষয় নহে। তাই, ভাগবতের উপরি-উক্ত সিঙ্গাস্ত 
বা পরিভাষা গীতার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আতার গাছে আমের কলম 
লাগাইবার যত অন্চিত। পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তি আর 


৪৬২ . গীতারহস্া অথব৷ কর্ম্দমযোগশাস্ত্র । 


কিছুতেই হয় না, এবং এই জ্ঞান সম্পাদনে ভক্তি এক, সহজ মার্গ__এ কথা 
গীতার সম্পূর্ণ মান্য। কিন্ত এই মার্সের সম্বন্ধে আগ্রহ না রাখিয়া, মোক্ষ- 
প্রাপ্তির জন্য যে জ্ঞান নিতান্ত আবশ্যক তাহার প্রাপ্তি যাহার যে মার্গ সহজ 
হইবে সেই মার্গের দ্বারা সে করিয়া লইবে, গীতা একথাও বলিয়াছেন । 
শেষে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির পর মনুষ্য কর্ম করিবে কি করিবে না-_ইহাই তো 
গীতার মুখা বিষয়। তাই, সংসারে কর্ন করা ও কর্ম ত্যাগ করা__জীবনুক্ত 
পুরুষদিগের জীবনে এই যে ছুই মার্গ দেখিতে পাওয়া! যায়, এ ছুই মার্গ হইতেই 
গীতার আরম্ভ হইয়াছে । তন্মধো, ভ'গবতকারের মত গীতা প্রথম মার্গের 
“ভক্তিযোগ” এই নূতন নাম না দিয়া, নারায়ণীয় ধর্মে প্রচলিত প্রাচীন নামই 
অর্থাৎ ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কণ্ম্ম করাকে “কম্খ্মযোগ” বা “কর্নিষ্ঠা, এবং জ্ঞানোত্র 
কন্মত্যাগকে “দাংখা* বা! 'জ্ঞাননিষ্ঠা”, এই নামই গীতাতে স্থির রাখা হইয়াছে 
গীতার এই পরিভাষা স্বীকার করিয়া বিচার করিলে উপলব্ধি হইবে যে, জ্ঞান 
ও কর্থের সমান তক্তি নামক কোন তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা কখনই হইতে পারে 
না। কারণ, “কর্ম করা” ও “না কর! অর্থাৎ ছাঁড়।” €( যোগ 'ও সাংখা ) এই অস্তি- 
নাস্তিক্ূপ দুই পক্ষের অতিরি ক্র কণ্ম্প্ধন্ধে তৃতীয় পক্ষই এক্ষণে অবশিষ্ট থাকে 
না। তাই, ভক্তিমান্‌ পুরুষের নিষ্ঠাটি কি, তাহা গীতা অনুসারে স্থির করিতে 
হইলে, উক্ত ব্যক্তি ভক্তিভাবে লাগিয়াছে, কেবল ইহা ধরিয়াই তাহার নির্ণয় 
না করিয়া, সেই বাক্তি কর্ম করে কি করে নী তাহারই বিচার কর! আবশ্যক । 
ভক্তি পরমেশ্বরপ্রাপ্তির এক সুগম সাধন; এবং সাধন অর্থেষদি ভক্তিকেই 
«যোগ + বলা যায় ( গী. ১৪, ২৬) তথাপি তাহা চরম “নিষ্ঠা” হইতে পারে 
না। ভক্তি ভ্বারা পরমেশ্বরের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর কেহ কর্ম করিলে 
ত'হাকে কর্মনি্ঠ এবং ন। করিলে তাহাকে সাংখানিষ্ঠ বলিতে হয়। তন্মধ্যে 
ক করিবার নিষ্ঠা অধিক শ্রেয়ঙ্কর, ভগবান্‌ আপনার এই অভিপ্রায় পঞ্চম 
অধ্যায়ে স্পষ্টর্ূপে বলিয়াছেন। কিন্ত কর্ম পরমেশ্বরের জ্ঞান হইবার পক্ষে 
প্রতিবন্ধক হয়, এবং পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হুয়ই না, তাই কর্ম ত্যাগ 
করিতেই হইবে; -সন্ন্যাসমার্গার কর্মসন্বন্ধে এই একটা বড় আপত্তি আছে। 
এই আপত্তি যে সত্য নহে এবং সন্ন্যাস মার্গের বারা যে মোক্ষলাভ হয় তাহাই 
কন্মযোগের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় (গী. ৫. ৫), তাহা পঞ্চম অধ্যায়ে 
সাধারণভাবে বলা হইয়াছে। ' কিন্ত এখানে এই সাধারণ সিদ্ধান্তের কোনও 
খোলস! ব্যাখ্যা করা হয় নাই। তাই কর্ম করিতে করিতেই শেষে পরমেশ্বরের 
জ্ঞান লাভ হয়! কিরূপে “মোক্ষলাভ হয় এক্ষণে ভগবান সেই অবশিষ্ট ও মহত্বপূর্ণ 
বিষয়ের সবিস্তার নিরূপণ করিতেছেন। এই কারণেই সপ্তম অধ্যায়ের আরস্তে 
ভক্তি নামক এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠা তোমাকে বলিতেছি এরূপ না৷ বলিয়! 
স্তগবান্‌ 'অজ্ঞুনকে বলিতেছেন যে-_- 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । ৪৬৩ 


মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞজন্‌ মদাশ্রক্ঃঃ | 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছ্‌ গু ॥ 
' *হে পার্থ, আমাতে চিত্ত সংস্থাপন করিয়া! এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া ষোগ 
অর্থাৎ কম্মষোগ সাধন করিবার সময় “থা; অর্থাৎ যে প্রকারে আমার সম্বন্ধে 
নিঃসংশয় পুর্ণ জ্ঞান হইবে তাহ। (সেই প্রণালী তোমাকে বলিতেছি ) তুমি শোন” 
(গী. ৭. ১) এবং ইহাকেই পরের শ্লোকে '্ঞানবিজ্ঞান বল! হইয়াছে (গী. 
৭. ২)। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ উপরি প্রদত্ত “ময্যাসক্রমন1: ইত্যার্দি শ্লোকে 
“যোগং ধুগ্তন্ত অর্থাৎ “কর্্মযোগ সাধন করিতে করিতে” এই পদের খুবই গুরুত্ব 
আছে। কিন্তু উহার প্রতি কোন টাকাকারই ভাল করিয়া মনোযোগ দেন নাই। 
“যোগং অর্থাৎ সেই কম্ধমযোগ, যাহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে বর্ণত হইয়াছে ; এবং এই 
কর্মযোগ সাধন করিতে থাকিলে যে প্রকার বিধি খা রীতিতে ভগবানসন্বন্ীক্র পুর্ণ 
জ্ঞান হইতে পারে, সেই রীতি বা বিধির কথা এক্ষণে অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায় হইতে 
আরম্ভ করিতেছি, ইহাই এই শ্নোকের অর্থ । অর্থাৎ প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরবস্তী 
অধ্যায়ের সহিত সম্বন্ধ কি, তাহ! দেখাইবার জন্য এই শ্লোক সপ্তম অধ্যায়ের 
আরন্তে ইচ্ছাপূর্ব্বকই দেওরা হইয়্াছে। তাই এই প্লোকের অর্থের প্রতি উপেক্ষ! 
করির। 'প্রথম ছয় অধ্যায়ের পরে ভক্ষিনিষ্ঠ। ম্বতন্ত্রূপে বর্ণিত হইয়াছে? এ কথা! 
ৰলা নিতান্তই অসঙ্গত | অধিক কি, এইরূপ বলিলেও চলে যে, এইরূপ বিপরীত 
অর্থযাহাতে কেহ না করে এইজন্যই এই শ্লোকে “যোগং যুগ্ন” পদ ইচ্ছ! 
করিয়াই দেওয়া! হইয়াছে । গীতার প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে কম্মের আবশ্যকত। 
দেখাইয়া! সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ বল৷ হুইক্সাছে; এবং তাহার 
পরে ষষ্ঠ অধ্যাকে কন্মষোগে ইন্্রিয়নিগ্রহ করিবার জন্য যাহ আবশ্যক সেই 
পাতগঞ্রল যোগের সাধন বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু ইহাতেই কম্খষোগের বর্ণন৷ সম্পূর্ণ 
হয় না। হন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থে কশ্ধেন্ত্রিয়দিগের একপ্রকার কস্রত করানো । এই 
অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে আপনার অধীনে রাখ যায় সত্য; কিন্তু মন্থষ্যের 
বাসনাই যদি মন্দ হয় তবে ইন্্রিয়গণ অধীনে থাকিলেও কোনও লাভ হয় না 
কারণ দেখ। যায় যে, বাসন! হুষ্ট হইলে কোন কোন লোক জারণ-মারণরূপ 
ছফন্মে এই ইন্দ্রিক্ননিগ্রহরূপ সিদ্ধিরই ভপযোগ করিয়৷ থাকে । তাই ষষ্ঠ অধ্যায়েই 
উক্ত হইয়াছে যে, ইন্্রিয়নিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গেই বাসনাও “সর্বসৃতস্থমাত্মানং সর্বব- 
ভূতানি চাত্মনি* এইভাবে পরিশুদ্ধ হওয়া চাই ( গী. ৬ ২৯); এবং বাসনার 
এই শুদ্ধি ব্রহ্মাট্মক্যঞ্জপ পরমেশ্বরের শুদ্বস্বূপ উপলব্ধি ব্যতীত হইতে পারে ন|। 
তাৎপধ্য এই যে, কন্মষোগে যে হন্দ্রিয়নিগ্রহ আবশ্যক তাহা সম্পার্দন করিলেও 
“রস” নর্থাৎ বিষয়ের অভিরুচি মন হইতে বিলুপ্ত হয় না। এই রস কিংবা! বিষক্ব- 
বাসনার উচ্ছেদ করিতে হইলে পরমেশ্বরসম্বন্ধে পুর্ণ জ্ঞান হওয়া চাই। এই 
কথ৷ গীতার ধিতীয্ন অধ্যারে বলা হইক্সাছে (গী. ২, ৫৯)। তাই, কম্মধোগ 


৪৬৪ গীতা রহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র ৷ 


সাধন করিতে করিতেই পরমেশ্বরের এই জ্ঞান যে রীতি অথবা খিধির দ্বারা 
হইতে পারে এক্ষণে ভগবান সপ্তম অধ্যায় হইতে সেই বিধি বিবৃত করিতেছেন। 
“কম্মযোগ সাধন করিতে করিতে এই পদ হইতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে, কর্মষোগ 
যখন চলিতে থাকে তখনই এই জ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে; ইহার জন্য কর্ন 
ছাড়িয়। দিতে হয় না; এবং সেইজন্য ভক্তি ও জ্ঞানকে কন্মযোগের পরিবর্তে 
বিকল্প হিসাবে মানিয়৷ এই ছুই স্বতন্্ মার্গ সপ্তম অধ্যায় হইতে পরে বল! হইয়াছে, 
এ কথাও নির্মল হইয়া পড়ে। গাতার কর্্মযোগ ভাগবতধর্্ম হইতেই গৃহীত 
হওয়ায়, কম্মযোগে জ্ঞানলাভবিধির যে বর্ণনা আছে তাহা ভাগবত ধর্দ কিংবা 
নারায়ণীয় ধর্মে কথিত বিধিরই বর্ণনা ; এবং এই অভি প্রান়েই শাস্তিপর্ববের শেষে 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিয়াছেন যে, পপ্রবৃত্তিমূলক নারায়ণীয় ধর্ম এবং 
তাহার বাধ ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হইয়াছে” ( প্রথম প্রকরণের আরম্ভে প্রদত্ত 
শ্লোক দেখ)। বৈশম্পায়নের উক্তি অনুলারে সন্স্যাসমার্গের বিধিও ইহারই 
অন্তভূতি। কারণ, “কর্ম কর! ও কর্ন ত্যাগ করা”__এই ভেদই এই হই মার্গের 
মধ্যে থাকিলেও উভয়েরই একই জ্ঞানবিজ্ঞান আবশ্যক ) সেইজন্য ছুই মার্গেরই 
জ্ঞানপ্রাপ্তির বিধি একই হইয়া থকে । কিন্তু “কন্মযোগ সাধন করিতে করিতে” 
এইব্প প্রত্যক্ষপদ যখন উপরি-উক্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন ইহাই স্পষ্ট 
সিদ্ধ হইতেছে বে, গীতার সপ্তম ও তাহার পরবর্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের 
নিরূপণ মুখ্যতঃ কন্মষোগেরই পরিপৃর্তির জন্য কর! হইয়াছে, উহার ব্যাপকতার 
কারণে উহাতে সন্গ্যামার্গেরও 1বধিসমূহের সমাবেশ হয়, কম্মযোগ ছাড়িয়া 
কেবল সাংখ্যনিষ্ঠার সমর্থনের জন্য এই জ্ঞানবিজ্ঞান বল। হয় নাই । হহাও 
বিবেচনার যোগ্য বে, সাংখামার্গী জ্ঞানের গুরুত্ব স্বীকার করিলেও কর্ম ব! 
ভক্তির কোনই গুরুত্ব দেন না); এবং গীতাতে তো৷ ভক্তিকে সুগম ও প্রধান 
বল। হইয়াছে-_-ইহাই বা কেন; বরঞ্চ অধ্যাত্মজ্ঞান ও ভক্তির বর্ণন করিবার 
সমর শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে স্থানে স্থানে এই উপদেশ দিয়াছেন, যে, “তুমি কম অর্থাৎ 
যুদ্ধ কর” (গী. ৮, ৭7 ১১, ৩৩3) ১৬২৪১ ১৮.৬)। কাজেই সিদ্ধান্ত 
করিতেহ হয় যে, গীতার সপ্তম ও পরবর্তী অধ্যায়সমূহে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে নিরূপণ 
হইয়াছে, উহা পর্ববর্তা ছয় অধ্যায়ে কথিত কর্ম্যোগেরই পরিপৃর্তি ও সমর্থনের 
জন্যহ বণ হইম্াছে ; এখানে কেবল সাংখ্যনিষ্ঠা ব। ভক্তির স্বতন্ত্র সমর্থন বিবক্ষিত 
নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে পর, কমন, ভক্তি ও জ্ঞান গীতার তিন পরসম্পর- 
স্বতন্ত্র বিভাগ হইতে পারে ন1। শুধু ইহাই নহে; কিন্তু এখন বুঝা ধাহঁবে যে, এই 
মতও (যাহা কোন কোন লোক প্রচার করেন) শুধু কাল্পনিক ও সুতরাং মিথ্যা। 
তাহারা বলেন থে, “তবম[স” এই মহাবাক্যে তিনটাই পদ আছে এবং গীতার 
অধ্যারও আঠারো) হাই, পতিন-ছয় আঠারো” এই হিসাবে গীতার ছয় ছয় 
অধ্যায়ের তিন লমান বিভাগ করিয়া প্রথম ছয় অধ্যারে “ত্বম্* পদের, দ্বিতী্ব ছয় 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । ৪৬৫ 


খাধ্যারে 'তৎ পদের এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে “অলি” পদের বিচার করা হই- 
রাছে। এই মতকে কাল্পনিক ব! মিথ্যা বণিবার কারণ এই যে,.গীতাদ্দ ৫ুকবল 
বরন্মজঞানই প্রতিপাদ্য হইয়াছে এবং “তবমপি” এই মহাবাক্যের বিবৃতির বাহিরে 
গীতায় আর বেশী কিছু নাই, এই একদেশদর্শা পক্ষই এক্ষণে আর দড়াইতে 
পারে না। 
তগবদ্গীতায় ভক্তি ও জানের বিচার কেন আসিল তাহার এইরূপ একবার 
মীমাংসা হইলে পর, সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায়ের শেষ পর্য্স্ত একাদশ অধ্যায়ের 
সঙ্গতি সহজে অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ব ষষ্ঠ প্রকরণে কথিত হইয়াছে যে, 
বে পরমেশ্বরের জ্ঞান হইতে বুদ্ধি বাসনাবঙ্জিত ও সম হয়, সেই পরমেশ্বর-স্বরূপের 
বিচার একবার ক্ষরাক্ষর-দৃষ্টিতে এবং একবার ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্দৃষ্টিতে কর! আবশ্যক, 
এবং তাহা হইতে শেষে এই চরম সিদ্ধান্ত করা হুইয়৷ থাকে যে, যে তত্ব পিণ্ডে 
তাহাই ব্রক্জাণ্ডে। এই বিষয়ই গীতাতে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর- 
-স্বরূপের এইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, পরমেশ্খরের স্বরূপ 
কখনও ব্যক্ত ( ইন্দ্রিয়গোচর ) হয়, আর কখন ব1 অব্যক্ত হইয়া থাকে । এবং 
তাহার পর, এই ছই স্বরূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্টি, এবং এই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ 
হইতে কনিষ্ঠ স্বরূপ কিরুপে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও বিচার এই 
নিরূপণে করা আবশ্যক হম্স। সেইরূপ আবার, পরমেশ্বরের পূর্ণ জ্ঞান হইতে 
বুদ্ধিকে স্থির, সম ও আত্মনিষ্ঠ কম্ষিবার জন্য পরমেশ্বরের যে উপাসনা করিতে হয় 
তাহার মধ্যে ব্যক্তের উপাসন| ভাল কি অব্যক্তের উপাসনা ভাল, তাহারও নির্ণয় 
কর! অতি আবশ্যক হস্স। এবং সেই সঙ্গে, পরমেশ্বর যখন একমাত্র, তখন ব্যক্ত 
জগতের মধ্যে নানাত্ব কেন দেখিতে পাওয়!৷ যায় তাহারও উপপত্তি বোঝানো 
আবশ্যক । এই সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থিতভাবে বুঝাইবার জন্য এগারো অধ্যায়ের 
যে প্রয়োজন হইয়াছে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। গীতায় ভক্তি ও জ্ঞানের বিচার 
মোটেই কর! হয় নাই এ কথা আমি বলি না। আমার শুধু বক্তব্য এই যে, 
কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান, এই তিন বিষয় কিংবা নিষ্ঠ। শ্বতন্ত্র অর্থাৎ তুল্যবল বুঝিয়া 
গীতার আঠারো! অধ্যয়ের ভাইদের ভাগবণ্টনের মতো এই তিনের মধ্যে ষে 
সমান ভাগবণ্টন কর! হইয়া থাকে তাহা উচিত নহে ; কিন্ত জ্ঞানমূলক ও ভক্তি- 
প্রধান কর্মযোগরূপ একই নিষ্ঠ৷ গীতার প্রতিপাদ্য; এবং সাংখ্যনিষ্ঠা, জ্ঞানবিজ্ঞান 
কা ভক্তি, ইহাদের যে নিক্বপণ ভগবদ্গীতাক় আছে তাহা কেবল কর্ম্মফোগনিষ্ঠার 
পুত্তি ও সমর্থনার্থ আন্ষঙ্গিকভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্র বিষস্ন প্রতিপাদন করি- 
বার জন্য নহে। এক্ষণে এই সিদ্ধান্তান্ুসারে কর্ম্মযোগেস পরিপুত্তি ও সমর্থনের 
জন্য কথিত জানবিজ্ঞানের বিভাগ গীতার অধ্যায়সমূহের ক্রমানুসারে কিরূপ 
করা হইয়াছে তাহা দেখা যাক্‌। 
, ল্তম অধ্যারে ক্ষরাক্ষর, জগতের অর্থাৎ অঙ্গা্ডের বিচার, আরম্ত করিয়! 
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৪৬৬ গীতারহস্য অথবা. কম্মযোগশাস্ত্র ৷ 


ভগবান প্রথমে অব্যক্ত ও অক্ষর পরব্রদ্দের জ্ঞানের বিষয়ে, বলিয়াছেন যে, যে এই 
সমস্ত সুষ্টিকে- পুরুষ ও প্রকৃতিকে--আমারই পর ও অপর খ্বক্ূপ জানে, এবং 
যে এই মায়ার বাহিরে অব্যক্ত রূপ উপলব্ধি করিয়া আমাকে ভজন! করে, তাহার 
বুদ্ধি সম হওয়ায় তাহাকে আমি সদ্গতি দিই) এবং পুরা তিনি আপন 
শ্বরূপের এইরূপ বর্ণন! করিয়াছেন যে, সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূত, সমস্ত যন্ত, সমস্ত 
কর্ম, এবং সমস্ত অধ্যাত্ম আমিই, আমা ছাড়া এই জগতে আর কিছুই নাই। 
তাহার পর, অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে, অধ্যাত্ম, অধিষজ্ত, অধিদৈব ও অধিভূত কি, 
তাহার অর্থ আমাকে বল, অজ্ুন এইরূপ প্রশ্ন করায়, এই সকল শব্দের অর্থ 
বলিয়। ভগবান বলিয়াছেন যে, এইরূপ আমার স্বরূপ যে ব্যক্তি উপলব্ধি করিয়াছে 
তাহাকে আমি কখনও বিস্থত হই না। এইরূপ বর্ণনার পর, সমস্ত জগতে অবিনাশী 
বা অক্ষর তব কি? সমস্ত জগতের সংহার কখন্‌ ও কিরূপে হয় ; এবং পরমেশ্বর- 
স্বরূপের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সেই ব্যক্তি কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয় ; এবং জ্ঞান 
ব্যতীত শুধু কাম্য কর্ম্ম যে ব্যক্তি করে তাহার কোন্‌ গতি হয়, এই সকল বিষয়ের 
সংক্ষেপে বিচার আছে। নবম অধায়েও ও বিষয়ই চলিয়াছে। এই অধ্যায়ে 
ভগবান উপদেশ দিয্লাছেন যে, চারিদিকে পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত অব্যক্ত পরমেশ্বরের ব্যক্ত 
স্বরূপকে ভক্তির দ্বারা উপলদ্ধি করিয়া অনন্যভাবে তাহার শরণাপন্ন হওয়াই 
্রহ্মপ্রান্তির প্রত্যক্ষগন্য ও সুলত মার্গ ব৷ রাজনার্গ, এবং ইহাকেই রাজবিদ্যা ব! 
রাঁজগুহা বলে। তথাপি এই তিন অধ্যায়ে মধ্যে মধ্যে, জ্ঞানবান বা ভক্তিমান 
ব্যক্তিকে কম্পন করিতেই হইবে, কম্মমার্গের এই প্রধান তত্ব ভগবান বলিতে 
বিস্থৃত হন নাই। উদাহরণ ষথ৷ £__-“তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ্য চ* 
এই জন্য সর্বদ। নিজের মনে আমাকে স্মরণ রেখে! এবং বুদ্ধ কর, এইরূপ অষ্টম 
অধ্যয়ে বলিয়াছেন (৮. ৭) আবার "সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিলে কর্ধের 
গুভাগুভ ফল হইতে তুমি মুক্ত হইবে” এইরূপ নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (৯. ২৭, 
২৮)। সমস্ত জগৎ আমা হইতে উৎপন্ন এবং উহ! আমারই রূপ, উপরে এই- 
রূপ যাহা বল! হইয়াছে তাহাই দশম অধ্যায়ে এইরূপ অনেক উদাহরণ দিয়া 
অর্জুনকে ভালরূপেই বুঝাইয়! দেওয়া হইন্নাছে যে, “জগতের প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ বস্ত 
আমারই বিস্ৃতি*। অঙ্ঞুনের প্রার্থনা অনুসারে একাদশ অধ্যায়ে ভগবান তাহাকে 
নিজের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখাইয়া! (আমিই ) পরমেশ্বরই চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া 
আছেন এই কথার সত্যতা অজ্জুনের স্ুক্ষের সম্মুখে বিন্যাসপূর্্বক তাহার সততা 
উপলব্ধি করাই! দিলেন । কিন্তু এটি প্রকার বিশ্বরূপ দেখাইয়া এবং “সমস্ত কর্ম 
আমিই করাইতেছি' অর্জুনের মর্নে্ট এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া, ভগবান তখনই 
বলিলেন যে, “প্রক্কত কর্তা তে1)আমিই, 'তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, অতএব নিঃশক্ক 
হইয়। যুদ্ধ কর” (গী, ১১./৩)। জগতে একই পরমেশ্বর আছেন, ইহ! 
এই প্রকারে সিদ্ধ হইলেও “ফ্টনেক স্থানে পরমেশ্বরের অব্যক্ত শ্বরূপকেই -মুখ্য 
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মানিয়া বর্ণন কর! হইয়াছে বে, “আমি অব্যক্ত, মূর্খ লোকের! আমাকে ব্যক্ত 
মনে করে” (৭. ২৪) প্যদক্ষরং বেদবিদে! বস্তি” (৮. ১১) বেদবেতারা 
ধাহাকে অক্ষর বলে ; “অবাক্তকেই অক্ষর বলে* (৮.২১)) “আমার প্রকৃত 
শ্বরূপ না জানিয়া আমি মনুষ্যদেহধারী এইরূপ মুঢ় লোকেরা মনে করে” (৯. 
১১) ১ “বিদ্যার মধ্যে অধ্যাতঅবিদ্যা শ্রেষ্ঠ* (১০. ৩২); এবং অর্জুনের কথন 
অনুসারে “ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ* (১১, ৩৭)। এইজন্য দ্বাদশ অধ্যায়ের 
আরম্তে অর্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন ষে, “পরমেশ্বরের উপাসনা! করিতে হইলে ব্যক্জের 
অথবা! অব্যক্তের উপাসনা করিতে হইবে” ? তখন ভগবান নবম অধ্যায়ে বর্ণিত 
ব্যক্ত স্ব্ূপের উপাসন৷ স্থগম, এইরূপ আপন মত বলিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত- 
গ্রজ্ঞের যেরূপ বর্ণনা আছে সেইরূপই পরম ভগবদ্ভক্তের অবস্থার বর্ণন। করিয়া! 
এই অধ্যায় সমাগ্র করিয়াছেন। - 

কর ভক্তি ও জ্ঞান, গীতার এই তিন স্বতন্ত্র বিভাগ ন! করা হইলেও, সপ্ত 
অধ্যায় হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানের যে বিষয় আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভক্তি ও জ্ঞান 
এই ছুই পৃথক্‌ বিভাগ সহজেই হক, এইরূপ কাহারও কাহারও মত। দ্বিতীর 
ষড়ধ্যায়ী ভক্তিমূলক, এইরূপ তাহার! বলিয়। থাকেন। কিন্তু এই মতও যে সত্য 
নহে, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই তাহা উপলব্ধি হইবে। কারণ, সঞ্তম 
অধ্যায় ক্ষরাক্ষর জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান হইতে আরম্ভ কর! হইয়াছে, ভক্তি হইতে 
নহে। এবং ষদি বলা যায় যে,*ছাদশ অধ্যায়ে ভক্তির বর্ণনা! সম্পূর্ণ হইয়াছে, 
তবে আমি দেখি যে, পরবর্তী অধ্যারগুলির স্থানে স্থানে পুনঃ পুনঃ ভক্তির বিষয়ে 
উপদেশ করিয়াছেন যে, যে বুদ্ধির স্বারা আমার ন্বর্ূপ অবগত হয় নাই 
সে শ্রদ্ধাপূর্বক “অন্যের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া! আমার ধ্যান করিবে” 
(শী. ১৩. ২৫), “যে আমাকে অব্যভিচারিণী ভক্তি করে সে-ই ব্রহ্গ-ভূত হয়* 
(১৪. ২৬), “যে আমাকেই পুরুষোত্তমরূপে জানে সে আমাকেই ভক্ষি করে” 
€গী. ১৫. ১৯) এবং শেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় ভক্তিরই এই প্রকার 
উপন্দেশ করিয়াছেন যে, পসর্বধন্ম ছাড়িয়া তুমি আমাক ভজনা কর* ( গী. ১৮ 
৬৬)। তাই, দ্বিতীয় ষড়ধ্যারীতেই ভক্তির উপদেশ আছে এরূপ বলিতে পার! 
বায় না। সেইরূপ আবার, জ্ঞান হইতে ভক্কি স্বতন্ত্র, ভগবানের বদি এইক্প 
অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানের প্রস্তাবনা করিয়া (৪. ৩৪- 
৩৭), সপ্তম অধ্যায়ের অর্থাৎ উপরি-উক্ত আপত্তিকারীদিগের মতে ভক্তিমূলক 
বড়ধারীর আরম্তে ভগবান বলিতেন ন! যে, সেই 'জ্ঞান-বিজ্ঞানই' তোমাকে এখন 
ৰলিতেছি (৭.২)। ইহার পরে নবম অধ্যায়ে রলাজবিদ্যা ও রাজগুস্থ অর্থাৎ 
প্রতাক্ষাবগম্য ভিমার্গের কথ! বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু অধ্যায়ের আরস্তেই 
শবিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি” (৯.১) এইরূপ বলিয়। দিয়াছেন। 
ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গীতাতে জ্ঞানের মধ্যেই তক্কির সফানেশ 
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করা হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে তগবান্‌ স্বকীয় বিভৃক্কির বর্ণনা! করিয়াছেন ? 
কিন্তু একাদশ অধ্যায়ের আরম্তে অজ্জুন উহাকেই “অধ্যাত্ম” বলিয়াছেন 
€(১১.১)) এবং পরমেশ্বরের ব্যক্ত ম্বরূপের বর্ণনা করিতে করিতে মধ্যে 
মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অপেক্ষ। অব্যক্রস্বরূপের শ্রেষ্ঠতাও. আসিয়াছে, ইহাও উপরে 
বল! হইয়াছে। এই সকল বিষয় হইতেই দ্বাদশ অধ্যায়ের আরস্তে অজ্ছুন এই 
প্রশ্ন করিলেন যে, উপাসন! ব্যক্ত অথবা অব্যক্ত পরমেশ্বরের করিতে হুইবে ? 
তখন অব্যক্ত অপেক্ষা ব্যক্তের উপাসন! অর্থাৎ ভক্তি সুগম এইক্প উত্তর দিয়া 
ভগবান ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ছের জ্ঞানের কথা বলিতে আর্স্ত 
করিয়া সপ্তম অধ্যায়ের আরস্তের ন্যায়, চতুর্দশতম অধ্যায়ের আরস্ভেও বলিলেন 
যে, “পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌” (১৪, ১)-_পুনর্বার তোমাকে 
সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্পূর্ণ করিপনা বলিতেছি। এই জ্ঞানের 'কথ৷ বলিবার সময়, 
ভক্তির স্থত্র বা সম্বন্ধও বজায় রাখিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, 
জ্ঞান ও ভক্তির কথ পৃথকৃভাবে অর্থাৎ আলাদা আলাদ! করিয়! বলা ভগবানের 
উদ্দেশ্য ছিল না? কিন্তু সপ্তম অধ্যায় হইতে আরব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যেই ছুই- 
টাকে একত্র গাঁথ! হইয়াছে । ভক্তি ভিন্ন এবং জ্ঞান ভিন্ন, ইহা! বলা সেই সেই 
সম্প্রদায়ের অভিমানমত্ততার ভ্রান্ত উক্তি; গীতার অভিপ্রায় সেরূপ নহে। 
অব্যক্ত-উপাসনাতে (জ্ঞানমার্গে) অধ্যাত্মবিচারের দ্বারা পরমেশ্বর-দ্বরূপের বে 
জ্ঞান অর্জন করিতে হয়, তাহাই ভক্তিমার্শে আবশ্যক হল্স) কিস্তু ব্যক্ত- 
উপাসনাতে ( ভক্কিমার্গে) আরম্তে এ জ্ঞান অন্যের নিকট হইতে শ্রদ্ধার সহিত 
গ্রহণ করা যাইতে পারে (১৩, ২৫), তাই ভক্কিমার্গ প্রত্যক্ষাবগম্য এবং 
সাধারণতঃ সকল লোকেরই পক্ষে অনায়াসসাধ্য (৯.২), এবং জ্ঞানমার্গ ( ব!1 
অব্যক্তোপাসন! ) কষ্টকর (১২, ৫ )-_ইহা ছাড়া এই ছুই সাধনের মধ্যে গীতা 
আর কোন ভেদ করেন নাই । পরমেশ্বর-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিয়। বুদ্ধিকে 
সম করা-_কর্মযোগের এই যে সাধ্য বিষয়, তাহ! এই ছুই সাধনের হবার সমানই 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ব্যক্তোপাসনাই কর আর অব্যক্তোপাসনাই কর, 
ছই-ই ভগবানের সমান গ্রাহা। তথাপি জ্ঞানী ব্যক্তিরও উপাসনার নুন্রাধিক 
আবশ্যকতা৷ থাকায়, চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে ভক্তিমান'জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিয়! 
(গী. ৭. ১৭), ভগবান জ্ঞান ও ভক্তির বিরোধ অপসারিত করিয়! দিয়াছেন । 
যাই হোক, জ্ঞানবিজ্ঞানের বর্ণনা খন চলিতে থাকে তখন প্রসঙ্গক্রমে এক-আধ 
অধ্যায়ে ব্যক্তোপাসনার আর অপর কোন অধ্যায়ে অব্যক্ত-উপাসনার বিশেষ 
বর্ণনা! অপরিহার্য । কিন্ত তাই বলিয়া এরূপ সন্দেহ যেন না হয় যে, এই ছইটা 
পৃথক পৃথক, এই কারণে পরমেশ্বরের ব্যক্ত শ্বরূপের বর্ণনা যখন চলিতেছিল 
সেই সময়ে ব্যক্তস্বরূপ অপেক্ষ! অব্যক্তের শ্রেষ্ঠতা, এবং অব্যক্কের বর্ণন! . যখন 
উলিতেছিল- সেই সময়ে ভক্তির আবশ্যকতা ৰলিডে ভগবান ' ভূলেন নাই। 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । ৪৬৯ 


এখন বিশ্বরূপের ও বিভূত্ভির বর্ণনাতেই তিন চার অধ্যায় লাগিয়া যাওয়ার এই 
তিন চার অধ্যায়কে ( বড়ধ্যারীকে নহে ) মোটামুটিভাবে “ভক্তিমার্গ” নাম 
দেওয়! যদি কাহারও ভাল লাগে, তবে সেরূপ করিতে কোন বাধা নাই। 
কিন্তু যাহাই বল না কেন, ইহা নিশ্চিত শ্বীকার করিতেই হইবে যে, গীতার 
ভক্তি ও জ্ঞানকে না পৃথক কর] হইয়াছে, না এই ছুই মার্গকে শ্বতন্তর বলা 
হইয়াছে । সংক্ষেপে উক্ত নিরূপণের এই ভাবার্থই মনে রাখিতে হইবে ষে, 
কর্মযোগে যাহা প্রধান সেই সাম্যবুদ্ধি লাভ করিতে হইলে, পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী 
শ্বরূপের জ্ঞান হওয়! চাই; তারপর এই জ্ঞান ব্যক্তের উপাসন। দ্বারাই হউক ব! 
অব্যক্ের উপাসন! দ্বারাই হউক, স্ুুগমত। ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোন ভেদ 
নাই; এবং গীতাতে সপ্তম হইতে সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত, সমস্ত বিষয়েরই 
“জ্ঞান-বিজ্ঞান বা 'অধ্যাত্ম” এই একই নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 

বাক) পরমেশ্বরই সমন্ত ব্রন্ধাণ্ডে বা ক্ষরাক্ষর জগতে ব্যাপ্ত হুইয়া আছেন, 
ভগবান তাহা বিশ্বরূপ প্রদর্শনের দ্বারা অঙ্জুনের “চর্মচক্ষুর প্রত্যক্ষ অনুভব 
ফরাইবার পর, এই পরমেশ্বরই পিণ্ডে অর্থাৎ মন্নুষ্যের শরীরে বা ক্ষেত্রে আত্মা 
ব্ূপে যে অবস্থিত এবং এই আত্মার অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানই যে পরমেশ্বরেরও 
€পরমাআরও ) জ্ঞান, এই ক্গেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিবৃত 
করিয়াছেন । প্রথমে পরমাত্মার অর্থাৎ পরব্রক্ষের “অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
উপনিষদের ভিত্তিতে বর্ণনা করিয়া! পরে বল! হইয়াছে যে, এই ক্ষেব্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞবিচারই প্রক্কতি* ও "পুরুষ নামক সাংখ্)বিচারে অন্তভূতি হইয়াছে ১ 
এবং শেষে ইহা। বল! হইয়াছে যে, পপ্রকৃতি” ও “পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করির! 
সর্বগত নিগু৭ পরমাত্মাকে যিনি 'জ্ঞানচক্ষু'র বারা দেখিয়াছেন তিনি মুক্ত হন। 
কিস্ত তাহার মধ্যেও কর্্মযোগের এই সুত্র স্থির রাখা হইয়াছে যে, “সমস্ত কর্ম 
প্রকৃতি করে, আত্ম! কর্ত। নহে-_ইহা৷ জানিলে কর্ম বন্ধন হয় না” (১৩. ২৯) 
এবং প্ধ্যানেনাত্মনি পশ্যত্তি* (১৩, ২৪) ভক্তির এই সুত্রও বজায় রহিয়াছে। 
চতুর্দশ অধ্যায়ে এই জ্ঞানেরই কথা সাংখ্যশান্ত্র অন্থসারে ' বর্ণন কর! হইয়াছে যে, 
একই আত্ম! বা পরমেখ্রর সর্বত্র থাকিলেও সত্ব, রজ ও তম প্রকৃতির গুণসমূহের 
ভেদ প্রধুক্ত জগতে বৈচিত্র্য উৎপর হয়। পরে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির 
এই খেলা জানিয়া এবং নিজেকে কর্তা নহে উপলদ্ধি করিয়! ভক্তি- 
যোগে যে পরমেশ্বরের সেবা করে সেই ব্যক্কিই প্ররকত ত্রিগুণাতীত কিংবা মুক্ত | 
শেষে অর্জনের প্রশ্নের উপর স্থিতগ্রজ্ঞ ও ভক্কিমান পুরুষের অবস্থার সমানই 
ত্রিগুণাতীতের অবস্থ বর্ণিত হুইক়্াছে। শ্রতিগ্রস্থসমূহে 'পরমেশ্বরের কখন কখন 
বৃক্ষরূপে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া! যায়, পঞ্চদশ অধ্যায়ের আরস্তে তাহারই 
বর্গন৷ করিয়া! ভগবান বলিয়াছেন যে, সাংখ্য যাহাকে, 'প্রক্কৃতির বিস্তার” বলে, 
এই অশ্ব বৃক্ষ সেই বিস্তারকেই বুঝায়; 'এবং শেষে ভগবান অক্ুন্ষে এই 


৪৭০ গীতারহস্য অথবা কর্মাফোগশাস্ত্র | 


উপদেশ দিয়াছেন যে, ক্ষর ও অক্ষর এই ছয়ের অতীত বে পুরুযোত্তম তাহাকে 
জানিয়া তাহাকেই “ভক্তি, করিলে মনুষ্য ক্ৃতক্ৃত্য হয় এবং তুমিও তাহাই কর। 
ষোড়শ অধ্যায়ে বলা হুইক়্াছে যে, প্রর্কৃতিভেদ প্রযুক্ত জগতে যেরূপ বৈচিত্র্য 
উৎপন্ন হয় সেইরূপই মন্ুষোর মধ্যেও দৈবী সম্পত্তিবিশিষ্ট ও আস্থরী সম্পত্তিবি শিট, 
এই ছুই ভেদ্দ হয়; এইরূপ বলিয়া, তাহাদের কর্মের বর্ণনা এবং তাহারা 
কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয় তাহার বর্ণনা কর! হইয়াছে। অঞ্জন জিজ্ঞাস! 
করিলে পর সপ্তদশ অধ্যায়ে বিচার করা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির 
গুণবৈষমা প্রঘুক্ত যে বৈচিত্র্য হয় তাহ! শ্রদ্ধা, দান, যজ্ঞ, তপ ইতাদি কর্মের 
মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর বলা হইয়াছে যে, ুঁতৎসৎ” এই 
ব্রহ্মনির্দেশের তি পদের অর্থ “নিষ্ষামবুদ্ধিতে কৃত কর্প”, এবং “সৎ 
পদের অর্থ “ভাল, কিন্ত কাম্যবুদ্ধিতে কৃত কম্ম”, এবং এই অর্থ অনুসারে 
এ সাধারণ ব্রক্গনির্দেশও কর্ম্মযোগেরই অন্থকুল। সারকথা, সপ্তম অধ্যাক্স 
হইতে আরন্ত করিয়া! সপ্তদশ অধ্যায় পর্যন্ত এগারো অধ্যায়ের তাৎপর্য্য এই 
যে, জগতে চতুর্দিকে একই পরমেশ্বর ব্যাপ্ত আছেন--তুমি তাহাকে বিশ্বরূপ- 
দর্শনেই উপলব্ধি কর কিংব! জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই উপলব্ধি কর) শরীরের মধ্যে 
ক্ষেত্রজ্ঞও তিনিই এবং ক্ষর-জগতে অক্ষরও তিনিই ; তিনিই দৃশ্যজগৎ ভরিয়া 
আছেন এবং তাহার বাহিরেও কিংবা অতীতও তিনি; তিনি এক হইলেও 
প্রকৃতির গুণভেদ প্রযুক্ত ব্যক্ত জগতে নাশাত্ব বা বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া 
বায় ; এৰং এই মায়। হইতে কিংবা প্রকৃতির গুণভেদের কারণেই জ্ঞান, শ্রদ্ধা, 
তপ, যজ্ঞ, ধৃতি, দান ইত্যাদি এবং মনুষ্যের মধ্যেও অনেক ভেদ কইয়! 
থাকে ১ কিন্তু এই সমস্ত ভেদ্দের মধ্যে যে প্রক্য আছে তাহা উপলব্ধি 
করিয়া সেই এক ও নিত্য তত্বের উপাসনার ভ্বারা--আবার সেই উপাসন! 
ব্যক্কেরই হউক ব! অব্যক্তেরই হউক--প্রতোকের আপন বুদ্ধিকে স্থির ও সম 
করিয়া সেই নিষ্কাম, সান্বিক কিংবা সাম্যবুদ্ধি হইতেই সংসারে ্বধন্মান্থসারে 
প্রাপ্ত সমস্ত বাবহার জগতে কেবল কর্তব্য বলিয়৷ করিতে হইবে। এই 
জ্ঞানবিগ্তান এই গ্রন্থের অর্থাৎ গীতারহস্যের পূর্ব পূর্ব প্রকরণে আমি সবিস্তর 
প্রতিপাদদিত করিয়াছি বলিয়া, সপ্তম হইতে সপ্খদশ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তসারই 
এই প্রকরণে দিয়াছি-অধিক বিস্তৃতরূপে দিই নাই। গীতার অধ্যায়সঙ্গতি 
দেখানই উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য হওয়ায়, তাহারই অন্য যেটুকু আৰ- 
শ্যক সেইটুকুই এখানে প্রদত্ত হইয়াছে। 

কর্মযোগম্যর্গে কর্ম অপেক্ষা! বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, এই বুদ্ধিকে শুদ্ধ ও সম 
করিবার জন্য পরমেশ্বরের সর্বব্যাপিত্থের' অর্থাৎ গতি আম্মৈক্যের 

যে 'জ্ঞানবিজ্ঞান” আবশাক, তাহারই বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়। এ পর্যন্ত 
টরনউিস নিরূপণ কর! হুইল €ষ অধিকার-ভেদামুসারে ব্যক্কের কিংবা 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । ৪৭১, 


অব্যক্রের উপাসন! দ্বারা এই ভ্ঞান হৃদয়ে প্রতিতাত হইলে পর, বুদ্ধি স্টৈ্য 
ও সমতা প্রাপ্ত হর, এবং কর্ম ত্যাগন। করিলেও শেষে মোক্ষ লাত 
হয়। ইহারই সঙ্গে ক্ষরাক্ষর ও ক্ষেত্রক্ষেত্রক্তেরও বিচার করা হইয়াছে । 
কিন্ত বুদ্ধি এইরূপ সম হইবার পরেও কর্ম ত্যাগ করা অপেক্ষা ফলাশা 
ছাড়িয়া লোৌকসংগ্রহার্থ আমরণ কর্ম করিতে থাকাই অধিক শ্রেয়স্কর, ইহা! 
ভগবান্‌ নিশ্চিতরূপে বলিয়াছেন ( গী. ৫.২)। তাই স্মৃতিগ্রন্থসমূহে বর্ণিত 
“সন্ন্যাসাশ্রম” এই কর্্মষোগে নাই এবং সেইজন্য মন্বার্দি স্থৃতিগ্রন্থ ও কম্ম- 
যোগের বিরোধ হওয়া সম্ভব। এই সংশয় মনে উপস্থিত করিঝ! “সন্ন্যাস” ও 
ত্যাগ--এই ছয়ের রহস্য কি, অর্জুন অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরম্তে সেই 
প্রধ্ণ করিয়াছেন। ভগবান ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, সন্ন্যাসের মূল 
অর্থ ত্যাগ করা? হওয়ায় এবং কর্ম্ঁযোগনার্গে কণ্ম ত্যাগ না৷ করিলেও ফলাশ! 
ত্যাগ করা৷ হুইয়া থাকে বলির। কর্মমযোগ তত্বতঃ সন্াসই ; কারণ সন্ন্যাসীর 
ভেক ধারণ করিয়া ভিক্ষা না করিলেও বৈরাগ্য ও সন্্যাসের স্মৃত্যুক্ত তন্ব 
অর্থাৎ বুদ্ধিকে নিফাম রাখা -কন্্মষোগেও বজায় থাকে । কিন্তু ফলাশা চলিয়! 
গেলে স্বর্গলাভেরও আশা ন৷ থাকায় আর এক সংশয় এখানে উপস্থিত হস্গ 
যে, এই অবস্থায় যাগধজ্ঞাদদি শ্রোত কম্ম করিবার আবশ্যকতা কি? ইহার 
উত্তরে ভগবান আপন নিশ্চিত মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, উক্ত কর্্দ চিত্তশুদ্ধি- 
কারক হুওয়াক্প তাহাও অন্য কর্্বের সঙ্গেই নিফানবুদ্ধতে করিয়। লোকসংগ্রহার্থ, 
যক্ঞচক্র সর্বদা বজায় রাখা আবশ্যক । অজ্জুনের প্রশ্নের এই প্রকার উত্তর দেওয়! 
হুইলে পর, প্রর্কৃতি-স্বভাবানুরূপ জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ, ইহাদের 
ঘে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক তেদ হইয়। থাকে তাহা নিরূপণ করিয়। গুণ- 
বৈচিত্র্যের বিষয়টা সম্পূর্ণ করিয়াছেন তাহার পর স্থির কর! হইয়াছে যে, নিফাম 
কর্ম, নিফাম কর্তা, আসক্তিরহিত বুদ্ধি, অনাসক্তিসম্ভূত সুখ এবং “অবিভক্তং 
বিভক্রেযু* এই নীতি অনুসারে উৎপন্ন আতমমৈক্যজ্ঞানই“সাব্বিক বা শ্রেষ্ঠ । এই 
তন্ব অনুদারেই চাতুর্বপ্যেরও উপপত্তি বিবৃত হইফ়্াছে এবং বলা হইয়াছে ষে, 
চাতুর্বরয-ধন্মন হইতে প্রাপ্ত কর্ম সাত্বিক অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে কেবল কর্তব্য 
বলিয়া করিলেই মনুষ্য এই জগতে কৃতকৃত্য হইয়া! শেষে শান্তি ও মোক্ষ লাভ 
করে। শেষে ভগবান অর্জুনকে ভক্তিমার্গের এই নিশ্চিত উপদেশ দিয়াছেন 
যে, কম্ম প্রকৃতির ধর্দ্ হওয়ায় তাহা ছাড়িব মনে করিলেও ছাড়! যায় না? 
তাই, পরয়েশ্বরই সর্ধকর্ত। ও কারগ্লিত! ইহা৷ বুঝিয়া তাহারই শরণাপন্ন হইয়া, 
সমত্ত কর্ম নিফাম বুদ্ধিতে করিতে থাক) আমিই+ধেই পরহ্মশ্বর, আমার 
উপর বিশ্বীস রাখিয়া আমীকে ভজন! কর, আমি সমস্ত পাপ হইতে তোমাকে 
মুক্ত করিব। এইক্ূপ উপদেশ করিয়া তগবান গীতার প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের 
দিরূপণ লক্ূর্ণ করিয়াছেন। সারকথা, ইহলোক ও পরলোক এই ছয়েরই 
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বিচার করিয়। জ্ঞানবান ও শিষ্ট ব্যক্তির প্রচারিত “সাংখ্য” ও কর্যোগ” 
এই ছুই নিষ্ঠা হইতেই গীতার উপদেশ সুরু হইয়াছে; তন্মধ্যে পঞ্চম অধ্যায়ের 
নির্ণ্ন অন্থসারে যে কর্্মষোগের মহত্ব অধিক, যে কর্মযোগের সিদ্ধির নিমিত 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাতঞ্জল যোগের বর্ণনা কর! হইয়াছে, যে কর্মযোগের আচরণ- 
বিধির বর্ণন পরবর্তী এগারো! অধ্যায়ে (৭ম হইতে ১৭ তম পর্য্স্ত) পিু- 
্রহ্ধাওজ্ঞানপুর্রবক সবিস্তর করা! হইয়াছে, এবং ইহা বল! হইয়াছে যে এ 
বিধি আচরণ করিলে পর পরমেশ্বরের পুর্ণ জ্ঞান হয় এবং শেষে মোক্ষলাভ হয়, 
সেই কম্মষোগেরই সমর্থন অষ্টাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ শেষেও আছে; এবং 
মোক্ষরূপ আত্মকল্যাণের বাধা না হুইক্না পরমেশ্বরার্পণপূর্বক কেবল কর্তব্য- 
বুদ্ধিতে দ্বধন্মীনুারে লোকসংগ্রহার্থ সমস্ত কর্ম করিবার ষে এই যোগবা 
যুক্তি, তাহার শ্রেষ্ঠত্বের এই ভগবৎপ্রণীত উপপাদন অজ্জুন বখন শুনিলেন, 
তখনই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভিক্ষা করিবার স্বীয় প্রথম সঙ্কল্ল ত্যাগ 
করিয়া এক্ষণে-_কেবল ভগবান্‌ বলিতেছেন বলিয়! নুহ, কিন্ত--কন্মাকণ্মশাস্ত্রের 
পুর্ণ জ্ঞান হওয়ায় স্বেচ্ছাক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অজ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
করিবার জন্যই গীতার আরম্ত হইকাছিল এবং গীতার শেষও সেইরূপই হইস্নাছে 
(গী. ১৮, ৭৩)। 

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের যে সঙ্গতি উপরে বল হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা 
ধাইবে যে, গীত! কিছু কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান এই তিন স্বতন্ত্র নিষ্ঠার খিচুড়ী নহে? 
কিংব! উহা! তুলা রেশম ও জরির সেলাই করা ফাথা নহে) বরং দেখ! 
ষাইবে যে, তুল1, রেশম ও জরির বিভিন্ন সুত্র ষথাস্থানে যোগ্যরূপে বসাহয়৷ 
কর্মযোগ নামক মূল্যবান ও মনোহর গীতারূপ বন্ত্রগ্ড প্রথম হুইতে শেষ পথ্যস্ত 
“অত্যন্ত যোগযুক্ত চিত্তের দ্বারা” ঠাসবুনানি হইয়াছে। নিরূপণের পদ্ধতি 
কথোপকথনমূলক হওয়ায় শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অপেক্ষ! উহা একটু শিথিল হইয়াছে 
সত্য। কিন্ত কথোপকথনমূলক নিরূপণের দ্বারা শাস্ত্রীয় পদ্ধতির কুত্তার 
পরিবর্তে গীতা সথলভতা ও প্রেমিকতায় পুর্ণ হইয়াছে, তাহ৷ মনে করিলে 
শান্ত্রী়পন্ধতির হেতু-অগ্মানের কেবল ঝুু্ধগ্রাহ্য ও নীরস কথার অনস্তিত্থ 
কাহারও তিলমাত্র খারাপ লাগিবে না। সেইরূপ আবার, গীতানিরপণের 
পদ্ধতি পৌরাণিক কিংবা সংবাদাত্মক হইলেও মীমাংসকদিগের গ্রন্থবিচারের 
সমস্ত কষ্টিপাথর অনুসারে গাতার তাৎপর্য নির্ধারণ করিতে কোনও বাধা 
হয় না। ইহা এই গ্রন্থের সমস্ত বিচার আলোচন! হইতে উপলব্ধি হইবে। 
গীতার প্রারস্ত দেখিলে, ক্ষাত্রধর্্াহ্দারে যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত অর্জন 
যখন ধর্্াধন্্মবিচিকিৎসার চক্রের মধ্যে পড়িলেন, তখন বেদাস্তশান্ত্র অনুলারে 
তাহাকে প্রবৃত্তিমূলক কর্মযোগধন্মের উপদেশ দিবার জন্য গীতা প্রবৃত্ব হইয়াছেন 
এইন্প ম্পষ্ট দেখ! যায়) এবং গীতার উপসংহার ও ফল উভয়ই এই 
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প্রকারের অর্থাৎ, প্রবৃত্তিমূলকই ইহা! প্রথম প্রকরণেই আমি দেখাইয়াছি। ইহার 
পর 'আমি বলিক্বাছি যে, গীতাক় অজ্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া! হইম্বাছে তাহাতে 
পতুমি যুদ্ধ অর্থাৎ কর্মমই কর” এইরূপ স্পষ্টরূপে দশবারোবার ও পধ্যায়ক্রমে 
অনেকবার (অভ্যাস ) বল! তইয়।ছে; এবং আমি ইহাও বলিয়াছি যে, সংস্কত- 
সাহিত্যে কর্মষোগের উপপত্তি গীত ছাড় অপর কোন গ্রন্থে না থাকান্ন 
অভ্যাস ও অপুর্বব্তা এই ছুই প্রমাণের দ্বারা গীতায় কম্্মযোগের প্রাধান্যই 
অধিক ব্যক্ত হয়। মীমাংসকগণ গ্রন্থতাৎপর্য্য নির্ণর়ার্থ যে সকল কষ্টিপাথরের 
কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছুই অবশিষ্ট থাকিয়! 
গিক্লাছিল। ইহাদের সম্বন্ধে প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রকরণে এবং এক্ষণে গীতার 
অধ্যাক়ক্রম অন্ুসারে এই গ্রকরণে যে বিচার করা হইয়াছে তাহা! হইতে “কর্ম 
যোগ*ই গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, ইহাই' নিষ্ন্ন হইয়াছে। এই প্রকারে 
মীমাংদকদিগের গ্রস্থতাৎপধ্যনির্য়ের সমন্ত নিরম প্রয়োগ করিলে গীতাগ্রন্থে 
জ্ঞানমূলক ও ভক্তি প্রধান কর্ম্মযোগই যে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই নির্বিববাদে 
সিদ্ধ হয়। এখন সন্দেহ নাই যে, ইহার অতিরিক্ত বাকী সমস্ত গীতা-তাৎপ্ধ্য 
কেবল সাম্প্রদাক্সিক। এই সকল তাৎপর্য সাম্প্রদায়িক হইলেও এই প্রশ্ন কর! 
যায় যে, গীতার এই সাম্প্রদায়িক অর্থ__বিশেষতঃ সন্ন্যাসমূলক অর্থ- সন্ধান 
করিবার কৌশল €কমন করিয়া কতক লোক পাইল? এই প্রশ্নের বিচার না 
হওয়া পর্যস্ত এই সাম্প্রদায়িক অর্থের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল, বলা যায় না। 
তাই এই সাম্প্রদায়িক টাকাকারেরা গীতার সন্গ্যাসমূলক অর্থ কিরূপে করেন, 
এক্ষণে তাগার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেষ করিব। 

মনুষা বুদ্ধিমান প্রাণী হওয়ায় পিগুব্রদ্মাণ্ডের তত্ব উপলব্ধি করাই 
তাহার মুখ্য কার্ধ্য কিংব! পুরুযার্থ, ইহ! আমাদের শাম্্কারদিগের সিদ্ধান্ত ঃ 
এবং ধণ্মশাস্ত্রে ইহাকেই “মোক্ষ* বলে। কিন্তু দৃশ্যজগতের ব্যবহারের দিকে 
দৃষ্টি করিয়৷ শাস্ত্রে ইহাই পপ্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পুরুতার্থ চারি প্রকার__ 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এইস্থলে ধন” শব্দে ব্যবহারিক সামাজিক ও 
নৈতিক ধর্ম বুঝিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এখন পুরুঘার্থ এইরূপ 
চতুর্বধ স্বীকার করিলে পর তাহার চারি অঙ্গ বা ভাগ পরস্পরের পৌোষক কিংব! 
পোষক নহে এই প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়। এই জন্য ষেন মনে থাকে যে, 
পিওে ও ব্রহ্মাণ্ডে যে তৰ আছে তাহার জ্ঞান ঘ্যতীত মোক্ষ হয় না) ফের সেই 
জ্ঞান যে-কোন মার্গের দ্বারাই পাওয়া যাক্‌ না কেন। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে 
শা্ধিক মতভেদ থাকিলে ও তবতঃ মতভেদ নাই। অন্ততঃ গীতাশাস্ত্রে এই 
সিদ্ধান্ত সর্বথাই গ্রাহ্য। নেইক্রপ আবার, অর্থ ও কাম এই ছুই পুরুষার্থ সম্পাদন 
করিতে হইলে উহ্থাও নাঁতিধর্শেবু দ্বারাই করিতে হইবে গীতার এই তত্বও 
সম্পূর্ণ মান্য । এক্ষণে কেবল ধর্ম (অর্থাৎ ব্যবহারিক চাতুরবাধর্্ব) ও 


ও 
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মোক্ষের পরম্পর-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বাকী আছে। তন্মধ্যে, ধর্শের দ্বারা 
চিতশুন্ধি না হইলে মোক্ষের কথ৷ বলাই ব্যর্থ, ধর্মবিষয়ে এই সিদ্ধান্ত সর্ববাদ- 
সম্মত। কিন্ত এই চিত্তশুদ্ধি করিতে অনেক সময় লাগে; তাই, মোক্ষ- 
দৃষ্টিতে বিচার করিলেও ইহাই সিদ্ধ হয় যে, তৎপুর্বে সর্বপ্রথম ধর্মের 
দ্বারা” সংসারের সমস্ত কর্তব্য সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে (মন্ু ৬. ৩৫- 
৩৭ )। সন্রাস অর্থে ত্যাগ করা” ; এবং ধর্মের দ্বারা যাহার এই সংসারে 

কিছুই সিদ্ধ হয় নাই, সে ত্যাগ করিবেই ঝাকি? অথবা যে ব্যক্তি “প্রপঞ্চই 
(সাংসারিক কর্ম )ঠিক্‌ ঠিক সাধন করিতে পারে না, সেই “হতভাগ্য” পরমার্থও 
কি প্রকারে ঠিক সাধন করিবে (দাদ, ১২. ১, ১-১০ এবং ১২. ৮, ২১-৩১)? 
কাহারও চরম উদ্দেশ্য বা সাধ্য সাংসারিকই হউক ব! পারমার্থিকই হউক, ইহা 
সুম্পষ্ট যে, তাহ! সিদ্ধ করিবার জনা দীর্ঘ প্রযত্ব, মনোনিগ্রহ ও সামর্থ্য ইত্যাদি 
গুণের সমানই প্রয়োজন থাকে; এবং এই সকল গুণ যাহার নাই, সে কোন 
সাধ্যই প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহা স্বীকার করিলেও কেহ কেহ ইহা হইতে 
সম্মুখে চলিয়া বলেন যে, যখন দীর্থপ্রযত্ ও মনোনিগ্রহের দ্বারা আত্মজ্ঞান হয়, 
তখন শেষে জগতের বিষয়োপভোগরূপ সমস্ত ব্যবহার অসার বলিয়। মনে হয়; 
এবং সর্প যেরূপ মাপন অবাবহার্ধ্য চর্ম ফেপিয়া দেয় সেইরূপ জ্ঞানীপুরুষও 
সমস্ত প্রহিক বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল পরমেশ্বরস্বর্ূপেই লীন হইয়া থাকেন 
(বৃ. ৪. ৪.৭)। জীবনযাত্রার এই মার্গে সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিরা শেষে 
কেবল জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়ায়, ইহাকে জ্ঞাননিষ্ঠা, সাংখ্যনিষ্ঠা কিংবা 
সমস্ত ব্যবহার ত্যাগ করিলে সন্্যান্সনিষ্ঠাও বল! হয়। কিন্তু ইহার উল্টা গীতা 
শান্্ব বলেন যে, প্রথমে চিত্তশুদ্ধির জন্য ধন্দম্ আবশ্যক তে বটেই, কিন্তু পরে 
চিত্বশুদ্ধি হইলে পরও-_নিজেরু জন্য বিষয়োপভোগরূপ ব্যবহার তুচ্ছ হইলেও-_ 
প্র সমস্ত ব্যবহারই কেবল স্বধন্্ম ও কর্তব্য বলিয়! লোকসংগ্রহার্থ নিষ্কাম বুদ্ধিতে 
করা আবশ্যক । জ্ঞানীপুরুষ এইরূপ ন! করিলে, দৃষ্টান্ত দেখাইবার কেহই 
থাকিবে ন। এবং সংসার বিন হইবে। এই কন্মভূমিতে কর্তন কাহাকেও ছাড়ে 
না; এবং বুদ্ধি নিষ্ধাম হইলে কোন কর্ম্মই মোক্ষের অন্তরায় হইতে পারে না। 
তাই সংপারের কর্্দ ত্যাগ না করিয়া অন্য লোকের ন্যায় জগতের সমস্ত 
ব্যবহার বিরক্ুবুদ্ধিতি আমরণ করাই জ্ঞানীপুরুষেরও কর্তব্য হইয়া পড়ে । 
জীবনযাত্রার গীতোপদিষ্ট এই মার্গকেই কর্মননিঠা কিংব। কন্মযোগ বলে। 
কিন্ত কর্মযোগ এইরূপ শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচিত হইলেও উহার জন্য গীতাতে 
কোথাও" সন্নাসমার্গের নিন্দা কর! হয় নাই। বরং উহাও মোক্ষপ্রদ 
বল! হইয়াছে । স্পষ্টই দেখা! যায় যে, জগতের আরম্তে সনৎকুমারাদি এবং 
পরে শুকষাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি খধি যে মার্গ স্বীক্ঠর করিয়াছেন তাহাকে ভগবানও 
সর্বঘৈব জ্াজ্য কিরূপে বলিবেন? সাংসারিক ব্যবহার কাহারও নিকট 
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নীরস বা মিষ্ট লাগ। অংশত উহার প্রারন্ধ কর্ানুসারে প্রাপ্ত জন্মস্বভাবের 
উপর নির্ভর. করে। এবং জ্ঞান হইলেও প্রারবকর্ম্ের ভোগ না হইলে 
নিষ্কৃতি নাই ইহা পৃর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাই এই প্রারবকন্মানুসারে 
প্রাপ্ত জন্মস্বভাঁব হেতু কোন জ্ঞানী পুরুষের মনে সংসারে বিরক্তি উৎপন্ন 
হওয়ায় তিনি যি সংসার ত্যাগ করেন তাহ৷ হইলে তাহাকে নিন্দা করিয়া 
কোন ফল নাই। আত্মজ্ঞানের দ্বারা থে সিন্ধপুরুষের বুদ্ধি নিঃসঙ্গ ও পবিজ্র 
হইয়াছে তিনি অন্য কিছু করুন বাঁ না করুন; কিন্তু ইহা ভুলিলে চলিবে না 
মনে তিনি মানববুদ্ধির শুন্ধতার পরম সীমা, এবং স্বভাবতই বিষয়নুব্ধ তূর্ধর 
মনোবৃদ্তিকে আপনার অধীনে রাখিবার সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা সকল লোকের 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া দেন। তাহার এই কাজ লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতেও 
ছোট নহে। সন্গাসধশ্শ সম্বন্ধে লেকের মধ্যে ঘে আদরবুদ্ধি আছে, ইহাই 
তাার প্রকৃত কারণ; এবং মোক্ষ দৃষ্টিতে গীতারও ইহাই অভিমত। কিন্ত 
শুধু জন্মস্বত্তাবের প্রতি অর্থাৎ প্রারন্ধ কর্ণেরই প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, ধিনি 
পূর্ণ আত্মস্বাতন্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই জ্ঞানীপুরুষ এই কর্মভূমিতে কিরূপ 
ব্যবহার করিবেন এই বিষয়ের শাস্ত্রীয় পদ্ধতিক্রমে বিচার করিলে, কর্মত্যাগ পক্ষ 
গৌণ এবং জগতের আরন্তে মরীচি প্রভৃতি এবং পরে জনকাদির আচরিত কর্ণ 
যোগই জ্ঞানীপুরুষ লোকসংগ্রহার্থ স্বীকার করেন, গীতার অনুসরণে এই সিদ্ধান্তই 
করিতে হয়। কারণ, এক্ষণে ন্যার়ত ইহাই বলিতে হয় যে, পরমেশ্বরের স্থষট 
জগতের পরিচালন কার্যযও জ্ঞানীপুরুষেরই করিতে হইবে, এবং এই মার্গে 
জ্ঞানসামর্থের সঙ্গেই কর্মসামর্থ/ও অবিরোধে মিলিত থাকিবার কারণে, এই 
কর্ম্মযোগ শুধু সাংখামার্গ অপেক্ষা কোথাও অধিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। 
সাংখ্য ও কর্্মযোগ এই ছুই নিষ্ঠার মধ্যে যে মুখ্য ভেদ আছে তাহার উক্ত 
রীতি অন্ুদারে বিচার করিলে সাংখা + নিফামকর্শ_ কর্মমযোগ, এই সমীকরণ 
নিন হয়; এবং বৈশম্পাপ্ননের উক্কি অনুসারে গীতার প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মযোগের 
প্রতিপাদনে সাংখ্যনিষ্ঠার নিরূপণেরও সমাবেশ স্বাভাবিকভাবে হইয়া যায় 
( মভা, শাং. ৩৪৮, ৫৩ )। এবং সেইজন্যই গীতার সন্ক্যাসমার্গীয় টীকাকারদিগের 
ইহ৷ দেখাইবার বেশ সুবিধ! হৃইয়াছে বে, তাহাদের সাংখ্য কিংবা সব্যাসমার্গই 
গীতার প্রতিপাদ্াা। গীতার বে শ্লোকগুলিতে কন্ম শ্রেরস্কর নির্ধারণ করিয়! 
কম্ম করিতে বল! হইয়াছে, সেই শ্লোকগুলির প্রতি উপেক্ষা করিলে, অথব। 
সে সমস্ত অর্থবাদাত্মক অর্থাৎ আনুষক্ষিক ও প্রশংসাত্মক এইরূপ নিজের ইচ্ছামত 
টিপ্ননী কার্টিলে কিংবা! অন্য কোন যুক্তি অবলম্বন করিয়া উক্ত সমীকরণের 
*নিষ্ধাম কর্ধ্পকে উৎপাটিত করিয়। ফেলিলে এ সমীকরণের সাংখ্য - কর্যোগ 
এই রূপান্তর হইয়! যায়; এবং গীতান্ন সাংখ্যমার্গই প্রতিপাদিত, এইরূপ বলিবার 
সুযোগ হয়। কিন্তু এই রীতিতে গীতার যে অর্থ কর! হয় তাহা গীতার 


৪৭৬ গীতারহুস্য অথব। কর্্মযোগশান্ত্র ৷ 


উপক্রমোপনংহাঁরের অতান্ত বিরুদ্ধ; এবং আমি এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে স্পষ্ট- 
রূপে দেখাইয্বাছি যে, গীতার কর্ম্মযোগকে গৌণ এবং সন্ন্যাসকে মুখ্য 
মনে করা, গৃহকর্তীর গৃহে গৃহকর্তীকে অতিথি এবং অতিথিকে গৃহকর্তা 
মনে করা যেরূপ অসঙ্গত, সেইরূপ অপক্গত। ধাহাদের মত এই যে, গীতাতে 
নিছক্‌ বেদাস্ত, কেবল ভক্তি কিংব! শুধু পাতঞ্জল-যোগই প্রতিপাদিত হইয়াছে 
তাহাদের এই মতের খণ্ডন আমি করিয়াই আসিয়াছি। গীতায় কোন্‌ 
বিষয় নাই ? বৈদিকধর্মে মোক্ষপ্রাপ্তির যতগুলি সাধন বা! মার্গ আছে 
তন্মধ্যে প্রত্যেক মার্গের কোন-না-কোন অংশ গীতায় গৃহীত হইয়াছে 
এবং ইহার পরেও “্ভৃতভূন্ন চ ভূতস্থঃ৮ €গী. ৯. ৫) এই নীতি অনুসারে , 
গীতার প্রকৃত রহস্য এই সমস্ত মার্গ হইতে ভিন্নই হইয়াছে। জ্ঞান ব্যতীত 
মোক্ষ হয় না সন্্যাসমার্গের অর্থাৎ উপনিষদের এই তত্ব গীতার গ্রাহ্য; কিন্ত 
নিষ্ষাম কর্মের সহিত তাহা জুড়িয়া দেওয়ায় গীতার ভাগবত ধর্মেই যতি- 
ধর্মেরও সমাবেশ সহজেই হইয়াছে । তথাপি গীতাক্স সন্গ্যাস ও বৈরাগ্যের অর্থ 
কন্মত্যাগ না করিয়া, ফলাশ। ত্যাগ করাই প্ররুত বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস এইরূপ 
বলিয়া শেষে উপনিষৎকারদিগের কম্মসন্নযাস অপেক্ষা! নিষাম কন্মষোগ অধিক 
শ্রেযস্কর এইরূপ সিদ্ধান্ত কর| হইয়াছে । বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম কেবল 
যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠান করিলে বন্ধন হয় না, কর্ম্মকাণ্ডী মীমাংসকদিগে্র এই মতও 
গীতার মান্য । কিন্ত গীত! “যজ্ঞ” শবের অর্থ বিস্তৃত করিয়া উক্ত মতে এই এক 
সিদ্ধান্ত জুড়িয়! দিয়াছেন যে, ফলাশ৷ ত্যাগ করিয়া সম্পাদিত সমস্ত কশ্মহি এক 
বৃহৎ ষজ্ঞ হওগ্ায় বর্ণাশ্রমবিহিত সমস্ত কণ্ম্ন নিক্ষাম বুদ্ধিতে সতত করাই মন্ুয- 
মাত্রের কর্তব্য । জগছুৎপত্তিক্রমবিষয়ে উপনিষৎকাব্রদিগের অপেক্ষা সাংখাদিগের 
মতকে গীতা প্রাধান্য দিয়াছেন; তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষেতেই না থামিয়। 
জগছুৎপতিক্রমের পরম্পরাকে উপনিষদের নিত্য পরমাস্ম! পর্যাস্ত আনিয়া পৌছাইয়৷ 
দিয়াছেন। অধ্যাত্ম জ্ঞান কেবল বুদ্ধির দ্বারা অর্জন কর! ক্লেশকর হওয়ায় ভক্তি 
ও শ্রদ্ধ। দ্বার উহা! অর্জন করিবার বিধি ভাগবত বা. নারায়ণীয় ধর্মে উক্ত 
হইয়াছে । বাস্থদেবভক্তির সেই বিধি গীতাতেও বর্ণিত হইয়াছে । কিস্ত 
এই বিষয়েও ভাগবতধর্মের সর্বাংশে নকল না করিয়া, বরঞ্চ বাসুদেব হইতে 
সংকর্ষণ বা জীব উৎপন্ন হইয়াছে, ভাগবতধর্ম্োক্, জীবের উৎপত্তিসন্বস্বীয় এই মত 
বেদান্তস্তত্রের ন্যায় গীতাও তাজ্য স্থির করিয়া ভাগবতধর্ম্বোক্ত ভক্তির এবং 
উপনিষদের ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসন্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ মিল স্থাপন করিয়াছেন । 
ইহা! ব্যতীত মোক্ষপ্রাপ্তিন অন্য সাধন পাতঞ্জল যোগ । কিন্তু পাতগ্রল ষোগই 
জীবনের মুখ্য কর্তব্য ইহ! গীতার বক্তব্য না হইলেও, বুদ্ধিকে সম করিবার 
জন্য ইন্জরিয়নিগ্রহ আবশ্যক হওয়ায় সেইটুকুরই জন্য পাতঞ্জল যোগের যমনিয়মা- 
সনাদির উপযোগ করিন্না লও এইরূপ গীতা বলিয়াছেন। সারকথা, বৈদিকধর্ে 


গীতাধ্যায় সঙ্গতি । ৪৭৭ 


মোক্ষ প্রাপ্তির যে যে সাধন কথিত হইয়াছে সে সমস্তই কর্মষোগের সাঙ্গোপাঙ্গ 
আলোচন! করিবার সময় প্রসঙ্গান্ুসারে নানাধিক অংশে গীতায় বর্ণিত হইয়াছে! 
এই সমস্ত বর্ণনাকে স্বতন্ত্র বলিলে অসঙ্গতি উৎপন্ন হইর! গীতার সিদ্ধান্ত পরম্পর- 
বিরোধী এইরূপ প্রতীয়মান হয়; এবং এই বিশ্বাস বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক টাক। 
হইতে আরও দুঢ় হইয়া যার। কিন্তু আমার উপরি-কথিত অনুসারে যদি 
এই সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ভক্তির মিলন করাইয়া শেষে তদ্দারা! 
কর্্মযোগের সমর্থন করাই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা হইলে এই সমস্ত 
বিরোধ বিলুপ্ত হয়; এবং গীতাতে যে অলৌকিক কৌশলে পূর্ণ ব্যাপক দৃষ্টিতে 
তত্ধজ্ঞানের সহিত ভক্তি ও কর্্মযোগের যথোচিত মিল করা হইয়াছে, তাহ 
দেখিয়। অবাক না হইয়া থাকা যায় না। "গঙ্গার গিয়। অনা যত নদী মিলুক না 
কেন, তথাপি গঙ্গার স্বরূপের যেরূপ বদল হয় না, সেই প্রকার গীতারও কথা। 
তাহাতে যাহা কিছু সমস্ত থাকিলেও কর্মযোগই তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। 
কর্মযোগই এইরূপ মুখ্য বিষয় হইলেও কন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মোক্ষধর্দ্রের 
মনও উহাতে স্ুন্দররূপে নিন্রপিত হওয়ায় কার্ধ্যাকার্ধ্য নির্ণযার্থ কথিত এই 
গীতাধন্মই_স হি ধর্ম স্পর্যাপ্তো ব্রহ্ষণঃ পদবেদনে” (মভা, অব, ১৬. 
১২)-বক্ষপ্রপ্তি করাইক্সা! দিতেও পূর্ণ সমর্থ; এবং অন্থগীতার আরস্তে 
ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, এই মার্গের অন্ুসরণকারীর মোক্ষ- 
প্রাপ্তির জন্য অনা কোন “অনুষ্ঠানেই আবশাকতা। নাই। ব্যবহারিক 
সমস্ত কর্মের তাগ না করিলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না এইরূপ প্রতিপাদন 
যাহারা করে সেই নন্যাসমার্গের লৌকদিগের আমার এই উক্তি ভাল লাগিবে না, 
তাহ আমি জানি; কিন্তু তাহার উপায় নাই। গীতাগ্রগ্থ সন্ধ্যাসমার্গেরও নহে 
কিংবা অনা কোন নিবৃত্তিমূলক পন্থারও নহে। জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও কর্মসন্যাস 
কেন করিবে না তাহার ব্রহ্গজ্ঞানদৃষ্টিতে সযুক্তিক উত্তর দিবার জন্যই গীতাশাস্ত্রের 
প্রবৃত্তি। তাই, সন্গ্যাসমার্গীবলম্বীদিগের উচিত যে, তাহারা গীতাকেও '“সব্যাস 
দিবার” গোলযোগে ন! ফেলিয়। “সন্ন্যাস প্রতিপাদক” অন্য যে সব বৈদিক গ্রন্থ আছে, 
তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকুক। অথব! গীতায় সন্স্যাসমার্গকেও ভগবান্‌ ষে নিরভিমান 
বুদ্ধিতে নিঃশ্েয়স্কর বলিয়াছেন সেই সমবুদ্ধিতেই সাংখামার্গাদিগেরও ইহাই বল! 
উচিত যে, *শুধু যাহাতে জগতের কাজ চলে এইজন্যই পরমেশ্বরঃ এবং যখন তিনি 
সময়ে সময়ে এই জন্যই অবতার ধারণ করেন, তখন জ্ঞানোত্বর নিষ্কামবুদ্ধিতে 
বাবহান্রিক কর্ম করিতে থাকিবার ধে মার্গের উপদেশ ভগবান গীতায় করিয়া- 
ছেন লেই মার্গই কলিকালে যুক্তিসঙ্গত” এবং এইরূপ বলাই উহাদিগের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা উত্তম । 
ইতি চতুর্দশ প্রকরণ সমাপ্ত। 


পঞ্চদশ প্রকরণ। 
উপসংহার । 


“তম্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুম্মর যুধাচ রা 
১৮, ৭। 

গীতার অধ্যায়গুলির সঙ্গতিই দেখ, কিংব1 তত্তর্গত বিষয়গুলির মীমাংসক- 
দিগের পদ্ধতি অনুসারে পৃথক্‌ পৃথক বিগারই কর) ঘে দিক্‌ দিয়াই দেখ না 
কেন, শেষে গীতার প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই বুঝা যাইবে যে, *জ্ঞানভক্তিযুক্ত 
কন্মযোগই” গীতার পার; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক টাকাকারগণ কর্দ্রধোগকে গৌণ 
স্থির করিয়া গীতার অনেক প্রকার ষে সকল তাৎপর্ধ্য বর্ণনা করিয়াছেন সেগুলি 
যথার্থ নহে; কিন্তু উপনিষদান্তর্গত অদ্বৈত বেদাস্তকে ভক্তির সহিত জুড়িয়! দিয়! 
তন্জার৷ বড় বড় কর্মনবীর পুরুষিগের চরিত্রের রহস্য-_বা তাহাদের জীবনক্রমের 
উপপত্তি__ব্যাথা করাই গীতার প্ররুত তাৎপর্য । মীাংসকদিগের উক্তি অন্সারে 
শুধু শ্রৌতম্মার্ত কশ্ম সর্বদা করিতে থাকা! শাস্তরোস্ত হইলেও, জ্ঞান ব্যতীত অন্ুঠিত 
কেবল তান্িক ক্রিয়া! দ্বারা বুদ্ধিমান্‌ মন্তুষোর সন্তোষ হয় না) এবং উপনিষদের 
ধর্ম ও যদি দেখ ত দেখিতে পাইবে, উহা! কেবল জ্ঞানময় হওয়ায় অল্পবুদ্ধি লোকের 
ধারণ কর! কঠিন। তাছাড়া আর এক কথা এই যে, উপনিষদের সন্নযাসধন্মম 
লোকসংগ্রহের বাধাও বটে । তাই, বুন্ধি (জ্ঞান) প্রেম (ভক্তি) ও কর্তব্যের 
সমুচিত মিলন হইয়া, মোক্ষের কোন বাধ! না ঘটিয়া, যাহার দ্বারা লোক- 
ব্যবহারও স্ুচাররূপে চলিতে পারে এইরূপ জ্ঞানমূলক ভক্তিপ্রধান ও নিফাম 
কর্মমূলক ধর্ম, যাহা আমরণ পালন করিতে হইবে, সেই ধর্মমবিষয়ে ভগবান্‌ 
গীতীয় উপদেশ করিপরাছেন। ইহাতেই কর্মাকর্মশাস্ত্রের সমস্ত তাতপর্য্য 
বিবৃত হইয়াছে । অধিক কি, এই ধর্ম অজ্জুনকে উপদেশ দিবার কর্মমাকর্মের 
বিচারই মুল কারণ, ইহা গীতার উপক্রমোপসংহার হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পানন। 
কোন্‌ কর্ম ধন্ম্য, পুণ্য প্রন, ন্যাধা ঝ শ্রেপ্ন্কর, এবং কোন্‌ কন্ম তাহার বিপরীত 
অর্থাৎ অধন্দ্য পাপপ্রদ অন্যাধ্য বা গহিত, এই বিষয়ের বিচার ছুই প্রকারে কর! 
যাইতে পারে। প্রথম রীতি এই বে, কর্মের উপপত্তি, কারণ বা মন্দ না 
বলিয়া, অমুক কাজ অমুক প্রকারে করিলে শুদ্ধ এবং অমুক প্রকারে করিলে 
অশুদ্ধ_এইরপ শুধু বিধান কর! । হিংস! করিও না, চুরি করিও না, সত্য বল, 
ধন্মীচরণ কর, এই সমস্ত বিধান 'এই প্রথম শ্রেণীর । মন্বাদি স্থৃতিতে ও উপ- 


* “অতএব সর্ববকালে আমাকে ম্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর”। যুদ্ধ কর -এই কথা প্রসঙ্গক্রমে 


চা হইয়াছে; কিন্তু ইহার অর্থ, ওধুই 'যুদ্ধ কর' নহে, 'যখাধিকার কর্ম কর' এইরূপ বুঝিতে 
ইবে। | 


উপসংহার । ৪৭৯ 


নিষদে এই সকল বিধি, ম্মাজ্ঞা কিংবা আচার স্পঞ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু 
মনুষা জ্ঞানবান প্রাণী, তাই উপরি-কথিত শুধু বিধি-বিধানের দ্বারা তাহার সম্ভোষ 
জন্মে না; এই সকল নিরম স্থাপনের কারণ কি, তাহা ও বুঝিবার জন্ স্বভাবতই 
তাহার ইচ্ছা হয়; এবং এই জন্য বিচার করিয়া সে এই সকল নিরমের নিত্য 
ও মূলতত্ব কি, তাহার সন্ধান করিয়া থাকে-বস্‌, ইহাই কন্াকর্ম, ধন্মাধন্ম, 
পুণ্যপাপ প্রভৃতি বিচার করিবার দ্বিতীয় রীতি । ব্যবহারিক ধন্ধের অস্ত 
এই রীতিতে দেখিরা উহার মুলতত্ব খু'জিয়া বাহির কর! শ।স্ত্রের কাজ ১ 
এবং ্ বিষয়ের শুধু নিয়ম একত্র করিয়া বলাকে আচারসংগ্রহ রলে। 
কর্মমার্গের আচার-সংগ্রহ স্মৃতি্রস্থাদিতে আছে) এবং ভগবদ্গীতাক় সেই 
সকল আচারের মূলতত্ব কি, তাহার সংবাদাত্মক বা পৌরাণিক পদ্ধতিতে শাস্ত্রী 
অর্থাৎ তাত্বিক বিচার আলোচন। কর! হইরাছে। তাই, ভগবদ্গীতার প্রতিপাদ্য 
বিষয়কে শুধু কর্ম্মবোগ বল৷ অপেক্ষা কর্্মযোগশান্্ব বলাই উচিত ও অধিক প্রশস্ত ; 
এবং এই যোঁগশান্ত্র শব্দই ভগবদ্গীতার অধ্যায়-পরিসমাপ্তি্চক স্কল্পে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পাঁরলৌকিক দৃষ্টিকে যে সকল পাশ্চাতা পণ্ডিত ত্যাগ করি- 
য়াছেন, কিংবা বাহারা উহাকে গৌণ বলিয়া মানেন, তাহারা গীতার প্রতিপাদিত 
কর্্মঘোগশাস্ত্রকেই সদ্ব্যবহারশাস্ত্র, সদাচারশান্ত্র, নীতিশাস্ত্র, নীতিমীমাংসা, নীতি- 
শাস্ত্রের মূলতব্ব, কর্তব্যশান্ত, কারা কার্যযব্যবস্থিতি, সমাজধারণশাস্থ প্রভাতি বিভিন্ন 
লৌকিক নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহাদের নীতিমীমাংসার পদ্ধতিও 
লৌকিকই থাকে; 'এই জন্যই এই প্রকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গ্রন্থ ধাহারা 
পাঠ করিগ্বাছেন তন্মধ্যে অনেকের এইরূপ ধারণ! হয় বে, সংস্কত সাহিত্যে সদা 
চরণের কিংবা নীতির মূলতত্বের কোন বিচার আলোচনাই হয় নাই। তাহার! 
বলেন যে, “আমাদের দেশের গহন তত্বঙ্ঞান হইতেছে একমাত্র বেদান্ত । ভাল, 
"বর্তমান বেদান্তগ্রন্থ দেখিলে দেখা যায় যে উহা! সাংসারিক কর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় 
উদ্দাসীন। এই অবস্থায় কম্মযোগশাস্ত্রের কিংবা নীতির বিচার কোথায় পাওয়া! 
যাইবে ? ব্যাকরণ কিংবা ন্যায়সংক্রান্ত গ্রন্থে তো এই বিচার আলিতেই পারে ন। ; 
এবং স্থৃতিগ্রস্থাদিতে ধরন্শাস্ত্রর সংগ্রহের বাহিরে আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাই 
আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকার মোক্ষেরই গহন বিচারের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাওয়ায়, 
সদাচরণের কিংবা! নীতিধন্মের মূলতত্বের বিচার আলোচনা করিতে ভুলিয়! 
গিয়াছেন*। কিন্তু মহাভারত এবং গীতা মনোযোগপূর্বক অনুশীলন 
করিলে এই ভ্রান্ত ধারণ! দূর হইতে পারে। হহার পরেও কেহ কেহ 
বলেন যে, মহাভারত অতি বিস্তীর্ণ গ্রস্থ হওয়াঙ্গ তাহা “পাঠ করিয়া 
সম্পূর্ট মনে রাখ! বড়ই কঠিন; এবং গীতা ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলেও উহাতে 
সাম্প্রনাপ্লিক টীকাকার[দিগের অভিপ্রাপ্ধ অনুনারে কেবল মোক্ষপ্রান্তিরই . 
জ্ঞান বল! হইয়াছে । কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখেন নাই যে, সন্গ্যাস ও 


৪৮০ গীতারহস্য অথবা কর্দ্মযোগশাস্ত্র 


কন্মযোগ এই ছুই মার্গ আমাদের দেশে বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত 
আছে; কোনও সময়ে সমাজে সন্রাসমাগীর লোক অপেক্ষা কর্মযোগেরই 
অন্্ষায়্ীদিগের সংখ্য! সহত্রগুণ অধিক হম; এবং পুরাণইতিহাসে যে সকল 
কর্্শীল মহাপুরুষদিগের অর্থাৎ কর্্দবীরদিগের বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহারা 
সকলেই কম্মফোগমার্গেরই অঙ্কুপরণকারী ছিলেন। যদ্দি এই সমস্ত কথ৷ সত্য 
হয় তবে এই কর্মবীরদিগের মধো কি একজনেরও কর্মযোগমার্গ সমর্থন করিবার 
বুদ্ধি হইল না? সেই সময়ে সমস্ত জ্ঞান ব্রাঙ্গণক্জাতির মধ্যেই ছিল এবং বেদাস্তী 
ব্রাহ্মণ কর্্নগ্বন্ধে উদাসীন থাকায় কণ্মযোগসংক্রান্ত গ্র্থ লিখিত হয় নাই, এইরূপ 
কারণ যদি কেহ দেখাক, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বল! যায় না। কারণ, উপনিষদের . 
কালে, এবং তদনন্তর ক্ষত্রিয়দের মধোও জন ক-শকষেঃর ন্যাপ্ন জ্ঞানী পুরুষ উৎপন্ন 
হইয়াছেন ; এবং ব্যাসের ন্যায় বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের! বড় বড় ক্ষত্রিয়ের হতিহাসও 
লিখিয়াছেন। এই ইতিহাস লিখিবার সমর, যে সকল মহাপুরুষদিগের ইতিহাস 
আমর। লিখিতেছি তাহাদের চরিত্রের মণ্ম বা রহস্যও ব্যক্ত করিতে হইবে তাহা 
কি তাহাদের বিবেচনায় আসে নাই? এই মণ্ম বা রহসাকেই কন্মযোগ কিংব! 
ব্যবহারশান্ত্র বলে; এবং তাহ৷ বিবার জন্যই মহাভারতের স্থানে স্থানে সুক্ষ ধর্মমা- 
ধর্মের বিচার করিয়। শেষে জগতের ধারণ-পোষণের কারণীভূত সদাচারের অর্থাৎ 
ধন্মের মূলতত্বের বিচার মোক্ষতৃষ্টিকে ত্যাগ না করিয়া গীতায কর! হইয়াছে। 
অন্য পুরাণেও এইরূপ অনেক প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু গীতার তেজের সন্মুথে অন্য 
সমস্ত বিচার-আলোচন৷ ফিকা হইয়া যায়, এই কারণেই ভগবদ্গীতা কর্্মযোগশাস্ত্রের 
প্রধান গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। কম্মযোগের প্রকৃত স্বরূপ কি, পূর্ব পুর্ব প্রকরণে 
আমি তাহার সবিস্তার বিচার করিয়াছি। তথাপি গীতার বণিত কন্মা কর্মের 
আধ্যাত্মিক মূলতব্বের সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ-প্রতিপাদিত নীতির শুলতন্বের 
কতট। মিল হয় তাহার তুলনা যতক্ষণ ন! কার ততক্ষণ গীতাধন্মের নিরূপণ সম্পূর্ণ 
হইয়াছে তাহ! বলিতে পারা যায় না । এই ভুলন! করিবার সময় ছুইপক্ষের অধ্যা- 
জ্ঞানেরও তুলন৷ করিতে হইবে। কিন্তু এই কথা সর্ধমান্য বে, প্রাশ্চাত্য 
আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৌড় এখন পর্্যস্ত আমাদের বেদাস্তকে ছাড়াইয়া বেশীদূর 
যায় নাই; তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অধ্যান্মশাস্ত্রের তুলনা করিবার বিশেষ 
কোনহ আবশ্যকতা থাকে না*। এই অবস্থান এখন কেবল সেই নীতিশাস্ত্রের 


* বেদান্ত ও পাশ্চাত্য তন্বজ্ঞানের মধ্যে তুলনা প্রোফেসর ডায়সনের 777৫ 10:65 
০7 112%/5205 নামক এস্থের স্থানে স্থানে করা হইয়াছে। এই গ্রস্থের দ্বিতীয় সংস্করণের 
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কিংবা! কর্মবোগের তুলবারই বিষয় অবশিই থাকে,যাহার সম্বন্ধে কাহারো কাহারো 
ধারণ। আছে এই যে, এই বিষয়ের উপপত্তি আমাদের প্রাচীন শান্ত্রকারের! বলেন 
নাই। কিন্তু এই একটা বিময়েরই বিচারও এত বিস্তৃত আছে যে, তাহার পূর্ণরূপে 
প্রতিপাদন করিতে হইলে এক স্বতন্ত্র গ্রস্থই পিখিতে হয়। তথাপি এহ গ্রন্থে 
এই বিষয় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াও বাঞ্চনীয় নহে মনে করিয়া, একটু আভাস 
দিবার জন্য তদন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কোন কোন কথ! এই উপসংহারে আলোচন! 
করিতেছি। 

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে, সদাচরণ ও ছুরাচরণ 
এবং ধর্ম ও অধর্্ম-_-এই শবগুলি প্ররুতপক্ষে জ্ঞানবান মন্ষ্যের কর্মসম্বন্ধেই 
প্রয়োগ করা বায় বলিয়া, নীতিমত্তা শুধু জড় কর্মের মধ্যে নহে, কিন্তু বুদ্ধির 
মধ্যে থাকে | প্ধর্মো হি তেষামধিকো। বিশেষঃ”- ধর্ম্াধন্মজ্ঞান মন্ষ্যের অর্থাৎ 
বুদ্ধিমান প্রাণী দিগেরই বিশিষ্ট গুণ_-এই বচনের তাৎ্পধ্য ও ভাবার্থও 'এই। 
কোন গাধা বা ফাড়ের কার্ধ্য দেখিয়া আমরা উহাকে উপদ্রবী বলি সত্য) 
কিন্তু উহা ধাক্কা দিলেও তাহার নামে কেহ নালিস করে না; এই প্রকারই 
কোন নদীতে বাণ আদিরা ফলল ভাসাইয়া লইয়া! গেলেও, “অধিক লোকের 
অধিক ক্ষতি” হইল বলিয়া কেহ নদীকে ভয়ঙ্কর বলিলেও উহীকে কেহ ছুরাচার 
কিংব৷ দন্্য বলে না। এই সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, ধর্মাধন্মের 
নিয়ম মহ্ুয্যের ব্যবহারেরই যদি“উপযুক্ত হয় তবে মন্য্যের কর্মের ভালমন্দ 
বিচারও কেবল তাহার কর্ন অন্ুসারেই করিতে বাধা কি? এই প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়। কিছু কঠিন নহে। অচেতন বস্তু ওপশুপক্ষী প্রস্ৃতি মুঢ় যোনিসম্তৃত 
প্রঞ্ীদের কথা ছাড়িয়। মন্ুষ্যেরই কার্যের বিচার করিলেও দেখা যায় যে, যখন 
কেহ মুঢ়তা কিংবা অন্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করে, তখন দে সংসারে এবং 
আইনের দ্বারা ক্ষমার যোগ্য বলিয়! বিবেচিত হয়। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, 
মন্ুয্যেরও কম্মাকন্মের ভালমন্দ স্থির করিবার জন্য, সর্বপ্রথম কর্তার বুদ্ধিরই 
অর্থাৎ দে কিহেতু সেই কর্ম করিয়াছিল এবং উক্ত কর্থের পরিণামের জ্ঞান 
তাহার ছিল কি না, প্রথমে অবশ্যই তাহারই বিচার করিতে হয়। কোন 
ধনী গৃহস্থের পক্ষে আপন ইচ্ছা অনুসারে দানধন্্ম কর! কিছুই কঠিন নহে। 
কিন্ত এই কা্যটি “ভালো” হইলেও তাহার প্রকৃত নৈতিক মূল্য উহার স্বাভাবিক 
ক্রিয়া হইতেই “নির্ধারণ করা৷ যায় না। ইহার জন্য, সেই ধনী গৃহস্থের বুদ্ধি 
সত্যসত্যই শ্রদ্ধাযুক্ত কি না তাহাও দেখিতে হয়। এবং ইহার নির্ণয় করিবার 
জন্য, সহজ ভাবে কৃত এই দান ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ দি নাঁথাকে, তবে 
এহ দানের 'যোগ্যত। শ্রদ্ধাপুর্বক ক্লুত দানের সমান মনে করা! যায় নাট 
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অন্ততঃ সন্দেহ করিবার যোগা কারণ থাকিয়! যায়। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ধের বিচার 
হইলে পর মহাভারতে এক উপাখ্যানে এই বিষম্নই হুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
যুধিষ্ঠির রাজ্যারূঢ় হইলে পর তিনি যে বৃহৎ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে 
অন্নসন্তর্পণ ও দানকর্ের দ্বারা লক্ষ লোক তৃপ্ত হইয়! যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করিতে 
লাগিল। তখন সেখানে এক দিব্য নকুল আসিয়! তাহাকে এইরূপ বলিতে লাগিল 
ষে, “তোমার প্রশংস| বৃথাই করা হইতেছে। পুর্বে এই কুরুক্ষেত্রেই উদ্চবৃত্তির 
দ্বারা অর্থাৎ ক্ষেত্রে পতিত শস্যের দান! খু'টিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত এইরূপ এক 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন নিজে ও তাহার স্ত্ীপুত্র কয়েক দিন যাবৎ উপবাসী 
থাকিলেও, ঠিক ভোজনের সময় অকন্মাৎ গৃহে আগত ক্ষুধিত অতিথিকে সে 
নিজের ও স্ত্ীপুত্রদের সম্মুখস্থ সমস্ত ছাতু সমর্পণ করিয়৷ যে আতিথ্য করিয়াছিল, 
তুমি যতই বৃহৎ যজ্ঞ কর না কেন--উহা৷ তাহার কাছেও যাইতে পারে না” 
(মভা, অশ্ব, ৯০)। এই নকুলের মুখ 'ও অর্ধাঙ্গ সোনার ছিল। যুধিষ্টিরের অশ্বমেধ 
যজ্ঞের যোগ্যতা এ দরিদ্র ব্রাহ্গণ-প্রদত্ত একসের ছাতুর সমানও নহে, এইরূপ 
বলিবার কারণ সে বলিল যে, “গর ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথির উচ্ছিষ্টের উপর 
গড়াগড়ি দিয়! আমার মুখ ও অর্ধাঙ্গ সোনার হইয়াছে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ষজ্ঞ- 
মণ্ডপের উচ্ছিষ্টের উপর গড়াগড়ি দিয়া আমার বাকী অঙ্গ সোনার হয় নাই !” 
এস্থলে কর্মের বাহা পরিণামের দিকেই নজর দিয়া, অধিক লোকের অধিক হিত 
কিরূপ হয় তাহার বিচার যদি আমরা করি তাহা হইলে, এক অতিথিকে তৃপ্ত 
কর। অপেক্ষা লক্ষ লোকের তৃপ্তিসাধনের যোগ্যতা লক্ষগুণে অধিক এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্ত কেবল ধর্মৃষ্টিতেই নহে, নীতিদৃষ্টিতেও এই সিদ্ধাস্ত 
ঠিক হইবে কি? কাহারও বহু ধনসম্পত্তি লাভ করা, কিংবা পরোপকারের 
জন্য বড় বড় কাজ করিবার সুযোগ পাওয়া, শুধু তাহার সদ্দাচারেরই উপর 
নির্ভর করে না। সেই গরীব ব্রাঙ্ষণ অর্থাভাবে বড় যজ্ঞ করিতে পারে নাই 
বলিয়া তাহার যথাসাধ্য স্বন্নকার্য্ের নৈতিক কিংব1 ধূ্মমূলক মূল্য কি কম মনে 

করা যাইবে? কখনও নহে। কম মনে করিলে, দরিদ্র ব্যক্তি ধনবানের ন্যায় 
নীতিমান্‌ ও ধার্মিক হইবার কখনই আশা করিতে পারে না--এইগ্ণপ সিদ্ধাস্ত 

করিতে হয়। আত্মস্বাতন্ত্য অনুদারে আপনার বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখ ও ব্রাহ্মণের 

আযবন্তাধীন ছিল; এবং তাহার স্বল্প আচরণ হইতে, তাহার পরোপকারবুদ্ধি 

ষুধিষ্টিরেরই ন্যায় শুদ্ধ ছিল এই সম্বন্ধে যদি কাহারও সংশয় না থাকে তাহা হইলে 

তাহার ও তাহার স্বর্ন কার্ষ্যের নৈতিক মূল্য, যুধিষ্ঠির ও তাহার আড়স্কুরময় ষজ্জের 
সমতুল্যই মনে' করিতে কূইবে।' অধিক কি, একথাও বলা যাইতে পারে যে, 

কয়েকদিন বাব উপবাসী হইলেও, অন্নসন্তর্পণের দ্বারা অতিথির প্রাণ বাচাইবার 
জন্য এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিল তাহাতে তাহার শুদ্ধ বুদ্ধি অধিকতর 
ব্যক্ত হইতেছে । ইহা তে! সকলেই জানে যে, ধৈর্যযাদি গুণের ন্যায় শুদ্ধ বুদ্ধির 
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প্রকৃত পরীক্ষা সঙ্কটকালেই হয়ঃ এবং সঙ্কটের সময়েও যাহার শুদ্ধ বুদ্ধি 
(নৈতিক সব) টলেন! সে-ই প্রকৃত নীতিমান্‌ ইহাই কাণ্টও আপন 
নীতিগ্রস্থের আরম্তে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উক্ত নকুলের অভিপ্রায়ও এইরূপ 
ছিল। কিন্ত রাজ্যারূঢ় হইলে পর সম্পৎকালে অনুষ্ঠিত শুধু এক অশ্বমেধ যজ্ঞের 
দ্বারাই যুধিষ্টিরের শুদ্ধ বুদ্ধির পরীক্ষা হইতে পারিত না) তাহার পূর্বেই অর্থাৎ 
আপতকালে অনেক বাধাবিস্গের প্রসঙ্গে উহার পূর্ণ পরীক্ষা! হইয়! গিয়াছিল ? 
তাই, ধর্্াধন্মনির্ণকের সুক্্ম নীতি অনুসারে যুধিষ্টির ধার্মিক ইহাই মহাভারত" 
কারের সিন্ধান্ত। বলা বাহুল্য যে, তিনি নকুলকে নিন্দুক বলিক্নাছেন। এস্থলে 
আর এক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক যে, মহাভারতে ইহা বর্ণিত 
হইয়াছে যে, অশ্বমেধযজ্ঞকাল্লী যে গতি প্রাপ্ত হয়, সেই গতিই গ্ ব্রাহ্মণ 
পাইয়াছিল। ইহা হইতে সিদ্ধ হয় যে, এ্র ব্রাহ্মণের কন্ম্ের যোগাতা! যুধিষ্টিরের 
যজ্ঞ অপেক্ষ! অধিক না হইলেও, মহাভারতকার উভব্বের নৈতিক ও ধশ্মসন্বন্ধীয় 
মূল্য একইরূপ মনে করেন তাহ! নিঃসন্দেহ। ব্যবহারক্ষেত্রেও দেখা! যায় যে, 
যখন কোন লক্ষপতি কোন ধন্মকার্যে হাজার টাক চীদা দেন এবং কোন 
গরীব লোক একটাকা চাদ দেয় তখন আমরা শর উভয়ের নৈতিক মূল্য 
একই মনে করি। "্টাদা” শব্দ প্রয়োগে এই দৃষ্টান্ত দেওয়ায় কেহ কেহ 
আশ্ধ্য হইতে পারেন; কিন্তু বস্তত আশ্চর্য্য হইবার কথ নাই, কারণ 
উদ্ধ নকুলের কথা যখন চলিতেছিল সেই সময়েই ধন্মাধর্মের বিচারে বলা 
হইয়াছে :-_ 
সহত্রশক্তিশ্চ শতং শতশক্তির্দশাপি চ। 
দদ্যাদপশ্চ যঃ শক্ত্যা সর্ষে তুল্যফলাঃ স্বৃতাঃ ॥ 

অর্থাৎ “হাজার-ওয়ালা শত মুদ্রা, একশো-ওয়াল। দশ মুদ্রা, এবং কেহ থাশক্তি 
একটু জল দিলেও তুল্যফল হয় অর্থাৎ এই সমস্তের যোগ্যতা এক সমান” 
€মভা. অশ্ব, ৯০, ৯৭)7 এবং পপত্রং পুষ্পং ফলং তোরং” (গী. ৯. ২৯) 
এই গীতাবাক্যের তাৎপর্য ও ইছাই। আমাদের ধন্মেই কেন, খুষ্টায় ধর্মেও 
এই তৰ উক্ত হইন্লাছে। প্বাহাকে অনেক দেওয়! হইয়াছে তাহার নিকট 
অনেক প্রত্যাশা করা যাক” (ল্যুক. ১২. ৪৮) একক্কানে খুষ্ট এইরূপ 
বলিয়াছেন। একদিন যখন তিনি দেবালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তখন 
সেখানে ধর্্ার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার কাজ স্থরু হইলে পর, এক অত্যন্ত 
গরীব বিধবৃ! যে ছুইটি পয়প! তাহার কাছে ছিল তাহা ধন্মার্থে দিলু দেখিয়া! 
“এই স্ত্রীলোক সর্বাপেক্ষা অধিক দান করিয়াছে” এইবুপ উক্তি খুষ্টের মুখ হইতে 
বাহির হইল-_এই কথ বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে (মার্ক, ১২. ৪৩ ও 8৪ )1 
ইহা হইতে প্রকাশ পার যে, কর্মের যোগ্যতা কর্তার বুদ্ধি হইতেই নির্ধারণ 
করিতে হয়; এবং কর্তার বুদ্ধি শুদ্ধ হইলেঃ অনেক ক্ষুদ্র কণ্মাও অনেক্,সময় বড় 


৪৮৪ গীতারহদ্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র। 


বড় কর্মের নৈতিক যোগ্যত৷ প্রাপ্ত হয়, এই কথা খৃষ্টেরও মানা ছিল। 
উল্টাপক্ষে অর্থাৎ বুদ্ধি শুদ্ধ না হইলে কোন কর্মের নৈতিক যোগ্যতার বিচার 
করিলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, হত্যা করা কন্মটা একই হইলেও 
আত্মরক্ষার্থ অন্যকে মারা এবং কোন ধনী পথিককে ধনের জন্য পথে হত্যা 
করা, এই ছুই ব্যাপার নীতিদৃষ্টিতে অত্যন্ত তিন্ন। জর্খ্ন কবি শিলর এই 
ধরণের এক প্রসঙ্গ স্বকীয় ণ্উইলিয়ম টেল” নামক নাটকের শেষে বর্ণনা 
করিয়াছেন; এবং সেথানে বাহাত দেখিতে সমান ছুই কাধ্যের মধ্যে তিনি 
বুদ্ধির শুদ্ধতা-অগ্ুন্ধতামূলক যে ভেদ দেখাইয়াছেন তাহাই স্থার্থত্যাগ ও 
স্বার্থের কারণে হত্য। এই ছুয়ের মধ্যেও আছে । ইহ! হইতে জানা যায় যে, কর্ম 
ছোট হউক বড় হউক বা সমান হউক, তাহার মুধ্যে নৈতিক দৃষ্টিতে ঘে ভেদ 
হয় সেই ভেদ কর্তার হেতুমূলেই হইয়। থাকে । এই হেতুকেই উদ্দেশ্য; বাসন! 
কিংব বুদ্ধি বলে। কারণ, “বুদ্ধি” শব্দের শাস্ত্রীয় অর্থ “ব্যবসায়াত্মক ইন্দ্রিয়” 
হইলেও জ্ঞান, বাসনা, উদ্দেশ্য ও হেতু, এই সমস্ত বুদধীন্দিয়-ব্যাপারেরই ফল, 
অতএব উহাদিগকেও সাধারণত বুদ্ধি নামে অভিহিত করিবার রীতি আছে £ 
এবং স্থিত প্রজ্জের সাম্যবুদ্ধিতে ব্যবসারাত্মরক বুদ্ধির স্থিরতা ও বাসনাত্মক 
বুদ্ধির শুদ্ধতা এই ছুয্সেরই সমাবেশ হয় ইহাও পুর্বে বল! হইয়াছে । যুদ্ধ করিলে 
কত মন্তুষ্যের কত কল্যাণ হইবে এবং কত লোকের কত ক্ষতি হইবে তাহা দেখ, 
ভগবান অজ্জুনকে এরূপ বলেন নাই ; বরং ভগবান্‌ ইহাই বলিয়াছেন যে, তুমি 
যুদ্ধ করিলে ভীন্ম মরিবে কি দ্রোণ মারবে, এসময়ে এই বিচার গৌণ? তুমি 
€কোন্‌ বুদ্ধিতে ( হেতৃতে ব! উদ্দেশ্যে ) যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাই হইল 
মুখ্য প্রশ্ন । তোমার খুন্ধি যদি স্থিত প্রজ্ঞের ন্যার শুদ্ধ হয় এবং যদি সেই শুদ্ধ ও 
পবিত্র বুদ্ধি অনুসারে তুমি আপন কর্তব্য করিতে থাক, তবে ভীম্ম কিংবা দ্রোপ 
মরিলেও তাহার পাপ তোমাতে বর্তিবে না । ভীম্মকে মারিবার ফলাশাক্ তো! 
তুমি বুদ্ধ করিতেছ না। তোমার জন্মগত অধিকার অনুসারে প্রাপ্ত রাজ্যের ভাগ 
ভুমি চাহিয়াছ এবং ফুদ্ধ নিবারণের চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়৷ সামোপচারের 
মধ্যস্থতাও করিয়াছ (শাং. অ. ৩২ ও ৩৩), কিন্ত যখন চেষ্টা দ্বারা এবং সাধুতা 
দ্বার! মিলন ঘটিব না, তথন নিরুপায় হইয়া তুমি যুদ্ধ করিবে স্থির করিলে। 
ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই । কারণ, স্বধন্দ অনুসারে প্রাপ্ত অধিকার 
হইলেও যেমন কোন ব্রাহ্মণের পক্ষে ছুষ্ট লৌকের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা না করাই 
কর্তব্য সেইরূপ প্রদঙ্গ আসিলে ক্ষত্রিয়-ধর্ম অস্থসারে লোকসংগ্রহের জন্য উহার 
প্রাপ্তির জন্য দ্ধ করাই তোমার কর্তব্য ( মভা. উ. ২৮ ও ৭২7 বন, ৩৩৪৮ ও 
৫০ )। ভগবানের উক্ত যুক্তিবাদ ব্যাসদেবও স্বীকার করিয়াছেন এবং তিনি 
ইহা। দ্বারাই পরে শাস্তিপর্বে ষুধিষ্ঠিরের সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন (শাং অ. 
৩২ ও ৩৩)। কিন্তু কর্মাকর্্ম নিণরার্থ বুদ্ধিকে এইকপ শ্রেষ্ঠ মনে করিলেও শুদ্ধ 


উপসংহার । ৪৮৫ 


বুদ্ধি কি তাহা এক্ষণে বুলা আবশ্যক । কারণ, মন ও বুদ্ধি এই ছুই একুতির 
বিকার; তাই উহা ম্বভাবত সাত্ধিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন. প্রকার 
হইতে পারে । তাই বুদ্ধির ও অতীত নিত্য আত্মার ম্বর্ূপকে যে জানে এবং তাহা 
সর্বভূৃতে একই ইহ! উপলব্ধি করিয়া তদম্নুপারে কার্ধাকার্ধ্যের যে নির্ণর করে 
তাহারই বুদ্ধিকে গীতাশান্ত্রে শুদ্ধ বা সাত্বিক বল! হইয়াছে। এই সাত্বিক বুদ্ধিকেই 
সামাবুদ্ধিও বলে ; এবং তাহার মধ্যে “সামা?” শব্দের অর্থ “সর্ধভৃতান্তর্গত আত্মার 
একত্ব বা সামা উপলব্ধি করা+। যে বুদ্ধি এই সাম্যকে উপলব্ধি করে না তাহ! 
গুদ্ধও নহে, সাত্বিকও নহে। নীতি-নির্ণয়ের কাজে সামাবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
মানিলে, বুদ্ধির এই সমতা! কিংবা সাম্য কিরূপে উপলব্ধি করিতে হইবে, এই 
প্রশ্ন স্বতই উৎপন্ন হয়; কারণ, বুদ্ধি অন্তরিক্তরিয় হওয়ায়, তাহার ভাল-মন্দ 
চক্ষে দেখ! যায় না। এই জনা, বুদ্ধি সম ও শুদ্ধ কি না, তাহার পরীক্ষার 
জন্য প্রথমে মনুষ্যের বাস আচরণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক ; নতুবা, 
আমার বুদ্ধি ভাল এইরূপ মুখে বলিয়া যে কোন মন্ুষা যাহা খুসি তাহা করিতে 
থাকিবে । তাই প্ররুত ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষকে তাহার স্বভাবের দ্বারাই চেন। যায়, 
শুধু বাকপটু হইলেই তাহাকে প্রকৃত সাধু বলা যায় না, এইরূপ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । 
স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ বলিবার সময় উক্ত পুরুষ জগতে অন্য লোকের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই মুখ্যরূপে ভগবদৃ্গীতাতেও বর্ণিত হুইয়াছে ৯ 
এবং ১৩শ অধ্যায়ে জ্ঞানের বাখাও এইরূপ-_অর্থাৎ স্বভাবের উপর জ্ঞানের কি 
পরিণাম ঘটে__করা হইয়াছে । ইহ! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, বাহ্য 
কর্মের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করিবে ন!, গীতা ইহা কখনও বলেন নাই। কিন্ত 
ইহা'ও মনে রাখিতে হইবে যে, কাহারও,__বিশেষতঃ অজ্ঞান মনুষ্যের-_ বুদ্ধি সম 
কি না পরীক্ষা করিবার জন্য যদিও তাহার বাহ্য কর্ম বা আচরণই--এবং 
তন্মধ্যেও সংকট সময়ের আচরণই- মুখ্য সাধন, তথাপি কেবল এই বাহ্য 
আচরণের দ্বারাই নীতিমস্তার অভ্রান্ত পরীক্ষা সর্বদা! হইতে পারে না। কারণ, 
প্রসঙ্গবিশেষে বাহ কণ্ধ ক্ষুদ্র হইলেও তাহার নৈতিক মূল্য বড় কর্মেরই তুল্য 
হুইয়া' থাকে, ইভা নকুলোপ্ধখান হইতে সিদ্ধ হয়। তাই আমাদের শান্ত্রকারের! 
এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাহ্য কর্ম ক্ষুদ্র হউক বা বৃহৎ হউক, এবং তাহাতে 
একেরই সুখ হউক বা! অনেকের হউক, তাহাকে কেবল শুদ্ধ বুদ্ধির এক প্রমাণ 
মানিতে হইবে__ইহা অপেক্ষা তাহাকে অধিক মহত্ব ন! দিয়া, এই বাহ্য কন্মান্- 
সারে কর্তার বদ্দি' কতটা শুদ্ধ তাহা প্রথমে দেখিতে হইবে) এবং শেষে এই 
প্রকারে ব্যক্ত শুদ্ধ বুদ্ধি অন্ুসারেই উক্ত কর্মের নীতিমত্তার নির্ণয় করিতে হইবে; 
শুধু বাহ্য কর্ম অনুসারে নীতিমত্তার যোগ্য নির্ণয় হয় না। কারণ এই বে, 
“কম্মাপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ট” (গী. ২, ৪৯), এইরূপ বলিয়! গীতার কর্মযোগে সম ও 
শুদ্ধ বুদ্ধিকে অর্থাৎ বাসনাকেই প্রাধান্য দেওরা হুইয়াছে। নারদপঞ্চরাক্র নামক 
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ভাগবত ধর্মের গীতা অপেক্ষাও অর্বাচীন এক গ্রস্থ আছে; উহাতে মার্কণেয় 
নারদকে. বলিতেছেন যে-_- 
মানসং প্রাপিনামেব সর্বকর্মৈককারণম। . 
মনোনুরূপং বাক্যং চ বাক্যেন প্রস্ফুটং মনঃ ॥ 
অর্থাৎ *প্রাণীদিগের মনই সমস্ত কর্মের একমাত্র (মূল ) কারণ ) স্নের অন্ুরূপই 
বাক্য নির্গত হয়, বাক্যের দ্বার মন প্রকাশ পায়” (না. পং. ৯: ৭. ১৮)। 
সার কথা, সর্বপ্রথম মন ( অর্থাৎ মনের নিশ্চয় ), তাহার পর সমস্ত কর্ম ঘটিতে 
থাকে। তাই কর্মাকণ্ম নির্ণযার্থ গীতার শুদ্ধ বুদ্ধির সিঙ্ধাস্তই বৌদ্ধ গ্রস্থকারের! 
স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণ যথা _ধস্মপদ নামক বৌদ্ধধন্ম্ীদিগের প্রসিদ্ধ 
নীতিগ্রন্থের আন্তেই উক্ত হইয়াছে__ 
মনো! পুববঙ্গমা ধন্ম। মনোসেঠ্ঠা (শ্রেষ্ঠ ) মনোময়। | 
মনসা চে পছুঠ্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা। 
ততো নং ছুকৃখমন্থেতি চক্কন্নু বহতো৷ পদং ॥ 
অর্থাৎ “মন অর্থাৎ মনের ব্যাপার প্রথম, তাহার পর ধর্্ীধর্মের আচরণ? এইরূপ 
ক্রম হওয়ায় এই কাজে মনই মুখ্য ও শ্রেষ্ঠ) তাই এই সমস্ত ধর্মকে মনোময়ই 
বুবিতে হইবে, অর্থাৎ কর্তীর মন যে প্রকার শুদ্ধ বা দুষ্ট থাকে, সেই প্রকার 
তাহার বাক্য ও কন্মও ভাল ব! মন্দ হয় এবং তদন্ুসারে পরে তাহার স্থখহুঃখ 
ভোগ করিতে হয়।” * এই প্রকারে উপনিষদ ও গীতার এই অন্ুমানও ( কৌ 
ষী. ৩. ১ এবং গীতা ১৮. ১৭) বৌদ্ধদিগের মান্য হইয়াছে যে, যাহার মন 
একবার শুদ্ধ ও নিষ্ষাম হয় সেই স্থিত প্রজ্ঞ পুরুষের দ্বারা কোন পাপই ঘটিতে 
পারে নাঃ অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিয়াও তিনি পাপপুণ্যে অলিগ্ু থাকেন। এই 
জন্য “অহ অর্থাৎ পূর্ণীবস্থায় উপনীত ব্যক্তি সর্বদাই শুদ্ধ ও নিষ্পাপ থাকেন, 
এইরূপ বৌদ্ধ ধর্মগ্রস্থের অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে ( ধন্মপদ্দ ২৯৪ ও ২৯৫ $ 
মিলিন্দ-প্র. ৪. ৫, ৭)। 
পাশ্চাত্যদেশে নীতিনির্ণয়ের জন্য ছুই পন্থা আছে-- প্রথম আধিদৈবত পন্থা, 
যাহাতে সদসদ্বিবেক-দেবতার শরণ লইতে হয়; এবং দ্বিতীয় আধিভৌতিক 
পস্থা, যাহাতে “অধিক লোকের অধিক হিত কিসে হয়” এই বাহা কষ্টিপাথর 
অন্ুাব্রেই নীতিনির্ণর্ করিতে বলা হয়। কিন্তু এই ছুই-ই শাস্তঘৃষ্টিতে অপূর্ণ ও 
একদেশদপরণ এইরূপ উপরি-উক্ত বিচার আলোচন! হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে । 
কারণ, সদুসদ্বিবেকশক্তি বলিয়! কোন স্বতন্ত্র ব্ত কিংবা! দেবতা নাই; কিন্তু উহা 
* এই পালী গ্লোকের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থ করিরা থাকেন। কিন্ত আনার মতে, 
এই শ্লোক কর্ধাকর্মের নির্ণয়ার্থ মন কিক্ধপ তাহা দেখিতে হয়, এই তত্বের উপরেই রচিত 
হইয়াছে। মোক্ষমূলর সাহেবের ধন্মপদের ইংরেজী ভাষীত্তরে এই ল্লোকের উপর টিঙ্সনী দেখ। 
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ধ্যবসার়াত্মক বুদ্ধিরই অন্তত, সেই কারণে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও শ্বভাবানুসারে 
উহার সদপদ্বিবেকবুদ্ধিও সান্বিক, রাঞ্সিক কিংবা তামসিক হয়। এই অবস্থায় 

উহার কার্ধ্যাকার্্যনির্ণর্ন দৌষরহিত হইতে পারে না) এবং কেবল “আঁধক 
লোকের অধিক সুখ” কিসে হয় এই বাহ্য আধিভৌতিক কষ্টিপাথরের দিকেই 
লক্ষ্য করিয়। নীতিমত্তার সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, কর্মমকারী ব্যক্তির বুদ্ধির কোনও 
বিচার হইতে পারিবে না । তখন কোন ব্যক্তি যদি চুরি কিংবা ব্যভিচার করে 
এবং তাহার বাহ্য অনিষ্টকর পরিণাম কমাইবার বা লুকাইবার আভিপ্রায়ে পূর্ব্ব 
হইতেই সাবধান হইয়! কুটিল সতর্কতা! অবলম্বন করে, তবে ইহাই বলিতে হয় যে 
তাহার ছুক্ষত্ম আধিতৌতিক নীতি দৃষ্টিতে দেই পরিমাণে গহিত নহে। তাই কেৰল 
বৈদ্দিক ধর্মেই কাগ্নিক বাচিক ও মানসিক শুদ্ধতার আবশ্যকত। বর্ণিত হইয়াছে 
(মনু, ১২, ৩৮ ৯,২৯) এরূপ নহে $-_বাইবেলেও ব্যভিচারকে কেবল 
কায়িক পাপ মনে না করিয়া, পরস্ত্রীর প্রতি পুরুষের কিংবা পরপুরুষের 
প্রতি স্ত্রীলোকের কুদৃষ্টিপাতকে ও ব্যভিচারের মধ্যে ধর! হইক্সাছে (মাথু, ৫. 
২৮)১ এবং বৌদ্ধধর্ম্ে কাদ্নিক অর্থাৎ বাহক শুদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে বাচিক ও 
মানসিক শুদ্ধতারও আবশ্যকত। উক্ত হইয়াছে ( ধন্ম, ৯৬ এবং ৩৯১ দেখ )। 
তাছাড়া গ্রীণ আরও বলেন যে, বাহ্য স্ুখই পরম সাধ্য মনে করিলে তাহা অঙ্জন 
করিবার জন্য মনুষ্যে-মনুষ্যে ও রাষ্্রে-রাষ্টে রেষারিষি হইয়া ঝগড়া বাধিবারও 
সম্ভাবনা! থাকে ;) কারণ বাহ্য সুখাঁর্জনের জন্য যে যে বাহ্য সাধন আবশ্যক, নে 
সমস্তই প্রায় অন্যের হুঃখজনক কর্ধ না করিলে নিজের লাভ হয় না। কিন্তু 
সাম্য বুদ্ধির বিষয়ে তাহা বল! বায় না। এই অন্তঃস্থথ আত্মবশ, অর্থাৎ ইহ। অন্য 
কোন মনুষ্যের সুখের অন্তরায় না হইয়। প্রত্যেকেরই আয়ত্ত হইতে পারে। শুধু 
তাই নহে, আটম্মক্য উপলদ্ধি করিয়া সমস্ত ভুতের সহিত সমভাবে ব্যবহার করা 
যাহার দেহস্বভাব হইয়! দাড়াইয়াছে, তাহার দ্বারা গুপ্ত বা প্রকাশ্য কোন 
উপায়েই কোন হুষ্ট কর্ম ঘটিরার সম্ভাবনাই থাকে না) এবং “অধিক লোকের 
অধিক সুখ কিসে হয় সর্বদা তাহাই দেখিয়া চল” একথা তাহাকে বলা আবশ্য- 
কইহয়না। কারণ, যে মনুষ্যনামের যোগ্য, সে যে-কোন কাজই করুক না, 

তাহা সারাসার বিচার করিক়াহই করিবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ। কেবল নৈতিক 
কর্মের নির্ণরার্থই সারাসার বিচার করিতে হইবে এনধপ নছে। সারাসার বিচার 

করিবার সময় অস্তঃকরণ কিরূপ হুওমা! উচিত ইহাই গুরুতর প্রশ্ন উঠে। কারণ, 

সকলের অস্তকরণ এক রকম হয় না। তাই “অস্তঃকরণে সর্বদই সাম্যবুদ্ধি 
জাগৃত রাখ উচিত” এই কথ! যখন বল৷ হইয়াছে, তণ্নন আবার" অধিকাংশ 
লোকের কিংবা সমস্ত ভূতের হিতসম্বন্ধে সারাপার বিচার কর, ইহ। আর পৃথক্‌ 
করিয়া বলিৰার প্রয়োজন নাই। প্রাপীগণের সম্বন্ধে মানবজাতির যাহ কিছু 
কর্তব্য আছে, তাহ! তো আছেই, কিন্তু মুক পঞুদিগের সন্বন্ধেও মন্গুষ্যের কিছু 


৪৮৮ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র । 


কর্তব্য আছে যাহার সমী“বণ কার্ধ্যাকার্ধশাস্ত্বের মধ্যে করা উচিত--পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতও এখন এইরূপ বলিতে আরম্ত করিয়াছেন। এই ব্যপক দৃষ্টিতে দেখিলে 
“অধিক লোকের অধিক হিত” অ্৫পক্ষা। “সর্ধভূতহিত” শব্দই অধিক,ব্যাপক ও 
উপযুক্ত, এবং “সাম্যবুদ্ধি”র মধ্যে এই সমস্তেরহ সমাবেশ হয়, এইরূপ উপলব্ধি 
হুইবে। উল্টাপক্ষে, কাহারও বুদ্ধি শুদ্ধ ও সম নহে এইরূপ মনে করিলে, “অধিক 
লোকের অধিক সুখ” কিসে হয তাহা স্থির করিবার হিসাব অন্রান্ত হইলেও, 
নীতিধর্ম্ের দিকে তাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ কোন সৎকার্য্যের 
দিকে প্রবৃত্তি হওয়! শুদ্ধ মনেরই গুণ, হিসাবী মনের নহে। “হিসাবী মন্ুষ্যের 
স্বভাব কিংবা মন তোমার দেখিবার দরকার নাই, তোমার কেবল দেখিতে 
হইবে যে তাহার হিসাব ঠিক কিনা, অর্থাৎ সেই হিসাবে কেবল এইটা দেখিতে 
হইবে যে, তাহার দ্বারা কর্তবাকর্তব্যের নির্ণয় হইয়া তোমার কাধ্য নির্বাহ 
হইবে কি না” এই কথ যদ্দি কেহ বলে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। কারণ, 
স্থথ ও ছুঃখ কি, তাহ! সাধারণত সকলেরই জানা থাকিলে সর্বপ্রকার সুখ- 
ছুঃখের ভার তমোর [সাব করিবার সময় কোন্‌ সুখহ্ঃখের কত মূলা, তাহার 
পরিমাণ ঠিক কর! প্রথমে আবশাক হয়; কিন্তু এই গণনা! করিবার জন্য, 
উষ্ণঠামাপক যন্ত্রের মত কোন নিশ্চিত বাহ সাধন এখনও নাই, এবং ভবিষ্যতেও 
তাহা পাইবার কোন সম্ভাবন। নাই তাই স্তখছুঃখের উচিত মূল্য স্থির করিবার 
অর্থাৎ উহার গুরুত্ব বা বোগ্যত! নির্ণয় করিবার কাজ প্রত্যেকের নিজের নিজের 
মনের দ্বারাই কারিতে হয়। কিন্তু “আমারই মত অনা লোক” এই আত্মৌপম্য 
বুদ্ধি যাহার মনে পূর্ন্ধপে জাগৃত হয় নাই, সে পরের স্খছুঃখের তীব্রতা কখনই 
স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না) এইজন্য এই স্থথছুঃখের প্রক্কৃত মূল্যও সে কখনও 
স্বিরই করিতে পারে না) এবং ফের তারতম্া নির্ণবার্থ তাহার অনুমিত সুখ- 
ছুঃখের মূল্যে ভুল হইবে এবং শেষে তাহার সমস্ত হিসাবও ভুল হইবার খুবই 
সম্ভাবন। থাকে । তাই বলিতে হয়, "অধিক লোকের অধিক সুখ দেখা, 
এই বাক্যে “দেখা” কেবল হিসাব করিবার বাহ্য ক্রিয়া, উহাতে অধিক 
গুরুত্ব না দিয়, যে আত্মৌপম্য ও নিলোঁভ বুদ্ধির দ্বারা (অনেক ) অপর লোকের 
স্থখহ্ঃখের ষথার্থ মূল্য প্রথমে স্থির করা যান্ন সেই সর্বভূতে সম ও শুদ্ধবুদ্ধিই নীতি- 
মত্তার প্রত বীজ। মনে রেখো, নীতিমত্তা নিশ্বম, শুদ্ধ, প্রেমিক, সম, ঝ! 
(সংক্ষেপে বলিতে হইলে ) সাব্বিক অন্তঃকণের ধর্ম) ইহ শুধু সারাসার বিচারের 
ফল নহে। এই সিস্বান্ত এই কথা হঃতে আরও স্পষ্ট হইবে-_ভাবতীয় যুদ্ধের 
পর যুধিষ্ঠির রাজ্যাবূঢ় চুইলে যখন পুত্রদিগের পরাক্রমে কুন্তী, কঠার্থ হইলেন, 
তখন তিনি ধূতরাষ্ত্রের সহিত বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিধার জন্য বনে যাত্রা 
করিলেন। তখন “অধিক লোকের কল্যাণ কর', এইরূপ লম্বা লন্বা কথ! 
না বলির! “মনন্তে মহ্দ্ত ৮* ( মভা, অশ্ব, ১৭, ২১)১-তোমার মন মহৎ 


উপসংহার । ৪৮৯ 


হোৌক্‌-_ইহাই শেষে তিনি যুধিটিরকে বলিয়াছিলেন। “অধিক লোকের অধিক 
সুখ কিসে হয় তাহা দেখাই নীতিমত্তার প্রক্কত, শাস্ত্রীয় ওসহজ কষ্টিপাথর। 
এইরূপ ঘষে সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহারা আপনাদেরই 
মত অন্য সমস্ত লোক শুদ্ধ মনবিশিষ্ট, প্রথমেই ইহা! ধরিয়া লইয়৷ তাহার পন্ 
নীতির নির্ণয় কিপ্রকারে করিতে হইবে তাহা অপর সকলকে বুঝাইয়াছেন। 
কিন্তু এই পঞ্ডিতগণের, মানিয়া লওয়া কথাটি সত্য হইতে পারে না, তাই 
তাহাদের নীতিনির্ণয়ের তত্ব একদেশদর্শী ও অপূর্ণ হইয়। পড়ে । শুধু তাহাই নহে) 
তাহাদের লেখার দরুণ এরূপ ভ্রমও উৎপন্ন হয় যে, মন, স্বভাব বা শীল বথার্থত 
'ধিকাধিক শুদ্ধ ও পাপভীরু করিবার চেষ্টা-উদ্যোগের পরিবর্তে, যদি কেহ 
নীতিমান হইবার জন্য নিজকৃত কম্মের বাহ্য পরিণামের হিসাব করিতে শিখে 
তাহাই যথেষ্ট হইবে; এবং তাহার পর, যাহার ্বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, সেই 
.সব লোক চক্রী, কু-মত্লবী কিংবা ভও (গী. ৩. ৬) হইয়া সমস্ত সমাজেরই 
ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে। তাই কেবল নীতিমস্তার কপ্তিপাথরের দৃষ্টিতে 
দেখিলেও, কর্মের শুধু বাহ্য পরিণাম বিচারের মাগ অপূর্ণ ও হীন প্রতীত হয়। 
অভএব আমার মতে “বাহ্য কম্মের দ্বার! পরিব্যক্ত এবং সঙ্কটকালেও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ 
সাম্যবুদ্ধিরই এই কাজে অর্থাৎ কম্মঘোগে শরণ লইতে হইবে, এবং 'জ্ঞানযুক্ত পূর্ণ 
গুদ্ধবুদ্ধি কিংব শ্বীলই সদাচরণের প্রকৃত কন্টিপাথর+, গীতার এই সিদ্ধান্তই 
পাশ্চাত্য আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকপক্ষীয় মতাপেক্ষ। অধিক মাম্মিক, ব্যাপক, 
যুক্িসঙ্গত ওনির্দোষ | - 

নীতিশান্ত্রংক্রাস্ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক গ্রন্থ ছাড়িয়া অধ্যাত্মদৃত্টিতে 
বাস্থার৷ নীতির বিচার করেন সেই সব পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখ! 
যায় ষে, তাহাতেও নীতিমত্তার নির্ণয় কাধ্যে গাঁতার ন্যায় কম্মাপেক্ষ। শুদ্ধবুদ্ধিরই 
বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া! হইয়াছে । উদাহরণ ষথা--্প্রসিদ্ধ জর্মন তত্ববেত্তা 
কাণ্টের নীতির অধ্যান্মিক মূলতত্ব” এবং নীতিশাস্তসনবন্ধীয় অন্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
দেখ। কান্ট « সর্ধভৃতাট্মৈক্যের দিদ্ধান্তটি না দিলেও, ব্যবসারাত্মক ও বাসনাত্মক 
বুদ্ধিরই হুম বিচার করিয়া তিনি এই স্থির করিয়াছেন যে, (১) কোন কর্পেরই 
নৈতিক মূল্য উক্ত কন্্ম হইতে কত লোকের সুখ হইবে এই খাহ্য ফলের 
উপর স্থির ন| করিয়া, কর্ম্বকর্ত। মন্ষ্যের “বাসনা কতটা শুদ্ধ তাহা দেিয়্াই 
স্থির করিতে হইবে) (২) মন্তুষ্যের এই বাসনা (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি ) 
ইন্রিযসথে লিপ না হইয়া সর্বদা শুদ্ধ ( ব্যবসাস্সাত্মক ) বুদ্ধির আদেশে ( অর্থাৎ 


*.581005 17207) ০ 2055 চা 05 ০০০96, 697 150. 
এই পুস্তকে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত দেওয়। হইয়াছে । প্রথম সিদ্ধান্ত ১০, ১২, ১৬ এবং ? পৃষ্ঠার; 
দ্বিতীয় ১১২ এবং ১১৭ পৃঠার ; তৃতীয় ৩১, ৫৮, ১২১ ও ২৯০ পৃষ্ঠায়; চতুর্থ ১৮, ওপ৭ ৫৫ ও 
১১৯ পৃঠাস্ব; এবং পঞ্চম ৭**৭৬ ও ৮০ পৃষ্টা পাঠক দেখিতে পারবেন । 
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৪৯০ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশান্ত্র ৷ 


এই বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিউ কর্তব্যাকর্তব্যের নিক্মানুসারে,) চলিলে, উহাকে শুদ্ধ 
পবিভ্র ও স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিবে; (৩) এইরূপে ইন্জিয়ের নিগ্রহ করিয়া যাহার 
বাসন! শুদ্ধ হইয়াছে সেই' ব্যক্তির জন্য ফোন নীতিনিয়মের বন্ধন আবশ্যক 
হয় না__এই নিয়ম তো সাধারণ মন্ুষ্যেরই জন্য হইয়া! থাকে; (৪) বামন! 
এইরূপে শুদ্ধ হইলে, উহা যে কোন কর্দ করিতে বলে তাহা “আমার নিজের 
মত যদি অন্যেরা করে তবে পরিণাম কি হইবে” এইরূপ বিচার করিয়াই 
বলিয়া থাকে; এবং (৫) বাসনার এই শুদ্ধতা ও ব্বতন্ত্রতার উপপত্তি কম্মজগত 
ছাড়িক! ব্রহ্মজগতের মধ্যে প্রবেশ না করিলে উপলব্ধ হুয় না। কিন্তু আত্মা ও 
্রক্মপ্রগং সম্বন্ধে কাণ্টের বিচার কিছু অপূর্ণ; এবং শ্রীন্‌ সাহেব কাণ্টেরই 
অন্ুষারী হইলেও তিনি স্বকীয় “নীতিশাস্ত্রের উপোদ্ঘাতে” বাহ্যজগতের অর্থাৎ 
ব্রহ্মাণ্ডের অগম্য যে তন্ব আছে তাহাই আত্মারূপ পিণ্ডে অর্থাৎ মন্ত্ুষ্যের দেহে 
অংশত প্রাছ্ভূতি হইয়াছে প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়া! তাহার পর তিনি প্রতিপাদন 
করি,ছেন বে, * মানব-দেহে এক নিত্য ও স্বতন্ত্র তত্ব ( অর্থাৎ আআ! ) আছে 
যাহার এই দুর্ধর ইচ্ছা! হয় যে, সর্বতৃতান্তর্গত স্বীয় সামাজিক পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি 
করিতেই হইবে ; এবং 'এই ইচ্ছাই মনুষ্কে সদাচরণে প্রবৃত্ত করিকা থাকে, 
এবং তাহাতেই মন্ুষ্যের নিত্য ও চিরস্থায়ী কল্যাণ, এবং বিষয়স্থখ অনিত্য। 
সারকথা, কান্ট ও গ্রীন এই ছুইজনেরই দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হুইলেও, শ্রীন 
বাবসায়াশ্্রক বুদ্ধির ব্যাপারেই জড়িত না থাকিয়া, কর্ম্মাকম্্মবিবেচনার ও 
বাসনাস্বাতক্ত্রোর উপপত্তিকে পিও্ড ও ব্রহ্মাণ্ডে একত্বের দ্বার! ব্যক্ত শুদ্ধ আত্ম- 
স্বরূপ পর্য্যন্ত পৌছাইয়৷ দিয়াছেন এইরূপ উপলব্ধি হইবে। কাণ্ট ও গ্রীনের 
ন্যায় আব্যাত্মিক পাশ্চাতা নীতিশাস্ত্জ্ঞের এই সিঙ্কান্ত নিম্নোক্ত গীতা প্রতি- 
পার্দিত কোন দিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করিলে দেখ! যাইবে যে, এই হুইটা অক্ষরে 
অক্ষরে এক ন! হইলেও উহাদের মধ্যে এক আশ্চর্য সমতা আছেই । দেখ, 
গীতার সিদ্ধান্ত এই -(১) বাহ্য কম্াপেক্ষা কর্তার,( বাসনাত্মক ) বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ ; 
(২) ব্যবসারত্মক বৃদ্ধি আশ্ত্নিষ্ঠ হইয়া! নিঃসংশপ্ন ও সম হইলে, তাহার পর 
বাসনাত্মক বুদ্ধি স্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয় ? (৩) এই প্রকারে যাহার বুদ্ধি সম ও 
স্থির হইয়াছে সেই স্থিত প্রপ্ত পুরুষ সর্ববদ! বিধিনি্মাদ্দির অতীত হুইয়! থাকেন? 
(৪) এবং তাহার: আচনন ও তাহার আটম্মক্যবুদ্ধির ছারা সিদ্ধ নীতিনিয়ম সাধারণ 
মন্ুষোর দৃষ্টাস্তত্বূপে মান্যও প্রমাণ হইয়া থাকে; এবং (৫) পিণ্ডে অর্থাৎ 
দেহে-এবং ত্রদ্ধাণ্ডে অর্থাৎ স্ষ্টিতে একই আত্মন্বরূপী তত্ব আছে,» দেহাস্তভূতি 
-আত্মা স্বকীর্ধ শুদ্ধ ও পূর্ণন্বক্ূপ (মোঁক্ষ) প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্বদা উৎন্থৃক 
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হইক্সা ধা এবং এই শু ক্বূপের জ্ঞাস হইলে পর সর্বভূতে আত্ম 
হয়। কিন্তু ইহা চিন্তার যোগ্য বে, ব্রহ্ম, আত্মা, মায়া, আত্মস্বা তন্ত্র, ব্রনগানতৈ কয, 
কর্মবিপাক ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বেদাস্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, কাণ্ট ও গ্রীনকেওঁ 
ছাড়াইয়৷ যাওয়ায় ও অধিকতর নিশ্চিত হওরা প্রযুক্ষ উপনিষদের বেদান্ত 
অনুসারে গীতায়ি যে কর্শ্মষোগের বিচার করা হইয়াছে তাহ! আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে 
অসন্দিগ্ধ, পূর্ণ ও দোষরহিত হইয়াছে; এবং এখনকার বেদাস্তী জর্ন পণ্ডিত 
প্রোফেসার ডাক্সসন নীতিবিচারের এই পদ্ধতিকেই স্বকীয় *অধ্যাত্ুশস্ত্ের 
সূলতত্ব* গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। ডায়সন শোপেনহৌয়েরের অনুগামী ; 
বাপনাই “সংসারের মূল কারণ হওয়ার তাহার ক্ষয় না করিলে ছুঃখনিবৃত্তি হইতে 
পারে নাঃ অতএব বাসন! ক্ষয় করাই প্রত্যেকের কর্তব্য” । শোপেনহৌয়েরের 
এই সিদ্ধান্ত তাহার পূর্ণরূপে গ্রাহ্য; এবং এই আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই 
নীতির উপপত্তির বিচার তিনি স্বকীয় উপরি-উক্ত গ্রন্থের তৃষ্তীয় ভাগে স্পষ্টরূপে 
করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ইহা সিদ্ধ করিয়৷ দেখাইয়াছেন যে, বাসন! ক্ষত 
হইবার জন্য বা হইলে পরও কর্্মত্যাগ করিবার আবশ্যকত1 নাই; বরঞ্চ 
“বাসনার পূর্ণ ক্ষয় হইয়াছে কি না” তাহা পরোপকারার্থ কৃত নিফষাম কর্মের দ্বারা 
যেরূপ ব্যক্ত হয় সেব্ূপ অন্য কিছুতেই ব্যক্ত হয় না বলিয়া, নিফান কর্ম্ম বাসনা- 
ক্ষয়েরই লক্ষণ ও ফল। এইবূপ দেখাইয়। তিনি বাসনার নিষ্ষামতাই 
সদাচারের ও নীতিমন্তারও মূল এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন) এবং তাহার 
শেষে “তম্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কন সমাচর” (গী. ৩. ১৯) গীতার এই 
প্লোকটি প্রদত্ত হইয়াছে ।* ইহা! হইতে মনে হয় যে, গীত! হইতেই এই উপপত্তির 
জ্ঞান তাহার মনে হয়তে! আপিয়াছে। যাই হোক ; ইহা কম গৌরবের কথ নহে 
যে, ডায়সন, গ্রীন, শোপেনহৌদ্বের, ও কাণ্ট-- ইহাদের পুর্বে, এমন কি, আ্যারিষ্- 
উল্েরও শত শত বর্ষ পূর্বেই এই বিচার আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছিল 
বেদান্ত কেবল সংসার ত্যাগ,করিয়া মোক্ষলাভ করিবার শু চেষ্টার উপদেশ ' 
দেন, এইবূপ আজকাল কতকগুলি লোকের ধারণা হইয়াছে) কিন্তু এই 
কল্পনা ঠিক নহে। জগতে যাহা কিছু চক্ষে দেখা যায় তাহার বাহিরে যাইয়৷ বিচার 
করিলে এই প্রশ্ন উঠে যে, “আমি কে, স্ষ্টির গোড়ায় কি তত্ব আছে, এই তত্বের 
সহিত আমার সম্বন্ধ কি, এই সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য "করিয়া আমার এই জগতে 
পরমারাধ্য বা চরম ধ্যের় কি,* এবং এই সাধ্য বা ধ্যেয় উপলব্ধি করিবার জন্য 
জীবনযাত্রার কোন্‌ মার্শ হ্বীকার করা আবশ্যক, কিংবা কোন্‌ মার্গে কোন্‌ 
ধ্যের সিদ্ধ হইবে?” এবং এই গহন প্রশ্নসমুহের যথাশক্তি শাস্তীয় 
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পদ্ধতি অঙ্কুসারে বিচার করিবার অন্যই বেদা্তশ্ৃন্্ প্রবৃত্ত হইয়াছেন ) 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, সমন্ত নীতিশান্ত্র অর্থাৎ মনুষ্যদিগের পরস্পরের সহিত 
ব্যবহারসংক্রাস্ত বিচার এ গহন শীন্ত্রেই এক অঙ্গ, এইরূপ উপলব্ধি হইবে। 
সারকথা, কর্মযোগের উপপত্তি বেদাস্তশান্ত্রের উপরেই করা যাইতে পারে; 
'্বং এক্ষণে সন্নযাসমার্গায় লোকের! যাহাই বলুন, গণিতশান্ত্রের যেরূপ শুদ্ধ গণিত 
ও ব্যবহারিক গণিত এই ছুই ভেদ আছে, সেইরূপ বেদাস্তশান্ত্রেরও শুদ্ধ 
বেদান্ত ও নৈতিক কিংবা! ব্যবহারিক বেদাস্ত এই ছুই তেদ আছে, ইহা নির্বিিবাদ। 
কাণ্ট এইটুকু বলেন বে, “আমি জগতে কিরূপ ব্যবহার করিব? কিংবাঁ আমার 
এই জগতে প্রকৃত কর্তব্য কি” এই নীতিপ্রশ্ত্ের বিচার করিতে করিতেই 
পরমেশ্বর (পরমাত্ম! ) “অমৃতত্ব” এবং ( ইচ্ছা-) স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে গুঢ় প্রশ্ন মন্গষ্যের 
মনে উদ্ভূত হইয়াছে ; এবং শরই প্রশ্নসমূহের উত্তর ন! দিয়া নীতির উপপত্তি 
শুধু কোন বাহ্য সুখের হিসাবে করিলে, মনুষ্যের মনকে ষে পণুবৃত্তি ম্বভাবত 
বিষয়সুখেই লিপ্ত রাখে সেই পশ্তবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়! প্রকৃত নীতিমত্তার 
মূল ভিত্তির উপরেই কুড়াল আঘাত করা হয়।* এখন কর্মযোগই গীতার 
প্রতিপাদ্য হইলেও তাহাতে শুদ্ধ বেদীস্ত কেমন করিয়া ও কেন আসিল 
তাহা পৃথক করিয়া বল। আবশ্যক নাই। কাণ্ট এই বিষয়ের উপর 
"শুদ্ধ ( ব্যবসায়াত্মক ) বুদ্ধির মীমাংসা” এবং প্ব্যবহারিক (বাসনাত্মক ) বুদ্ধির 
মীমাংসা” নামক ছুই পৃথক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ওপনিষদিক 
তত্বজ্ঞানানুপারে ভগব্দগীতাতেই, এই ছুই বিষয়ের সমাবেশ হইয়াছে । 
এমন কি, শ্রদ্ধামূলক ভক্তিমার্গেরও বিচার-আলোচন! তাহারই মধ্যে করা 
হইক্রাছে বলিয়া, গীতা সর্বোপরি গ্রাহ্য ও 'প্রমাণভূত হইয়াছে। 

মোক্ষধর্্নকে ক্ষণকালের জন্য একপাশে রাখিয়! কেবল কর্্মাকর্দের পরীক্ষার 
নৈতিক তত্বের দৃষ্টিতেও যখন “সাম্যবুদ্ধিই” শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতেছে, তখন 
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গীতার 'আধ্যাত্মিক পক্ষ ধাতীত নীতিশাগ্তে অন্য পথ কি করিয়া! ও কেন প্রন্তত 
হুইয়াছে তাহার'ও কিছু বিচার কর! আবশাক। ড, পল, কেরস্‌ * নামক “ক 
প্রসি্ধ আমেরিকান গ্রন্থকার শ্বকীয় নীতিশাস্ত্সক্রান্ত গ্রন্থে এই প্রশ্নের এই উত্তর 
দিয়াছেন যে, “পিগুরক্ষাণ্ডের রচন! সম্বন্ধে মন্ুষোর যেমত হইয়া থাকে তদনুসারে 
তাহার নীতিশান্ত্রের মূলতত্বসন্বন্ধীর় বিচারের রং বদলার়। সত্য বলিতে কি, পিগুব্রঙ্গা- 
গর রচনা সম্বন্ধে কোন একটা! নিশ্চিত মত না থাকিলে নৈতিক প্রশ্নই উপস্থিত 
হইতে পারে না। পিওব্রহ্গাণ্ডের রচনা বিষয়ে পাক! কোন মত না থাকিলেও 
আমাদের নৈতিক আচরণ সম্ভবতঃ চলিতে পারে ; কিন্ত এই আচরণ শ্বপ্লা বন্থা- 
ব্যপারের মত হওয়ায় ইহাকে নৈতিক না৷ বলিয়৷ দেহধর্ম্ান্থুসারে সংঘটিত 
কেবল কার্সিক চেষ্টাই বলা উচিত” উদ্দাহরণ যথ1-_বাঘিনী আপনার বাচ্ছা” 
দিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে গ্রপ্তত হয়; কিন্ত বাঘিনীর এই 
আচরণকে নৈতিক না বলিরা উহার জন্মসিদ্ধ শ্বতাবই বলিয়া থাকি। 
নীতিশাস্ত্রের উপপাদ্দনে অনেক পথ কেন বাহির হইক্লাছে, এই উত্তর হইতে 
তাক! স্পট জানা যায়। “আমি কে, জগৎ কি প্রকারে উৎপর হইল, আমার 
এই জগতে কি উপযোগ হইতে পারে” ইত্যাদি গৃঢ় প্রশ্নের সিদ্ধান্ত যে তত্বের 
দ্বারা হইবে, সেই তত্ব অন্থসারেই আমি আপন জীবনকালে অন্য লোকদিগের 
সহিত কিরূপ ব্যবহার করিব, প্রতোক চিস্তাশীল ব্যক্তি শেষে তাহারও সিদ্ধান্ত 
করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু এই সব গৃঁঢ় প্রশ্নের উত্তর 
বিভিন্ন কালে ও বিভিন্নদেশে একই প্রকার হইতে পারে না। যুরোপখণ্ডে প্রচলিত 
খুষ্টধর্শে, দেখা যায় যে. মনুযোর ও জগতের কর্তী। বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বর এৰং 
তিনিই সর্বপ্রথম জগৎ উৎপন্ন করিয়া সদাচরণের নিয়ম কিংবা! আদেশ মনুষাকে 
দিয়াছেন); এবং গোড়ায় খুষ্টপপ্ডিতদিগের এইরূপই অভিপ্রায় ছিল যে, 
"বাইবেলে বর্ণিত পিগুব্রহ্গাণ্তুর এই কল্পনা অনুসারে বাইবেলে উক্ত 
নীতিনিয়মই নীতিশীক্সের মূল । পরে এই নিয়ম ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অপূর্ণ ইহা! 
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৪৯৪ শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত 


বখন দৃষ্টিগোচর হইল, ইহার পূর্ণতার জন্য কিংবা! স্পন্টীকরণার্থ পপমেশ্বরই 
সদসদ্বিবেকশক্তি মনুষ্যকে দিয়াছেন এইকপ প্রতিপাদিত হইতে লাগিল? 
কিন্তু চোরের ও সাধুর সদসদূ্বিবেকশন্ষি এক হয় না, ইহা পরে লক্ষ্য হওয়ায় 
পরমেশ্বরের ইচ্ছা নীতিশান্ত্রের ভিত্তি হইলেও, এই প্রশ্বরিক ইচ্ছার স্বরূপ 
জানিবার জন্য অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিসে হয় তাহারই বিচার করিতে 
হইবে__ইচা ব্যতীত সেই ইচ্ছার স্বরূপ অবগত হইবার দ্বিতীয় সাধন নাই, এই 
মত প্রচারিত হইল। বাইবেলের সগুণ পরমেশ্বরই জগতের কর্তা এবং মনুষ্য নীতি 
অনুসারে ব্যবহার করিবে ইহা! তাহারই ইচ্ছা! কিংবা! আজ্ঞা,_ পিগুব্রঙ্গাণ্ডের রচনা 
সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের এই যে ধারণা, সেই ধারণাকে অবলম্বন করিয়াই উক্ত মত সকল 
অবস্থিত। কিন্ত খুষ্টধর্মপুস্তকে র জড়ব্রহ্াণ্ডের রচনাসন্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ঠিক নহে, আধি- 
ভৌতিক শীস্ত্রসমূহের উন্নতি ও বৃদ্ধির সঙ্গে যখন ইহা নজরে আসিল তখন পর- 
মেশ্বরের সান জগতের কোন কর্তা আছেন কি নাই এই বিচার পাশে রাখিয়া, 
নীতিশাস্ত্রের ইমারত প্রতাক্ষ দৃষ্টিগোচর ভিত্তির উপরকি প্রকারে থাড়া করা যাইতে 
পারে এই বিচার সুরু হইল। সেই অবধি অধিক লোকের অধিক সুখ বা কল্যাণ, 
কিংবা মনুষ্যত্বের বৃদ্ধি, এই প্রত্যক্ষ তত্বই নীতিশাস্ত্রের মূল এইরূপ ম্বীকৃত 
হইতে লাগিল। এই প্রতিপাদনে, অধিক লোকের অধিক হিত মনুষ্য কেন 
করিবে তাহার উপপত্তি বা কারণ না দিয়া, ইহা মন্ুয্যের এক বর্ধনশীল স্বভাবিক 
প্রবৃত্তি, ইহাই বলা হইল। কিন্তু মানবস্বভাবে স্বার্থের ন্যায় অন্য প্ররুত্তিও থাকিতে 
ঘ্বেখ। যার, তাই এই পন্থায়ও পুনর্বধার ভেদ হইতে আরম্ভ হইল । নীতিমত্বার 
এই উপপত্তিগুলি কিছু সর্বাংশে নর্দোষ নহে। কারণ “জগতের দৃশ্য 
পদার্থের অতীত জগতের গোড়ায় কোনরূপ অব্যক্ত তত্ব আছেই এট সিদ্ধান্তের 
উপর এই পস্থার সমস্ত পণ্ডিতদিগেরই সমান অবিশ্বাস ও অশ্রন্ধা আছে, এই 
কারণে উহাদের বিষক্ন প্রতিপাদনে যতই ছুরূহ বাধা উপস্থিত হউক না কেন, 
তীহারা কেবল বাহ ও দৃশ্য তত্বের ছারাই কিরূপে কার্ধানির্বাহ হইতে পারে সর্বদ! 
তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। নীতি সকলেরই দরকার ও চাই কিন্ত জড়ব্রহ্ষাণ্ডের- 
ব্রচনাসস্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকায়, তাহাদের নীতিশাস্ত্রবিষয়ক উপপত্তিতে সর্বদাই 
কিরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, উপরোক্ত উক্তি হইতে তাহ! উপলব্ধি হইবে । এই 
কারণে জড়ব্রদ্মাণ্ডের রচনাসন্বন্ধে আধিভৌতিক, আধিটৈবিক ও আধ্যাত্মিক মতাঙ্ছু- 
সারে আমি নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদনের (তৃতীয় প্রকরণে ) তিন ভেদ করিয়া পয়ে 
প্রত্যেক পন্থার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলির পৃথক পৃথক বিচার করিয়াছি । মস্ত দৃশ্য 
জগৎ সণ পরমেশ্বরই স্ষ্টি করিয়াছেন এইরূপ ধাহাদের মত, তাহার! আপন- 
আপন ধন্মপুস্তকে পরমেশ্বরের আজ্ঞ! কিংবা তাহারই শক্তিতে উৎপর সদসদ- 
বিবেচনশক্তিরূপ দেবতার বাহিরে নীতিশাস্ত্রের কোন বিচার করেন না। এই 
পদ্থাকে আমি “আধিদৈবিক” নাম দিক্াছি;) কারণ, সগুণ পরমেশ্বর তো 


উপসংহার । ৪৯ 


এক দেবতাই। এখন, দৃশ্য জগতের আদিকারণ কোন অদৃশা মূল তত্ব নাই, 
কিংব। থাকিলেও তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য, এইরূপ ধাহাদিগের মত, তাহার! 
“অধিক লোকের অধিক কল্যাণ কিংবা! “মনুষ্যত্বের পরম উৎকর্ষ” এই দৃশ্য 
তব্বের উপরেই নীতিখাস্ত্রের ইমারৎ খাড়। করিয়! থাকেন, এবং এই বাহ্য ও 
দৃশ্য তব্বের বাহিরে যাইবার কোন অর্থ নাই এইরূপ মনে 'করেন। এই পন্থার 
আমি “আধিভৌতিক' নাম দিয়াছি। নামরূপাস্মক দৃশ্য জগতের মূলে আত্মার 
ন্যায় নিত্য ও অব্যক্ত কোন তত্ব অবশ্যই আছে এইরূপ ধাহাদের সিদ্ধান্ত, ন 
তাহারা স্বকীয় নীতিশাস্ত্রের উপপত্তিকে আধিভৌতিক উপপত্তিরও বাহিরে 
লইরা যান; এবং আন্মগ্ঞান ও নীতি বা ধর্মের মিল করিয়! জগতে মনুষ্যের 
প্রকৃত কর্তব্য কি তাহার নির্ণয় করেন। এই পস্থাকে আমি “আধ্যাত্মিক” 
সংজ্ঞ। দিয়্াছি। এই তিন পস্থারই আচার'নীতি একই? কিন্তু জড়ব্রহ্গাণ্ডের 
বচন সম্বন্ধে প্রত্যেক পস্থার মত বিভিন্ন হওয়ায়, নীতিশাস্ত্রের মৃূলতব্বের 
স্বরূপ প্রত্যেক পস্থায় অব্স্বল্প পরিবর্তিত হইয়াছে । ব্যাকরণশান্ত্র যেরূপ 
নুতন ভাষ। গঠন না! করিনা ব্যবহারে যে ভাষ! প্রচলিত তাহারই নিয়ম 
ৰাহির করিপ়া! ভাষার অভিবৃদ্ধিকল্পে সাহাব্য করে, নীতিশাস্ত্রেরও পদ্ধতি 
ঠিক সেইরপ। যে দিন মনুষ্য এই জগতে উৎপন্ন সেই দিন হইতে 
নিজের বুদ্ধি অনুসারেই সে আপন আচরণকে দেশকালান্ুসারে শুদ্ধ রাখিবার - 
চেষ্টাও করিয়৷ আসিয়াছে; এবং*সমরে সময়ে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে তাহারা নিজ নিজ ধারণা অন্ুনারে আচারশুদ্ধির জন্য প্রেরণারূপ 
অনেক নিয়মও স্থাপন করিয়্াছেন। নীতিশাস্ত্র এই সকল নিয়ম ভাঙ্গিয়। নৃতন 
নিয়ন স্থাপনের জন্য উৎপন্ন হয় নাই। হিংসা করিও না, সত্য কহ, পরোপকাত্র 
কর, ইত্যাদি নীতির নিয়ম প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়। আসিতেছে। এখন 
ইহাই দেখা নীতিশাস্ত্রের কাধ্য যে, নীতির উন্নতির সুবিধা করিবার জন্য এই 
নীতির নিয়মান্তর্র্ত মূলতত্ব কি। এবং সেই জন্য নীতশান্ত্রের যে-কোন পশ্থা 
গ্রহণ করিলেই বর্তমান-প্রচলিত নীতির প্রায় সমস্ত নিয়মই সকল পন্থার 
একইরূপ পাওরা যা:' তাহার মধ্যে ষে ভেদ উপস্থিত হয় সেই ভেদ উপপত্তির 
্বরূপভেদ্দের কারণে; এবং তাই প্রত্যেক পন্থায় জড়তব্রহ্মাণ্ডের রচনা সম্বন্ধে 
বিভিন্ন মতই এই ভেদ ঘটিবার মুখ্য কারণ-_ডা. পল্‌ কেরস্‌ এই যাহা বলি- 
স্বাছেন তাহাই সত্য বলিয়। মনে হয়। 

এখন ইহা সিদ্ধ হইল যে, মিল্‌, স্পেন্সর, কৌৎ প্রভৃতি আধিভৌতিক 
পন্থার আধুনিক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রস্থকারেরা» আত্মৌপম্যদৃষ্টির সুলভ 
' ও ব্যাপক তন ছাড়িয়া! দিয়! *সর্বভূতহিত* কিংবা “অধিক লোকের অধিক 
হ্ত* এই আধিভৌতিক ও বাহ্য তত্বের উপরেই নিতির ইমারৎ "খাড়া 
করিবার ষে চেক্ট। করিয়াছেন, তাহা। জড়ব্রন্ধাওুসম্বন্ধে তাহাদের মত. প্রাচীন মত 
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হইতে তিন্ন বলিয়াই করিক্লাছেন। কিন্তু ব্রন্ধাণ্ডের উৎপত্তিসনবন্ধীয় এই নৃতন 
মত শ্বীকার না করিয়া, "আমি কে; জগৎ কি) আমার এই জগতের 
জ্ঞান কি প্রকারে হয়; যে জগৎ আমা হইতে বাহিরে তাহা ম্বতন্ত্র কিনা? 
্বতন্ত্র হইলে তাহার মুল তত্ব কি; এই তত্বের সহিত আমার সম্বন্ধ কি ? 
এক মনুষ্য অনা মনুষোর সুখের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন কেন করিবে ; 
প্যার জন্ম তারই মৃত্া* এই নীতি অনুসারে যে পৃথিবীর উপরে আমর! 
ঞআছি, সমস্ত প্রাণীসমেত তাহার ও আমারও কোন-না-কোন সময়ে নাশ হইবে 
ইহা যদি নিশ্চিত হয়, তবে নবর পরবর্তী বংশের জন্য আমরা আমাদের সুখ 
বিনর্জন কেন করিব”, ইত্যাদি প্রশ্ন ধাহার! স্পষ্ট গভীরভাবে বিচার করিতে 
চান--কিংবা "পরোপকার প্রভৃতি মনোবৃত্তি এই কম্মময় অনিত্য দৃশ্যজগতের 
নৈসর্ণিক প্রবৃত্তিই*_-এই উত্তরে ধাহাদের পূর্ণ সন্তোষ হয় না; এবং এই 
প্রবৃত্তির মূল কি, ইহা! বাহার! জানিতে চান, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের নিত্য- 
তবজ্ঞানের শরণ লওয়। ছাড়। তাহাদের গত্যন্থর নাই । এবং এই কারণেই 
শ্রীন স্বকীয় নীতিশান্তরদংক্রাস্ত গ্রন্থের আরম্ত করিয়াছেন, যে আত্মার জড়জগতের 
জ্ঞান হয় সেই আত্ম জড়জগৎ হইতে অবশ্যই ভিন্ন হইবে__এই তত্ব হইত্তে 
এবং কাণ্ট প্রথমে ব্যবসাগ্নাত্মক বুদ্ধির বিচার করিয়া পরে বাসনাত্মক 
বুদ্ধির ও নীতিশান্ত্রের মীমাংস! করিয়াছেন। মমন্থুয্য নিজের সুখের জন্য 
কিংবা অধিক লোকের সুখের জন্যই জন্মিয়াছে এই কথাটা বাহ্যতঃ 
বেশ মনোমুগ্ধকর হইলেও বস্তুতঃ সত্য নহে। একটু যদি বিচার করিয়া 
দেখ। যায় যে, কেবল সত্যের জন্য প্রাণ দিতে যে মহাস্ম। প্রস্তুত থাকেন, 
ভবিষ্যতৎবংশের অধিকাধিক বিষয়সুখই হইবে, ইহাই তাহার মনোগত 
অভিপ্রায় কিন।, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, নিক্সের কিংবা অন্য লোকেন্র 
অন্ত, আধিভোৌতিক সুখাপেক্ষা আরও কিছু বড় এই জগতে মনুষ্য 
পরম সাধ্য আছে । এই সাধ্য বিষয়টি কি? জড়ব্রক্মাণ্ডের নামরূপাত্মক 
(স্থতরাং ) নশ্বর, (কিন্তু) দৃশ্যন্বরূপের দ্বারা সদাচ্ছাদ্দিত আত্মন্বরূপী নিত্য 
তত্ব ধাহারা' আত্মপ্রতীতির দ্বারা অবগত হইয়াছেন, তাহার! উক্ত প্রশ্নের. 
এই উত্তর দেন যে, আমাদের আত্মার অমর শ্রেষ্ঠ শুদ্ধ নিত্য ও পর্বব্যাপী 
স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতেই বিরাম লাভ করা--এই নশ্বর জগতে 
জ্ঞানবান মন্ুষ্যের প্রথম কর্তব্য। এইরূপ সর্বতৃতান্তর্ঘত আত্মৈকর উপলব্ধি 
হইয়। এই জ্ঞান ষাহার দেহেশ্জ্িয়ের মধ্যে অন্থু প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই ব্যক্তি এই 
জগৎ নশ্বর ক! নিত্য তাহার বিঠার করিতে ন1 বদিয়, সর্বভূতহিতের চেষ্টাক্ 
স্বতই প্রবৃত্ত হন, এবং সত্যমার্গের প্রবর্তক হন) কারণ আঁবনাশী ত্রিকালা- 
বাধিত সত)টি কি, শাহা তিনি সম্পূর্ণপ্ণপে জানেন। মন্য্যের এই আধ্যাত্মিক 
পুর্ণাবস্থাই সমস্ত নীতিনিয়মের মূল উৎ্দ? ইহাকেই বেদান্তে মোক্ষ বল! হয়। 


উপসংহার । ৪৯৭ 


বে কোন নীতিই খ্ুহণ করন! কেন, তাহা এই চরম সাধ্য হইতে 

পৃথক থাকিতে পারে না” তাই নীতিশাস্ত্ের কিংবা কর্্মবোগের আলোচনা 

করিবার সময় শেষে এই তত্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সর্ধবাজ্মৈক্যরূপ অব্যক্ত 

মূলতব্বেরই এক বাক্ত স্বরূপ সর্বভূতহিতেচ্ছ।; এবং সগুণ পরমেশ্বর ও দৃশ্যত্জগৎ 
উভয়ই সর্বতৃতান্তর্গত সর্বব্যাপী ও অব্যক্ত আআরই ব্যক্ত ব্ূপ। এই ব্যক্ত 
্বরপের বাহিরে গিয়া অব্যক্ত আম্মার জ্ঞানলাভ না করিলে জ্ঞানের পুর্ণত| তে! 
হ্য়ই নাঃ কিন্তু এই জগতে দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মাকে পুর্ণাবস্থায় উপনীত করিবার' 
প্রতোকের যে কর্তব্য আছে, এই জ্ঞান ব্যতীত তাহাও সিদ্ধ হয় না। নীতি 
বল, ব্যবহার বল, ধশ্ম বল, কিংব! অন্য কোন শীস্ত্রই বল, “সর্ব কন্মীথিলং পার্থ 
জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে”-_অধ্যাত্মজ্ঞানই সকলের চরম গতি। আমাদের ভক্তি- 
মার্গও এই তবজ্তানেরই অস্থসরণ করায় তাহাতেও জ্ঞানদৃষ্টিতে নিম্পন্ন সাম্যবুদ্ধি- 
রূপী তত্বই মোক্ষের ও সদাচরণের যুল, এই সিদ্ধান্তই বজায় থাকে । জ্ঞান- 
প্রাপ্তির পর সমস্ত কর্ম ত্যাগ কর! উচিত, কোন কোন বেদান্তীর এই যে ধারণ 
আছে, ইহাই বেদাস্তশান্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ উক্ত তত্বসন্বন্ধে একমাত্র গুরুতর আপত্তি । 
তাই, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে বিরোধ নাই ইহা দেখাইয়া, বাসনাক্ষয় হইলেও, 
পরমেশ্ববার্পণপূর্ব্বক বুদ্ধিতে লোকসংগ্রহার্থ কেবল কর্তব্য বলিয়াই জ্ঞানীপুরুষের 
সমস্ত কর্ম করিতে হইবে, কর্মযোগের এই সিদ্ধান্ত গীতায় বিস্তৃতরূপে বর্ণিত 
হইয়াছে । অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত “করিবার জন্য পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ণ সম্পণি 
করিয়! যুদ্ধ কর, এইরূপ উপদেশ কর! হইয়াছে সত্য ; কিন্তু সেই উপদেশ কেবল 
তৎকালীন প্রসঙ্গ দেখিয়াই কর! হইয়াছিল ( গী. ৮. ৭ )। উক্ত উপদেশের ইহাই 
ভাবার্থ জান! যায় যে, অঙ্জুনেরই ন্যায় কৃষক, স্বর্ণকার, হুত্রধর, কন্্নকার, ব্যবসা- 
দ্বার, ব্যাপারী, ব্রাহ্মণ, কেরাণী, উদ্যোগী প্রভৃতি সকলেই স্ব-স্ব অধিকারাঙ্গুরূপ 
ব্যবহার পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে চালাইয়া জগতের ধারণ-পোষণ করিতে 
থাকুক; যেব্যক্তি যে ব্যবপামম নিসর্গত প্রাপ্ত হইয়াছে সে তাহা নিফাম 
বুদ্ধিতে নির্বাহ করিলে, কর্তীকে তাহার কোন শাপম্পর্শ করিবে না) সমস্ত 
কর্ম একই সমান; দোষ কর্তার বুদ্ধিতে, কর্মে নহে) তাই বুদ্ধিকে সম করিয়া 
কর্ম করিলে তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসন! হুইয়। থাকে, পাপ স্পর্শ কষে না এবং 
শেষে সিদ্ধিও লাভ হয়। কিন্ত যাহাদের (বিশেষতঃ আধুনিক কালে ) দৃঢ় সঙ্কল্প 
হইয়াছে যে, যাহাই হউক না কেন, এই নশ্বর দৃশ্যজগতের বাহিরে যাইয়া! 
আত্মানাত্মবিচারের গভীর জলে প্রবেশ কর! উচিত নহে, তাহারা ব্রহ্গাত্মৈক্য- 
রূপ চরম সাধ্যের উচ্চ পৈঠ! ছাড়িয়া দির মানবজাতির কল্যাণ কিংবা 
সর্বভৃতহিত ইতাদি নিম্ন পৈঠার আধিভৌতিক দৃশ্য (কিন্তু অনিত্য ) তত্ব 
হইতেই স্বকীয় নীতিশান্ত্রের আলোচন স্থুরু করিয়। থাকে । মনে রেখো যে, 
€কোন গাছের ভগ ভাঙ্গিয়। দিলে সেই গাছকে যেরূপ নূতন বলিতে পার বাত না, 

টানি 


৪৯৮ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্ 


সেইরূপ আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের গঠিত নীতিশাস্ত্র অঙ্গন বা অপূর্ণ হইলেও 
নৃতন হইতে পারে না। আমাদের দেশে, ব্রঙ্গাত্মৈক্য শ্বীকার না করিয়া প্রত্যেক 
ব্যক্কির স্বাতন্ত্র্য যাহার! মানেন সেই সাংখ্যশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরাও দৃশ্য জগতের 
ধারণপোষণ ও বিনাশ কোন্‌ কোন্‌ গুণের দ্বার হয় তাহ। দেখিয়া, সব্ব, বুম ও 
তম এই তিন গুণের লক্ষণ স্থির করিয়াছেন; এবং তন্মধো সান্বিক সদ্গুণের পরম 
উৎকর্ষ করাই মন্ুষোর কর্তব্য এবং তাহা দ্বারাই মনুষ্য ত্রিগুণাতীত অবস্থ। প্রাপ্ত 
হুইয়৷ মোক্ষ লাভ করে এইরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন । ভগবদ্গীতার ১৭শ ও 
১৮শ অধ্যায়ে কিছু হেরফের করির! এই অর্থই বর্ণিত হইফ়াছে। * বস্তুত, সাত্বিক 
সদ্‌গুণের পরম উৎকর্ষই বল, কিংবা ( আধিভৌতিক মতবাদ অনুসারে ) পরোপ- 
কার-বুদ্ধির ও মনুষাত্বের বৃদ্ধিই বল, উভয়ের অর্থ একই । মহাভারতে ও গীতায় 
এই সমস্ত আধিভৌতিক তত্র স্পট উল্লেখ তে৷ আছেই 7; এমন কি মহাভারতে 
ইহাও স্পট উক্ত হইয়াছে যে, ধন্মাবন্মনিরমের লৌকিক বা বাহ্য উপযোগের বিচার 
করিলে জানা যার যে, এই নীতিধর্্ম সর্বভূতহিতার্থ অর্থাৎ লোকের কল্যাণার্থই 
হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিভৌতিক পণ্ডিতাদগের কোন অবাক্তের উপর বিশ্বাস 
না থাকায়, তাৰিক দৃষ্টিতে কাধ্যাকার্ধ্যনির্ণকন পক্ষে আধিভৌতিক তত্ব অপৃণ ইহা! 
জানিলেও নিরর্থক শন্দজাল বাড়াইয়৷ ব্যক্ত তব্বের দ্বারাই কোন প্রকারে কাজ 
চালাইয়া৷ লয়েন। গীতাতে সেরূপ ন! করিয়া, এই তন্বপরম্পরাকে পিওক্রন্গাণ্ডের 
মূল অবাক্ত ও নিত্য তত্ব পর্ধ্স্ত লইয় গিয়া - মোক্ষ, নীতিধর্শ ও ব্যবহারেরও 
(এই তিনেরও) তন্বজ্ঞানের ভিত্তিতে ভগবান্‌ পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়৷ গিক়্াছেনঃ 
এবং তওপ্রধুক্ত এন্থগীতার আরস্তে স্পষ্ট বল! হইয়াছে ষে, কাধ্যাকার্য্যনিণয়ার্থ যে 
ধর্মের কথ। উক্ত হইয়াছে তাহাই মোক্ষপ্রদানেও সমর্থ (মতা. অশ্ব, ১৬, ১২)। 
মোক্ষধম্ম ও নীতিশান্ত্র, কিংবা অধ্যাম্জ্ঞান ও নীতি-_হহাদের জোড় বীধিয়। 
দিখার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ যাহাদিগের মত, তাহারা এই উপপাদনের 
মহত্ব বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা এই সম্বন্ধে উদাসীন নহে তাহার! 
গীতার কর্খবধোগের প্রতিপাদনকে আধিভৌতিক বিচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 
গ্রাহ্য বলিয়া! মনে করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষের ন্যার অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানের বৃদ্ধি প্রাচীন কালে অন্য কোথাও হয় নাই বলিয়া সর্বপ্রথম অন্য 
কোন দেশেই ক £যোগের এইপ্রকার আধাত্মিক উপপাদন হইতে পারে নাই 
এবং ইহ জানাই আছে বে, এইরূপ উপপাদন কোথাও পাওয়াও যায় না। 

এই সংদার অশাশ্বত হওয়ায় হহাতে সুখ অপেক্ষা হুঃখই অধিক, (শী, ৯. ৩৩) 


বাবু কিশোরীলাল সন্মকার এম-এ, বি-এল.1১ 7717437) 9966] 01 00079] 
90101109 নামক বে এক ক্ষুত্র পুম্তক লিখিয়াছেন তাহ! এই প্রকার অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও 
তম এই তিন গুণের ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছে। 
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ইহা স্বীকার করিলেও,গীভাতে এই সে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে একর জায়ো' 
হ্যাকর্পণ:”_ _সাংসাগিক সমস্ত কম্ম কোন-না-কোন সময়ে তাগ করা অপেক্ষা 
সেই কর্ম নিফাম বু্দিতে লৌককল্যাণার্থ করাই অধিক শ্রেয়স্কর (গী. ৩. ৮) 
প্র. ২),তাহার সাধক-বাধক কারণের বিচার পূর্বে একাদশ প্রকরণে 
করা হইয়াছে । কিন্তু পাশ্চাতা কর্্মযোগের সহিত গীতার এই কর্্মষোগেরা, 
কিংবা পাশ্চাত্য কর্মত্যাগ-পক্ষের সহিত আমাদের প্রাচ্য সন্ন্যাসমার্গের 
তুলনা করিবার সময় .উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটু বেশী খোলসা করিয়া বলা 
আবশ্যক মনে হয়। ছুঃখময় ও অসার সংসার হইতে নিবৃত্ত না হইলে 
মোক্ষলাত হয় না, এই মত বৈদিক ধর্মে সর্বপ্রথম উপনিষকাররা ও সাংখ্যেরা 
প্রচলিত করেন। তৎপুর্বের বৈদিক ধর্ম প্রবুত্তিমূলক অর্থাৎ কর্ম্নকাগ্ডাত্বকই 
ছিল। কিন্ত বৈদিকেতর ধর্মের বিচার করিলে, তন্মধ্যে অনেকের প্রথম, 
হইতেই সব্যাদমার্গ স্বীকৃত হ্ইক়াছে এইব্ূপ দেখা যায়। উদ্বাহব্রণ ষথা-_- 
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম হইতেই নিবুত্তিমূলক; থুষ্টের উপদেশও শ্রৰূপই। 

"সংসার ত্যাগ করিয়া ষতিধর্মীন্ুদারে অবস্থিতি করিবে, স্ত্রীলোকের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিবে না, এবং তাহাদের সহিত কথাও কহিবে না” বুদ্ধ নিজ শিষা- 
দের প্রতি এই যে উপদেশ দিম্লাছেন (মহাপরিনিববাণ স্থত্ত ৫. ২৩), মুল 
খুষটধর্মেরও উক্কি ঠিক সেইরূপ । তুমি আপন প্রতিবেশীকে নিজের মতই 
প্রীতি করিবে” এইরূপ খু বলিয়াছেন সত্য (মাথা ১৯ ১৯)) আবার “তুমি 
যাহা আহার কর যাহা পান কর, যাহা কিছু কর, সে সমস্ত ঈশ্বরের জন্য কর»” 

এইরূপ পল্‌ বলিয়াছেন সত্য (১ কোরিন্‌ ১০. ৩১) এবং এই ছুই উপদেশ 
আত্মৌপম্য-বৃদ্িতে ইঈশ্বরার্পণপূর্বক কর্ম করিবার যে উপদেশ গীতাক্স আছে, 
তাহারই সদৃশ ( গী. ৬. ২৯ এবং ৯. ২৭)। কিন্তু কেবল ইহা! দ্বারাই গীতাধর্ম্ের 
ন্যায় খুন যে প্রবৃত্তিমূলক, তাহা সিদ্ধ হয় না) কারণ, অমৃতত্ব লাভ করিয়া 
মন্ুষা মুক্ত হউক-_ইহা! খুঈধর্ম্েরও চরম সাধ্য ; এবং উহাতে হহাও প্রতিপাদিত 
হইয়াছে যে, এই সাধ্য ঘরদ্বার না ছাড়িলে প্রাপ্ত হওয়া! বায় না অতএব খৃষ্টের মূল 

ধর্ম সন্নযান মূলকই বলিতে হইবে। খু নিজে শেষপর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। এক 

সময়ে এক গৃহস্থ তাহাকে প্রশ্ন কবিল যে, *্পিতামাতাকে কিংবা প্রতিবেশীকে 

প্রীতি করিবার ধন্দ আমি এখন পর্যান্ত পালন করিয়। আসিতেছি, এক্ষণে অমৃতত্ব 
লাভের কি উপান্ন আছে তাহা! আমাকে বল” । তখন “ঘরদ্বার বেচিরা ফেলিয়া 

কিংবা গরীবদ্দিগকে দান করিয়৷ তুমি আমার ভক্ত হও” এইরূপ খৃষ্ট তাহাকে 
স্পষ্ট জব'ব দিয়াছিলেন (মাথুু, ১৯.১৬-৩০ এবং মার্ক, ১৯. ২১-৩১ )% 

এবং তিনি ভখনই নিজ শিমাদের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিলেন যে 

“উট ছু'চের ছিদ্রের মধ্য দিয়াও গলিয়। যাইতে পারে, কিন্ত ঈশ্বরের রাজ্যে 
ধনীদের প্রবেশ লাভ করা কঠিন।” “অমৃতত্বদ্য তু নাশান্তি বিত্তেন” ( বৃ. ২. ৪ 


৫০০ শগীতারহস্য অথব৷ কর্মাযৌগশাস্র । 


২)-_অর্থের দ্বারা অমৃতত্ব মিলিবার আশ! নাই--এইরপ বাজ্ঞবন্কা মৈত্রেয়ীকে 
বে উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা তাহারই নকল এরূপ বলিতে বাধা নাই। 
অমৃতত্ব লাতের পক্ষে সাংসারিক কর্ম ত্যাগের আবশ্যকত| নাই, তাহা নিষ্কাম 
বুদ্ধিতে করিলেই হইল, গীতার ন্যায় খৃষ্ট কোথাও এবূপ উপদেশ করেন নাই। 
বরং ইহার বিপরীতে তিনি ইহাই বলিয়াছেন যে, এঁহিক সম্পত্তি ও পরমেশ্বর 
এই ছুয়ের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ আছে (মাথা. ৬. ২৪) বলিয়া! “পিতামাতা, 
ঘরঘার, স্ত্রীপুত্র, ভাইবোন এমন কি নিজের জীবনেরও প্রতি দ্বেষ করিয়! যে 
ব্যক্তি আমার অনুগামী হয় না, সে আমার ভক্ত কখনই হইতে পারে না” (লুক. 
১৪-২৬-৩৩)। আবার *ক্ত্রীলোককে স্পর্শ পর্যন্ত না করাই উত্তমকল্প* (১ 
কোরিং ৭. ১) খুষ্টের শিষ্য পলেবও এইরূপ স্প্ উপদেশ আছে। সেইবপ 
আমি প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি যে, "আমার জননী * মাতা আমার কে ? 
আমার চতুঃপাশ্বস্থ ঈশ্বরভক্ত লোকরাই আমার পিতা! মাতা ও বন্ধু” ( ম্যাথু 
১২. ৪৬-৫০ ) খৃষ্টের মুখ হইতে নির্গত এই বাক্য এবং পকিং প্রজয়া করিষ্যামো 
যেষাং নোহয়মাত্বাহয়ং লোকঃ* এই বৃহদারণ্যকোপনিষদের সপ্ল্যাসবিষয়ক 
বচন (বৃ.:৪. ৪. ২২ ) এই ছুয়ের মধ্যে খুব সাধৃশ্য আছে। স্বয়ং বাইবেলেরই 
এই বাক্যসমূহ হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ন্যায় খুষ্টধর্্মও 
আরস্তে সংসারত্যাগবাদী অর্থাৎ সন্যাসমূলক 7; এবং তুষ্টধর্মের ইতিহাস 
দেখিলেও ইহাই দেখা যায় যে, *থুষ্টভক্তের! 'পয়সাকড়ি না রাখিয়া অবস্থিতি 
করিবে” (ষ্যাথ্ু. ১০ ৯-১৫ ) খৃষ্টের এই উপদেশ অনুসারেই প্রথমে খুষটধর্শো- 
পদ্দেশেক বৈবাগ্য অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেন। + খুষ্টধর্মেপদেশক- 


পাশা শা ্ীশীশীশী 


এই শ্লোক প্রসিদ্ধ ; এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে ( ৬. ৪৫ ) বুদ্ধের মুখ দিয়। কাহং মাতুঃ ক সা 
মম” এইরূপ উক্তি বাহির হইবার বর্ণনা আছে। 
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দিগের এবং খৃষ্টভকদিগের, মধো গৃহস্থধর্শান্ুদারে সংসারে থাকিবার যে রীতি দেখা 
যায়, তাহা অনেক পরবর্তী সংস্কারের ফল. মূল খৃষ্ধর্থের স্বরূপ নহে । অদ্যাপিও 
শোপেনহৌয়েরের ন্যায় বিদ্বান সংসার ছুঃখময় অতএব তাজা ইহাই প্রতিপাদন 
করেন ; এবং গ্রীসদেশে প্রাচীনকালে তত্ববিচারেই নিজের জীবন অতিবাহিত 
করা, কিংবা লোককল্যাণার্থ রা্ত্ীর আন্দোলন করা৷ শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন উখিত হইয়!- 
ছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সারকথা-_পাশ্চাত্যদিগের এই কর্মতাগ-মতবাদ 
এবং আমাদিগের সন্নাসমার্গ কোন কোন অংশে একই ) এবং এই মার্গের সমর্থন 
করিবার পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য পদ্ধতিও একই । কিন্তু কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মমমার্শী 
শ্রেষ্ঠ কেন,_আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাহার ষে কারণ দেখাইযা। থাকেন তাঁহ। 
নীতা গুদত্ত প্রবৃত্তিমার্গের গতিপীদ্দন হইতে ভিন্ন ছণ্যাস্ম, এখন উহদেব ভেদ 
এখানে বলা! আবশ্যক । পশ্চাত্া আধিভৌতিক কর্দমার্গীদিগের বক্তবা এই যে, 
জগতের সমস্ত মন্থষ্যের কিংবা অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ--অর্থাৎ এ্রহিক 
ুখ-_ইহাই এই জগতে পরম সাধা; অতএব সকলের সুখের জন্য চেষ্টা 
করিতে থাকিয়৷ নিজেরও সেই সুখেই মগ্ন হওয়াই প্রত্যেকের কর্তব্য) এবং 
ইহার পুর্টির জন্য উহাদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিত প্রতিপাদনও করেন যে, 
সংসারে ছুঃখ অপেক্ষা সাকলো সুখই অধিক। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, পাশ্চাত্য 
কর্শার্গের লোক, পন্খপ্রাপ্তির আশায় সাংসারিক কর্ম করিতে চাহে” এবং 
পাশ্চাত্য কর্শত্যাগমার্গের লোক, “সংসারে বিরক্তি অনুভব করিয়া থাকে,” 
এইরূপ ৰলিতে হয়) এবং কদাচিৎ এই কারণেই তাহার্দিগকে যথাক্রমে 'আশা- 
বাদী+ ও “নিরাশাবাদী” নামে অভিহিত করাহয়। * কিন্ত ভগবদৃগীতায় ফে 
হুই নিষ্ঠ। বর্ণিত হইয়াছে তাহা ইহা! হইতে ভিন্ন । নিজেরই জন্য হউক, বাঁ 
পরোপকারের জন্য হউক, যাহাই হউক না কেন, সে এহিক বিষয়ন্থখের লালসাক্ক 
সংসারে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সাম্যবুদ্ধিরূপ সান্বিকবৃত্তির কিছু-না-কিছু হাস ন! 
হইয়! যায় না। তাই গীতায় বল! হইয়াছে যে, সংসার হুঃখময় হউক বা 
সুখময় হউক, সাংসারিক কর্ম খন ছাড়েই না, তখন উহ্নার স্থথছঃখের বিচার 
করিতে থাকিলে কোন লাভ হইবে না। ন্ুখই হউক আর ছঃখই হউক, 


এই উচ্ছাসোক্তি বাহির হইয়াছে । (77254, [9৮ [, 11. 1195-1198 ), মুল খ্ষটধর্দ 
সন্্যাসমূলক ছিল এই সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে । 

* জেম্স্‌ সলি (.090)95 5২011) ) দ্বকীয 722551%:/5%% নামক পুস্তকে 07960102186 
ও. [১89517519 এই ছুই পন্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধো (00617019$ অর্থে “উৎসাহী, 
আনন্দিত” এবং [59381071906 অর্থে 'সংসার হইতে তীঁত' ; এবং,আমি পূর্বে “এক টিপ্সনীতে 
€পৃ. ৩*৭ দেখ ) বলিয়াছি যে এই হুই শব্দ গাঁতার 'যোগ' ও “সাংখা" শের সর্ধ্বাংশে সমানার্থক 
মহে। 'ছুঃখনিবারণেচ্ছু' বলিয়া! যে এক তৃতীয় পন্থা পরে বর্ণিত হইয়ছে-সলি ভাহার নাম 
দিশ্গাছেদ-_-11511071372। 


৫০২ গীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশাস্ত্র । 


মানবদেহ লাভ করাই একটা মহদ্ভাগ্য মনে করিয়া, কর্দজগতের এই অপরি- 
হার্ধা কার্ধোর মধ্যে যাহা কিছু প্রসঙ্গান্ুসারে প্রাপ্ত হইবে তাহা, অন্তঃকরণে 
নৈরাশা আদিতে না দিয়া, "ছুঃখেঘব্দিপ্নমনাঃ স্ুখেযু বিগতম্পৃহঃ* (শী. ২. ৫৬) 
এই নীতি অস্থসারে, সামাবুদ্ধি সহকারে সহ্য কর! এবং (অপর কাহারও জন্য 
নহে, কিন্তু জগতের ধারণপোষণার্থ ) আপন অধিকারান্থসারে যে কোন কর্ম 
শান্রতঃ নিজের তাগে পড়িবে, তাহ! নিফ্ামবুদ্ধিতে আমরণ করিতে থাকাই 
মন্ষোর কর্তবা। গীতার কালে চাতুর্বর্ণাব্যবস্থা আমলে আসিক্লাছিল এই 
কারণেই এই সামাজিক কর্ম্ম চাতুর্বর্ণাবিভাগন্ুুসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে 
ইহা বলা হইয়াছে; এবং অষ্টাদশ অধ্যারে গুণকন্দ্রবিভাগতঃ এই ভেদ নিম্পর 
হয় তাহা ৭ বলা হইয়াছে ( শী, ১৮০:৪১-৪৪)। কিন্তু ইহা হইতে গীতার 
নীতিতত্ব যে চাতুর্ধর্ণারূপ সমাজব্যবস্থার উপরেই অবলশ্বিত, এবূপ যেন 
মনে করা নাহয়। অহিংসাদি নীতিধন্মের ব্যাপ্তি কেবল চাতুর্বর্ণের জন্যই 
নহে--এই ধর্ম মন্ুষামাত্রেরই জন্য এক সমান, এই কথা মহাভারতকারও 
পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই মহাভারতে স্পষ্ট বল! হইয়াছে ( শাং, 
৬৫. ১২-২২ দেখ) যে, চাতুর্বর্ণোর বহিভূতি যে অনাধ্য লোকের মধো এই 
ধন্ম প্রচলিত আছে তাহাদিগকেও এই সকল সাধারণ ধর্ম অনুসারেই রুক্ষা 
কর! রাজার কর্তব্য। অর্থাৎ গীতোক্ত নীতির উপপত্তি চাতুর্বণ্যাদি কোন এক 
বিশিষ্ট সমাজবাবস্থার উপর নির্ভর না করিয়া, *সর্বজনমান্য স্ারামির জ্ঞানের 
বনিরাদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। শাস্থত প্রাঞ্ত কর্তবাকন্মমাত্রই নিফাম ও 
আম্মৌপমাবুদ্ধিতে সম্পাদন করা উচিত ইহাই গীতার নীতিধন্মের মুখ্য তাৎ্পরধ্য ) 

এবং লর্বদেশের লোকের জন্য ইহ! একই প্রকার উপযোগী । কিন্ত আত্মৌপমা- 
দৃষ্টির ও নিফাম কর্ম্মাচরণের এই সাধারণ নীতিতত্ব সিদ্ধ হইলেও ইহা! যে কর্খের 
উপযোগী সেই কন্ম্ম এই জগতে প্রত্যেকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়, তাহারও স্পষ্ট 
বিচার করা আবশ্যক ছিল। এই কথা বলিবার. জন্যই. তৎকালের উপ- 
যোগী সহজ উদ্বাহরণের হিনাবে, গীতান্ন চাতুর্ক্ণোর উল্লেখ করা হইয়াছে ; এবং 
সেই সঙ্গে গুণকম্্মবিভাগ অন্থসারে সমাজবাবস্থার উপপত্তিও সংক্ষেপে দেওয়া! 
হুইফ়্াছে। কিন্ধ এই চাতু্বপ্যব্বস্থাই কিছু গীতার মুখ্য ভাগ নহে ইহাও মনে 
রাখ! উচিত। চাতুর্বর্ণাব্যবস্থ। বদি কোথাও প্রচলিত নাও থাকে কিংব। পঙ্গুভাবে 
অবস্থিত করে তাহ হইলে গেস্থলেও তংকাল প্রচলিত সমাজবাবস্থান্থদারে সমা- 
জের ধারণপোষণের যে যে কর্ন নিজেদের ভাগে 'আমিবে, তাহা লোকসংগ্রহার্থ 
ধৈর্য ও উংসহপহকারে এবং নিষ্ষামবুদ্ধিতে কর্তবাবোধে করিতে থাকা উচিত, 
কারণ এই কার্য সম্পাদন করিবার জন্য মন্ুযের জন্ম, কেবল সুখ- 
€তোগার্থ নহে-_ইছাই সমস্ত গীতাশাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত । গীতার নীতিধশ্ব 
কেবল চাতুর্কপ্যসূলক এইরূপ কেহ কেহ যে বলেন তোহ ঠিক নহে। সমাজ 


উপসংহার । ৫০৪ 


হিন্দুরই হউক বা স্লেচ্ছেরই হউক, প্রাচীন হউক ব! অর্বাচীন হউক, প্রাচ্য 
হুউক বা পাশ্চাতা হউক, সেই সমাজে চাতুর্ধর্ণাব্যবস্থ। প্রচলিত থাকিলে 
তদনুসারে, কিংব! অন্য সমার্জব্যবস্থা জারী থাকিলে তদনুসারে, যে কর্ম নিঙ্ের 
ভাগে পড়ে, অথবা যাহা আমি নিজের কুচি অনুসারে কর্তব্য বলিয়৷ 
একবার গ্রহণ করি তাহাই আমার স্বধণ্ম হইয়া যাযস। এবং গীতা বলেন ঘে, 
কোনও কারণে এই ধর্থকে ছাড়িয়া স্থবিধামত অন্য কাজে প্রবুত হওয়া 
ধন্শৃতে ও সর্বহৃতহিদৃষ্ইিতে নিন্দনীয় *ম্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্তো 
ভয়াবহঃ* €গী. ৩. ৩৫) স্বধশ্পালনে মরণও শ্রেকস্কর কিন্তু পরের ধর্ম 
ভয়াবহ, এই গীতাবচনের ইহাই তাৎপর্য । এই নীতি অন্ুসারেই জাতিতে 
ব্রাহ্মণ হহয়াও ধিনি তংকালীন দেশকালের অন্থরূপ ক্ষাত্রধশ্ম অঙ্গীকার করিয়া 
ছিলেন নেই মহাস্ম। মাধবরাও পেপোয়াকে রামশান্্ী বাবা পন্নান-সন্ধ্যা ও পৃজা-. 
পাঠে সমস্ত সময় নঃ ন। করিয়। ক্ষাত্রধন্মাচুলারে প্রজা-সংরক্ষণে সমস্ত সময় আত- 
বাহিত করিলেই তোমার উ$য়ত্র কণ্যাণ হইবে” এই উপদেশ করিয়াছিলেন-_ 
এই কথা মহারাষ্্র-হতিহাসে স্ুপ্রপিদ্ধ। সমাজধারণের জন্য কোন্‌ ব্যবস্থা করিতে 
হইবে তাহ বল। গীতার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। সমাজব্যবস্থা যাহাই হউক ন! 
কেন, সেহ বাবস্থার মধ্যে যথাধিকার প্রাপ্ত কম্ম উৎসাহের সহিত সম্পাদন 
করিয়া সব্বহূতাহতরূপ আত্মশ্রেয্ সাধন কর, ইহাই গীতাশাস্ত্বের তাৎপধ্য ॥ 
এই প্রকারে কন্তব্য বলিয়।৷ গীতাকর্ণিত স্থিত প্রজ্ঞ ব্ক্তি যে কম্ম করেন তাহ! 
স্বভাবতই লোককল্যাণকর হইয়া থাকে । পাশ্চাত্য আধিভোতিক কশ্বমার্ 
এবং গীতার কম্মষোগের মধ্যে এক গুরুতর প্রভেদ এই যে, গীতার স্থিত প্রজ্জের 
মনে, আমার কন্মের দ্বার। আমি লোককল্যাণ করিতোঁছ এই অভিমান-বুদ্ধ 
থাকেই না, বরং সাম্যবুদ্ধি তাহার দেহম্বভাবহ হহয়। পড়ায়, সমসামাঁরক সমাজ- 
ব্যবস্থান্ুসারে কেবল কর্তব্য বলিয়। স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি ষে যে কাজ করেন সে সমস্ত 
স্বভাবত লোককল্যাণকর হইধা থাকে ; এবং আধু্নক পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ 
সংসারকে শ্থময় মনে করিয়া এহ সংসারস্থথ প্রাপ্তর জন্য সমস্ত লোককে 
লোককল্যাণকর কর্ম করিতে বলেন। 

তথাপি পাশ্চাত্য আধভৌতিক মাধুনিক কর্ুষোগী সকলেই কিছু সংসারকে 
সুখময় মনে করেন না। সৌপেনহৌয়েরের মত সংসারকে ছুঃখপ্রধান শ্বীকার 
করিবার পণ্ডিতও সেখানে আছেন, যাহার! গরতিপাদন করেন যে, ষথাশক্তি 
লোকের ছুঃখ নিখারণ কর। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তবা হওয়ার, তাহার সংসার ত্যাগ 
ন। করিয়। “লাকের হঃখ হাস কারবার জন্য প্রবত্ব কর। উচিত। এখন তো 
পাশ্চাত্য দেশে ছুঃখানবারণেচ্ছু কম্মযোগীদিগের এক পৃথক পঙ্থাই হহ্য়! 
গিয়াছে । গীতার কম্মযোগের সাহত তাহার খুবই সাম্য আছে। “সথাদৃবহুতরং 
হঃখং জবিতে নাত্র সংশর"--সংসারে সখ অপেক্ষা হঃখই অধিক-স্মহাঙারতের 
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যেখানে উক্ত হইয়াছে দেইখানেই মন্ধু বৃহম্পতিকে এবং নারদ শুককে বলি- 
স্সাছেন (শাং, ২৭৫. ৫ এবং ৩৩০. ১৫) 
ন জানপদিকং ছুঃখমেকঃ শোচিতুমর্তি। 
অশোচন্‌ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমমূ ॥ 

*ষে ছুঃখ সার্ব্ঙনিক তাহার জন্য শোক করিতে বস! উচিত নহে; তাহার 
জন্য কাদিতে না! বসির তাহার প্রতীকারার্থ (জ্ঞানীপুরুষের ) কোন উপায় 
করা উচিত” । ইহা হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, সংসার ছুঃখময় হইলেও সমস্ত 
লোকের ছুঃখ কমাইবার জন্য জ্ঞানীপুরুষের উদ্যোগ করা উচিত, এই তত্ব 
মহাভারত কারেরও গ্রাহ্য । কিন্তু ইহা! কিছু আমাদের সিদ্ধান্তপক্ষ নহে। 
্রহিক স্ুখাপেক্ষা আত্মবুদ্ধিপ্রলাদ-সম্তৃত স্থখকে অধিক মহৰ দিয়া, এই 
আত্মবুদ্ধি প্রসাদ্দের সুথকে পূর্ণরূপে অনুভব করিয়া, কেবল কর্তব্য বুঝিয়াই 
(অর্থাৎ লোকের ছুঃখ আমি হাস করিব এইকব্ূপ রাজসিক অভিমান-বুদ্ধি 
মনে ন! রাখিয়া ) সমস্ত ব্যবহারিক কন্ধ করিবার উপদেশকর্তা গীতার কর্ণ- 
যোগের সমান করিবার জন্য ছঃখনিবারণেচ্ছু পাশ্চাত্য কর্মফোগেও এখনও 
অনেক সংস্কার সাধন করা আবশ্যক। প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মনে 
এই কথা জাগিয়া থাকে যে, নিজের কিংবা সকল লোকের গ্রহিক স্ুখই 
মন্থষ্যের এই সংসারে পরম সাধ্য-চাই তাহা সুখের সাধনের বৃদ্ধি করিয়াই 
পাওয়! যাক কিংব! ছুঃখের লাঘব করিয়াই পাওয়! যাকৃ। এই কারণে, সংসার 
হছঃখময় হইলেও তাহা! অপরিহার্য মনে করিয়া কেবল লোকসংগ্রহার্থই সংসারের 
কন্ম করিবে, গীতার নিফাম কম্টমযোগের এই উপদেশ তাহাদের শাস্ত্রে 
কোথাও দেখিতে পাওয়৷ যায় না । উভরই কর্ণামার্গী সত্য ; কিন্ত শুদ্ধ নীতিবৃষ্তিতে 
দেখিলে উহাদের মধ্যে হহাই ভেদ উপলব্ধি হইবে যে, পাশ্চাত্য কম্মযোগী 
সুখেচ্ছু ব হঃখনিবারণেচ্ছু হয়__যাহাই বল নাকেন কিন্ত সে “ইচ্ছু অর্থাৎ 
“সকাম” নিশ্চয়ই, এবং গীতার কর্্মযোগী সর্ব্দ। ফলসম্বন্ধে নিফাম হইয়া থাকেন। 
এই অথই অনা শব্দে ব্যক্ত করিতে হইলে বলা'যানস যে, গীতার কম্মযোগ 
সাত্বিক এবং প|শ্চাত্য কর্মষোগ রাজসিক-_( গীতা. ১৮, ২৩, ২৪ দেখ)। 

কেবল কর্তব্য বলিয়া পরমেশ্বরার্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কার্জ করিতে থাকির! 
তন্বারা পরমেম্বরের যজন কিংবা উপাসনা আমরণাস্ত বজায় রাখিবার এই 
বে গীতা-প্রতিপা্দিত জ্ঞনযুক্ত প্রবৃত্তিমার্গ কিংব! কর্্মযোগ, ইহাকেই “ভাগবত 
ধন বলে। শন্বে স্বে কর্শপ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ* (গী. ১৮, ৪৫) 
ইহাই এই মার্গের. রহন্া। মহাভারতের বনপর্বে, ব্রান্ষণ-ব্যাধ-কথাক়্ 
(বন, ২৮) এবং শাস্তিপর্ধবে তুপাধার জাজপি-সংবাদে (শাং ২৬১) এই 
ধশ্মেরই নিরূপণ কর! হইয়াছে; এবং, মগ্রস্বতিতেও ( মন্তু ৬. ৯৬৯ ৯৭) ষতি- 
ধশ্মের নিরূপণান্তর এই মার্গকেই বেদসন্ন্যাসীদিগের কম্দমষোগ বলিয়া! বিহিত ও 
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মোক্ষপ্রদ বলা হইয়াছে। “ধেদস্্যাসিক+ পদ হইতে এবং বেদের সংহিতাসমূহ 
ও ব্রাহ্মণগ্রস্থসমূহে যে বর্ণনা! আছে তাহা! হইতে ইহাই সিদ্ধ হয় যে, এই মার্স 
আমাদের ।দেশে অনাদিকাল হইতে চণিয়া আমিতেছে। নতুব! এই দেশ কখনই 
এত বৈভবশালী হইত নাঃ কারণ ইহা বুম্পষ্ট যে, যে-কোন দেশ বৈভবপূর্ণ 
হইতে গেলে তথাকার কর্তা বা বীর পুরুষ কর্ম্মমার্গেরই প্রবর্তক হয়েন। কেহ 
কর্তা ব! বীর পুরুষ হইলেও তাহার ব্রহ্মজ্ঞান ন৷ ছাড়ি! উহার সঙ্গে সঙ্গেই কর্তব্য 
স্থির রাখাই আমাদের কর্্মষোগের মুখ্য তত্ব) এবং এই বীজতৃত তব্বেরই স্ব্যব- 
স্থিত আলোচন! কিয়! শ্ীতগবান্‌ এই মার্থের পুষ্টিকরণ ও প্রসার করা প্রযুক্ত 
এই প্রাচীনমার্গই পরে “ভাগবত ধর্ম” এই নাম প্রাপ্ত হইয়! থাকিবে, ইহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে। উন্টাপক্ষে, উপনিষৎসমূহ হইতে প্রকাশ পায় যে, কখন-না-কখনও 
কতকগুলি জ্ঞানী পুরুষের মনের গতি প্রথম “হইতেই স্বভাবতঃ সন্ন্যাসমার্গের 
দিকেই থাকিত; কিংব৷ নিদানপক্ষে প্রথমে গৃহস্থাশ্রম করিয়া শেষে সন্গ্যাস- 
গ্রহণের বুদ্ধি মনে জাগৃত হইত-_চাই তাহারা সত্যসত্যই সন্ন্যাসগ্রহপ করুন বা 
নাই করুন। তাই সম্গ্যাসমার্গকেও নূতন বলা যাইতে পারে না। কিন্ত 
শ্বভাববৈচিত্র্যা্দি কারণপ্রদুক্ত এই ছুই মার্গ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল হইতেই 
প্রচলিত হইলেও ইহ! নিঃসন্দেহ যে, বৈদিককালে লোকের মধ্যে মীমাংসক- 
দিগের কর্ম্মমার্গেরই বিশেষ প্রাবল্য হইয়াছিল, এবং কৌরবপাগুবদিগের কালে 
আবার কম্রযোগ সন্নযাসমার্গকে অনেকটা পশ্চাতে হটাইন্সা দিয়াছিল। কারণ 
এই যে, আমাদের ধর্মশান্ত্রকারেরা স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কুরুপাগুবদিগের 
কালের পর অর্থাৎ কলিষুগে সন্গ্যাসধশ্্ম নিধিদ্ধ ; এবং “আচার প্রভবো৷ ধর্ম্ম2 
(মত. অনু, ১৪৯ ১৩৭) মন্রু, ১, ১০৮) এই বচনাহ্ুসারে ধর্মরশান্ত্র যখন প্রায় 
আচারকেই অন্কসরণ করিয়া থাকে, তখন ধর্ম্মশান্ত্রকারেরা এই নিষেধ স্থাপন 
করিবার পৃর্ববেই লোকাচারে সন্ন্যাসমার্গের গৌণত্ব আসিয়াছিল ইহা সহজে সিদ্ধ 
হয়।* কিন্তু ক্মযোগের এইন্ধপ প্রথমে প্রাবল্য হইয়া শেষে কলিষুগে সন্্যাসধর্ম 
যদি নিষিদ্ধের মধ্যেই আসিয়। পৌছিয়াছিল, তবে এইরূপ প্রশ্ন এইস্থানে 
স্বভাবতই উখিত হর যে, যাহা একবার সবলে প্রচলিত হইতে স্থুরু হইয়াছিল 
সেই জ্ঞানযুক্ত কম্মযোগের অবনতি হইযস! এখনকার ভক্তিমার্গেও সন্প্যাসপক্ষই 
একমাত্র শ্রেঠ এই মত কি করিয়! প্রবেশ করিল ? কেহ কেহ বলেন যে, প্ীমৎ 
শঙ্করাচার্য্যই এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
এই উপপত্তি ঠিক নহে উপলব্ধি হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ের (১) 
মায়াবান্দাস্বক অদ্বৈতজ্ঞান এবং (২) কম্রসন্না'সংশ্শ, এইরূপ ছুই বিভাগ আছে 
ইহা আমি প্রথম প্রকরণে বলিয়াছি। এখন অধৈত-্রন্মজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 


* পুবের ৩৪৬ পৃঠার টিঙ্পনীতে প্রদত্ত বচন দেখ। 
৪ রী - 
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উপনিষদে সন্গযাপধর্মেরও প্রস্থিপাদন হইলেও, এই ছুয়ের মধ্যে কোন নিত্য সঙ্ধন্ধ 
ম। থাকায় ছ্বৈত-বেদান্তমত স্বীকার করিলে সন্যাসমার্গও অবশ্য স্বীকার করিতেই 
হইবে তাহ! বলা! যায় না। উদ্দাহরণ ষথা--যাজ্ঞবন্ক্যাদি হইতে অটদ্ধতবেদাস্তে 
পুর্ণরূপে শিক্ষিত জনকাদি নিজে কম্মষৌগী ছিলেন শুধু নহে, উপনিষদের 
অবৈতরব্ধ প্রানই গাঁতার প্রতিপাদ্) বিষর হইলেও গীতাতে এই জ্ঞানের ভিত্তিতে 
সন্্যাসের পরিবর্তে কর্মযোগেরহই সমর্থন কর! হইয়াছে। তাই, প্রথমে মনে রাখ 
আবশ্যক যে, সন্্যাসধর্মে উত্তেজন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শাঙ্কর সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে যে আশত্তি আন হয়, তাহ! সেই সশ্প্রবায়ের অদ্বৈতজ্ঞান সম্বন্ধে 
উপযুক্ত না হইয়া শুধু তদন্তর্গত সন্ন্যাসধন্শ্র সম্বন্ধেই উপযোগী হইতে পারে। 
এই সন্ন্যাসমার্গ শ্রঙ্করাচার্ধ্য নূতন বাহির না করিলেও, উহা কলিষুগে 
বর্জনীয়ের মধ্যে পড়ায় উহাতে যে গৌণত্ব আসিকাছিল তাহা তিনি 
অবশ্য দূর করিয়াছেন । কিন্তু যদি ইহারও পূর্ববে অন্য কারণে সন্ধ্যাস- 
মার্গের প্রতি লোকের অনুরাগ উৎপন্ন না হইত, তবে আচাধ্যের সঙ্ন্যাস- 
মূলক মত এতটা প্রসার লাভ করিত কিনা সন্দেহ। “এক গালে চড় মারিলে 
অন্য গাল বাড়াইর। দিবে” ( লুক, ৬. ২৯) হহা খুষ্ট বলিয়াছেন ধর! গেল। 
কিন্তু এই মতান্থ্ধারী লোক ঘুরোপীন্ খৃষ্টান রাষ্ট্রে কত আছে তাহার বিচার 
করিলে দেখ! বায় ষে, কোন ধন্মোপদেষ্টা কোন বিষয় ভালো৷ বলিলেই তাহা! 
প্রচলিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে, বরং লোকের মন সেইদিকে যাহবার জন্য 
সেই উপদেশের পৃর্বেই কোন প্রবল কারণ ঘটিয়া থাকে, এবং তখন আবার 
লোকাচারের মধ্যে আস্তে আস্তে পরিবর্তন উপস্থিত হুইয়। তদহুরূপই পরিবর্তন 
ধর্মনিয়মের মধ্যেও ঘটতে থাকে । আচার ধর্মের মূল__-এই স্থতিবচনের 
তাৎপর্য্যও ইহাই। শোপেন্হৌক্সের গত শতাব্দীতে জন্মনিতে সন্যাসধর্মের 
সমর্থন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার রোপিত বীজ অদ্যাপি সেখানে ভালরূপ 
জমিতে পায় নাই এবং নিৎসেরই মত এক্ষণে সেখানে অধিক বিস্তার লাভ 
করিরাছে। আমাদের দেশেরও প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, স্ন্যাসমার্গ 
শ্ীশঙ্করাচাধ্যের পূর্বে অর্থাৎ বৈদিককালেই বাহির হইলেও, ,তাহ! সে সময়ে 
কন্মধোগকে পশ্চাতে রাখিতে পারে নাই । স্থৃতিগ্রস্থাদি শেষে সঙ্যাস গ্রহণ 
করিতে বলিরাছে সত্য; কিন্তু তাহাতেও পুর্ব আশ্রমগ্ডলির কর্তব্যপালনের 
উপদেশ দেওয়াই হইয়াছে । শ্রীশঙ্করাচার্ষযের গ্রন্থে কম্সন্গ্যাসপক্ষ প্রতিপাদ্য 
হুইলেও, তাহার নিজের জীবন হইতেই সিদ্ধ হয় যে, জ্ঞানী ব্যক্তির এবং 
সন্্যানারও ধর্মনং হাপনের ন্যান্ন লোকসংগ্রহের কাজ যথাধিকার করিবার পক্ষে 
ঠাার দিক হইতে কোন মানাই ছিল না. বেস্থ- শাং, ভা. ৩, ৩. ৩২)। 
এন্াননাগেত প্াথলোর কারণ যদ শক্করাচার্য্ের স্মার্ত সম্প্রদাগই হইত, তবে 
আধুনিক ভাগবত দশ্রদানের ধানান্জাচার্ধ্য স্বকীর গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্যেরই 


উপসংহার । ৫০৭ 


মত কর্ম্মঘোগকে গৌণ বলিয়া মানিতেন না। কিন্তু ষে কর্খযোগ একবার বহুল 
প্রচলিত ছিল তাহা যখন ভাগবত সম্প্রদায়ের মধ্যেও নিবুত্তিমূলক ভক্তিকে 
পিছনে হটাইয়! দিয়াছে, তখন তে। ইহাই বলিতে হয় যে, উহার পশ্চাতে পড়িবার 
খক্ষে এমন কোন কারণ অবশ্য উপস্থিত হইয়াছিল, যাহা সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি 
কিংবা সমস্ত দেশের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য । আমাদের মতে ইহাদের মধ্যে 
জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদয় ও প্রসার প্রথম ও মুখ্য কারণ; কারণ এই ছুই ধর্মই 
চারি বর্ণের সম্মুখে সন্নাদদার্ের দ্বার খুলির! দেওয়ায় ক্ষত্রিরবর্পণের মধ ও সন্ধযাস- 
ধর্ধের বিশেষ উন্নতি হইতে লাগিল । কিন্ত বুদ্ধ প্রথমে কর্্মরহিত সন্াসমার্গেরই 
উপদেশ করিলেও, গীতার কর্মযোগানগসারে বৌদ্ধধন্মে শীঘ্রই এই সংস্কার সাধিত 
হইয়াছিল ষে, বৌদ্ধ ষতিরা গগ্ডারের মত বনের মধ্য এককোণে বসিয়। না 
থাকিয়া তাহার ধর্ম-প্রচার ও পরোপকার-চেষ্টায় নিরত থাকিবেন ( পরিশিই 
প্রকরণ দেখ )। ইতিহাস হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে, এই সংস্কার প্রযুক্তই 
উদ্যোগী বৌদ্ধ যতিদিগের সংঘ উত্তরে তিব্বত, পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান, 
দক্ষিণে লঙ্কা এবং পশ্চিমে তৃ্িস্থান এবং তাহার সংলগ্ন গ্রীস প্রভৃতি যুরোপের 
প্রাস্ত দেশেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শালিবাহন শকের নুযুনাধিক ছয়সাতশত 
বৎসর পূর্বে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক জন্মগ্রহণ করেন এবং শালিবাহন 
শকের হয় শত বংসর পরে শঙ্করাচার্যোব জন্ম হয়। এই কালের মধ্যে বৌদ্ধ 
যতিদিগের সংঘের অপূর্ব্ব বৈভব সমস্ত লৌকের চক্ষের সম্মুখে থাকায় যতিধন্ষ্ব 
সম্বন্ধে তাহাদের এক প্রকার অনুরাগ ও আদরবুদ্ধি শক্করাচার্ধ্য জন্মিবার পূর্বেই 
উৎপন্ন হইয়াছিল। শশ্করাচার্য্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মের খণ্ডন করিলেও যতিধর্শ- 
সন্বন্ধে লোকের মপো যে 'আদরবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার তিনি নাশসাধন 
ন! করিয়া! তাহাকেই দৈদিক রূপ নিয় বৌদ্ধধন্ধের পরিবর্তে বৈদিকধশ্ সংস্থাপনের 
জনা অনেক উদ্বোগী বৈদিক সন্নাঁসীর স্থষ্টি করিলেন। এই সকল সন্যাসী 
্রহবাচর্যাব্রত অবলম্বন করিরা সন্যাসীর দণ্ড ও গেরুয়া বস্ত্ও গ্রহণ করিত ; 
কিন্ত নিজেদের গুরুর মত ইহারাও বৈদ্বিকধন্্ধ সংস্কাপনের কাজ পরে 
চালাইয়াছিল। যিশংবের এই নূতন প্রতিরূপ (বৈদিক সন্যাসীদের সংঘ ) 
দেখিয়া সে সময়ে অনেক লোকের মনে সন্দেহ হঈতে লাগিল ষে, শান্কর 
মত ও বৌদ্ধমতে ষ্দি কোন পার্সকা থাকে, তব তাহা কি? এবং প্রতীতি 
হয় যে, প্রায় দেই সন্দেহ দূর করিবার জনাই ছান্দোগ্যোপনিষদের ভাষো 
আচার্যা লিথিয়াছেন যে, “বৌদ্ধ-যতিধন্দ্ ও সাংখা-যতিধন্দ্ উভয়ই বেদ- 
বহিভূতি ও মিথ্যা) এবং আমানের সন্যাসধর্্মই কেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হওগাক্সম সভা" ( ছাং, শাংভ।. ২, ২৩. ১) । যাহাই* হউক, ইহা নির্বিবাদ 
যে, কলিধুগে সর্বপ্রথম ষতিধর্মের প্রচার বৌদ্ধ ও জৈনেব্রাই করিয়াছিল। 
কিত্ত বৌদ্ধবতিরাও ধর্ম প্রচারার্৫থ এবং লৌকসংগ্রহার্থ পরে উপযুক্ত কর্ম 


৫০৮ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র 


করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ইহাঁদিগকে 
পরাভূত করিবার জন্য শ্রণক্করাচী্ধ্য যে বৈদিক যতিসঙ্ঘ স্থপ্তি করিয়া- 
ছিলেন তাহারাও কর্ একেক্রে ছাঁড়ির। ন। দিয়! আপন উদ্যোগেই 
বৈদিকধর্শের পুনঃস্থাপনা করিয়াছিল। অনন্তর শীঘ্রই এই দেশের উপর 
মুসলমানদিগের অভিযান আরম্ভ হইল) এবং যখন এই পরচক্র হইতে 
পরাক্রমসহকারে রক্ষা করিয়। দেশের ধারণপোষণকারী ক্ষত্রি্ন রাজা- 
'দিগের কর্তৃত্বশক্তির মুসলমানদিগের সময়ে হাস হইতে লাগিল, তখন সর্মাস ও 
কর্মষোগ এই ছুই মার্গের মধ্যে সন্্যাসমার্মই সাংসারিক লোকদিগের অধি- 
কাধিক গ্রাহা হইয়া থাকিবে, কারণ “হরি হরি” বলিয়া নিশ্চিম্তভাবে বসিয়! 
থাকিবার একদেশীয় মার্গ প্রাচীন কাল হইতেই কাহারও কাহারও দৃষ্টিতে 
শ্রেষ্ঠ মনে হইত এবং এখন তো। তৎকালীন বাহা পরিস্থিতির জনাও এ মার্গই 
বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছিল। ইহার পুর্বে এই অবস্থা ছিল না) কারণ 
শুদ্র কমলাকরের মধ্যে গৃহীত বিষণ [রাণের নিম্নোক্ত ক্লোক হইতেও ইহাই 
স্পষ্ট প্রকাশ পান্স__ 
অপহায় নিজং কর্ম কষ্ণকষ্ণেতিবাদিনঃ। 
তে হরের্ষিণঃ পাপাঃ ধর্মার্থং জন্ম যদ্ধরেঃ ॥ * 

অর্থাৎ "নিজের ( স্বধন্ম্োক্ত ) কর্ম্ম ছাড়িয়া (কেবল) যাহার! “হরি হরি” বলে 
সেই সব লোক হরির দ্বেষ্টা ও পাপী, কারণ স্ব্ং হরির জন্মও তো ধর্মরক্ষণার্থই 
হইয়াছে» । বাস্তবিক দেখিতে গেলে, এই সমস্ত লোক সন্যাসনিষ্ঠও নহে, 
কন্মযোগীও নহে) কারণ ইহার! সন্নযাসীদিগের ন্যায় জ্ঞান বা তীব্র বৈরাগ্য- 
যোগে সাংসারিক কর্ন ছাড়ে না) এবং সংসারে থাকিয়াও কন্মযোগানুসারে 
শান্্রতঃ প্রাপ্ত আপন কর্তব্য নিফামবুদ্ধিতে করে না। তাই, এই বাচিক 
সন্ন্যাসীদের গণনা এক স্বতন্ত্র তৃতীয় নিষ্ঠার মধ্যে করিতে হইবে _তাহা! গীতায় 
বর্ণিত হয় নাই। যে কারণেই হউক না কেন, লোকেরা এই প্রকারে তৃতীয় 
প্রকৃতিগ্রস্ত হইলে শেষে ধর্মের নাশ না হইয়া যায় না। ইরাণের পার্শীধর্ 
পশ্চাতে পড়িবার জন্যও এই প্রকার অবস্থাই কারণ হইয়াছিল; এবং ইহ! 
হুইতেই ভারতের ও বৈদিকধর্ম্ের “সমূলংচ বিনশ্যতি” হইবার সময় আসিয়াছিল । 
কিন্তু বৌদ্ধধশ্ম্ের হাসের পর, বেদাস্তের সঙ্গেই গীতার ভাগবতধর্দের 
বে পুনরুজ্জীবন হইতেছিল, তাহার দরুণ আমাদের দেশে এই হুষ্পরিণাম ঘটে 
নাই। দৌলতাবাদের 'হিন্দুরাজ্য মুসলমান কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবার করেক বৎসর 
পূর্বেই আমাদের সৌভাগ্যক্রমে শ্রজ্ঞানেশ্বর মহারাজ ভগবদ্‌গীতাকে মহারাস্ীয 


* বোদ্বায়ে মুদ্রিত বিষুপুর'ণের সংস্করণে এই ক্লোক আমি পাই নাই; তখাপি কমলাকরের 
ন্যায় গ্রাষাণিক গ্রন্থকার কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ইহ! অসুলক বলিরাও মনে করা ধায় না। 


উপসংহার । ৫০৯ 


ভাষাতে পরিণত করিয়া ত্ুঙ্ষাবিদ্যাকে মহারাষ্ট্রপ্রান্তে অতি সুগম করিয়া! দিয়া- 
ছিলেন; এবং ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশেও সেই সময়েই অনেক সাধুসস্তের! 
গীতার তক্তিমার্গের উপদেশ প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। যবন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালাদিকে 
সমানভাবে প্রদত্ত জ্ঞানসূলক গীতাধর্মের জাজ্জবলামান উপদেশ (চাই তাহা! 
বৈরাগাযুক্ত ভক্তিন্ূপেই হৌক না কেন) চতুর্দিকে একই সময়ে প্রচলিত 
থাকার হিন্দুধর্ের সম্পূর্ণ হাস হইবার কোন ভয় ছিল না। শুধু তাহাই নহে? 
তাহার অল্পশ্বল্প প্রভাব মুদলমানধন্মের উপরেও পড়িতেছিল, যাহার ফতে 
কবীরের মত সাধু এই দেশের সন্তমগুলীর মধ্যে মান্য হইয়াছিলেন এবং ওরং- 
জেবের বড় ভাই শাহাজাদ! দারা উপনিষদের ফার্সি ভাষান্তর এই সময়েই আপন. 
তত্বাবধানে প্রস্তত করাইয়াছিলেন। বৈদিক ভক্তিধর্্ অধ্যাত্বজ্ঞানকে ছাড়িয়া 
যদি শুধু তাস্ত্রিক শ্রদ্ধার ভিত্তির উপরেই খাড়া হইত, তবে উহাতে এই বিশেষ 
সামর্থ্য থাকিত্বে পারে কিনা তাহ। নিশ্চিত বল! যায় না। কিন্তু ভাগবতধর্ম্বের 
এই আধুনিক পুনরুজ্জীবন মুসলমানদিগেরই সময়ে হওয়ায় তাহাও অনেকাংশে 
কেবল ভক্তিপর অর্থাৎ একদেশদশ হইয়া, মূল ভাগবতধম্মোক্ত কর্ম্মখোগের যে 
স্বতন্থ মহত্বের একবার হাস হইয়াছিল, তাহা আর সেই মহত্ব ফিরিয়া! পাইল ন!। 
ফলতঃ এই সময়কার ভাগবতধর্্ীর সম্তমগুলী, পণ্ডিত ও আচার্যেরা ও পূর্ববর্তী 
সন্ন্যাসমার্গীদিগের ন্যায় কন্মযোগকে সন্াসমার্গের অঙ্গ ব৷ সাধন না বলিয়া! উহাকে 
ভক্তিমার্গের অঙ্গ বলিতে লাগিলেন”! তৎকালে প্রচলিত এই ধারণার বিরুদ্ধে 
কেবল শ্রসমর্থ রামদাস স্বামী নিজের 'দাসবোধ” গ্রন্থে, আমি যতদূর জানি, বিচার 
করিয়াছেন। কম্ধমার্শের প্রকৃত মহত্ব শুদ্ধ ও সরল মারাঠা ভাষায় যাহা বলা 
হইয়াছে তাহা যদি কেহ দেখিতে চান তবে সমর্থের দাসবোধ, বিশেষতঃ 
তাহারই উত্তরার্ধ তাহার পাঠ করা উচিত। শ্রীসমর্থের উপদেশই শিবাজী মহারাজ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং মারাঠী রাজত্বের সময়ে যখন কন্মষোগের তত্ব বুঝাইয়! 
দেওয়া এবং তাহার প্রচার করা আবশ্যক বিবেচিত হইতে লাগিল, তখন 
শাপ্ডিল্যহ্ত্র এবং ব্রহ্ম্ত্রতভাষোর বদলে মহাভারতের গদ্যাত্বক ভাষান্তর হইয়! 
“বখরঃ নামক ইতিহাসের আকারে তাহার অনুশীলন সুরু হইল। এই ভাবাস্তর 
তঞ্জোরের পুস্তকালয়ে অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে । এই ক্রমই যদি পরে বহুকাল 
অবাধিতভাবে চলিত তাহ! হইলে গীতার একদেশদর্শী সক্কীর্ণ সমস্ত টাকা পিছনে 
পড়িয়। মহাভারতীয় সমস্ত নীতির সার গীতোক্ত কন্মযোগে উক্ত হইয়াছে, এই 
কথা কালক্রমে পুনর্বার সকলের গোচরে না আগিয়। থাকিতে পারিত না। কিন্তু 
কম্মফোগের এই পুনরুজ্জীবন আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে বেশী দিন টি'কে নাই । 
যাকৃ। ভারতের ধশ্মসন্ন্ধীয় ইতিহাস আলোচনা করিবার ইহা স্থান নহে। 
উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে যে, গীতাধর্্ের বে 
এক প্রকার সজীবতা, তেজ ব! সামর্থ্য আছে, তাহ! সন্গ্যাসধর্থের যে প্রাহ্র্ভাব 


৫১০ গীতারহস্য অথবা কম্্মযোগশান্ত্র। 


মধাকালে দৈববলে হইয়াছিল তাহা! হইতেও, সম্পূর্ণ নষ্ট হইতে "পায় নাই। 
ধন্মশব্দের ধাত্বর্থ “ধারণান্ধর্ম* এবং সাধারণতঃ উহার এই ছই ভেদ হস 
'পারলৌকিক” ও “ব্যবহারিক”, কিংবা “মোক্ষধর্্ন, ও “নীতিধর্্', ইহা আমি 
ভূৃতীয় প্রকরণে বলিয়াছি। বৈদিক ধর্মই বল, বৌদ্ধধর্্ই বল কিংবা খুষটধর্শমই 
বল, জগতের ধারণপোষণ হইয়া! শেষে মনুষ্য যাহাতে সদ্গতি পায় ইহাই 
সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় প্রতোক ধর্মে মোক্ষধর্ম্ের সঙ্গে সঙ্গেই, 
ননাধিক পরিমাণে ব্যবহারিক ধর্মাধর্েরও আলোচনা আসিক্সাছে। 
অধিক কি, প্রাচীনকালে মোক্ষধর্্ন স্বতন্ব ও ব্যবহারিকধর্ম্ম শ্বতস্ত্র এই 
ভেদই করা হইত না বপিলেও চলে; কারণ, সে সমক্বে পরলোকে সদ্‌গতি 
লাভ করিতে হইলে ইহপোকেও আচরণকে শুদ্ধই রাখা চাই সকলেরই 
এই ধারণাই ছিল। এই লোকর। গীতার উক্তি অনুসারে পারলৌকিক ও 
ধ্রহিক কল্যাণের ভিন্তিও একই মনে করিত। কিন্ত আধিভেটুতিক জ্ঞানের 
প্রসার হইলে পর আজকাল পাশ্চাতাদেশে এই ধারণ৷ বজায় থাকিতে 
পারে নাই, এবং মোক্ষধর্মবর্জিত নীতির অর্থাৎ যে সকল নিমমের দ্বার! 
জগতের ধারণপোষণ হয় সেই সকল নিয়মের উপপত্তি বলিতে পার যায় 
কি না এই বিচার সুরু হইয়া কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ দৃশ্য কিংবা ব্য 
ভিত্বির উপরেই সমাজধারণশাস্ত্রের রচনা আরম্ভ হুইয়াছে। ইহার উপর এই 
প্রশ্ন আসে যে, শুধু ব্যক্ের দ্বারাই মন্ুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়া? গাছ, 
মানুষ এই সকল জাতিবাচক শন্দ পর্য্যন্ত অব্যক্ত অর্থই প্রকাশ করে। আম- 
গাছ, গোলাপগাছ এই সকল বিশিষ্ট দৃশ্য পদার্থ বটে; কিন্ত "গাছ এই 
সাধারণ শব্দ কোনও দৃশ্য কিংবা ব্যক্ বস্তকে দেখাইতে পারে না। 
এইন্দপেই আমাদের সমন্ত ব্যবহার চলিতেছে । ইহা! হইতে সিদ্ধ হইতেছে যে, 
অব্যক্তের কল্পনা মনে জাগৃত হুইবার জন্য প্রথমে কোন-না-কোন ব্যক্ত বস্তু 
চোখের সন্মুথে থাক। চাই ? কিন্তু ইহাও তেমনি নিশ্চিত সবে, ব্যক্তই কিছু শেষের 
শৈঠা নহে ; এবং অব্যক্ষের মাশ্রর ব্যতীত একপদও ন। আমর অগ্রসর হইতে 
পারি আর না কোন বাক্যই সম্পূর্ণ করিতে পারি। তাই অধ্যাত্মৃষ্টিতে 
সর্বভূতাম্মৈক্রূপ পরব্রন্মের অব্যক্জ কল্পনাকে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি যদিন! 
স্বীকার কর, তথাপি উহার স্থলে “সমস্ত মানবজ্জাতি”্কে অর্থাৎ চক্ষুর 
'গোচর অতএব অব্যক্ত বস্তকেই শেষে দেবতার মত পৃঞ্জ! করিতে হয়। 
আধিতৌতিক পণ্ডিতের! বলেন যে, “সমস্ত মানবজাতি*তে পুর্বববংশের ও 
পরবংশের ৪, সমাবেশ করিলে অমৃতত্ব সন্বন্ধে মন্ুষ্যের স্বাভাবিক - প্রবৃত্তি তৃপ্ত 
হওয়া উচিত) এবং এক্ষণে তো প্রায় তাহারা সকলেই থুব আগ্রহের সহিত 
উপদেশ করিতে স্থরু করিয়াছেন যে, প্রীতির সহিত অনন্যভাবে এই ( মানব- 
জাতিরূপ) শ্রেষ্ঠ দেবতার উপাসন৷ করা, তাছার সেবায় সমস্ত জীবন অন্ত" 
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ধাহিত করা, এবং তাহচুর জন্য সমস্ত স্বার্থকে বলিদান করাই এই জগতে 
প্রত্যেক মহ্ষ্যের পরম কর্তব্য। ফরাসী পণ্ডিত কোৎ্-প্রতিপাদিত ধর্ছের 
ইহাই সার, এবং 'এই ধর্রকেই স্বকীয় গ্রন্থে তিনি “সমস্ত-মানবর্জাতিধন্ধশ 
ব! সংক্ষেপে “মানব-ধর্দ্র” নামে অভিহিত করিয়াছেন । * আধুনিক জর্ন পণ্ডিত 
নিংসেরও এই কথা । ইনি তো স্প্ুই বিধান দিয়াছেন যে, উনবিংশতি 
শতাব্দীতে “পরমেশ্বর গতাস্থ হইয়াছেন” এবং অধ্যাগ্রশান্্র সমস্তই মিথ্যা। 
তথাপি তিনি আধিভৌতিক দৃষ্টিতেই কর্মমবিপাক ও পুনর্জন্মের চক্র স্বীকার 
করিয়! স্বকীয় সমস্ত গ্রন্থেই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কাজ এমন করা উচিত 
ধা! জন্ম-জন্মাস্তরেও করিতে পারা যায় এবং সমাজের এমন ব্যবস্থা 
হওয়া উচিত বে, তাহার ফলে ভবিষ্যতে এমন মনুষ্য জন্মিবে যাহার সমস্ত 
মনোবৃত্তি অত্যন্ত বিকশিত হইয়! পূর্ণাবস্থা৷ প্রাপ্ত হইবে-_ইহাই এই জগতে 
অন্যামাত্রের পরম কর্তব্য ও পরমসাধ্য। ইহা হইতে উপলব্ধি হইবে ফে, 
অধ্যাত্মশান্তরকে ধাহারা স্বীকার করেন না, তীহাদিগকে)ও কন্মাকর্দের 
আলোচনা করিবার সমম্ব কোন-ন।-কোন পরমসাধ্য মানিতেই হয়-_এবং তাহা! 
একপ্রকার “অব্ক্ত“ই । কারণ, সমস্ত মানবজাতিরূপ মহাদেবতার উপাসনা 
করিয়া সমস্ত মনুষোর হিতসাধন করাই বল, কিংবা ভবিষ্যতে কোন-না-কোন 
সময়ে অতান্ত পূর্ণাবস্থায় উপনীত মনুষা যাহা দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে এইকুপ 
কর্শ সম্পাদন করাই বল--মাধিভৌতিক নীতিশাস্ত্রজ্ঞিগের এই ছুই 
ধ্যের থাকিলেও বাহানিগকে এই ছুই ধ্যয় সম্বন্ধে উপদেশ করা যায়, তাহা” 
দিগের দৃষ্টিতে উহা অগোচর ব৷ অব্যক্তই থাকিয়া ষায়। কৌৎ্কিংব! নিৎসের 
এই উপদেশ খুষ্টধর্মের ন্যায় তত্বজ্ঞানরহিত শুধু আধিদৈবত ভক্কিমার্গের 
বিরোধী হইলেও, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে সর্বভৃতাটম্বক্যজ্ঞানরূপ সাধ্যের বা কর্মযোগী 
স্থিতপ্রজ্জের পৃর্ণাবস্থার ভিত্তির উপর ষে ধর্্দাধশ্মশাস্ত্রর কিংবা নীতিশাস্ত্রের 
পরম ধোয় স্থাপিত, তাহার মধ্যে সমস্ত আধিভৌতিক সাধ্যের সমাবেশ অবিরোধে 
ও সহজেই হইয়া থাকে । সেহজন্য অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পরিপৃত বৈদিকধর্শা 
উক্ত. উপদেশ হইতে কখন পিছাইয়া পড়িবে এরূপ ভীতি মনোমধ্যে পোষণ 
করিবার কোনহ কারণ নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, বদি অব্যক্তকেই 
পরমসাধ্য মানিতে হয়, তবে কেবল মানবজাতির জন্যই কেন মান! 
বায়? অর্থাৎ উহ্থীকে সংকুচিত কর! হয় কেন? পূর্ণাবস্থাকেই বদি পরম 
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্রন্থে ইহার সবিপ্তার আলোচন! করিয়াছেন। কেবল আধিভৌতিক দৃষ্টিতেও সমাজধারণ 
কিরূপে কর! যাইতে পারে এই গ্রস্থে তাহার উত্তম আলোচন। কর। হইয়াছে 


৫১২ গীতারহস্য অথব! কম্মীযোগশীস্ত্র ॥ 


সাধা মানিতে হয় তবে পণ্ড ও মনুষ্য এই ছুয়ের পক্ষেই যাহা সাধারণ 
এরূপ আধিভৌতিক সাধ্য অপেক্ষা অধিক উহার মধ্যে আর কি 
আছে?" এই প্রশ্ত্ের উত্তর দিবার সময় শেষে অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নিম্পর 
সমস্ত চরাচর স্ষ্টর এক অনির্বাচ্য পরমতত্বেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। 
আধুনিককালে আধিভৌতিক শাস্ত্রের অশ্রুতপূর্বব উন্নতি হইয়াছে, এবং দৃশ্য- 
জগতসন্বন্ধে মন্থয্যের জ্ঞান পূর্ধবাপেক্ষা শতগুণ বর্ধিত হইয়াছে; এবং "যার 
যেমন, তার তেমন” এই নীতি অনুসারে যে প্রাচীন রাষ্ট্র এই আধিভৌতিক 
জ্ঞান অর্জন করিবে না, তাহার সুসংস্কৃত নূতন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের সম্মুখে টিকিয়া 
থাকা অসম্ভব, ইহাও নির্ব্িবাদ। কিন্তু আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই বৃদ্ধি হউক 
না কেন, ইহা! অবশ্যই বপিতে হইবে যে, জগতের মৃলতত্ব জানিবার জন্য মনুষ্য- 
মাত্রের ষে শ্বাতাবিক প্রবৃত্তি আছে, শুধু আধিভৌতিকবাদে তাহার পূর্ণ পরি- 
তৃপ্তি কখনই হইতে পারে না । কেবল ব্যক্তলগতের জ্ঞানের দ্বার! সমস্ত কার্ধ্য 
নিব্বাহ হর না, এই কারণে স্পেনসরের মত উতক্রান্তিবাদীও স্পষ্টরূপে স্বীকার 
করেন বে, নামকপাস্রক দৃশ্যজগতের মূলে কোন অবাঞ্জ তত্ব অবশ্যই আছে। 
কিন্ত তিনি এইরূপ বলেন যে, এই নিত্য তত্বের স্বরূপ জান৷ অসম্ভব বলিয়! 
তাহার ভিত্তিতে কোন শাস্ত্রের উপপত্তি কর! ষাইতে পারে না। জন্মনতত্ববেত! 
কাণ্ট ও অবাক্ত স্য'্তবের অন্দেরত্ব স্বীকার করেন) তথাপি নীতিশাস্ত্রের উপ- 
পন্তি এই অগম্য তত্বের ভিত্তিতেই করিতে হবে এইরূপ তাহার মত । শোপেন- 
হোৌয়ের ইহাও ছাড়াইয়! গিয়া, এই অগন্য তক বাসনারূপী এইরূপ প্রতিপাদন 
করিয়াছেন; এবং নীতিশাস্ত্রস্বন্বীয় ইংরেজ গ্রন্থকার গ্রীনের মতে এই স্থষ্টি- 
তব্বই আন্মারূপে অংশত মন্ুষ্যের দেহে আবিভূতি হইয়াছে । গীতা তো স্পষ্টই 
বলির!ছেন বে, “মমৈবাংশো। জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” । আমাদের উপ- 
নিষংকারদিগের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জগতের মূলে অবস্থিত এই অব্যক্ত তত্ব 
নিত্য, একমাত্র, অনৃত, স্বতন্ত্র ও আত্মরূপ-_ বস্‌; এই নন্বন্ধে ইহা হইতে 
অধিক কিছু বলা বাইতে পারে না। এবং এ বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, এই 
সিদ্ধান্তের পরে মানব-জ্ঞানের গতি কখনও যাইবে কি না। কারণ, ভগতের 
মূল অব্য ভন্ব ইন্ছ্িয়্ের অগোচর অর্থাৎ নিগুণ হওয়ায় উহার বর্ণন, গুণ, বস্ত 
ব৷ ক্রিয়াপ্রদর্শক কোন শবের দ্বারাই হইতে পারে না) এবং পেই জন্যই 
উহাকে অজ্ঞেঃ” বলা হয়। কিন্তু অব্যক্ত স্থষ্টিতব্ব সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, 
তাহা শবের দ্বারা অধিক বলিতে, না পারিলেও, এবং ষেই জন্য দেখিতে উহা! 
অল্প মনে হইলে ও, উহা মানবার জ্ঞানেগ সর্ধন্য এবং তাই লৌকিক নীতমন্তার 
উপপন্তিও উহ্বারই ভিত্তিতে বলিতে হর; এবং এইবপ উপপাত্তই উচিত পদ্ধ- 
তিতে খলিবার পক্ষে কোন বাধাই হয় না, ইহা গীতার আলোচন! হইতে সহজেই 
উপলব্ধি হইবে। দৃশ্যজগতের সহ সৃহত্র ব্যবহার কোন্‌ পদ্ধতিতে চালাইবে 
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যেমন মনে কর, রাঁণিজ্য ব্যাপার কি প্রকারে করিবে, কিরূপে যুদ্ধে জয়লাভ 
করিবে, রোগীকে কোন্‌ উষধ কখন দিবে, সুধ্যচন্ত্রাদির ব্যবধান কিরূপে গণনা 
করিবে--এই সমস্ত ঠিক জানিবার জন্য নামরূপাত্মক দৃশ্য জগতসন্বন্বীয় 
জ্ঞানেরই নিত্য গ্রয়োজন হইবে ; এবং এই সমস্ত লৌকিক ব্যবহার অধিকাধিক 
নৈপুণ্যসহকারে করিবার সামর্ঘ্লাভের জন্য নামরূপাত্বক আধিভৌতিক 
শান্ত্রেরও যে বেশী বেশী অধ্যয়ন কর! আবশ্যক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ইহা গীতার বিষয় নহে । গীতার মুখ্য বিবন্প তে! ইহাই যে, অধ্যাস্মদৃষ্টিতে মন্থষ্যের 
পরম শ্রেষ্ঠ অবস্থাটি কি তাহা! বলিয়া, তাঁহারই ভিত্তিতে কর্্াকর্মপ্ধপ নীতিধর্মের 
মূলতৰ কি তাহাই স্থির করা। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরমসাধ্য 
( মোক্ষ ) সম্বন্ধে আধিভৌতিক পন্থা উদাসীন হুইলেও, অপর বিষয়ের অর্থাৎ 
কেবল নীতিধর্ম্বের মূলতত্বনির্ণয়েও আধিভৌতিক পক্ষ অসমর্থ। এবং ইহা আমি 
পৃর্বব পূর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, প্রবৃত্তিস্বাতন্ত্, নীতিধর্ম্নের নিত্যত্ব, এবং 
অমৃতত্ব অর্জন করিবার জন্য মানব-মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইত্যাদি গুড় বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত আধিভৌতিক পথে নিপ্পক্ন হইতে পারে না-_ইহার জন্য শেষে 
আত্মানাত্মবিচারের মধ্যে আমাকে প্রবেশ করিতেই হয়। কিন্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের 
কাজ এইখানেই শেষ হয় না। জগতের মৃূলভূত অমুতত্বের নিত্য উপাসনার দ্বারা 
এবং অপরোক্ষ অনুভবের দ্বারা মানবাত্বা একপ্রকার বিশিষ্ট শাস্তিলাত করিলে 
তাহার শীল-স্বভাবে যে পরিবর্তন”হয়, তাহাই সদাচরণের মূল) তাই ইহাও 
মনে রাখিতে হইবে যে, মানব-জাতির পৃণাবস্থাবিষয়েও অধ্যাত্মশাস্ত্রের সহাক্সতান্র 
যেরূপ উত্তম নির্ণয় হইয়া! থাকে, সেরূপ কেবল আধিতৌতিক সুখবাদের দ্বারা হয় 
না। কারণ, ইহা পুর্বেই সবিস্তার প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, কেবল বিষয়ন্থখ 
তো পশুধিগের সাধ্য, উহ! দ্বারা জ্ঞানবান মন্ধষ্যের বুদ্ধির কখনও পূর্ণ তৃপ্তি 
হইতে পারে না; স্খছুঃখ অনিত্য এবং ধর্মই নিত্য । এই দৃষ্টিতে বিচার 
করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, গীতার পারলৌকিক ধর্ম ও নীতিধর্ধু উভয়ই 
জগতের মূল নিত্য ও অমৃত তত্বের ভিত্তিতে প্রতিপাদিত, হওয়ায় এই পরম 
অবস্থার গীতাধন্ম, মস্থধ্য কেবল এক উচ্চ শ্রেণীর জন্ত, এই দৃষ্টিতে মানবীন্প 
সমস্ত কার্যের বিচার যে আধিভৌতিক শাস্ত্র করে, সেই নিছক্‌ আধিতৌতিক 
শাস্ত্রের নিকট কখনও হার মানিতে পারে না। কারণ আমাদের গীতাধশ্শ নিত্য 
ও অভয় হইয়! গিয়াছে এবং স্বয়ং ভগবানই উহাতে এমন সুনিবন্ধ করিয়া রাখিয়া- 
ছেন যে, ভিন্দুদিগকে এই বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থের, ধন্মের ৰা মতের দিকে 
চাহিয়! থাকিবার প্রয়োজন নাই। সমন্ত ব্রহ্ষজ্ঞানেরু নিরূপণ "করিবার পর 
*অভয়ং বৈ প্রাপ্তোহসি”__এখন তুমি অভর হইলে--( বৃ. ৪, ২ ৪) এইরূপ 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য যাহা জনকরাজকে বলিয়াছেন, তাহাই এই গীতাধর্মের জ্ঞানসন্বন্ধেও 
অনেকার্থে অক্ষরশঃ 'প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। 


€১৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র । 


গ্ীতাধর্মম কিরূপ ? উহা! সর্বোপরি নির্ভন্ন ও ব্যাপক ) উহ! সম অর্থাৎ বর্ধ, 
জাতি, দেশ ঘ! অন্য কোন ভেদের মধ্যে না নাধিয়। সকলকেই একই দীড়ি- 
পাল্লার দ্বারা সমান সদ্গতি দেয়; উহা! অন্য সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধে যথোচিত 
সহিষ্তা প্রদর্শন করে ; উহা! জ্ঞান ভক্তি ও কর্ণাযুক্ত ; অধিক কি, উহা সনাতন 
বৈদিক ধর্মবৃক্ষের অত্যন্ত মধুর ও অমৃত ফল। বৈদিকধর্দে গোড়ায় দ্রব্যমন্ 
ঘ। পশ্ুময় বজ্জের অর্থাৎ নিছক্‌ কর্খকাণ্ডেরই অধিক মাহাত্ম্য ছিল) কিন্তু পরে 
উপনিষদের জ্ঞানের দ্বারা এই নিছক কর্মকাগুমূলক ত্রীতধর্্প গৌণ বিবেচিত 
হুইতে লাগিল এবং সেই সময়েই সাংখ্যশান্ত্রেরও প্রাহর্তীব হুইয়াছিল। কিন্ত 
এই জ্ঞান সাধারণ লোকের অগম্য ছিল এবং ইহার টানও কম্মসন্্যাসের দিকেই 
বিশেষরূপে ছিল, তাই কেবল ওপনিষদিক ধর্মের দ্বারা কিংবা উভয়ের স্মার্ভ- 
সমন্বয়ের খবারাও পাধারণ লোকের পূর্ণ সন্তোষ হইতে পারে নাই। এই জন্য 
উপনিষদের নিছক বুদ্ধিগম্য ব্রহ্মগ্ঞানের সঙ্গে প্রমগম্য ব্যক্ত-উপাসনার রাজগুহ্য 
সংযুক্ত করিয়া, কন্মকাণ্ডের প্রাচীন পরম্পরা-অন্ুসারেই অজ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া 
গীভাধম্্ব সকলকে মুক্তকণ্ডে ইহাই বলিতেছেন যে, প্তুমি নিজ যোগ্যতানুরূপ 
নিজের সাংসারিক কর্তব্য লোকসংগ্রহার্থ নিষ্ফাম বুদ্ধিতে, আত্মৌপম্যদৃষ্টিতে ও 
উৎসাহ সহকারে যাবজ্জীবন করিতে থাক 7 এবং তদ্বারা জড় ব্রহ্মাণ্ডে ও সর্বতৃতে 
একভাবে ব্যাপ্ত নিত্য পরমাত্মদেবতার সর্বদা উপাসনা! কর, তাহাতেই তোমাক 
পারলৌকিক ও খ্রহিক কল্যাণ” । ইহা! দ্বারা কর্ম, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রেম 
€ ভক্তি ) এই তিনের মধ্য হইতে বিরোধ অস্তহিত হয়, এবং সমস্ত জীবনকেই 
বজ্র কত্সিবার জন্য উপদেশদাতা৷ একমাত্র গীতাপর্মে সমস্ত বৈদিক ধর্মের 
সার আসে। এই নিত্যধন্্ উপলব্ধি করিয়া, কেবল কর্তব্য বলিয়া, সর্ব- 
ভূতহিতার্থ বত্ধধান শত শত মহাত্মা ও কর্তা ব! বীরপুকুষ যখন এই পবিত্র 
ভারতভৃষিকে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন, তখন এই দেশ পরমেশ্বরের কপার পাত্র 
হইয়া শুধু জ্ঞানের নহে, খরশ্বর্য্যেরও শিখরে পৌছিয়াছিল % এবং ইহ! কাহাকেও 
বলিতে হইবে ন! যে, বখন অবধি উভয় লোকের সাধক এই শ্রেয়ন্কর ধর্ 
অস্তষ্থিত হইল সেই অবধ্রিই এই দেশের নিকৃষ্ট অবস্থা সুরু হইল। এই জন্য 
ভগবানের নিকট আশাপুর্ণ শেষ প্রার্থনা এই যে, তক্তি, ব্রহ্ধজ্ঞান ও কর্তৃত্বের 
যথোচিত মেলনকারী এই সম ও তেজস্বী গীতাধর্শের অনুসারে পরমেশ্বরের 


উপসংহার । ৫৯৫ 


ভজনপৃজনসাধক সৎপুরুষ এই দেশে আবারও. উৎপন্ন হউন। এবং শেষে উদার 
পাঠকগণের নিকটে নিয্োক্ত মন্ত্র (খ. ১০. ১৯১. ৪) দ্বারা এই মিনতি করিয়া 
গীতার এই রহস্যালোচনা এইথানেই সমান্ত করিতেছি যে, এই গ্রন্থে কোথাও 
ভ্রমবশত কিছু নৃনাধিক কথা৷ থাকিলে তাহা সমদৃষ্টি দ্বারা সংশোধন করিয়া 
লইবেন_- 

সমানী ব আকৃতিঃ সমান! হুদয়ানি বঃ। 

সমানমস্ত বো। মনো! বথ! বঃ স্থসহাঁসতি ॥ 

ধথ। বঃ সুসহাসতি ॥ * 


তৎসহু ত্রহ্ধার্পণমন্ত ॥ 


ক এই মন্্রধগ্বেদ সংহিতার শেবে প্রদত্ত হইয়াছে । যক্ঞমণ্পে সমবেত লোকদিগের 
উদ্দেশে এই অভিভাষণ। অর্থ-_“তোমাদের অভিপ্রায় সমান হউক, তোমাদের অত্তঃকরণ 
সমান হউক, এবং তোমাদের মন সমান হউক; যাহাতে তোমাদের হুসহা! অর্থাৎ সংঘশডির 
দুড়ত। হইবে”। অসতি-্অন্তির বৈদিক রূপ । “যখ| বঃ নুসহানতি' ইহার দ্বিকদধি প্রান্থের 
সমাপ্তি দেখাইবার জন্য কর! হইয়াছে। 


পঞ্চম প্রকরণ | 
স্থথছুঃখবিবেক | 


ুখমাতান্তিকং যত্তৎ বুদ্ধিগ্রাহ্মতীন্দ্রিয়ম্।+ 
গীতা। ৬. ২১। 

কুখ পাইবার জন্য কিংবা প্রাপ্ত খের বৃদ্ধির জন ছঃখ নিবারণ বা লাঘব» 
করিবার জন্য প্রত্যেক মনুষ্য এই জগতে সর্বদাই চেষ্টা করিয়। থাকে; এই 
সিন্ধান্ত আমাদের শাস্ত্রকারদিগের অভিমত । “ইহ খলূ অম্মিংশ্চ লোকে বস্ব- 
্রবৃত্তয়ঃ সুখা্থমভিবীয়ন্তে । ন হাতঃপরং জিবর্গফলং বিশিষ্টতরমস্তি 1” (মভা" 
শা, ১৯০ ৯)। 'ইহলোকে কিংবা পরলোকে সমস্ত প্রবৃত্তি সুখের নিমিত্ত 3 
ইহার খতিরিক ধন্মার্থকামের আর কোন ফল নাই, ইহা শান্তিপর্কে ভৃগু ভর- 
দ্বাকে বলিয়াছেন । কিন্তু শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, মনুষ্য প্রকৃত সুখ কিসে 
য় ইহা ন| বুঝিবার দরুন, মেকি মুদ্রা আচলে বাধিয়া তাহাই খাটি মনে করিয়া 
মিথ্যা সুখকেই সত্য সুখ মনে করে; এবং আজ নাহয় কাল সুখ নিশ্চয়ই 
_ মিলিবে এই আশায় ভর করিয়া, জীবন কাঁটাইতে থাকে । ইহাতেই তাহাকে 
* একদিন দৃত্যুর কবলে পড়িয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয়। তথাপি সে সাবধান 
না হইয়! পুনর্বার তাহারই অনুসরণ করিয়! থাকে । এই ভাবে এই ভবচঞ্জ 
চলিতেছে, কেহই প্রকৃত ও নিত্য সুখ কি, তাহার বিচার করে না। সংসার 
,কেবল ছঃখময়, কিংবা সতখপ্রধান ব| ছুঃখপ্রধান, এই সথন্ধে প্রাচ্য ও পশ্চাত্য 
*ত্স্তানীদিগের মধ্যে খুবই মতভেদ আছে। বিস্তএই সকল মতবাদীদিগের 
সকলেরই ইহা স্বীকুত যে, ডঃখের অত্যন্ত নিবারণ পূর্বক অত্যন্ত ভথ গ্বীপ্তির 
কার্যোই মনুধ্ের কল্যাণণ 

নখ শকের পরিবর্তে প্রায় পৃহিভ+, “শ্রেয়, “কল্যাণ” এই সকল শব্ধ বেশী 
ব্যবহৃত হইস্ থাকে । উহাদের মধ্যে ভেদ কি, তাহা পরে বলা যাইবে। “সুখ 
শবের ভিতর. সর্বপ্রকারের সুখ বা কল্যাণের সমাবেশ হয়, এ কথা মানিলে, 
তথের নিমিত্ত" প্রত্যেকের প্রধত্্ হইয়া থাকে, এ কথা সাধারণত বলা যাইতে 
পারে। কিন্তু উহার মূলে “যদিষ্টং তৎনুখং প্রাঃ েষ্যং ছুঃগমিহ্ষ্যেতে”-.আপ- 
নার যাহ! কিছু ইষ্ট তাহাই স্থখ এবং আমর! যাহপি দ্বেষ করি অর্থাৎ যাহা কিছু 
আমরা চাহি না৷ তাহাই 'দুঃখ--এইরূপ সুখদুঃখের যে লক্ষণ মহাভারতে র*অন্ত- 
গত গরাশরগীতার বিবৃত হইছে (মা. শাং, ২৯৫, ২৭), শনাস্ৃষ্টিতে তাহা 

এ 
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সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে। কারণ এই ব্যাখ্যায় “ইষ্ট” শবের অর্থ ইষ্ট বন্ত বা পদার্থ 
হইলেও হইতে পারে; এবং এইক্প অর্থ ধরিলে, ই পদার্থকেও সুখ 
বলিতে হয়। উদাহরণ যথা, তৃষ্ণার সময় জল ইষ্ট হইলেও, “জল+ এই বাহ্‌ 
পদার্থকে “নখ নাম দেওয়া যাইতে পারে না। ওরূপ হইলে, নদীর জলে-ডোবা 
মানুষের বলিতে হয় যে, সে স্থুখেতে ডুবিতেছে। ইহাই সত্য যে, জলপাঁনে যে 
ইন্জ্িয়তৃপ্তি হয় তাহাই স্থথ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, মুয্য এই ইন্দরিযতৃত্তিকে 
ব! স্থখকেই চাহে 3 কিন্তু তাই বলিয়া! মান্থুয যাহা চাহিৰে তাহাই যে সমস্ত সখ 
হইবে, একপ ব্যাপক সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না । এই কারণে নৈয়ারিকেরা 
পআহৃকৃল-বেদনীয়ং স্ুখং*, যে বেদনা আমাদের অনুকূল তাহাই সখ এবং 
*প্রতিকুল-বেদনীয়ং ছুঃখং*-_যে বেদনা আমাদের প্রতিকূল তাহাই ছঃখ, এইন্ধপ 
ব্যাখ্যা দিয়! স্থখ ও হুঃখ উভয়ই একপ্রকার বেদন! বলিয়! স্থির করিয়াছেন। 
এই বেদনা মূলতঃ অর্থাৎ জন্ম হইতেই সিদ্ধ এবং অন্থভবগম্য হওয়া প্রযুক্ত, 
নৈয়ায়িকদিগের এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা স্থখছুঃখের কোন সুন্দরতর লক্ষণ বলা 
ধাইতে পারে না। এই বেদনারূপ স্ুুখহ্ঃখ, কেবল মন্ুষ্যের ব্যাপারাদিতেই 
সমৃদ্ভূত হয়, ইহা বল! ঠিক নহে; কারণ, কখন কখন দেবতাদের কোপ-প্রযুক্ত ও 
কঠিন রোগ উৎপন্ন হইবার ফলে মনুষ্যকে ছুঃখ ভোগ করিতে হম্ব। তাই, 
বেদান্তগ্রস্থাদিতে সাধারণত, আধিদৈবিক, আহধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক-_. 
স্থখদুঃখের এই তিন ভেদ কর! হইয়াছে। তন্মধ্যে, দেবতার প্রসাদে বা কোপে 
ষে সখছঃখ অন্ত হয় তাহাকে “আধিদৈবিক” এই সংজ্ঞ| দেওয়। হয়; বাহ্‌ 
জগতের পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চ মহাতৃতাত্মক পদার্থ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত 
হইলে শীতোষ্ণাদিমূলক যে নুখহঃখ হয় তাহাকে “আধিভৌতিক” নাম দেওয়া 
হয়; এবং এই প্রকারের বাহ সংযোগ: ব্যতীত উৎপন্ন অন্য সমস্ত স্থখহঃখ 
“আধ্যাত্বিক* নামে অভিহিত হয়। , স্থথছ্ঃখের এই বর্গীকরণ স্বীকার করিলে 
শরীয়ান্তভূতি বাতপিত্তাদি দোষের পরিণাম বিকৃত হইয়া! যে জরাদি ছুঃখ উৎপন্ন 
হয়, এবং উহাদের পরিণাম ঠিক্‌ থাকিলে শরীরপ্রকতির যে স্বাস্থ্য উৎপ্র হয়, 
গাছ আধ্যাত্মিক সুখছঃখের মধ্যে পরিথণিত হইয়। থাকে । কারথ, এরই ম্থথ- 
দুখ পঞ্চতৃতাত। শরীরাত্তভূত্তি হইলেও অর্থাৎ শারীরিক হুইছলও, শরীরের 
বাহিরের পদার্থসংযোগে উহা! উৎপন্ন কইয়াছে, এ কথ৷ সব সময়ে ঘল| যাইতে 
পারে না) এবং সেই জন্য, বেদাস্তৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক স্ুখহ্ঃখেরও পুনরায় 
কাঁয়িক ও মানসিক. এইরূপ ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক হয়। কিন্তু এইগ্রকার 
গুথহবঃধের কায়িক ও মানসিক এই ছুই ভেদ করিলে, আবার আধিদৈঘিক নুখ- 
ছঃখকে স্বতন্ত্র বলিয়! শ্বীকার করিবাগ প্রয়োজন পাকে না। কারণ, দেবতার 
প্রসাদে কিংব1! কোপে সমুংপর স্খছঃখকেও, মঙ্থুষ্যের নিজের শরীরে কিংবা 
মনে ভোগ করিতে হয়, ইহা ত স্পট দেখা বায়। তাই আমি এই গ্রন্থ বেদান্ত, 
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গ্রন্থের পরিভাষ! অনুসারে সুখছুঃখের ত্রিবিধ বর্গীকরণ না করিয়া! উহাদের বাহু বা 
কারিক এবং আভ্যত্তপ্ন বা মানসিক এই ছুই বর্ণই কল্পন! করিয়া, প্রথম অর্থাৎ 
সর্বপ্রকার কায়িক সুখছুঃখকে “আধিভৌতিক* এবং সমস্ত মানসিক সুখহঃখকে 
“আধ্যাত্মিক” এই নামে অভিহিত করিয়াছি। বেদাস্তগ্রন্থের 'আধিদৈবিক* 
বলিয়। স্বতন্ত্র তৃতীয় বর্গ আমি স্থাপন করি নাঁই। কারণ, আমার মতে নুখহ্ঃখের 
. শীস্্ীয় বিচার করিবার পক্ষে এই স্বিবিধ বর্গীকরণই অপেক্ষাকত অধিক সহ্জী। 
সুখহঃথের পরবর্তী বিচাক্স পড়িবার লময়, ' বেদাস্তগ্রন্থের ও আমার পরিভাবার 
ভেঙ্ব সর্বদাই মনে রাখ! আবশ্যক । ্ 
স্থখহঃখ ছ্বিবিধই স্বীকার কর, বা ব্রিবিধই স্বীকার কর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই 
ষে, ছঃখ কেহই চাহে না। তাই সর্বপ্রকার ছুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করা এবং 
আত্যস্তিক ও নিত্য সুখ অর্জন করাই মনুষ্যের পুরুষার্থ, এইরূপ বেদান্ত ও সাংখ্য 
এই ছুই শান্তৈই উক্ত হইয়াছে (সাং, কা, ১ গী* ৬. ২১, ২২)। এইক্সপ 
আত্যস্তিক স্ুখই মনুষ্যের পরম সাধ্য স্থির হইলে পর, এই প্রশ্ন সহজেই মনে 
আলে যে, অত্যন্ত সত্য ও নিত্য সুখ কাহাকে বলে, তাহা লাভ কর! সাধ্যায়ত্ত 
কি না, সাধ্যায়ত্ত হইলে কিরূপে ও কখন্‌ লাভ হইতে পারে ইত্যা্দি। এবং 
এই সকল বিষয়ের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠে যে, 
নৈয়ারিকদিগের প্রদত্ত লক্ষণ অনুসারে সুখ ও ছুঃখ কি ছই বিভিন্ন ্বতন্ত্ 
বেদনা, অনুভূতি বা বসত, অথবা "আলোক না হইলেই অন্ধকার” এই ন্যাক্ 
অনুসারে এই ছই বেদনার মধ্যে একের অভাব হইলেই কি দ্বিতীয় সংজ্ঞার উপ- 
যোগ কর! হয়? ভর্তৃহরি বলিয়াছেন_-প্তৃষ্ণায় ঠোট শুকাইয়৷ গেলে সেই দুঃখ 
নিবারণার্থ আমর! মি জল পান করি, ক্ষুধায় পীড়িত হইলে স্ুগ্রাস অন্ন খাইয়া 
দেই ক্লেশ দূর করি, এবং কামবাসন প্রদীপ্ত হইয়া ছুঃসহ হইলে স্ত্রীসঙ্গের দ্বার! 
ঠাহা তপ্ত করি”) এই কথা বলিয়। শেষে বলিয়াছেন-_ 
*প্রতীকারো ব্যাধেঃ স্থ থমিতি বিপর্যযস্যতি জনঃ1” 
কোন ব্যাধি বা ছঃখ হইলে, তাহার নিবারণ বা! প্রতীকারকেই লোকে ভ্রম-' 
ক্রমে সুগ্ন বলে। ছঃখনিবারণের অতিরিক্ত সুখ বলিয়া কোন শ্বতন্ত্র পদার্থ 
. নীই। উক্ত সিদ্ধান্ত মহষ্যের স্বার্থমূলক ব্যবহারসমূহের বিষয়েই যে কেবল 
থাটে, তাহ! নহে। অন্যের উপকার করিবার সময়েও তাহার ছঃখ দেখিয়া 
আমাদের অস্ত্রে জাগ্রত কারুণ্যবৃত্তি আমাদের দুঃসহ হইয়া, থাকে, এবং 
সেই ছুসহস্বের ক্লেশ দূর করিবার জন্যই আমরা পরোপকার করি,_-ইহা *যে 
আনন্দগিরির মত, তাই! পূর্বব প্রকরণে বণিয়াছি। এই পক্ষ স্বীকার করিলে 
"মহাভারতের অনুসরণে মানিত্ত হয় যে,_-*. । 
“তৃষ্ণার্তিগ্রগবং ছঃখং ছুঃখার্ডিপ্রভবং সথুখং।” 
“প্রথমে কোন.বিষয়ের তৃষণ উৎপন্ন হইলে, সেই তৃষ্ধার পীড়া হইতে ছঃখ 
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হয়'এবং সেই ছুঃখের পীড়। হইতে পুনরায় সুখ উদ্ভৃত হয় (শীং, ২৫, ২২3 
১৭৪. ১৯)) সংক্ষেপে এই মার্গেরউক্তি এই যে, মহুয্যের মনে প্রথমত কোন 
আশা, বাসনা বা তৃষ্ণা উৎপন্ন হইয়া! তাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হইলে পর, 
উক্ত ছুঃখের নিবারণন স্থুখ ; সুখ বলিয়। স্বতন্ন পৃথক কোন বস্ত নাই। অধিক 
কি, এই মার্গের লোকের! এই ঝ্মনুমানও বাহির করিয়াছেন যে, মনুষ্যের সাংসা" 
*রিক সমন্ত প্রবৃত্তি বাসনাত্মক ও ভৃষ্ণাত্মক যে পর্যন্ত সমস্ত সাংসারিক করের 
ত্যাগ কর! না যায়, সে পর্যন্ত বাসন! ব! তৃষগ সম্পূর্ণরূপে নির্শুল হয় না) ত্র 
, সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ব্যতীত, সত্য ও নিত্য সুখ লাভ হইতে পারে না। বৃহদারণ্যকে 
(বৃ, ৪, ৪, ২২ বেস্থ ৩. ৪. ১৫) বিকল্পভাবে এবং জাবালসন্ন্যাসার্দি উপনিষদে 
মুখ্যভাবে এই দাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সেইরূপ অষ্টাবক্রগীতাতে (৯, ৮ ১ 
৯*. ৩৮ ) এবং অবধূত্গীতাতে (৩. ৪৬ ) ইহারই অন্থ্বাদ করা হইয়াছে । এই 
মার্গের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি আত্যস্তিক সুখ ঝা মোক্ষ লাভ করিতে 
চাহে, তাহার পঙ্গে যত শীঘ্র সম্ভব সংসার ছাড়িয়া সন্গ্যাস অবলম্বন করা 
আবশ্যক। স্ৃতিগ্রন্থসমূহে বর্ণিত এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্য: কর্তৃক কলিধুগে স্থাপিত 
শত ্থার্ত কর্ম-সন্ন্যাসমার্গ এই তত্বের উপরেই দাড়াইয়৷ আছে। সত্য) সুখ 
বলিয়া যদি কোন স্বতন্থ পদার্থ না থাকে, বাহা কিছু আছে তাহা বদি শুধু ছঃখই 
- হয় এবং তাহাও তৃষ্ণামূলক হয়, তাহা হইলে এই তৃষ্ণপ্দি়ই বিকার প্রথমত 
সমূলে উৎপাঁটিত করিয়! ফেলিলে স্বার্থের ও পরার্থের সমস্ত কচ্কচি আপনিই 
বিলুপ্ত হইবে, এবং মনের মূল সান্যাবস্থা ও শান্তি থাকিয়। বাইবে। এই অভি- 
প্রীয়েই নহাভারতে শাস্তিপর্মের অস্তরগত পিঙ্গলগীতায় এবং মক্ষিগীতভাতে ও উক্ত 
হইন্াছে যে,_-. 
যচ্চ কাঁমসখং লোকে ৭৮৮ দিব্যং মহত স্খম্‌। . 
হধশক্ষযস্খস্যৈতে নারতঃ যোড়শীং কলাম্‌॥ 
দহহলে।কে কাম অর্থাৎ বাসনার হপ্টিতে যে সুখ হয় এবং স্বর্গের বে মহৎ সুখ-- 
এই ছুই সুখের যোগ্যতা, তৃষ্মাক্ষয়জনিত সুখের যোল কলাঁরও সমান নহে” 
(শাং ১৭৪. ৪৮) ১৭৭. ৪৯)। পরে জৈন ও বোদ্ধধর্ধে বৈদিক সঙ্ল্যাস 
মাগ্েরই অন্থকরণ কর! হইয়াছে । তাই, এই ছই ধর্শের গ্রস্থসমূহে তৃষা 
দষ্পরিথাম ও ত্যাজ্যতা উপরি-উক্ত বচনের অনুরূপ এবং স্থানে স্থাতন একটু বেশী 
করিয়া বর্ণিত হইয়াছে (উদাহরণার্থ, ধর্ম্পদের অস্তভূতি উষ্ণাধর্গ দেখ)। 
(তিববতদেশস্থ বৌদ্ধধর্মের গ্রস্থ্দিতে ইহা'ও উক্ত হইয়াছে যে, মহাভারতের উক্ত 
প্লোর, বুদধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর গৌতম বুদ্ধের মুখ হইতে "বাহির হইয়াছে। * . 





াশাা্টাটীতিতি শিশ্ন টিপা শ্ীশাশাটাশপীশোিি ৩৫ শি পাশ শীত শশী 


*. ২০০৮0157706 %/214270 1৯. 88, উদাদ মক পালি ্রস্থে (২.২) 
এই শ্লৌকটি জাছে। কিন্তু উহাতে এন্সপ বলা হয় দাই খে, বুদদন্ব প্রাপ্ত হ্ইৰার সদয়, বুদ্ধের মুখ 
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উপরি-উক্ত ভূষ্ার ছষ্পরিণাঁদ ভগবপগীতায় স্বীকৃত হয় নাই এন্প নহে। 
তথাপি উহার নিবারণার্থ সমস্ত কম্ম্ম ত্যাগ খরা উচিত নহে, গীতার এইরূপ 
. সিদ্ধান্ত হওয়ায়, ভুখহ্ঃখের উক্ত উপপত্তি সম্বন্ধে একটু  সুল্ বিচার করা 
আবশ্যক । ওঞ্গাদি ্ঃখের নিবারণ হইতেই সমস্ত সুখ উৎপন্ন হয়, সন্স্যাস- 
মার্গের এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া! মান! যাইতে পারে না। একবার 
অঙ্গভূত (দৃষ্ট ধু প্রভৃতি) কোন বন্ত পুনর্ধার চাহিলেই তাহাকে “কাম”, 
“বাসনাঃ বা “ইচ্ছা” বলা হইয়া থাকে । ঈপ্সিত বন্ধ শীপ্ব না পাইলে দুঃখ হয়? 
এবং এই ইচ্ছা! আরও তীব্র হইতে পাফিলে,'কিংবা প্রাপ্ত সুখ পূর্ণ মাত্রায় না 
হওয়ায় উহার আঁকাঙ্ষা ক্রসেই বাড়িতে থাকিলে সেই ইচ্ছাকে, তৃষ্ণ1 নাম 
দেওয়া! হয়। কিন্তু কেবল ইচ্ছা এইরূপে তৃষ্ণা স্বন্দুগ প্রাপ্ত হইবার পূর্বে 
বদি সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তজ্জনিত সুখ তৃষণছুঃগের ক্ষয় হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, একথ। আমি বলিতে পারি না। উদাহরণ যথা--প্রতিদিন আহার 
বথ! সময়ে প্রাপ্ত হইলে, আহারের পূর্বে দুঃখই হইয়া থাকে এরূপ আমাদের 
অন্থুভব হয় না । সময়মত-আহার ন! মিলিলে প্রাণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হইবে, নচেৎ 
হইবে না। ভাল; নদি স্বীকার করা বায় যে, ভূষণ ও ইচ্ছা একই অর্থবাচক শব্দ, 
তাহা হইলেও সমস্ত সুখই তৃষ্ঠামূলক, এ দিদ্ধাস্ত সত্য বলিয়া মানা যাইতে 
পারে না। উদাহরণ যথা--এক ছোট ছেলের সুখে অকন্মাৎ মিছরীর এক 
ট্রক্রো দিলে তাহার যে সুখ হর, সে সখ তাহার পুর্বতৃষ্ঠার ক্ষতপ্রমুস্ত হুই- 
রাছে, এরূপ বলা যায় না। নেইন্দপ, রাস্তায় চলিতে চলিতে কোন রমণীয় 
উদ্যান হইতে কোকিলের নধুর ঢাক কাঁনে আদিলে এ কথা৷ বলী যাক না, যে, 
,সেই মধুর ধ্বনি শোনা প্রযুক্ত নে দুধ, সেই সুখ আনি পুর্ববেই ইচ্ছা করি 
বসিয়্াছিলান। এই কথ'ই ঠিক যে, সুষ্ঠথর ইচ্ছা না করিলেও এ সময়ে আমি 
স্থখ পাইয়াছিলাম। এই উদাহরণের প্রতি লঙ্গ্য করিলে এইরূপ বলিতে 
হয় যে, সন্যাঁসমা্গের জ্ধবলম্িত স্তখের উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা ঠিক নহে এবং 
ইহাঁও বলিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়সূহের ভাল-মন্দ পদার্থের উপভোগ . করিবার 
ক্বাভাবিক শক্তি থাকাতে ইন্দ্রির্গণ যখন আপনাপন বাঁপার সম্পাদন করে, 
এবং যদি কোন সময়ে তাঁহাদের অনুকুল খা প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্তি হয়, তখন 
গোড়ার তৃষ্ণা বা ইচ্ছ। না থাকিলেও, আমাদের সুখছুঃখের অনুভব হইয়া 
থাকে। এই অভিগ্রায়েই, “মাত্রাম্পর্শের” দ্বারা শীতোধাদির অন্থভব ঘটিলে 
সুখছ্ঃখ হয়, গীতাতে এইরূপ কথিত হইয়াছে (গ্লী, ২, ১৪)। সৃষ্টি অন্তর্গত 
বা পদার্থের সংজ্ঞা হইতৈছে “নাত গীতার উক্ত পদের অর্থ এই যে, খন 


হইতে এই ফ্লোক বাহির হইয়াছে। “ইহা হইতে এই লোক সর্বপ্রথম যে বৃদ্ধেক্ন মুখ হইতে বাহির 
হয় লাই তা হাস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। | 


১০২ গীতা রহস্য অথবা কর্মমযোগশাস্ত্ী ৷ 


ইন্দ্রিয়াদির সহিত বাহ পদার্থের স্পর্শ অর্থাৎ সংযোগ হয় তখন সুখছঃখের বেদনা 
উৎপন্ন হয়। কর্্মযোগশান্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত । কর্কশ আওয়াজ কানের কেন 
অপ্রিক্প এবং জিহ্বার মধুর রস কেন প্রিয়, কিংবা পুর্ণিমার জ্যোতন। নয়নের ফেন 
আনন্দদায়ক মনে হয়, এ সকলের কারণ কেহই বলিতে পারে না। মধুর রস 
পাইলে জিহবা পরিতুষ্ট হয়, এইটুকুই আমরা জানি। ইহা হইতে উপলদ্ধি 
হইতেছে ঘেঃ আধিভৌতিক সুখের স্বরূপ কেবল ইন্্রিয়াধীন হওয়ান্ন অনেক সময় 
এই ইন্দ্রিয্বের ব্যাপার চালাইতে থাঁকিলেই সুখ অন্ুতৃত হয়, পত্রে তাহান্ন পরি- 
ণাম যাহাই হোক না কেন। উদাহরণ থা__-কখনো কখনো এমন হস্ত যে, ফোন 
চিন্তা মনে আসিলে এ বিচারহ্থছচক শব্দ আপনিই মুখ দিয়া বাহির হয়। এই 
শব্ধ কাহাকে জানাইবার জন্য বাহির হয় না; উন্ট[, কত সময় এই নকল 
স্বাভাবিক ব্যাপারে মনের গুপ্ত অভিপ্রায় বা মতলব বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় 
ক্ষতি হইবারও সম্ভাবনা হয় । ছোট ছেলেরা প্রথম চলিতে শিখিলে, সমস্ত দিন 
অকারণ ঘে ইতস্তত থুরিক্া বেড়ায়, তাহার কারণ এই যে, চলন ক্রিক্গাতেই 
সেই সময তাহাদের আনন্দ বোধ হয় । তাই, ছঃখের অভাবই সমস্ত স্থখ এইক্নপ 
না বলিয়া, *ইন্জিয়স্যে্ছিয়স্যার্থে রাগছ্েষৌ ব্যবস্থিতৌ* €গী, ৩ ৩৪) ইন্দিয- 
সমূহে ও তাহাদের শবাম্পর্শাদি বিষয়সমূহে যে রাগ (প্রেম) ও দ্বেষ থাকে এই 
ছই প্রথম হইতেই “ব্যবস্থিত” অর্থাৎ স্বতন্্সিদ্ধ বলা হইয়াছে । এবং এখন আনা: 
দের দেখিতে হইবে যে, ইন্ছিয়সমূহের এই ব্যাপার কিরূপে আত্মার কলযাগ- 
দাম্নক হম্ঘ কিংবা সে গুলিকে আত্মার কল্যাণদীয়ক কর! যাইতে পারে। এই 
কারণে ভগবানের এই উপদেশ যে, ইন্দিয় ও মনের বৃত্তিসমুহকে এক্ষেবান্সে 
বিনাশ করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাদিগকে আমাদের 'আত্বার উপকারে আনি- 
বার জন্য আপনার অধীনে রাখিঝে, স্বেচ্ছাচারী হইতে দিবে না। ভগবানের 
এই উপদেশ এবং তৃষ্ণ কিংবা তৃষ্ণারই ন্যায় অন্য সমস্ত মনোবৃত্তিকে সমূলে 
উচ্ছেদ করা, এই ছরয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রচ্েদ। অগণ্ডের সমস্ত করত 
ও পরাক্রঘ একেবারে উচ্ছিন্ন করিবে, গীতার তাহা তাৎপর্য্য নহে; বরং উহার 
অষ্টাপশ অধ্যায়ে (১৮. ২৩) বলা হইয়াছে যে, কাধ্যকর্তীতে সমবুদ্ধির সহিত ধৃত ৪ 
উৎসাহ গু৭ও থাকা! আবশ্যক ৷ এই বিষয়ে অধিক বিচার আলোচন! পরে 
করিঘ। এখানে কেবল ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, “নুখ”-ও “ছঃখ” ছই ভিন্ন 
বৃত্তি, কিংব! তন্মধ্যে এক্টি দ্বিতীয়টির অভাবমাত্র। এই বিষয়ে ভগবদগীতার 
অভিপ্রায় কি, তাহা উপস্লি-উক্ত আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইয়াছে! 
হক্ষেত বস্তুটি কি তাহা বলিবার সময় স্থখ ও দুঃখের পৃথক্‌ পৃথক্‌ গণনা, কল্সা 
হুইক্সাছে ("গী, ১৩. ৬)। গুধু তাহা নহে, ৬স্থখ” সন্বগুণের লক্ষণ এবং তৃষা” 
বুজগুণের লক্ষণ ( গী, ১৪, ৬, ৭), ইহাও*উক্ত হইন্াছে; এবং স্গুণ ও 
রজোপ্তণ ছুই গৃথক্‌,পৃথক্‌। এই অনুসারেও, ভগবদগীতার এইমত স্পঃ জান 
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বাইতেছে থে, সুধ ও দুঃখ উভয়ে পরস্পরের প্রতিধোগী এবং দুই পৃথক্‌ পৃথক, 
বৃত্তি। অষ্টাদশ অধ্যায়ে “কোন কর্ম ছঃখজনক বলিয়া ত্যাগ করিলে ত্যাগের 
ফল লাভ হত না, কিন্ত এই প্রকার ত্যাগ রাজ্সিক উক্ত হর” (গী ১৮৮) 
এইন্পে বে রাজনিক ত্যাগের নূনেতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাঁও "সমস্ত সুখই 
তৃষ্ণাক্ষয়মূলক”, এই সিদ্ধান্তের ৰিরুদ্ধ। 
সমস্ত“সুখ তৃষ্ণাক্ষয়রূপ কিংবা ছঃখ-অভাবরূপ নে এবং স্থথ ও ছুঃখ ছুই 
স্বতন্ব বস্ত স্বীকার করিলেও এই ছুই বেদনা পরম্পরবিরুদ্ধ বা প্রতিযোগী হওয়া 
প্রযুক্ত আর একটি প্রশ্ন এই উঠে যে, বাহার ছুঃখের একটুও অনুভব নাই, সে 
সুখের মধুরতা উপলব্ধি করিতে পারে কি না? কেহ কেহ বলেন যে, ছুঃখাস্ছতব 
না হইলে স্থখের মধুরত1 উপলব্ধি করা যায় না। উল্টাপক্ষে, সবত্গস্থ দেবতা- 
দিগের নিত্য স্থথের দৃষ্টান্ত দিয়! অন্য পণ্ডিতের! এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, 
ন্থখের মধুরত৷ উপলব্ধি করিবার জন্য দুঃখের পূর্ববান্ূভব অত্যাবশ্যক নছে॥ 
লবণাক্ত পদার্থের আন্বাদন না হইলেও যেমন মধু, গুড়, চিনি, আম, কল! ইত্যাদি 
পদার্থের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মিষ্টত্ব অনুভব কর! যায়, সেইরূপ সুখেরও অনেক প্রকার 
ভেদ থাকান্ব কারণে পূর্বহুঃখান্ুভব ব্যতীতও সব সময়েই ভিন্ন ভিন্ন সুখের 
--ষথ! তুলার গদ্দির পর পালকের গর্দিতে বস! ব। পাল্কীর পর তাঙ্জামে চড়া 
ইত্যাদি স্থখের পর্ধ্যায়ে বিরক্তি না জন্মিয়া-অন্ুভব হওয়া অসন্তব নহে। 
কিন্ত এই জগতের ব্যবহার দেখিলে এই তর্ক নিরর৫থক বলিয়া! বুঝা যাইবে। 
পুরাণে দেবতাদিগেরও সঙ্কটে পতিত হইবার অনেক উদাহরণ আছে; এবং 
পুণ্যাংশ চলিয়া! গেলে স্বর্গস্খ ও কালাস্তরে বিলুপ্ত হয়। অতএব বর্ণ খের দৃষ্টাস্ত 
উপযোগী নছে; এবং উপযোগী হইলেও স্বর্গের দৃষ্টান্ত আমাদের কি উপযোগী ? 
পবেত্যমেব জুখং স্র্গে* এই কথ৷ সত্য বলিশ্মী স্বীকার করিলেও ইহার পরেই 
“হুখং হঃখমিহোভয়ম্* ( মভা, শা, ১৯০, ১৪ )--এই সংসারে স্থুখ ও ছুঃখ দুই 
মিশ্রিত হইয়া থাঁকে-_-ইহাঁও* কর্িত আছে। শ্রই কথা অহুসরণ করিয়াই সমর্থ 
শ্ররামদাল স্বামী বলিয়াছেন যে, ্অথতে সর্বনুথী কোন্‌ ভবন, বিচারিয়া দেখরে 
মন” । তা! ছাড়ু! দ্রৌপদী সভ্যভামাকে উপদেশ দ্িশ্বা্থেন থে 
“মসথং সৃখেনেহ ন ভ্বাতু লভ্যং হঃখেন সাধবী লভতে নুখানি।” 
অর্থাৎ দুখের দ্বারা সুখ কখন মেলে না) সুখ পাইতে হইলে সাধ্বীকে কষ্ট সহা 
করিতে হয়” (মভা, বন, ২৩৩. ৪)। ইহ! লোকের অনুভূতি অনুসারে সতা, 
এইরুপ বলিতে হয়। কারণ, জাম ঠোটেতে পড়িলে'ও মুখের ভিতর দিতে হয়, 
এবং সুখের ভিতর গেলেও তাহা কষ্ট করিয়া! চিবাইতে হয় ॥ অন্ততঃ এইটুকু 
*নির্ধিিবাদ যে, ছঃখেক় পৰ প্রাপ্ত খের মিষ্টতা" শ্রবং সকল সময়ে *বিষয়ভোগে 
নিষগ রাজ্জির ন্থখের মিষ্টতা, এই ছুর্রের মধ্যে অনেরু পার্থক্য আছে। কারণ, নিত্য 
্ধ্ভোগে ন্থখান্মভর করিবার ইন্জরিযবশক্তি মন্দীভূত হয়। কুথিত আছে বে,_* 
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*প্রায়েন শীমতাঁং লোকে ভোক্ত,ং শক্তির্ন বিদ্যতে । 
কাষ্ঠান্যপি হি জীর্ধ্যস্তে দরিদ্রাণাং চ সর্বশঃ ॥* 
অর্থং--ভনস্তদিগের সুম্বাত অন্ন সেবনেরও প্রান্টশক্তি থাকে না এবং দর্সি- 
দ্রের কাষ্ঠও জীর্ণ হইয়া! যার়--( মভা, শা, ২৮. ২৯)। তাই, ইহলোকের ব্য্ষ- 
হারের বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে, ছুঃখ ব্যতীত সুখ সব সময়ে অনু- 
ভৃত হয়, কি হয় না, এই প্রশ্নকে লইয়। বেশী রগড়ারগড়ি করায় কোন ফল 
নাই। “নুখস্যানস্তরং ্ঃখং ছুঃখস্যানন্তরং সুখম্” (বন, ২৬০ ৪৯) শা, ২৫,২৩) 
সুখের পরে দুঃখ এবং ছুঃখের পরে স্থখ লাগিক্সাই আছে। মহাকবি কালিদাস 
মেঘদুতে (মে, ১১৪.) বর্ণনা করিয়াছেন-- 
“কস্যৈকান্তং সুখমুপনতং হুঃখমেকান্ততো। বৰ! । 
নীৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা! চক্রনেদিক্রমেণ ॥৮ 
“কাহারই নিয়ত নুখের কিংবা নিয়ত দুঃখের অবস্থা হয় না। সুখগঃখের দশা 
চক্রগতির ন্যায একবার নীচের দ্রিকে, একবার উপর দ্বিকে হইয়া থাকে ।” এই 
ক্রম লর্ধদাই চলিতে থাকে । এখন এই ছঃখ আমাদের সথের মিষ্ঠতা বাড়াইবার 
জন্য উৎপন্ন হউক কিংব! প্ররৃতিজগতে তাহার হম্ত অন্য কোন উপযোগ 
থাকুক, উক্ত অন্ুভবসিদ্ধ ক্রমবিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। হা, একথ| 
কখনে। অসম্ভব নহে যে, কেহ সর্বদাই বিষয় উপতোগ করিবে, আর উহার 
ফলে তাহার প্রাণে বিরক্তি আসিবে না; কিন্ত এই কর্মতমিতে (মৃত্রালোক 
ব| সংসারে ) এ কথা অবশ্য অনস্তব যে, দ্রঃখ সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে এবং সর্ধবদ! 
স্ুখেরই অনুভব হইবে। 
যদি এ কথ। সিন্ধ হয় যে, সংপার নিছক সুখময় নহে, কিন্তু সুখদ্রঃখাত্ম ক, 
তৰে এক্ষণে তৃতীয় প্রশ্ন স্বতই মনে £ুউনয় হয় যে, সংসারে সুখ অধিক বা :খ 
অধিক? আঁধিভৌতিক নুখকেই বাহার! গরম সাধ্য বলিয়। মানেন সেই সকল 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে এই কথ! বলেন্,যে, সংসারে সুখাপেক্ষ। 
যদি চঃখই অধিক হুইত, তবে সংসারের গেলযোগের মধ্যে ন1 থাকিয়া, সকলে 
নাহৌক অধিকাংশ লোকই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু যখন রন্থষ্য নিজের 
জীবনে বিরক্ত হইয়াছে দেখা যাঁর না, তখন এই অনুমান ঠিক বলিস! ধর! যাইতে 
পারে যে, সংসারে ছখোগেক্গ। নুখভোগই অধিক হয়; এবং মানুষ স্থখকেই 
পরম সাধ্য মনে করিয়া ধন্মীধর্মের নির্ণরও "সেই যাপকাঠীতে করিয়া থাকে। 
এখন উপরি-উক্ত মতকে ভপরূপে পরীক্ষা করিলে বুঝ! যাইবে যে, এ্রখানে 
সংস্রম্থের সহিত আত্মহত্যার ঘে সম্বন্ধ জুড়িয়। দেওয়। হইয়াছে, তাহ! 
প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে সত্য নহে । এ ক সত্য যে, কোন কোন এসঙগে 
কোন মনুষ্য সংসারে ক্লান্ত হইয়া! আত্মহত্যা করে) কিন্তু লোকে তাহ! অথবাদ 
বা পগলামির মধ্যে গণনা! করে। ইহা হইতে বুঝ! বাঁয়ে ঘে, সর্বসাধরণ 
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গোক্ষও আত্মহত্যা! কর! বা না করার সহিত সংসার-স্থখের কোন সম্বন্ধ রাখে না, 
উহাকে এক স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়৷ মনে করে। মুসত্য মনুষ্য যে অসভ্য সমাজকে 
অত্যন্ত কষ্টময় বলিয়৷ মনে করে, সেই অসভ্য মনুষ্যসমাজের বিষয় বিচার করিরা 
দেখিলেও এই অস্থমানই নিম্পন্ হয়। প্রসিদ্ধ স্্টিশাস্জ্ঞ চার্লপ ভার্বিন আপন 
প্রবাস-গ্রস্থে, দক্ষিণ আমেরিকার অত্যন্ত দক্ষিণ প্রান্তে যেসব অসভ্য লোক 
দেখিয়া আসিরাছিলেন সেই অসত্য লোকদিগের বর্ণনা করিবার সময় এইরূপ 
লিখিতেছেন যে, এই অসত্য লোক-_পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই অত্যন্ত শীতের 
সময়েও বিনা বস্ত্ে উলঙ্গ অবস্থাতেই বেড়ায়; এবং ইহাদের নিকটে অন্নের 
নংগ্রহ না থাকিলে, কখনো কখনে! তাহাদিগকে বিনা! অন্নেই ক্ষুধার্ত হইয়! 
মরিতে হয়; তথাপি তাহাদিগের সন্ত।ন-সন্ততি বাড়িয়াই চলিয়াছে ! * এই 
অসভ্য মন্থ্যও নিজের প্রাণ বিসর্জন করে না» কিন্তু ইহা! হইতে এবপ অনুমান 
ক্ষরা কি ঠিক্‌ যে, তাহাদের সংসার ব! জীবন স্থধময় ? তাহারা আম্মহত্যা করে 
না, একথা ঠিক্‌) কিন্ত তাহার কারণের বিষয়ে সুস্্সবিচার করিলে দেখা যাইবে 
যে, সভ্য বা অসভ্য প্রত্যেক মনুষ্যই “আমি পশ্ত নহি, আমি মনুষ)” এই 
কথাতেই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করে; এবং অন্য সমস্ত সুখ অপেক্গা মনুষ্য 
হওয়ারপ স্খকে এত বেশী মহন্বপূর্ণ বলিয়া মনে করে যে, এই সংসার 
ঘতই কষ্টময় হোক্‌ না! কেন, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া মনুষ্যত্বের এই শ্রেষ্ঠ 
আনন্দ হারাইতে দে কখনই. প্রন্তত থাকে না। মন্কষ্য কেন, পশুপক্ষীও 
আত্মহত্যা করেনা । তাই, তাহাদের সংসারও নুখময় তাহা কি বলিতে 
পারি? তাৎপর্য্য এই ষে, মনুষ্য কিংবা পশ্পক্ষী আত্মহত্যা করে না, তাই 
বলিয়া তাহাদের সংসার সুখময় এইরূপ ভ্রান্ত পিদ্ধান্ত না করিয়া, সংসার যাহাই 
হউক, তাহার কোন অপেক্ষা না রাখিকা নিছক্‌ অচেতনের সচেতনে পরিণত 
ইওয়াতেই অনুপম আনন্দ আছে, এবং ত্হার মধ্যে মনুষ্যত্বের আনন্দ সর্বা- 
প্েক্ষা*শ্রেঠ, এই সিন্ধান্ত করাই ঠিকৃ। আমাদের শান্ত্রকারেরাও বলিয়াছেন £-- 
* ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রে্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বুদ্ধিমৎস্থ নরাঃ শ্রেট। নরেযু ব্রাহ্মণাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
* ব্রাহ্মণেধু চ বিদ্বাংসঃ বিৎনথ কতবৃদ্ধয়ঃ | 
ক্কতবুদ্ধিযু কর্তারঃ কর্তৃতুব্রক্ষবাদিনঃ ॥ " 

অর্থাৎ অচেতনদিগের মধ্যে সচেতন, সচেতনের মধ্যে বুদ্ধিসম্পন্ন জীব, বুদ্ধি- 
সম্পন্ন জীবদিগের মধ্যে মনুষ্য, মন্তুয্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান 
বিল্লানের ' মধ্যে কৃতবুদ্ধি (যাহার সসংস্কত বুদ্ধি), কৃতবুদ্ধির মধ্যে কর্তা এবং 
কর্জদিগের মধ্যে ব্রহ্গবাদী শ্রেষ্ঠ । এইরূপ, শুনতে যে ক্রমোচ্চপদবীর বর্ণমা* 
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১০৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্তর । 


এই শ্লোকই মনুস্থতিতে ও প্রদত্ত হইয়াছে (মন্থ, ২. ৯৪)। সুখসাধন 'বতই 
উপলব্ধি হউক না কেন, ইন্দ্িয়ের লালসা সতত বর্ধিতই হইতে থাকে £ তাই 
কেবল স্থখভোগের হ্বারা স্থখেচ্ছা কখনই তৃপ্ত হয় না, উহাকে প্রতিরদ্ধ করি- 
বার জন্ত অন্ত কোন উপায় অবলঘ্বন আবশ্যক হয়, ইহাই হইল তাৎপর্য । এই 
তত্ব আমার্দিগের ধর্মাশীস্তসন্বন্ধীয় সকল গ্রস্থকারদিগের অভিমত হওয়ার, স্ঠাহা- 
« দের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের কামোপভোগে সংষম অব- 
লম্বন করা! আবখ্যক। বিষয়োপভোগই এই সংসারের পরম সাধ্য, এইরূপ 
বাহার! বলেন তাহার! এই অনুভূত সিদ্ধান্তের প্রতি একটুও লক্ষ্য করিলেই 
০ তাহাদের মতের অসারতা সহজেই ' উপলব্ধি করিবেন। বৈদিক ধর্মের 

এই পিদ্ধান্ত বৌন্ধধর্ম্েও স্বীকৃত; এবং যধাঁতির পরিবর্তে মান্ধাত। নামক. 
পৌরাণিক রাজ মৃত্যুকালে বলিয়াছেন *_ . 

ন কহাপণবস্সেন তিত্তি কামেন্থ বিজতি । 

অপি দিবেবস্থ কামেসু রতিং সে। নাধিগচ্ছতি ॥ 
“কার্ধাপণ নামক মোহরের বৃষ্টি হইলেও কামের তৃত্তি হয় না, এবং স্বর্ন 
মিলিলেও কামী পুকষের কামের নিবৃত্তি হয় না” ইহা ধর্খপদ নামক বৌদ্ধগ্রস্থে 
বর্ণিত হইয়াছে (১৮৬, ১৮৭ )। ইহা হইতে বল! যাঁয় যে, বিষয়োপভোগন্খের 
পূর্ণতা কখনই হয় না, তাই প্রত্যেক মনুষ্য মনে করে--“আমি ছুঃখী* । মন্থয্য- 
মাত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করিলে মহাভারতে কথিত সিদ্ধান্তই ঠিক মনে হয় যে ১ 

সুখাদ্, বুতরং দুঃখং জীবিতে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ "এই জীবনে অর্থাৎ এই সংসারে সুখ অপেক্ষ ছুঃখই অধিক” (শা, 
২০৫. ৬ 3 ৩৩০, ১৬)। এই দিদ্ধান্ত সাধু তুকারাম এই প্রকারে বলিয়াছেন. 

পন্খপাহতা জবাপার্তে ৷ গ্ঃখ পর্বতাএবটে ॥৮ . 

প্লুঝ যব প্রমাণ, ছঃখ পর্বত প্রনীণ” (তুক।- গা, ২৯৮৮ )। উপনিষৎকারদিগেরও 
ইহাই সিদ্ধান্ত (মৈক্র্য, ১:২-৪)। গীতাতেও মন্য্যের জুন্ম অশাশ্বত ও “ছুঃখের 
ঘর” এবং এই সংসার অনিত্য ও প্নুখহীন” (গী, ৮* ১৫) ৯৩৩) কথিত 
হইয়াছে। জর্বন পণ্ডিত পোপেন্হৌয়েরেরও এই মত, এবং তাহা সপ্রমাণ করি- 
বার অন্য তিনি এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত যোজন! করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, মনু- 
ষ্যের সমস্ত ুখেচ্ছার মধ্যে বত সুখের ইচ্ছা! সফল হয় সেই পনিমাণে আমরা 
তাহাকে সুখী মনে করি) এবং স্থখোপভোগ সুখেচ্ছা অপেক্ষা কম হইলে সেই 
মনুষ্যকে সেই পরিমাণে ছুঃখী ঘলি। ইহ! গণিতের রীতিতে দেখাইতৈ হইলে». 
স্ুখোপভোগকে স্থখেচ্ছার দ্বারা ভাগ করিয়া তগ্াংধরূপে এইরূপ লিখিতে হুড. 
বখা হুয়া । কিন্তু এই ভগ্নীংশের এই একটু বিশেষত্ব যে, তাহার 
.বিভাজক অর্থাৎ স্ুখেচ্ছা তাহার বিভীঞ্য অপেক্ষা অর্থাৎ স্ুখোপভোগ অপেক্ষা 


স্বখচছুঃখবিবেক। ১০৯ 


বর'বরই অধিক পরিমাণে বাঁড়িতে থাকে । যদি এই ভগ্নাংশ প্রথমে ২. হয়, এবং 
পরে উহার বিভাজ্য ১ হইতে ও হয়, তবে উহার বিভাঁজক ২ হইতে ১* হইবে--- 
অর্থাৎ & ভয়াংশ ৩ হইয়! যায়। তাৎপর্ধ্য এই যে, যদি বিভাজ্য তিন গুণ বৃদ্ধি হয়, 
তবে বিতাজক পীচগুপ বাড়িয়া যায়। তাহার কল এই যে, এ ভগ্নাংশ পূর্ণতার 
দিকে নী যাইয়া অধিকাধিক অপূর্ণতার দিকেই চলিয়া যায়। অতএব মন্গুয্যের 
পুর্ণ সুখ আশা! করা বৃথ! | 'প্রাচীনকালে স্বখ কি পরিমাণ ছিল তাহার বিচার 
করিবার সময় এই ভগ্গাংশের বিতাজ্যের প্রতি আমরা পুর্ণ লক্ষ্য রাখি, কিন্তু 
বিভাজ্য অংশ অপেক্ষা বিভাজক যে বেশী বাড়িয়৷ গিল্নাছে সেদিকে আমরা 
লক্ষ্য করি না। কিন্তু যখন সুখহ্ঃখের মাত্রারই নির্ণয় করিতে হইবে, তখন 
কোন কালের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ইহাই দেখিতে হইৰে যে, উক্ত ভগ্নীং- 
পের বিভাজ্য ও বিভাঞ্গক এই উতয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ । আবার ইহা! 
স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, এই অপুর্ণাঙ্ক কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। “ন জাতু 
কামঃ কামানাং” এই মন্ুবচনের (২, ৯৪) অর্থই এই। স্ুখছঃখ মাপিবার 
উষ্ণতামাপক বস্ত্রের মত কোন নিশ্চিত সাধন না থাকায়, গণিতের পদ্ধতি অন্ু- 
সারে এইরূপ স্ুথছ্ঃখের তারতম্য-বিস্তাস অনেকের পছন্দ না হওয়া সম্ভব । 
কিন্তু এই যুক্তিবাদ হইতে প্রকাশ পাইতেছে বে, সংসারে মন্থর সুখ অধিক 
' ইহা! প্রমাণ করিবারও কোন নিশ্চিত উপায় নাই। এই আপত্তি উভয়পক্ষের 
নিকটেই সমান, তাই উক্ত সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অর্থাৎ সুখোপভোগ অপেক্ষা 
স্ুখেচ্ছার অসংঘত বৃদ্ধি হয় এই যে সিদ্ধান্ত, এই পিদ্ধান্তের পক্ষে উহা কোনও 
ৰাধ। আনিতে পারে না। ধর্মবগ্রন্থসমূহে এবং জগতের ইতিহাসে এই ইতিহাসের 
পোষক অনেক উদাহরণ পাওয়া যাঁ়। স্পেন দেশে ধখন মুসলমান রাজ্য ছিল 
সই সময় তৃতীয় আবছুল রহমান * নামক তত্রস্থ এক স্তারপরায়ণ ও পরাক্রমী 
সম্রাট? নিজের দিনগুলি কেমন কাটিতেছে তাহার রোজনাম্চ! রাঁখিতেন এবং 
সেই রোজনাম্ডা অনুসারে, . তাহার রাজত্বের ৫* বৎসরের মধ্যে ১৪ দিন মাক্র 
পুর্ণ সথে কাটিয়াছে তিনি দেখিতে পাইলেন, এইকপ মুসলমান ইতিহাসে কথিত. 
হইয়াছে । একজন হিসাব করিয়! দেখাইয়াছেন যে, জগতে, বিশেষতঃ যুরোপ- 
খণ্ডে, প্রাচীন ও অর্বাচীন তত্বজ্ঞানীদের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় ফে. 
তাহাদের প্রার অর্ধেক "সংসার সুখময়” প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অপর অর্জেক 
“সংসার ছুংখময়” প্রতিপাদন করিয়াছেন । অর্থাৎ সংপারকে সুখময় ও হুখময় 
গ্রতিপাদনকারীর সংখ্যা প্রায় সমান । + এই সংখ্যার উপর হিস্ছু তন্বজ্ঞানীর মতের 
ভার চাপাইলে, তৌল-কোনদিকে ঝুঁকিবে তাহা আর বলিতে হইবে না। 
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সাংসারিক সুখহ্ঃখের উপরি-উক্ত বিচার শুনিয়া! কোন রন্ন্যাসমার্গী ব্যক্তি 
এইরপ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, *নুখ বাস্তবিক পদার্থনা হওয়ায় তৃষ্ণাত্বক' 
সমস্ত কর্ম ন! ছাঁড়িলে শাস্তি নাই, এই কথা তুমি স্বীকার না করিলেও, তোমার, 
কথা অন্ুসারেই তৃষ্ণ| হইতে অসস্তোষ এবং অসন্তোষ হইতে পরে ছুঃখ হয়ঃ 
তাহ! হইলে নিদেন এই অসস্তোষ দূর করিবার জন্য মনুষ্য, নিজের সমস্ত তৃষ্ 
এবং তৃষ্তার সহিত সাংসারিক সমস্ত কর্ম--তাহা পরোপকারের জন্যই 
হৌক বা! স্বার্থের জন্যই হৌক--ত্যাগ করিয়া! সর্বদাই সন্ত্ট থাকিবে এইরূপ 
বলিতে বাধা কি?” মহাভারতেও আছে--"অসস্তোবস্য নাস্তাত্তস্ত্িত্ত পরমং 
সুখম্” অসন্তোষের অন্ত নাই, সম্তোষই পরম সখ ( মভা, বন, ২১৫, ২২)। 
জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিও এই তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত) এবং পাশ্চাত্য দেশে 
শোপেনহৌর অর্ধাচীন কালে এই মত গ্রতিপাদন করিয়াছেন। * কিন্ত ইহার 
বিপরীতে এইকপ প্রশ্নও করা যাইতে পারে যে, জিহ্বা দ্বারা কখন কখন অপশব 
উচ্চারিত হয় বলিয়া জিহ্বার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ উচ্ছেদ করিতে হইবে কি ? অগ্নির 
দ্বারা কথন কখন গৃহদাহ হয় বলিয়া কি সমস্ত অগ্রিকে বিসর্জন দিয়া লোকে 
বীধাবাড়াও ছাড়িয়া দিয়াছে? অগ্নির কথা কি, বিছাৎশক্তিকেও যোগ্য 
সীমার মধ্যে রাখিয়া আমরা যেমন তাহাকে নিত্য কাজে খাটাইয়া লই, সেইরূপ 
ভূষ কিংবা" অসস্তোষেরও সুব্যবস্থিত কোন সীম! বাধিয়া দেওয়! অসম্ভব নহে? 
হা, অসস্তোষ বদি সর্বাংশে ও সর্বপ্রসঙ্গে হানিজনক হয় তবে সে স্বতন্ত্র কথা। 
কিন্ত বিচারাস্তে তাহা দেখ! যায় না। অসন্তোষ অর্থে নিছক আকাজ্ষা ব 
হাহুতাশ:নহে। এই অসন্তোষ শান্ত্রকারেরাও গঠিত বলিয়। হ্বীকার করিয়াছেন । 
কিন্ত অমোদের বর্তমান অবস্থাতে কেবলই আক্ষেপ করিতে না থাকিয়া শাস্ত ও 
সমচিত্ততার সহিত যথাশক্তি প্র অবস্থর উত্তরোত্তর সংশোধন করিয়া বথাসাধ্চ 
উহাকে উত্তম অবস্থায় পরিণত করিবার যে ইচ্ছা! সেই ইচ্ছার সূলভৃত যে' অস- 
স্তোষ তাহা গহিত বলিয়া কখন স্বীকার করা বাইতে পারে না চাতুর্বর্যের 
বন্ধনে আবদ্ধ সমাজে ব্রাহ্মণ যদি জ্ঞানের, ক্ষত্রিয় বদি হশ্বর্য্ের পর বেপারী 
ধনধান্যের এই প্রকার ইচ্ছা বা বাসনা ছাড়িয়া দেয়: তাহা হইলে সমাজ যে 
শীত্রই অধোগতি প্রাপ্ত হয়, এ কথা আর বলিতে হইবে না। এই অভিপ্রায় 
মনেতে আনিয়! ব্যাস যুধিঠিরকে বলিয়াছেন যে, প্ৰজ্ঞে। বিদ্যা 'সমুখানমসস্তোষঃ 
শ্রিরং প্রতি” (শাং ২৩, ৯) অর্থাৎ প্যজ্র, বিদ্যা, উদ্যোগ ও এশ্বরধ্য বিষয়ে 
'অসস্তোষই ক্ষত্রিয়ের গু” | « সেইরূপ বিহছলও আপন পুত্রকে উপদেশ করিবার 
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সময় বলিয়াছিলেন যে, পপস্তোযে! বৈ শ্রিষ্ং হত্তি” ( মভা, উ, ১৩২. ৩৩) অর্থাৎ 
সন্তোষ পরশধর্ধ্য নাশ হয়্। অন্য এক প্রসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে বে, "অসস্তোষঃ 
প্রিয় মূলং (মতা, সভা, ৫৫.১৯)। * ব্রাক্গণধর্মে, সম্ভোষকে গুণ বলা. 
হৃইয়াছে; তথাপি ভাহার অর্থ চাতুর্ধপ্ধর্দান্ুসারে দ্রব্যবিষয়ে কিংবা! এঁহিক 
শ্্্যসন্বন্ধে সপ্তোষ ইহাই 'অভিপ্রেত। আমি যেটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি 
তাহাতেই আমি সন্ত এইরূপ বদি কোন ব্রাঙ্ষণ বলে, তাহা হইলে সে নিজেরই 
সর্বনাশ করিবে । সেইরূপ বৈশ্য কিংবা! শূদ্র আপন আপন ধর্্ান্ুসারে যাহা! 
' শাইয়াছে তাহাতেই যদি সন্ষ্ট থাকে, তাহারও এরূপ দশ! হইবে। সানাংশ, 
অসন্তোষই কল ভাবী উৎকর্ষ, প্রধত্ৰ, এশ্ব্য্য এবং মোক্ষেরও বীজ। এই 
অসস্তোষ যদি আমরা! সমূলে বিনষ্ট করি, তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে 
আমাদের হুর্গতি হইবে, ইহা আমাদের প্রত্যেকের সর্বদাই মনে রাখ আব- 
শ্যক। ভগবদূগীতাতেও শ্রকুষ্ণের উপদেশ গুনিবার সম অঞ্জুন বলিয়াছেন যে, 
' শ্তৃয়ঃ কৎয তৃপ্তির্বি শৃখতো৷ নাস্তি মেংমৃতম্* (গী, ১০. ১৮), অর্থাৎ "তোমার 
অমৃতবাণী শুনিরা আমার তৃপ্তি হইতেছে না, অতএব তোমার বিভৃতির কথ পুনঃ 
পুনঃ আমাকে বল”। এই কথা অঞ্জুন বলিলে পর ভগবান আবার স্থীয় বিভূতির 
কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন) তিনি এক্সপ উপদেশ করেন নাই যে, প্তুমি আপন 
ইচ্ছা সম্বরণ কর, অতৃপ্তি বা.অসস্তোষ ভাল নহে” । ইহা হইতে সিদ্ধ হইতেছে, 
" ভাল কিংবা কল্যাণকর বিষয় সম্বন্ধে উচিত অসস্তোষ হওয়া তগবানেরও 
“অভীষ্ট । “্যশসি চাতিকুচির্ব্সনং শ্রুতৌ” অর্থাৎ অভিরুচি হওয়! চাই--যশের 
অভিরুচি, ব্যসন হুওয়া! চাই-_বিদ্যার ব্যসন; তাহা গহিত নহে। ভর্তৃ 
হরিও এক শ্লোকে এইরূপ বলিয়াছেন। কামক্রোধাদির বিকারের মতে! 
অসস্তোকেও অসংঘত হইতে দেওয়! ঠিক নহে। অনংঘত হইলে তাহা সর্বন্য 
শাশ করিবে নিঃসন্দেহ। এএই হেতু কেবল্প বিষয়ভোগের জন্য তৃষ্জার উপর 
তৃষা কিংব! আশার উপর আশ! চাপাইয়! এঁহিক স্থখের পশ্চাতে সর্বদা! ছুটিয়। 
চলে যে ব্যক্তি; তাহার সম্পদকে গীতার যোড়শ অধ্যায়ে "আন্ুরী সম্পৎ্* বল! 
হইয়াছে। এইক্সপ অসংঘত লালসার দরুণ মানবমনের সাত্িক বৃত্তির উচ্ছেদ 
হইয়া মনুষ্য শুধু যে অধোগতি প্রাণ হয় তাহা! নহে, ভৃষ্ণারও পূর্ণ তৃপ্তি অসম্ভব 
হওয়ায় বামোপভোগ-বাসন! অধিকাধিক বাড়িয়! গিয়। তাহাতেই শেষে মন্গয্যের 
বিনাশ হয়। কিন্তু উপ্টাঁ পক্ষে, ভৃষ1 ও অসন্তোষের এই ছন্পরিণাম পরিহার 
করিবার জন্য সর্বপ্রকার তৃষণার সঙ্গে সমণ্ত কর্ম একেবারে ত্যাগ করাও 
সান্বিক শার্গ নহে। উপরি-উক্ত কথা অনুসারে,১ তৃষ্ণা বা অসম্ভোষই ভাৰী 
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উৎকর্ধের বীজ) ভাই চোরের তয়ে নির্দোষকে মারিবার প্রযত্ব না ধরিয়! কোন্‌ 
ভূষণ! হইতে হ? অসন্ভোধ হইতে ছঃখ হয়, তাছার “ঠিক বিচার করিয়া সেই 
ছঃখজনক .আশা, তৃষা ৰা অসস্তোধ ত্যাগ করাই উচিত মার্শ স্বীকার করিতে 
কইৰে। তাহা জন্য সমত্ত কর্্ত্যাগ করিবার কোন কাক্ষণ নাই। 'ছুঃখজনক 
আশ! "ছাড়িয়! দিয় শ্বধর্শান্থসারে কর্ম করিবাক্স এই যে ুক্তি বা কৌশল, 
তাহাকেই 'বোগ” ব| “কর্মযোগ” বলে (গী, ২. €* )7) এবং- তাহাই গীতার 
সুখ্যরূপে প্রতিপাদ্য হওয়ায় গীতাতে কোন্‌ প্রকারের আশ! হুঃখজনক বলিয়া 
স্থিরীরুত হইয়াছে, লেই সম্বন্ধে এইখানে আরও কিছু বিচার-আলোচনা কৰিব। 
মনুষ্য কাপে শোনে. ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করে, চোখে দেখে, জিহ্বার দ্বারা 
আস্বাদন করে ও নাকের দ্বারা আদ্রাণ করে। ইন্দ্রিরসমূহের এই ব্যাপার স্বাভাবিক 
বৃত্তির যেরূপ অনুকূল ব! প্রতিক্ল হন্ব, সেই অনুসারে মনুষ্যের সুখ বা ছুঃখ'হইয়া 
খাকে। সুখহ্ঃখের ব্ত-স্বরূপের এই লক্ষণ উপরে প্রদত্ত হইক্সাছে । কিন্তু স্ুখ- 
দুঃখের বিচার কেবল এই ব্যাখ্যাতেই সম্পূর্ণ হয় না। আধিতৌতিক সুখছঃখ 
উৎপন্ন হইবার পক্ষে ইন্ছ্রিয়গণের সহিত বাহ্য পদার্থের সংযোগ প্রথমে নিতান্ত 
আবশ্যক হইলেও, স্ুখদুঃখের অনুভব মন্থষ্যের নিকট পরে কি প্রকারে আসিয়। 
থাকে, তাহার বিচার করিলে উপলব্ধি হইৰে ধে, ইন্দ্রিক্সসসূহের স্বাভাবিক-ব্যাপার- 
নিপ্প এই সুখছুখ জানিবার কাজ অর্থাৎ নিজের জন্য তাহা! শ্বীকার বা অস্বী- 
কার করিবার কাজ পরিশেষে প্রত্যেক মন্ুয্যকে নিজের মনের দ্বারাই করিতে 
হুয়। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, *চক্ষুঃ পশ্যতি রূপাণি মনসা! ন তু চক্ষুষা*__ 
দেখিবার কাজ কেবল চোখের দ্বারা হয় না,. তাহাতে মনের সাহাব্য নিতান্তই 
আবশ্যক হয়ং( মভা, শা, ৩১১- ১৭), এবং সেই মন বদি ব্যাকুল থাকে, তবে 
চোখে দেখিলেও, না দেখিবার মতে! হইয়া! থাকে । বুহদারণ্যক-উপনিষদেও 
€১. ৫.৩) উক্ত দেখা বাক্স যে, “আতম্ার মন অন্যদিকে থাকার দরুণ আমি 
দেখিতে পাই নাই ( অন্যত্রমন। অতুবং নাদর্শ্‌) আমার মন অন্যত্র আছে বলিয়! 
আমি গুনিতে পাই নাই ( অন্যব্রমন! অভূবং নাশ্রৌষম্‌ 7 । ইহা হইতে আধি- 
স্থখহুঃখের অনুভব ঘটবার পক্ষে কেবল ইন্্িক়গণই কারণ নহে, তাহার 
সঙ্গে মনেরও সাহায্য দরকার হয়-_ইহা! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ; এবং আধ্যাত্মিক 
সখছঃখ তে! মানসিক হইয়াই থাকে । এই সমস্ত হইতে দেখা যার়,-_সর্বপ্রকার 
সুখহ্ঃখানুভূতি শেষে মনকেই অৰলম্বন করিনা থাকে । এবং ইহা! যদি সত্য হয়, 
তবে মনোনিগ্রহের দ্বার নুখহ্ঃখানুভূতিরও নিগ্রহ অসাধ্য নহে, ইহা! ন্বতই 
, উপলবি-হুইবে ।' ইহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মু সুখহুঃখের লক্ষণ, নৈয়ায়িক- 
দিগের লক্ষণ হইতে ভিন্নরূপে বলিয়াছেন। তিনি ব্লে্-__. | 
টি সর্বং পরবশং. হ্খং সর্বমাত্মরশং সুখ্‌ । 
এতদ্‌ বিদ্যাৎ সদাসেন লক্ষণধসুখছখয়োঃ ॥ 


সৃখছুঃখবিবেক | ১১৩ 


অর্থীৎ স্ধাহা কিছু পরহশ তাহাই ছুঃখ, থাহ! কিছু আপনার আরত তাহাই হু. 
ইহাই স্ুখহ্ঃখের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ* (মন্গ ৪. ১৬০)। নৈয়াক্সিকদিগের লক্ষপের 
অন্ততৃত্ভি “বেদনা” শবে শারীরিক ও দানদিক উভদ্ন ঘেদনারই সমাবেশ হন্স এবং 
শাহ! দ্বার সুখন্থঃখের ঘাহ্যবস্তন্ব্ূপও দেখান হয়) মনু স্থখভ্ঃখের ফেঘল 
আত্যন্তরিক অন্ধৃভৃভির উপরেই বিশেষ লক্ষ্য রাঁখিয়াছেন। এইটুকুর প্রতি 
লক্ষ্য বাখিলে, সুখছুঃখের উক্ত ছুই লক্ষণের মধ্যে কোনই বিরোধ থাকে লা ( 
ুখছুখোম্তৃতির ইন্দ্রিয়াবলঘ্িতা এইরূপে বিলুপ্ত হইলে বলিতে হয ধে-- 
“তৈযজ্যমেতদ্‌ ছুঃখস্য ঘদেতন্নানু চিন্তয়েৎ 1” 

অর্থাৎ--“হুঃখের চিন্তা ন। করাই হঃখনিবারণের মহৌষধ” ( মভাঁ, শী, ২০৫, ২) 
এবং এই নীতি অনুসারে মনকে ঢৃড় করিয়া সত্যের জন্য ও ধর্মের জন্য 
আহ্লাদের সহিত অগ্রিকাঁ্ভক্ষণের অনেক উদাহরণ ইতিহীসেও আছে। অতএব্‌ " 
গ্গীভায় উক্ত হইয়াছে যে, যাহা কিছু করিবে, তাহা মনোনিগ্রহপুর্বক এবং 
কাহার ফলাশা ছাড়িয়া! ও জুখহুঃখ সম্বন্ধে সমবুদ্ধি স্বাখিয়া করিবে; এই ভাবে 
কর্ম কন্সিতে থাকিলে আমাদের ক্রম ছাড়িতেও হইবে না কিন্বা [ই বর্ষ 
হইতে আমাদেত্র ছঃখরূপ বাধাপ্রাপ্তির ভীতি বা সম্ভাবনা থাকিবে না। 
ফলাশাত্যাগের অর্থ ইহ! নহে যে, ফল লাভ হইলে তাহা! ত্যাগ করিতে হইবে, 
“কিংবা সেই ফল কেহ কখনও না পায় এইরূপ ইচ্ছা করিবে। সেইপ্রকার 
ফলাশ! এবং কর্ম করিবার নিছক ইচ্ছা, আশা, হেতু, কিংবা ফলে অন্য 
কোন বিষয়ের যোঁজনা করা, উত্তয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ । কেবল 
হাত পা নাড়ানোর ইচ্ছা হওয়া, আর অমুককে ধরিবার জন্য কিংবা 
অমুককে লাখি মারিবার জন্য হাত পা নাড়াইবার ইচ্ছা হওয়া, উভয়ের .মধ্যে 
অনেক প্রতেদ। প্রথম ইচ্ষাটি কেবল কর্ম করিবারই ইচ্ছা, উহাতে অন্য 
কোন €হতু থাকে না? এবং এই ইচ্ছা চলিয়। গেলে সমস্ত কর্মছি বন্ধ হয়। এই 
ইচ্ছার অতিরিক্ত প্রত্যেক মুন্ুয্যের এই জ্ঞানটি হওয়া! চাই যে, প্রত্যেক কর্শের 
কোন-না-কোন পরিণাম বা ফল অবশ্যই হইবে। জ্ঞান হওয়া চাই শুধু নহে» 
এই প্রকার ইচ্ছাও হুওয়া চাই যে, অমুক ফলের জন্য অমুক প্রকার যোজন! 
করিয়া! অমুক কর্ণ করিতে হইবে; নতুবা! তাহার সমস্ত ক্রিন্না পাগলের মতো 
নির্ধক হইবে । . এই সমস্ত ইচ্ছা, হেতু বা যোজনা পরিণামে হুঃখজনক হক 
না; এবং তাহা! যে ছাড়িতে হইবে সে কথা গীতাও বলেন নাই। কিন্ত মনে 
বেখে। যে, ইহাকে ছাড়াইস্গ অনেক দুর অগ্রসর হইয়! ধন মহষ্যের মনে এই ভাব 
হয় যে, “আমি যে কর কত্ধিতেছি আমার সেই কর্মের অমুক ফল অবশ্যই. 
, আমার'পাওয়ু উচিত* অর্থাৎ যখন একর্মফলের প্রতি কর্তার বুদ্ধিতে মমত্বের 
এই আসক্তি, আকাজ্ষা, অভিমান; অভিনিবেশ বা! আগ্রহ উৎপন্ন হয় এবং 
অহা দ্বারা মন অধিকৃত হর, এবং বখন বাছিত ফল দিলিবারু পক্ষে বাধা উপস্থিত 
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হয়, তখনই ছুঃখপরম্পরার সুত্রপাঁত হয়। এই বাঁধ অনিবাধ্য বা দৈবন্কত 
হইলে শুধু নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; কিন্তু উহ! মনুষ্যক্কৃত হইলে ক্রোধ ও দ্বেষ 
উৎপন্ন হুইয়! তাহার ফলে কুকর্ম ঘটে এবং কুকর্মের দ্বারা বিনাশ উপস্থিত 
হয়। কর্পরিণামের প্রতি যে মমত্বযুক্ত আসক্তি, উবার “ফলা শা+, “সঙ্গ” 
“অহস্কার বুদ্ধি” ও “কাম”, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে; এবং এখান হইতেই 
সাঁংদারিক ছুঃখপরম্পরায় আরম্ত, ইহ ব্যক্ত .করিবার জন্য গীতার দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, বিষয়সঙ্গ হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ 
হইতে মোহ এবং শেষে মন্থষ্যের বিনাশও হইয়া থাকে (গী" ২, ৬২, ৬৩)। 
এক্ষণে ইহা! পিদ্ধ হইল যে, জড় জগতের অচেতন কর্ণ শ্বক্ং হুঃখের মূ কারণ 
নহে, কিন্তু মনুষ্য তাহাতে যে ফলাঁশা, কাম বা আমক্তি বা ইচ্ছা স্থাপন করে, 
তাহাই প্রকৃত ছুঃখের মূল । এই ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সহজ উপায় এই 
যে, বিষয়ের ফলাশা, আসক্তি বা কাম মনোনিগ্রহের দ্বারা ত্যাগ করিতে হইবে ? 
সন্যাসমার্গে যাহা বলা হয়, তদহুসারে সমস্ত বিষয় ও কর্ম অথব! সর্বপ্রকারের 
ইচ্ছাই ত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই । অতএব ফলাশ! ছাড়িয়! নিফাম ও নিঃসঙ্গ 
বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি বথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সেবা করে, সেই ব্যক্তিই প্ররুত স্থিতপ্রজ্ঞ ১ 
ইহা পরে গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী, ২. ৬৪)। জগতের কর্ব্যবহার 
কখনই বন্ধ হইতে পারে না। মনুষ্য এই জগতে থাকুক আর নাই থাকুক, 
প্রক্কৃতি নিজ গুণধশ্ীনুসারে সততই নিজের কাঁধ্য করিতে থাকিবে । জড় 
প্রকৃতির ইহাতে স্ুখও নাই ছঃখও নাই। মন্থষ্য নিজের মহতৃকে ব্যর্থ জানিয়। 
প্রক্কৃতির ব্যাপারে আসক্ত হওয়! প্রযুক্ত সুখছুঃখভাগী হইয়া পড়ে। যদিসে 
এই আসক্তিবুদ্ধি দুরে নিক্ষেপ করিয়া *গুণা গুণেষু বর্তন্তে*-_প্রক্কৃতির গুণ 
ধর্মাহুসারে সমস্ত ব্যাপার চলিতেছে:( গী, ৩. ২৮) এইরূপ ভাবিয়া সমস্ত ব্যৰ- 
হার করে, তাহা হইলে অসস্তোষ জন্য তাহার কোন.ছুঃখই "হইতে পারে ন|। 
ভাই প্রকৃতির ব্যাপার প্রকৃতি করিতেছেই ইহা বুঝিয়৷ তাহার জন্য সংসারকে 
ছুঃখপ্রধান বলিয়৷ কাদিতে বসা কিংবা তাহা ত্যাগ ফরিবারও ইঁচ্ছ৷ কর! উচিত 
নক । মহাভারতে (শাস্তি, ২৫, ২৬) ব্যাসদেব যুধিষ্তিরকে এই উপদেশ 
দিয়াছেন যে, 
সুখং বা যদি বা ছুহখং শ্রিয়ং বা যদি বাইপ্রিক্সম্‌। 
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরার্জিত| ॥ 

অর্থাৎ_-সুখই হউক ব। ছু?খই হউক, প্রিয়ই হউক, বা অশ্রিয়ই হউক, যখন 
যাহা প্রাপ্ত হইবে, অপরাজিতচিত্তে তাহার সেবা ,করিবে। সংসারে অনেক 
কর্তব্য ছুংখ সহির়াও করিতে, হয়--এই তত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে.. এই 
উপদেশের “মহত্ব পুর্ণরূপে উপলদ্ধ হইবে। ভ্ঠাবাশীতাতে স্থিতগ্রজ্জের এই লক্ষণ , 
উত্ত হইয়াছে যে, “ঘঃ সর্বজন ভিনেহস্ত্ৎ প্রাপ্য পুভাগুতম্” (২:৫৭) 
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অর্থাৎ গুত অথব। অপ্তুভ প্রাপ্ত হইয় যে ব্যঞ্জি সর্বদা অনীসর্ত, থাকিয়া! তাহার 
অভিনন্দন বা! দ্বেষ করে না সে-ই স্থিতপ্রন্ত। আবার পঞ্চম অধ্যারে উক্ত হুই- 
_ক্লাছে যে, “ন প্রহজ্ঞেৎ প্রিরং প্রাপ্য নোখ্বিজেৎ প্রাপ্য চাশ্রিয়নূ (৫২০) নথ 
গাইয় উল্লাসিত হইবৈ না, এবং ছুঃখে মুহৃমানও হুইবে না! ) এবং দ্বিতীয় অধ্যান়্ে 
এই স্থৃখছঃখ নিষ্াম বুদ্ধিতে ভোগ করিবার উপদেশ দেওয়। হইয়াছে (২. ১৪, 
১৫)। ভগবান গ্রীপ্ুষ্জ এই উপদেশই বারশ্বার পুনরুত্ত করিয়াছেন ( গী, ৫, ৯) 
১৩, ৯)। .বেদাস্তশান্ত্রের পরিভাষায় ইহাকে "সকল কর্মের ব্রন্ধার্পণ করা” 
এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; এবং ভক্জিমার্গে 'বঙ্ধার্পণের স্থলে ঝ্রিকষণর্পণ 
এই শব সংযোজিত হুইয়া থাকে? ইহাই সমস্ত গীতার সারতব্ব। ৯ 
কর্ম যে প্রকারেরই হউক না, উহ! করিবার ইচ্ছা ও উদ্যোগ না ছাড়িয়া 
এবং ফলপ্রাপ্ত্ির আকাঙ্ক। না রাখিয়া ( অর্থাৎ নিঃশঙ্গবুদ্ধিতে ) উহা। করিতে 
হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আদার ভবিষ্যতে পরিণামপ্রাপ্ত নুথখ-ছুঃখকে একই 
সমানভাবে তোগ করিবার জন্য প্রস্তত থাকিতে হইবে। এইভাবে কর্ম 
করিয়া গেলে অমর্ধ্যাদিত তৃষ্1 ও অসস্তোষজনিত হল্পরিণাম শুধু যে নিবা 
রিত হয় তাহা নহে, কিন্তু তৃষ্ণা বা অসস্তোষের সঙ্গে সঙ্গে কর্্েরও নাশ করিলে 
জীবন ধ্বংস হইবার যে প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে পারিত তাহাও আঁদিতে পারিবে 
' নাঃ এবং আমার মনোবৃত্তি শুদ্ধ হইয়! সর্বভূতহিতপ্রদ হইয়া! যাইবে। ইহা 
-নির্বিবাদ যে, এইবূপে ফলাশ ছাড়িতে হইলেও বৈরাগ্যের দ্বারা ইন্দরিয়সমূহের 
ও মনের পুর্ণ নিরোধ করিতে হয়। কিন্তু মনে রেখো যে, ইন্দ্রিয়সমৃহকে বশে 
রাখিয়া, স্মার্থের বদলে বৈরাগ্য ও নিষ্কাম বুদ্ধি হইতেই লোকসংগ্রহার্থ তাহা 
দিগকে আপন আপন কর্ম করিতে দেওয়া এক কথা) এবং সন্্যাসমার্গ অনুসারে 
তাকে উচ্ছেদ করিবার অন্য সমস্ত ইন্দরিক্বব্যাপারকে অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্নকে' 
আগ্রছ্থের সহিত সমূলে নাশ কর! পৃথক্‌ কথা-_এই ছয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল 
প্রভের। গীতার যে বৈত্বাগ্য ও ইন্তরিয়নিগ্রহের উপদেশ করা হইয়াছে তাহ! 
প্রথম প্রকারের, দ্বিতীয় প্রকারের নহে) এবং সেই অন্ুসারেই অন্গীতাতে 
জনকর্রাঙ্গণ সংবাদে ( মতা, অশ্ব, ৩২. ১৭-২৩) জনক রাজা ত্রাঙ্গণের বূপধারী 
ধর্মকে এইরূপ বলিতেছেন যে-_ 
শৃণু বুদ্ধি বাং জ্ঞাত সর্ব বিষয়ো মম। 
নাহ্মাত্মার্থমিচ্ছামি গন্ধান্‌ আণগতানপি ॥ 
খু ঙ্ গু 
.  নাহ্মাত্বার্থমিচ্ছাঁমি মনো নিত্যং মনোহস্তরে ৷ 
মনো! মে নির্জিতং তন্মাৎ বশে তিষ্তি সর্বদা ॥ 
অর্থাৎ--“যে (বৈরাগ্য ) বুদ্ধি মনে রাখিয়া সমস্ত বিষয়ের আমি সেবন করিরা 
খাকি“তাহ! ভোমাকে,বলিতেছি, শোন। আমি নিজের জন্য গন্ধ আঞ্জাণ করি 
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ন। (চোখে আপনার জন্য দেখি না ইত্যাদি) এবং মনকেও আত্বর্থ অর্থাৎ 
আপন লাতের জন্য ব্যবহার করি না) অতএব আমার নাক (চোখ ইত্যাদি ) 
ও মনকে আমি জয় করিয়াছি, তাহার! আমার বশে আছে” ।- গীতারও বনের 
( গী. ৩.৬, ৭) ইহাই তাৎপর্ধ্য যে, ষেমনুষ্য কেবল কীক্িয়সসূহের কৃত্বিকে 
মন করিয়া! মনের দ্বার বিষরদমূহ্ের চিন্তা করিতে থাকে নে পুরো! ভণ্ড, 
এবং যে ব্যক্তি মনোনিগ্রহের দ্বার! কাম্য বুদ্ধিকে জয় করিয়া সমস্ত মনোবৃত্তিকে 
লোকসংগ্রহার্থ আপন আপন কাজ করিতে দেয় সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । বাহুজগত 
কিংব! ইন্দিয়ব্যাপার আমরা উৎপন্ন করি নাই, তাহারা ম্বভাবসিদ্ধ ) আমি 
দেখি যে, কোন সন্গ্যাসী ফতই নিগ্রহী হউক ন। কেন, ক্ষুধা! জলিয়। উঠিলে ভিক্ষা 
করিতে বাহির হইবেই ( গী, ৩. ৩৩) কিংবা। অনেকক্ষণ এক জায়গার বসিয়া 
থাকিলে, কখন বক দীড়াইক্জা উঠে। তাঁৎপধ্য এই ফে, নিগ্রহ ষতই হউক ন! 
কেন, ইন্দ্রিয়ের এই ব্বভাবসিত্ধ ব্যাপার কখনো! রহিত হইতে পারে না) আর 
বদি একথ| সত্য হয়, তৰে ইন্দরিয়বৃত্তি ও সেই সঙ্গে সমস্ত কর্ম এবং সর্ব 
প্রকারের ইচ্ছ৷ বা অসন্তোষ নষ্ট করিবার ছুরাগ্রহে না পড়িয়া (গী, ২. ৪৭ ১ 
১৮. ৫৯), মনোনিগ্রহের দ্বার ফলাশ। পরিত্যাগ পুর্বক এবং সুখছুঃখকে 
সমান জ্ঞানপুর্বক (গী, ২. ৩৮ ) নিষাঁম বুদ্ধিতে লৌকহিতার্থ সকল-কর্দ 
শান্ত্রোক্ত রীতিতে করিতে থাকাই হুইল শ্রেঠ ও আদর্শ মার্থ। তাই-_. 


কর্্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন। 
ম! কর্ম্মফলহেতুভূঠি মা তে সঙ্গোহন্বকর্মাণি 


এই শ্লৌোকে ( গী, ২. ৪৭) ভগবান্‌ অর্জুনকে প্রথমে এইরূপ বলিতেছেন ফের 
তুমি এই কর্ম্মভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব “তোমার কন্ম করিবার্‌ 
অধিকান॥ শাছে” 3 কিন্তু তোমার এই “অধিকার কেবল (কর্তব্য ) কর্ন করি- 
বারই অধিকার, ইহা! মনে রেখো । “এব” পদের অর্থ কেবল” ১ :এই পদটির . 
বারা সহজেই জানা যাইতেছে ষে, কর্ণ ব্যতীত অন্য বিষয়ে--অর্থাৎ কর্ম 
ফলে-__মনুষ্যের অধিকার নাই। এই গুরুতর বিষয় কেৰল অনুমানের, 
উপর অবলম্থিত না রাখিয়া! দ্বিতীয় চরণে ভগৰান স্পষ্ট ভাষায় বলিয়! দিয়াছেন যে, 
“কন্মফকলে তোমার কোনই অধিকার নাই”, অর্থাৎ কোন করের ফল 
পাওয়া, কি না পাওয়া, তোমার অধিকারের কথা নহে, উহা পরমেশ্বরের 
উপর কিংব! স্ষ্টির কর্মবিপাকের উপর অবলদ্বিত আঁছে। যে বিষয়ে 
আমার অধিকার নাই, ' তাহার সম্বন্ধে আশা. করা ষে, উহা অমুক 
(খকারে হউক, মুড়তার লক্ষণ। কিন্তু এই তৃতীর় বিষয়টিও অনুমানের 
উপর অবন্গদ্বিত নহে। তৃতীয় চরণে উত্ত হইয়াছে যে, "অতএব তুমি 
কম্দঈফলের আকাজ্কা মনেতে রাখিয়া কোন কর্ণই করিবে না”; কর্মবিপীক 
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অনুসারে তোমার কর্দের যে ফল হইবার ভাঁহা হইবেই, তোমার ইচ্ছা তাহা) 
ন্যানাবিক হওয়া অথব। শী্র বা বিলঙ্বে হওয়া অসম্ভব? কিন্তু বদি তুমি এইরূপ আশা 
রাখে বা আগ্রহ কষ্প, তাহ! হইলে তোমার কেবল ব্যর্থ ছুঃখ ও কষ্ট হইকে মাত্র । 
“খই স্থলে কোন কোন ব্যক্তি__-বিশেষতঃ সন্গ্যাসমার্গী_ প্রশ্ন করিতে পারেন যে» 
কর্ন করিয়া ফলের আশা ছাড়িৰার বৃথ। চেষ্টা অপেক্ষা একেবারেই কর্ম ত্যাগ 
কর! তাল নহে কি? এইজন্য ভগবান শেষে নিজের নিশ্চিত মতও বলিয়) 
দিয়াছেন যে, “কর্ম না করিবার ( অকর্মের ) আগ্রহ রাখিবে না, তোমার ষে 
অধিকার আছে তদগুদারে-_কিন্ত ফলাশ! ছাড়িয়া _কর্্মই করিতে থাক। কর্ম্- 
যোগদৃষ্টিতে এই সমস্ত সিদ্ধাস্ত এত গুরুতর যে উপরি-উক্ত প্লোকের চারি চরণ 
কর্্যোগশাস্ত্রের ঝ। গীতাধর্মের চতুঃসুত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে ন|। 

ইহ! বোবা গিয়াছে যে, সংসারে জুখ ছুঃখ সর্বদাই পর্যায়ক্রমে প্রাপ্ত হওয়। 
যায়, এবং এখানে সুখ অপেক্ষা ছুঃখেরই পরিমাণ অধিক। ইহা সিদ্ধ হইলেও 
ধদি সাংসারিক কর্ম্মণ অপরিত্যাজ্য হয়, তবে হুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির এবং অত্যন্ত 
সুথপ্রার্তির জন্য মন্থব্যের সমস্ত প্রযত্র ব্যর্থ, ইহা কাহারও কাহারও মনে হওয়া 
সম্ভব) এবং কেবল আধিভৌতিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য বিষয়োপভোগরূপ 
স্থখেরই দিকে দৃষ্টি করিলে তাহাদের ধারণা অসঙ্গত বল! বাক্স না। সত্য; 
চাদকে ধরিবার জন্য ছোট ছেলে আকাশে হাত বাড়াইলেও দে যেরূপ চাঁদকে 
সুঠির ভিতর আনিতে পারে না, সেইরূপ আত্যস্তিক স্থখের আশায় কেবল আধি- 
' ভৌতিক সুখের অনুসরণ করিলেও অত্যন্ত স্ুখপ্রাপ্তি ছূর্ঘট হয়। কিন্তু মনে 
রেখো, আধিতৌতিক নুখই সর্বপ্রকার সুখের ভাণ্ডার নহে, সেই কারণ উপরি- 
উক্ত বাধার ভিতরেও অত্যত্ত ও নিত্য সুখপ্রাপ্তির একটা পথ বাহির কর! 
“যাইতে পারে। উপরে বল! হইন্সাছে যে, শারীরিক ও মানসিক-_ন্থখের এই 
ছুই চেতদ। শরীরের কিংবা ইন্্রিয়ের ব্যাপার :অপেক্ষা' শেষে মনেরই অধিক 
সুরুত্ব স্বীকার করিতে হর। শারীরিক (অর্থাৎ আধিতৌতিক ) হুখাপেক্ষা। 
মানসিক স্থখের যোগ্যতা অধিক, এই যে সিদ্ধান্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা করিয়া থাকেন, 
তাহা আপন জ্ঞানের অহঙ্কার বশতঃ তাহারা করেন না। এই সিদ্ধান্তই শ্রেষ্ঠ 
মহ্ুয্জন্মের ষে প্ররুত মহত্ব ও সার্থকতা, তাহ! আধিভৌতিকবাদী “মিল” আপন 
উপযোগবাদ নত্বসধীয় গ্রে স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন। * কুকুর, শুকর, বলদ 





61910965260 09 8, 000097 10910£ 03982819650. (1021) ৪, 
[01৫ 5861859 7 ৮৪৮৮ 00 70990019653 01558618590. (1321 & 0০] 
8889060. 4১100 15 016 0০০1, ০7 0179 016, 13 ০019, 080085106 01017108 
161 05080390267 ০9]5 ০৬ ৮0৪7 ০ম) 9106 0£ 006 0155009,--. 
00/7/11414515%%) চ. 14 (1599£00855 1907.) 


১১৮ গীতারহস্য অথব! কর্মযোগশাস্ত্র। 


প্রসৃতিরও ইন্তরিয়স্ুখের আননা বদি মন্থষ্যেরই সমানই হইত) এবং বিধর্সোপ- 
ভোগই এই জগতে প্রত সুখ, মন্ুষ্যের যদি ইহাই ধারণা হৃইত, তাহা হইবে 
অনুষ্য পণ্ড হইতেও রাজি হইত। কিন্তু পশুর সমস্ত বিষয়স্থখ নিত্য পাইবার 
অবসর আদসিলেও কোন মনুযা পণ্ড হইতে রাজি হয় ন।; ইহাতেই জান! যাইতেছে 
যে, পণ্ড ও মনুধ্যের মধ্যে একটা কিনতু বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্বটি কি, তাহা 
বুঝিতে গেলে মন ও বুদ্ধির গ্বাঘা! আপনার ও বাহ্যজগতের জ্ঞান বাহার ভ্বার! 
হয়, সেই আত্মার স্বরূপের বিচার কর! আবশ্যক ১) এবং একবার এই বিচার সুরু 
হইলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, পশ্ড ও মনুষ্য এই উভদ্বের বিষয়োপভোগজনিত 
সুখ একই কিন্তু তাহা অপেক্ষা মনের ও বুদ্ধির অত্যন্ত উদাত্ত ব্যাপারে ও শুুদ্ধা- 
বস্থাতে যে সুখ, তাহাই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ও আত্যস্তিক সুখ । এই স্থুখ আত্মবশ ॥ 
ইহার প্রাপ্তি কোন বাহ্যবস্তর অপেক্ষা করে না; ইহার প্রাপ্তির জন্য অন্যের 
সুখ হাঁস করিবার প্রয়োজন হয় না) এই সুখ, আপনারই প্রষত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় 
এবং যেমন যেমন আমার উন্নতি হইতে থাকে, তেমনি তেনি এই সুখের স্বরূপ 
অধিকাধিক শুদ্ধ ও নিম্্ল হইতে থাকে । তর্তৃহরি সত্যই বলিয়াছেন যে, “মনসি 
চ পরিতুষ্টে কোহর্থবান্‌ কে। দরিদ্রঃ*__মন প্রসন্ন হইলে দরিদ্রই বা! কে, ধনবানই 
বা কে, ছুই-ই সমান। প্লেটে। নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক তত্ববেভাও প্রতিপাদন 
করিয়াছেন যে, শারীরিক ( অর্থাৎ বাহ্য ব৷ আধিতৌতিক ) সুখাপেক্ষা মনের সুখ 
শ্রেষ্ঠ, এবং মনের সুখাপেক্ষাও বুদ্ধিগ্রাহ্য (অর্থাৎ পরম আধ্যাত্মিক ) সুখ শ্রেষ্ঠ । * 
তাই ঘদি আমি এখন মোক্ষের বিচার ছাড়িয়! দিই, তথাপি ইহাই সিদ্ধ হুয় যে, 
আত্মবিচারনিমঞ্ন বুদ্ধি হইতেই পরম সুখ লাভ হইতে পারে। সেই কারণে 
ভগব্দশীতাতে সুখের সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন তেদ কর! হইয়াছে, 
এবং ইহাদের লক্ষণও বলা হইয়াছে, “ষখা-_আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির ( অর্থাৎ সর্বৃতে' 
একই আত্মাকে জানিয় আত্মার ও প্ররুত শ্বরূপে রত বুদ্ধির) প্রসঙ্নত৷ হইতে যে 
আধ্যাত্মিক ন্ুখ পাওয়া যায় তাহাই সান্বিক ও শ্রেষ্ঠ, হুখ. পতৎদ্খং সান্বিকং 
প্রোক্তং আত্মবুদ্ধিগ্রসাদজম্* ( গী, ১৮- ৩৭) যে আঁধিভৌতিক সুখ ইন্দ্রিয় 
ও ইন্ত্রিয়ের বিষয়প্রস্থত, তাহ৷ সাক সুখের নিম্ন পদবীস্থ এবং তাহাকে রাজ- 
সিক বলা যায় ( গীতা,১৮. ৩৮) এবং যে সুখ হইতে চিত্তমোহ হত্ন এবং যে 
সুখ নিদ্রা বা আলস্য হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার যোগ্যতা তামসিক . অর্থাৎ কনিষ্ঠ 
শ্রেণীর । এই প্রকরণের আরস্তে গীতার যে প্লোক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার ইহাই 
তাৎপর্য্য ঃ এবং গীতাও বলিয়াছেন (গী, ৬. ২২) যে, এই পরম স্থখের উপ- 
লন্ধি একবার হইলে পরে যত বড় ছুঃখ আসক না কেন, তাহাতেও মন্য্যের 
সুখময় স্থৈধ্য কখনই বিচলিত হয় না। এই অত্যন্তিক সুখ ন্বর্গেরও বিষয়োপি- 


%20/4870 89০5 | 





জখছুঃখবিবেক । ১১৯ 


ভোগজনিঙ সুখে পাওয়। যায় না; ইহ! লাভ করিবার জন্য নিজের বৃদ্ধি প্রথমে 
প্রসরন হওয়! চাই। বুদ্ধিকে কেমন করিয়া! প্রসন্ন রাখিবে তাহা! না দেখিয়া, 
যে ব্যক্তি কেবল বিষয়োপ্টভোগেই নিমগ্ন হয় তাহার সুখ ক্ষণিক ও অনিত্য। 
-কেবল ইহাই নহে; কিন্ত বাহ! আজ ইন্জিয়ের স্থখজনক গ্রত্তীত হইতেছে, তাহাই 
কোন কারণপ্রযুক্ত কল্য ছঃখজনক হইতে পারে। উদাহরণ বথা-_গ্রীম্মকালে 
যে ঠাণ্ডা জল মি লাগে তাহাই শীতকালে আর পান কর! ধায় না। ভাল) 
এত করিয়াও তাহ হইতে স্ুখেচ্ছার পূর্ণ তৃষ্তি হইতেই পারে না। তাই, “সুখ” 
শবের ব্যাপক অর্থ লইয়1 বদি আমি এ শব্দের উপঘোগ সর্বপ্রকার সুখ সম্বন্ধেই 
ফ্রি, তাহা হইলে দ্থখের মধ্যেও ভেদ করা আবশ্যক হয়। নিত্য ব্যবহারে 
স্থখের অর্থে মৃখ্যত ইন্্রিয়সখই বুঝায় । কিন্ত বখন ইন্জিয়াতীত ও নিছক আত্ম- 
নিষ্ঠ বুদ্ধির উপলব সুখ হইতে বিষয়োপভোগরূপ সুখেব্ট ভেদ প্রদর্শন করিতে 
হইবে, তখন বিষয়োপভোগের আধিভৌতিক সুখকে কেবলমাত্র স্থুখ বা! প্রেয় এবং 
আত্মবুদ্ধিগ্রসাদ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্থখকে শ্রেয়, কল্যাণ, হিত, 
আনন্দ অথবা শাস্তি, এইরূপ বলিবার রীতি আছে। পূর্বব প্রকরণের শেষে 
প্রদত্ত কঠোপনিষদের বাক্যে প্রেন্স ও শ্রেয় এই ছুয়ের মধ্যে নচিকেতা হে ভেদ 
করিয়াছেন তাহাও এই মর্শেই কর! হইয়াছে। মৃত্যু তাহাকে অগ্নির ব্রহস্য 
প্রথমেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই সুখ প্রান্ত হুইবার পরেই খন নচিকেতা 
আত্মজ্ঞানপ্রাণ্ডির বর চাঙ্কিলেন, তখন তাহার বদলে মৃত্যু তাহাকে অন্য অনেক 
প্রহিক স্থখের লোভ দেখাইলেন। কিন্ত নচিকেতা অনিত্য আধিভৌতিক 
সুখে কিংবা আপাতদৃ্ই মধুর (প্রেয়) বস্ততে ন! ভুলিয়া, দুরৃষ্টিূরধ্বক, 
ধাহাতে আত্মার শ্রেয় অর্থাৎ পরিণামে কল্যাণ হয়, সেই আত্মবিদ্যাকেই 
, আগ্রহের সহিত ধরিয়া শেষে তাহাই সম্পাদন করিলেন। সারকথ!--আত্ম- 
বুদধিপ্রসাদ হইতে উৎপন্ন নিছক বুদ্ধিগম্ট সুখকেই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক আনন্দ- 
কেই আমাদের শাস্ত্রকার শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়! মানেন; এই নিত্য সুখ আত্মবশ হওয়া 
প্রধুক্ত সকর্বেই পাইতে গ্লারে এবং সকলেরই তাহা! পাইবার জন্য প্রযত্ব করা 
কর্তব্য, ইহাই আমাদের শান্ত্কারদিগের অভিপ্রায় । পশুধর্্ম হইতে প্রাপ্ত 
স্থখ এবং মানবীয় সুখের মধ্যে যে কিছু বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাই) এবং এই 
আত্মানন্দ কেবল বাহ্য উপাধিসমূহের উপর কখন নির্ভর না করিবার কারণে 
সমস্ত গ্ুখের 'মধ্যে উহাই নিত্য, শ্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ। গীতাতে ইহারই 
নাম দেওয়! হইয়াছে--পনির্বাণের শাস্তি” (গী, ৬. ১৫) অর্থাৎ পরমশাস্তি 
এবং ইহাই স্থিতপ্রজ্ঞের ত্রাঙ্মী অবস্থার চরম সুখ (গী ২, ৭১) ৬. ২৮) ১২, ১২১৯ 
১৮৪৬২ দেখ)। 

_ খন স্থির হইল, যে, আত্মার শাস্তি ব! "স্থখই অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, সখ ? উহা] 
আত্মুবশ হওয়া! প্রযুক্ত উহা! লার্ভ করাও সকলের সাধ্যারত্ত | কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট 
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যে, সকল ধাতুর মধ্যে-বর্থ অত্যন্ত সুল্যঘান হইলেও ফেধল হুবর্ণ হইতেই 
লৌহ গ্রভৃত্তি অন্য খাতু বিন! যেমন সংসারের কাজ চলে দা, ফিংব। চিনি অত্যন্ত 
মিষ্ট হইলেও, লন্ঘণ হিন! যেমন কাজ চলে লা) সেইঙ্গপ আত্মম্খ ঘা শাস্তি 
[বিষয়েও বুঝতে হইবে । ইহ! নিঃসন্দেহ বে, এই শাস্তির লহিত অস্তত শরীর- 
ধারণার্থও কোন কোঁন খ্রহিষ্ষ পদার্থে প্রয়োজন আছে) এবং এই 
অভিগ্রায়েই আশীর্বাদের সন্করে কেবল 'শাস্তিরস্ত” বলিয়া *শাস্তিঃ পুটস্তিশ্চান্ত* 
অর্থাৎ শাস্তির সঙ্গে গুষ্টি ও তুঠিও চাই-_এইবপ বলিধার ত্বীতি আছে। 
ক্ষেবল শাস্তির দ্বারাই তুষ্টি পাওয় থাস্, ইহা! হদ্দি পাস্্রকাবদিগের অভিপ্রাক্স 
হুইত, 'তাহা। হইলে এই সন্করের মধ্যে "গুষ্টি শবের বৃথা সন্নিবেশ রিবা্ন কোন 
হেতু থাকিত না। ইহার অতিপ্রার এরূপ নহে যে, পুষ্টির অর্থাৎ এহিক 
জুখবৃদ্ধির জন্য দিনরাত হায় হাঁয় করিতে হইবে। উক্ত সক্ষয্লের ভাঘার্থ এই 
বে, শাস্তি, পু ও তুষ্টি (সম্তোব) এই তিনই যোগ্য পরিমাণে তুমি প্রাপ্ত হও, 
এবং এই তিনই পাইঘার জন্য তোমার যত্ব কর! কর্তব্য। কঠোপনিবদ্দেরও 
ইহাই তাৎপর্ধ্য। নচিকেতা! বম-লোকে গমন করিলে পর বম তাহাকে ফোন তিনটা 
বর চাছিতে বলিলেন ৷ তদন্ুসারে প্রীর্থিত বর সাহাকে দিলেন, এই ফথাই 
এই উপনিষদ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । সেই সময় নচিকেতা একেবারে প্রথম 
হইতে আমাকে . *ত্র্মজ্ঞান দান কর” এইরূপ ৰর না চাহিয়া “আমার £পিহ্রা 
আমার উপর জন্ধ হইয়াছেন, তিনি ষেন আমার উপর প্রসন্ন হন”, এই বর 
চাহিলেন। পরে তিনি দ্বিতীর ৰর চাহিলেন যে, "অগ্নি অর্থাৎ প্রহিক সমৃদ্ধি- 
উৎপাদক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান আমাকে প্রদান কর” । এই ছুই বর প্রাপ্ত হইলে 
পর, ' শেষে তিনি ঘমের নিকট তৃতীয় ৰর চাহিলেন যে, “আমাকে আত্মবিদ্যার 
উপদেশ দেও । কিন্তু এই তৃতীয় বরের বদলে আরও অনেক সম্পদ দিতেছি-_- 
এই কথা ঘম যখন ৰলিলেন, তখন-_অর্থাৎ প্রেক্ ( সুখ) প্রাপ্তির পক্ষে "সাব- 
শ্যক যজ্ঞাদি কর্মের জ্ঞান লাভ হইলে পর, তাহার সম্বন্ধে অধিরু আশা না! 
করিয়৷ নচিকেতা এই বিষয়েই আগ্রহ প্রকাশ করির্পেন যে, “এক্ষণে, যাহাতে 
শ্রের (আত্যস্তিক সুখ ) লাভ হয় সেই ব্রহ্মভ্তানের কথা আমাকে বল*। সার- 
কথ! এই যে, এই উপনিষদের শেষভাগের মন্ত্রে যাহ! বর্ণিত হইফলাছে তদমুসারে 
ধ্রহ্ধবিদ্যা” এবং “যোগবিধি” অর্থাৎ যজ্ঞযাগাদি-_এই ছুই-ই লাভ করিয়! নচি- 
কেত। মুক্ত হইয়াছিলেন ( কঠ, ৬. ১৮)। ইহা হইতে জ্ঞান ও.কর্্দ এই ছুয়ের 
সমুচ্চয়ই উপনিষদের তাৎপর্য, ইহাই সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে ইন্দ্রেেও এই 
"প্রকারের একটা কথা আছে। ইন্্র তো স্বয়ং ব্রগজ্ঞান্তী ছিলেনই, ক্লিচ্ক আবার 
তিনি প্রতর্দনকেও ব্রহ্গজ্ঞানের উপদেশ দিফ্যুছিলেন, কৌধীতকী উপলিষদে 
এইবপ বর্ণিত আছে। তথাপি ইন্দ্রের রাজ্য ঠিয়! প্রহলাদ ভ্রেলোক্যাধিপতি 
হইলে পর, ইন্দ্র, দেবগুকু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন বে, গপ্রেয কিসে 
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সউ শাহ! শার্মীকে বল”। তখন বৃহস্পতি রাজ্যভ্র্ট ইন্জ্রকে হঙ্গধিদ্যা অথীৎ 
আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া ঘলিলেদ যে, “ইহাই শ্রেক্স* (এতাবচ্ছে,য় ইতি )1 
ধকিন্ত ইন্দ্র তাহাতে আশ্বস্ত না হইয়া দমারও বেশী কিছু আছে কি* (কে! 
বিশেষে! তবেৎ ?) পুনকায় এইক্প প্রশ্ন করিলে পর, বৃহস্পতি তাহাকে শুক্রা- 
চার্যের নিকট পাঠাইলেন। সেখানেও প্রন্ধপ ঘটিলে পর, শুক্রাচার্ধ্য বলিলেন 


'ষে, “উহা প্রহ্ণাদের ভাল জানা আছে” । তখন শেষে খ্রাঙ্গণবেশে প্রহলাদের. 


'নিকট গিক্সা! ইন্দ্র প্রহ্লাদের শিষ্য হইলেম এবং কিনুকাল তাহার সেঘ! করিতে 
লাগিলেন । একদিন প্রহলাদ তাহাকে বলিলেন যে, শীলই ( সত্য ও ধর্মানুসারে 
আচরণ করিবার স্বভাব ) ভ্রিলোক্যের রাজ্যলাভের নিগুঢ় তত্ব এবং তাহাই 
শ্রেক্ন।- তাহার পর, প্রহল'দ খন বলিলেন ধে, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট হই- 
স্বাছি, ভূমি তাগ্যবান, তোমাকে বর দান করিব, তখন ব্রাহ্মণবেশধাঁরী ইন্দ্র এই 
ঘর চাহিলেন যে, "ভোম্৷র “শীল” আমাকে দেও” । প্রহলাদ “তথাস্ত” ঘলিতেই 
টাহার "শীল+ ও তাহার সঙ্গে ধর্ম, সত্য, বৃত্ত, শ্রী অথবা! খ্রশ্বধধ্য প্রভৃতি সমস্ত 
'দেবত। প্রহ্লাদের শব্ীর হইতে নির্গত হইয়া! ইন্দ্রের শরীরে প্রধেশ কতিলেন । 
সাহার ফলে ইন্জ্র আপন রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। মহাভারতের শাস্তিপর্ব্বে (শা, 
১২৪) ভীন্ম যুধি্ঠিরকে এই প্রাচীন কথা বলিয়্াছিলেন।. এই স্ুন্নর ইন্দ্র 
শহলাদেত্স কথা হইতে স্পষ্টই দেখ! যায় যে, নিছক এশ্র্য্য অপেক্ষ। মিছক্‌ আত্ম- 
জ্ঞান বন্দি ফোগ্যতরও হয়, তথাপি এ জগতে ধাহার থাকিতে হইবে তাহার অন্য 
লোকরই মতে! আপনার জন্য এবং আপনার দেশের জন্য প্রহিক সমৃদ্ধি 
অর্জন করিঘার আবশ্যকতা ও নৈতিক অধিকারও আছে; দেই কারণে 
বখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই জগতে মন্ুষ্যের পর্রম পাধ্য কি, তখন আমাদের 
কর্্মযোগশান্ত্রে শেষ উত্তর এই পাওয়া শ্বাগ্গ যে, শাস্তি ও পু, শ্রেয় ও প্ররেক়্ 
কিংবা জ্ঞান ও প্রপ্বর্ধয-_ছুই-ই এক সঙ্গে অর্জন কর। যে ভগবান অপেক্ষ! 
এই জগতে, আর কেহই শ্রেষ্ঠ নাই এঘং খাহার পথ ধরিয়া! অদ্য সকল লোকই 
উলিতেছে, (গী, ৩. ২৩) সেই তগৰাই কি প্রঙধ্য ও সম্পদ. ত্যাগ 
করিয়াছেন £-- 
উ্বধ্যস্য সমগ্রস্য ধর্স্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । 
, ,  জ্ঞানবৈরাগ্যক্জোশ্চৈব বঞ্জাং ভগ ইভীরণা 
অর্থাৎ সমত্রী এষ্্য, ধর্প, বশ, সম্পদ, জ্ঞান ও ধৈরাগ্য, এই ছয় বিষয়কে "ভগ, 
ঘলে--তগ শবের এই ব্যাখ্য! পুরাপাদ্দিতে প্রদত্ত হইক়্াছে (বিষ) ৬, ৫. ৭৪ দেখ) 
কেহকেহ এই শ্লোকের পরধ্য শবোর অর্থ “যোগৈষ্্য্যঠ করেদ) কারণ, সী 
বআ্রদও, সম্পদ্স্চক শব্দ পরে জ্াসিয়াছে। ' কিন্তু ব্যবহারে), পর্বে সভা, 
ঘশ ও সম্পদ, এবং জ্ঞাঙ্গে বৈরাগ্য ও ধর্ের সমাবেশ হয়, তাই অনারাসে বলিতে 
পাগি ধে, লৌকিক দৃষ্টিতে উক্ত প্লোকের সমস্ত অর্থ, জ্ঞান ও শ্্্য এই হই 
টি 


১২২ গীতারহ্দ্য অথব! কর্ম্মযোগশাস্ত্র। 


পদেই ব্যক্ত হয় । আর যখন স্বস্ং ভগবানই জ্ঞান ও শব্ধ স্বীকার করিয়াছেন, 
তখন উহাই প্রমাণ মনে করিয়। লোকের কাজ কর! আবশ্যক ( গী, ৩,২১৪ 
মভা, শাং, ৩৪১* ২৫)। নিছক আত্মজ্ঞানই এই সংসারে পরম. সাধ্য বস্ত, 
ইহা কর্্যোগমার্গের সিদ্ধান্ত কখনই নহে) সংসার ছঃখময় বলিয়া উ্া 
একেবারে ছাড়িয়। দিতে হইবে, ইহা! সক্সযাসমার্গের সিদ্ধান্ত । ভিন্ন ভিন্ন 
*মার্গের এই সিদ্ধান্তগুলি একত্র করিয়৷ গীতার অর্থের বিপর্যয় কর! উচিত 
নহে। তথাপি মনে রেখো, গীতাই বলিয়াছেন যে, জ্ঞান বিনা কেবল 
শব্ধ, আস্্রী সম্পদ। তাই প্রশ্র্য্ের সহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সহিত এশ্বর্য্য 
কিংবা শাস্তি ও পুষ্টি এই ছুয়ের সংযোগ নিত্য স্থির রাখা আবশ্যক এইরূপ সিদ্ধ 
হইতেছে। জ্ঞানের সহিত এশ্ব্্য হওয়। অত্যাবশ্যক বলাতেই, কন্ম করিবার 
আবশ্যকতা শ্বতই আসিফ়া*পড়ে। কারণ মন্্ বলিয়াছেন, “কম্মাণ্যারভমাণং হি 
পুরুষং শ্রানিষেবতে” ( মন্তু, ৯" ৩০০) কম্মকারী ব্যক্তিই এই জগতে শ্রী। অর্থাৎ 
রশ্ব্য্য লাভ করে । প্রত্যক্ষ অশ্নভূতিতেও এই বিষয় সিদ্ধ হয়; এবং গীতাতে 
অর্জুনকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে সে উপদেশেও তাহাই উক্ত হইক়্াছে ( গী. 
৩. ৮)। মোক্ষদৃহ্নিতে কর্মের আবশ্যকত৷ ন! থাকায় শেষে অর্থাৎ জ্ঞানলাভের 
পর সমস্ত কর্ম ত্যাগ করাই আবশ্যক, এইরূপ কেহ কেহ বলেন। কিন্তু আপাঁ- 
তত কেবল সুখহ্ঃখেরই বিচার কর! কর্তব্য ) এবং এ পর্যস্ত মোক্ষ ও কর্মের 
স্বরূপ পরীক্ষা, কর! হয় নাই, তাই এই আপত্তির উত্তর এখানে দেওয়া যাইতে 
পারে না। পরে নবম ও দশম প্রকরণে অধ্যাত্ম ও কর্ম্মবিপাক সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে 
বিচার আলোচন! করিয়া পরে একাদশ প্রকরণে, এই আপত্তিও যে শুন্যগর্ভ 
তাহা দেখান যাইবে। 

'স্থখ ও ছুঃখ ছুই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র অনুভূতি বা বেদনা! $ সুখেচ্ছা কেবল স্থখো- 
পভোগের দ্বার! তৃপ্ত হইতে পারে না, এই জন্য সংসারে মোটের হিসাবে ছঃখই 
অধিক অনুভূত হইয়া থাকে? কিন্ত এই হুঃখ এড়াইবার জন্য তৃষ! বা অসস্তোষকে 
এবং তাহার সহিত সমস্ত কর্ম্নকে সমূলে উচ্ছেদ করা! উচিত নহে ? কেবল ফলাশ! 
ছাড়িয়া সমস্ত কর্ম করিতে থাকাই শ্েয়ঙ্কর । কেবল বিষয়োপভোগন্থথ কখনই 
পূর্ণ হয় না, উহ! অনিত্য ও পণ্ুধশ্ম; অতএব এই সংসারে বুদ্ধীন্রিয়বিশিষ্ট মন্কুষ্যের 
যাহা প্রক্কত ধ্যের তাহা উহ! অপেক্ষা! উচ্চ আদর্শের হওয়! চাই ১ আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ 
হইতে যে শাস্তিস্থখ পাওয়! যায় সেই শ্াস্তিস্খই মন্থষ্যের প্রক্কত ধ্যেয্? কিন্তু 

আধ্যাত্মিক স্ুখই এই প্রকার, শ্রে্ঠ হইলেও উহার সঙ্গে এই সাংসারিক জীবনে 
ধ্রহিক বস্তুলমূহের ও যথোচিত আবশ্যকতা আছে; এবং এই কারণে নিফাম বুদ্ধিতে 
গ্রধত্ব অর্থাৎ কর্ম করাও আবশ্যক 7__-এই কথাগুলি কর্ম্মযোগসীক্্াহসারে ,.যিদ্ধ 
হইলে পর, সুখবৃষ্টিতে বিচার করিলে ও ইহা. বুষাইরার প্রয়োজন হয় না যে, কেবল 
আধিতৌতিক নুখাকেই পরম সাধ্য মনে করিয়া কর্মের কেবল সুখছুঃখাতক রাহ্য 


সুখছঃখবিবেক । ১২৩ 


পরিপামের তারতম্য হইতেই নীতিমত্ার নির্ণ্ন করা উচিত নহে। কারণ, বে বন্ত 
পরিপূর্ণাবস্থায় কখনও স্বতঃ আসিতে পারে না, তাহাকে পরম সাধ্য মনে কন 
অর্থাৎ 'পরম” শবের অপব্যবহার করিয়া মৃগজলের স্থানে জলের ভাবনা করাটাই 
অসঙ্গত।' পরম সাধ্যই খন অনিত্য ও অপূর্ণ হইল, তখন তাহার -আশাঙ্ 
থাঁকিলে অনিত্য বস্তু ছাড়া আর কি পাইবে? “ধর্ম নিত্যঃ সুখহুঃথে ত্বনিত্যে” 
এই বচনের মন্মও ইহাই । "অধিক লোকের অধিক সুখ” এই বাক্যের মধ্যে 
সুখখকের অর্থকি বুঝিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে- আধিভৌতিকবাদীদিগের মধ্যেও 
অনেক মতভেৰ আছে । তাহার্দের মধ্যে অনেকে বলেন যে, অনেক সমন্ন মনুষ্য 
সমস্ত বিষয়ন্থথকে পদ্দাদ্াত করিয়া কেবল সত্যের জন্য ঝ৷ ধর্মের জন্য প্রাণ দিতেও ' 
প্রন্তত হয়; কাজেই ইহ! মনে কর! অনুচিত বে, আধিভৌতিক স্থুথপ্রাপ্ডির জন্যই 
মহষোর সর্ধনাই ইন্ছ। হয়। তাই, তাহার! সুচনা ক্করিয্নাছেন যে, জুখশবের 
বদলে হিত কিংবা কল্যাণ শব্ধ জুড়িয়। দিয়া “অধিক লোকের অধিক স্থথ”* এই 
কুত্রের “অধিক লোকের অধিক হিত বা কল্যাণ” এইরূপ রূপাস্তর করিতে 
হইবে। কিন্তু এত করিয়া ও এ মতে এই দোষ থাকিয়। যায় ষে, কর্তার বুদ্ধি 
কোনই বিচার হয় না, এবং এই প্রকার অন্য দোষও এই মতে থাকিয়া যায়। 
তাল, বিষর্স্গাখের সহিত মানসিক সুখেরও বিচার করিতে হইৰে ষদি বলা যায়, 
ভাহ। হইলে উহার আধিভৌতি ক পক্ষের এই প্রথম প্রতিজ্ঞারই বিরোধ হক্ক যে, 
সকল কর্মেরই নীতিমতা। কেবল তাহার বাহ্য পরিণাম ধরিফ়াই স্থির কর 
আবশ্যক--এবং তন তো কোন-নাকোন অংশে অধ্যান্্পক্ষ একরকম স্বীকার 
করিতেই হয় । যখন এই প্রকারে শেষে অধ্যাত্বপক্ষ স্বীকার করিতেই হয়, তখন 
আধাআধি স্বীকার করিয়া লাভ কি? অতএব আমাদের কর্মযোগশান্ত্রে এই শেষ 
দিদ্ধান্ত স্থির কর! হইয়াছে যে, সর্বভূতহিতূ, অধিক লোকের অধিক সুখ, এবং মনুষ্য- 
তের পরম উৎকর্ষ প্রভৃতি নীতিনির্ণয়ের সমস্ত বাহ্‌ সাধন কিংবা আধিভৌতিক 
মার্গ গৌণ ,জানিয়! এবং আত্মপ্রসাদরূপ আত্যস্তিক সুখ ও তাহার সহস্থাযী 
কর্তার শুদ্ধ বুদ্ধিকেই খধ্যাত্মিক কষ্টিপাথর জানিয়া তাহা দ্বারাই কর্মব-অকর্দের 
পরীক্ষা করা আবশ্যক । দৃশ্য জগতের অতীত তবজ্ঞানে প্রবেশ করিব ন! বলিয়া) 
বাহার! শপথ গ্রহণ করিয়াছেন তীহাদের কথ ছাড়িয়! দাও । ধাঁহার! এ প্রকার, 
শপথ গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের যুক্তি হইতে বুঝ! যাইবে যে, মন ও বুদ্ধিরও 
অতীত নিত্য আত্মার নিত্য কল্যাণই কর্্মযোগশান্ত্ মুখ্য কলিয়৷ স্বীকার করিতে 
হয়) বেদান্তে একবার প্রবেশ করিলেই যাহ! কিছু সমস্তই ব্রদ্মময় হইয়া যায়, 
সেখানে আর ব্যবহারে যুক্তি খাটে না, এইক্সপ কাহারও কাহারও যে ধারণা, 
“হো ভ্রান্ত ধারণা । আজকাল সাধারণতঃ বেদাস্তবিষয়ক যে সকল গ্রস্থ পন্ডিতে 
পাওয়া যায়ঃ সেখুলি সন্গ্যাসমার্ অনুযায়ী লিখিত হয় বলিয়! এবং সন্গ্যাসমার্গে তৃষ৮ 
রী সংসারের সমস্ত ব্যবহীরই অপার মনে করা হত .ৰলিয়া তাহাদের এরস্থাদিভে 


১২৪. গীতারহস্য অথবা' কম্মযোগশান্জর ॥ 


কর্্মবোৌগের যথার্থ উপপত্তি ঠিক ঠিক পাওয়া বান্না, অধিক কি, এই, গরু 
অন্প্রদায়-অসহিষু গ্রস্থকারেরা সন্ন্যাসমার্গের বুক্তিক্রম কর্যোগের মধ্যে গুঁজিয়া। 
দিয় যাহাতে সাধারণ লোকের ধারণ! হয় বে, সন্ন্যাপ'ও কর্্দমযোগ এই ছুই দ্বতক্র 
মার্গ নহে, সঙ্গ্যাসই একমাত্র শাস্ত্রোক্ত মোক্ষন্দার্গ; তাহার জদ্য- প্রঘত্র' করিয়াছেন: । 
কিন্তু একপ ধারণা ঠিক নহে। সন্াপমার্গের ন্যাক্ষ কর্ম্মযোগমার্গও বৈদিক 
ধর্মে অনাদি কাল হুইতে শ্বতস্ত্ররূপে চলিক্া আসিতেছে » এবং এই মার্গের' প্রচা- 
বকেরা বেদাস্ততত্ব ন। ছাঁড়িয়! দিক্কাও কর্্মযোগশাস্ত্ের উপপত্তি ঠিক ঠিক প্রদর্শন 
ফরিয়াছেন। তগবদগীতা গ্রন্থ এই পঙ্থারই গ্রন্থ। গীতাকে ছাড়িয়া দিলেও" 
* জান! বাইবে যে, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে কাধ্যাকাধ্যশান্ত্রের বিচার আলোচনা করিবান 
পদ্ধতি স্বক্সং ইংলগ্ডেই গ্রীণের' ন্যা গ্রস্থকারেরা সুরে কতিস্বাছেন ; * এবং জন্ম 
নীতে তে৷ গ্রীণের-পৃর্বেই এই পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। দৃশ্য জগতের কতই বিচার: 
আলোচনা করা হোক্‌ না কেন, কিস্ত এই জগতের' সাক্ষী ও কর্ধকর্তী কে, ইহা 
যে পর্যন্ত ঠিক ঠিক অবগত হওয়! ন৷ যাক, লে পর্যন্ত তাত্বিক দুটিতে এই জগতের 
অনুয্যের পরম সাধ্য, শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ঝ অস্তিম ধ্যের কি, তাহারও- বিচার অপুর্ণ ই 
থাকিবে। তাই, “আত্মা, বা. অরে ভ্রষ্টব্£ শ্রোতক্যে। মস্তব্যো, নি'দধ্যাসিতব্য১ 
স্বাজ্ঞবন্ের' এই উপদেশ উপস্থিত গ্রুকরণেও অক্ষরশঃ প্রযুক্ত হইতে পারে. দৃষ্ঠ; 
জগতের পৰ্ধীক্ষ/ করিয়া! ষ্দি পরোপকাররাপ তত্বই পরিশেষে নিষ্প্ন হর, তকে - 
ইহ! ছবরা। অধ্যাত্মবিদ্যার মাহাত্ম্য ক্তাীস না হইয়৷ উল্টা উহা দ্বারা, সর্দ্ঘভূতে :একই; 
জা! থাকিবার আর এক, প্রমাণ পাওয়। যাক।। “আধিজৌতিকবাদী য়ে স্বরচিত 
জীমার বাহিরে যাইতে পারেন না, তাহার কোন উপায় নাই। কিন্তু আমাদের 
শাস্তকারদের দৃষ্টি এই সন্থীর্ণ সীমাকে ছাঁড়াইয়! গিম্মাছে, এবং এই কারণে তাহারা) 
অধ্গত্বদৃক্টিতিই কর্ম্মযোগশাস্ত্রের সম্পূর্ণ উপপত্তি দিক্সাছেন। এই উপপক্তির কথা৷ 
স্কলিঝার পুর্বে, কণা কম্মপরীক্ষা সন্বন্ধে শর এক পুর্ব্বপক্ষেরও কিছু আলোচন! 
করা আবশ্যক, তাই এক্ষণে সেই পস্থা সম্বন্ধে, বিচার অবলোচুন। করিতে, 
প্রবৃত্ত হইব। ও 
ইতি পঞ্চম প্রকরণ সমাপ্ত । 
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ঘঠ প্রকরণ । 
আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার £ 


সত্যপুতাং বদেদ্‌ বাচম্‌, মনঃপুতং সমাচিরে | * 
মনু, ৬ 

আধিভৌতিক মার্স বাতীত কর্মীর পরীক্ষণের আর এক রি আছে 
তাহা আধিদৈবতবাদীদিগের মার্গ। এই মার্গের লোকেরা বলেন যে, বে সময়ে 
মনুষ্য কণ্মাকম্মের বা কার্ধাকার্ষ্যের নির্ণস্ক করে দেই সময়ে কোন্‌ কর্ম হইতে, 
কাহার কত লুখ বা হুঃখ হইবে, অথবা সেগুলি হইতে স্থুখের মোট সংখ্যা বা 
ছুখের মোট সংখ্য। অধিক হইবে” মন্ছষ্য এইরূপ গোলযোগের মধ্যে কিংবা; 
আত্মানাত্মবিচারের মধ্যে কখনই পড়ে না। অনেকে, এইক্বপ গোলযোগ। 
আছে বলিয়াই জানে না । অধিকন্ত, প্রত্যেক প্রাণী প্রত্যেক কন্দষে কেবল 
নিজের স্ুখেরই জন্য করে এরূপ নহে। আধিভ্তিকবাদী ধাহাই বলুন না 
কেন। কিন্তু ধন্মাধন্্নির্ক্ি করিবার সমক্ক মানব-মনের, অবস্থা কিরূপ হয়» 
একটু বিচার করিলেই দেখা ষাক্ম যে, কাকুণ্য, দক, পরোপকার ইত্যাদি 
মানকমনের শ্বাতাবকিক ও উচ্চ মনোবৃন্ডিসকলই কোন কার্য সম্পাদন 
করিবার জন্য মনুষ্যকে একেবারেই প্রবৃত্ত করায় । উদ্দাহরণ যখ!/-_কোন ভিখা- 
"ক্বীকে দেখিয়! তাহাকে কিছু ভিক্ষা দিলে জগতের কিংৰ! নিজের আত্মার কতটা 
ক্ষল্যাণ হইৰে ইহার বিচার মনুষ্যের মনে আসিৰার পূর্বেই সন্ুয্যহ্ৃদক্কে কারুপ্য- 
বুস্তি জাগ্রত হয় এবং সে আপন শক্তি অনুসারে ভিথারীকে ভিক্ষা দিক্কাই খালাস? 
ক্লুয়। সেইরূপ ছেলে কাঁদিতে আরম্ভ করিলে তাহাকে ছুধ দিবার সময়, কত, 
লোকের কতট' হিত হুইৰে ইহার কিছুমান্রপবিচার না করিয্ক, তাহার মা. তাহাকে 
হুধ দেক়। সুতরাং এই উচ্চ মনোবৃত্তিসমুহই কর্মযোগশান্ত্ের প্রকৃত ভিত্তি ॥ 
এই মনোবৃত্তিসকল আমাদিগকে কেহ দেক় নাই ; কিন্তু এগুলি নিসর্গসিক্ছ 
অর্থাৎ স্বাভাবিক, কিংকা এক ভাৰে স্বয়ংভু দেবতা । বিচারপতি আপন ৰিচার- 
আসনে ৰসিলে, তাহার বুদ্ধিতে ন্যায়দেকতার প্রেরণ! হয় এবং তিনি সেই (প্রেরণ 
অনুসারে ন্যাক্সবিচাক করেন) কিন্তু যখন কোনি বিচারপতি এই প্রেরপাকে 
গ্রাহ্য না করেন; তখনই তাহার হাত দিয্পা অন্যাক্কবিচার বাহির হক্ক। ন্যায়- 
দেবতার নর্তোই কাকা, দয়া, পরোপকার, কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যান্থরাগ, ধৈর্ধচ 
ইত্যাদি সগুপসমূহর:যে সুকল স্বাভাবিক মনোবৃর্তি তাহারা'ও দেৰতা। এই * 
_ দেৰতাঁদিগের শুদ্ধ ব্বরূপ প্রত্যেকেরই: স্বভাঁবত জান .আছে। কিন্ত লোভ্‌,* 

* "সতোর দ্বারা যাহ! পৃত অর্থাৎ»প্দ্ধ হইয়াছে এইবপ বাক্য ব্লিবেক শবং মন বাজা। 
সক্ছ সথমে করিলে তাহাই আচরণ করিবেক্ ৮ 


১২৬ গীতারহস্য অথবা! কর্ম যোগশান্ত্র ৷ 


দ্বেব, মাৎসর্ধ্য প্রন্থতি কোন কারণবশত যদি সে'দেবতাদিগের প্রেরণা 'গ্রাহঠ 
মা করে, তবে দেবতারা কি করিবেন? ইহা! সত্য যে, কখন কখন এই দেবতা” 
দিগেরও মধ্ে লন়্াই বাধিয়! যাওয়ায় কোন কার্য করিবার সময় কোন্‌ দেবতার 
প্রেরণ। বলবত্তর বলিয়া স্বীকার করিব, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় হয়। এই 
সংশয়ের নির্ণসার্থ ন্যায় কারুণ্যাদি দেবতাগণের অতিরিক্ত অপর কাহারে। পরামর্শ 
গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই অবদরে অধ্যাত্মবিচারের কিংব! 
সুখহুঃখের তারতম্যের গোলষোগের মধ্যে না পড়িয়া আমরা আমাদের মনোঁদেব- 
তার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলে, সে-ই এই ছুয়ের মধ্যে কোন্‌, মার্গি শ্রেযক্কর, শীস্তই' 
তাহার একটা নিষ্পত্তি করিয়া! দের়। তাহার কারণ :এই যে, উপরি-উক্ত সমস্ত 
দেবতাদিগের মধ্যে রনোদেবত! শ্রেষ্ঠ । “মনোদেবতা” শবে ইচ্ছা, ক্রোধ, লোভ 
প্রন্থতি সমস্ত মনৌবিকারের সমাবেশ করা ঠিক নহে; কিন্ত এই শবের দ্বারা 
ভালমন্দ বাছাই করিবার যে ঈশ্বরদত্ত বা স্বাভাবিক শক্তি মনের মধ্যে আছে 
তাহাই ধরিতে হইবে । এই শক্তির “সদসদ্বিবেকবুদ্ধি” * এই এক বড় 
নাম আছে। কোন সংশক্প্রসঙ্গে মনুষ্য সুস্থ অন্তঃকরণে ও শাস্তভাবে যদি ক্ষণ- 
মাত্র বিচার করিয়৷ দেখে তাহ! হইলে এই সদসদ্বিবেকবুদ্ধি কখনই তাহাকে 
ধোখা! লাগাইবে ন| বা পরিত্যাগ করিবে ন7া। অধিক কি, এইরূপ প্রসঙ্গে 
“তুই আপনার মনকে জিজ্ঞাসা কর্‌” এইরূপই আমরা অন্যকে বলিয়া থাকি। 
কোন্‌ সদ্‌গুণের কোন্‌ সনক্ে কতটা গুরুত্ব দিতে হইবে, এই বড় দেবতার নিকট 
সেই বিষয়ের একটা! সুচী বা স্মারক পিপি সর্বদাই প্রস্তত থাকে । 0েই লিপি 
অনুসারে যথাসময়ে এই মনোদেবতা৷ আপন নিষ্পত্তি ব্যক্ত করেন। মনে কর যে” 
কোন সময়ে আত্মসংরক্ষণ ও অহিংসার মধ্যে বিরোধ ঘটিল এবং দুর্ভিক্ষের সমক়ে 
অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবে কি না, এইবূপ্‌ সন্দেহ উপস্থিত হইল; তখন এই সংশঞ 
নিবারণের জন্য শান্তচিত্তে এই মনোদেবতার পুজা! অর্চনা করিলে তখনি “অভঙ্ষ্য 
ভক্ষণ কর” এই নিষ্পত্তি বাহির হইয়। পড়ে । সেইকপ স্বার্থ ও পরার্থ বা পরো 
পকার ইহাদের মধ্যে বিরোধ হইলে তাহারও নির্ণয় এই মনোদেবতার অর্চনার 
স্বার৷ করিতে হইবে ৷ মনোদেবতার আপন ঘরের, ধন্মাধর্শের তারতম্যের এই হ্চী 
বা স্মারকলিপি এক গ্রন্থকার শ্ান্তভাবে বিচার করিয়! উপলব্ধি করিয়াছেন; এবং 
তাহার নিজ গ্রন্থে উহ! প্রকাশ করিয়াছেন। 1 এই ম্মারকলিপিতে, ভক্তিভাবকে 


পপ পিকী্ীপিী শী শশী পাপী পাপী পিপিপি 
* এই দদসদ বিবেক বুদ্ধিকেই ইংরাজীতে 00115019190 বলেঃ এবং আধিদৈবতবাদ 
অর্থে [00161001956 501)001 বলে। 

,. 1 এই খ্রস্থকারের নাম [81053 10210520 ( জেময, মাটিনো )। ইনি এই ম্মীরক- 
লিপি নিজের 7725 ০/ 454%:28 77207)/ (5০1 হা, ৮. 266. 30 20.) 
মামক খ্রস্থে দিয্লাছেন। মার্টিনো আপন পন্থাকে 10101)901,0109210%1 এই নাম দিয়াছেন 
কিন্ত আমি উহ! মাধিদৈবতবাদেরই সামিল করিতেছি। 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষোত্রজ্ঞ বিচার । ১২৭ 


প্রথম আসন অর্থাৎ অতুয্চ স্থান দেওয়া হইয়াছে) এবং তাহার নীচে কারুণ্য 
স্কতজ্ঞতা, ওঁদাধ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবসমূহকে ক্রমশঃ নীচের শ্রেণীতে ধর! 
হইয়াছে । নীচের ও উপরের ধাপের সদ গুণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হুইবামাত্র 
অপেক্ষাকৃত উপর-উপর ধাপের সদগুণগুলিকেই অধিকাধিক মান দেওয়া 
আবশ্যক, ইহাই এই গ্রন্থকারের অভিপ্রায় । কার্ধ্যাকাধ্যের বা! ধন্মাধর্মের নির্ণয় 
করিতে হইলে, তাহার মতে, ইহা অপেক্ষা! যোগ্য মার্গ আর নাই। কারণ আমা 
দের দৃষ্টি খুব প্রসারিত করিল! “অধিক লোকের অধিক স্ব” কিনে হয্স তাহ 
স্ুনিশ্চিতরূপে নির্ধারিত কত্রিলেও, এই তারতম্যবুদ্ধিতে ইহা! বলিবার অধিকার 
নাই যে, অধিক লোকের যাহাতে সুখ হন্প তুমি তাহা কর; তাই শেষে 
"অধিক লোকের অধিক হিত” আমি কেন করিব এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি 
হয় না। জুতরাং সমস্ত ঝগড়া যেখানে ছিল লেইখানেইু থাকিয়! যায়। কোন 
বিচারপতি রাজার নিকট অধিকার না পাইয়! কোন বিচার নিষ্পত্তি করিলে সেই 
নিষ্পত্তির যেরূপ পরিণাম হয়, দূরদৃষ্টিতে সথছুঃখের বিচার করিয়। যে কাধ্যাকা্ধ্য 
নির্ণয় হয়, তাহারও সেইরূপ পরিণাম হইয়া! থাকে । তুমি এইরূপ কর, এই 
কাজটা তোমায় করিতেই হুইবে, 'একথা কেবল দুরদৃষ্টি কাহাকেও বলিয়৷ দিতে 
পারে না। কারণ, দুরদৃষ্টি যতই কেন হৌক না, তাহা মনুষ্যক্কত বলিয়া 
মনুষ্যের উপরে. নিজের শাসনাধিকার বিস্তার করিতে পারে না। এইরূপ 
প্রসঙ্গে, আম! অপেক্ষা শ্রেষ্ট অধিকারবিশিষ্ট কাহারো! নিকট হইতে আদেশ 
পাওয়৷ আবশ্যক | এবং প্র কাধ্য ঈশ্বরদত্ত সদসদ্বিবেক-বুদ্ধিই করিতে পারে, 
কারণ উহ! মনুষ্য অপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ স্ৃতরাং মন্ুয্যের উপর নিজের অধিকার স্থাপনে 
সমর্থ। এই সব্পদ্রবিবেকবুদ্ধি বা “দেবতা” স্বয়স্তু হওয়াপ্রধুক্ত প্রচলিত ব্যবহারে . 
এইন্সপ বলিবার রীতি হইয়া গিয়াছে যে, আমার “মনোদেবতাঠ আমাকে 
অমুকঃপ্রকারের সাক্ষ্য দিতেছেন না। ফ্কেহ কোন ছুষন্ম করিলে পশ্চাত্াপ 
বশত সে নিজেই লজ্জিত হয় এবং তাহার মনে সর্বদাই একটা যন্ত্রণা উপস্থিত 
হয়। ইহাও এই মনোদেবভার শাসনের ফল। ইহা দ্বারাও স্বতন্ত্র মনোদেবতার 
অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, আমার মন আমাকে কেন কষ্ট দেয়, আধিভৌতিক 
মতে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত ব্যতীত এই প্রশ্নের আর কোন যুক্তি পাওয়। যায় না। 
পাশ্চাত্য আধিটদবতবাদের সংক্ষিপ্ত সার উপরে . প্রদত্ত হইল। পাশ্চাত্য 
দেশের এই মতবাদ প্রায় খুষ্টধর্মের উপদেশকেরাই প্রবর্তিত করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে ধর্মাধন্্ম নির্ণয়ে কেবল আধিভৌতিক সাধন অপেক্ষা এই ঈশ্বর- 
দত্ত সাধন সুলভ ও শ্রেষ্ঠ অতএব গ্রাহথ। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে কর্ম 
যোগ্রশান্ত্রে এইরূপ স্বতন্ত্র কোন পন্থা না থাকিলেও উক্ত প্রকারের মত প্রাচীন, 
গরনথদমূহের অনেক স্থানেই পাওয়ী ঘায়। মনের বিভিন্ন বৃত্তিকে *মহাঁতারতের 
অনেক স্থানে দেবতার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে দেখ! যায়। পূর্ব্ব গ্রকরণে বলাও 
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দোষ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই আধিদৈবত মতে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। কিন্তু সদসদ্বিবেকরূপী শুদ্ধ মনোদেবতা কাহাকে বল! হইবে 
তাহার হুক বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই পন্থাতেও অন্যান্য অনেক অপরি- 
হার্ধ্য বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে কোন বিষয় ধর না কেন, তাহার সমস্ত 
দিক বিচার করিয়া! তাহ! গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, করিবার যোগ্য কি অযোগ্য, অথব! 
তাহ। লাভজনক বা নুখজনক কি না, তাহ নির্ধারণ করা, নাক কিংবা চোখের 
কাজ নহে; কিস্ত এই কাজ এক ন্বতন্ত্র ইন্্রিয়ের, যাহাকে মন বলা যায়। 
অর্থাৎ কার্ধ্যাকার্য্যের কিংব ধর্মাধর্শের নির্ণয় মনই করিয়া থাকে )--তাকে তুমি 
ইন্দ্রিই বল আর দেবতাই বল। আধিদৈবতবাদের মত যদি এইমাত্র হয় তাহা 
হইলে কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য আধিদৈবত পক্ষ ইহা অপেক্ষা! 
আরও একপদ অগ্রসর হইয়াছেন । তাহারা বলেন যে, ভাল ব৷ মদ (সব! 
অসৎ) ন্যাষ্য বা অনাধ্য, ধর্ম বা অধশ্মবের নির্ণয় করা এক ; আর কোন পদার্থ 
ভারী ব! হাক, সাদ! বা কালো, কিংবা গণিতের কোন উদাহরণ ঠিক কি ভুল, 
তাহ! নির্ণয় করা আর এক কথা। এই ছুই বিষয় অত্যন্ত ভিন্ন। ইহার মধ্যে 
দ্বিতীর প্রকার বিষরের নির্ণয় মন ন্যায়শাস্ত্রের পদ্ধতিক্রমে করিতে পারে; কিন্ত 
প্রথম প্রকার বিষয়ের নিষ্পত্তি কেবলমাত্র মন করিতে অসমর্থ, অতএব সেই 
কাধ্য সদসন্বিবেচনরূপ ষে দেবতা মনেতে আছেন কেবল তিনিই করিয়া, 
থাকেন। ইহার কারণ তাহারা এইরূপ বলেন যে, কোনও হিসাব ঠিক কি ভুল 
স্থির'করিবার সময় আমর! সেই হিসাবের তেরিজ, গুপফল প্রভৃতি পরীক্ষা 
করির। তাহার পর আমাদের মত স্থির করি ) অর্থাৎ এই বিষয়ের নির্ণয় করি- 
বার পূর্বে মনের অন্য কোন ক্রিয্। বা ব্যাপার করা দরকার । কিন্তু ভাল 
মন্দের নির্ণর সেক্ূপ নহে । কোন মনুষ্য কাহাকে খুন করিয়াছে শুনিবামান্র 
শছি! সে বড়ই মন্দ কাজ করিয়াছে” এই রূপ উচ্ছাসোক্তি আমাদের মুখ . 
দিয়া একেবারেই বাহির হইয়া পড়ে ; সে সম্বন্ধে আমাদের কোন্‌ বিচার করিতে 
হয় না। সুতরাং কোনই বিচার না করিয়া আপনাপনি যে নির্ধয় করা বার, 
এবং বিচার করিয়! যে নির্ণর করা যায়, এই ছইই একই ননোবৃত্তির -ব্যাপার, 
তাহ৷ বলিতে পার! যায় না। সেই জন্য সদসদ্বিবেচনশক্তিকেও এক ম্বতন্ত্র 
মানসিক দেবতা! মানিতে হয়। সকল মন্ুয্যের অস্তঃকরণে এই শক্তি ব দেবতা 
সমানরূপে জাগ্রত থাকায় সকলেই হত্যাকাগ্ডকে অপরাধ মনে করে) এবং 
সে সম্বন্ধে কাহাকে কিছু, শিখাইতেও হল্প না।॥ আধিভৌতিক পন্থার লোকের! 
০. এরই আধিদৈবিক যুক্তিবাদের এই উত্তর দেন ৫, কেৰ্ল «আমি ছএকটা! 
বিষয়ের নির্দয় একেবারেই করিতে পারি এইটুকু হইতে ম্বীকার করিতে 
পার! যায় না যে, যে বিষয়ের নিয় "আমাদের বিচার ' করির! করা হয়,. তাহা! ' 
উহা! হইতে ভিন্ন। কোন কাজ জ্রুত ৰা রহিয়। বসিঙ্ঝ। কর! অত্যায়ের ) রাজ । 
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ধর, হিসাবের কথা। ব্যাপারী লোক মন থেকেই সেরছটাকের দর চট্ট 
করিয়া মুখে সুখে গণিতের প্রশালীতে হিসাব করিয়া বলিতে পারে? তাই 
বলিয়া! বলা যায় না যে, উত্তম গণিতবেত্তা হইতে তাহার গুণন করিবার শক্তি 
"বা দেবতা! ভিন্ন। সাধনার দ্বারা কোন বিষয় এমনি অভ্যাস হুইর! বায় বে 
কিছু বিচার না করিয়াও মনুষ্য তাহা শী্জ ও সহজে করিয়া বায়? উত্তম 
লক্ষ্যভেদী মনুষ্য উড়োপাখী বন্দুক সহজে মারিয়! থাকে, তাই বলিয়া! লক্ষ্য- 
ভেদের এক শ্বতন্ত্র দেবতা আছে এরূপ কেহ বলিতে পারে না । শুধু তাহাই 
নহে, কিরূপে *তাক্‌» করিতে হইবে, উড়োপাখীর বেগ কিরূপে গণন। করিতে 
হইবে ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপপত্তিও কেহ নিরর্থক ও ত্যাজ্য বলিতে পারে ন!। 
নেপোলিকন সম্বন্ধে এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, রণক্ষেত্রে টাড়াইয়া! একবার 
চারিদিকে তাকাইয়। দেখিলেই শক্রর ছিদ্র কোথা, তাহা তৎক্ষণাৎ তাহার 
নজরে পড়িত। কিন্তু তাই বলিক্সা বুদ্ধকলা এক ্বতন্ত্র দেবতা এবং অন্য 
মানসিক শক্তির সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, এরূপ কেহ বলে না। কোন 
কাজে কাহারও বুদ্ধি ম্বভাবত বেশী, আর কাহারও বা কম, ইহা' সত্য ঃ 
কিন্তু কেবল সেই কারণেই উতপ়্ের বুদ্ধি বস্তত ভিন্ন, তাহা! আমি বলিভে 
পারি না। তাছাড়। এ কথাও সত্য নহে যে, কার্ধ্যাকার্য্যের কিংবা ধর্দাধর্ের 
, নির্ণয় একাঁএক হইয়া! যায়। যদি তাহাই হইত, তবে এই প্রশ্নই কখনও উপস্থিত 
হইত না যে, “অমুক কাজ কর! উচিত 'অথব! করা অন্গুচিত”। ইহ! সুস্পষ্ট 
যে, এই প্রকার প্রশ্ন প্রদঙ্গ অনুসারে অজ্জুনের ন্যায় সকলেরই সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়া থাকে; এবং কার্য্যাকার্য্যনির্ণয়ের কোন বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির অতি- 
প্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন হুইয়৷ থাকে । সদসদ্বিবেচনশক্কিনূপ স্ময়সূ দেবতা যদি 
একই হন তবে এই ভেদ কেন? কাজেক্ট বলিতে হয় যে, মনুয্যের: বুদ্ধি যে 
পরিমাণে সুশিক্ষিত বা হুসংস্কত হইবে, সেই পরিমাণেই যোগ্যতার সহিত সে 
কোন বিষয়ের, নির্ণয় করিবে। এমন অনেক অসভ্য লোক আছে বাহার! 
মনথধ্যহত্যাকে অপরাধ মনে না করিয়া! হত মনুষ্যের মাংসও আনন্দে আহার 
করে !. অসভ্য লোকের -কথা ছাড়িয়া দাও। সভ্য দেশেও দেখা! যায় যেঃ 
দেশাচার অন্থসারে কোন এক দেশে যাহ! গহিত বলিয়া! মনে করে, অন্য এক 
দেশে তাহাই সর্বমান্য হুইয়৷ থাকে । উদাহরণ-__-এক স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী 
গ্রহণ করা বিলাতে অপরাধ বলিয়৷ গণ্য ; কিন্তু হিন্দুস্থানে তাহা৷ বিশেষ দৃষণীয় 
বঙ্গিয়া৷ ধিবেচিত হয় না। ভরগুর.সভার মধ্যে মাথাহইতে পাগড়ী খুলিয়! বসা 
হিশুলোকের- নিকট. 'লঙ্জ1,ও দ্বনর্যযাদার কথ| কিন্ত ইরেংজ লোক মাথা হইতে 
, টুপি খোলাই সত্যতার লক্ষণ মনেঠকরে। বদি ঈশ্বরদত ঝা! স্াতাবূক সদসদ্‌-- 
বিবেচনপক্তি প্রবুক্তই মন্দ কর্ম্দ করিতে.লজ্জাবোধ কর! সত্য হয়, তাহা! হইলে 
সকছেটু একই-কার্যে এবই রকম লজ্জা! বোধ ক্ষরে না ঢকন? ৰড় বড় দস্থ্যও 
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যাহার অল্পন একবাক গ্রহণ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা নিশানীয মনে 
করে; কিন্ত বড় বড় সুসভ্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রেও, পার্বর্তা রাজ্যের লোকদিগফে 
যুদ্ধে বব কর! স্বদেশভক্তির লক্ষণ ননে করে। সদসদ্ৰিবেচনশক্তিরাপ দেৰত। 
যদি একই হয় তাহ! হইলে এই পার্থক্য কেন দান! যায়? এবং যদি বলা যার 
যে, সদসন্বিবেচনশক্তিরও শিক্ষা অনুসারে কিংবা দেশাচার অনুসারে তেদ হয়, 
তাহ। হইলে তাহার স্বরস্ভূু নিতাত্ববিষয়ে বাধ! আসে । অসভ্য অবস্থা ছাড়িয়া 
মনুষা যেমন-যেমন সভ্য হুইতে থাকে €সই জন্সারে তাহার মন ও বুদ্ধি বিক- 
শিত হইতে থাকে ১) এবং এই প্রকারে বুদ্ধির বিকাশ হইলে পর পুর্বে অসভ্য 
অবস্থাক্ থাকিতে যে সকল বিষয়ে বিচার সে করিতে পারিত না, এক্ষণে সত্য 
অবস্থার সেই সকল বিষয়েরই বিচার সে সত্বর করিতে প্রবৃত্ত হয়। অথবা 
বলিতে হয় যে, এই গ্রকার বুদ্ধির বিকাশ: হওয়াই সত্যতার লঙ্গগ। নুসত্য 
কিংব সুপিক্ষিত মনুষ্য যে অপরের কোন ৰন্ত দেখিবাষাত্র চাহিয়া বসে না ব 
লইতে ইচ্ছা করে না, ইহ তাহার ইন্তরিক্ননিগ্রহের পরিণাম । সেইরূপ ভাল- 
মন্দ নির্ণর করিবার মনের শক্তিও জন্মে আস্তে বৃদ্ধি পায়, এবং এখন তো কোন 
কোন বিষঙ্কে উহা! এতট। অভ্যন্ত হুইয়্া গরিক্সাছে যে, কোন কোন বিষয়ে কিছু- 
মাত্র বিচার করিবার অপেক্ষা না করিয়াই আমরা নিজের নৈতিক সিন্ধান্ত ব্যক্ত 
করি। চক্ষু ত্বারা নিকটের কিংব! দুরের বস্ত দেখিতে হইলে চক্ষু, শিরা ও 
স্নাহু নযুনাধিক পরিনাপে সম্কুচিত করিতে হয়; এৰং এই সৰ ক্রিক! এত দ্রুত 
হইয়। থাকে বে আমর। তাহ জানিতেও পারি না। কিন্তু তাহার দরুণ এই 
বিষয়ের উপপত্তি কেহ কি অন্থপযোগী মনে করিয়াছে? সার কথা, মনুষ্যের 
মন্‌ বা বুদ্ধে সর্বকালে ও সর্বকান্জে একই । কালো ও সাদার নির্ণর় এক প্রকা 
রের বুদ্ধি করে এবং ভালমন্দের নির্ণস্ধ অন্য প্রকারের বুদ্ধি করে, এ কথ ঠিক' 
নহে। কাহার বুদ্ধি কমন থাকে, আর কাহারও বুদ্ধি অশিক্ষিত বাঁ অপরিণত 
থাকে, এইটুকুই ধা প্রভেদ। এই ভেদের প্রতি, এবং কোন কার্ম্য ক্রুত করিতে 
পারা যে অভ্যাস ও সাধনার ফল, এই উপলব্ধির প্রতি লক্ষ্য রাবিয়। পাশ্চাত্য 
'্মাথিভৌতিকবাদীর। স্থির করিয়াছেন বে, মনের যে স্বাভাবিক শক্তিসমূহ আছে 
তাহার ওদিকে সদসদ্বিচারশক্তি বলিয়া কোন আলাদ। শ্বতন্্র ও বিশিষ্ট শক্ষি 
শ্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের এই সন্বস্থীস্ব চরম সদ্ানতও পাশ্চাত্য 
আঁধিভৌতিকবার্দীদিগেরই ন্যায় । স্বস্থ ও শান্ত চিত্তে সকল. বিষয়ের-বিচার করা 
আবশ্যক, ইহা। তীহার! স্বীকার করেন। কিন্তু ধর্ম ধৈর্মনিপয়েদনুদ্ধি এক, এবং 
' কালোনাদ। ঝুঝিবার বুদ্ধি আর-এক, এ মত তাহারা ত্বীকার করেল না । তীছোরা 
ইহাঁও প্রতিগাদন করিগ্নাছেন যে, মন বে পরিমাণে ভ্ুশিক্ষিত হইবে সেই পরি- 
মাদে দে ভাবমন্দ নির্ণ করিতে পারিবে, তাই মনের উন্নতিসাধনের/ দ্য 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষে্রজ্ঞ খিচার) ১৩১ 


প্রতোকের ধ্ব কর! আবশ্যক ; এবং এই উৎ্ককর্ষ কিরূপে সাধন করিতে হইবে 
ভাহার নিয়মও তীহার! বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সদসদৃবিবেচনশক্তি সাধারণ 
বুদ্ধি হইতে কোন ভিন্ন বন্ত বা ঈশ্বরের দান, এ মত তীহারা। মানেন না'। 
* মনুষ্য কিরূপে জ্ঞান লাভ করে এবং তাহার মন ব বুদ্ধির ব্যাপার কেমন করি) 
চলে, প্রাচীন কালে তাহার নুন আলোচন! হইয়া গিয়াছে। এই আলোচনা! 
“ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্বিচার নামে অভিহিত হুইক্সা থাকে । ক্ষেত্র অর্থে শরীর এবং 
ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থে আত্ম । এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার আধ্যাতববিদ্যার মূল । এই 
ক্ষেঅক্ষেত্রজ্ঞ বিদ্যা ঠিক্‌ জ্ঞান হইলে পর, গুধু সদসদ্বিবেচনশারক্তি কেন, কোন 
মনোদেবতারই অস্তিত্ব আত্ম! হইতে উৎকৃষ্ট বা ন্বতস্ত্র বলিয়া! স্বীকার করিতে 
পার! যায় না। এই অবস্থাতে আধিদৈবতপক্ষ স্বতই ছূর্বধল হুইয়। পড়ে । তাই 
এক্ষণে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদ্যারই সংক্ষেপে বিচার করা' হুইবে। ভগবদ্গীতার 
অনেক সিদ্ধান্তেরই প্রকৃত অর্থও এই বিচারন্ত্রে পাঠকের ঠিক উপলব্ধি হইৰে। 

মন্গষ্যের দেহ (পি, ক্ষেত্র, বা শরীর) একট! মস্ত বড় কারখানা বলিলেও 
চলে। কোন কারখানায় যেরূপ বাহিরের পণ্যদ্রব্য প্রথমে ভিতরে লইয়া যাওয়া 
হয়, এবং তাহার পর সেই মালের বাছাই' ধ! ব্যবস্থা করিয়া পরে কারথানার 
উপযোগী পদার্থ কোন্গুলি এবং অস্থপযোগী কোন্গুলি তাহ। স্থির করিয়! 
বাহির হইতে ভিতরে-আন। কাচ! মাল হইতে নূতন পদার্থ প্রস্তত করিস! তাহা! 
. বাহিরে পাঠান হয়) সেইরূপ মনুষ্যের দেহের মধ্যেও প্রতিক্ষণে অনেক ব্যাপার 
চলিতে থাকে । এই জগতের পাঞ্চভৌতিক পদার্থসম্বন্ধে মন্ষ্যের জ্ঞানপ্রাণ্ির 
জন্য মনুয্যের ইন্দ্রিয়সমূহই প্রথম সাধন। এই ইন্টরিয়সমূহ্র দ্বারা জাগতিক 
পদার্থের প্রকৃত বা মূল স্বরূপ জানা যায় না। আধিভৌতিকবাদদীগণের মত এই 
শে, আমাদের ইন্দডরিয়ের সমক্ষে পদাথসমূহ,যেক্প প্রতিভাত হয়, তাহাদের বধার্থ 
স্বরূপ তাহাই। কিন্ত কাল বদি আমর! কোন নব ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হই, তাহা 
হইলে তাহার,দৃষ্টিতে জাগতিক পদার্থের গুণধর্ম বর্তমান হইতে যে ভিন্ন হইবে 
তাহ! আর বলিতে হুইবেনা। মনুষ্যের ইন্ট্রিয়সমূহের মধ্যেও হুট ভেদে আছে--. 
এক্ষ কর্েন্্িয় দ্বিতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় । হাত, পা, বাক্-বন্ত্র, গুদ ও উপস্থ এই পাঁচটা 
কর্মেজ্িয়। আসর! আমাদের শরীরের দ্বারা যে কোন ব্যবহার করি সে সমস্তই 
এই কর্শেজিন্নের থাকাই করিকা থাকি । নাক, চোখ, কান, জিভ ও সবক্‌, এই 
পাচটী-জ্ঞানেঞ্িন্ । চক্ষু দ্বার রূপ, জিহব। দ্বার! রস, কর্ণ দ্বার! শব্দ, নাসিক! 
ছার! গন্ধ 9 ত্বক দ্বারা স্পর্শ উপলব্ধি করি। ত্য কোন বাহ্‌ পদার্থই ধর 
না কেন, তথ্মস্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহ! উক্ত পদার্থের রূপ-রস-শব-গন্ধ- 
স্ঘর্শর বাহিরে.-অন্ত আর কিছুই স্তহে। উদাহরণ যথা-_ধর, এক টুকরা সোনা, 
উহ চোখের দৃষ্টিতে পীতবর্ণ, স্তকের নিকট কঠিন বলিয়া গ্রতিভাণ্ত হয়, পিটিলে 
লব! হিয়, -ইতাদি তাহার যে গুণ আমাদের ইন্দিগোচর হয় তাহাকেই আমরা 


58৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্র 
সোনা বলি এবং এই গুণসকল বারংবার এক পদার্থের মধ্যে প্রকই- রবে, 
দেখিতে পাওয়া গেলে, জামাদের দৃষ্টিতে সোন! এক শ্বতন্ত্র পঞধর্থ হইক্া'দীড়ায় ।' 
বাহিরের মাল ভিতরে নেওয়া এবং ভিতরের মাল ৰাহিরে পাঠিয়ে দিবার 
জন্ত যেরূপ কোন কারখানার দরোজা থাকে, সেইরূপ মানবদেহে বাহিরের 
মাল ভিতরে আনিবার জন্ত জ্ঞানেন্দ্িয়রূপী দ্বার আছে এবং ভিতরের মাল 
বাহিরে পাঠাইবার জন্য কর্েন্্রিরূপ ভ্বার আছে। নুর্য্যের কিরণ কোন পদ1- 
বের উপর পড়িয়া তথ! হইতে আবার ফিরিয়৷ আমাদের চোখের মধ্যে প্রবেশ 
করিলে আমাদের আত্মায় সেই পদার্থের রূপসন্বন্ধে জ্ঞান হইয়া থাকে । কোন 
পদার্থ হইতে নিঃস্থত গন্ধের সুক্ম পরমাণু আমাদের নাকের মজ্জাতস্তর উপর 
আদিয়৷ পড়িলে আমাদের নিকট তাহার গন্ধ আসে। অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপা- 
রও এইবপেই চলিয়া থাকে । জ্ঞানেন্দ্রির়সকল এইরূপে ব্যাপার করিতে থাকিলে 
তাহাদের দ্বারা বাহ্থ জগতের পদার্থের জ্ঞান হইতে থাকে । কিন্তু জ্ঞানেন্দতরিয়” 
সকলে কোন ব্যাপার করে তাহাদের জ্ঞান শ্বতঃ তাহাদের হয় ' না, তাই 
স্ঞানেন্দ্িয়দিগকে “জ্ঞাত!” ন৷ বলিয়! শুধু বাহিরের মাল ভিতরে আনিবার “দরোজা” 
বলা হইয়াছে । এই দরোজা দিয়া মাল ভিতরে আসিয়া! পড়িলে পর, তাহার 
পরবর্তী ব্যবস্থা করা মনের কাজ।' উদাহরণ যথা -_্বিপ্রহর হইলে ঘড়িতে ঘণ্টা 
বাজিতে থাকিলে তখনই আমাদের মন বুঝিতে পারে ন যে করটা বাঁজিয়াছে। 
কিন্ত যেমন যেমন ঘড়িতে “ঠনঠন” করিয়! এক একটী আওয়াজ হইতে থাকে, . 
তেমনি তেমনি বাযুতরঙ্দ আমাদের কানে আসিয়া আঘাত করে, এবং মজ্জ!- 
তন্তর দ্বার! প্রত্যেক আওয়াজের পৃথক পৃথক সংস্কার প্রথমে আমাদের মনের 
উপর হয় এবং শেষে এই সকল মিলিত করিয্। কয়টা বাজিল তাহ! আমরা স্থির 
করি। জ্ঞানেন্দ্রিক্স পশুদিগেরও আছে ঘড়ির এক এক ঠোক যেমন যেমন ' 
পড়িতে থাকে, তেমনি তেমনি প্রত্যেক ধ্বনির সংস্কার তাহার কান দিয়া,মন 
পধ্যস্ত পৌছায়; কিন্তু তাহারা এঁ সমস্ত সংস্কারকে একত্র করিয়া বারোটা 
বাজিল বলিয়। স্থির যে করিতে পারিবে, তাহাদের মন এতটা বিকশিত হয নাই। 
এই শব শাস্ত্রীয় পরিভাষায় বলিতে হইলে এইরূপ বল! হইয়! থাকে যে, গণ্ডর 
একাধিক সংস্কারের পৃথক পৃথক জ্ঞান হইলেও তাহার দেই অনেকতার মধ্যে 
একত্বের বোধ হয় না। ভগবাগীতাতে আছে_-*ইন্দরিয়াণি পরাধ্যা্ছঃ ইন্তরিয়েত্যঃ 
পরং মন:*-__অর্থাৎ ইন্ড্িয়সকল ( বাহ ) পদার্থ অপেক্ষ। স্ে্ঠ এবং ইন্দি্ব অপে- 
ক্ষাও মন শ্রেষ্ট (গীতা ৩. ৪২)। উপরে যাহা লিখিত হইন্বাছে, ' তাহাই ইহারও 
তাবার্ঘ। পূর্বে বলিয়৷ আসিয়াছি যে, মন স্থির ন| হইলে .চোখ খোল! থাকি- 
* €্সও কিছুই দেখা বাক্স না এবং কান খোলা থকিলেও কিছুই শোন যায় না'। 
তাৎপর্য এই ধৈ, এই দেহরূপী কারখানার “মন+০একটা মুন্সী ( কেরানি ), যাহার 
নিকট জ্ঞানেন্র্িয়ের দ্বারা বাহিরের সমস্ত মাল প্রেরিত হয়) এবং এই স্ুলী 
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যন) & মালের যাচাই করে.। এখন বিচার করিতে হইবে দ্বে। এই যাচাই 
কিরূপে বক্স! হল্জ এবং এ পর্য্যন্ত আমরা ধাহাকে সাধারণত “মন” বলিয়া 
আপিয়াছি, তাহারও আর কত প্রকার ভেদ কর! যাইতে)পারে, কিংবা একই 
* মন অধিকারতেদে কি-কি পৃথক নাম প্রাপ্ত হয়। রর 
জ্ঞানেন্দ্রিরষোগে মনের উপর ধে মকল সংস্কার ঘটে সেগুলি প্রথমে এ 
করিয়৷ এবং তাহাদের পরস্পর তুলন! করিয়। নির্ণয় করিতে হুয় যে, তাহাক্ষের মধ্যে 
ভাল, আর কোন্টি মন্দ, কোন্টি গ্রা্ আর কোন্টি ত্যাজা, এবং 
[টি লাতনক ও কোন্টি ক্ষতিজনক। ইহা নির্ণর় হইলে পর, তাহাদের 
মধ্যে যেটি ভাল, গ্রাহ্, লাভজনক, উচিত ব৷ করিবার যোগ্য তাহাই করিতে 
আমন! প্রবৃত্ত হই। ইহাই সাধারণ মানসিক ব্যবহার । উদাহরণ যথা--আমরা! 
কোন বাগানে গমন করিলে, চক্ষু ও নাসিক এই ছুই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের 
মনের উপর বাগানের গাছ ও ফুলগুলির সংস্কার ঘটিয়া থাকে | কিন্তু এই ফুল- 
গুলির মধ্যে কোন্‌ ফুলের গন্ধ ভাল ও কোন্টির গন্ধ খারাপ, এই জ্ঞান আমা- 
দের আত্মাতে না হইলে, কোনও ফুল হস্তগত করিবার ইচ্ছা মনে উৎপন্ন হয় 
না এবং তাহা তুলিবার উদ্যোগও আমর! করি না। অতএব সমস্ত মনো- 
ব্যাপারকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে _-(১) জ্ঞানে- 
ক্রিয়ের দ্বার! বাহ্‌ পদার্থের জ্ঞান পাইয়া সেই সকল সংস্করের তুলনার জন্ত ব্যবস্থাঁ- 
. পূর্বক সাজাইয়া রাখ!) (২) এইক্প ব্যবস্থার পর তাহাদের ভালমন্দের সারা” 
সার বিচার করিয়! কোন্টি গ্রাহ ও কোন্টি ত্যাজ্য তাহা স্থির করা) এবং (৩) 
এই নিশ্চর হইলে পর, গ্রাহ্য বস্ত গ্রহণ করিবার ও অগ্রাহ্‌ বস্ত ফেলিয়া! দিবার 
ইচ্ছ! উৎপন্ন হইয়| আবার সেই অন্্সারে প্রবৃত্তি হওয়া.। কিন্তু ইহা! আবশ্যক 
*নহে যে, এই তিন ক্রিয়া বাবধান বিনা সঙ্গে সঙ্গে একের পিছনে আর একটি 
হইতে থাকিবে । .. ইহ! সম্ভর যে, পূর্ববষ্ট কোন বস্তর ইচ্ছ! আজ হইল) কিন্তু- 
ইহাতেই বল] বাইতে পারে না, যে, উক্ত তিন ক্রিয়ার মধ্যে কোন একটি ক্রিয়ার 
প্রয়োজন নাই। বিচারের কাছারী এক হইলেও সেখানে যেমন কাজের এইকুপ 
বিভাগ আছে-_ প্রথমে বাদী ও প্রতিবাদী কিংব! তাহাদের উকিল আপন. জাগন- 
সাক্ষ্য ও প্রমাণ বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত করে, তাহার পর উভয়পক্ষের 
সাক্ষীসাবুদ, দেখিনা তাহার উপর বিচারপতি আপন বিচার নিষ্পত্তি করেন, এবং 
বিচারপতি-ক্ৃত নিশ্পত্তি শেষে নাজির আমলে আনে ) ঠিক সেইক্ধপ এ পর্যযস্ত 
যে মুক্দীকে আমর! সাধারণত .“মন” বলিয্া! আসিয়াছি, তাহার ব্যাপারসমূহেরও 
বিভব হইস্স! থাকে ।. তন্মধ্যে সন্মুখে উপস্থিত ধিষয়সমূহের সারাসার বিচার 
ক্রিয়া কোন এক বিষয় অমুক প্রকারেরই .( এবমেব ) অন্য প্রকারের নয 
€ নাহন্যথা ), এইরূপ নিশ্চয় করিবার কাজ ( অর্থাৎ কেরল বিচারুধতির, কাঁজ ) 
বুদ্ধি নামক ইন্জিক্বের. 1 ..উপরে করিত সমস্ত মনোব্যাপার, হইতে এই সারাসার 
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(বিবেকশক্তিকে পৃথক কঙ্জিলে পর্ন, কেবল বাকী লমন্ড ব্যাপারই বে ইন্জিরের 
দ্বার হইয়! থাকে, তাহাকে ই সাংখ্য ও €বনাম্তশান্ত্রে নন বনে (সাং কা, ২৩ ও 
২৭ দেখ)।. এই মন উকিলের মতে! কোন বিষন্ক এইপ্রকাৰ € লংক্ষকপ ), কিংব। 
ইহার বিপরীতে এ প্রকার (বিকল্প), ইত্যাদি কল্পনাসমূহকে বুদ্ধির সমক্ষে" 
। নির্ণয়ের জন্য উপস্থিত করে। ভাই ইহাকে “সক্করবিকল্সাত্মক+ অর্থাৎ নিশ্চন্- 
ক্বারী ন! বলির! শুধু করনাকারী ইন্দ্রিয় বল! হইয়াছে । “সঙ্কর" শব্বে কখন কখন: 
এনিশ্চয়ের'ও অর্থ সমাবেশ করা যায় (ছান্দোগ্য, ৭, ৪.১ দ্বেখ)। কিন্তু 
ওখানে নিশ্চয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া! অমুক বিষয় অমুক প্রকারের মনে কর! 
থানা, করন! করা, বুঝা! কিংবা! কিছু যোজন৷ কর!, ইচ্ছ! করা, চিন্তা! করা? 
অনে আন! ইত্যাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্যেই, 'সঙ্কল্প” শব্দের উপযোগ কর! হইয়াছে । 
কিন্তু উকিলের মতো! এই প্রকার নিজ কর্পনাসমূহকে বুদ্ধিসক্ষে নিষ্পতির জন্য 
কেবল উপস্থিত করাতেই মনের কাজ শেষ হয় না। বুদ্ধি দ্বারা ভালমন্দের নির্ণয় 
হইলে পর, যে বিষয় বুদ্ধি গ্রাহ্া মানিয়াছে, কর্শেন্র্িয়. ছারা তাহারই আবরণ 
কর! অর্থাৎ বুদ্ধির আজ্ঞাকে কার্যে পরিণত করা-_এই নাজিরের কাজও মনেরই 
ক্করিতে হয়। তাহার দরুণ মনের ব্যাখ্য/ অন্য প্রকারেও করিতে পারা যায়। 
ইহা বলিতে কোনই আপত্তি নাই ঘে, বুদ্ধিকৃত নির্প্নকে কিন্ূপে আমলে আনিতে 
হুইৰে তাহার ধেবিচার করিতে হয়, তাহাও একপ্রকার সক্কল্পবিকল্াত্মকই । 
কিন্তু ইহার জন্য সংস্কতভাষায় “ব্যাকরণ-বিস্তার করা এই স্বতন্ত্র নাম দেওয়! 
হইয়াছে । ইহার অতিরিক্ত বাকী সনস্ত কাজ বুদ্ধিরই | এ পর্য্যস্ত মন নিজেই 
করনাসমূছের সারাসার বিচার করে না। সারাস/র বিচার করি! কোন এক 
বস্তর যথার্থ জ্ঞান আত্মার করাইয়! দেওয়া, কিংবা বাছাই করিয়৷ অমুক 
বস্ত অমুক প্রকারের তাহা নিশ্চয় কর! বা! তর্কের দ্বারা কাধ্যকা রণসম্বন্ধ দেখিয়! 
নিশ্চিত অন্থুমান করা, অথবা! কার্ধ্যাকীর্য্য নির্ণয় করা, এই সমস্ত ব্যাপার বুদ্ধির । 
সংস্কত তাষায় এই ব্যাপারসমূহকে “ব্যবসায়” ব! “অধ্যবসায়” বলে । তাই, এই ছই 
শব্দের উপযোগ করিয়া “বুদ্ধি” ও “মন” ইহাদের মধ্যে ভেদ দেখাইবার জন্য 
ষহাভারতে ( শীং ২৫১. ১১) এই ব্যাখ্যা দেওয়। হইয়াছে-_ রি 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিঃ মনে! ব্যাকরণাত্মকম্‌ ॥ 
“বুদ্ধি ( ইঞ্জিয়) ব্যবপায়কারী অর্থাৎ সারাসারবিচারপুর্বক নিশ্চয়কারী ) এবং 
মন ব্যাকরণ অর্থাৎ বিস্তারকারী--সে পরবর্তী ব্য ী প্রবর্তক ইন্দ্রিয়) 
অর্থাৎ বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মক এবং মন ব্যাকরণাত্মক*। ভগবদীতাতে প্ব্যবসায়া- 
শস্মিক। বুদ্ধিঃ* এই শবের উল্লেখ আছে (গী, ২. ৪৪) .এবং সেই স্থানেও বুদ্ধির 
ার্চ “সারানারবিচারপূর্্বক নিশ্চয়কারী ইন্্রিরই। প্ররুতপক্ষে বুদ্ধি কেবল এক 
তলোরার মাত্রণ যাহা! কিছু তাহার সন্ুখে আসে.বা আনীত হয়, তাহার কাট- 
ছাট করাই তাহার কাজ ; তাহার অন্য কোনও গুণ.-ব। ধর্শনাই ( মতা, কন, 
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১৮১, ২৩)। সন্কল্প, বাসনা, ইচ্ছ', স্থৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, কাকণ্য, উৎকণ্ঠা 
প্রেম, দয়া, সহানুভূতি, কৃতজ্ঞত|, কাম, লজ্জা, আনন্দ, ভীতি, রাগ, সঙ্গ, দ্বেষঃ 
লোত, মদ, মাৎসর্ধয, ক্রোধ ইত্যার্দি সমস্ত মনেরই গুণ বা ধর্ম (বৃ ১.৫. ২৯ 
, মৈক্রা, ৬ ৩৯ )। এই সকল মনোবৃত্তি যেমন যেমন জাগ্রত হয় তেমনি তেমনি 
কম্ম করিবার দিকে মন্ব্যের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । উদ্দাহরণ, যথা-__মনুষ্য যত্টু 
বুদ্ধিমান হোক না কেন এবং তই কেন ভালরূপ গরীব লোকদের অন্স্থা 
জানুক না, তাহার মনে যদি করুণাবৃত্তি জাগ্রত না হয় তাহা হইলে তাহার 
গরীবদের সাহাব্য করিবার ইচ্ছা কখনই হুইবে না। অথবা, বুদ্ধ করিবার ইচ্ছা 
থাকিলেও ধৈর্য্য না থাকিলে সে যুদ্ধ করিবে না। তাৎপর্য্য এই যে, যে বিষয় 
আমর! করিতে ইচ্ছা করি তাহার পরিণাম কি হইবে বুদ্ধি কেবল তাহাই বলিয়! 
ন্নেয়। ইচ্ছা! কিংব ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ বুদ্ধির ধর্ম না হওয়ীয় বুদ্ধি আপনা হইতে 
অর্থাৎ মনের সাহাব্য: ব্যতীত কখনই ইন্দ্রিদিগকে প্রেরণা দিতে পারে না । 
উল্টাপক্ষে ক্রোধাদির বশীভূত হুইয়! শ্বয়ং মন ইন্দ্রি্দিগকে প্রেরণা দিতে পারি- 
লেও বুদ্ধির সারাসার বিচার ব্যতীত শুধু মনোবৃত্তিসমূহ্থের প্রেরণার দ্বার৷ সংঘটিত. 
কর্ম নীতিদৃষ্টিতে শুদ্ধ হইবেই, তাহা বল! যায় না। উদ্দাহরণ বথা-_বুদ্ধির উপ- 
যোগ না করিয়া শুধু করুণাবৃত্তি হইতে কোন দান করিলে তাহা কোন অপাত্রে 
' পড়িয়া তাহার মন্দ পরিণাম হইবার সম্ভাবনা! আছে। সার কথা-_বুদ্ধির সাহাষ্য- 
ব্যতীত মনোবৃত্তি সকল অন্ধ । তাই মন্ষ্যের কোন কাজ তখনই শুদ্ধ হইতে 
পারে, বখন বুদ্ধি শুদ্ধ থাকে, অর্থাৎ তালমন্দের অন্্রাস্ত নির্ণয় করিতে পারে ) মন, 
বুদ্ধির অন্থরোধে কার্ধ্য করে; এবং ইন্দ্রিয়গণ মনের অধীনে অবস্থিত। বুদ্ধি ও 
মন এই ছই শব্ধ ব্যতীত “অস্তঃঠকরণ” ও “চিত্ত” এই ছুই শব্দও প্রচলিত আছে । 
তন্মধ্যে “অন্তঃকরণ+ শবের ধাত্বর্য "অস্তরঞ্জ করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়”, এই জন্য 
তাহার মধ্যে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি সমস্তেরই সাধারণত সমাবেশ 
করা হয়? এবংমন সর্বপ্রথম বাহাবিষয়ের গ্রহণ অর্থাৎ চিন্তন করিতে প্রবৃত্ত" 
হইলে তাহাই চিত্ত হয় ( মতা, শা. ২৭৪. ১৭)। কিন্তু সাধারপব্যবহারে এই 
সমস্ত শব্ধ প্রায় একই:অর্থে প্রযুক্ত হওয়ায় অনেকসময় কোন্‌ অর্থ কোথায় 
বিবক্ষিত সে সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হয় । এই গোলযোগ যাহাতে ন! হয়, 
তাই উক্ত অনেক শব্জের মধ্যে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় মন ও বুদ্ধি এই ছুই শব্দই 
উপরি-প্রদত্ত নিশ্চিত অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে মন ও 
বুদ্ধির ভেদ স্থাপন করিলে, বিচারপতির অধিকারবুচত্র বুদ্ধিকেই মন অপেক্ষা 
কাজেকাজেই শ্রেষ্ঠ বলিঙ্গাণ মানিতে: হয়; এবং মন প্র বিচারপতি বুদ্ধির 
ুন্দীপ্রা। কেরাণী হইয়! দাড়ায়। $মনসম্্ পরা! বুদ্ধিঃ*--মন অপেক্ষা! বুদ্ধি 
শ্রেঠ বা অতীত, .(গী, ৩. ৪২) পীতাবাক্যের ভাবার্থও এই"। তথাপি 
উপরি+উক্ত অনুসার্রে ত্র কেরাণীকেও ছুই প্রকারের কাজ্জ করিতে হয়-- 


5 ১৮ 


১৩৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র ॥ 


এ, জ্ঞানেনিয় দ্বারা অথবা বাহির হইতে ভিতরে আনীত সংস্কারসমূহের 
ব্যবস্থা করিয়া, উহাদিগকে নিষ্পত্তির জন্য বুদ্ধির সমক্ষে স্বীপন করা এবং 
স্নিতীয়, বুদ্ধির বারা নিষ্পত্তি হইলে পর, বুদ্ধির হুকুম বা৷ আদেশ কর্শেকিয়ের 
নিকট পৌছাইস্ দিয়া, বুদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য আবশ্যক বাহ্যক্রিয৷ 
ক্রাইয়া লওয়া। দোকানের জন্য জিনিস খরিদ করা৷ ও দোকানে বসিয়া বিক্রী 
করা, এই ছুই কাজই অনেক সময় যেমন দোকানের একই কর্মচারীকে করিতে 
হয়, সেইরূপ মনেরও ছুই কাজ করিতে হয়। আমাদের কোন ন্নেহপাত্র আমা” 
দের নজরে পড়িলে এবং তাহাকে ডাকিবার ইচ্ছ। হইলে আমর! তাকে “ওরে+ 
বলিয়া ডাকি। এই ব্যাপারটিতে অন্তঃকরণের মধ্যে কত ব্যাপার হয় দেখ। 
প্রথমে চোখ অথবা জ্ঞানেন্দিয় এই সংস্কার মনের মারফত বুদ্ধির নিকট 
পাঠাইল যে, আমাদের : ন্েহপান্র নিকটে আছে; আবার বুদ্ধির মারফত সেই 
জ্ঞান আত্মাতে উৎপন্ন হয়। ইহা হইল জ্ঞান হইবার ক্রিয়া। তাহার পর, 
সেই শ্নেহপাত্রকে হাক দিয়! ডাকিতে হইবে, আত্মা বুদ্ধির দ্বারা ইহা স্থির 
করে; এবং বুদ্ধির এই অভিপ্রায় আমলে আনিবার জন্য মনের মধ্যে বলিবার 
ইচ্ছা! হয় এবং মন আমার জিহ্বা ( কর্মেন্দ্িয়ের ) দ্বার! “ওরে, শব বলাইয় 
থাকে। পাপিনির শিক্ষাগ্রস্থে শব্দোচ্চারপক্রিয়ার বর্ণনা এই ভাবেই কর! 
হইয়াছে। 


আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যাহ্্থান্‌ মনো বুংক্তে বিবন্ষয়া 

মনঃ কায়াগিমাহস্তি সঃ প্রেরয়তি মারুতম্‌। 

মারুতন্তূরসি চরন্‌ মন্্ং জনয়তি শ্বরম্‌ | 
অর্থাৎ_“আআ। প্রথমে বুদ্ধি হবারা সমস্ত বিষয় আত্মগত করিয়! মনোমধ্যে বলিবার্‌ 
ইচ্ছ' উৎপন্ন করে ; এবং মন কায়াগ্রিকে চালিত করিবার পর কার্নাগ্মি কায়ুকে 
প্রেরিত করে। তদনস্তর, এই বায়ু বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়! মন ত্ম্বর উৎপন্ন 
করে”। এই স্বর পরে কতালব্যাদিবর্ণভেদে মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। উপরি- 
উক্ত শ্লৌকের শেষ ছুই চরণ মৈত্র্যুপনিষদেও প্রদত্ত হইয়াছে ( মৈক্র্য, ৭. ১৯১) 
এবং ইহা হইতে উপবাদ্ধি হয় যে, এই শ্লোক পাণিনি হইতেও প্রাচীন।* আধুনিক 
শারীরশান্ত্ে কারাগ্রিরই নাম “মজ্জাতন্ত' ৷ কিন্তু বহিঃপদার্থের জান অন্তরে আদি- 
বার জন্ত বে মজ্জাতন্ত এবং বুদ্ধির আদেশ কর্শেক্িযযোগে মনের দ্বার! সম্পাদন 
করিবার জঙ্ যে মজ্জাতত্ত, এই ছুই মজ্জাতস্ত বিভিন্ন ; তাই তদমুসারে মনও হুই 
ৰলিয্। মানিতে হইবে, এইকপ পাশ্চাত্য শারীরশীস্ত্তদিগের উক্তি। আমাদের 


* দৈআু[পনিষং গাণিনি হইতে প্রাচীন, এইরূপ মোক্ষসূলর সাহেব লিখিয়াছেন। 
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ইহার বিস্তৃত বিঠান় আঁমি পরে পরিশিষ্প্রকরণে কক্িয়াছি, তাহ! দেখ। ' 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১৩৯ 


শান্্কারের! ছু মন না মানিয়া, বুদ্ধি ও মনকে পৃথক করিয়৷ এইমাত্র বলিয়া 
ছেন যে, মন উভয়াত্মক অর্থ? তাহ! কর্খেক্রিয়ের নিকট কর্শের্জিয়ের .অন্রূপ ও 
জ্ঞানেন্ত্রিয়ের নিকট জ্ঞানেন্র্িয়ের অনুরূপ কার্য করিয়া! থাকে । উভয়ের তাৎ" 
পর্ধ্য একই। উভয়েরই দৃষ্টিতে বুদ্ধি নিশ্চন্রকারী বিচারপতি এবং মন প্রথষে 
স্তানেস্্রিয়ের নিকট সক্কল্প-বিকল্লাত্মক হইয়া যার এবং কর্শেক্রিয়ের নিকট ব্যাক- 
রূণাত্বক বা! কার্যসম্পাদক অর্থাৎ কর্শেন্দরিয়ের সাক্ষাৎ প্রবর্তক হইয়া থাকে । 
কোন বিষয়ের “ব্যাকরণ অর্থাৎ কার্য সম্পাদন করিবার সময়, বুদ্ধির হুকুম কি 
প্রকারে পালন কর! যাইবে, সে সম্বন্ধে কথন কখন সন্ক্প-বিকল্প করাও মনের 
আবশ্যক হনব । তাই, মনের ব্যাখ্যা করিৰার সময়, সাধারণত “সঙ্বল্পবিকন্াত্মকং 
মনঃ”, এইরূপ বলিবারই রীতি আছে। কিন্ত মনে রেখে! যে, সে সময়েও 
উবার মধ্যে মনের ছুই ব্যাপারেরই সমাবেশ হইয়। থাকে,। 

বুদ্ধি কিন! নির্ণয়কারী ইন্দ্রিয়, এই যে অর্থ উপরে বলা হইয়াছে তাহা কেবল 
শাস্ত্রীয় ও সুপ বিচারের জন্য উপযোগী । কিন্তু এই শাস্ত্রীয় অর্থের নির্ণক প্রায়ই পরে 
কর! হয়।” তাই, এখানে এই শাস্ত্রীয় অর্থ নিশ্চিত হইবার পূর্বেই 'বুদ্ধি' শব্দের 
যে ব্যবহারিক অর্ধ প্রচরপিত হুইয়। গিক্লাছে তাহাও এখানে বিচার কর! আবশ্যক । 
ব্যবসায়াম্মিক! বুদ্ধি কোনও বিবয়ের প্রথম নির্ণয় না করিলে, সেই বন্তর জ্ঞান 
, আমাদের হয় না) এবং জ্ঞান না হইলে নেই বস্ত লাভ করিবার ইচ্ছা কিংবা 
বাসনাও হয় না। তাই ব্যবহারে, আম গাছ ও ফল উভফ্লেতেই যেরূপ “আম” 
খ্রই একই শব প্রযুক্ত হয়, সেইরূপ ব্যবসাক্সান্মিক! বুদ্ধি ও সেই বুদ্ধির বাসনাদি 
ফল, উভভয়লেতেই ব্যবহারে সাধারণ লোকে অনেক সময় এই একই বুদ্ধিশব প্রয়োগ 
করিয়। থাকে | উদাহরণ বথ। _-অমুকের বুদ্ধি হ$ এইরূপ যখন আমর! বলি তখন 
তাহার বাসন! হুষ্ট এইরূপ অর্থে বলিয়া থাকি । শাস্তৃষ্টিতে ইচ্ছা ৰা কাসন! 
মনের ধর্ম হওয়ায় তাহার বুদ্ধি নাম দেওয়ী সঙ্গত নহে। কিন্তু বুদ্ধি শব্দের 
শানরীয় অর্থ নিফষিতণ্হইবার পূর্বব হইতেই সাধারণ ব্যবহারে লোকেরা! এই 
ছুই অর্থে বুদ্ধি' শবের প্রন্য়াগ করিয়া আসিয়াছে-_-€ ১) নির্ণরকারী ইন্দ্রিয় 
এবং (২) সেই ইন্দ্িয়ের ব্যাপার হইতে পরে মন্ুষ্যেক মনে উৎপন্ন বাসনা 
ৰ৷ ইচ্ছা । তাই আমের ভেদ দেখাইতে হইলে যেমন “গাছ” ও 'ফল+ এই শব্দ 
গুলির প্রয়োগ কর! হয়, সেইরূপ বুদ্ধির ছুই অর্থের প্রভেদ দেখান যখন 
আবশ্যর হয় তখন নির্ণর়কারী অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বুদ্ধির সহিত 'ব্যবসায়মাস্মিক 
এই বিশেষণ সংযোক্ধিত কর! হয, . এবং বাসনাকে শুধু “বুদ্ধি” কা বড় জোর 
“বাসনাত্মক” বুদ্ধি বল! হুইয়! খাকে। গীতাতে উপরিউক্ত ছুই অর্থে ই 'বুধি” 
শব প্রযুক্ত হইয়াছে (গাঁ, ২. ৪৯,১৪৪, ৪৯) ৩. ৪২)। কর্খষোগের বিচার” 
ঠিক্‌. বুঝিতে. হইলে বুদ্ধি শকেরু$ উপরি-উ্ত ছুই জর্থই সর্বাদ। «মনে রাখ 
ভ্বাবশ্যক। ৯৯৪৫6১৪৯১৪ কেন, তাহার ফনোব্যাপারের 


১8০ গবীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশান্তর। 


কেম এইরাপ-+সেই কর্ম ভালকি মনা, করণীয় কি করণীয় নহে ইত্যাদি 
বিছযের বিচার সে প্রথমে 'ব্যবসায়াত্মিক+ বুদ্ধিইস্জিরের দ্বারাই করির| থাকে ) 
এবং পরে সেই কর্ম করিবার ইচ্ছা বা বাসন। (অর্থাৎ বাসনাত্মক বুদ্ধি) 
অহার মনে উৎপন্ন হইয়া তাহাকে উক্ত কর্শ করিতে প্রবৃত্ত করে। কাধ্যা- 
কার্য্ের নিষ্পত্তি করা, যাহা! (ব্যবসায়াত্মিক ) বুদ্ধি-ইন্জিক্গের ব্যাপার, উহা ্স্থ 
শান্ত থাকিলে, নিরর্থক অন্য বাসন! (বুদ্ধি ) মনেতে উৎপন্ন হইয়! মনকে 
বিগড়াইতে পারে না। তাই প্রথমে ব্যবসাক্সাত্মিক বুদ্ধিকে শু ও স্থির 

কর! গীতান্তর্গত কর্মযোগশাস্ত্রের প্রথম সিদ্ধান্ত (গী, ২₹* ৪১। শুধু গীতার 

নহে,“ক্যান্টও * বুদ্ধর এইরূপ ছুই তেদ্দ করিয়া শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক 
বুদ্ধির ও ব্যবহারিক অর্থাৎ বাসনাত্বক বুদ্ধির ব্যাপারাদি ছুই স্বতন্ত্র গ্রন্থে 
বিচার করিয়াছেন। বস্তত দেখিলে প্রতীতি হয় বে, ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে 
স্থস্থির কর! পাতঞ্জল ধোগশাস্ত্রের বিষন্ন, কর্দমযোগশাস্ত্ের নহে । কিন্ত 
কর্মের বিচার করিবার সময় কর্খের পরিণামের দিকে দৃষ্টিনা করিয়া কর 
কর্তার বাসন! অর্থাৎ বাসনাত্বক বুদ্ধি কিরূপ তাহাই প্রথমে দেখিতে হইবে, 
ইহাই হইল গীতার সিদ্ধান্ত (গী, ২, ৪৯)। এবং এই প্রকারে বাসনার 
বিচার করিলে দেখ; যায় যে, যাহার ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি সুস্থির ও শুদ্ধ হয় নাই, 
তাহার মনে বাসনার বিভিন্ন তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এবং সেইজন্য বলা 
যায় না যে, সেই বাসন। সর্বদ| শুদ্ধ ও পবিত্র হইবেই (গী, ২, ৪১)। বাসন 
শুদ্ধ 'ন! হইলে পরবর্তী কর্ম কি করিয়া! শুদ্ধ হইবে? তাই কর্মযোগশান্তেও 
ব্যবসাক়্াবক বুদ্ধি শু রাখিবার সাধন! অথবা উপায়সমূহের সবিষ্তার বিচার 
কর! আবশ্যক হয়ঃ এবং এই জনই ভগবগীতার যষ্ঠ অধ্যায়ে, বুদ্ধিকে শুক 
করিবার এক দাধন, এই দৃষ্টিতে পাতগ্জল যোগের বিচার করা হ&য়াছে। কিন্ধ এই 
সঘন্ধের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া! কোন কোন সাশ্্রদাফ়িক টীকাকার গীতার » তাৎ- 
পর্ধ্য বাহির করিগাছেন যে পাতঞ্জল যোগই গীতার প্রতিপাদ্য । এক্ষণে গীতা- 
শাস্ত্রে বুদ্ধি” শব্দের উপরি-প্রদত্ত ছুই অর্থ ও সেই ছুই'অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ মনে 
রাখা আবশ্যক, তাহা পাঠকের উপলব্ধি হইবে। 

সেযষাক্‌; মীনব-অশ্তঃঠকরণের ব্যাপার কি প্রকারে চলে, তাহ! লক্ষ্য করিয়! 
মন ও বুদ্ধির কাজ কি, এবং “বুদ্ধি শবের অন্য অর্থ কি, তাহা বল! হুইয়াছে। 
এক্ষণে মন ও বাবসায়াত্মক বুদ্ধিকে এইরূপ পৃথক করিবার পর, সদসদূবিবেক- 
দেবতার কাজটা কি, তাহা দেখা বাকু। তালমন্দ নির্বাচন করাই এই দেব- 


[নানার রাবার রর 
২ * ক্যান্ট এই ব্যবসায়াজিক! বুদ্ধিকে [১175 168300. গবং বাসনাত্মক বৃদ্ধিকে [১৮৪০- 


61০৭1 [২3390 নাম দিগ্নাছেন ; বিস্তর গ্রে এই ই ধর বিচারালোচসা 
ফবিযাহেন ) 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষেব্রক্ষেপ্রজ্ঞ বিচার । ১৪৯ 


গার কাজ হওয়ায় মনের মধ্যে তাহার সমাবেশ হইতে পানে না। এবং একমার্্ 

ব্যবসায়াম্মক বুদ্ধিই যে কোন বিষয়ের বিচার করিয়া! নির্ণয় করে বলিয়। সদঘদূ- 
বিবেকরূপ দেবতার জন্য কোর্স স্বতন্ত্র স্থান থাকে না। ইহা! নিঃসন্দেছ যে, 
'ঘে কথার ৰা বিষয়ের সারাসার বিচার করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, সেই 
সমন্ত বিষয় অনেক হইতে পারে। বেমন বাণিজ্য, যুদ্ধ, ফৌদ্রদারী বা. দেও- 
য়ামী মোকদামা, মহাজনী, ক্লুষিকাধ্ধ্য ইত্যাদি অনেক ব্যৰসারে বিবিধ প্রসঙ্গে 
সারাসার বিচার কর! আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহার দরুণ ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি 
বিভিন্ন হয় না। সারাসারবিবেক বলিয়! যে ক্রিয়া, তাহ। সর্বত্র একই প্রকার ? 
এবং সেই জন্য বিবেক অথথ! নির্ণকারী বুদ্ধিও একই হওয়া চাই।. কিন্ত 
মনের ন্যাক্স বুদ্ধিও শারীরধর্ম হওয়া প্রযুক্ত পুর্ববকর্ণের অনুসারে, বংশাহ্থ- 
ক্রমিক বা আনুসঙ্গিক সংস্কারবশতঃ বা! শিক্ষাদি অন্য কারণে, এই বুদ্ধি 
ন্যুনাধিক পরিমাণে সার্বিক, রাজসিক কিংব1 তামসিক হইতে পারে। কারণ, 
একের বুদ্ধিতে যে বিষয় গ্রাহ্য প্রতীত হয়, তাহাই অন্যের বুদ্ধিতে অগ্রাহ্য বলিয়া 
মনে হয়। কিন্তু তাই বলিয়! বুদ্ধি-ইন্দরিয় প্রত্যেক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন হুইয়! থাকে, 
এরূপ বলা বাক না। উদাহরণ শ্বপ্পপ, ম.ন কর চোখ । কাহারও চোখ ট্যার, 
কাহারও বোজা, আর কাহারও বা কাণা) আবার কাহারও দৃষ্টি ঘোলাটে, 
আর কাঞারও ব! স্বচ্ছ হইয়। থাকে । তাই বলিয়া চোখের ইন্দ্রিয় এক নহে, 
বন্ু__তাহ। আমর! বালতে পারি না। বুদ্ধি সম্বন্ধেও এই ন্যায় প্রয়োগ কর! 
ধাইতে পারে। বে বুদ্ধির বার চাউল কিংবা! গম জান! যায়; যে বুদ্ধির দ্বারা 
পাথর ও হীরার প্রতেদ জান! যার ; যে বুদ্ধির দ্বার কালো, সাপ! বা মি্কটুর 
জ্ঞান হয়, সেই বুদ্ধিই কাহাকে ভয় করিবে, কাহাকে ভয় কারিবে না, কিংব! 
, ল কি আর অসৎ কি, লাভ ও ক্ষতি কাহাকে বলে, ধর্ম ও অধর্মম এবং কার্য ও 
'কাধ্যের্র ভেদ কি, এই সমত্ত বিষয়ের তারতম্য বিচার করিয়া শেষ নির্ণরও 
রিয়া থাকে। সাধারণ ব্যবহারে “মনোদেবতা” বলিয়া উহার ধতই গৌরব 
কর! হউক না কেন, তথাপি তৰজ্ঞানদৃষ্টিতে উহা! একই ব্যবসায্নাত্মক বুদ্ধি। 
এই অতিগ্রায়ের প্রতি লক্ষ রাখিয়া, গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে একই বুদ্ধির 
সাব্বিক, রাজপিক ও তামসিক এই তিন ভেদ করিয়া তগবান অঞ্জুনকে প্রথমে 
ঘলিয়াছেন :. . 

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্ধ্যাকার্যে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষং চ যা! বেততি বুদ্ধি; স পার্থ সান্বিকী॥ 


অর্থাৎ “কোন্‌ কর্্ব করিবে, কোনু কর্ণ করিবে না, কোন্‌ কর্ম করা উচিত 
কোন্‌ কর্ম করা অনুচিত, কোনু বিষয়ে ভয় করিষে, কোন্‌ বিষয়ে ভয় করিবে না, 
ব্য কিসে হয় আর মোক্ষ কিসে হয়, বে বুদ্ধি দ্বারা এই সকল বিবয়ের (বা) 


১৪২ গীতারহস্য অথবা! কর্ম্মযোগশান্তর। 
জ্ঞান হর, তাহাই সান্বিকী বুদ্ধি” (গী, ২৮, ৩* )। এইরূপ. বলিবার পর 


যে +-- 

যর! ধর্মমধর্মং চ কার্ধ্যং চাকার্্যজ্জবব চ। 

অবথাবং প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা.পার্থ রাজসী ॥ 
অর্থাৎ__প্ধর্ম ও অধর্প, কিংব। কাধ্য ও অকাধ্যের বথার্থ নির্ণয় যে বুদ্ধি করিতে 
পারে না, অর্থাৎ যে বুদ্ধি সর্বদা ভূল করিতে থাকে, সেই বুদ্ধিই রাঁজসিক” 
(১৮-৩১)। এবং শেষে বলিক়়াছেন-_ 

অধর্ং ধন্শমিতি যা মন্যতে তমসাবৃত! 

সর্বার্থাধিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ 
অর্থাৎ__"যে বুদ্ধি অধন্রকে ধর্ম বলে কিংবা সকল বিষয়ে বিপরীত ব! উন্টা 
নির্ণর করে সেই বুদ্ধি তামূসী* ( গী, ১৮. ৩২)। এই বিচার হইতে স্পষ্ট দেখা 
বার ষে, কেবল ভালমন্দনির্ণর়কারী অর্থাৎ সদসদূবিবেকবুদ্ধিরূপ স্বতন্ত্র ও পৃথক 
দেবতা গীতার অভিমত নহে। বুদ্ধি নিয়ত ভালোর নির্ণয্কারী কখনই হইতে 
পারে না-এইরূপ ইহার অর্থ নহে। উপধুর্স্ত শ্লোক গুলির ভাবার্থ এই যে, বুদ্ধি 
একই ঃ এবং ঠিক ঠিক নির্ণর করিবার সান্বিক ধর্ম এ এক বুদ্ধিতেই পুর্ব্ব- 
সংস্কার, শিক্ষা, ইন্্রিয়নিগ্রহ কিংবা আহারাদির কারণে উৎপন্ন হইয়া থাকে £ 
এবং এই পূর্বসংস্কারাি কারণের অভাবেই প্র বুদ্ধি কাধ্যাকা ধ্যনির্ণয়ের ন্যার 
অন্যান্য বিষয়েও রাঁজসিক কিংবা তামসিক হইতে পারে। চোর ও সাধুদের 
অথব! বিভিন্নদেশীয় মনুষ্যদিগের বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কেন হয়, এই সিদ্ধান্তের 
দ্বারা তাহার যেরূপ উপপত্তি হয়, সদসদৃবিবেচনশক্কিকে স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়! 
মানিলে সেরূপ হয় না। আপনার বুদ্ধিকে সাত্বিক কর! প্রভোক মন্য্যের কর্তব্য । 
ইন্জিয়নিগ্রহ ব্যতীত এ কাজ হইতে পারে না। যে পর্যন্ত ব্যবসার়াত্মক বুদ্ধিঃ, 
মন্থ্যের প্রকৃত হিত কিসে হয় জানিতে পারে না, এবং তাহার নির্ণয় বা পরীক্ষা! 
না করিয়া কেবল ইন্দ্িয়দের মর্জি অনুসারে চলে, সে পর্যন্ত সেই বুদ্ধিকে "শুদ্ধ 
বল! যাইতে পারে না। এইজন্য বুদ্ধিকে মন ও ইন্জ্িয়ের অধীম হইতে ন৷ দিয়া, 
আমাদের এমন ব্যবস্থা করা উচিত, যাহাতে মন ও ইন্দ্রিয় বুদ্ধির অধীনে আসে । 
ভগবদ্গীতাতে অনেক স্থানে এই তত্বই কথিত হইয়াছে ( গী, ২, ৬৭, ৬৮ ৪ 
৩, ৭, ৪১) ৬ ২৪, ২৬) এবং কারণ এই যে, কঠোপনিষদে শরীরের সহিত 
রথের উপম! দিয়া এই রূপক বাধা হইয়াছে যে, এঁ শরীররূণী রথে যোজিত 
ইন্দিয়রূপ অশ্বকে বিষয়োপতোগমার্গে স্ুনিয়মে চালাইবার অন্য (ব্যবসার়াত্মক ), 
বুদ্ধিরূপ সাররীকে- মনোমক্ন থাগাম ধৈর্য্য সহকারে খুব টাঁনিয়! ধরিতে হইবে» 
€কঠ, ৩. ৩* ৯)।  মহাভারতেও ছই তিন স্থানে এই 'রূপকই কিছু ননাধিকু' 
-পিরিবর্তনের সহিত গৃহীত হইন্ীছে ( সভা. বন. ২১০, ২৫ +, স্ত্রী, ৭, ১৩) অন্থ” 
৫১০৫ )। ইন্জিয়নিগ্রহ বর্ণনা! করিবার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত এরূপ উপযোগী যে» 
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জীসদেশীক্গ প্রসিদ্ধ তববেত্ত। গ্লেটোও আঁপন গ্রন্থে ( কীডুস ২৪৬) ইস্জরিয়নিগ্রহের 
বর্ণনা করিবার সময় এই দৃষ্টাঙুই প্রয়োগ করিয়াছেন । তগবদ্র্গীতাতে এই 
দৃ্টান্তের প্রত্যক্ষ উল্লেখ নাই বটে) তথাপি উপরে নির্দেশিত গীতার ল্লোকে, 
ইন্জিয্মনিগ্রহের বর্ণনা বে এই দৃষ্াস্তটি মনে রাখিয়াই কর! হইয়াছে, তাহা এই 
বিষয়ের পূর্বাপর ধারা ধাহারা অবগত আছেন, তাহাদের চোখে ইহা! না পড়ি! 
থাকিতে পারে না। সাধারণত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় হুস্্রভেদ করিবার আবশ্যকত! 
বখন হয়, তখন উহ্হাকেই মনোনিগ্রহ বল! হইয়া থাকে । কিন্তু উপরি-উক্ত 
অন্থসারে মন ও বুদ্ধির যখন তে কর! হয়, তথন নিগ্রহের কর্তৃত্ব মনের হাতে না 
থাকিয়া ব্যবসারাত্মক বুদ্ধির হাতে চলিয়! যায়। এই ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধিকে শুদ্ধ 
করিতে হইলে, পাতঞ্জল যোগের সমাধির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বার! 
কিংবা ধ্যানের দ্বারা পরমেশ্বরের শ্বরূপ অবগত হইয়া, "সমস্ত মনুষ্যের মধো একই 
আত্মা আছে এই তত্ব বুদ্ধির মধ্যে লদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক | ইহাকেই আত্মনিষ্ঠ 
বুদ্ধি বলে। ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি এইরূপ আত্মনিষ্ঠ হইলে. এবং মনোনিগ্রনথের দ্বার 
মনও ইন্দ্রিয় তাহার অধীনে কাজ করিতে শিখিলে ইচ্ছা, বাসন! ইত্যাদি 
মনোধর্্ম (কিংঝ! বাসনাত্মক বুদ্ধি ) শ্বতই শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, এবং শুদ্ধ সাত্বিক 
কর্খের দিকে ইন্জিয়দিগের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই হইয়া! থাকে । অধ্যাত্মৃষ্টিতে ইহাই 
সমস্ত সদাচরণের মূল অর্থাৎ কর্ম্মযোগশাস্ত্রের রহস্য। 
মন ও বুদ্ধির স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহের অতিরিক্ত সদসদূবিবেকশক্তিরূপ খ্বতক্্ 
দেবতার অস্তিত্ব আমাদের শান্ত্রকারের! কেন মানেন নাই তাহার কারণ উপরি- 
উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। ত্বাহাদের তেও মনকে 
বাবুদ্ধিকে গৌরবার্থে দেবতা বলিতে কোন বাধা নাই ; কিন্তু তাত্বিক দৃষ্টিতে 
*ৰিচার করিয়া! তাহার! স্থির করিয়াছেন ষে, আমর! ধাহাকে মন ব৷ বুদ্ধ বলি, 
তাহা হইতে ভিন্ন ও শ্বয়ন্ূ সদসদ্বিবেক নামক কোন তৃতীয় দেবতার অস্তিত্ব 
থাকিতেই পারে না। “সুতাং হি সদ্দেহপদেষু” এই বাক্যে “সতাং পঙ্দের উপ- 
যোগিত! ও গুরুত্ব এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ধাহাদের মন গুদ্ধও আত্ম- 
নি, তাহাদের পক্ষে অন্তঃকরণের সাক্ষ্য গ্রহণ কর! কিছুই অসঙ্গত নহে £ 
অধিক কি, অথব! ইন্বাও বল! যাইতে পারে যে, কোন কর্ধ করিবার পূর্বে 
আপনার মনকে শুদ্ধ করিয়! তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু উচ্ছঙ্খল 
চরিত্রের লোকের “আমরাও এই রকম করেই চলি” বলিলে কখনই উচিত কথ! 
হইবে না। কাশ, ছুইজনের সদসদ্বিবেচনশক্তি *এক হয় না,__সাধু লোক- 
দিগের সাত্বিক এবং চোরদিগের -তামসিক হইয়া থাকে। সার কথা-_বাহাকে, 
লোক সদসর্ূবিবেকদেবতা। বলেন, তন্বজ্ঞানদৃষ্টিতে তাহার 
বিচার করিলে উহাকে স্বতন্ত্র দের্ধতা বলিয়া! মনে হয় না) কিন্তু ব্যবসারাত্মক 
ঝুধির স্বরপসমূহ্রেই মধ্যে উহা এক আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ -্াত্রিকস্বন্বপ, ইহাই 
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আমানের শাম্তকারদিগের সিদ্ধান্ত | এবং এই সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, আধিদৈ বতপক্ষ 
স্বতই খোড়! হই! পড়ে। ত 
আধিভৌতিক পক্ষ এক দেশদরশীঁ ও অপূর্ণ এবং আধিদৈবতপক্ষের সহজ যুক্তিও 
অকর্পণ্য সিদ্ধ হইয়। গেলে, কর্ম্মযোগশান্ত্রের উপপত্তি নির্ধীরণের অন্য কোন মার্গ 
আছে কি না, দেখ! আবশ্যক । অন্য এক মার্গ আছে-_-তাহাকে আধ্যাত্মিক 
মার্গ ৰলে। কারণ, বাহ্যকর্ম্মাপেক্ষ! বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ হইলেও যখন 
বলিয়৷ কোন শ্বতন্ত্রও দ্বয়স্তু দেবতার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, তখন শুদ্ধ 
কর্ম সম্পাদনের বুদ্ধিকে কিরূপে শুদ্ধ রাখিতে হইবে, শুদ্ধ বুদ্ধি কাহাকে বলে, 
কিংবা! বুদ্ধিকে শুদ্ধ কেমন করিয়! কর! যায়, কর্্মযোগশান্ত্রেও এই সকল প্রশ্নের 
বিচার আবশ্যক হইয়! পড়ে। এবং এই বিচার শুধু বাহ্জগতের বিচারকারী 
আধিভৌতিক শীস্ত্রকে ছাড়িয়া! দিয়৷ অধ্যাত্মজ্ঞানে প্রবেশ না করিলে সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না। আত্ম! কিংবা পরমেশ্বরের সর্বব্যাপী প্রকৃত শ্বরূপের জ্ঞান যে 
বুদ্ধির হয নাই সে বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, এই বিষয়ে আমাদের শান্্রকারদিগের ইহাই 
চরম দিদ্ধান্ত। এই প্রকারের বুদ্ধিকে আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি কেন বল! হয় তাহাই 
বলিবার জন্য গীতাতে অধ্যাত্মশাস্ত্রের নিরূপণ করা৷ হইয়াছে। কিন্তু এই পূর্ববা- 
পর সম্বন্ধের প্রতি ঠিক্‌ লক্ষ্য না করিয়া সাম্প্রদায়িক টাকাকার- 
দিগের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, বেদাস্তই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য 
বিষয। গীতার প্রতিপাদ্যবিষয়সম্বন্ধে উক্ত টীকাকারদিগের কৃত এই নির্ণয় যে 
ঠিক নহে, তাহ! পরে সবিষ্তার দেখান যাইবে । এখানে শুধু ইহাই দেখাইব 
যে, বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবার জন্য আত্মারও বিচার কর! নিশ্চয় আবশ্যক হয়। এই 
আত্মার বিষয়ে এই বিচার ছুই দিক্‌ দিয়া কর! হয়_-(১) আপন পিণডের, 
ক্ষেত্রের, বা শরীরের এবং মনের র্যাপারসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া উহ! হইতে 
ক্ষেত্রজ্ঞরূপী আত্ম। কিরূপে নিম্পন্ন হয় তাহার বিচার করা-_( গী. অ. ১১)। 
ইহারই সংজ্ঞা শারীরক কিংবা! ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার ; এবং এই কারণেই বেদাস্ত- 
সুত্রকে "শারীরক ( শরীরের বিচারকারী ) সুত্র” বলে। নিজের শরীর ও মনের 
এইরূপ বিচার হইলে পর (২) দেখা আবশ্যক যে, তাহ। হইতে নিষ্পন্ন তত্ব, 
এবং আমাদের চতুদ্দিকে যে দৃশ্য জগৎ বা ব্রহ্মাও আছে তাহার পর্যবেক্ষণের 
দ্বারা! নিষ্পন্ন তত্ব, এই ছুই একই কিংবা বিভিন্ন। এই রীতি অনুসারে সম্পাদিত 
জগতের বিচার-আলোচনাকে “ক্ষরাক্ষরবিচার” কিংবা *ব্যক্তাব্যক্তবিচার” বলে ।, 
স্থট্টির অন্তভূততি সমন্ত নশ্বর পরাদার্থ ক্ষর কিংব ব্যক্ত এবং স্থির অন্তর্গত নশ্বর 
পদার্থের মধ্যে যাহা সারভূত নিত্য তব তাহাই অক্ষর কিংবা! অব্যক্ত ( গী, ৮.২১ 
০৮৫, ১৬)।  ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচারের, দ্বার! এব: ক্ষরাক্ষরবিচারের ঘারা নিপ্পর 
এই ছুই তত্বের পুনর্ববার বিচার করিলে দেখা যাত্র যে, এই ছুই তত্ব,যাহা হইতে 
নিশ্ন হইয়াছে এবং এই ছয্পের অতীত (পর) সমস্তের মূলীভূত যে এক.তদ্ক 
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আছে ত্বাহাকেই “পরমাত্মা” বা! 'পুরুযোত্তম” বল! হয় (গী, ৮*২*)। ভগবদ্গীতাতে 
এই সকল বিষয়ের বিচার কর! হইগ্নাছে; এবং পরিশেষে কর্মযোগশাস্ত্রের ' উপ- 
পত্তি বুঝাইবার জন্য দেখানো! হইয়াছে যে, সকলের মূলীভূত পরমাত্মারূপ তত্বের 
জ্ঞানের দ্বার বুদ্ধি কিরূপে শুদ্ধ হয়। তাই এই উপপত্তি আমাদের বুঝিতে হইলে 
আমাদেরও সেই মার্গ দিয়া যাইতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রহ্মাওজ্ঞান কিংবা ক্ষরাক্ষর- 
বিচার পরবস্তী প্রকরণে বিবৃত হইবে । সদসদ্বিবেকদেবতার প্রকৃত স্বরূপ- 
নির্ণ্র করিবার জন্য এই প্রকরণে যাহ! সুরু কর! হইয়াছে সেই পিগুজ্ঞান কিংবা! 
ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার অপূর্ণ থাকায় তাহ! এক্ষণে পূরণ করিয়! লওয়া যাইবে । 
পাঞ্চভৌতিক স্থুলদেহ, পঞ্চ কর্মেন্দ্রির, পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয, শব্দ-্পর্শ বূপ-রস- 
গন্ধাত্মবক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাচ বিষয়, সঙ্কল্নবিকল্পাত্মক মন এবং ব্যবসায়াত্মক বুদ্ধি,_ 
এই সকল বিষয়ে বিচার আলোচন। হইয়া! গিয়াছে । কিন্তু ইহাতেই শরীরস্বন্বীক় 
বিচার পূর্ণ হয় ন7া। মন ও বুদ্ধি, ইহারা কেবল বিচার করিবার সাধন ব৷ 
ইন্দ্রিয়। জড় শরীরের মধ্যে ইহার অতিরিক্ত প্রাণরূপী চেতনা অর্থাৎ চেষ্টা- 
চাঞ্চল্য যদি না থাকিত তাহা! হইলে মন ও বুদ্ধি থাক! ও না থাক! সমান অর্থাৎ 
অনাবশ্যক বুঝ। যাইত । সুতরাং শরীরের মধ্যে উপরি-উক্ত বিষয়গুলির অতি- 
রিক্ত চেতন বলিয়৷ আর এক তত্বেরও সমাবেশ করা চাই। কখন কখন 
চেতনাশবের অর্থ “চৈতন্য”ও কর! হয়। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে চেতনাশব্র 
“চৈতন্য, অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ইহা যেন মনে রাখ! হয়; জড়দেহের মধ্যে বে 
-প্রাণচেষ্টা বা জীবনব্যাপার দেখা যায় সেই অর্থই এখানে অভিপ্রেত। যে 
চিৎশক্তির দ্বারা জড়েরও মধো চেষ্টা বা ব্যাপার উৎপন্ন হয় তাহাই চৈতন্য ঃ এই 
শক্তিটি কি, এক্ষণে তাহারই বিচার করিব। শরীরের মধ্যে পরিদৃণ্তঠমান জীবন- 
ব্যাপার কিংবা চেতনার অতিরিক্ত বস্ত যাহাতে করিয়া আত্মপরভেদ উৎপন্ন হয় 
তাহাও এক পৃথক্‌ গুণ। কারণ, উপরি-কথিত বিচার অনুসারে বুদ্ধি সারাসারের 
বিচার পুর্ব্বক নির্ণযকারী এক ইন্্রিয় হওয়ায়, আত্মপর-ভেদের মৃলন্বরূপ অহ- 
স্কারকে এ বুদ্ধি হইতে পৃ্নক্‌ স্বীকার করিতে হয়। ইচ্ছাদ্বেষ, সুখহুঃখ প্রভৃতি 
দন্বগুলি মনেরই গুণ; কিন্তু নৈয়ারিক এই গুণ আত্মার বলিয়া! মনে করার, এই 
ভ্রম দূর করিবার জন্য বেদান্তশান্ত্র মনের মধ্যেই ইহার সমাবেশ করিয়৷ থাকে । 
রূপ পঞ্চমহাতৃত যে মূল তত্ব হইতে নির্গত হইয়াছে সেই প্রক্কতিরূপ তত্বেরও 
সমাবেশ শরীরেই কর! হইয়া থাকে (গী, ১৩- ৫, ৬)। এই সমস্ত তত্ব ষে 
শক্তির ছ্বার! স্থির থাকে সেই শক্তিও আবার এই সকল হইছে পৃথক । তাহাকে 
“ধুতি” বলে ( গী, ১৮- ৩৩) ) এই সমস্ত বিষয় একত্রণকরিলে যে সমুচ্চয়রূপ পদার্থ 
হইয়। দাড়ায় তাহা শান্ত সঁবিকার শরীর কিংবা ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে ॥ 
এবং ইহাকে ব্যবহারে আমরা “চর্লছে-ফিরছে”: (সবিকার) এইরপর মন্থব্যশরীর 
বা পিও বলিয়া থাকি । ক্ষেত্র শের পরই ব্যাধ্যা। আমি গীতা অবলশ্বনেই করি- 
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স্বাছি) কিন্তু ইচ্ছাঘেযাদিগুণ গণনা করিবার সময় কখনও এই ব্যাখ্যার 'অরম্যপন 
ইতরবিশেষও কর! হইয়!' থাকে । উদ্দীহরণ যথা-_শাস্তিপর্ক্বে জনক-স্থলভা- 
সংবাদে (শাং, ৩২০) শরীরের ব্যাথা! করিবার সময় পঞ্চকর্শেন্দিয়ের পরিবর্তে 
কাল, সদসদ্ভাব, বিধি, শুক্র ও বলের সমাবেশ করা হইয়াছে । এই গণন৷ 
অনুসারে পঞ্চমহাভূতেই পঞ্চকর্মেন্রিয়ের সমাবেশ করা আবশ্যক হয়; এবং 
স্বীকার করিতে হয় যে, গীতার গণনান্ুদারে কালের তন্তর্ভাব আকাশে এবং 
বিধিশুক্রবলাদির অন্তর্ভতাব অন্য মহাভূতসমূহে কর! হইয়াছে । যাহাই হউক, 
ইহ! নিঃসন্দেহ যে, ক্ষেত্রশব্ধের এক অর্থই সকলের অভিপ্রেত ; অর্থাৎ মান- 
সিক ও শারীরিক সমস্ত দ্রব্য ও গুণের প্রাণরূপী বিশিষ্টচেতনাযুক্ত যে “সমুদয়, 
তাহারই নাম ক্ষেত্র। শরার শব্দ মৃত দেহ সঙ্বন্ধেও প্রযুক্ত হয় বলিয়৷ এই বিষয়ের 
বিচারকালে শরীর শব্দ হইতে ভিন্ন ক্ষেত্রশব্বই অধিক ব্যবহৃত হয়। “ক্ষেত্রশবের 
মূল অর্থ ক্ষেত; কিন্তু উপস্থিত প্রকরণে, “সবিকাদ্স ও সজীব মনুষ্যদেহ* এই 
অর্থে তাহার লাক্ষণিক উপযোগ করা হ্ইয়াছে। এই সবিকার ও সজীব 
. মনুধ্যদেহই আমার উপরি-উক্ত “বড় কারথানা” । বাহিরের মাল এই কারখানাক্ন 
আনিবার এবং কারখানা হইতে ভিতরের মাল বাহিরে পাঠাইবার জন্য 
জ্ঞানেক্দ্রিয়মূহ এ কারখানার যথাক্রম দ্বার ; এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ও 
চেতন! এ কারধানার কর্মচারী ।' এই কর্মচারী যে কিছু ব্যবহার করে ব৷ 
করায়, তাহাকে এই ক্ষেত্রের ব্যাপার, বিকার ব৷ ধন্ম বলা যায়। 

এই প্রকারে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ নির্ধারিত হইলে পর এই প্রশ্ন সহজে 
উঠে ষে, এই ক্ষেত্র কিংব! ক্ষেত কাহার, এই কারখানার কোন মালিক আছে 
কিনা? আত্ম শব্ধ মন, অন্তঃকরণ কিংবা আমি স্বপ্ংং__এইরূপ নানা! অর্থে 
ব্যবন্ৃত হইলেও তাহার মুখ্য অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা! শরীরের মালিক ব৷ স্বামী। 
মনুষ্য যে বে ক্রিয়া করে, তাহা মানসিক হোক্‌ বা শারীরিক হোক্‌-_সে "সমস্ত 
তাহার বুৰি-আদি অন্তরিক্ত্রিদ, চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্ি। কিংবা হন্তপদাদি কর্মেন্জি 
করিয়। থাকে । এই সমস্ত ইন্্িপ্সমূহের মধ্যে অন ও বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট। 
কিন্তু উহার! শ্রেষ্ঠ হইলেও অন্য ইন্জ্রিরসমূহের ন্যাক্স উহ্ারাও মূলে জড়দেছের 
কিংব৷ প্রক্কতিরই বিকার (পূর্ব প্রকরণ দেখ )। তাইঃ মন ও বুদ্ধি সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ট হইপেও উহারা আপন-আপন বিশিষ্ট ব্যাপারের বাহিরে অন্য কিছুই 
করিতে পারে নাঃ এবং পারাও সম্ভব নহে । মন চিস্তা কৰে এবং বুদ্ধি 
নিশ্চর্ করে, ইহ! সত্য; কিন্তু ইহা হইতে একথা স্থির হয়না যে, এই 
কাজ মন ও বুদ্ধি কি জন্য করে, অথবা৷ বিভিন্ন সময়ে, মন ও বুদ্ধির যে পৃথক্‌ 
'পৃথক্‌ ব্যাপার ঘটিয়৷ থাকে, তাহাদের একত্র দ্বারা জ্ঞান উৎপর হইবার 
জন্য যষে''একীকরণ আবশ্যক হয় সেই *একীকরণ কে করে, কিংব! 
তদসুসারে পরে সমস্ত ইন্জির্ স্ব স্ব ব্যাপারকে তদনুকুল করিবার সন্ধান 


আর্ধিদৈবতবাদ ও ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১৪৭ 


কি করিয়। পায়। মন্থষ্যের জড়দেহই এই সমস্ত কাজ করে এ কথ বল 
বাইতে পারে না। কারণ, শরীরের চেতনা অর্থাৎ, নড়াচড়াব্যাপার নষ্ট 
হইলে যে জড়দেহ অবশিষ্ট থাকে, সে একাজ করিতে পারেনা। 
'জড়দেহের মাংস স্নায়ু ইত্যাদি উপাদানসমূহ অগ্লেরই পরিণাম, এবং নিত্য 
্য়গ্রস্ত ও নিত্য নূতন নির্মিত হয় সেইজন্য, কাল যে “আমি অমুক বিষয় 
দেখিয়াছিলাম, দেই আমি আগ্গ অন্য বিষয় দেখিতেছি, এইরূপ যে একক্ববুদ্ধি 
তাহা নিত্যপরিবর্তনশীল জড়দেহের ধর্ম, এইরূপ মানিতে পার! যায় না। ভাল ৯ 
এখন জড়দেহ ছাড়িয়া চেতনাকেই যদি মালিক বলা! যান» তাহা হইলে এই 
আপত্তি উঠে যে, গাঢ় নিত্রাতে প্রাণাদি বাষুর শ্বাসোচ্ছাসাঁদি অথবা রক্তচলাচল- 
আদি ব্যাপার অর্থাৎ চেতনা বজায় থাকিলেও 'আমি”জ্ঞান থাকে না (বৃ, ২১৪ 
১৫, ১৮)। তাই, চেতন! কিংবা প্রাণাদির ব্যাপারও কেবল জড়েরই এক- 
প্রকার বিশিষ্ট গুণ; তাহা সমস্ত ইন্দরিয়ব্যাপারের একীকরণ করিবার মুল প্রভূ- 
শক্তি নহে, এইরূপ সিদ্ধ হইতেছে (কঠ, ৫. ৫)| “আমার* ও “তোমার+ এই 
সন্বন্ধবোধক শবের দ্বারা কেবল অহঙ্কাররূপী গুণের ৰোধ হইয়! থাকে ) কিন্ত 
“অহং অর্থাৎ “সামি” কে, এ বিষয়ের নির্ণয় হয় না। এই *আমি'কে যদি নিছক 
ভ্রম বল, তাহ! হইলে বলিতে হয় যে, প্রত্যেকের প্রতীতি কিংবা অনুভূতি 
সেরূপ নহে) এবং এই অনুভূতিকে ছাড়িয়া! অন্ত কোন বিষয়ের করনা, কর! 

. কেমন? না, যেমন ভসমর্থরামদাস স্বামী বলিয়াছেন-- রর 

দ্প্রতীতীবীণ জে বোলপে। তেঁ অবঘেচি কণ্টারবাপে |" 

তোড় পসরুণ চৈর্সে স্ুণে'। রডোন গেলে ॥” 

অর্থাৎ-_সুখব্যাদান করিয়! কুকুরের কান্না যেমন বিরক্তিকর, প্রতীতি বিন! 
*্যাহী কিছু বলা' হয় সে সমস্তই তেমনি ৪বিরক্তিকর (দা, ৯. ৫০১৫)। এড 
করিষাও তবু ইন্জরিক্বব্যাপারের একীকরণের উপপত্তি কিছুই পাওয়া যায় না॥ 
কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, “আমি” বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই? কিন্ত 
“ক্ষেত্র” শবে' মন, বুদ্ধি, ঠতনা, জড়দেহ প্রভৃতি যে সকল তত্বের সমাবেশ করা 
হইয়! থাকে, সেই সমস্তের সংঘাতকে বা! সমুচ্চয়কে “আমি” বল! যার। কিন্ত 
কাঠের উপর কাঠ চাপাইলেই বাক্স হয় না, কিংবা ঘড়ির সমস্ত চাকা একত্র যুক্ত 
করিলেই তাহাতে গতিও উৎপন্ন হয় না, ইহা! আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। 
তাই, নিছক্‌ সঙ্ঘাতের দ্বারা বা সমুচ্চয়ের দ্বারাই কর্তৃত্ব আইলে এরূপ বল! চলে 
না। বল! বাহুল্য যে, ক্ষেত্রের সমস্ত ব্যাপার নিরর্থক পাগলামি নহে? কিন্তু 
তাহাতে কোন বিশিষ্ট অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য বা! হেতু থাকে। এই ক্ষেত্ররূপ কার- 
খানার মন, বুদ্ধি আদি সমস্ত কর্চারীকে এই বিশিষ্ট অভিগ্রীয় বা উদ্দেশ্য স্টে 
দেয়? সংঘাত অর্থে শুধুসমৃহ। কতকগুলি পদার্থ একত্র করিলেও 
তাহার একপ্রাণত্ব বিধান করিতে হইলে, ভাহার মধ্য দিবা একটা যোগ 


58৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র। 


স্কাপন করা৷ আবশ্যক; নচেৎ উহ! পুনর্ধায় কখন-না-কখন পৃথক পৃথক হই] 
যাইতে পারে । এই যোগস্থত্রটি কি, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। 
ংঘাত গীতার স্বীকৃত নহে এরূপ নহে; তবে, তাহার গণন। ক্ষেত্রেই কর হইয়া 
থাকে (গী, ১৩,৬)। ক্ষেত্রের মালিক কিংবা ক্গেত্রজ্ঞ কে, সংঘাতের দ্বার) 
ডা সিদ্ধান্ত হয় না। সমুচ্চয়ের মধ্যে কোন নূতন গুণ উৎপর হয়, এইরূপ 
কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু প্রথমত এই মতই তো সত্য নহে, কারণ পূর্ব 
খাহার অস্তিত্ব কোন আকারে ছিল না, তাহা এ জগতে নুতন উৎপর হয় না, 
ইহা তত্বজ্ঞানীরা পূর্ণবিচারান্তে সিদ্ধ করিয়াছেন (গী, ২. ১৬)। কিন্ত এই 
সিদ্ধান্ত ্ষণতরে* একটু পাশে সরাইয়৷ রাখিলেও এই প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হয় 
যে, সংঘাতে উৎপন্ন নূতন গুণকেই ক্ষেত্রের মালিক বলিয়া! কেন স্বীকার কর! 
যাইবে না? এই সম্বন্ধে কতকগুলি আধুনিক আধিভৌতিকশীস্তরজ্ঞ পণ্ডিতের 
বলেন যে, দ্রব্য ও তাহার গুণ ভিন্ন ভিন্ন থাকিতে পারে না, গণের কোন-না- 
কোন অধিষ্ঠান থাঁক। চাই । এইজন্য সমুচ্চয়োৎপন্ন গুণের বদলে ইহীরা সমু 
চ্য়কেই এই ক্ষেত্রের মালিক বলেন। ঠিক কথা) কিন্তু আবার ব্যবহারেও 
“অগ্নিণবের বদলে জালানি কাঠ, “বিহ্যাশব্দের বদলে ম্ঘে, কিংব। পৃথিবীর 
“আকর্ষণের বদলে পৃথিবী, কেন বলা ধায় না? ক্ষেত্রের সমন্ত ব্যাপার এক 
ব্যবস্থা ও এক পদ্ধতি অনুসারে চালাইবার জন্য, মন ও বুদ্ধি ব্যতীত 
কোন ভিন্ন শক্তি থাকা চাই, এই কথ| যদি নির্ব্িবাদ হয়) এবং ষদ্দি 
ইহা সত্য হয় যে, এ শক্তির অধিষ্ঠান অদ্যাপি আমাদের অগম্য, কিংব 
সেই শক্তি বা অধিষ্ঠানের পূর্ণস্বরূপ ঠিক বলিতে পার! যায় না) তবে সেই শক্তিই 
নাই এ কথা বল! কিরূপে ন্যায়সঙ্গত হয় ? যেমন কোনও মানুষ নিজের কাধের 
উপর বসিতে পারে না, সেইকূপই সংবাতের জ্ঞান সংঘাত আপনিই সম্পাদন 
করিয়া লয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। অতএব, দেহ ইক্জিয়াদি সংঘাতের 
ব্যাপার যাহার উপভোগের জন্য কিংবা লাভের জন্য .হইয়া থাকে, .সে সংঘাত 
হইতে ভিন্ন, তর্কদৃষ্টিতেও এই দৃঢ় অন্্মান হয়। সংঘাত হইতে ভিন্ন এই তত্ব 
্বয়ং সমস্ত তত্বের জ্ঞাতা বলিয়া, জগতের অন্য পদীর্থসমূহের ন্যায় ইহা নিজেই 
নিজের “ভ্ডেয় অর্থাৎ গোচর হইতে পারে না এ কথ সত্য) কিন্তু তাই বলিয়া 
তাহার অন্তিতসন্বন্ধে কোন বাধ! হয় না, কারণ সমস্ত পদার্থকে এই একই 
“ক্তেয়” কোঠারই শামিল করিত্বে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। সকল 
পদার্থের বর্গ ব| বিভাগ হয় 9 যেমন জ্ঞাতা, ও জ্ঞেয়-_-এই ছুই বর্ণ_অর্থাৎ কে 
জানে, আর জানিবার বিষর়। এবং যখন কোন বস্ত দ্বিতীয় বর্গের (জ্ঞেয়) 
শামিল না| হম, তখন প্রথম বর্গের মধ্যে তাঁহার সমাবেশ হয়, এবং তাহার 
সত্তাও জেক্বস্তর সমীনই পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয়। অধিক কি, ইহাঁও বলা যায় যে, 
সংঘাতের অতীত আত্মা স্বয়ং জ্ঞাতা হওয়ায়, সে তাহার জ্ঞানর . বিষয় না হইলে 


আধিদৈবতবাদ ও ক্ষে্রক্ষেত্রজ্ঞ বিচার । ১৪৯ 


আশ্চধ্যের বিষয় নহে । এই অতিপ্রাপ্ন অন্ুসারেই বৃহ্দারপ্যক উপনিষদে যাশ্র- 
ধন্ক্য বলিয়াছেন (বৃ, ২. ৪. ১৪)৭ওরে ! যে সমস্ত বিষয় জানে তাহার জ্ঞাতা 
এঅন্য কোথ। হইতে আসিবে” 1--বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজনীক্বাৎ। তাই শেষে 
এই পিপ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় বে, এই চেতনাবিশিষ্ট সজীব শরীরে (ক্ষেত্রে ) 
এমন এক শক্তি আছে, যাহ! হস্তপদাদি ইন্জরিয়াদি হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে 
প্রাণ, চেতনা, মন ও বুদ্ধি এই পরতন্ত্র ও একদেশদর্শা কর্ম্মচারীদিগেরও বাহিরে 
থাকিয়া তাহাদের সমস্ত ব্যাপারের একীকরণ করে এবং তাহারা কিরূপ তাবে 
কাজ করিবে তাহার নির্দেশ করিয়া দেয়; কিংবা যাহা! তাহাদের কর্মের নিত্য 
সাক্ষীশ্ব্ূপ থাকিলেও তাহাদের হইতে ভিন্ন, অধিক ব্যাপক ও.ষমর্থ। সাংখ্য ও 
বেদান্ত এই ছুই শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত মান্য ; এবং অর্বাচীনকালে জন্দ্ন তত্জ্ঞ 
ক্যান্টও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধিব্যাপারের সুক্ষ পরীক্ষা করিলে এই তব্বই নিষ্পন্ন 
হয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চেতনা এই সমস্ত, দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রেরই গুণ ব! 
আবয়ব। ইহাদের প্রবর্তক ইহাদের হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র ও ইহাদের অতীত-_ 
“যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ” ( গী, ৩. ৪২)। সাংখ্য-শাস্ত্রে ইহারই নাম পুরুষ । 
বেদাস্তে ইহাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা আত্মা বলে; এবং "আমি 
আছি” এই ষে প্রত্যেক মন্ষ্যের সার্ষাতপ্রতীতি, ইহাই আত্মার অস্তিত্বের 
সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ (বেনু, শীং ভা, ৩. ৩. ৫৩, ৫৪)। "আমি নাই” এরূপ 
- কেহ মনে করে না। শুধু তাহা নহে; মুখে “আমি নাই” এইরূপ উচ্চারণ 
করিবার সময়েও “নাই এই ক্রিয়াপদের কর্তীর অর্থাৎ “আমি'র কিংবা 
আআার বা "আপনার অস্তিত্ব সে প্রত্যক্ষ রীতিতে স্বীকার করিয়াই থাকে । 
এই প্রকারে “আমি” এই অহঙ্কারযুক্ত সগুণক্ূপে, দেহের মধ্যে স্বয়ংপ্রকাশ 
'আত্মতব্বের অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞের মূলগত শুদ্ধ ও গুণবিরহিত ন্বরূপটি কি, তাহারই 
বথাশীক্তি নির্ণরার্থ বেদান্তশাস্ত্রের উৎপতি হইয়াছে (গী, ১৩. ৪)। তথাপি 
এই নির্ণয় কেবল দেহের অর্থাৎ ক্ষেত্রের বিচার করিয়াই স্থিরীকৃত হয় নাই। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ষের বিচার ব্যতীত বাহ্য জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডেরও বিচার 
করিরা কি নিম্পন্ন হয় তাহা দেখা আবশ্যক, ইহা পুর্বে বল! হুইয়াছে। 
এই ব্রক্গাগু-বিচারের নামই পক্ষরাক্ষরবিচার” | ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্-বিচারের 
দ্বার৷ নির্ণর হয় বে, ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দেহের মধ্যে বা পিগ্ডের মধ্যে ) মূলতত্ব 
(ক্ষেত্রজ্ঞ কিংবা আত্মা) কোন্টা) এবং ক্ষরাক্ষর-বিচারের স্বার! বাহ জগতের - 
অর্থাৎ ব্রদ্াণ্ডের মূলতত্বের জ্ঞান হয়। বখন এই *্প্রকারে পিও ও ব্রহ্ধাণ্ডের 
মূল্তত্ব প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক নির্ধারিত হয়, তখন বেদান্তশান্ত্রে চরম সিদ্ধান্ত করা 
হয় বে, * এই ছুই তত্ব একরূপ অর্থাৎ একই-কিংব! “যাহা পিণ্ডে আছে ত 
* ক্ষরাক্ষর বিচার ও ক্ষেব্রক্ষেব্রজ্ঞবিচার-_আমাদের শাস্ত্রের এই বর্গাকরণ, ত্রীণ সাহে- 
বের জানা ছিল না। শ্খাপি আপন 72/0/2207672 40 £2/%/05, শ্রস্থের আরন্তে তিনি 


১৫০ গ্গীতারহস্য অথবা বর্দযোগশাস্ত্ । 


্র্ধাণ্ডে আছে”। ইহাই চরাচর স্যষ্টির চরম সত্য। পাশ্চাত্য দেশেও 
এই বিষয়ের বিচারালোচন! হইক্নাছে, এক ক্যাণ্ট প্রতৃতি কোন কোন্‌ 
তত্বজ্ঞানীর সিদীস্ত আমাদের বেদান্তশান্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত অনেকাংশে 
ষুড়ি মিণিয চলিয়াছে। ইহারু প্রতি লক্ষ্য করিলে, এবং এখনকার মত পুর্বে 
আধিভৌতিক শাস্ত্রের উন্নতি না হইলেও যাহার! অন্তদষ্টির ছার! অতি প্রাচীন- 
কালে বেদান্তের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়াছেন, তাঁহাদের অলৌকিক বুদ্ধিবৈভক 
দেখিয়। আশ্চর্য্য না হইয়! থাক! যায় না। শুধু আশ্চর্য্য হইলে চলিবে না, সেই 
সম্বন্ধে আমাদের উচিত গর্ব অন্থুতব করাও অবেশ্যক । 


ইতি ষষ্টপ্রকরণ সমাপ্ত । 


অধ্যাস্মের যে বিচার করিয়াছেন তাহাতে প্রথঙে 50111760981] ০7150101510 25 
এবং 81171091] 0001019 17) 2120. এই ছই পৃথক ভাগ করিয়া! পরে তাহাদের এক 
দবেখাইয়াছেন। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে [১31901)010£0 প্রভৃতি মানসশাস্ত্রের এবং ক্ষরাক্ষর- 
বিচারে [১11/8103১ 1%190810185109 প্রভৃতি শাস্ত্রের সমাবেশ হইয়! থাকে । এই সমস্তের 
বিচার করিয়া পরে আক্মন্বরূপের বিচটর করিতে হয়, ইহা পাশ্চাত্য বিশ্বানদিগেরও মান্ঠ 


সপ্তম প্রকরণ। ). 


কাপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার। 


প্রক্কৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। * 
গীতা ১৩. ১৯। 

শরীর এবং শরীরের অধিশ্বামী বা অধিষ্ঠাতাঁ-ক্ষেঅ ও ক্ষেত্রভ্ত-_ইহাদেক্ 
বিচারের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্য জগৎ এবং তাহার মূলতত্ব_ক্ষর ও অক্ষর-_ইহাদেরও 
বিচার করিবার পশ্চাৎ আবার আত্মার স্বরূপ নির্ণ্ধ কর! আবশ্যক, ইহা! পূর্ব 
প্রকরণে বলা হইয়াছে । যোগ্য বীতিতে এই ক্ষরাক্ষর জগতের বিচার করিবার 
তিন শাস্ত্র আছে। প্রথম ন্যায়শাস্ত্র এবং দ্বিতীয় কাপল সাংখ্যশান্্র; কিন্ত 
এই ছুই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অপূর্ণ স্থির করিয়! বেদাস্তশান্ত্র বন্ধন্বন্ধপের নির্ণয় তৃতীয় 
নীতিতে করিয়াছেন । তাই বেদাস্তের উপপত্তি দেখিবার পূর্বে, ন্যায় ও সাংখ্যের 
সিদ্ধান্ত কি, তাহা! আমাদের দেখা আবশ্যক । বাদরায়পাচার্য্যের বেদাত্তহুত্রে 
এই পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ন্যায় ও সাংখ্যের মতকে খণ্ড 
কর হইয়াছে । এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ এখানে করিতে না৷ পারিলেও 
ভগবদ্গীতার রহস্য বুঝাইবার জন্য যতটা আবশ্যক ততটুকু এ বিষয়ের উল্লেখ 
এই গ্রকরণে ও পরবর্তী গ্রকরণে আমি স্পষ্টর্ূপে করিয়াছি । নৈয়াগ্িক সিদ্ধান্ত 
“অপেক্ষা সাংখ্য সিদ্ধান্তের অধিক গুরুত্ব আছে। কারণ, কোন শিষ্ট ও প্রমুখ 
বেদাস্তী কাণাদ-ন্যায়মত স্বীকার না করিলেও কাঁপিলসাংখ্যশান্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত 
মন্থ-আদি স্থৃতিগ্রন্থে এবং গীতাতেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কথা বাদরায়ণা- 
চারধ্যও বলিয়াছেন ( বে" স্থ, ২, ১, ১২ ও ২, ২, ১৭)। তাই প্রথমেই পাঠ" 
কের ,সাংখ্যসিদ্ধান্ত জানা আবশ্যক। তঁধাপি সাংখ্যশান্ত্রের অনেক সিদ্ধান্ত 
বেদান্তে নিঃসনদেহ পাওয়া গেলেও সাংখ্য ও বেদাস্তের শেষ সিদ্ধান্ত পরস্পর 
অত্যন্ত ভিন্ন, 'ইহা পাঠক এন বিস্বৃত না হন। এখানে এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় 
এই যে, বেদান্ত ও সংাখ্যের যে সিদ্ধান্ত সাধারণ, তাহা প্রথমে কে আবিফার 
করে__বেদাস্ত না সাংখ্য ? কিন্তু এই গ্রন্থে, এত গভীর বিচারে প্রবেশ কর! 
আবশ্যক নহে। এই প্রশ্নের উত্তর তিনপ্রকারে দেওয়! যাইতে পারে। প্রথম এই 
যে, উপনিষৎ ( বেদাস্ত ) ও সাংখ্য, ইহাদের বৃদ্ধি ছুই বৈমাত্র ভাইয়ের মতে! এক 
সঙ্গেই হওয়ায়, উপনিষদের যে সিদ্ধান্ত সাংখ্য মতের অনুরূপ দৃষ্ট হয়, তাহা 
উপনিষৎকারের! স্বতন্ত্র রীতিতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিয়াছেন। দ্বিতীয় 
এই যে, বেদান্ত কখনও কোন সিদ্ধান্ত সাংখ্যশান্ত্র হইতে লইয়া. সেগুলিকে 
বেদাস্তের অন্গকুল স্বরূপ প্রদান, করিয়াছেন। তৃতীয় এই যে, 'কপিলাচারধ্য 
ট158358898873-8525558868575488384 


* * প্রকৃতি ও পুরুষ উত্তয়কে অনাদি বলিয়া জান।" 
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১৫২ গীতারহস্য অথব৷ কর্দ্দমযোগশান্ত্র ॥ 


আপন মত অনুসারে প্রাচীন বেদান্তের সিদ্ধান্তেই, কতক পরিবর্তন ও সংস্কার 
সাধন করিয় সাংখ্যশান্ত্র রচনা করিয়াছেন। এই তিনটা মতের মধ্যে তৃতীয় মতই' 
অধিক বিশ্বাস্য বলিয়! মনে হয়; কারণ বেদাস্ত ও সাংখ্য উভদ়্ই খুব প্রাচীন হইলেও 
তাহাদের মধ্যে বেদাস্ত বা উপনিষৎ সাংখ্য অপেক্ষাও অধিক প্রাচীন ( শ্রীত)! 
সেযাহাই হোক্‌, প্রথমে ন্যায় ও সাংখ্যের সিদ্ধান্তগুলির সহিত আমাদের ভাল- 
রূপ পরিচয় হইলে, বেদাস্তের--বিশেষত গীতান্তর্গত বেদাস্তের-_তত্বসকল 
শীপ্রই আমাদের উপলদ্ধি হইবে। এই জন্য, ক্ষরাক্ষর জগতের রচন। সম্বন্ধে এই 
ছুই স্মার্তশান্ত্রের কি মত, প্রথমে তাহার বিচার করিব। 

কোনে! বিবক্ষিত কিংব! গৃহীত বিষয় হইতে তর্কের দ্বারা কোন অনুমান 
কেমন করিয়! বাহির করিতে হইবে; এবং এই অন্ুমানগুলির মধ্যে কোন্টি 
সত্য ও কোনটি ভ্রান্ত, ইহ! কি প্রকারে নির্ণয় করা বাইবে, ন্যাক্শান্ত্রের ইহাই 
উপযুক্ত বিষন্ব-_এইরূপ অনেকে মনে করেন, কিন্তু তাহ! ঠিক নহে। অন্ুমানাদি 
প্রমাণথড ন্যারশাস্ত্রের এক ভাগ সত্য, কিন্ত ইহ! তাহার মুখ্য বিষয় নহে) 
প্রমাণসমূহের অতিরিক্ত, জগতের অন্তভূতি অনেক বস্তর, অর্থাৎ প্রয্ে় পদা- 
তের শ্রেণীবন্ধন বা বর্গীকরণ করিয়া, নিম্ন বর্গ হইতে উচ্চতর বর্ণে আরোহণ 
করিতে করিতে, সৃষ্টির অন্তর্গত সমন্ত পদার্থের মূল বর্গ কিংব! পদার্থ কত, তাহা- 
দের গুণধর কি, তাহা হইতে পরে অন্য পদার্থের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয় 
এবং এই বিষয় কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে, ইত্যাদি অনেক প্রশ্নেরও 
বিচার ন্যায়শাস্ত্রে কর! হুইয়্াছে। ইহাই বল! উচিত যে, গুধু অঙ্গমানথণ্ডের 
বিচার করিবার জন্য নহে, বরঞ্চ উক্ত প্রশ্নসমূহের বিচার করিবার জন্যই ন্যায়- 
শান্তর রচিত হইয়াছে । কণাদকৃত ন্যারশ্থত্রের আরম্ভ ও পরবর্তী রচনাও এই- 
প্রকার । কণাদের অনুযায়ীদিগকে কাণাদ বল! যায়। ইহাদের মত এই যে, 
পরমাণুই জগতের মূল কারণ। কণাদের পরমাণুর ব্যাখা ও পাশ্চাত্য .আধি- 
ভৌতিকশীন্ত্কারদিগের পরমাণুব্যাখ্যা! একই প্রকার। যে কোন পদার্থের 
ৰিভাগ করিতে করিতে শেষে যখন আর বিভাগ হইতে পারে না তখন তাহাকে" 
(পরম-অগু) পরমাণু বলে। এই পরমাণু যেমন-যেমন একত্র হয়, তেমনি- 
তেমনি সংযোগের কারণ তাহাদের মধ্যে নুতন নূতন গুণ উৎপন্ন হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ হইয়। দীড়ায়। মন ও আত্মারও পরমাণু আছে; এবং উহা একত্র 
হইলেই চৈতন্য হয়। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, ইহাদের পরমাণু স্বভাবতই 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বা ভিন্ন ভিন্ন । পৃথিবীর মুল পরমাণুতে চার প্রকার গুণ (রূপ, রসূ, 
গন্ধ, স্পর্শ), জলের পরমাগুতে তিন গুণ, তেজের পরমাখুতে ছুই গুণ, এবং 
বায়ুর পরমাগুতে একটি গুণ আছে। এইক্ধপ সমস্ত জগৎ প্রথম হইতেই ুক 
ও নিত্য পরমাণুর দ্বার! পরিপুর্ণ। পরমাণু ব্যতীত জগতের অন্য কোন মূল 
কারণ নাই। হুক ও নিত্য পরমাণুগণের পরস্পরসংঘোগ বখন “আস্ত” হয়, তখন 
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স্ষ্টির অন্তর্গত ত্যক্ত পদ্দার্থ নকল ঝচিত হইতে খাফে। ব্যক্ত সৃষ্টির উৎপত্তি 
সন্ধে নৈরাগ্িক-প্রতিপার্দিত এই কঞ্পনার পারিভাষিক সংজ্ঞা--“আরঞ্ভ-বাদ+ | 
কোনো নৈয়ারিক ইহা ছাড়াইয়! কখন যান না। এক জনের সম্বন্ধে এইন্ধপ 
গ্রকটা গল্প শাছে যে, মরণসময়ে ঈশ্বরের নাম লইতে বলিলে তিনি চীংকার করিয়া 
উঠিলেন, প্পীলবঃ! পীলবঃ !” পরমাণু! পরমাণু! পরমাণু! অন্য কোন 
নৈয়াপ্িক স্বীকার করেন যে, পরমাণুর সংযোগের নিমিত্তকারণ ঈশ্বর। এই- 
প্রকারে তিনি সৃষ্টির কারণপরম্পরার শৃঙ্খলটি পূর্ণ করিয়া লন। এই প্রকার 
নৈয়াক্লিক্দিগকে “সেশ্বর নৈয়ার্িক” বলা হয়। বেদান্তহ্থত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
দ্বিতীয় পাদ, এই পরমাণুবাদের (২. ২, ৯১-১৯) এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 
প্ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ” এই মতেরও খণ্ডন করা হইয়াছে । 
উপরি-উক্ত পরমাণুবাদ পাঠ করিয়া, রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ'ডাণ্টন নামক পণ্ডিত- 
প্রতিপাদিত পরমাণুবাদ, ইংরেজিশিক্ষিত পাঠক স্মরণ ন! করিয়! থাকিতে পারেন 
মা। কিন্ত পাশ্চাত্য দেশে ডাল্টনের পরমাণুবানকে ডাবিন নামক প্রসিদ্ধ স্যষ্টি- 
শাস্বজ্ঞের উংকুপ্তিবাদ যেরূপ এক্ষণে পশ্চাতে ফেলিয়াছে, সেইরূপ আমাদের 
দেশেও প্রাচীনকালে সাংথামত কণাদের মতকে পশ্চাতে নিঃক্ষেপ করিয়া- 
ছিল। মূপ পরমানুতে গতি কিন্ধপে আসিল ইহা কাণাদেরা বপিতে পারে 
“লা । তত্বাতীত, বৃক্ষ পশ্ড মনুষ্য ইত্যাদি সচেতন: প্রাণীদিগের পর-পর 
উচ্চতর পদবী কি করিয়! হইল এবং অচেতনে সচেতনত্ব কি করিয়া 
আদিল, এ সকন্গ বিষয়ের তাহারা! বথোচিত মির্ণর করিতে পারে না। 
পাশ্চাত্তা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে লানার্ক ও ডাবিন এবং আমাদের দেশে 
পুরাকালে কপিল মুনি এই নির্ণয় করিয়াছেন । একই মুলপদার্থের গুপ- 
সন্দৃহের বিকাশ হইয়া জগতের সমস্ত রচন! *হইয়াছে, এই ছই মতের ইহাই 
তাৎপর্ধ্য। সেইজন্য গ্রথমে হিন্দস্থানে এবং সমস্ত পাশ্চাত্যদেশেও পর- 
মাণুবাদের উপ্বর বিশ্বাস, দড়ায় নাই। এখন তো আধুনিক পদ্াথপাস্ত্র- 
জের! সিদ্ধ করিয়াছেন যে, পরমাণু অবিতাজ্য নহে । আজকাল যেরূপ সৃষ্টির 
অনেক পদার্থের পৃথকৃকরণ ও পরীক্ষণ করিয়া অনেক ্যষ্টিশাস্ত্রের প্রমাণ অন্ধূ- 
সারে পরমাণুবাদ বা উৎক্রান্তিবাদ সিদ্ধ করা হইয়া থাকে, পূর্বে সেরূপ অবস্থা 
ছিল না। সৃষ্টির অন্তর্গত পদার্থের উপর নূতন নূতন ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষা প্রয়োগ 
করিয়৷ দেখা, কিংব! তাহাদিগকে অনেক প্রকারে পৃথকৃত করিয়া তাহাদের 
গুপধশ্খ নির্ধীরণ করা, কিংবা সব্্রীব জগতের প্রাচীন্ত ও নৃতন অনেক প্রাণী- 
দিগের শারীরিক অবয়বঘমূহের একত্র তুলনা! করা, ইত্যাদি আধিভৌতিক- 
শাস্ত্র অর্ধাচীন যুক্তি কণাদের কিংবা কপিলের উপলব্ধ ছিল না। ত্াকাদদের 
ৃষ্টর সব্মুখে সেই সময় যে সকল লামগ্রী ছিল তাহা হইতেই-তাকাঁর! অপন 
সিদ্ধান্ত “বাহির ক্রিরাছিলেন। তথাপি আশ্চর্যের বিষন্ন যে, সৃষ্টির অভিবৃদ্ধি 
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ও তাহার সংগঠন কি করিয়া হইয়াছিল এই সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রকারগণ কর্তৃক. 
প্রদত্ত তাত্বিক সিদ্ধান্তে এবং অর্বাচীন আধিভৌতিক শাস্ত্রের তাত্বিক সিদ্ধান্তে 
অধিক প্রভেদ নাই৷ স্থষ্টিশান্থের জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া প্রধুক্ত এই মতের আধি- 
ভৌতিক উপপত্তির বর্ণন বর্তমানকালে অধিক নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে কর! যাইতে 
পারে, এবং আধিভৌতিক জ্ঞানের বৃদ্ধির দরুন ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও মনুষ্যের 
অনেক লাভ হইয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু “একই অব্ক্ত প্রকৃতি 
হইতে নানাবিধ ব্যক্ত স্থষ্টি কি করিয়া হইল” এই বিষয়ে অর্বাচীন আধিভৌতিক 
শান্রকারও কপিল অপেক্ষা বেশী কিছুই বলিতে পারেন নাই। ইহার প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই পরে আমি কপিলের সিদ্ধান্তের সঙ্গে 
সঙ্গেই তুলনা করিবার অভিপ্রায় স্থানে স্থানে হেকেলের সিদ্ধান্তগুলিরও 
সংক্ষেপে রানি করিয়াছি'। হেকেল নিজ গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয় দিয়াছেন যে, তিনি 
এই সিদ্ধান্ত নূতন বাহির করেন নাই ) ডাখিন, স্পেন্সর প্রভৃতি তৎপূর্ববর্তী 
আধিভৌতিক পঞ্ডিতদিগের গ্রন্থের প্রমাণ অনুসারেই নিজের সিদ্ধান্তসমূহ 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । তথাপি সিদ্ধান্ত যাষথ নিরমানুসারে লিখিয় সর্বপ্রথম 
তিনিই এই সকল.একক্র জুঁড়িয়! “বিশ্বের রহস্য” * নামক গ্রন্থে সেগুলিকে একত্র 
করিয়া সরল প্রণালীতে বিবৃত করিয়াছেন। এই কারণে সুবিধার জন্য হেকেল- 
(কেই আঁধিভৌতিক তত্বজ্ঞদিগের প্রধান মানির়৷ তাহারই মত এই প্রকরণে ও 
পরবর্তী প্রকরণে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি । এই উল্লেখ খুবই যে সংক্ষিপ্ত, 
তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না । কিন্তু এখানে ইহা অপেক্ষা এই সকল 
সিদ্ধান্তের অধিক বিচার করা যাইতে পারে না। ধাহারা এই সঙ্ন্ধে সবিস্তার 
জানিতে চাহেন তাহাদের স্পেন্সর, ডাবিন, হেকেল প্রভৃতির মুলগ্রন্থ টানি 
করা আবশ্যক । 

কাপিলসাংখ্য শাস্ত্রের বিচাঁর করিবার পূর্বে, 'সাংখ্য*শব্দের ভিন্ন ভিন্ন' ছটা 
অর্থ আছে তাহা এখানে বল! আবশ্যক । প্রথম অর্থ কপিলাচীর্যযপ্রতিপাদিত 
সাংখাশান্ত্র। তাহাই এই প্রকরণে এবং ভগবদূগগীতাঁতেও একবার (গী. ১৮ 
১৩) উল্লেখ করা, হইন্নাছে। কিন্তু, এই বিশিষ্ট অর্থ ব্যতীত সর্বপ্রকারের 
তন্বজ্ঞানেরও সাধারণত এই নামই দিবার রীতি আছে; এবং এই 'সাংখ্য” শব্দে 
বেদাগ্তপাস্ত্রেরও সমাবেশ হয়। “সাংখ্যনিষ্ঠা” কিম্বা "সাংখ্যযোগ”' শব্দে, “সাখ্য” 
শব্দের এই সাধারণ অর্থই বিবক্ষিত হইয়! থকে | এই নিষ্ঠার অন্তর্গত জ্ঞানী- 
পুরুষদিগকে ও ভগবদ্গীতাতে বেখানে (গী, ২ ৩৯) ৩, ৩7 ৫, ৪১ ৫ ও ১৩, 
১৪) “সাংখ্য” বল! হইস্লাছে, সেই স্থানে “সাংখ্য+ শব্দের অর্থ কেবল কাপিলসাংখ্য- 
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্থেঘ [৬ 1১, 4. 07058019111 সংস্করণের আমি সব্বত্র উপযৌগ করিয়াছি ।, 


কাপিলসাধখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার | ১৫৫ 


মাগাই নহে ; বরঞ্চ উহাতে আত্মানাস্মবিচারের দ্বারা সন্নযাসপূর্ব ব্রনষঙ্ঞানেতেই 
যাহার! নিমগ্ন থাকে সেই সকল বৈদান্তিকেরও সমস্ত কর্মের সমাবেশ করা 
হই! থাকে । শবশাস্বজ্রদিগের মত এই যে, 'সাংখা” শব্দ “সংস্থা” ধাতু হইতে 
বাহির হও! প্রযুক্ত তাহার পপ্রথম অর্থ গণনাকারী+ ; এবং কপিলশাস্থ্ের মূলতত্ব 
গণনায় পঞ্চবিংশতি হওয়াতেই এ “গণনাকারী'র অর্থে এই বিশিষ্ট 'সাংখা” নাম 
দেওয়া হইয়াছে; তাহার পর আবীর “সাংখ্য, অর্থাৎ সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার 
তবজ্ঞান__এই ব্যাপক অর্থ দীড়াইয়। গিয়াছে__এইরূপ শবশান্ত্র সমূহের মত। 
তাই, কপিলভিক্ষুকে “সাঁখ্য বলিবার রীতি প্রথমে দীড়াইয়৷ গেলে, পরে 
বেদীন্থী সন্লাপীকেও & নাম দেওয়া হইয়া! থাকিবে ইছাই কারণ মনে হয়। যাহাই 
ছৌঁক, সাংখা শব্দের এই অর্ধভেন প্রঘুক্ত পাছে গোলযোগ হয় এইজনা ইচ্ছা 
করিন্বাই আমি এই প্রক্করনের “কাপিলদাংব্যশান্ত্র* এই*লম্বাচৌড়। নাম দিয়াছি। 
কাণাদ ন্যায়শান্ত্ের ন্যায় এই কাপিল সাংখ্যশান্ত্রেরও সুত্র আছে। কিন্তু গৌড়- 
পাদ বা! শারীরক্মভাষাকার শ্রীণঞ্করাচার্দ্য এই সকল ুত্র আপন গ্রন্থের প্রনাণ 
স্বরূপে গ্রহণ করেন নাই বলিয়া এ সকল স্ত্র প্রাচীন না হইতে পারে 
এইরপ অনেক বিদ্বান লোকের মত। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা তদপেক্ষা 
প্রাচীন বণিয় তাহার! মনে করেন এবং তাহার উপর শঙ্করাচার্য্যের গুরু গৌড়" 
পাপ ভাব লিখিক়াছেন। শঙ্গরভাব্যে এই কারিক। হইতেও জনেক কথ। 
উদ্ৃত হইরাছে। «৭* খুষ্টাদের পূর্ত চিনা ভাবায় অনুদিত উজ গ্রন্থের 
ভাষান্তর অধুনা পাওয়া! গিয়াছে । * হঠিতত্র' নামক যাট প্রকরণের এক 
প্রাচীন ও বিস্তৃত গ্রন্থের তাৎপর্যয (কোন কোন প্রকরণ ছাড়িয়া দিয়) সত্তর 
আর্ধাগ্লোকে এই গ্রন্থে বেওর। হইপ্লাছে, ইহ! ঈতররুঞ্ নিজের কারিকার শেষ 
গাগে বলিগ্নাছেন। এই যষিতন গ্রন্থ এধন*পাওয়া ধায় ন। তাই এই কারি- 
কার *আধারেই কাপিল সাংখাপাস্থের মূপ দিদ্ধান্ত গণি আমি এখানে আলোচনা 
করিয়াছি। মহাভারতে কয়েক অধ্যায়ে সাংখামতের নিরূপণ কর! হইয়াছে। 


* ঈশ্বরতক্চ সম্বন্ধে এক্ষণে বৌঁদ্ধপরস্থাদি হইতে অনেক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে । বৌদ্ধ- 
পণ্ডিত বন্থবন্ধুর গু% এই ঈশ্বরকৃষ্ণের সনকালীন প্রতিপন্ম ছিলেন ; এই বহ্বন্ধুর পরমার্থ 
কর্ৃক (খুষটাব্ব ৪৯৯-৫১৯) চিনীয় ভাবার লিখিত চরিত্র এক্ষণে প্রকাশিত হইগ্রান্থে। তাহ! 
হইতে ঈশ্বরকৃষের কান প্রায় পৃষ্টা ৪৫০ হইবে, এইরূপ ডাক্তার টককন্থ স্থির করিয়াছেন । 
০৪091 ০6 00৩ [২০৪1 45200 90090) ০0 07০8৮ 13101 ৫ 
[91070 1905 77, 38-. কিন্ত ডাক্তার ভি্দেন্ট শ্মিখের মতে স্বয়ং বন্থবন্ধুর 
কালটু খৃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে (প্রায় ২৮০৩৬, ) ধরিতে হয়। কারণ সেই গ্রন্থের ভাষাত্তর 
হ্বঃ ৪5৪এ চিনী় ভাষায় হইয়াছে। বন্ুবন্ধুর কাল এইরূপ গিছাইয়া পড়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণের কালও 
সেইরূপ প্রায় ছুইশত বৎমর পশ্চাৎ অর্থাৎ খুঃ ২৪* ধরিতে হয়।  ড10009790 5110)25 
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১৫৬ গীতারহস্য অথরা কম্মযোগশাস্ত্র ) 


পিদ্ধ তাহাতে বৈধাস্তিকমতের মিশ্রণ থাকায় শুদ্ধ কাপিল:সাংখামতটি কি তাৰ 
স্থির করিবার জন্য অনা গ্রহও দেখ! আবশ্যক হয়। এই কার্যে উক্ত সাংখ্য- 
কারিকা অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন অন্য গ্রন্থ.এক্ষণে পাওয়া বায় না। প্সদ্ধানাং 
ক।শলে। মুনিং" গৌ, ১০. ২১ সিক্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি আমি-ভগবান গীতায় 
যে এইরূপ বলিয়াছেন তাহা হইতে কপিলের যোগ্যত! সিদ্ধ হইতেছে । তথাপি 
কপিল খাষি কোথায় এবং কখন্‌ আবির্ভূত গহইয়াছিলেন তাহার ঠিকানা নাই। 
শাস্তিপব্ধের একস্থলে (৩৪০. ৬৭) উল্লেখ আছে যে, সনৎকুমার, সনক, নন্দন, 
মনংস্জাত, সন, সনাতন এবং কপিল- ব্রহ্ষদেবের এই সাত মানসপুত্র । 
জন্মিবামাত্রই তাহাদের জ্ঞান হইয়াছিল । আর এক স্থানে (শাং ২১৮) কপিল-শিষ্য 
আম্ুরর শিবা পঞ্চ'পথ জনককে সাংখাপান্ত্বের উপদেশ দিয্লাছিলেন তাহার উল্লেখ 
আছে। নেইরূস আবারুশান্তিসর্ক্ে (৩১১, ১০৮, ১০৯) ভীম্ম বলিক্নাছেন যে, 
জাংখ্যের। স্থষ্টিরচনা সম্বন্ধে ষে জ্ঞান এক সমস প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহাই 
প্পুত্রাণে, ইতিহাসে, অর্থশান্ত্র প্রভৃতি সর্বস্থানে” দেখিতে পাওয়। যায় । অধিক 
কি, .এগ্তানং চ লোকে যদিহান্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন*_-এই 
জগ্রতের সমস্ত জ্ঞান সাংখ্যগণ হইতেই নিঃস্থত হইয়াছে। পাশ্চাত্য গ্রন্থকার 
াধুন৷ সকল স্থলে উৎক্রান্তিবাদের কিন্ধপ উপযোগ করিতেছেন তাহার গ্রতি 
লক্ষ্য করিলে উৎক্রাপ্তিশাস্ত্রেরই অগ্নরূপ আমাদের প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্েরও নুনা- 
ধিক অংশ এদেশবাসী সকলেই যে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা কিছুই আশ্চর্ধ্য 
মনে হইবে না। “গুরুত্বাকর্ষণ', জগতরচনার “উৎক্রান্তিতত্ব” * ঝা বরঙ্গাত্মৈ কয, 
এই বুকমের উচ্চ করুনা! শত শত বংসরেই কোন এক মহাত্মার মনে উদয় হইয়॥ 
খাকে। তাই, ষ্ধে সমগ্নে বে সাধারণ সিৰ্ধান্ত ঝ৷ ব্যাপক তন্ব সমাজে প্রচলিত 
থাকে, তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়৷ কোন গ্রস্থের তত্ব প্রতিপাদন করিবার 
রটুতি সাধারণত সর্ববদেশের গ্রস্থেই দেখতে পাওয়া বায় ।, 

নে যাক; কাপিনসাংখাপান্ত্ের অভ্যাস আজকান প্রায় লুপ্ত হওয়া প্রযুক্ত 
এই প্রস্তাবনা করা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে 'কাগিল সাংখ্যশাস্ত্রের মুখ্য 
সিদ্ধান্তগুলি কি তাহ দেখ বাক্‌। সাংখ্য/শান্ত্রের প্রথম দিদ্ধাস্ত এই বে, এই জগতে 
নুতন কিছুই উৎপন্ন হয না) কারণ, শুন্য অর্থাৎ যাহ! পুর্বে ছিলই না তাহা! 
হহতে শু ছাড়া, অন্য কিছুই নিষ্পন্ন হইতে পারে না । তাই, উৎপন্ন বস্ততে 
অর্থাৎ কার্যে যে গুণ দৃষ্টিগোচর হয় তাহা, যাহ। হইতে উক্ত বস্ত উৎপঞ্জ হইয়া- 
ছিল তাহাতে অর্থাৎ কাবুণে ুক্ক আকারে অবশ্যই ছিল, ইহা! সর্বদাই মনে 








৯ উৎক্রাসতিবাদ প্রই শক 1350106108 [13০০77 এই অর্থে আজকাল প্রচলিত 
হও প্রযুক্ত গান এখানে ব্যবহার করিয়াছি) কিন্তু “উৎক্রাস্তি' এই শবের অর্থ সংস্কৃত ভাবায় 
“য$0 তাই উৎক্ষাপ্তিতস্কশদ অপেক্ষা গুণবিকাশ, 'গুপোৎকর্ষ কিংবা গুণপরিপাম প্রতৃতি 
সংখবেগের শের উপযোগ কর! আমাক মতে অধিক প্রশস্ত। 


কাপিলসাংখ্যশীস্ত্র কিংবা! ক্ষরাক্ষরবিচার । ১৫৭ 


রাঁধিতে হইবে (সাং, কা, ৯)। বৌদ্ধ ও কাপাদদিগের মতে, এক পদার্থের 
নাশ হই! ঠাথ। হইতে শন্য নূতন পণার্থ প্রস্তুত হনব; উদাহরণ ধখ)-_-বীজের 
নাশ হইর। তাহা হইতে অঙ্কুর এবং অন্কুরের নাশ হইয়্। তাহা, হইতে বৃক্ষ ইত্যাদি 
“হয় । কিন্তু সাংখ্যশান্ত্রী ও বেদাস্তীগণ এ মত স্বীকার করেন না। তাহারা 
প্রতিপাদন করেন যে, বৃক্ষের বাঁজে যে দ্রব্য আছে তাহা বিনষ্ট না হইয়া তাহাই 
ভূমি হইতে ও বাফু হইতে অন্য দ্রব্য আকর্ষণ করিয়৷ লওয়৷ প্রযুক্ত বী্ধ অস্কুরের 
নূতন রূপ ঝা অবস্থা প্রাপ্ত হয় ( বেশ, শাং ভা, ২* ১.২৮)। সেইরূপ কাঠ 
জবলিলে তাহারই ছাই, ধোর! ইত্যাদি রূপান্তর হয়; কাঠের সূল দ্রব্য বিনষ্ট হইয়া 
ধুম নামক কোন নুতন পদার্থ উৎপন্ন হয় ন৷। ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে 
(ছাং ৬. ২, ২) ঘষে, “কথমসতঃ সঙ্জায়েত”_ যাহ! নাই তাহা হইতে যাহা আছে 
তাহা কি প্রকারে উপর হইবে ? জগতের মূল কারণের প্রতি “অসৎ' শব্দের উপ- 
যোগ কথনে। কথনো৷ উপনিষদে কর৷ হইয়াছে (ছাং, ৩. ১৯, ১) তৈ. ২.৭, ১) 
কিন্ত এখানে অসৎ শব্দের অর্থ “অভাব নাই” নহে? বেদাস্তসুত্রে স্থিরীকৃত হই- 
স্াছে যে, (বেস্থ, ২, ১. ১৬, ১৭) কেবল নামরূপাত্মক ব্যক্ত স্বরূপের ব! অবস্থার 
অভাবই বিবক্ষিত। হঞ্ধ হইতেই দধি হয়, জল হইতে হয় না) তিল হইতে তৈল 
বাহির হয়, বালুক৷ হইতে বাহির হয় না; ইত্যাদি প্রত্যক্ষ অনুভব হইতেও 
এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ পাইতেছে। কারণে যে গুণ নাই সেই গুণ “কার্ষ্যে” স্বতন্ত্- 
, ভাবে উৎপন্ন হয় ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে জল হইতে দধি কেন হয় না» 
ইহার কারণ আমি বলিতে পারি না। সার কথা__যাহা মূলেতেই নাই তাহা 
হইতে, যাহা এক্ষণে অস্তিত্বে আছে তাহা! উপপন্ন হইতে পারে না। তাই» 
ধেকোন কাধ্য ধর না কেন, তাহার বর্তমান দ্রব্যাংশ ও গুণ মূল কারণেও 
কোন না কোন আকারে থাক! চাই, সাং্খ্যেরা এই সিদ্ধান্ত ঝরিয়াছেন। এই 
সিদ্ধাস্তেরই নাম “সৎকার্য্যবাদ+ | অর্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশাস্ত্রীরাও এই সিদ্ধান্ত 
খু'জিয়। বাহির করিয়াছেন যে, পদার্থসমূুহের জড়ভ্রব্য'ও কর্মশক্তি উভয়ই চির- 
স্থারী) কোন পদার্থের ধতই রূপান্তর হোক না কেন, শেষে স্থষ্টির সমগ্র দ্রব্যাং- 
শের ও কর্মশশক্তির মোট পরিমাণ নিয়ত সমানই থাকে । উদাহরণ ষথা-_দীপ 
জলিয়া তৈল বিনষ্ট হইতেছে মনে হইলেও আসলে তৈলের পরমাণু মোটেই বিন 
হয় না। কাজল, ধোয়া বা অন্য সুস্ দ্রব্যের আকারে এ পরমাণুর অস্তিত্ব থাকে । 
এই সুক্ষ দ্রব্যসকল একত্র করিয়া ওজন করিলে তাহা! এবং তৈল পুড়িবার সময় 
তাহার সহিত মিশ্রিত বাযুস্থিত পদার্থ এই ছুইয়ের ওজন সমান হইয়! থাকে । 
শক্ষণে ইহাঁও সিদ্ধ হইয়াছে যে, এই নিয়ম কর্মমশক্তিসম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইডে পারে। 
কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক পদার্থবিদ্যাশান্ত্রের এবং সাংখ্যের সিদ্ধান্ত 
দেখিতে এক হইলেও সাংখ্যগণ্ের সিদ্ধান্ত এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ উৎপত্তি 
ধিষন্ে অর্থাৎ কেবল কার্ধ্যকারণভাবেরই সম্বন্ধে উপযুক্ত। কিন্তু অর্বাঠীন 


১৫৮ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র ৷ 


পদার্থবিজ্ঞানণাস্ত্ের সিদ্ধান্ত ইহা হইতে 'অধিক ব্যাপক | কার্য্ের কোন গুণই" 
“কারণ”-বহিভূতি গুণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, যখন 
কারণ কার্ধণের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন সেই কার্যের দ্রব্যাংশ ও কর্মমশক্তির এক- 
টুও নাশ হয় না) পদার্থের বিভিন্ন অবস্থার দ্রব্যাংশ ও কন্দ্ৰশক্তির মোট পরিমাণ 
সর্বদাই একই থাকে, বাড়েও না কমেও না । এই বিধর প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা 
গণিতপন্ধতি অন্ুণারে এক্ষণে শ্বিরীকৃত হইস্সাছে । উহাই উক্ত ছুই সিদ্ধান্তের 
গুরুতর বিশেষত্ব । এই প্রকার দৃষ্টিতে দেখিলে জানা! যায় যে, ভগবদ্গীতার 
*নালতো বিদ্যতে ভাবঃ৮-যাহা মূলেই নাই তাহার কখন অস্তিত্ব আসিতে পারে 
না-ইতাদি যে সিদ্ধান্ত দ্বিতীক্স অধ্যায়ের আরস্তে প্রদ্দত্ত হইয়াছে ( গী, ২* ১৬) 
তাহা সৎকার্ধ্যবাদের মতো! দেখিতে হইলেও, কেবল বাধ্যকারণাত্মক সৎকাধ্য- 
বাদ অপেক্ষ! অর্বাচীন পদার্থবিজ্ঞানশান্ত্রের সিদ্ধান্তের সহিত তাহার সাদৃশ্য 
অধিক । উপরে প্রাস্তি ছান্দোগ্য-উপনিষদের বচনেরও ইহাই ভাবার্থ। সার কথা-_ 
সতকার্ধাবাদের পিদ্দাস্ত বেদাস্তীর! স্বীকার করেন। কিন্ত অদ্বৈত বেদাস্তশান্ত্রের 
মত এই বে, এই পিন্ধান্ত সগুণ স্থষ্টর বাহিরে 'একটুও প্রধুক্ত হইতে পারে না, 
এবং নিগুণ হইতে সগুণের উৎপত্তি কিরূপ দেখায় তাহার উপপত্তি অন্য প্রকারে 
লাগাইতে হইবে । এই বেদান্তমতের বিচার পরে অধ্যাঅপ্রকরণে বিস্কৃতভাবে 
করা যাইবে । আপাতত সাং্ামতবাদের দৌড় কোন পধ্যন্ত, তাহারই বিচার 
করা কর্তব্য হওয়ায় সংকার্যাবাদের পিন্ধাস্ত মানিয়! লইর। ক্ষরাক্ষরশাস্ত্রে সাংখ্যেরা 
তাহার কিরূপ উপষোগ করিয়াছেন তাহার বিচার করিব। 
সাংখামতান্থুসারে সৎকার্্যবাদ সিদ্ধ হইলে পর, এই মতটি আপনা-আপনিই' 
খণ্ডিত হইর। যায় যে, দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পুর্বে কোন পদার্থই ছিল না, উহা 
শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । কারণ, শুনা অর্থে-'যাহ! কিছুই নাই” বুঝায় ১ 
এবং যাহা নাই তাহা তইতে “যাহা অস্তিত্বে আছে, তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে 
পারে না। ইহা! হইতে স্পষ্ট সিদ্ধ হইতেছে যে, জগৎ কোন না কোন পদার্থ 
হইতে অবশা উৎপন্ন হইয়াছে) এবং এক্ষণে জগতের যে গুণ দেখিতে পাই 
তাহাই এই মূল পদার্থেও অবশ্য থাকা চাই । এক্ষণে জগতের দিকে চাহিয়া 
দেখিলে বৃক্ষ, পশ্ত, মনুষ্য, পাথর, সোনা, রূপা, হীরা, জল, বায়ু প্রভৃতি অনেক 
পদার্থ আমাদের ইক্ট্রিরগোচর হয় । এবং এই সকলের রূপ ও গুণও বিভিন্ন । 
সাংখাদ্দিগের সিদ্ধান্ত এই যে, এই বিভিন্নত৷ বা নানাত্ব আদিতে অর্থাৎ মূল পদার্থে 
মাই? মূলে সমস্ত পণর্থের *মুলবস্ত একই | অর্নাচীন রসাক়্নশান্ত্রজ্ঞগণ বিভিন্ন 
দ্রব্যের পুথকফরণ করিয়! প্রাথমে বাষটি (৬২) মুল তত্ব বাহির করিয়াছিলেন 5 
কিন্তু এখন পাশ্চাত্য পদার্থশান্ত্বেস্তারাও স্থির করিয়াছেন যে, এই ৬২ মূল তত্ব 
স্বতন্ত্র বা,প্বরং সিদ্ধ নঙ্তে, কিন্ত এই সকলের মূধোে একটি কোন পদার্থ মাছে এবং 
সেই পদার্থ হইতেই হুর, চন্দ্র, তারকা, পুরী প্রভৃতি সমস্ত সৃষ্টি উৎপন্ন হইঙ্গাছে। 


কাঁপিলসাংখ্যশাস্ত্র ফিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার। ১৫৯ 


দেই কারণে এক্ষণে এই দিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অধিক বিচার আলোচনা আবশ্যক নাই। 
জগতের সমস্ত পদার্থের এই থে মৃস বস্ত্র তাহাকেই সাংখাশাস্ত্রে প্রকৃতি” বলে। 
প্রকৃতির অর্থ মূলের” । এই প্রক্কৃতি হইতে পরে যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় 
তাহাকে “বিকৃতি” অর্থাৎ মূল বস্তর বিকার নাম দেওয়া হইয়াছে। 

কিন্তু সমন্ত পদার্থের মধ্যে মূল বস্ত একই হইলেও যদি 'এই মূল বস্ত্র গুণও 
একই হয়, তবে সৎকাধ্যবাদ অনুমারে এই একই গুণ হইতে অনেক গুণ উৎপন্ন 
হওয়া সপ্তব নহে। এবং এদিকে যখন এই জগতের পাথর, মাটি, জল, সোণা 
ইত্যাদি বিভিন্ন পদার্থ দেখি, তখন তরী সকলে বিভিন্ন অনেক গুণ চোখে পড়ে। 
তাই প্রথমে পদার্থসমূহের গুণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া সাংখ্যেরা এই গুণসমূহের 
সত্ব, রজ ও তম এই তিন ভেদ ব৷ বর্গ নির্ধারণ করিক়্াছেন। কারণ যে কোন 
পদার্থ ধর না কেন, তাহার শুদ্ধ, নিশ্মল কিংব! পুর্ণাবস্থা,এবং তদ্বিরুদ্ধ নিক্ুষ্টাবস্থা| 
এই দ্ুই ভেদ স্বভাবতই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেই পদার্থের নিকুষ্ট 
অবস্থা হইতে পূর্ণীবস্থার দিকে উন্নত হইবার প্রবৃত্তিও দৃ্টিগোচর ইয়। ইহাই 
তৃতীয় অবস্থা । এই তিন অবস্থার মধ্যে শুদ্ধাবস্থা বা পূর্ণাবস্থাকে সান্বিক, 
নিরুষ্টাবস্থাকে তামসিক ও প্রবর্তক অবস্থাকে রাজসিক বলা যায়। সাংখ্যগণ 
বলিয়া থাকেন যে, সব, রজ ও তম এই তিন গুণ সমস্ত পদার্থের মুলবস্তরও. 
অর্থাৎ প্ররুতিতে প্রারস্ত হইতেই আছে। আধক কি, এই তিন গুণকেই গ্রক্কৃতি 
বলিলে অনুচিত হইবে না। এই তিন গুণের মধ্যে প্রত্যেকেরই বল আরস্তে 
একইরূপ থাকায় প্রথম প্রথম এই প্রকৃতি সাম্যাবন্থার থাকে । এই সাদ্যাবস্থা 
জগতের আরম্তে ছিল; এবং জগতের লয় হইলে পুনব্বার হইবে । সাম্যাবস্থাতে 
কোন নড়াচড়া নাই, যাহা কিছু সমস্ত স্তব্ধ থাকে । কিন্তু যখন এই তিন গুণ 
কম বেশী হইতে আরস্ত হয়, তখন প্রবৃভ্াত্মক মা গুণের দরুণ, মুল পরন্কতি 
হইতে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির আরম্ভ হয়। এখন এখানে এই প্রশ্ন 
উঠিতে পারে যে, সত্ব, রজ ও তম এই তিন রা নি সাম্যাবস্থায় থাকিলে 
আহার মধ্য ন্যুনাধিক্য কিন্নূপ উৎপন্ন হইল? সাংখ্যেরা৷ তাহার উত্তরে বলেন 
যে, ইহা! প্রক্কৃতির মূল ধর্মই (সাং, কা, ৬১)। প্ররুতি জড় হইলেও, তাহ! 
আপন।-আপনিই সমস্ত ব্যবহার করিতে থাকে । এই তিন গুণের মধ্যে সত্ব- 
গুণের লক্ষণই জ্ঞান অর্থাৎ জানা এবং তমোগুণের লঙ্গণ অভ্ঞান। বরজোগুণ 
ভালমণ্দ কর্ের গ্রবর্তক। এই ঠিন গুণ কখনই পৃথক পৃথক থাকিতে 
পারে না। সকল পদার্ে মন্ব, রঙ্গ ও তম এই তিন গুণের মিশ্রণ থাকে; এবং 
এই মিএ নির্তই এই তিনের অন্যোন্য-্যুনাধিক্য 'অন্থুসারে হয়। তাই মৃ্বস্ত 
এক হইলেও গুগভেদের দরুণ এক মূল বস্থরই পোনা, লোহা, মাটি, জল, 
আকাশ, মানবশরীর ইত্যাদি আ্ুনক বিভিন্ন বিকার হইয়া থাকে। যাহাকে 
আমগ! সাব্বিক গুণের পদার্থ বলি, তাহাতে রজ ও তম এই ছুই' গুণ অপেক্ষা 


৯৬৩ গীতারছস্য অথবা! কন্মযোগশাস্ত্র ৷ 


সন্বের বগ ব| পরিমাপ অধিক থাকায়, সেই পদার্থে সদাবস্থিত বঙ্গ ও তম চাঁপা, 
পড়ে, কাজেই আমাদের চোখে পড়ে না। বস্তু সত্ব, রজ ও তদ এই তিন গুণ 
অনা পদার্থের ন্যায় সার্বিক পদার্থেও ধাফে। নিছক্‌ সত্বগুণী, নিছক রজোগুণী, 

ংব! নিছক তমোগুণী কোন পদার্থ ই নাই। প্রত্যেক পদার্থে তিন গুণেরই' 
সংঘর্ষ চবিতে থাকে ; এবং এই সংঘর্ষে যে গুণ গ্রবল হয় তানুসারে প্রত্যেক 
পদার্থকে লান্বিক, রাজসিক বা-ভামসিক বল বায় (সাং. কা, ১২.) মভা, 
কস্ব-__অন্ুগীতা_-৩৬ ও শাং ৩০৫ )। উদাহরণ বখা-_নিজের শরীরে রজ ও তম 
এই দুইয়ের উপর সত্বের প্রাধালগা হইলে আমাদের ন্তঃকরণে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
সত্য কি তাহা আমর! জানিতে পারি, এবং চিত্তবৃত্ি শান্ত হন়্। সেই সমন্ধে ইহা 
বুঝিতে হইবে ন। যে, নিজের রজোগুগ ও তমোগুণ একেবারেই থাকে না). তৰে 
দকিন।, সেগুলি সন্বগুণের প্রভাবে দমিক্ন! থাকায় তাহাদের কোন অধিকার দীড়া- 
ইতে পারে ন| (গী. ১৪ ১০)। সবের বদলে রঙোগুণ বদি প্রবল হয় তবে 
ন্তঃককণে লোভ জাগ্রত হইয়া আকাঞ্জা বাড়িতে থাকে এবং তাহা আমাকে 
অনেক কার্ধে প্রবৃন্ত করায় । সেইব্মশ সন্ব ও রজ এইহুইয়ের উপর তমোগুপের 
প্রাধান্য হইলে নিদ্রা, আলস্য, স্থৃতিভ্রংশ প্রভৃতি দোষ শরীবে উৎপন্ন হয়। তাত 
পধ্য এই ঘে, জাগত্তিক পদার্থে সোনা, লোহা, পারা ইত্যান্দি যে নানাত্ব বা! প্রভেদ 
দুষ্ট হয়, তাহ প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণেরই পরস্পর ন্যনাধিকতার 
ফল? মূল প্রকৃতি এক হইলেও জান! চাই যে, এই মানাত্ব বা ভিন্নতা কিন্ধূপে 
উৎপর হয় । ইহারই যে বিচার তাহাকে বিজ্ঞান বলে। ইহাতেই সমস্ত আধি- 
' ভৌতিকশাস্ত্ররও সমঃবেশ হয়। উদাহরণ ঘখা __রসার়নশাস্ত্র, বিহ্যুৎশাস্তর, পদার্থ- 
বিজ্ঞানশান্্, এই সমন্ত বিবিধ জ্ঞানই বিজ্ঞান । 

সাম্যাবস্থায প্রকৃতি সাংখ্যশাস্ত্রে “অব্যক্ত” অর্থাৎ ইন্দরিয়ের অগোচর কথিত ' 
হইয়াছে । এই প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের পরস্পর ন্যুনীধিকতান্ন 
কারণে যে অনেক পদার্থ আমাদের ইন্ত্রি়গোচর হয় অর্থাৎ যাহা আমরা দেখি, 
শুনি, আশ্বাদ করি, আত্রাণ করি বাম্পর্শ করি, সাংখ্যশান্ত্রে ভাহাই 'ব্ক্ত” 
বলা হইয়াছে | “বাত্ত” অর্থে স্প্টরূপে আমাদের ইন্দ্রিযনগোচর পদার্থ; তাহা 
আকৃতির দ্বারা, রূপের দ্বারা গন্ধের দ্বারা বা অনা কোন যে গুণের খ্বারাই ব্যক্ত 
হউক । বাক্ত পদার্থ অনেক। তন্মধ্যে গাছ পাথর প্রভৃতি কতকগুলি স্থুল ১ 
আর মন, বুদ্ধি, আকাশ প্রভৃতি কতকগুলি ইন্দ্রি়গোঁচর অর্থাৎ ব্যক্ত হইলেও 
হুস্ম ৷ সৃস্্ের অর্থ এ স্থলে দ্র নছেঠ কারণ, আকাশ হুম্ম হইলেও সমস্ত 
জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে । তাই, সুক্ষ অর্থে স্কুলের "বিপরীত .বা বায়ু হইতেও 
'অনেক ুস্, এইরূপ বুঝিতে হইবে “হুক ২9 “স্থল” এই ছুই শবের দ্বারা 
যে-কোন বস্তর শরীররচনার জ্ঞান হয়; ৫ ” ও “অব্যক্ত” এই ছই শবের 
বারা, উক্ত বন্তর প্রত্যক্ষ জান লাভ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ৰা লম্তব নহে, 


কাপিলসাংখ্যশাস্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরবিচার । ১৬১ 


ইহাই বোধগনা হয়। তাই, ছই বিভিন্ন পদার্থের ( উভয়ই সুস্ হইলেও ) মধ্যে 
একটি ব্যস্ত এবং অন্যটি অব্যক্ত হইতে পারে। উদাহরণ বথা- বায়ু হুক 
হইলেও স্পর্শেক্জিয় তাহা জানিতে পারে বলিয়! তাহাকে ব্যক্ত বলি) এবং. সমস্ত 
পদার্থের মূলবস্ত বা! মূল প্রকৃতি, বায়ু অপেক্ষা ও অত্যন্ত সুক্ম হওয়া প্রযুক্ত কোন 
ইন্ত্রিরই তাহাকে জানিতে পারে না, তাই প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলি। প্রকৃতি বদি 
কোন ইন্জ্রিয়েরই গোচর ন! হয়, তবে প্রক্কৃতি আছে কি না তাহার প্রমাণ কি, 
এই প্রশ্ন আসিয়! উপস্থিত হয় । সাংখ্যেরা এই প্রশ্নের উত্তর দেন যে, নেক 
ব্যক্ত পদার্থের অবলোকন হইতে সংকার্য্যবাদ অনুসারে এই অনুমান সিদ্ধ হয় যে, 
এই সকল পদার্থের মূলরূপ ( গ্রকৃতি ) ইক্জিয়সমক্ষে প্রতিভাত না হইলেও হুঙ্ষ- 
রূপে তাহার অস্তিত্ব অবশ্য থাকাই চাই (সাং, কা৮)। বেদাস্তীরাও 
বন্ধের অস্তিত্ব সিদ্ধ করিবার সময় এই যুক্তিই স্বীকার করিয়াছেন ( কঠ, ৬, ১২, 
১৩ উহার শাঙ্করভাষ্য দেখ )। প্রকৃতিকে এই প্রকার অত্যন্ত হুস্ ও অব্যক্ত 
স্বীকার করিলে নৈরারিকদিগের পরমাণুবাদ আপনা-আপনিই সমূলে খণ্ডিত হইয়! 
যার। কারণ পরমাণু অব্যক্ত ও অসংখ্য হইলেও, প্রত্যেক পরমাণুর স্বতন্ত্র ব্যক্তি 
বা অবয়ব হওয়! প্রবুক্ত এই প্রশ্ন আবার বাকী থাকিয়া যায় যে, ছুই পরমাণুর 
মধাস্থলে কোন্‌ পদার্থ আছে। এইজন্য সাংখ্যশান্ত্রের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে প্রর্কৃতিতে 
পরমাণুন্ূপ অবয়বতেদ নাই; কিন্তু উহা! সর্বদাই একসংলপ্র, মধ্যে একটুও, 
ব্যবধান থাকে না, এক-সমান ) অথব৷ ইহা বল! যায় যে, উহা! অব্যক্ত (অর্থাৎ 
ইন্জ্িয়ের অগোচর ) ও নিরবয়বরূপে নিরস্তর সর্বত্র পূর্ণ হুইয়! রহিয়াছে ।* পর-. 
ব্রদ্ধের বর্ণনা করিবার সময় দাসবোধে (দা, ২০, ২, ৩) শ্রীসমর্থ রামদাস 
বলেন -. 


এক হিনসী শ্বতন্ত্। হুসরে নাহী' ॥ ও 
অর্থাং__-যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই অসীম, কোন দিকেই সীম! নাই) এক- 
মাত্র বন্ত ও হ্বতত্ত্র, তাহাতে দ্বৈত বা! জন্য কিছুই নাই। সাংখ্যদিগের . প্রক্কৃতি 
সন্বন্ধেও এই বর্ণন। প্রযুক্ত হইতে পারে । তরিগুণাত্মক প্রকৃতি অব্যক্ত, স্বর, . 
ও একই প্রকার; এবং উহ! চারিদিকে নিরস্তর নিবিড়ভাবে পর্ণ। আকাশ, 
বায়ু ইত্যাদি ভেদ পরে হইন্মাছে এবং তাহা সুক্্স হইলেও ব্যক্ত; এই সমস্তের 
মূল গ্রকৃতি এইরূপ এবং মর্বব্যাপী ও অব্যন্ত। মনেখ্খ!কে যেন, বেদাস্তীদিগের 
পরব্রন্দে এবং সাংখ্যদিগেয প্রকৃতিতে আকাশ পাতাল ব্যবধান । কারণ, পরব্রক্ধ 

ও নিগুপট কিন্তু প্রকৃতি জড়রূপ ও সত্বরজন্তমোময় অর্থাৎ সগ্ুণ। 
খই সম্বন্ধে অধিক বিচার পরে. করী বাইবে। এক্ষণে সাংখ্যদিগেক্ ,মত কি,, 
তাহাই*আমাদের আচ) ।. “ঠৃপ্র” ও “কুলে”, “ব্যক্ত” ও “অব্যক্ত”, ইহাদের 

২১ , 


১৬২ গীতারহম্য অথবা! কর্্মযোগশান্ত্। 
এইরূপ অর্ধ করিলে, হৃষ্টির আরম্তে প্রত্যেক পদার্থ সুস্ম ও অব্যক্ত প্ররুতির, 
রূপে থাকে, তাহার পর উহ (স্থুল হোক্‌ বা! নুস্ই হোক্‌ ) ব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় 
গোচর হুইয়! থাকে, এবং প্রলয়কালে এই ব্যক্তম্বরূপের নাশ হইলে আবার উন 
অব্যক্ত প্রক্কতির মধ্যে মিশিয়! গিয়া অব্যক্ত হইয়া গড়ে, এইরূপ বলিতে হয়। 
গ্রীতাতেও এই মত ব্যক্ত হইয়াছে (গী, ২. ২৮ ও ৮. ১৮)। সাংখ্যশান্ত্রে এই 
অব্যক্ত প্রকৃতিকে “অক্ষর এবং প্রতি হইতে উৎপন্ন সমস্ত পদার্থকে “ক্ষর” 
সংজ্ঞা! দেওয়। হইয়াছে । এখানে ক্ষর অর্থে সম্পূর্ণ নাশ নহে) কেবল ব্যক্ক- 
রূপের নাশই এস্থলে বিবক্ষিত। প্রধান, গুণক্ষোভিণী, বহুধানক, প্রসবধর্মিণী, 
ইত্যাদি প্রকৃতির আরও অনেক নাম আছে। সৃষ্টির সমস্ত পদার্থের মুখ্য মূল 
হওয়া প্রযুক্ত প্রকৃতিকে প্রধান বলা হয়। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা আপনিই 
আপনাকে ভাঙ্গিয়। ফেলে বলিয়া উহ্হাকে গুণক্ষোভিণী বলে । গুত্রয়রূপী পদার্থ- 
ভেদের বীজ প্রকৃতিতে আছে বলিয়! উহাকে বুধানক বলে এবং প্রকৃতি হইতেই . 
সমস্ত পদার্থ প্রশ্থুত হয় বা উৎপন্ন হয় বলিয়৷ উহ্থাকে প্রসবধশ্শিণী বলে। বেদাস্ত- 
শাস্ত্রে এই প্রকৃতিকেই “মায়া” অর্থাৎ মায়িক অবভাস বল! হইয়াছে । 

সষ্টির সমস্ত পদ্দার্থকে 'ব্যক্ত* ও “অব্যক্ত” বা “ক্ষর ও “অক্ষর” এই ছুই বিভাগে 
বিভক্ত করিলে পর দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে কথিত আত্মা, 
'মন, বুদ্ধি, অহংকার ও ইন্দ্রিয়াদি সংখ্যমতে কোন্‌ বিভাগে বা বর্গে ফেলিতে 
হইবে। ক্ষেত্র ও ইন্দ্রিসমূহ তো জড়ই, তাই ব্যক্ত পদার্থে উহাদের সমাবেশ 
হইতে পারে ; কিন্তু মন্‌, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও বিশেষত আত্মা, ইহাদের কিন ব্যবস্থা 
করা বাইবে? মুরোপ খণ্ডের আধুনিককালের প্রসিদ্ধ সৃষ্টিশীস্তরজ্ঞ হেকেল 
আপন গ্রন্থে প্রতিপাদন করিয়াছেন, যে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মা, এ .সমত্তাই 
শারীরধর্শ্ম। । উদাহরণ যথা -মনুষ্যেক্ মস্তি বিগড়াইকা! গেলে তাহার স্মরণশক্তি 
লোপ পায় এবং সে উন্মাদগ্রস্তও হয়, ইহা! আমর! দেখিতে পাই। সেইরূপ 
মাথার গুরুতর আঘাত লাগিয়। মন্তিফের.কোন অংশ. অসাঁড় হইয়া! গেলেও সেই 
অংশের মানসিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, এইক্বপ দেখিতে পাওয়! বায়। সারকখা 
এই যে, মনোধর্্ও মন্তিফেরই গুণ) অতএব উহাকে জড়বস্ত্র হইতে কখনই 
পৃথক করা যার না, এবং সেইজন্য মস্তিষ্কের সঙ্গে সঙ্গেই মনোধন্দ ও আত্মাকেও . 
*বাক্ত+ পদার্থের বর্গে ফেলা আবশ্যক | এই জড়বাদ মানিয়া লইলে শেষে কেবল 
অব্যক্ত ও জড় প্রক্কৃতিই অবশিষ্ট থাকিয়া বায়। কারণ, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ 
এই মুল অব্যক্ত গ্রক্কৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । এই অবস্থায় প্রকৃতি বাতীক 
জগতের কর্ত ৰ উৎপাদক আর কেহই হইতে পারে না। তখন.তো৷ ইহাই 
বলিতে হয় বে, মূল প্রকৃতির শক্তি বাড়িতে "বাড়িতেই হ্চাহাই চৈতন্য বাঁ আত্মার 
: স্্ধপ প্রাপ্ত হইয়াছে । সংক্ষার্যযবাদের ন্যার এই সূল প্রন্কতির কতবুলি 
নিরম অস্ত হইস্াছে; এবং তদছসাবরে সন্ত” জগৎ ও তাহা লঙ্গে সঙ্গেই 


কাপিলস!ংখ্যশান্স, কিংবা! ক্ষরাক্ষরবিচার । ১৬৩ 


মঙ্ষযও এই নিয়মান্ুসারে জীবন নির্বাহ করিতেছে। জড় প্রকৃতি ব্যতীত 
আত্ম! বলিয়া কোন পৃথক্‌ পদার্থ নাই, কাজেই উহা! অবিনাশীও মহে, শ্বতন্রও 
নহে। তবে মোক্ষের আবশ্যকতা! কি? আমার ইচ্ছান্থসারে আমি অমুক 
“কর্ম করিব এইক্প প্রত্যেকে থে মনে করে তাহ নিছক ভ্রম। প্রকৃতি তাহাকে 
থে দিকে টানিবে সেই দিকেই তাহাকে যাইতে হুইবে। সারকথা---৬শঙ্কর- 
মোরে রান্ডে কলহপুরী নাটকের আরস্তের ঞরুপদে যাহা! বলিয়াছেন তদস্থসারে 


বলিতে হয় 
বিশ্ব সর্ব হেঁ তুরুর্স মোঠো প্রানীমান্র কৈদী। 
পদার্থধর্শাঞ্চিয়া শৃঙ্খল! ত্যাে কোণি ন তেদী ॥ - 
এই সমস্ত বিশ্ব এক- বৃহৎ কারাগার, প্রাণীমাত্রই কয়েদী এবং পদার্থের 
গুণধন্দ্ন শৃঙ্খল __এই শৃঙ্খল কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। ইহাই হেকেলের মতের 
সারাংশ । এ মতানুসারে একমাত্র জড় ও অব্যক্ত প্রকৃতিই সমস্ত স্থর্টির মূল 
হওয়া প্রযুক্ত হেকেল আপন মতের নাম দিয়াছেন_-“অদ্বৈত” ! কিন্তু এই অদ্বৈত 
জড়মূলক অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রকৃতিতেই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ করে বলিয়া 
আমি উহাকে জড়াদবৈত বা আধিভৌতিকশান্ত্রাদ্বৈত ৰলিৰ। 
. কিন্ত সাংখ্যশাস্ত্কারেরা এই জড়াদ্বৈত স্বীকার করেন না। তাঁহার! বলেন 
বে, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, ইহার! পঞ্চভৃতাত্মক জড়প্রক্ুতিরই ধর্ম, এবং 


অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি গুণ ক্রমে ক্রমে উৎপর 


হয়। কিন্ত তাহার মত এই যে, জড় প্রকৃতি হইতে চৈতন্য উৎপক্জ হইতে 
পারে না) শুধু তাহাই নহে, যেমন কোন মনুষ্য আপন কাঁধের উপর 
বদিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃতির জ্ঞাত৷ বা! দ্র প্রক্কৃতি হইতে ভিন্ন না) 
হইলে “আমি ইহা! জানিতেছি, উহ) জানিতেছি, এইপ্রকার তাষাও প্রযুক্ত 
হইতে” পারে না। এবং জগতের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলে সকলেরই 
ইহা অন্থভূত হয় বে, আমি যাহা কিছু জানিতেছি ৰা! দেখিতেছি, তাহ! 
আম! হইতে ভিন্ন। তাই 'জ্ঞাত৷ ও জেয, দ্রষ্ট ও দৃইবিস্ত কিংবা প্রকৃতির দ্রষ্টা ও 
জড়গ্রকৃতি এই ছই পদার্থ মূলতই তির, ভিন্ন মানিতে হয়, এইরূপ সাংখ্যের। 
স্থির করিয়াছেন (সাং, কা, ১৭)। পূর্ববপ্রকরণে যাহাকে ক্ষেত্র্ত কিংবা আত্মা 
বল হইফ়্াছে তাহাই এই ভ্রষ্টা, জ্ঞাত! বা! উপতোক্তা, এবং ইহাকেই সাংখ্যশান্ে 
পপুক্রষ' ব! “জঞ” (জ্ঞাত ) বলা.হইফ্লাছে। এই জ্ঞাত প্রক্কতি হইতে ভিন্ন হওয়া 
প্রযুক্ত স্বভাবতই তাহা সত্ব, রজ ও তম, প্রর্কৃতির এই তিন গুণের ৰাহিরে অর্থাৎ 
উহ নিগুণ ও অবিকারী এরং জানা দেখা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে ন!। 
'অতম্ব জগতে বাহ! -কিছু, ভাঙ্গাগড়। চলিতেছে তৎসমন্ত একমাব্র 

কাজ, এইরূপ নিশ্পন্ন হয়। স্মারকথা-_প্রকৃতি অচেতন, পুক্রুষ সচেতন ১ 
এুকতিই. সমত্ত. কর্পচে্ট। করিতেছে, পুরুষ উদাদীন ও অকর্তা প্রকৃতি 


১৬৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশান্ত্র। 


ত্িগুণাত্বক পুরুষ নিণঞ $ প্রক্কতি অন্ধ, পুক্রুষ সাক্ষী । এই প্রকারে 
এই সৃষ্টির মধ্যে এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন তত্ব অনাদিসি্ধ, গ্বতপ্ত্র ও স্বয়ভূ, ইহাই , 
সাংখ্যশান্ত্রের দিথ্ধান্ত। ইহারই প্রতি লক্ষ্য দ্লাখিয়। তগবদ্গীতাতে প্রথমে বল! 
হইয়াছে *প্রক্কতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উতাবপি--প্রক্কৃতি ও পুরুষ ইহার! 
উভয়েই অনাদি (গী, ১৩-১৯)) ইহার পরে উহাদের এইরূপ বর্ণনা করা 
হইয়াছে যে, “কার্ধ্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রক্কতিরুচ্যতে* অর্থাৎ দেহ ও ইন্দরিয়- 
সমূহের ব্যাপার প্রকৃতি করিয়! থাকে; এবং পপুরুষঃ সুখহ্ঃখানাং ভোকুত্ে 
হেতুরুচ্যতে* অর্থাৎ পুরুষ ্ুথছ্ঃখের উপতোগ করিবার কারণ। গীতাতে 
প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি স্বীকৃত হইলেও এই বিষরে দৃষ্টি রাখা চাই যে, সাংখ্য- 
দের ন্যায় গীতাতে এই ছই তত্ব স্বতন্ত্র কিংবা হ্থয়স্তু বলিয়! স্বীকৃত নহে। কারণ, 
গীতাতে ভগবান প্রকৃতিকে আপন মায়! বলিয়াছেন (গী, ৭, ১৪) ১৪, ৩) 
এবং পুক্ুষসন্বদ্ধেও "মমৈবাংশে! জীবলোকে” (গী, ১৫. ৭)-উহ আমারই 
অংশ, এইক্প বলিয়াছেন। ইহা! হইতে বুঝ! যাইতেছে যে, গীত! সাংখ্যশান্ত্র- 
কেও ছাড়াইয়। গিয়াছেন। কিস্তু আপাতত সেদিকে লক্ষ্য নাকরিয়৷ শুধু 
সাংখ্যশীস্ত্র পরে কি বলিতেছেন তাহাই দেখিব।" 
সাংখ্যশান্ত্র অস্থুসারে, স্থির সমস্ত পদার্থ তিন বর্গে বিতক্ত। প্রথম অব্যক্ত 
(মূল প্রকৃতি), দ্বিতীক্ বাক্ত (প্রকৃতির বিকার ) এবং তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ জ্ঞ। 
কিন্ত ইহাদের মধ্যে প্রলয়কালে ব্যক্ত পদার্থের স্বরূপ নষ্ট হয়; তাই এখন 
কেবল মূলে গ্রকৃতি ও পুরুষ, এই ছুই তত্বই বাকী রহিয় যায়। এই ছুই মূলতব্ব 
সাংখ্যদিগের মতে অনাদি ও স্বরস্তু;) তাই সাংখ্যদিগকে দ্বৈতবাদদী (এই ছুই 
মূলতত্ব ধাহার! স্বীকার করেন ) বলা হইয়া! থাকে । ইহীরা প্রক্কৃতি ও পুরুষের 
বাহিরে ঈশ্বর, কাল, ম্বভাব বা অন্য কোন মূল তত্বই মানেন ন1।* কারণ) 


* ঈশ্বরকৃষ্ধ একজন পাক্কা নিরীহ্থরবার্দী। তিনি নিজের সাংখ্যকারিকার উপসংহাগাত্বক 
তিন আধ্যাতে বলিয়াছেন যে, মুলবিষয়ের উপর ৭০ আধা প্লোক ছিল। কিন্তু কোলক্রক 
ও উইলসনের অনুবাদের সহিত বোস্বায়ে রা, রা, তুকারাম-তাত্যা যে সংস্করণ ছাপাইয়াছেন 
ভাহাতে মৃ্গবিষয়ের উপর কেবল মাত্র ৬৯ আর্ধ। আছে। এই হেতু ৭*ম আধ্যা কোন্টি, 
এইরূপ উইলসন্‌ সাহেবের সঙ্গেহ হইল। কিন্তু আধ্যাটি না' পাওয়ায় ভাহার সন্দেহের 
সমাধান হর নাই। আমার মতে, এই আর্ধ্যা এখনকার ৬১ম আধ্যার পরে হইবে। কারণ, , 
৬১ম আধ্যার উপর গৌঁড়পাদের যে ভাষা আছে তাহা এক আঁধ্যার উপর নহে, ছুই আধ্যার 
উপর। এবং এই ত!যোর মুলপ্পোকের পদগুলি লইয়া আধ্য। রচন! করিলে তাহা-» 

কারণমীশ্বরষেকে ক্রবস্তি কালং পরে স্বভাবং ব1। 
ও প্রজাঃ কখং নিুপতো ব্যক্তঃ কালঃ স্বভাবশ্চ॥ 
. এইরূপ দীড়ার। এই জার্ধ্যা অগ্রপশ্চাৎ জব্দর্ভেরও ( অর্থ বা ভাবের ) সহিত টিকঠিক মিলেও। 
এই আধ্যা নিরী্র মতেয় প্রতিপাদক হওয়ায় মনে হয় যে, কেহ ইহা পরে হাঁটি! ফেলি- 
সছে। ফি এই আধ্যার শোধনকারী মনুষ্য সেই আব্যার ভাব্যও ছাঁটিয়! ফেলিতে বিস্মৃত - 


'কাপিলসাংখ্যশান্ত্র কিংবা ক্ষরাক্ষরধিচার। ১৬৫ 


সগুণ ঈশ্বর, কাল ও স্বভাব, এই সমন্ত ব্যক্ত হওয়া! প্রবুক্ত প্রক্কৃতি হইতে উৎ- 
পর বাক্ত পদার্থের মধ্যেই তাহাদের সমাবেশ হইয়। থাকে; এবং 
নিগুণ বলিক্বা মানিলে, সংকার্ধ্যবাদ অনুসারে নিগুণ সূলতত্ব হইতে শ্রিগুণা- 
স্বক প্রকৃতি কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। তাই, তাহার! স্থির নির্ধারণ 
করিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষকে ছাড়িয়া এই হৃষ্টির তৃতীয় কোন 
মূলতন্ব নাই। এই প্রকারে তাহার! হই সুলতব্ব নির্ধারণ করিলে পর, তাহার! 
আপন মতাহুসারে ইহাও সিদ্ধ করিলেন যে, সেই ছুই মূলতত্ব হইতে -স্ি 
কিরূপে উৎপন্ন হইল। তীহারা বলেন যে, নিগুণ পুরুষ স্বতঃ কিছু করিতে 
না পারিলেও প্রকৃতির সঙ্গে উহার সংযোগ হইলে, যেমন গরু নিজের বাছুরের 
জন্য দুধ দেয় কিংবা লৌহ চুম্বকের সন্লিধানে আসিলে লৌহে আকর্ষণশক্তি 
আসে, সেইরূপ মূল অব্যক্ত প্রকৃতি স্বকীহ গুণসমূহের (হুশ ও স্কুল) ব্যক্ত বিস্তার 
পুরুষের সনুখে স্থাপন করে (সাং, কা, €৭)। পুরুষ সচেতন ও জ্ঞাত! হইলেও, 
কেবল অর্থাৎ নিগুণ হওয়। প্রযুক্ত, তাহার নিকট স্বতঃ কর্ম করিবার কোন 
সাধন নাই) এবং প্রক্কৃতি কর্্মকর্তী হইলেও জড় বা অচেতন হওয়া প্রযুক্ত, 
সেজ্যনে না যে কোন্কার্জ করিতে হইবে। এই কারণে ইহা খঞ্জ ও অন্ধের 
জুড়ী; অন্ধের কাধের উপর খঞ্জ বসিয়া অন্যোন্যসহায়তায় হুজনেই যেরূপ পথ 
* চলিতে থাকে, সেইরূপই জড় প্ররূতি ও সচেতন পুরুষের সংযোগ হইলে স্থির 
সকল কর্মের আরম্ত হইয়া থাকে (সাং, কা, ২১)। এবং যেমন নাটকে 
প্রেক্ষকদিগের মনোরঞজনার্থ রঙ্তৃমির উপর একই নটা এখন এক বেশে, খানিক 
পরে আর এক বেশে নাচিতে থাকে, সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্য ( পুরুযার্থের 
জন্য) পুরুষ ফোন রকম প্রতিদান না করিলেও, এই প্রকৃতি সত্বরজতম গুণ- 
রে নুনাধিক্য অনুসারে অনেক রূপণগ্রহণ করিক্প। তাহার সম্মুখে সমান 
চিতে থাকে (সাং, কা, ৫৯)। প্রক্কতির এই নৃত্যে মোহবশত তুলিয়া 
বা! বৃথাতিমানরশত যে পর্য্স্ত পুরুষ এই প্রকৃতির কর্তৃত্ব আপনারই কর্তৃত্ব 
বলিয়! স্বীকার করে এবং স্ুখছঃখের জালে আপনাকে যে পর্য্যস্ত জড়াইয়া৷ রাখে, 
নে পর্য্যস্ত কখনো তাহার মোক্ষগ্রাপ্তি হইতে পারে ন! ( গী. ৩. ২৭)। কিন্ত যে 
হইল গিয়াহেন, তাই এক্ষণে এই আর্য! আমরা খুঁজিয়। বাহির করিতে পারিলাম ; এবং এই 
জন্য এ মনুষাকে আমদের ধনাবাদই দিতে হয় । শ্বেতাখতরোপনিবদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম 
মন্ত্র হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে কোন কোন লোক স্বভাব ও কালকে এবং 
বেদাস্তী তাহাদিগকেও ছাড়াইয়। গিয়া ঈশ্বরকে জগতের মূল কারণ মানিতেন। মন্ত্রটা এই--. 
স্বতাবমেকে কুবরে বস্তি কালং তথান্যে পরিমূহামানাঃ। 
রথ দেবসোষা! মহিমা তু লোকে যেনেদং প্রামাতে ব্রন্ষচক্রম্‌ ॥ 
কিন্ত ইহা দেখাইবার জন্যই ঈশ্বরকৃ্ণ টপরি-উক্ত আর্্যাকে বর্তমান ৬১ম আঁধ্যার পরে 
বা বে, এই তিন মুল কারদ ( অর্থাৎ স্বতাব, কাল ও ঈশ্বর) সাংখ্যরা স্বীকার 
। 


১৬৬ 'শীতারহস্য অধব। কর্ম্মযোগশাস্তর। 


সদরে পুরুষের এই জ্ঞান হয় যে,  ্রিগুণাত্মক প্রকৃতি পৃথক এবং আমি পৃথক, 
সেই সমগে সে মুক্ত হয় (গী ১৩. ২৯, ৩7 ১৪. ২০) কারণ বস্তত পুরুষ 
কর্তাও নহে, বদ্ধও নহে--দে তে'ম্বতন্্র ও স্বভাবতই কৈবল্য-অবস্থাপনন ব! 
অকর্তী। যাহা কিছু হয় সে সমস্ত প্রকৃতিরই খেলা । অধিক কি, মন ও বুদ্ধিও 
প্রর্কাতিরই বিকার হওয়া! প্রবুক্ত বুদ্ধির যে জ্ঞান হয় তাহাও প্ররুতির কার্ষোরই 
ফল। এইজ্জান তিন গ্রুকারের-__সান্বিক, রাজসিক ও তামসিক ( গীতা, ১৮. 
২*-২২)। তন্মধ্যে বুদ্ধির সাত্বিক জ্ঞান হইলে পুরুষ জানিতে পারে যে, আঙ্দি 
প্রক্কতি হইতে পৃথকৃ। সত্ব, রঃ ও তম এই গুণত্রক্ন প্ররতিরই ধর্ম, পুরুষের 
নহে । পুরুষ নিগুণ এবং ব্রিগুণাত্্ক, প্রতি উহার দর্পণ (মভা, শাং, ২০৪,৮)। 
এই দর্পণ যখন স্বচ্ছ ঝা! নির্মল থাকে, অর্থাৎ খন নিঞ্জের এই বুদ্ধি, যাহা! প্র্ক- 
তির বিকার, সাত্বিক হয়, তখন এই স্বচ্ছ দর্পণে পুরুষ নিজের প্রকৃত স্বরূপ 
দেখিতে থাকে এবং উহার এই বোধ হয় যে আমি প্রকৃতি হইতে ভির। সেই 
সময়ে এই প্রক্কৃতি লজ্জিত হইয়: পুরুষের সম্মুখে নৃতা, খেল! ও জালবিস্তার বন্ধ 
করিস দেয় । এই অবস্থ। প্রাপ্ত হইলে পুরুষ সমস্ত পাশ ও জাল হইতে মুক্ত 
হইয়া নিজের স্বাভাবিক কৈবল্যপদ প্রাপ্ত হয়। “কৈবল্য* অর্থাৎ কেবলত্ব, 
একাকীত্ব বা! প্রকৃতির সহিত সংযোগ ন| থাকা । পুরুষের এই নৈসর্গিক ব! 
স্বাভাবিক অবস্থাকেই সাংখ্যশাস্ত্রে মোক্ষ ( বন্ধন-মোচন ) বলে। এই অবস্থার 
বিষয়ে সাংখ্যবাদী এক ক্ষ প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছেন। তাহাদের প্রশ্ন এই যে, 
পুরুষ প্রকৃতিকে ছাড়ে, ন! প্ররুতি পুরুষকে ছাড়ে। অনেকের নিকট এই 
প্রশ্ন, বর অপেক্ষা কনে ঢ্যাডা কিংবা! কনে অপেক্ষ। বর বেটে, এইরূপ ধরণের 
প্রশ্নের ন্যা্ নিরর্থক প্রতীত হইবে । কারণ, ছুই বস্তর এক বস্ত হইতে অপরটার 
ব্রিয়োগ হইলে পর কে কাহাকে ছাড়িল ইহা দেখার কোন ফল নাই; উভ-, 
সুই পরম্পরকে ছাড়ে, ইহাই আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একটু ুস্ম বিচার 
ক্বরিক্।। দেখিলে সাংখ্যদিগের এই প্রশ্ন তাহাদের দৃষ্টিতে অযোগ্য নহে, এইরূপ 
উপলব্ধি হইবে। সাংখ্যশান্ত্ান্ুসারে পুরুষ নিগুণিঃ অকর্তী ও উদাসীন 
হওয়। প্রবুক্ত তবৃপ্টিতে “ছাড়া” বা ধরা” এই ছুই ক্রিয়ার কর্তৃত্ব পুরুছে 
ৰর্তিতে পারে ন৷ (গা, ১৩৩১, ৩২)। তাই, সাংখ্যবাদদী স্থির করিয়াছেন 
যে, সেই প্ররুতিই 'পুরুষ”কে ছাড়িয়! যায়, অর্থাৎ প্রর্কতিই “পুরুষ” হইতে 
আপনার মোক্ষসাধন করিয়!। লয়, কারণ কর্তৃত্ব প্রকৃতিরই ধর্ম, ( সাং কা, ৬২ 
ও গী, ১৩.৩৪ )। সার কথা, পুরুষের মোক্ষ নামে এমন কোন পৃথক অবস্থা 
, নাই যাহা পুরুষ” বাহির হইত প্রা হয়? কিং! পুরুষের মূল ও স্বাভাবিক 
“অবস্থা হইতে ভিপ্ন কোঁন অবস্থাই নাই। ঘাসের এপরকার ছাল ইইতে তিতন্রকার 
শ্বাস যেরূপ পৃথক্‌ কিংবা! জলস্থ মাছ যেরূপ, জল হইতে পৃথক্‌, সেইকপ 
প্রন্কৃতি ও পুক্ুষের সম্বন্ধ । প্রকৃতির গুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া! সাধারণ.€কু 
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ব্যক্তি দিজের এই স্বাভাবিক বিভিন্নতা বুঝিতে পারে না, তাই সংসারচক্রে নিমঞ্গ 
থাকে। কিন্তু এই ভিন্নত। যে জানিতে পারে সে মুক্তই হয়। এই প্রকার পুকু- 
ধকে “জ্ঞানী” ক! বুদ্ধ” ও “কৃতক্ত্য” বলে, ইহা। মহাতারতে উক্ত হইঙ্গাছে ( মতা, 
সাং ১৯৪.৫৮) ২৪৮০ ১১ ও ৩০৬৩০৮)। প্ঞএতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান, স্যাৎ* ( গী, 
১৫২০) এই গীতাবচনে “বুদ্ধিমান শব্বেরও এই অর্থ। অধ্যাত্মশান্্দৃ্তিতে 
মোক্ষের প্ররুত স্বরূপও ইহাই ( বেশ, শাং ভা. ১. ১. ৪)। কিন্ত সাংখ্য হইতে 
অৈত বেদান্তের বিশেষ উক্তি এই যে, পুরুষ স্বভাঁকত কৈবল্য অবস্থায় আছে 
এইরপ কারণ ন! দিয়া, আত্মা সুলেই পরব্রহ্গস্বর্ূপ এবং বখন সে আপন মুলম্বর্প 
অর্থাৎ পরব্রঙ্গকে জানিতে পারে তখন তাহাই উহার মোক্ষ। সাংখ্য ও 
টা মধ্যে এই ভেদ পরবর্তী প্রকরণে স্পট করিয়৷ দেখান 


। 

পুরুষ (আত্ম! ) নিগুণ, উদাসীন ও অকর্তী-্সাংখ্যদিগের এই মত দিও 
অতবৈত বেদাস্তের সম্পূর্ণ মান্য, তথাপি একই প্রকৃতির ভ্রষ্টা স্বতন্ত্র পুরুষ মূলেই 
অসংখ্য,---পুরুষসম্বন্ধে সাংখ্যদিগের এই দ্বিতীয় কল্পনা! বেদাস্তীর! স্বীকার করেন 
না। (গী, ৮.8 ১৩, ২০-২২ ) মভা, শীং, ৩৫১3 এবং বেস শাং ভা, ২, ১. 
১)। বেদাস্তীরা বলেন যে, উপাধিভেদ প্রযুক্ত সমস্ত জীক ভিন্ন ভিন্গ প্রতিতাঁত 
* হয়, বন্ত সমস্তই ব্রহ্ম । সাংখ্যদিগের মত এই যে, যখন দেখি যে, প্রত্যেক 
. অন্থষ্যের জন্ম, মরণ ও জীবন ভিন্ন ভিন্ন এবং যখন এই জগতে ভেদ দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, কেহ স্থুথী, কেহ ছুঃখী, তখন মানিতে হয় যে, প্রত্যেক আত্ম! বাঁ 
পুরুষ মূলেই তিক্ন এবং তাহাদের সংখ্যাও অনন্ত (সাং কা. ১৮)। কেবল 
প্রক্কৃতি ও পুরুষই সমস্ত সৃষ্টির মূলতত্ব ধরিলাম ; কিন্তু উহাদের মধ্যে, পুরুষ শকে 
"্সাংখ্যদিগের মতান্ুসারে “অসংখ্য পুরুষের স্মুদায় এর সনাবেশ হয়। এই সকল 
অসংখ্য পুরুষ ও ত্রিগুণাত্বক প্রকৃতির সংযোগ হইতে স্থির সমস্ত বাবহার 
চলিতেছে। প্রত্যেক পুক্ুষ ও প্রকৃতির সংঘোগ হইলে পর প্রক্কৃতি জাঁপন গুণের, 
দিষ্তার সেই পুরুষের সন্দুখে স্থাপন করে, এবং পুরুষ তাহা উপভোগ করিতে 
থাকে । এইরূপ হইতে হইতে, যে পুরুষের আশপাশের প্রকৃতির খেল! সাব্বিক” 
হনব, সেই পুরুষেরই (সকল পুরুষের নহে যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়; এবং তাঁহারই: 
নিকটে প্ররুতির সমস্ত খেলা বন্ধ হইয়া যায়, আর সে আপনার মুল ও কৈবলচ 
স্বরূপে উপনীত হয়। কিন্ত তাহার মোক্ষলাভ হইলেও অবশিষ্ট পুরুষদিগের 
সংসারে আবদ্ধ থাকিতেই হয়। পুরুষ এইরূপ কৈক্ল্যপদে উপনীত হইলেই সে' 
প্রকৃতির জাল হইতে একেবারেই সুক্ত হইয়া যায়--কেহ কেহ এঁরূপ মনে করিভে 
পীক্েন? কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে গুরূপ বুঝিলে ভুল হইবে । ' দেহ ও ইন্ডিয়রপী' 
প্রক্কতির বিকার মনুষ্যকে তাহার মরণ পর্্যস্ত ছাড়ে না? সংখ্যবাদী ইহার 
এই কারগ.বলেন যে, “যেরগ: কুমারের চাক! হইতে কলমী তৈয়ার করিয়া বাহির 


১৬৮ গীতারহস্য অথবা! কর্্মযোগশাস্ত্র। 


করিয়া! লইলেও পূর্ববসংস্ক(রবশতঃ তাহা কিরৎক্ষণ পর্যন্ত ঘুরিতেই থাকে, সেইরূপ 
কৈবল্যপ্রাপ্ত -মনুধ্যেরও শরীর কিছুদিন অবশিষ্ট থাকে” (সাং, কা. ৬৭)। 
তথাপি সেই শরীর হইতে কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষের কোন প্রতিবন্ধক ক্ষিংবা স্ুখ- 
ছঃখের বাধ! কয় না। কারণ, এই শরীর জড়প্রকৃতির বিকার হওয়া প্রযুক্ত 
ব্বরং জড়ই, সেইজন্য স্ুখই বা কি, ছুঃখই রা কি, তাহার নিকট ছুই-ই সমান 
এবং বদি ইন! বল! যায় যে পুরুষের সুখছৃঃখের বাধ! হয়, তবে ইহাও ঠিক নহে. 
কারণ সে জানে যে, প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন, সমস্ত কর্তৃত্ব প্রককৃতিরই, আমার 
নহে। এই অবস্থাতে প্রকৃতির যতই খেল! হউক না কেন, পুরুষের সুখছঃখ 
হয় না, নে সর্ধদ| উদাদীনই থাকে । প্রকৃতির ত্রিগুণ হইতে মুক্ত হইয়৷ বে 
পুরুষের এই জ্ঞান হয় নাই, তাহার জন্মমরণের পুনরাবৃত্তির একেবারে শেষ 
হয় না; চাই সে, সব্বগুণের উৎকর্ষ প্রযুক্ত দেবধো নিতে জন্মগ্রহণ করুক কিংবা 
রজোগুণের উৎকর্ষ হেতু মানব-যাঁনিতে, অথব! তমোগুণের প্রাবল্যে পণ্ডর 
শ্রেণীতে উৎপর হউক (সাং, কা. ৪৪. ৫৪)। জন্মমরণরূপী চক্রের এই ফল, 
প্রত্যেক মন্্য তাহার চহুঃপার্খস্থ প্রর্কৃতি অর্থাৎ তাহার বুদ্ধির সব্রজতমোগুপের 
উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রযুক্ত প্রাপ্ত হয়। প্উদ্ধং গচ্ছস্তি সব্বস্থা:*-_ সাত্তিক বৃত্তির 
পুরুষ স্বর্গে যায় এবং তামসিক পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ঃ ইহ! গীতাতেও উক্ত 
হইয়াছে (গী» ১৪. ১৮)। কিন্তু এই ম্বর্গা্দি ফল অনিত্য। জদ্মমরণ হুইতে 
যে আপনাকে মুক্ত করিতে চাহে, কিংবা! সাংখ্যদিগের পরিভাষায়, যে প্রক্কতি 
হুইতে আপনার ভিন্নতা অর্থাৎ কৈবল্য চিরস্থির রাখিতে চাহে, তাহার ব্রিগুণা- 
তীর্ত হইয়া বিরক্ত ( সর্যস্ত ) হওয়। ভিন্ন অন্য মার্গ নাই। এই বৈরাগ্য ও জ্ঞান 
কপিলাচার্ধ্য জন্ম হইতেই প্রাপ্ত হইক়্াছিলেন। কিন্ত সকলেই এই অবস্থা,জন্ম 
হইতেই পাইতে পারে না। তাই, তত্ববিবেকরূপ সাধনের দ্বার! প্রকৃতি ও 
পুরুষের তেদ উপলব্ধি করিয়া! আপন বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রধত্ব প্রত্যেকের 
করা আবশ্যক । এইরূপ প্রবত্বের দ্বার! বুদ্ধি সাত্বিক হইলে পরে 'সেই বুদ্ধিরই 
জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও এইবধ্য গ্রভৃতি গুণ সকল উৎপন্ন হয় এবং শেষে মনুষ্য কৈবল্য 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য যাহ! পাইতে ইচ্ছা করিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবার যোগসামর্থা- 
কেই এইস্থানে শ্বধ্য বল! হইয়াছে। সাংখ্যমতানুসারে) ধর্মের গণনা সাত্বিক 
গুণের মধ্যেই কর! হুর? কিন্ত শুধু ধর্মের দ্বারা কেবল শ্বর্মপ্রাপ্তি হয মাতর,। এবং 
জ্ঞান ও বৈরাগ্যের (সন্ন্যাস ) দ্বার মোক্ষ কিংবা কৈবল্য প্রান্ত হউয়া। পুরুষের 
হঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, কপিলাচাধ্য. শেষে এইরূপ তেদ্দ করিয়াছেন । 
ইত্জ্িরসমূহে ও বুদ্ধিতে প্রথমে সব্গুণের উৎকর্ধ হইনা উপরে উঠিতে উঠিতে 
-পরিশেষে পুরুষের এই জ্ঞান যখন হয় যে, ব্রিগুণাত্বক প্রক্কতি পৃথক ও আষমি- 
পৃথক্‌, তখন সে ত্রিগুগাতীত অর্থাৎ সত্ব রজ ও তেম এই তিন গুণেরই বাহিরে 
পৌঁছিয়াছে ইহ! সাংখ্যৰাদী বলেন। এই ব্রিগুণাতীত অবস্থায় সন্ব, রূজ ওত, 
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ইহাদের মধো কোন গুণই অবশিষ্ট থাকে না । তাই, সুক্্রূপে বিচার করিলে 
সাবি, রাজদিক ও তামনিক এই তিন অবস্থা হইতে এই, ব্রিগুণাতীত অবস্থা 
ভিন্ন, স্বীকার করিতে হয় এবং এই অভি প্রায়েই ভাগবতে সাবিক, রাজসিক ও 
তামদিক, ভক্তির এই তিন ভেদ করিবার পর চতুর্থ আর এক ভেদকর! 
হইয়াছে । তিন গুণেরই পারগামী পুরুষ নির্হেতুক ও অভেদভাবে যে তক্তি, 
করিয়া থাকেন তাহাকে নিগুণ ভক্তি বলে ( ভাগ, ৩. ২৯. ৭১৪ )। কিন্ত 
সান্বিক রাঞ্জর্পিক ও তাননিক এই তিন বর্ম অপক্ষ। বর্গীকরণের তব্বনকলের 
ফাজিল বুথ, বৃদ্ধি কব! বুক্তিসিদ্ধ নহে । তাই সাংখ্যবাদী বলেন যে সত্ব- 
গুণের মতান্ত উতকর্ষের দ্বারাই শেষে ত্রিগতণাতীত অবস্থ। প্রাপ্ত হওয়! ধান এবং 
এই জন্য তিনি এই অবস্থার গণনা সান্বিকবর্গেই করিযু! থাকেন। গীতাতেও 
এই মত স্বীকৃত হইগাছে। উদ্দাহরণ ষথ।__যে অভোত্মক জ্ঞানের দ্বারা জান! 
বায় যে, ধাহ! কিহু সনস্তই এক তাহাকেই “পাত্বিক জ্ঞান” বলে এইরূপ গীতাতে 
উক্ত হৃইপ্রাছে (গী, ১৮,২০)। ইহ। ব্যতীত সব্বগুণের বর্ণনার পরেই 
গীতার ১৪ন শর্থাকের শেষে ত্রিগুশাতীত অবস্থার বর্ণন। আসিয়াছে । কিন্ত 
ভগবন্গীত।র প্রকৃতি ও পুর্ব বিশিইইৈ ও স্বাকৃত নহে, তাই মনে রাখ! আব- 
শ্যক যে, গীতাতে “প্রকৃতি”, পুরুষ”, 'ত্রিগুণাতীত' ইত্যাদি সাংখ্যদিগের পারি- 
ভাষিক শব্দের প্রয়োগ একটু ভিন্ন অর্থে কর! হইয্নাছে) কিংবা ইহ! ৰলিতে 
হয় যে, গীতাতে সাংখোর দ্বৈতৈর উপর অদ্বৈত পরব্রন্দের ছাপ সর্বন্র লাগাই! 
রাখ! হইয়াছে । উদাহরণ বথা-_সাংখ্যদিগের প্রকৃতিপুরুষ-ভেদই গীতার 
১৩ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ( গীতা, ১৩, ১৯-৩৪ )। কিন্তু সেস্লে 'প্রক্কৃতিঃ 
ও দপুরুষ” এই হুই শব্ধ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ের সহিত সমানার্ঘক। সেইরূপ, ৯৪ম 
অধ্যান্বের ভ্রিগুনাতীত অবস্থার বর্ণনও ( গী,+১৪. ২২-২৭) ন্িগুণায্বক মাগ্াঙজাল 
হইতে "মুক্ত এবং প্রতি ও পুরুষেরও অতীত পরমাস্মার জ্ঞাত সিদ্ধ পুক্রযের. 
বিষয়ে কর! হইগ়াছে। প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই পৃথক তব স্বীকার করিয়] 
পুরুষের কৈবল্যই ব্রিগুণাতীত অবস্থ। যাহারা মানে, এই বর্ণন সাংখাদের এ. 
সিদ্ধান্তের অনুযায়ী নহে। এই ভেদ পরে অধ্যাত্মপ্রকরণে আমি স্প্ই করিনা 
দেখাইয়াছি। কিন্তু গীতাতে অধ্যাত্মবাদই প্রতিপাদিত হইলেও অধ্যাত্মততু- 
সকল বিবৃত করিবার সময় ভগরান, সাংখ্যপরিভাষার ও যুক্তিবাদের উপযোগ 
স্থানে স্থানে করিয়াছেন বলিম্বা, গীতাগ্ব কেবল সাংখা-নতই গ্রাহ্য, এইব্ূপ কোন 
কোন পাঠকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা! আছে। এই ভ্রম দূর করিবার জন্য 
সাংখ্যশান্ত্র ও গীতার তৎসদৃপ সিদ্ধান্তের ভেদ পৃনর্বার এখানে. বল হইয়াছে। 
বেদান্তহ্ত্রভাষ্যে শপস্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন ষে, *্প্রক্কৃতি ও পুরুষের 'বাহিরে 
এই জগতের পরব্র্ধরূপী একই+মূল তত্ব আছে এবং তাহা হইতে প্ররুতি- 
পুরুধাছি সমস্ত সৃষ্টি উৎপর হ্ইয্াছে”, উপনিষদের এই অবৈত' সিদ্ধাত্তকে 
২২ 
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না ছাড়িকা সাংখ্যদিগের শেষ সিদ্ধাপ্ত আমার অগ্রাহ্য নহে ( বেহু, শাং, তা, 
২. ১,৩)। এই বিষয় গীভার উপপাদনের বিষয়েও চরিতার্থ হয়। ইতি 


নশ্তম প্রকরণ সমাপ্ত । 


অধম প্রকরণ। 


বিশ্বের রচনা ও সংহার। 


“গুণা গুণেধু আায়স্তে তত্রৈব নিবিশস্তি চ*।* | 
মহাভারত, শাস্তি, ৩, ৫, ২৩। 

কাপিলসাংখ্য অনুসারে, প্রন্কৃতি ও পুরুষ, জগতের এই যে ছুই শ্বতন্ত্রমূলতত্ব 
আছে তাহাদের স্বরূপ কি, এবং ছুয়ের সংযোগ্ষপ নিমিত্ব-কারণ ঘাঁটিলে পর, 
পুরুষের সন্থুথে প্রকৃতি আপন গুপত্রয়ের যে বাজার বসাইয়। থাকে, তাহা! হইতে 
কিরূপে মুক্তিলাভ করা৷ যাইবে, ইহার বিচার করা হইয়াছে । কিন্ত এই 
প্রকৃতির বাজারা-লীলা, মরা'ঠী কবি যাহার ভাবব্যঞ্জক নাম দিয়াছন “সংসারের 
খেলা” এবং জ্ঞানেশ্বর মহারাজও যাহাকে *গ্রাকৃতির টাকশাল” বলিয়াছেন, 
সেই প্রকৃতির সংসার কি অঙ্থক্রম অনুসারে পুরুষের সন্দুখে বিস্তৃত হইয়া! থাকে ও 
তাহার লয় কিরূপে হয় ইহার ব্যাখ্যা এখনে। বাকী রহিয়| গিয়াছে ; এই প্রক- 
রূপে সেই ব্যাখ্যা করিব। গ্রকৃতির এই ব্যাপারকেই বিশ্বের “রচনা ও সংহার” 
বলে। সাংখ্যমতানুসারে.এই সমস্ত জগৎ বা সি অসংখ্য পুরুষের লাভের 
* জন্যই প্রক্কতি নির্মাণ করিয়াছেন। প্রন্কৃতি হইতে সমস্ত ব্রহ্ধাণ্ড কিরূপ 
নির্মাণ হয়, 'দাসবোধের” ছুই তিন স্থানে গ্রীসমর্থ রামদাসম্বামীও তাহার সুরস 
বদন! করিয়াছেন ; এবং সেই বর্ণন। হইতেই “বিশ্বের রচন| ও সংহার” এই নাম 
আমি গ্রহণ করিয়াছি । সেইরূপ, ভগবদগীতার সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে এই 
বিষয় মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য হইয়! পরে একাদশ অধ্যায়ের আরম্তে__্ভবাপ্যয়ৌ। 
হি ভৃতানাং শ্রুতৌ। বিস্তরশো! ময়” (গী-৯১, ২) তৃতসকলের উৎপত্তি ও 
প্রলয়* (যাহ! আপনি) বিস্তারিতরূপে ( বালয়াছেন তাহা!) আমি শুনিয়াছি, 
এক্ষণে আপনার বিশ্বরূপ দেখাইয়া আমাকে ক্কতার্থ করুন--এই বে অর্জন 
শ্রীরুফের নিকট প্রার্থনা কারয়াছেন, তাহ! হইতে স্পষ্ট দেখ! যায় যে, বিশ্বের 
রচনা ও সংহার ক্ষর-অক্ষর-বিচারের এক মুখ্য ভাগ। স্টির অন্তর্গত অনেক, 
(নান!) ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একই অব্যক্ত মূল দ্রব্য আছে ইহা! যাহ! ছার! 
বুঝ! বায় তাহাই জ্ঞান ( গী. ১৮ ২*)) এবং যাহা! স্বার! একই মূলভূত অব্যক্ত 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন ভিন্ন অনেক ব্যক্ত পদার্থকল কিরপে পৃথকভাবে নির্মিত 
হইয়াছে (গী. ১৩. ৩০) বুঝা যার তাহাই বিজ্ঞান /, এবং ইহার মধ্যে কেবল 
ক্ষরাক্ষর-বিচারের সমাবেশ হয় না, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞজঞান ও 
সমাবেশ হয়। 


* ০1 হইতেই গুণ উৎপর় হয় এবং গপেতেই' গণ লয় পাঠ” | . 
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তগবদগীতার মতে প্রকৃতি -আ্পন সংসারের কার্ধ্য স্বতন্ত্রপে নির্বাহ 
করেন না, পরন্ত তিনি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় এই কার্ধ্য নির্বাহ করিয়৷ থাকেন 
(গী, ৯. ১০)। সাংখ্যশ্যান্ত্রের মতে পুরুষের সংযোগরূপ নিমিত্ত-কারণই প্রকৃতির 
সংসারকার্ধয আরম্ভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । প্রকাত এই বিষয়ে আর কাহারও 
অপেক্ষা রাখেন না। সাংখ্যের ব্যাক্তব্য এই যে, পুরুষ ও প্রস্কতির সংযোগ 
হইলেই, প্ররুত-টাকপালোর কাজ আরম্ভ হয় এবং বসন্ত খতুতে যেরূপ পল্লব 
কুটির ক্রমে ক্রমে পাতা, ফুল ও ফল বাহির হয় ( মভা. শাং. ২৩১, ৭৩) মনু 
১,৩০) সেইরূপ প্রকৃতির মূল সাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া৷ তাহার গুণসমূহের বিস্তার 
হইতে থাকে । ইহার বিপরাতে বেদসংহিতাতে, উপনিষর্দে ও স্ৃতিগ্রস্থাদিভে 
প্রক্কতিকে মূল বলিয়া স্বীকার না করিয়া, পরক্রন্মকে মূল বলিয়। স্বীকার করিয়া 
ত্বাহা হইতে স্থপ্টির উৎপত্তি হইবার বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করা হইয়াছে ) 
যথা-__“হিরণ্যগর্ঃ সমবর্ততাগ্রে ভৃতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ” প্রথমে হিরণ্য- 
গর্ভ (খ, ১০, ১২১, ১), এবং এই হিরপ্যগর্তত হইতে কিংবা সত্য হইতে সমস্ত 
সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে ( খু, ১০. ৭২) ১০, ১৯) কিংঝ প্রথমে জল উৎপন্ধ 
হইয়া (খ ১০. ৮২, ৬; তে, ত্র, ১, ১০৩০৭ 3 শ্রী, উ- ১, ১.২) তাহা হইতে 
সৃষ্টি হইল; এ্লই জলেতে একঅণ্ড উৎপন্ন হইবার পর.তাহা৷ হইতে ব্রহ্মা, এবং 
্রঙ্ধ। হইতে কিংবা মূল অণ্ড হইতেই সষন্ত জগৎ উৎপন্ন হুইল (মনু, ১, ৮. ১৩) 
ছাঁং, ৩. ১৯)? কিংব! সেই ব্রহ্মাই (পুরুষ ) অর্ধভাগে স্ত্রী হইয়াছিলেন (বৃ ১, 
৪. ৩7 মন্থ, ১, ৩২) কিংবা জল উৎপন্ন হইবার পূর্বেই পুক্রব হইয়াছিল 
(কঠ ৪. ৬)) অথব৷ প্রথমে পরব্রক্গ হইতে তেজ, জল ও পৃ্থী (অক্ল) এই 
ভিন তত্ব উৎপন্ন হইবার পরে তাহাদের মিশ্রপে সমস্ত পদার্থ নিশ্দিত হইয়াছিল 
(ছাং. ৬, ২-৬)। উপরোক্ত বর্ণনাদমুহে অনেক ভিন্নতা থাকিলেও পরিশেষে 
বোন্তে স্থিরীকৃত হুইয়লান্ছে যে ( বেস্থ, ২. ৩. ১-১৫ ), আত্মরূপী মূল ব্রপ্গ হইতেই 
আকাশাদিক্রমে পঞ্চমহাভূত নিঃসৃত হইয়াছে ( তৈ, উ, ২. ১), কঠ (৩. ১১) 
মৈত্রায়ণী (৬.১), শ্বেতাশ্বর (৪. ১০7 ৬. ১৩), প্রভৃতি উপনিষদেও, 
প্রকৃতি মহৎ ইত্যাদি তত্বেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ইহা হইতে দেখা! যাইতেছে 
যে, বেদাস্তী প্রক্কৃতিকে শ্বতন্ত্ব বলিয়া শ্বীকার না করিলেও, একবার যখন শুদ্ধ 
ব্রন্মেতেই মারাত্মক প্ররুতিরূপ বিকার প্রকাশ পার, তখন পরে সৃষ্টির উৎপত্তি- 
ক্রমসম্বন্ধে তাহার ও সাংখ্যবাদীর পরিণাম একবাক্যত। হইয়া! গিয়াছে, এবং এই 
কারণেই মহাভারতে উক্ত হইয়াছে (শাং, ৩০১. ১০৮, ১০৯)। *ইতিহাস, 
পুক্লাণ অর্থপাস্্ প্রভৃতিতে বে কিছু জান আছে সে ষমস্ত সাংখ্য হইতেই আসি- 
স্নাছে”__-কপিল হইতে এই জ্ঞান বেদাস্তীরা ন্মিংবা পৌরাণিকের! গ্রহপ করিয়াছে, 
এরপ' তাহার অর্থ নহে? কিন্ত সষ্টির উৎপত্তিক্রমের জ্ঞান সর্বত্রই এক প্রকার, 
এই অর্থই এখানে অভিক্রেত। কেবল তাহাই নহে, “জ্ঞান” এই ব্যাপক অর্থেই, 
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প্র স্থানে 'সাংখ্য” শব্ধ প্রয়োগ কর! হইয়াছে, এ কথ বলিলেও চলে । কপিলা- 
চার শানৃষ্টিতে সৃষ্টির উৎপত্তিক্রম বিশেষ পদ্ধতিসহকারে বিকৃত করিয়াছেন, 
এবং তগবদগী তাতেও এই সাংখ্ক্রম মুখ্যরূপে স্বীকৃত হওয়ায়, এই প্রকরণে 
তাহারই বিচার করা হইয়াছে । 
ইন্ত্িয়ের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত, সুক্ষ একবস্তমাত্র এবং চারিদিকে অখণ্ড 
রূপে পরিপূর্ণ এক নিরবয়ব মূল দ্রব্য হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎগঞ্জ হইয়াছে 
সাংখাদিগের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাতাদেশের অর্বাচীন আধিভৌতিক শান্্জদিগেক্স 
শুধু গ্রাহ্য নহে, পরন্ধ এই মূল দ্রাবোর অন্তভূতি শক্তির ক্রমশ বিকাশ,হইয়৷ আসি- 
তেছে এবং এই. পৃর্ধাপর ক্রম কিংবা! ধার! ছাড়িয়! মাখথানে উপরি-পড়ার মতন 
হঠাৎ কিছুই নির্মাণ হয় নাই, ইহাও তাহারা এক্ষণে স্থির করিয়াছেন। এই 
মতকে উৎক্রান্তিবাদ বা বিকাশ-সিদ্ধান্ত বলে। এই দিঙ্গান্ত পাশ্চাত্যরাষ্ট্রে বিগত 
শতাব্দীতে ধখন প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তথন সেখানে খুব গোলযোগ বাধিয় 
গিক্লাছিল। খুষ্টধর্থের পুস্তকসমূহে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, ঈশ্বর পঞ্চ মহাভৃত 
ও জঙ্গমশ্রেণীর প্রত্যেক জাতীয় প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ও স্বতন্ত্- 
ভাবে স্থষ্টি করিয়াছেন এবং এই মতই উৎক্রান্তিবাদ বাহির হহবার পূর্বে সমস্ত 
খৃষ্ঠানমণ্ডলী সত্য বলিয়৷ বিশ্বাস করিত। তাই, যখন উৎক্রান্তিৰাদ এই সিষ্ধা- 
স্তকে মিথা। বলিয়। প্রতিপণ্ন করিল তখন চারিদিক হইতে উৎক্রান্তিবাদের 
উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল এৰং অদ্যাপি এ আক্রমণ অল্পবিস্তর চলিতেছে । 
' তথাপি বৈজ্ঞানিক সত্যের বল অধিক হওয়ায়, স্থষ্টির উৎপত্তিসন্বন্ধে উৎক্রাস্তি 
মতটাই সঘস্ত বিদ্বানের নিকট এক্ষণে গ্রাহ্য হইতে চলিয়াছে। এই মতান্ুসারে 
সৌর জগতে প্রথমে একই বস্তসার সুপ দ্রব্য ভরিয়াছিল )' উহার গতি বা উদ্ণ- 
“তার পরিমাণ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিলু ; তখন উক্ত ভ্রব্যের' অধিকাধিক 
সঙ্কেভি হুইর়! পৃর্থীসমেত সমস্ত গ্রহ ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইল এবং হৃর্ধ্যই 
শেষ অবশিষ্ট অংশ রহিল। পৃথিবীও ু্যের ন্যায় প্রথমে এক উষ্ 
"গোলক ছিল; কিন্তু যেধানে যেখানে তাহার উষ্ণতা কম হইতে লাগিল 
সেইখানে দেইখানেই মূল দ্রব্যমূহের কোন দ্রব্য পাতলা ছিল এবং কোন 
দ্রব্য ঘন হইয়া, পৃথিবীর উপর বায়ু ও জল এবং তাহার নীচে পৃথিবীর কঠিন 
জড় গোলার সৃষ্টি হইল) এবং পরে, এই সকল বস্তর সংমিশ্রণে বা সংযোগে 
সমস্ত সজাব ও নিজীব স্য্টি উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রকারে ক্ষুদ্র কীট হইতে 
মনুযযও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়। বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে ডাধিন- 
প্রভৃতি পণ্ডিতের! এইরপূ প্রতাদন করিয়্াছেন। * তথাপি আত্ম! বলিয়া মূলে 
পৃথক্‌ কোন তব স্বীকার করা যাইবে কি, বাইবে না, এই ষম্বন্ধে আধিভৌতিক- 
বাদী ও অধ্যাত্ববাদীর মধ্যে এট্সনও অনেক, মততেদ আছে। হেকেল গ্রস্ৃতি 
কোন কোন পণ্ডিত জড় হইতেই বাঁড়িতে ৰাড়িতে আত্ম! ও চৈতন্য উৎপন্ন হই- 
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াছে এইরূপ স্বীকার করিয়! জড়া্বৈত প্রতিপাদন করেন ? এবং ইহার বিপরীতে 
ক্যাণ্ট প্রভৃতি অধ্যাত্মজ্ঞানী বলেন যে, জগৎসম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান তাহা 
* আমাদের আত্মার একীকরণ ব্যাপারের ফল হওয়ার আত্মাকে এক হ্বতন্ত্র তত্ব 
বলিয়৷ মানিতে হয়। কারণ, বাস জগতের জ্ঞাতা যে আত্মা সেই আত্মা শ্বতঃ' 
গোচরীভূত জগতের এক ভাগ কিংবা এই বাহ্‌ জগৎ হইতেই তাহা উৎপন্ন হই- 
কাছে এই কথ! 'বল1,__“আপন স্বন্ধের উপরে আপনি বসিতে পারি"- এই 
কথার নায় তর্কনৃষ্টিতে অসম্ভব। এই কারণেই সাংখ্যশান্ত্ে গ্রকূতি ও পুরুষ 
এই ছুই স্বতন্থ তত্ব শ্বীকৃত হইয়াছে । সারকথ! এই যে, আধিতৌতিক জগৎ- 
জ্ঞান যতই বাড়্‌ক না কেন, জাগতিক মৃলতব্বের শ্বরূপের বিচাঁর সর্বদাই বিভিন্ন 
পদ্ধতি অন্ুসারেই করিতে হইবে, অদ্যাপি পাশ্চাত্য দেশের অনেক বড় বড় 
পণ্ডিত ইগ প্রতিপাদন করিয়াছেন । কিন্তু এক জড় প্রকৃতি হইতে পরে সমস্ত 
ব্যক্ত পদার্থ কি ক্রন-অগ্ুসারে নিঃস্ছত হইয়াছে, ইহা বিচার করিয়া দেখিলে, 
পাশ্চাত্য উৎক্রাস্তিমত ও সাংখশান্ত্রে বর্ণিত প্রক্কতির প্রপঞ্চতত্ব, এই উভয়ের 
মধো বিশেষ কোন তেদ উপলব্ধ হইবে না । কারণ, অব্যক্ত, হুক ও একবস্ত- 
সার মূল প্ররুতি হইতেই, ক্রমে ক্রমে (হুক ও স্কুল) বস্তৃবহুল ব্যক্ত জগৎ নির্মাণ 
হইয়াছে, এই মুখ্য সিদ্ধান্ত উভগ্বেরই সমান সম্মত। “কিন্ত আধিভৌতিক শাস্ত্রের 
জ্ঞান এক্ষণে অতান্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাংখ্যদিগের “সত্ব, রজ, তম” এই তিন গুণের 
বদলে অর্বাচীন ৃত্টিশান্তরজ্ঞগণ গতি, উষ্ণতা ও আকর্ষণশক্তিকেই প্রধান গুণ 
বলিয়। ধরিয়াছেন। এ কথ! সত্য ষে, সত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণের নুানাধিক্যের, 
পরিমাণ অপেক্ষ। উষ্ণত। কিংব! আকর্ষণশক্তির ননাধিক্যের ধারণ! আধিভৌতিক- 
শান্ত্রুষ্টিতে অপেক্ষারুত' শীত্র বোধগম্য হয়। তথাপি “গুণ গুণেষু বর্তস্তে 
(শী, ৩. ২৮) এইরূপ যে গুপত্রয়ের,বিকাশ কিংবা গুণোথকর্ষের তত্ব তাহা. 
উভয়দিকেই এক । ঘড়ির পাখা বন্ধ হইয়া গেলে তাহা ষেরূপ আন্তে আন্তে 
খোল! বায়, সেইরূপ সত্ব রজ ও তম ইহাদের সাম্যাবস্থা হইলে প্রকৃতির 
আস্তে আস্তে খুলিয়া চলিতে থাকিলে সমস্ত বাক্ত জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহাই হইল. 
সাংখাশাস্ত্রের কথা; এই কথায় ও উৎক্রাস্তিবাদে বস্তত কোন ভেদ নাই। 
তথাপি খুষ্টধর্থের ন্যায় গুণোৎকর্ষতত্বকে উপেক্ষা না করিয! গীভাতে এবং 
অংশত উপনিষদাদি ' বৈদিক গ্রন্থেও অদ্বৈত বেদাপ্ত মতের অৰিরোধই শ্বীকৃত, 
হইয়াছে; এই ভেদ তাত্বিক ধর্াদৃষ্টিতে মনে রাখিবার ধোগ্য । 
ভাল, প্রকৃতি-কলিকা-বিকাশের ক্রমসন্বন্ধে সাংখ্যকারের কি মত এখন 
. “দেখা যাক। এই ক্রমকেই গুণোৎকর্ষ কিংবা! গুণপরিণামবাদ বলে কোনও. 
 ক্কাজ করিবার পূর্বের মনুষ্য উক্ত ফাঁজ করিবে বললিয়। আপন বুদ্ধির দ্বায়। নিশ্চয় 
করিয়। থাকে, কিংবা তাহা করিবার বুদ্ধি ব! সন্কল্প তাহার প্রথমে হওয়া চাই, 
ইহা আর কাহাঁকেও বলিতে হইবে না। অধিক কি, উপনিষদেও এইরূপ বর্ন 
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আছে যে,সূল এক পরমাত্মারও “আমি বহ হইব”-__এই বুদ্ধি বাসস্কল্ন হইবার পর, 
জগৎ উৎপন্ন হইল (ছাং, ৬, ২, ৩) তৈ, ২.৬)। এই ন্যায় অনুসারে অব্ন্ত 
প্রক্কতিও আপনা হইতেই লাম্যাবস্থা ভাঙ্গিয়া পরে ব্যক্ত জগৎ নিশ্মাণ করিবে 
বলিয়! নিশ্চয় করে। নিশ্চয় অর্থাৎ ব্যবসায় এবং তাহা করা বুদ্ধিরই লক্ষণ | 
তাই প্ররুতিতে ব্যবসাঙ্গাত্মিক বুদ্ধিরূপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, এইরূপ লাংখোরা 
স্থির করিয়াছেন । সারকথা, এই ষে মন্ুষ্ের যেরূপ কোন কার্য করিবার 
বুদ্ধি প্রথমে হয়, সেইরূপ প্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি প্রথমে হওয়া 
চাই। কিন্ত মন্থয্যপ্রাণী চেতন হওয়া! প্রযুক্ত, অর্থাৎ সেই স্থলে প্রকৃতির বুদ্ধির 
সহিত সচেতন পুরুষের ( আত্মার ) সংযোগ প্রযুক্ত, মহুষ্যের ব্যবসাগ্সাত্মিক বুদ্ধি 
মনুষ্য বুঝে, এবং প্রক্কৃতি স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ জড় হওয়া প্রযুক্ত, তাহার নিজের 
বুদ্ধির কোন জ্ঞান থাকে না। এই ছুয়ের মধ্যে বিলক্ষাগ পার্থক্য আছে। এই 
পার্থকা, পুরুষের সংযোগ দ্বারা প্রকৃতিতে উৎপন্ন চৈতন্যপ্রবুক্ত হইয়া! থাকে? 
তাহা! শুধু জড় বা! অচেতন প্রকৃতির গুণ নহে। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্ত 
অন্বপংবেদ্যশক্তি জড়পদার্থেও আছে এইরূপ ন! মানিলে গুরুত্বাকর্ষণ কিংব! রলা- 
্বনক্রিয়ার বা লৌহচুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ইত্যাদি গুণসকল কেবল জড়জগ- 
তের স্বেচ্ছানির্বাচনের কার্ধ্য এ যুক্তি খাটে না। এই কথা অর্কাচীন আধি- 
ভৌতিক স্থষ্টিশান্ত্রজ্ঞও এক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। * আধুনিক স্ৃষ্টি- 
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১৭৬ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্র । 


শান্রজ্ঞদিগের এই মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে, প্রকৃতিতে প্রথম বুদ্ধি উৎপর হুম, 
সাংখোর এই সিদ্ধান্তে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ থাকিবে না। প্ররুতির 
মধ্যে প্রথম উৎপন্ন এই গুণকে ইচ্ছা হয় তো অচেতন ৰা অন্বস্বংবেদ্য ব আপ: 
মাকে আপনি জানিতে অক্ষম বল,__যাহাই বল না কেন, মন্থব্যের বুদ্ধি ও প্ররু-. 
তির বুদ্ধি, এ উভতয়ই-মুলে সে একই বর্ণের অন্ততৃক্তি তাহা সুস্পষ্ট ; এবং সেই- 
জন্য উহাদের ব্যা্যাও, উভয়স্থলে একই গ্রকার কর! হুইয়াছে। এই বুদ্ধিরই-. 
“মহত, জ্ঞান, মতি, আন্ুরী, প্রজ্ঞা, খ্যাতি, প্রভৃতি অন্য নামও আছে। অনু 
মান হয় যে, তন্মধ্যে মহত (পুংলিঙ্গী প্রথমার একবচন মহান্_বড়) এই নাম, 
প্রতি এক্ষণে বড় হওয়া তাহার প্রতি প্রবুক্ত হইস্তাছে কিংবা এই গুণের শ্রেষ্ঠঅ 
প্রযুক্ত এই নাম দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে প্রথম উৎপন্ন মহান্‌ কিংঝ৷ বুদ্ধিগডণ 
সত্ব, রজ ও তম এই তিনের মিশ্রণেরই পরিণাম হওয়ায়, প্রকৃতির এই বুদ্ধি 
দেখিতে এক হইলেও পরে উহা অনেক প্রকারের হহতে পারে । কারণ, এই 
সব, রজ্ ও তম গুণ প্রথম দৃষ্টিতে তিন হুইলেও বিচারদৃষ্টিতে প্রতীত হয় যে, 
উহাদের মিশ্রণে প্রত্যেকের পরিমাণ অনন্তন্ধপে ভিন্ন হওয়া প্রযুক্ত এই তিন 
হইতেই প্রত্যেকগুণের অনন্ত ভিন্ন পরিমাণে উৎপক্ন বুদ্ধির প্রকারও তিন ৩৭ 
অনন্ত হইত্তে পারে। অবাক্ প্রবৃত্তি হইতে উৎপন্ন এই বুক্ধিও প্রকৃতির ন্যায় 
সুক্ষ । কিন্তু পূর্বপ্রকরণে ব্যক্ত ও অব্যক্ত, ুক্ষস ও স্থল, ইহাদের যে অর্থ বঝ! 
হুইয়াছে, তদনুসারে এই বুদ্ধি প্রকৃতির ন্যায় শুক্ষ্ম হইলেও প্রকৃতির ন্যায় অব্যক্ত 
নছে__তাহা মন্থুষ্যের জ্ঞানগম্য হইতে পারে। , তাই, এক্ষণে দিন্ধ হুইল যে, 
“ব্যক্ত' এই মন্ধ্যগোচর বৃহৎ পনার্ধবর্গের মধো বুদ্ধির সমাবেশ হয়; এবং শুধু 
বুদ্ধি নহে, বুদ্ধির পরে, প্রকৃতির সমপ্ত বিকারই সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যক্ত বলিয়াই স্বীকৃত 
হয়। এক মুল প্রক্কৃতি ব্যতীত কোন তব্বই অব্যক্ত নহে। 
অব্যক্ত প্রকৃতির মধ্যে এই প্রকারে ব্যক্ত ব্যবসায়াস্মিক বুদ্ধি উৎপক্ন হইলেও 
প্রক্কৃতি এখনও এক বস্তসারই রহিয়াছে। এই একরস্তপরতা তাঙ্গিয্! বন্ধ- 
বস্তপরতা৷ উৎপন্ন হওজ্সাকেই "পৃথকত্ব” বলে । উদাহরণ ষথা-_পার! জমির উপর 
পড়িয়া ছোট ছোট গোলায় পরিণত হওয়া । বুদ্ধির পর, এই পৃথকত্ব বা! বহুত্ব 
উৎপন্ন ন৷ হইন্সে একই প্রকৃতির অনেক পদার্থ হওয়। সম্ভব নহে। বুদ্ধির পরে 
উৎপন্ন পৃথকন্ব গুপকেই “অহঙ্কার ৰলে কারণ, পৃথকত্ব 'আমি-তুমি' এই সকৰ 
শবোর দ্বারাই প্রথমে ব্যক্ত কর! হইয়া থাকে; এবং “আমি-তুষি'র অর্থই 
. 'অহংকার,_মহং অহং (আসি আমি ) করা । প্রকৃতির মধ্যে উৎপন্ন অহঙ্কার 
'ুণকে ইচ্ছা! হয় তে। অব্বন্ংবেদ্য ৰা আপনাকে আপনি জানিতে অলমর্থ বল। 
কিন্তু মন্ষ্যে প্রকটাভূত অহঙ্কার এবং যে অহস্কীর প্রযুক্ত গাছ, পাখর, জল কিংবা 
ভিন্ন-ভিন্ন মূল পরমাণু একবস্তপার প্রক্কৃতি হইতে নির্মিত হয়,. ইছাদের জাতি 
আকই। প্রডেদ এই যে, পাথরের চৈতন্য না! খাকান্ধ তাহার “অহংএর জান 


বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৭৭ 


হয় না এবং সুখ ন| থাকার *মামি পৃথক্‌ তুমি পৃথক্‌' এইকপ শ্বতিমানসহকারে - 
নে নিজের পার্থক্য 'মন্যকে বলিতে পারে না। অন্য হইতে পৃথকরূপে- থাকিবার 
ভন্ব জর্থৎ অতিমানের কিংবা! অহঙ্কারের তত্ব সকল স্থানেই এক। এই অহু- 
ক্কারকেই তৈজস, অভিমান, ভূতাদি, খাতুপ্রস্থতিও বলা যায়। অহঙ্কার বুদ্ধিরই 
এক উপভেদ হওয়া প্রযুক্ত বুদ্ধি না হইলে অহঙ্কার উৎপর হইতে পারে না। তাই. 
অহঙ্কার অন্য একটী গুণ অর্থাৎ বুদ্ধির পরবর্তী এক গুণ ইহা সাংখ্যের! স্থির 
করিয়াছেন। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে বুদ্ধির ন্যায় অহঙ্কারেরও 
অনন্ত প্রকার হইর! থাকে ইহা! বলা বাল্য । এই প্রকারে পরবর্তী গুণসমূহেরও 
প্রত্যেকের তিন-গুণ অনস্তভেদ। অধিক কি,ব্যক্ত জগতে প্রত্যেক বস্তর 
এইরূপ অনস্ত সান্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ হট্য়৷ থাকে; এবং এই, 
সিন্ধান্ত অনুসরণ করিয়াই গীতাতে গুগত্রক্-বিভাগ ও শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগ উক্ত 
হইয়াছে (গী, অ. ১৪ ও ১৭)। . 
ব্যবসায়িক বুধ্ধি ও অংস্কার এই ছুই ব্যক্ত গুণ, মূল সাম্যাবস্থ -প্রক্কতিতে 
উৎপন্ন হইলে প্রকৃতির একত্ব ভাঙ্গিয়৷ গিয়া» তাহার অনেক, পদার্থ নির্মাণের 
হুত্রপাত হয়। তথাপি তাহার সুক্সত্ব অদ্যাপি বজায় আছে । অর্থাৎ নৈষ়্াক্মিক- 
*দিগের সুক্্ম পরমাণু এক্ষণে আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলেও চলে। কারণ অহঙ্কার 
উৎপন্ন হইবার পূর্বে প্রক্কৃতি অখও ও নিরবয়ব ছিল। নিছক্‌ বুদ্ধি ও নিছক্‌ 
অহঙ্কার _বস্ততঃ দেখিতে গেলে ইহারা কেবণ গুণ। তাই, প্রক্কৃতির দ্রব্য হইতে ' 
উহ্থারা পৃথক্‌ থাকে, উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হুইবে না। 
আসল কথা! এই যে, বখন মূল ও নিরবন্নব একই প্রকৃতিতে এই গুণগুলি উৎপন্ন 
হুছ, ভখন উহ্নারই বিবিধ ও সাবয়ব-দ্রব্যাত্মকঃব্যক্ত রূপ উৎপন্ন হয় । এইপ্রকার 
বখন মূল প্রন্কতিতে অহস্কারের ভিন্ন তিন্ন পদার্থ নির্মাণ করিবার শক্তি আসে 
তখন পরে উহ্থার,বৃদ্ধি ছুই শাখার বিভক্ত হয়। এক শাখা, মনুষ্/প্রভৃতি সেম্তি় 
প্রাণীগণের স্থষ্টি) এবং দ্বিতীয়, নিরিক্্রিয় পদার্থের স্থষ্টি। এই স্থানে ইক্জিয়্+ 
শবে “ইস্রিয়বান্‌ প্রাণীদিগের ইন্দ্িয়ের শক্তি” এই অর্থই বুঝিতে হইবে। কারণ, - 
সেক্কিয় প্রাণীদিগের জড়দেহের সমাবেশ জড়ে অর্থাৎ নিরিক্রিয় স্থষ্কিতে হইয়া 
থাকে, এবং এই প্রাণীদিগের আত্মা “পুরুষ” নামক পৃথক্‌ বর্গের ভিতরেই পড়ে । 
তাই সাংখ্যশান্ত্রে সেক্জ্ি্র জগতের বিচার করিবার সময় দেহ ও আত্ম। ছাড়িয়া 
কেবল ইন্জিয়েরই বিচার করা হুইয়াছে। জগতে সেন্তিয় ও নিরিজ্ডরিয় পদার্থের 
অতিরিক্ত ভূর্তীয় পদার্থ থাকা! সম্ভব না হওয়ার অহঙ্কার হইতে হুইয়ের . অধিক 
শাখ। বাহির হইতে পারে না ইহা' বলিতে হুইবে,না । তন্মধ্যে নিরিষ্দ্িয় পদার্থ 
অপেক্ষ। ইন্জিরশক্তি শ্রেষ্ঠ হওয়া, প্রসুরু ইন্তরি়্গতের সান্বিক অর্থাৎ সব্বগুণের 
কর্ষের স্বার! উৎপন্ন এবং নিরিক্ত্িয় জগতের তামসিক অর্থাৎ তমোগুণের উৎ- 
কর্ষে দ্বারা উৎপর, এঁইরূপ নাম আছে। সারকখ। এই যে, "অহঙ্কার আপন 


১৭৮ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মঘোগশান্ত্র । 


শক্তির বাকা তিন ভিন্ন পদার্ঘ উৎপন্ন করিতে আস্ত করিলে তাহাতেই এক সময় 

সপ্ঘগুণের উৎকর্ষ হুইয়া৷ একদিকে পাচ জ্ঞানেন্দ্িয়, পাঁচ কর্েন্ডিয় ও মন মিলিয় 

ইন্ত্িয়্গতের মূলভূত এগার ইন্ড্িয় এবং অন্যদিকে তমোগ্ণের উৎকর্ষ হুইয়! 

তাহা হইতে নিরিস্্রিয় জগতের ম্ুলভূত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
প্রকৃতির সুন্মত্ব অন্যাপি বজায় থাক। প্রযুক্ত অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন এই ১৬ তন্বও 

চুল্্ হইয়াই থাকে । * 

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-_ইহাদের তন্মাব্র, অর্থাৎ মিশ্রণ না! হইয়। প্রত্যেক 

খুণের পৃথক পৃথক অতি মূলন্বরূপ- নিরিন্দজ্রিয় জগতের জ্কুলতত্ব এবং মনসমেত 
এগারো ইন্দ্রিয় সেন্ত্ির জগ্গতের বীজ । এই বিষয়ে সাংখ্যশান্তরপ্রদত্ত উপপত্তি যে, 

দিরিক্দরিয় স্প্টির সূলতন্ক পাঁচই বা কেন বং সেস্তরিক় হুষ্টির মূলতত্ব এগারোই 
ঝা কেন মানা আবশ্যক হয় তাহা বিচার করিবার যোগ্য বিষয় । অর্ধাচীন স্থষ্টি- 
শাস্ত্র্ঞানী জাগতিক পদার্থের ঘন, তরল ও বায়ুরূপী তিন প্রকার তেদ করিয়া- 

ছেন। . কিন্ত সাংখ্যশান্ত্রে পদার্থসমুহের বর্গীকরণ ইহা হইতে ভিন্ন। সাংখ্য 
ৰলেন যে জাগতিক সমস্ত পদার্থের জ্ঞান মন্ষ্ের পাঁচ জ্ঞানেন্দরিয়ের দ্বারা হইয়া 

থাকে ; এবং এই জ্ঞানেক্দিয়ের রচনায় এইরূপ কিছু বিশেষত্ব আছে বে, এক 
ইনজিয়ের একই গুণ জ্ঞানগোচর হইয়া! থাকে। চোখে আত্রাণ হয়না, কানেও, 
দেখা যায় নাঃ এবং ত্বকের মিষ্টতিক্ত জ্ঞান হয় না, জিহ্বার শব জ্ঞান হয় না? 
নাক শাদা-কালো! বুঝিতে পারে না। পীঁচ জ্ঞানেন্ত্রিয় ও তাহাদের শব্ধ, স্পর্শ, 

জপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ বিষয়, এইরূপ যদি স্থির হুইয়। থাকে, তবে জগতের 
সমস্ত গুণ ইহ! অপেক্ষা অধিক স্বীকার করিতে পার! যায় না। কারণ, পাঁচ 
'অপেক্ষা অধিক গুণ যদি কল্পনা! করাও যায় তাহা হইলে তাহা” জানিবার কোন 
উপার আমাদের নাই। এই পাঁচ গুণের মধ্যে প্রত্যেকের অনেক ভেদ. হইতে 
পারে। উদ্দাহরণ যথা-_শব্দ, এই গুণ একই হইলেও ছোট, বড়, কর্কশ, ভাঙা 
চেরা, মধুর কিংবা সঙ্গীতশান্ত্রের বর্ণনা অস্থসারে নিষাঁদ, গান্ধার, যড়জ 





*. ইংরাজি ভাবার এই অর্থই সংক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়-_ 
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বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৭৯ 


ইত্যাদি অথবা ব্যাকরণশান্ত্র অনুপাঁরে কণ্য১ তালব্য, ওঠ প্রভৃতি, এক 
শব্ষেরই অনেক প্রকার ভেদ হইয়া! থাকে । রস কিংবা রুচি, ইহারা বস্তত 
এক হইলেও তাহারও মধুর, টক্‌, নোন্তা, ঝাল, তিতো। কিংবা ক্যা 
ইত্যার্দি অনেক তেদ্দ হইয়া থাকে; এবং রূপ একটি গুণ হইলেও, শাদা, 
কালো, সবুজ, নীল, হুল্দে, তাবাটে এই প্রকার অনেক প্রকারেরও 
হুইয়৷ থাকে। সেইরূপ আবার মিষ্টতা, এই এক বিশিষ্ট রুচির কথা যদি ধর, 
তাহাতেও আখের মিষ্টত। ভিন, হুধের ভিন্ন, গুড়ের ভিন্ন, চিনির তিন্ন, এইরঁপ 
তাহারও আবার অনেক ভেদ আছে; এবং পৃথক্‌ পৃথক্‌ গুণের ভিন্ন ভিন্ন 
মিশ্রণ বদি ধর-__-এইঞ্গুণবৈচিত্র্য অনস্তপ্রকারে অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু 
যাহাই হউক ন৷ কেন, পদার্থসকলের সুল গুণ পাঁচ অপেক্ষা কখনই অধিক 
হইতে পারে না । কারণ, ইস্দ্রির পাচই এবং প্রত্যেকের এক এক গুণই 
বোধগম্য হয়। এইজন্য, কেবলমাত্র শব্দগুণের কিংবা! কেবলমাত্র স্পর্শ গুণের 
এইরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ পদার্থ অর্থাৎ অন্য গুণের মিশ্রণরহিত পদার্থ আমাদের 
নজরে না আসিলেও মূলে কেবলমাত্র শব্দ, কেবলমাত্র স্পর্শ, কেবলমাত্র রূপ, 
কেবলমাত্র রস ও কেবলমাত্র গন্ধ অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, বূপতন্মাক্র, 
রসতন্মাত্র. ও গন্ধতন্মাত্র_এইকপ মূল প্রক্কৃতির পীচ ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্ষ 
তন্মাত্রবিকার কিংবা দ্রব্য অবশ্যই আছে, এইরূপ সাংখ্যের! স্থির করিয়াছেন! 
পঞ্চতন্মার কিংবা তাহা হইতে উৎপন্ন পঞ্চ নহাভূত সধ্বন্ধে উপনিবৎকারের1 কি- 
বলেন তাহার বিচার পরে করিয়াছি । | 

নিরিক্রিয় জগতের এইপ্রকার বিচার করিয়! উহাতে পাঁচটিমাত্র সুশ্ম সূলতব 
আছে এইরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছে । এবং যখন সেন্তিয় জগৎ দেখি, তখনও" 
পঃচ জ্ঞানেন্দ্রির, পাঁচ কর্দেক্জিয় ও মন__এই,এগারোর অধিক ইন্দ্রিয় কাহারও 
নাই এইরূপ প্রতীতি হর। স্থুল দেহে হত্তপদাদি ইন্দ্রিয় স্কুল প্রভীত হইলেও 
ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকের মূলে কোনপ্রকার হুক্ম মূলতব্‌ ন৷ মানিলে ইন্জিয়- 
সমূহের বিভিন্নতার বখোচিতঁ কারণ বুঝা বায় না। পাশ্চাত্য আধিভৌতিক 
উৎক্রান্তিবাদে এই সম্বন্ধে খুবই আলোচন! হইয়াছে। এই মতে আদিম কষুত্র- 
তম গোলাকার জন্তর ত্বক্ই একমাত্র ইন্দ্রিয়) এবং এই ত্বকৃ হইতে অন্ত ইন্জিয় 
ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে । উদ্দাহরণ বখ।-_মূল-জস্তর ত্বকের সহিত আলোকের 
সংযোগ হইলে পর চোখ হইল ট্ত্যাদি। আলোকাদির সংযোগে স্থূল ইন্ছরিয়াদির 
প্রাহর্ভাব হুইয়। থাকে,_আধিভৌতিকবাদীদিগের এই তব সাংখ্যদিগেরও গ্রাহ্থ ৷ 
মহাভারতে (শাং* ২৯৩. ১৬) সাংখ্যপ্রক্রিয়ানুসারে ইন্জিরসমূহের আবির্ভাবের 
এইপ্রকার বর্ণনা আছে :__ | 

শব্রাগাৎ শ্রোত্রমস্য জায়তে ভাবিতাত্মনঃ । 
রূপরাগাৎ ত্থা চক্ষুঃ জাণং গন্ধজিতবক্ষয়! ॥ 


3৮০ গীতারহস্য অথবা' কর্ম যোগশাস্তর। 


অর্থাৎ “প্রানীর আম্মায় শব গুনিবার ভাবনা হইলে পর কান, রূপ চিমিবার 
ইচ্ছার চোখ, এবং গন্ধ আত্্াণ করিবার বুদ্ধি হইতে নাক উৎপন্ন হয়*। কিন্ত 
সাংখ্যেরা এইরূপ বলেন যে, ত্বকের আবির্ভাব প্রথমে হইলেও মুল-প্ররুতিতেই 
যদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্জির উৎপন্ন হইবার নৈসর্গিক শক্তি না থাকে, তবে সজীর 
জগতের মন্তভূর্তি অতান্ত ক্ষুদ্র কীটের চরের উপর বূর্য্যালোকের যতই আধাত 
বা সংযোগ হউক ' না, তাহার চোখ__-এবং চোখ শরীরের এক বিশিষ্ট অংশ-_ 
(কোথা হইতে আসিবে? ডাবিনের দিদ্ধান্ত এইমাত্র বলে যে, এক চক্ষযুক্ত এবং 
দিতীর চক্ষুহীন-__এই ছই প্রাণী নষ্ট হইলে পর, জড়জগতের যুধাযুঝি ব! ঝটা- 
পটিতে চক্ষযুক্ত প্রাণী অধিককাল টিকিয়! থাকে এবং দ্বিতীয় বিনষ্ট হয়। কিন্ত 
নেত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ইন্্রিক্স প্রথমে উৎপন্ন কেন হয়, ইহার উপপত্তি পাশ্চাত্য 
আধিভৌতিক স্ৃষ্টিশাস্ত্র, বলেন নাই। সাংখ্যদিগের মত এই যে, এই সমস্ত 
ইন্দ্রিয় এক মূল ইন্দ্রিয় হইতেই পরম্পরায় উৎপন্ন না হইয়!, অহঙ্কার প্রযুক্ত 
প্রকৃতির বহছুত্ব আরস্ত হইলে পর, প্রথমে সেই অহঙ্কার হইতে পাঁচ সুক্ষ কর্ে- 
ভরি, পাঁচ সুপ জ্ঞানেত্দ্রিয় ও মন মিলিয়। এগারে। ভির ভিন্ন শক্তি বা গুণ, 
মূল প্রক্কৃতিতেই যুগপৎ স্বতন্ত্রভাবে স্থঈ হইয়৷ পরে তাহা! হইতে স্থূল সেক্জিয় জগৎ 
'উৎপন্ন হুইন্গা থাকে । এই এগারটির মধ্যে মন, জ্ঞানেক্দ্রিয়ের যোগে সঙ্কল্প- 
বিকল্পাত্মক কাজ অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিরগৃহীত সংস্কারসকলের যোগাযোগ করিয়া 
বুদ্ধির সন্মুখে নির্মমার্থ স্থাপন করে) এবং কর্পেক্ত্রিয়ের যোগে ব্যাকরপাত্মক 
কাজ অর্থাৎ বুদ্ধিরুত নির্ণয় কর্শেন্দ্িয়ের দ্বার! কাজে প্রয়োগ করে- _এইপ্রকারে 
উহা! উভয়বিধ অর্থাৎ ইন্দরিয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ছুই প্রকারের কাজ করিয়৷ থাকে, 
ইহা! পূর্বে ষ্ঠ প্রকরণে কথিত হুইয়াছে। উপনিষদেও ইন্ড্িসমৃহেরই প্রাণ এই 
নাম দেওয়া হয়; এবং সাংখ্যদিগের মতানুসারে উপনিষৎকারদিগেরও এই মত 
যে, এই প্রাণ পঞ্চ মহাতৃতাত্মক ন৷ হইক্। পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌, উৎপন্ন 
হুইরছে (মুড, ২. ১*৩)। এই প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা উপনিষদে 
কোথাও সাত, কোথাও দশ, এগার, বার বা তের ঘর্ণিত হইয়াছে । কিন্ত-উপ- 
নিষদের এই সমস্ত বাক্যের একবাক্যতা করিলে ইন্দ্রিয়ের সংখ্য।/ এগারই সিদ্ধ 
হুয়, বেদাস্ত্থত্রের ভিত্তিতে প্রীণস্করাচার্ধ্য ইহাই স্থির করিয়াছেন ( বেস, শাংভা, 
২.৪, ৫,৬)$ এবং গীতাতে *ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ* (গী, ১৩ ৫- ইন্জিয় 
স্বশ এবং এক অর্থাৎ এগার-_এইরপ স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে । অতএব এই .বিষন্কে 
সাংখ্য ও বেদাস্ত এই ছুই শান্ত্রেই কোন মততেদ নাই । 8 
__ সাংখ্যদিগের সিদ্ধান্তের সারাংশ এই বে, সেন্দ্িয় জগতের যুলতৃত এগাক 
ইন্ত্িয়শক্তি বা! গুগ সাত্বিক অহংকার হইতে.উৎপন্ন হয় ; এবং নিরিক্রিয়,জগতের 
_ মুলতৃত পাঁচ তন্মাত্র দ্রব্য তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হয়; পরে পঞ্চতন্মাজ ভ্রব্য 
হৃইতে ক্রমান্বয়ে স্থূল পঞ্চমহানূত ( ইহার “বিশেষ এইক্ষপ নামও আছে.) এবং 
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স্থল নিরিন্ররিয় পদাথথ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং এই পদ্দার্থসমূহের সহিত বথাসম্তভৰ 
এগার স্থস্ম ইন্তরিয়ের সংযোগ হইলে সেস্দ্িয় জগৎ সৃষ্ট হয়। . 

সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে আবিভূ্তি তৰদমূহের ক্রম-__যাহার বর্ণনা, এতক্ষণ 
করা হইয়াছে_ নিয় প্রদত্ত বংশবৃক্ষ হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে-_ 

ব্রন্মাণ্ডের রংশবৃক্ষ 

পুরুষ-৯ (উভরেই স্বযস্ও অনাদি) +-প্রকৃতি (অব্যক্ত ও সুচ্ম) (নিশুপ? 
পর্ধযারশবা:-জ্ঞ, দ্রষ্টা ইত্যা্দি)।  (সব্ব-রজ-তমগ্ডণী; পধ্যায়শব্ব৮_ 
প্রধান, অব্যক্ত, রা প্রসবধর্শিনী ইত্যদি ) 


মহান্‌ কিংবা! বুদ্ধি (ব্যক্ত ও সুক্ষ) 
(পর্যযায়শব---আন্ুরী, মতি, জ্ঞান, খ্যাতি ইত্যাদি ) 


অহঙ্কার (ব্যক্ত ও সুক্) 
( পর্যযায়শব্ব-_অভিমান, তৈজস, ইত্যাদি ) 





উই । 
(লাবিক জগং নর্ধাং ব্যক্ত ও হুল্ষ ইঞ্সির) (তামস মর্যাৎ নিরিজ্িয় জগৎ) 
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। ॥ । 
পাচ বুদ্ধিইক্ির পাঁচ কর্শেব্রিয় মন পঞ্চতন্মাত্র ( সু) 
। 


১৮ তথ্বের লিলশরীর (হুন্) 


বিশেষ বা পঞ্চ মহাভূত (স্থল) ) 
স্থলপঞ্চমহাভূত ও পুরুষ ধরিয়া সর্ব-সমের্ত ২৫ তত্ব। ইহার মধ্যে মহান্‌ কিংবা 
বুদ্ধি হইতে পরবর্তী ২৩ গুগ-_মূল প্রঞ্ৃতির বিকার। কিন্তু তাহার মধোও.এই 
প্রভেদ বে, সুক্ষ তন্মাত্র ও পাঁচ স্থূল মহাতৃত, এ সকল দ্রব্যাত্মক বিকার; এবং 
বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়, ইহার! কেবল শক্তি বা গুণ ; এই ২৩ তত্ব ব্যক্ত এবং 
মূল প্রন্কৃতি অব্যক্ত । এই ২৩ তত্বের মধ্যে সাংখ্য আকাশেই দিক্‌ ও-কালেরও 
সমাবেশ করিক) থাকেন। প্রাণকে পৃথক্‌ স্বীকার না করিয়া, যখন সমস্ত ইন্তরি- 
য্নের ব্যাপার সুরু হয় তখন উহা্দিগকেই সাংখ্য প্রাণ বলেন (সাং, কা» ২৯) 
কিন্তু বেদান্তী এ মত স্বীকার করেন না, তাঁহার! গ্রাথকে স্বতন্ত্র তত্ব বলিয়! 
বুঝেন (বেস, ২.৪, ৯)) ইহা! পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, সাংখ্যেরা! যেরূপ, 
বলেন বে, প্রকৃতি ও পুরুষ উতসূই শবয়ভু ও দ্বতন্ত্, বেদাস্তীর়। তাহ! না বলিক্কা 
উতরকে এক পরমেশ্বরেরই ছুই বিভূতি লিগা মানিয়া থাকেন। সাংখ্য ও বোস 
ইহাদের মধ্যে এই ভেদ বাদে রাকী জগহৃৎপতিক্রম উভয়েরই. গ্রাহ্য । উদাহরণ 


১৮2 গীতারহম্য অথব। কর্যোগশাস্ত্র ৷ 


বথা__মহাভারতের অন্থুগীতায় ব্রন্গবৃক্ষ” কিংবা '্হ্বন”-_ইহাদের যে ছইবার 
বর্ন আছে ( মভা, অশ্ব. ৩৫, ২০২৩3 ও ৪৭, ১২-১৫) তাহ! সাংখ্যদিগের 
তত্ব অবলম্বন করিয়াই করা! হইয়াছে-_ 

অব্যক্ত বীজ প্রভবে বুদ্ধিস্বন্ধময়ো মহান্‌। 

মহাহংকারবিটপ ইন্দরিয়াস্তরাকোটরঃ ॥ 

'মহাভূতবিশাখশ্চ বিশেষপ্রতিশাখবান্‌। 

সদাপর্ণঃ সদাপুষ্পঃ শুভাশুভফলোদয়ঃ ॥ 

আজীব্যঃ সর্ধভৃতানাং ব্রহ্নবৃক্ষঃ সনাতনঃ। 

এনং ছিত্বী চ ভিন্ব। চ তত্বজানাসিনা বুধ ॥ 

হিত্ব। সঙ্গময়ান্‌ পাশান্‌ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্‌। 

নির্দমে! নিরহঙ্কারে। মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
অর্থাৎ “অব্যক্ত (প্ররুতি ) যাহার বীজ, বুদ্ধি ( মহান্‌) বাহার স্বন্ধ, অহঙ্কার যাহার 
সুখ্য পল্লব, মন ও দশ ইন্ত্রিয় যাহার ভিতরকার কোটর, সুস্ষ্স মহাভৃত ( পঞ্চ- 
তন্মাত্র ) যাহার বড় বড় শাখা এবং বিশেষ অর্থাৎ স্থল মহাতৃত যাহার ছোট 
ছোট ডাল-পালা, এইরূপ সদা-পুষ্পপত্রধারী ও শুভাশুভফলধারী, সমস্ত প্রাণী- 
মাত্রের আধারভৃত, পুরাতন বৃহৎ ব্রহ্গবৃক্ষ। ইহাকে তন্বজ্ঞানরূপ তরবারির ছারা 
ছেদন করিয়া, ও টুকরা টুকর! করিয়া, জ্ঞানী পুরুষ জন্ম, জর! ও মৃত্যুর সঙ্গ ময় 
পাশকে ছি করিবেন এবং মমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেই: 
তিনি মুক্ত হইবেন, ইহাতে সংশয়মাত্র নাই ।” সংক্ষেপে এই ব্র্গবৃক্ষই “সংসারের 
লীলা” কিংব৷ প্রকৃতির ব৷ মায়ার 'প্রপধ্চ” 1 ইহাকে “বৃক্ষ” বলিবার রীতি বনু 
প্রাচীনকাল-_খণ্বেদের কাল-_হইতেই চলিয়া আসিয়াছে 7 .ইহাকেই উপনিষদে 
“সনাতন অশ্বখ বৃক্ষ” বলা হইয়াছে ( কঠ, ৬, ১)। কিন্তু বেদে এই বৃক্ষের মুল 
(পরব্রন্ধ ) উপরে এবং শাখা (দৃশ্য জগতের বিস্তার ) নীচে, এইরূপ বর্ণিত 
হইয়াছে । এই বৈদিক বর্ণনা এবং সাংখ্যদিগের তব, ইহাদিপকে একত্র জুড়িয়! 
গীতায় অশ্বখ বৃক্ষের বর্ণনা রচিত হইয়াছে, ইহা গীতার, ১৫, ১ও ২ শ্লোক- 
সম্বন্ধীয় আমার টাকাতে স্পষ্ট করি! দেখান হইয়াছে। 

সাংখ্য ও বেদান্তী উপরি-প্রদত্ত পঁচিশ তত্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ঘর্গীকরণ 

করা প্রযুক্ত, এই বর্গাকরণ সম্বন্কেও কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। 
সাংখ্য বলেন যে, এই পচিশ তন্বের মূল-প্রকৃতি, প্ররকতি-বিক্কৃতি, বিরতি এবং 
অ-প্রক্ৃতি-অ-বিক্কৃতি, এই চারি বর্গ । (১) প্ররুতিতত্ব অন্য কাহা হইতে উৎপন্ন 
হয় নাই বলির উহা মূলপ্রক্কৃতি এই নাম প্রাপ্ত হইর়াছে। (২) এই মৃলপ্রকৃতি 
ছাড়ি অন্য ভিত্তির উপর আসিলে “মহান্” তত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। এই 
মহান্‌ তন প্রকৃতি হইতে নিঃস্থত বলিয়৷ “মহান অহঙ্কারের প্রকৃতি বা মূল। এই 
প্রকারে মহান্‌ অথর! বুদ্ধি একপক্ষে অহঙ্কারের প্রন্কতি বা! মূল; এবং অন্তপ্রক্ষে 
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প্রকৃতির বিক্কৃতি কিংবা! বিকার। তাই সাংখ্যের! তাহাকে “প্রক্কতি-বিক্কতিঃ 
এই বর্গের মধ্যে ফেলিয়াছে ;' এবং এই ন্তায়-অন্ুসারে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, 
ইহাদের সমাবেশও প্ররতি-বিরুতি* এই বর্গের মধ্যেই করিতে পারা যাক । বে 
তত্ব বা গুণ স্বক়্ং অন্য হইতে নিঃস্যত (বিকৃতি) হইবার পরে নিজেই অন্ত 
তত্বের মূলতৃত (প্রকৃতি ) হয়, তাহাকে 'প্রকৃতি-বিক্কৃতি, বল! যায়। এই বর্ণের 
সাত তত্ব-_মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র। (৩) কিন্তু পাচ জ্ঞানেক্দ্িয়, পাঁচ কর্ে- 
তরি, মন এবং স্থূল পঞ্চ মহাভৃত এই ষোল তত্ব হইতে পরে অন্য কোন তত্বই 
নিঃন্যত হয় নাই । উপ্টা, তাহাই অন্য তত্ব হইতে নিঃস্থত হইয়াছে । তাই, এই 
ষোল তন্বকে 'প্রক্কৃতি-বিকৃতি” ন! বলিয়। কেবল “বিকৃতি” কিংবা “বিকার” বল! 
হয়। (৪) পুরুষ প্রকৃতিও নহে এবং বিক্কৃতিও নহে ; উহা! ম্বতন্ত্র ও উদাসীন দ্রষ্টা। 
ঈশ্বরকৃষ্ণ এইরূপ বর্গীকরণ করিয়া আবার উহার এইরূপে স্পন্লীকরণ করিয়াছেন. 

মুলপ্রক্তিরবিরুতিঃ মহদাদযাঃ প্রর্কৃতি-বিরৃতক্ঃ সপ্ত । 
যোড়শকন্ত বিকারো৷ ন প্রকৃতি ঁ বিরুতিঃ পুরুষঃ ॥ 

অর্থাৎ__-“এই মুলপ্রক্কৃতি অবিরূৃতি অর্থাৎ কোনরূপ বিকার নহে । মহদাদি 
সাত (অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র ) তত্ব প্রক্কৃতি-বিক্কৃতি ;$ এবং মন- 
সমেত এগার ইন্জিয় ও স্থুল পঞ্চ মহাতৃত ফ্কটিলাইয়৷ যোল তত্বকে শুধু বিকৃতি 
কিংবা বিকার বলা হয়। পুরুষ প্রকৃতি নহে এবং বিরৃতিও নহে” (সাং. কা. ৩)। 
পরে এই পঞ্চবিংশ তত্বের আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত ও জ্ঞ এই তিন ভেদ করা হুই- 
য়াছে। তন্মধ্যে এক মূল প্রর্কৃতিই অব্যক্ত, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তেইশ তত্ব 
ব্যক্ত, এবং পুরুষ জ্ঞ। সাংখ্যদিগের বর্গীকরণের ইহাই ভেদ। পুক্নাণ, স্থৃতি, 
মহাভারত প্রভৃতি বৈদিকমার্গীয় গ্রস্থসমূহে প্রায় এই পচিশ তত্বই কথিত হইয়া 
থাকে ( মৈক্র্য, ৬ ১০) মন্থ ১, ১৪, 5৫ দেখ)। কিন্তু উপনিষদে বর্ণিত 
হইক্সাছে যে, এই সমস্ত তত্ব পরব্রন্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে 
উহাদের বিশেষ বিচার ঝ। বর্গীকরণও কর! হয় নাই। উপনিষদের পরবর্তী 
্রস্থাদিতে মাত্র উহাদের বর্গীকরণ কর! হুইক়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 'কিন্ধু 
উপরি-উক্ত সাংখ্যদিগের বর্গীকরণ হইতে তাহ! ভিন্ন। সমস্ত ধরিয়া পঁচিশ 
তত্ব; তন্মধ্যে ফোল তত্ব সাংখ্য মতানুসারেই স্পই্ই অন্ত তত্ব হইতে 
উৎপন্ন হওয়! প্রযুক্ত বিকার বলিয়া তাহাকে প্রকৃতি কিংবা মূলভূত পদার্থ- 
বর্গের মধ্যে ধরা হয় নাই। বাঁকী নয় ত্য অবশিষ্ট রহিল-_১ পুরুষ, ২ প্রক্কতি, 
৩--৯ মহত, অহঙ্কার, ও পাঁচ তন্মাত্র। ইহার মধো? পুরুষ ও প্র প্রতিকে ছাড়িয়া , 
দিয়া, সাংখ্য বাকী সাতকে প্রক্কতি-বিক্কৃতি বলেন। কিন্তু বেদাস্তশান্ত্ে প্রকৃতি 
্বতন্ স্বীরুত হয় না ? এক পরমেস্র হইতেই পুরুষ ও প্রকৃতি উৎপন্ন হয় এই- 
রূপ তাহাদের সিদ্ধান্ত'। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিল মুলপ্রক্কতি ও প্রক্কৃতি- 
বিক্ৃহি, এই যে.ভেমু সাংখ্য করেন তাহার অবকাশ থাকে না। কারণ, গ্রক্লৃতিও 


১৮৪ শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহাকে মূল.বল! বাই পারে না, তাহা 
রককৃতি-বিকৃতির বর্ষের মধ্যেই আইসে। তাই স্থ্টি-উৎপত্তি বর্ণনা করিবার 
সময় বেদাস্তী বলেন বে, এক্চ পরমেশ্বর হইতেই এক পক্ষে জীব ও অন্য পক্ষে 
€মহদাধি সাত প্রন্কতি-বিকৃতিসহ ) অষ্টধা অর্থাৎ আট প্রকারের প্রকৃতি 
নির্শিত হইয়াছে ( মতা. শাং. ৩০৬. ২৯ ও ৩১০, ১৬ দেখ) অর্থাৎ বেদাত্তী- 
বিগের মতে পচিশ তত্বের মধ্যে যোল তৰ্‌ ছাড়িয়া দিরা বাকী নয় তথ্খের “জীব 
ও “অষ্টধ! প্রক্কৃতি” এই ছুই প্রকার বর্গীকরণই হুইন্া থাকে। বেদাস্তীদিগের 
এই বর্গীকষরণ ভগববখীতাতে স্থীক্কত হইক্বাছে। কিন্তু ইহাতেও শেষে একটু 
পার্থক্য ঘটিয়াছে। সাংখ্য যাহাকে পুরুষ বলেন তাহাকেই গীতীয় জীব বল৷ 
হক্ব; এবং জীবই ঈশ্বরের পর! প্রকৃতি অর্থাৎ শ্রে্ট স্বরূপ এইবপ উক্ত হইয়াছে 
এবং লাংখা যাহাকে মূলপ্রক্কৃতি বলেন তাহাকেই গীতাতে পরমেশ্বরের "অপর 
অর্থাৎ কনিষ্ঠ স্বরূপ বল! হইয়াছে ( গী, ৭. ৪, ৫)। এই প্রকার প্রথমে হুই 
বৃহৎ বর্গ করিবার পর, উহার মধ দ্বিতীয় বর্গের অর্থাৎ কনিষ্ঠ শ্বরূপের পরবর্তী 
ফেদ কিংবা প্রক্কান্ধ যেখানে বলিতে হইবে সেথানে এই কনিষ্ঠ শ্বরূপের অতি- 
রিক্ত ও তাহা হইতে নিঃস্থত বাকী তত্ব বিবৃত করা আবশ্তক। কারণ, এই 
ক্করিষ্ঠ স্বরূপ (অর্থাৎ সাংখ্যদিগ্গের মূলপ্রকৃতি) স্বয়ং আপনারই এক 
প্রকার বা ভেদ হইতে পারে না। উদাহরণ বখা, বাপের কত -ছেলে 
বখন বন্গিতে হয় তখন তাহার মধ্যে বাপকে গণনা করা যাইতে পারে ন!। 
তাই, পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ ম্বর্ূপের ভেদ ফত হইয়াছে তাহা বলিবার 
সময় বেদান্তীর! অধ! প্রর্কৃতির মধ্যে মূলপ্রক্কতিকে ছাড়িয়। দেওয়ায় বাকী 
মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটা সেই মুলপ্রকৃতির ভেদ কিংব! প্রকার , 
ধলিতে হর। কিন্তু এইরূপ করিলে পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ বা মূলগ্রকতি 
সাত প্রকার বণিতে হয়) এবং উপরে বল। হইঙ্কাছে যে, বেদাস্ত্ী প্রকৃতিকে 
অইধা অর্ধাৎ আট প্রকারের বলিয়া স্বীকার করেন।, বেদাস্তী যে প্রকৃতিকে 
'্সাট প্রকারের বলেন, গীত কি তাহাকেই সাত প্রকারের বলেন--এই স্থানে 
এই বিরোধ দেখা! যার । এই বিরোধ না রাখিক্কা /অষ্টধা প্রক্কৃতি'র বর্ণানাকেই' ' 
বজায় রাখা গীতার অভীষ্ট । তাই মহান্‌, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই 'সাঁতের 
মধ্যেই অষ্টম তত্ব মনকে পুরিয়। দিয়া পরমেশ্বরের কনিষ্ঠ স্বরূপ অর্থাৎ 
মূলপ্রককৃতিকে অষ্টধ! করিয়াই গীতায় .বর্গিত হইয়াছে (গী. ৭৫ )। প্তন্মধো- 
» মনের ভিতরেই দশ ইঞ্জিয়ের” এবং পঞ্চতস্মাত্রের মধ্যে পঞ্চ মহাভূতের সমাবেশ 
করা হইন়্াছে। এখন ইহ প্রত্তীত হইবে যে, গীতার বর্গাকরণ সাংখ্যদিগের 
ও বেদান্তীদিগের বর্গীকরণ হইতে ভিন্ন দেখিতে হইলেও সমস্ত তব্বগুলির 
সংখ্য। ততপ্রযুক্ত ন্ুনাধিক হয় না। স্বীকৃত হইয়াছে, তত সর্বত্র পঞ্চবিংশতিই। 
. তথাপি বর্গীকরণের 'উক্ত ভিন্নতার কারণে পাছে ভ্র্গে পড়িতে হয় বলিয়া এই 


বিশ্বের রচনা ও সংহার,। ১৮৫ 


তিন বর্গীকরণ কোষ্টকের আকারে একত্র করিয়া পরে দেওয়া! হইয়াছে। গীতার 
১৩ অধ্যায়ে (১৩. ৫ ) বর্গীকরণের বিষয় বণিবার সমর সাংখ্যদিগের পঁচিশ তত্ব 
যেমনটি তেমনিই পৃথক্‌ পৃথক্‌ বর্ণিত হহয়াছে ; এবং তাহা! ধরিয়া বর্গীকরণ তিন্ন 
হইলেও হই স্থানেই তন্বসংখ্যা একই--ইহা! স্পই দেখা যায়।. 

পঁচিশ মূলতত্বের বর্গীকরণ | 


সাংখাদিগের বর্গীকরণ। ' তথা। বেদাম্তীদিগের বর্গীকরণ। গীতায় বর্গীকিরণ 
অ-প্রকৃতিআঅ-বিকৃতি ১পুরু* পরব্রঙ্গের শ্রেউঘরূপ পরা প্রকৃতি 


মুলপ্রকৃতি ১ প্রকৃতি অপর প্রকৃতি 
১ মহান্‌ পরক্রহ্মের কনিষ্ঠা , 
৭ প্রকৃতি-বিকৃতি ৩) স্বরূপ অপরা প্রকৃতির 
« তন্মাত্র (আট প্রকারের) 7 আট প্রকার 
১ মন বিকার বলিয়! বেদাস্তী বিকার বলিয়া! গীতাঞ্জে 
১৬বিকার 1 ৫ বুদ্ধীন্রির এই ষোল তন্বকে এই ১৫ তত্বকে মূল 
€ কর্দেজ্ির় মুল-তত্বের মধ্যে পণ্য | তত্বের মধ্যে গণ্য করা! 


« মহাতৃত করেন না 1 হয় নাই। 


্‌ রি 
াক্‌ এই পর্যপ্ত বিচার কর! হইয়াছে যে, মূল সাম্যাবস্থায় অবস্থিত একমাত্র 
*নিরবন্ব অধ্যক্ত জড় প্রক্ক ততে ব্যক্ত সৃষ্টি উৎপন্ন করিবার অন্যস্ংবেদ্য বুদ্ধি 
কিূপে প্রকট হইল; আবার “অহঙ্কার, দ্বারা সেই প্রকৃতির মধ্যেই সাবস়ব 
বহুবস্তত্ব কিরূপে আসিল; এবং পরে “গুণ হইতে গুণ, এই গুণপরিণামবাদ. 
অনুসারে একপক্ষে সাত্বিক অর্থাৎ দেক্দ্রিয় ষ্টির মূলভূত হুক্ম এগার ইন্দ্রিয় 
এবং অপর পক্ষে তামপিক অর্থাৎ নিরিজ্রিয় স্ষ্টির মূলতৃত পাচ হুস্ম তন্মাত্র 
কিরূপে নির্টিত হইল। এখন ইহার পরবর্তী সৃষ্টি অর্থাৎ স্থূল পঞ্চ মহাভূত ঝ! 
তাহা হইতে উৎপন্ন অন্য জড়পদার্থ কি ক্রম-অনুসারে , নির্মিত হইল, তাহার 
ব্যাখ্যা করা আবশ্/ক। সুস্মতন্মাত্র হইতেই “স্থল পঞ্চ মহাভৃত” অথব! “বিশেষ”, 
গুনপরিপামে উপর হইয়াছে, ইহাই পাংখ/শাপ্ত্রে উ্ক হইয়ছে। কিন্তু বেদান্ত-, 
শামুক গ্রস্থাদিতে এ প্রশ্নের অধিক বিচার করা প্রযুক্ত প্রসঙগক্রমে 
তাহার - সংক্ষেপে বর্ণন_এই সুচনার্ই-সঙ্গে ইহ! যে বেদাস্তশাস্ত্রের মত, সাংখ্য- 
দিগের নহে_-করা আবপ্যক মনে হয়। পুল পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, 
গকে ধ্ মহাভূত বা! বিশেষ বলে। ইহাদের উৎপত্তিক্রম তৈত্তিরীয় 
এইরূপ এ্রদত্র হইয়াছে বে-_-“আত্মনঃ আকাঁশঃ সম্ভৃতঃ। আকাশাদ্‌ 
বায়ুঃ। বারোরগিঃ। অগ্নেরাপঃ। অস্তাঃ পৃথিবী । পৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ইত্যাদি 
(তৈ. উ, ২. ১,)-_অর্থাৎ প্রথমে পরমাত্মা হইতে (সাংখ্যদের কথামত জড় 
সু প্রন্কতি হইতে নহে) আকাশ, আকাশ হুইতে বায়ু বায়ু হইতে অপি, অগ্নি, 
হইতে জল এবং জল হইত পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তৈত্তিরীর উপনিষদে 


৪ 


১৮৬ গীতাঁরহস্য অথব! কর্দযোগশান্ত্র | 
প্রই ক্রমের কারণ কি তাহা! কথিত হয় নাই। কিন্ত উত্তর-বেদাত্তপ্রস্থসসূহে 
পঞ্চমহাতূতের উৎপত্তিক্রমের কারণ-বিচার সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত গুপপরিণামের তত্বের 
উপরেই কর! হইয়াছে দেখা যায়। এই উত্তরবেদাস্তভীগণ বলেন যে, “গুণ! গুণেষু 
বর্তস্তে* এই ন্যায় এনুসারে প্রথমে একই গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইয়া তাহা 
হইতে ছুই গুণের, তিন গুণের পদার্থ উৎপন্ন হইতে হইতে ক্রমেই বাড়িয়! . 
চলিয়াছে। পঞ্চমহাতৃতের মধ্যে আকাশের শব্দ এই একই মুখ্য গুণ থাক! 
প্রযুক্ত আকাশ প্রথমে উৎপন্ন হইল। তাহার পর বায়ু) কারণ, বায়ুর শব্ধ 
ও স্পর্শ এই ছুই গুণ আছে। বারটা বাজিলে শুধু শোন! যায় নহে, উহা 
স্পর্শেত্্িয়েরও গোচর হয়। বাষুর পর অগ্নি। কারণ, শব ওম্পর্শ এই ছুই 
ছাড়া অগ্নিতে রূপ, এই তৃতীয় গুণ আছে। এই তিন গুণের সঙ্কেই রুচি ৰা 
রস, ইহা জলের চতুর্থ গুণ হওয়া প্রযুক্ত অগ্নির পরে জল হওয়া আবশ্যক $ 
এবং শেষে পৃথিবীর্তে এই চাবিগুণ অপেক্ষা গন্ধ এই গুণটি বিশেষ হওয়া প্রযুক্ত 
জল হইতে পরে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ সিদ্ধ হয়। যাস্ক এই 
সিদ্ধান্তই দিয়াছেন ( নিরুক্ত, ১৪. ৪)। স্থুল পঞ্চ মহাভূত :এই ক্রম-অনুসারে 
উৎপন্ন হইলে পর “পৃথিব্যা ওষধয়ঃ | ওষধিভ্যোহন্নম্‌। অন্পাৎ পুক্ুষঃ* | (তৈ, 
২. ১) পৃথিবী হইতে বনস্পতি, বনম্পতি হইতে অন্ন, এবং অন্ন হইতে পুরুষ 
উৎপন্ন হইল,_-এইরূপ তৈত্তিরীয়োপনিষদেও পরে বর্ণিত হইয়্াছে। এই ' 
পন্ষ্টি পঞ্চমহাতৃতের মিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় সেই মিশ্রণক্রিয়াকে বেদান্ত গ্রন্থে 
পিঞ্ধীকরণ এই নাম প্রদত্ত হইয়্াছে। পঞ্চীকরণের অর্থে “পাঁচ মহাভূতের 
মধ্যে প্রত্যেকের ন্য[নাধিক অংশ লইদ্া' সেই সমস্তের মিশ্রণে নৃতন পদার্থ প্রস্তত 
হও” । এই পঞ্চীকরণ কাঞ্জেই অনেক প্রকারের হইতে পারে। শ্রীদমর্ধ 
রামদাস স্বামী “দাসবৌধশ গ্রন্থে এই' কথারই সমর্থন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন_- 

কালে পীঁঢরে মেলবিত্তাী । পাবে হোঠে তত্বত। 

কার্পে পিবলে মেলবিতী | হিববে হোম ॥ 
অর্ধাৎ “কালো! ও সাদা মিলিয়৷ নীল রং হয়, কালে! হল্দে মিশিয়৷ সবুজ রং 
হয়।” দাসবোধের নবম দশকে (৯, ৬, ৪০ ) এইরূপ বলিয়া! তেরে। দশকে- 

তা৷ ভূগোরাচে পো্টা। অনন্ত বীজীচিয়! কোটা ॥ 

পৃথথী মানা! হোতী। ভেটা। অঙ্কুর নিবতী ॥ 

পৃথী বঙ্পী নধন। রঙ্গ । পত্রে" পুষ্পাচে তরজ। 

নানা ম্বাদ'তে মগ। ফলে জালী' ॥ . 

চে ক  * 
. অগুজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভীজ। ূ রর 
পৃথী পানী সকলাচে বীজ এসে হে.মরম চীজ। স্থষ্টি বচনের্টে ॥ 


বিশ্বের রচনা ও সংহার। ১৮৭ 


চারি খানী চারি বাণী। 
চৌর্যানী লক্ষ জীব যোনী 


নির্মাণ ঝালে লোক তিন্বী। পিও ব্রন্গাপ্ত ॥ 
(দা, ১৩, ৩. ১০-১৫) 


অর্থাৎ__সেই ভবগোলের উদরে অনন্ত কোটি বীজ রহিয়াছে। মাটির সহিত 
মিলন হইয়া অস্কুরের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীতে লতার নান! রঙ্গ, পত্রপুষ্পের 
তরঙ্গ। তারপর নান! আস্বাদের নানা ফল। অগুজ, জারজ, স্বেদজ উদ্ভিদ__ 
পৃথ্থী ও জল সকলের বীন্ত। এই স্থষ্টি-রচনা আশ্চধ্য । এই প্রকার চারি খণ্ড, 
- চারি বাণী, চুরাশি লক্ষ * জীবযোনি, তিন লোক, পিগু ব্রঙ্গাণ্ড নির্মিত হয়। 
কিন্তু পঞ্চীকরণের দ্বারা শুধু জড় পদার্থ কিংবা! জড় দেহই উৎপন্ন হয়। এই জড় 
দেহের সচেতন প্রাণী হইতে হইলে প্রথমে সুক্ষ ইন্দ্িয়ের সহিত এবং পরে আত্মার 
সহিত অর্থাৎ পুরুষের সহিত তাহার সংযোগ হওয়া আবশ্যক ইহা বিস্থৃত 
হইলে চলিবে ন!। 





* চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পন) পৌরাণিক হওয়ায় ইহা আনুমানিক স্পষ্টই দেখা বাইতেছে।, 
তথাপি ইহা একেবারেই ভিত্তিহীন নঙ্গে । পাশ্চাতা আঁধিভৌতিকশস্ত্ী উৎক্রার্তিবাদ-অনুসারে 
সৃষ্টির আরম্তে উৎপন্ন এক ক্ষুত্র গোল সজীব জন্ হইতে মনুষ্য প্রানী উৎপন্ন হটয়াছে, এইরূপ 

* মানেন। এই কল্পনা অনুসারে হুগ্্ম গৌল জন্ত হইতে স্থল গোল জন্তর উৎপত্তি, এই স্থুল অস্ত 
হইতে পুনরায় কষুত্র কীটের উৎপত্তি, ক্ষুদ্র কীট হইতে তাহার পরবর্তী প্রাণীর উৎপত্তি ঃ 
প্রত্যেক যোনি অর্থাৎ জাতির মধ্যে এইরূপ অনেক ধাপ চলিয়! গিয়াছে, স্পষ্টই দেখা হাই 
তেছে। এই সম্বন্ধে এক ইংরেজ জীবশাস্তর্ঞ এইরূপ গণন! করিয়াছেন যে, জলের কু 
ম্লৎদাদিগের গুণধর্ঘ্ম বাড়িতে বাড়িতে তাহাদের মনুষ্যের ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবার পুরে মধ্যবর্তী 
বিতিন্কু জাতির মোট সংখ্যা ৫৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ধাঁপ চপিগা গিক্লাছে; এবং কখনও বাঁএই 
সংখ্যার দশগুণও হইতে পারে । জলের ক্ষুদ্ব জলচর হইতে মনুষ্য পর্য্যস্ত এই যোনি উৎপন্ন 
হয়। ইহার মধ্যেও ক্ুত্র জলচ্ুরর পূর্ববর্তী সজীব জন্ত ধরিলে আরো কত লক্ষ বংশ ধরিতে 
হর তাহার কল্পনাও করা যায় না। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে আমাদের পুরাণের 
চৌরাশী লক্ষ যোনির কল্পন! অপেক্ষ! আধিতোতিক শীস্ত্রের পৌরাণিক বংশকল্পনা কত বাড়িয়া 
শ্িগলছে। কালের কল্পনা সম্বন্ধে এই ন্যারই প্রযুক্ত হটতে পারে। সজীব জগতের, সুন্স অস্ত 
এই পৃথিবীতে কখন্‌ উৎপন্ন হইল, স্থুল পরিমাণেও তাহ! নিশ্চন্» করিতে না পারার শুশ্ম অহা 
চরের উৎপত্তিও কোটি বৎসর পূ ইইয়াছে এইরূপ তুগর্তগত-জীবশান্তজের! বলেন। এই 
সম্বন্ধে সংক্ষেপে জ্ঞানলাভ'করিতে হইলে [17 1,951 1,171 ৮ 20750122015] 
সা) 000৩3 ৫০০ 5 1): 0930৯ (1898) এই্পুস্তক দেখিবে। এই পুস্তকে 
ভাঙ্কার গাড়ো যে ছুই তিন উগহুক্ত পরিশিষ্ট যোজিত করিয়াছেন: তাহাতে উপরি-উস্ত অনেক 
জাত বিষয় জছে। পুরাণের চৌরাশী "ক্ষ যোনির হিসাব এই প্রকারে করা হুইয়াছে-_. 
» বক্ষ জলচর, ১০ লক্ষ পঞ্ী, ১১ জঙ্গ কৃমি, ২* লক্ষ পশু, ৩+ লক্ষ স্থাধর ও ৪ চার লক্ষ মনুহঠ 
$দাদ হ..ও দেখ) 


৯৮৮ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


'উত্তরবেদাস্ত-গ্রনথসমূছে বর্ণিত এই পঞ্চীকরণ 'প্রাচীন উপনিষদের নহে ইহা. 
এখানে বলা আবশ্যক। পঞ্চ তন্মাত্র বা পাচ মহাতৃত স্বীকার ন। করিয়া 
ছান্দোগ্যোপনিবদে “তেজ, জল ও অল্প (পৃ্থী)” এই তিন সুস্ম  মূলতব্বের 
মিশ্রণ অর্থাৎ “ত্রিবিংকরণ” হইতে বিবিধ স্থষ্টি উৎপন্ন হইল এইরূপ বর্ণনা 
আছে। এবং ণসজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষণাং বহুৰীঃ প্রজাঃ সথজমানাং সরূপাঃ” 
(শ্বেতা, ৪, ৫) অর্থাৎ_লাল ব৷ তেজরূপী, সাদ! বা জলরূপী এবং কালো. 
বা পৃথীরূপী, এই তিন রংবিশিষ্ট তিন তত্বের এক যে প্রজা (সি) 
উৎপন্ন হইয়াছে--এইরূপ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে উত্ত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপ* 
নিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতু ও তাঁহার পিতার সংবাদ ( কথোপকথন) প্রদত্ত 
হইয়াছে । তাহার আরম্ভেই শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা স্পষ্ট বলিতেছেন 
যে, “বৎস! জগতের আরস্তে “একমেবাদ্ধিতীয়ং সৎ ব্যতীত অর্থাৎ বথাতথ! 
সমস্ত একবস্তময় ও নিত্য পরব্রক্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। যাহা! 
অসৎ (অর্থাৎ “নাই” ) তাহা হইতে সৎ কিরূপে উৎপন্ন হইবে? তাই আরম্তে 
সই সর্ধত্র ব্যাপ্ত ছিল। তাহার পর, উহা, অনেক অর্থাৎ বহু বস্ত হইবে 
মনে করাতে তাহা হইতে ক্রমে সুক্্প তেজ (অগ্নি), জল, ও পৃথিবী উৎপন্ন 
হইল। তাহার পর এই তিন তত্বের মধ্যেই জীবরূপে পরব্রহ্ম প্রবেশ করিলে, 
তাহাদের ব্রিবিংকরণের স্থারা জগতের অনেক নামরপাত্মক বস্ত নির্পিত হইল.। 
স্থূল অগ্নি, হূর্য্য বা বিহ্যৎ ইহাদের জ্যোতিতে যে তাত্র (লোহিত ) রং আছে 
তাহা হুক তেজোর্পী মূলতন্বের পরিণাম, যে সাদ! (শুরু) রং আছে তাহ! 
হুক্ জলতত্বের এবং যে কালো! (ক্ুষ্চ) রং আছে তাহ! সুক্ষ পৃথ্থীতত্বের পরি- 
পাম। সেইরূপ আবার মনুষ্য যে অর তক্ষণ করে তাহাতেও সু্ম তেজ, সুস্থ 
জল ও হুক্ক অল্প (পৃথী ) এই তিন যুলতত্বই ভরিয়া থাকে । দধি থু'ঁটিলে যেমন 
মাখন উপরে আইসে সেইরূপ উপরি-উক্ত তিন হুক তত্বের দ্বার! উৎপর্ন অন্ন 
উদ্নরে গেলে, তন্মধ্যে তেজতৰ হইতে মনুষ্যের দেহে. অস্থি, মজ্জ! ও বাণীরূপে 
অনুক্রমে স্থূল, মধ্যম ও হুম পরিণাম উৎপন্ন হয়) এবং সেইক্প জল এই তত্ব 
হইতে মূত্র, রক্ত ও প্রাপ) এবং অন্ন অর্থাৎ পৃর্থী এই তত্ব হইতে পুরীষ, মাংস 
ও মন এই তিন দ্রব্য নির্মিত হই! থাকে ( ছাং, ৬, ২-৬)। মুল মহাতৃত পীচ 
না মানিয়া৷ তিনই মানিয়! ত্রিবিৎকরণের দ্বার! সমস্ত দৃপ্য পদার্থের উৎপত্তির 
ব্যবস্থা করিবার ছান্দোগ্যোপনিবর্ধের এই পদ্ধতিই বেদান্তহুতরেও (২-৪"২*) 
উক্ত হইয়াছে। বাদরায়ণ্ঠাচার্ধ্য পঞ্চীকরণের নামও করেন নাই। তথাপি 
 তৈততিরীর (২.১ , প্রশ্ন (৪.৮ » 'বৃহ্দারণ্যক (9৪. ৪, ৫) প্রভৃতি অনা 
উপনিষদে এবং বিশেষত শ্বেতাশ্বতর (২' ১২), বেদাস্তস্থত্র (২ ৩. ১-১৪) 
৪ পরিশেষে গীতভাতেও (৭,৪$ ১৩-৫) তিনের বদলে পাঁচ মহাতৃত 
উক্ত হুইয়াছে। গর্ভোপনিষদের,. আরমভ্েই মন্ুয্যদেহ “পঞ্চাজ্মবক+ .. 'কথিস্ত 
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হইয়াছে; মহাভারত ও পুরাণে তো পঞ্চীকরণ স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে (মতা, 
শাং, ১৮৪-১৮৬ )1 ইহা হইতে প্রতিপক্প হইতেছে যে, ব্রিবিৎকরণ প্রাচীন 
হইলেও যখন মহাভৃতের সংখ্যা তিনের বদলে পাঁচ স্বীকৃত হইতে লাগিল, তখন 
শ্রিবিংকরণের দৃষ্াস্তেই পঞ্চীকরণের কর্নার প্রাহূর্ডাব হইল এবং ব্রিবিংকরণ 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিল.) এবং পরিশেষে পঞ্চীকরণের কল্পন! বেদাস্তীদিগের গ্রাহা - 
হইল। পরে এই পঞ্চীকরণ শব্বের অর্থে এই কথাও বল! হইয়াছে যে, মনুয্োের 
শরীর কেবল পঞ্চমহাভূতে গঠিত নহে, কিন্তু শরীরের মধ্যে ত্ী পঞ্চ মহাতৃতের 
প্রতোক পীচ প্রকার বিতক্তও হইয়াছে। উদাহরণ যথা-_ত্বক্‌, মাংস, 
অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ু এই পাঁচটি বিভাগ অনময় পৃ্থীতত্বের ইত্যাদি ইত্যাদি 
(মভাঃ শাং, ১৮৪, ২০-২৫) ও দাসবোধে ১৭৮ দেখ)। এই কলনাও 
উপরিপ্রদত্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের ত্রিবিৎকরণের বর্ণনা! হইতে সুচিত দেখা যায়। 
কারণ, সেখালেও শেষে এইরূপ বর্ণিত হইস্াছে যে 'তেজ, জল, ও পৃথী* এই 
তত্বগুলির প্রত্যেকের তিন তিন প্রকার মন্থুষ্যর দেহে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংব1৯বেদাস্তসিদ্ধাস্ত অনুসারে পরব্রক্ম হইতে 
অনেক নামরূপধারী জগতের অচেতন অর্থাৎ নির্জীব বা জড়পদার্থ কিরূপে 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহার বিচার শেষ কর! গিয়াছে । এক্ষণে বিচার করিব যে, 
' জগতের সচেতন অর্থাৎ সজীব প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্রের বিশেষ 
বক্তব্য কি আছে; তাহার পর দেখিতে হইবে যে, বেদাস্তশান্ত্রের সিদ্ধান্তের 
সহিত তাহার কতট! মিল আছে। নুল্ ইন্জরিয়াদির সহিত মূল প্রকৃতি হইতে 
নিঃস্ত পৃথিব্যাদি স্থুল পঞ্চমহাতৃতের সংযোগ হইলে সজীব প্রাণীর শরীর প্রস্তুত 
হয়। কিন্ত এই শরীর সেন্দ্রিয় হইলেও জড় ছাড়! আর কিছুই নহে। এই 
ইন্তিরদিগকে প্রেরিত 'করিবার তন্ব জড় প্রর্কীতি হইতে ভিন্ন এবং তাহাকে 'পুরুষ” 
ৰলা ইয়। সাংখ্যের এই সিদ্ধান্ত পূর্ববপ্রকরণে বর্ণন করিয়াছি যে, বদ্দিও «পুরুষ 
মূলে অকর্তা, তথাপি প্রক্কৃতির সহিত তাহার সংযোগ হইলে পর সজীব স্য্টির 
আরম্ভ হয়; এবং “আমি পৃথক্‌ ও প্রক্কাতি পৃথক্‌* এই জ্ঞান হইলে .পর 
প্রকৃতি সহিত পুরুষের সংযোগ চলিয়া যায় এবং সে মুক্ত হয়; এরূপ না হইলে 
জন্মমরণের ফেরের মধ্যে তাহাকে পড়িতে হয়। কিন্তু পুরুষ পৃথক. ও প্রকৃতি 
পৃথক্‌ এই জান হইবার পুর্ব্বেই যাহার মরণ হয়, তাহার নব নব জন্ম কিরূপে 
হয়, তাহার বিচার করা হয় নাই । অতএব এখানে তৎসম্বন্ধে বেশী বিচার কর! 
আবশ্যক বলিয়৷ মনে হয়। জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া যেণমনুষ্য মরে, তাহার আত্মা 
প্রক্কতিচক্র হইতে একেবারে ছাড়ান পার না, ইহা সুস্পষ্ট। কারণ ছাড়ান 
, পাইলে, জ্ঞানের কিংব! পাপপুণ্যের কোনই মাতব্বরী থাকে না; চার্কাকের 
ম্যায় ইহাও বলিতে হয় যে, মরিবার পর প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রকৃতি হইতে ছাড়াম 
পাস বাঁমোক্ষ লাভ কুরে । ভাল? যদি বলা'যায় যে, মরিবার, পর গুধু আত্মা 
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অর্থাৎ পুরুষ অবশিষ্ট থাকিয়। আপন! হইতেই নব নব জন্য গ্রহণ -করে, তাহা 
হইলে. পুরুষ অকর্তা ও উদাসীন এবং সমস্ত. কর্তৃত্ব প্রকৃতির-_এই মুলভূত সিদ্ধাঁ 
স্তের রাধা হয়। তাছাড়া যখন আমি মানিতেছি যে, আত্মা আপনা হইতেই 
নব নব জন্মগ্রহণ করে, তখন ইহা৷ তাহার গুণ ব। ধর্ম হইয়! যাইতেছে; এবং 
তখন তো এরূপ অনবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, জন্মমরণের ফের হইতে সে কখনই মুক্কি 
পাইতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, বদি জ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়াই কোন্ন 
মনুষ্য মরিষ্বা যায়, তথাপি পরে নব নব জন্ম প্রাপ্ত করাইবার জন্য উহার আত্মার 
সহিত প্ররুতির সম্বন্ধ অবশ্যই থাকা চাই। মৃত্যুর পর স্থুল দেহের নাশ হওয়া 
প্রযুক্ত উক্ত সম্বন্ধ এক্ষণে স্থল মহাভৃতাত্মক প্রকৃতির সহিত থাকিতে পারে না, 
ইহা স্পষ্টই রহিয়াছে । কিন্তু এ কথা বলা যায় না ষে, প্রর্কৃতি কেৰল স্থুল পঞ্চ 
মহাভূত হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । প্রকৃতি হুইতে সমস্ত তেইস তত্ব উৎপন্ন 
ছয়) এবং স্থূল পঞ্চমহাভূত & তেইস তত্বের শেষের পাঁচ। এই শেষের পাঁচ 
তত্বকে (স্কুল পঞ্চ মহাভূত ) তেইস তত্ব হইতে পৃথক করিলে আঠারো! তত্ব 
জবশিষ্ট থাকে । অতএব, এক্ষণে কাজেকাঁজেই বলিতে হয় যে, জ্ঞানপ্রাপ্ত না 
হুইয়! যে মরে সেই পুরুষ পঞ্চমহাভূতাত্মক স্থল শরীর হইতে অর্থাৎ শেষের পাঁচ 
তত্ব হইতে মুক্ত হলেও প্রকৃতির অন্য আঠার তত্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
.'্প্ই প্রকার মরণের ছার! কখনই ছিন্ন হয় না। মহান্‌ (বুদ্ধি), অহঙ্কার, মুন, 
দ্বশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র এই কয়েকটা আঠারো তত্ব (গ্রন্থের ১৮১ পৃষ্ঠার 
প্রদত্ত ব্রহ্মাণ্ডের বংশবৃক্ষ দেখ)। এ সমস্তই সুক্ক তত্ব। তাই এই তত্বগুলির 
সহিত পুরুষের সংঘোগ বজায় রাখিয়া যে দেহ নিশ্মিত হয় তাহাকে স্থুল শরীরের 
বিরুদ্ধ হুপ্্স কিংবা! লিক্গষশরীর বলা হয় (সাং, কা. ৪০) যখন কোন প্রাণী 
জ্ঞান না পাইয়!। মরে, তখন মৃত্যুর সনয় তাহার আত্মার সঙ্গেই প্রকৃতির উত্ত 
' আঠার তত্বের নির্মিত এই লিঙ্গশরীরও স্থুল দেহ. হইতে বাহির হুইয়! “যায় £ 
'এবং ভ্ঞানপ্রান্তি না হওয়া পর্যন্ত সেই পুরুষ শী লিঙ্গ শরীরেরই কারণে 
নব নব জন্ম পরিগ্রহ করিয়া! থাকে। এই সম্বন্ধে কাহার কাহার এই 
সন্দেহ হয় যে, মন্্যা মরিবার পর প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই জড়দেহ হইতে 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারও নই হওয়! প্রত্যক্ষ হয় বলিয়ু 
লিঙ্ষশরীরের মধ্যে এই তের তত্বের সমাবেশ করিতে কোন বাধা নাই, 
কিন্তু লিঙ্গশরীরের মধ্যে এই তের তত্বের সহিত পাঁচ সুম্ তন্মাের 
সমাবেশ কেন স্বীরার করিব? ইহার উত্তরে সাংখ্যের৷ বলেন যে, শুধু বুদ্ধি 
গুধু অহঙ্কার, মন ও দশ ইন্দ্রিয় এই তের তত্ব প্রকৃতির গুধু গুণ; এবং ছায়ার 
বৈরূপ কোন পদার্থের আশ্রয় আবশ্যক হয় ফিংব! চিত্রের জন্য যেরূপ দেওয়াল 
কাগজ প্রভৃতির আশ্রয় দরকার হয়, সেইব্বপ এই গুণাত্মক তের তত্বেরও একত্র 
থাকিবার জন্য কোৌন-না"কোন দ্রব্যের আশ্রয় চাই। এখন্‌ আত্মা (পুরুষ) স্বয়ং 


বিশ্বের রচনা! ও সংহার। ১৯১, 


লিগু'প ও অধর্তা, সুতরাং তাহা! কোন গুণেরই আশ্রয় হইতে পারে লা! । মনুষ্য 
জীবিত থাকিতে, তাহার দেক্ছের স্থুল পঞ্চ মহাভূতই এই তের তত্বের আশ্রয় হইয়া 
থাকে। কিন্ত মরণাস্তর অর্থাৎ স্কুল দেহের নাশানস্তর স্থল পঞ্চ মহাভূতের এই 
আশ্রয় বিনষ্ট হয়। তখন এই গুণাতআক তের তত্বের অন্য কোন ভ্্রব্কে আশ্রর 
করা চাই। বযদ্ধি মূল প্রক্ৃতিকেই আশ্রয় বলি, তবে উহা। অব্য্ত ও অবিকৃত 
অবস্থার অর্থাৎ অনন্ত ও সর্বব্যাপী হওয়া! প্রযুক্ত উহ! একটি স্ষুত্র লিঙ্গশরীরস্থ 
অস্কার বুদ্ধি-আদি গুণের আধার হইতে পারে না। তাই মুল প্রর্কতিরই 
জব্যাত্মক বিকারের মধ্যে স্থল পঞ্চমহাভূতের বদলে তাহাদের মুলতৃত পাচ সুক্ষ 
তন্মাত্র দ্রব্যের সমাবেশ, উক্ত তের গুণের সহিতই তাহাদের আশ্রয়ের দৃষ্টিতে 
লিঙ্গশরীরের ষধ্যে 'সমাবেশ করিতে হয় ( সাং, কা, ৪১)। অনেক সাংখ্য- 
গ্র্কার লিঙ্গশরীর ও স্থলশরীরের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্রনিষ্মিতি তৃতীয় এক 
শরীর কল্পনা করিয়! প্রতিপাদন করেন যে, এই তৃতীয় শরীর লিঙ্গশরীরের 
আত্রয়। কিন্তু সাংখ্যকারিকার একচল্লিশ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ সেরূপ নে, 
চীকাকারেরা ভ্রান্তিবশত তৃতীয় শরীর কল্পনা করিয়াছে, এইরূপ আমার মনে হয় । 
আমার মতে এই শ্লোকের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই বুঝানো যে, বুদ্ধি'আদি ১৩ 
তব্বের সহিত পিঙ্গশরীরে পঞ্চতম্মাত্রেরও সমাবেশ কেন কর! হইঙ্গাছে । * 
ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন কারণ নাই । 

, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা ষায় ষে, সুক্ষ আঠারো! তের সাংখ্যোক্ত 
লিঙ্গশরীর ও উপনিষদে বর্ণিত লিঙ্গশরীর এই ছুয়ের মধ্যে বেশী পার্যক্য নাই ॥ 
বৃহদারণ্যকোপনিষদে উক্ত আছে যে, পজেশাক . (জলৌকা।) যেক্ধূপ একগাছ 
ঘাসের এক ভগাগ্গ পৌছিলে অন্য একগাছা ঘাসের উপর (সামনের পা দির! ) 

*শরীরের সামনের ভাগ রাখিয়া, পুর্বব ঘাসের উপর অবস্থিত দেহের পশ্চাদভাগটা। 
টানিক্ষ! লম্, সেইরূপ আত্ম এক শরার ছাড়িয়া! অন্য শরীরে প্রবেশ করে” (বু ৪. 
৪-৩)। কিন্ত কেবল এই দৃষ্টান্ত হইতে, শুধু আত্মাই অন্য শরীরে যায়, এবং 
তাহাও এক শরীর ছাঁড়িবাঁমাত্রই যায়, এই ছুই অনুমান সিদ্ধ হয় না। কারণ», 


*  আসাঙ্গেরই মতানুষায়ী ভট্টকুমারিলও এই পোকের অর্থ করিয়।ছেন, ইহা৷ তাহার 
মীমাংদাঞ্লোকবাত্ক গ্রন্থের এক প্লোক হইতে (আত্মবাদ, পলো, ৬২) দেখিতে পাওয়া যায় ॥ 
সেই শ্লোকটি এই-- 

অন্তরাভবদেহে! হি নেষ্যতে বিদ্ধ্যবাদিন|। 
তদন্তিত্বে প্রমাণং হি ন কিঞ্িদবগম্যতে ॥ ৬২ ॥ 

“অস্তরাভব অর্থাৎ লিঙ্ষশরী'র ও স্বুল শরীর এই ছুয়ের মধ্যাঁস্থত দেহ কিংবা শরীর বিদ্ধাবাসীর * 
সম্মত নহে। এই প্রকারের »ধ্যবতী দ্বেহ আছে বলিবার কোন প্রমাণ পাওয়া বায় না।” 
ঈশ্বরকৃফণ বিদ্ধ্যপর্ধ্বতেরর উপর থাকিতেন 'বলিয়। তাহাকে বিস্ধ্যবাসী বল! হইয়াছে । অস্তরাভব 
শরীরের 'গন্ধবর্ধ' এই নামও আছে। অমরকোষ ও. ৩. ১৩২ এবং তাহার উপর কৃষ্জা 
গোবিন্দ ওক প্রকাশিত ক্ষীরস্বামীর টাক। ও মূল গ্রস্থেরপ্রস্তাবন। পৃ. * দেখ। - 


১৯২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । রঃ 


ববহদারপাকোপনিষদেই পরে (বৃ. ৪* ৪, ৫) বর্ণিত হইয়াছে যে, আত্মার সঙ্গে 
সঙ্গেই পঞ্চ (হুক) ভূত, মন, ইন্দ্রিয়সকল, প্রাণ ও ধর্্াধর্্মও শরীর হইতে 
বাহির হইয়! বায়; আর ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, আপন আপন কর্ধ-অন্থসারে 
আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন লোক প্রাপ্ত হয়, এবং সেই সেই লোকে কিছুকাল বাস করে 
(বু. ৬..২* ১৪, ১৫)। সেইন্প, ছান্দোগ্যোপনিষদেও অপ (জল) মূলতত্বের সঙ্গে 
জীবের যে গতি বর্ণিত হইয়াছে (ছাং ৫ ৩, ৩) ৫, ৯. ১), এবং বেদাস্তগক্জে. 
তাহার যে অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে ( বেস, ৩. ১ ১-৭), তাহা হইতে স্পষ্ট 
দেখা যার যে, লিঙ্গশরীরে জল, তেজ ও অল্প এই তিন মূলতত্বেরই সমাবেশ 
ছান্দোগ্যোপনিষদেরও অভিপ্রেত। সার-কথা, মহদাদি আঠারে! সুক্স তত্বের 
নির্সিত সাংখ্যোক্ত লিঙ্গশরীরেই প্রাণ ও ধন্মীধন্প অর্থাৎ কর্ন সামিল করি- 
লেই বেদান্তীর লিঙ্গশরীর “হয় দেখ! যাইতেছে । কিন্তু সাংখ্শাস্ত্র অনুসারে 
এগারো! ইন্ছরিয়বৃত্তির মধ্যেই প্রাণের এবং বুদধীন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেই 
ধন্ধাধর্মের সমাবেশ হওয়! প্রযুক্ত উন্ত ভেদ কেবল শাবিক,__লিঙ্গশরীরের 
গঠনসন্বন্ধে বেদান্ত ও সাংখ্যের মধ্যে বস্তত কোন ভেদ নাই বলিলেও চলে। 
এইজন্য মৈত্র্পনিষদে- (মৈ. ৬. ১০) প্মহ্দাদিুল্্পর্যযস্ত” এই সাংখ্যোক্ত 
লিঙ্গশরীরের লক্ষণ “মহদাদ্যবিশেষাত্তং* এইরূপ পর্য্যায়ের দ্বারা যেমনটি তেমনি 
ঠিক রাখিয়া! দেওয়। হুইয়াছে।* ভগবদগীতাতে “মনঃষষ্ঠানীব্দরিয়াণি” ( গী, ১৫, 
৭) অর্থাৎ মন ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্িয় লইফ়াই সুন্ষ্ম শরীর হয়, এইরূপ বলিয়া পরে 
বল! হুইয়াছে-_“বারুর্ন্ধানিবাশয়াৎ* (১৫. ৮) অর্থাৎ বাষু যেরূপ ফুল হইতে 
সুগন্ধ হরণ করে সেইরূপ জীব স্থূল শরীর ছাড়িবার সময় লিঙ্গশরীর সঙ্গে লইয়! 
যার। তথাপি গীতার অধ্যাত্মজ্ঞান উপনিষদ হইতেই গৃহীত হওয়ায় বল! যায় 
যে, “মনের সহিত ছয় ইস্তরিক্” এই শক্‌গুলির মধ্যেই পাঁচ কর্শেক্ত্িয়, পঞ্চতন্মাত্র, * 
প্রাণ ও পাপপুণ্য ইহাদের সংগ্রহই ভগবানের অভিগ্রেত। মহুম্থতিতেও বর্ণিত 
* ছ্বাজিংশৎ উপনিবদের পুণ| আনন্দ শ্রম-সংক্ষ্রণের মৈক্র/প নিষদের উক্ত মস্ত্ের পাঠ 
“মহ্দাদ্যং বিশেষাস্তং" এইরপ দেওয়। হুইয়াছে এবং উহ্বাই টাকাকারও স্বীকার করিয়াছেন। 
এই পাঠ গ্রহণ করিলে লিঙ্গশরীরের মধ্যে আরস্তের মহৎ্তব্বের সমাবেশ করিয়া বিশেষাত্তং 
এই পদের দ্বার! সু(চত বিশেষ অর্থাৎ পক মহাভূত ছাড়িরা দিতে হয়। অথব! এই অর্থ কর! 
আবশ্যক হয় যে, মহদাদ্যং ইহার মধ্যে “মহৎকে ধরিতে হইবে এবং .“বিশোস্তং"' ইহার 
মধ্য বিশেষকে ছাড়িতে হইবে কি্ত যেখানে আঁন্ান্ত বল! হইগাছে মেখানে হুই-ই 
ধরা কিংবা ছাড়! যুক্তিসিদ্ধ। তাই প্রোফেসর ডয়সন্‌ বলিয়াছেন যে মহদাদ্যং এই পদের 
খঅনুম্থার ছাঁটিরা ফেলিয়া “মহদাদার্বিশেবাভ্তম্‌” (মহদাদি+অবিশেধাস্তম্‌) এই পাঠ গ্রহণ কর! 
উচিত। এইরূপ করিয়া অবিশেষ পদ ধরিলে, মহৎ ও অবিশেষ অর্থাৎ আদি ও অস্ত এই 
ছুয়েতেই একই নিয়মের প্রয়োগ হইবে এরং জিঙ্গশরীরে "উভয়েরই সমাবেশ করা হাইবে। 


এই পাঠের ইহাই বিশেষ গুগ। কিন্তু যেকোন পাঠই গ্রহণ কর ন! কেন, অর্থের তেদ হয় লা 
ইহা মুনে রাখা আবশ্যক। 


বিশ্বের রচনা ও সংহার । ১৯৩ 


হইয়াছে বে, মনুযা মরিবার পর এই জন্মের পাগপুধা-ফল ভোগ করিবার জন্য ' 
পঞ্চতন্মাতাত্মক হুপ্ম শরীর প্রা হয় (মন্ত্র ১২. ১৬, ১৭) পবায়ুর্ণন্ধানিবাশয়াৎ* ' 
গ্গীতার এই দৃষ্টান্ত হইতে এই শরীর বে সথক্ম, তাহাই সিদ্ধ হয় কিন্তু তাহার 
আকার কত বড় তাহা বুঝা যায় না। মহাভারতের, সাবিত্রী-উপাখ্যানে (মভা- 
বন, ২৯৭.১৬) লত্যবানের (স্থূল ) শরীর হইতে অসুষ্টপরিমিত এক পুরুষকে বম ' 
বাহির ক্সিল,__“অস্ুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ধ যমো৷ বলাঁৎ” এই যে বর্ণনা! আছে, 
তাহা হইতে এই দৃষ্ান্তেরই জন্য'লিঙ্গশরীর অস্ুঠ আকারবিশিষ্ট মান! হইয়াছে, 
ঘলিয় গ্রতীত হর। 

লিঙ্গশরীর় আমাদের চোখে না দেখা গেলেও.তাহার অস্তিত্ব কোন্‌ অনুমানের ' 
সবার! সিদ্ধ হয়, এবং সেই শরীরের অবয়ব-গঠন কিরূপ, তাহার বিচার কর! হইল। 
কিন্তু প্রকৃতি ও পাঁচ স্থূল মহাতৃতের অতিরিস্ত আঠারো! তত্বের সমুচ্চয় হইতে 
[লিঙ্ষপরীর নির্ষিত হয়, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না বলিয়া মনে হয়। 
এ বিষর্ধে সন্দেহ নাই যে, লিঙ্গশরীর যেখানে যেখানে থাকিবে, ,সেখানে সেখানে, 
এই আঠারো তত্বের সমুচ্চয় নিজ নিজ গুণধর্্মানথসারে মাতীপিতার স্থুল' দেহ হইতে 
এবং পরে স্থল জগতের অন্ন হইতে হস্তপদাদি স্থল অবয়ব বা স্থুল ইন্দ্রিয় উৎপন্ন 
করিবে অথব! তাহাদের পৌষণ করিবে । কিন্তু এখন বলা আবশ্যক যে, 
আঠারো তত্বের সমুচ্চয়ে উৎপন্ন লিঙ্গশরীর পণ্ড, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন 
ত্বেহ কেন উৎপগ্ন করে। সজীব জগতের সচেতন তন্বকে' সাংখ্যবাদী “পুরুষ” 
বলেন» এবং সাংখ্যদিগের মতে এই পুরুষ অসংখ্য হইলেও প্রত্যেক পুরুষ 
শ্রতাবতই উদাদীন ও অবর্তা হওয়া প্রযুক্ত পশুপক্ষী-আদি প্রাণীদিগের ভিন্ন 
ভির দেহ উৎপন্ন করিবার কর্তৃত্ব" *পুরুষেতে আসিতে পারে না। বেদাস্তশান্তে 
পাপপুগ্যাদি কর্শের পরিণাম হইতে এই ভেদ উৎপন্ন হয়, উক্ত হইয়াছে। এই 
কর্মবিপাকের বিচার পরে করা যাইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে কর্ম্মকে পুরুষ ও 
প্রক্কৃতি হইতে ভিন্ন তৃতীয় তত্ব মানিতে পারা যায় না; এবং পুরুষ বখন উদ্দাসীনঃ 
তখন বলিতেই হুয় যে, কর্ম প্রকৃতির সত্বরজতমণ্ডণেরই বিকার। লিজশরীরে 
যে আঠাকো! তৰের সমুচ্চয় আছে, তন্মধ্যে বুদ্ধিতত্ প্রধান । কারণ, বুদ্ধি হইতেই: 
পরে অহস্কারার্দি সতেরে! তখ উৎপন্ন হয় । অতএব বেদাস্ত যাহাকে কর্ধ বলে, 
তাহাকেই সাংখ্যশান্ত্রে সত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের ন্যনাধিক পরিমাণে: 
উৎপন্ন বুদ্ধির ব্যাপার, ধর্ম বা বিকার বল! হয়। বুদ্ধির এই ধর্দ্ের সংজ্ঞা _ 
“তাৰ । বন্ধ রদ ও তম এই গুগত্রন্নের তারতম্যে এই "ভাব অনেক প্রকান্ের 
হয়৷ খাকে। ফুলেতে যে্প গন্ধ ও কাপড়ে. যেরূপ রং, সেইরূপ লিঙ্গশরীরে 
»এই ভাব লাগিয়া থাক্ষে (সাং কষা. ৪৯)। এই ভাব্‌ অস্থসারে কিংবা বেদাস্তের 
পরিভাধায় কর্ধানুসারে লিঙ্গশরীর নব নব জন্ম গ্রহণ করে; এঁবং জন্মগ্রহণ 
করিবার সমর পিতাদার শরীন্র হইতে বে জরব্য লিঙ্গশরীর আকর্ষণ করিয়া! লয় 

২৫ 


১৯৪ গীতারহস্য অথব। কর্দ্মযোগশান্ত্র। 


সেই সকল ভ্রব্যেতেও অন্যতাব আসিয়! থাকে । “দবযোনি, 'মনুাুযোনি, পঞ্চ 
যোনি ও বৃক্ষবোনি' এই সকল ভেদ এই ভাবের সমুচ্চয়েরই পরিণাম ( সাং, 
কা. ৪৩৫৫ )1 এই সমস্ত ভাবের মধ্যে সাত্বিক গুণের উৎকর্ষ হইয়া যখন মনুষ্য . 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং সেই:প্রযুক্ত প্রন্কৃতি ও পুরুষের ভেদ বুবিতে 
আরস্ত করে, তখন মনুষ্য আপনার মূলন্বরূপ কৈবলাপদে উপনীত হয়) এবং 
তখন এই নিঙ্গশরীর হইতে মুক্তি পাইয়া তাহার ছঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হস়্। কিন্ত 
এই প্রক্কতিপুরুষের ভেদজ্ঞান না! হুইয়! শুধু সাত্বিকুণেরই উৎকর্ষ হইলে লিঙ্গ- 
শরীর দেবযোঁনিতে অর্থাৎ স্বর্গে জ্ম গ্রহণ করে? রজোগুপের প্রাবল্য হইলে 
ষনুষ্যযোনিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তমোগুণের আধিক্য হইলে 
তাহাকে তিধ্যকযোনিতে প্রবেশ করিতে হয় (গী. ১৪১৮) পগুণা গুপেষু 
'জায়ন্তে* এই তত্ব ধরিয়াই সাংখ্যশান্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানবযোনিতে জন্ম 
হইলে পত্র রেতবিন্দু হইতে ক্রমে ক্রমে কলল, বুদুবুদ, মাংস, পেশী ও ভিন্ন তিন্ন 
স্থল ইন্দ্ির়মকল কিরূপে গঠিত হয় (সাং. কা, ৪৩; মভা' শাং, ৩২০ )। সাংখ্য 
ও গর্ভোপনিষদের বর্ণন! প্রায় একই প্রকার । উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে. 
বুঝা যাইবে যে, সাংখ্যশাস্ত্রে ভাব শবের যে পারিভাষিক অর্থ বল! হইয়াছে, 
তাহ বেদাস্তশাস্ত্রে বিবক্ষিত না হইলেও ভগবদ্গীতাতে ( গী- ১০, ৪, ৫? খ, 
১২), “বুদ্ধিজ্রানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ 'শম+* ইত্যাদি গুণের ( পরবর্তা 
ল্লোকে ) যে “ভাব, নাম দেওয়। হইয়াছে, অন্মান হয়, তাহ! 
পরিভাষা! মনে করিয়! দেওয়! হইয়াছে। | 

এই প্রকারে সাংখ্যশাস্ত্রানুসারে মূল অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে কিংব! বেদাস্ত 
অনুসারে মূল সতরূপী পরব্রন্ধ হইতে সৃষ্টির সমত্ত সজীব ও নির্জীব ব্যক্ত পদার্থ 
ক্রমে ক্রমে স্থষ্ট হইয়াছে ; এবং যখন ত্ঠষ্টির সংহারের সময় উপস্থিত হয়, তখন 
উপরে কথিত জগৎউৎপত্তির গুপপরিণামক্রমের বিপরীত ক্রমে সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ 
ব্যক্ত প্রকৃতিতে কিংবা! মুল ব্রদ্দেতে লয় প্রাপ্ত. হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্য 
ও বেদান্ত উভর শাস্ত্রের মান্য ( বেহু' ২ ৩, ১৪ ) মা” শাং ২৩২)। উদাহরণ 
যথা, পঞ্চ মহাতৃতের মধ্যে পৃথিবীর লয় জলেতে, জলের অন্নিতে, অন্মির বাযুতে, 
বায়ুর আকাশে, আকাশের তন্মাত্রে, তন্মাত্রের অহংকারে, অহঙ্কারের বুদ্ধিতে, 
বং বুদ্ধি ব! মহানের প্রক্কতিতে লয় হয়, এবং বেদাস্তানুসারে প্রক্কতি মূল ব্রদ্মেতে 
লয় প্রাপ্ত হয়।. জগতের উৎপত্তি বা স্থষ্টি হইলে পর উহার লয় ও সংহার পর্য্যস্ত 
কতকাল অতীত হয়,' ইহা! সাংখ্যকার্সিকার কোথাও কখিত হয় নাই। 
তথাপি মনে হয় যে, মনুনংহিতা। ( ১, ৬৬-৭৩ ), তগবদ্শগীতা (৮. ১৭), এবং 
মহাভারতে (শাং, ১৩১) বর্ণিত কালগণন! সাংখ্যদিগেরও মান্য । আমাদের 
উত্তব্বার়নই দেবতাদের ১দিন এবং আমাদের দক্ষিপায়নই দেবতাদের রাত্রি। 
কারণ শুধু স্বৃতিগ্রস্থাদিতে নছে পরস্ত ক্যোতিষশাস্ত্রেন্ সংহ্তাদিতে বরর্নী, 


বিশ্বের রচনা ও সংহার.।- ৯৯৫ 


জাছে (হুধ্যনিদ্ধান্ত ১. ১৩) ১২. ৩৫, ৬৭) যে, দেবতা .মেরুপর্কতের 
উপর অর্থাৎ উত্তর প্রবস্থানে থাকেন । অর্থাৎ ছুই অয়নের আমাদের এক .বৎসন্বই 
দেবতাদের এক দিবারান্রি এবং আমাদের ও৬* বৎসরে দেবতাদের ৩৬০. দিবা" 
রাত্রি বা এক বৎসর ॥ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এইরূপ আমাদের চারি যুগ? 
এই চারিধুগের কাঁলগণন! এইরূপ-_সত্যযুগের চারি হাজার বৎসর, ব্রেতাযুগের 
তিন হাজার, দ্বাপরের ছুই হাজার এবং কলির এক হাজার বখসর। কিন্ত এক 
ধুগ্গ শেষ হইতেই অন্য বুগ একেবারে আরম্ভ না হইয়া মধ্যে ছয়ের গোলযোগ 
অর্থাৎ সন্ধিকালের কএক বৎসর চলিয়! যায় । এই প্রকারে সত্যযুগের আদিতে 
গ অস্তে প্রত্যেক দিকে চারিশত বর্ষের, ভ্রেতাধুগের আদিতে ও অস্তে প্রত্যেক 
দিকে তিনশত বর্ষের, হাপরের আদিতে ও অন্তে প্রত্যেক দিকে ছই শত বর্ষেরঃ 
শ্রবং কলিষুগের পুর্বব পশ্চাৎ প্রত্যেক দিকে একশত " সন্ধিকাল 
€মোট চারিযুগের আদ্যন্তের সন্ধিকাল ছুই হাজার বৎসর এই ছুই 
বৎসর এবং সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহাদের তি সাংখ্যমতে 
যুগের দশ হাজার বৎসর মিলিয়! মোট বারো হাজার বৎসর হয়। ব 
হাজার বৎসর মন্ুষ্যদিগের না! দেবতাদিগের ? মনষ্যের বলিয়া ] 
কলিষুগের আরম্ভ হইতে এক্ষণে পাঁচ হাজার বৎসরের উপর হুইক্ক! গিয়াছে ঃ 
* কাজেই বলিতে হয় যে, হাঁজার মাঁনব-বৎসরের কলিযুগ শেষ হইয়াছে, পুনরায় 
'স্বার পরে আগণ্তব্য সত্যবুগও শেষ হইয়! এক্ষণে ত্রেতাবুগ আসিঙ্সাছে! এই 
বিরোধকে ঠেকাইবার জন্য এই বারো! হাজার বৎসর দেবতাদের, এইরূপ পুরাণে 
নির্ধারিত হইয়াছে । দেবতাদিগের বারো হাজার বৎসর, মনুষ্যদের ৩৬* ৯ 
৯২০০০--৪৩, ২, ৯০৯, তেতাল্লিস লক্ষ, বিশ হাজার বসর হয়। এখনকার 
পঞ্জিকায় যুগপরিমাণ এই পদ্ধতিতেই বর্ণিত হুইয়! থাকে । ( দেবতাদের ) বারে! 
হাজার বৎসর মিলিয়া মনুষ্যদের এক মহাঁষুগ বা দেবতাদের এক যুগ হয়। 
দেবতাদের একাত্তর যুগে এক মন্স্তর বল! যার এবং এইরূপ মন্বস্তর চৌদ্দটী 
কিন্ত প্রথম মস্তরের- আরস্ভে ও শেষে. এবং পরে প্রত্যেক মন্বস্তরের শেষে ছুই 
দিকে যতাবুগের ন্যায় একাদিক্রমে এইরূপ পনেরো সন্ধিকাল হুইয়া। থাকে । এই 
পনেরে! সন্ধিকাল ও চৌদ্দ মন্বস্তর মিলিয়৷ দেবতাদের এক হাজার যুগ্ন কিংবা 
বন্ধদেবের এক দিন হয় (নুর্য্যসিদ্ধাস্ত ১. ১৫-২৮) এবং মন্ুস্থতিতে ও 
মহাতারতে লিখিত হইয়াছে যে, এইরূপ হাজার যুগ মিলিয়! ব্রহ্মদেবের এক 
ক্বামি হয় (মহ, ১, ৬৯৭৩ ও ৭৯) মতা, শাং ২৩১,৯৮-২১) এবং -বান্কের 
নিরুক্ত ১৪, ৯ দেখ)। এই.গণনাহুসারে ব্রশ্মদেবের একদিন মন্গয্যের চার 
অর্ক বত্িশ কোটি বৎসর কর, এবং ইহারই নাম-__কল্প। * তগবদ্গীতাতে 
শ জ্যোডিংপান্ের ভিডিতে হুগাদির গণনার বিচার স্বর্গীয় শঙ্কর বালক দীক্ষিত স্বীয় তীর. 
ছীর র্যোডিশোর' নানক এুছে চিকিকীন] কারিদাছেন-তাহা দেখ পৃ, ২৩-১০) ১৯৩ ইত্ভাছি। 


হু 


১৯৬ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্তর । 


(গী. ৮-১৮ ও ৯. ৭ দেখ ), স্বতিগ্রন্থে এবং মহাতারতেও কথিত, হইছে হে 
ভরদ্ীদেবের এই দিন কিংবা কর্ম আরপ্ত হইলে পর-_ 


অবাক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ধাঃ প্রতবস্তচহরাগমে। 
বাত্রাগমে, প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যস্তসঙ্গকে ॥ 


"অব্যক্ত হইতে জগতের সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়! থাকে ) এবং ব্রক্মদেবের 
রাত্রি স্থুরু হইলে, সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ আবার অব্যক্ের মধ্যে লয় প্রাপ্ত 
হয়*। ইহ! ব্যতীত অন্যান্য প্রলয়েরও কথা পুরাপ-সমূহে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্ত 

এই প্রলয়সসূহে হুর্ধ্চন্দ্রাদি সমস্ত জগতের নাশ ন! হওয়া, ব্রঙ্গাপ্ডের উৎপত্তি ও 
সংহারের বিচার করিবার সময় ইহার্দিগকে জমার মধ্যে ধর হয় না । কল্প 
দেবের এক দিন ক্লিংব! রাত্রিঃ এবং এইরূপ ৩৬* দিন ও ৩৬০ রান্রিই 
' এক বৎসর। গা বর্ণনা আছে ( বিষুপুরাণ ১. ৩ দেখ ) যে, 
ব্রহ্ষদেবের আয়ু একশত বৎসর, তাহার অর্ধেক চলিয়! গিয়াছে, 
দ্বিতীয় অর্ধেক অর্থাৎ ৫১ বৎসরের প্রথম দিন কিংব! শ্বেতবারাহ নামক কর 
এখন সরু হইয়াছে ; এবং এই কল্পের চৌদ' মন্বস্তরের মধ্যে ছয় মহস্তর গিয়া 
সপ্তম অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বস্তরের ৭১ মহাষুগের মধ্যে ২৭ মহাধুগ পূর্ণ হইয়৷ ২৮তম 
মহাষুগের অন্তর্গত কলিষুগের প্রথম পাদ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগ এখন চলিতেছে । 
১৯৫৬ সম্বতে (১৮২১ সকে ) এই কলিধুগের ঠিক ৫*** বৎস অতীত হুইয় 
ছিল। এই অনুসারে হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, কলিষুগের প্রলয় হইতে 
১৮২১ অবে € ১৯৫৬ সম্বতে ) মনুষ্যের চারি লক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর ৰাকী 
ছিল; আর বর্তমান মন্বস্তরের শেষে কিংবা এখনকার কল্লান্তে যে মহাপ্রলয়্ 
বুইবে সে ত দুরেই হিয়া! গেল! আনবী চার অজ বত্রিশ কোটি বৎসরের ব্রক্ষ- 
দেবের যে দিন এখন চলিতেছে, তাহার পুর্ণ মধ্যাহও এখনে! হইল না ০জর্থা 
সাত মন্বস্তর এখনও অতীত হয় নাই! 

_ জগতের উৎপত্তি ও সংহারের এখন পর্যন্ত "থে বিচার করা হইয়াছে 
তাহ। বেদান্তের -উপুর্‌--এবং পরব্রহ্মকে ছাড়িরা দিলে সাংখ্যশান্ত্রের তর্- 
জ্ঞানের -উপর কর! হইক্সাছে, সেই কারণে জগৎ্উৎপত্তিক্রমের এই পরম্পন্বাই 
আমাদের শান্্রকার সর্বদা প্রমাণ বলিয়া, মনে করেন, এবং তগবন 
গ্ীতাতেও এই ক্রমই প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকরণের আরস্ভেই কথিত হুই- 
সে যে, স্থির উৎপত্তিক্রুমের সন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিচাঁরও দেখা যার ) যেমন শ্রুতি 
স্বৃতি পুরাণের কোন কোন স্থান কথিত আছে যে, প্রথমে ব্রঙ্দেব বা হিরপ্য- 
গর্ভ উৎপন্ন হয়েন কিংব। জল প্রথমে উৎপন্ন: হয় এবং তাহাতে পরমেশ্বরের বীজ 
_ হুইতে এক তুবের্ণময় অও উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই স্যন্ত বিচার গৌপ ও উপলক্ষ- 
পাঁ্মুক বুঝিয়। তাহাদের উপপতি বুঝ্াইবার প্রসঙ্গ যখন আসে তখন ইহাই বল! 


বিশ্বের রচনা ও সংহায়। ১১৯৯৭ 


বায় যে, হিরণাগর্ত কিংবা ব্র্গদের অর্থে প্রর্কৃতিই 'বুঝায়। তগবদগীত!তেও 
“মম যোনির্হৎ ্রক্ষ” €গী, ১৪.৩) এইক্সপ ত্রিগুণাত্মক প্রকুৃতিকেই ব্রঙ্গ বল! 
হইয়াছে, এবং ভগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, আমার বীজ হঈতে এই প্রন্কৃতিতে 
ব্িগুণের দ্বার! অনেক মূর্তি উৎপন্ন হয় , অনান্্র এইরূপ বর্ন আছে, বে, বরঙ্মদেব 
হইতে আরম্তে দক্ষাদি সাত মানসপুত্র বা সাত মন্থু উৎপয্ন হইয়া তাহারা পরে 
চরাচর জগৎ নিপ্মীণ করিলেন ( মতা, আঁ. ৬৫-৬৭ ) মভা, শাং, ২৯৩) মঞ্গু, 
১, ৩৪-৬৩ )) এবং ইহার উল্লেখ এব্সবার গীতাতেও করা হইয়াছে (গী, ১০ €)। 
কিন্তু বেদান্তগ্রস্থ ইহাই প্রতিপারদন করে যে, এই সকল বিভিন্ন বর্ণনাতে বক্ষা- 
দেবকেই প্রকৃতি ধরিলে উপরি-প্রদত্ত তাত্বিক জগছৃৎপত্তিক্রমের সহিত মিল 
ছুই! যায়) এবং এ নিয়ম অন্যত্রও উপযোগী হইতে পারে। উদ্দাহরণ যথা, 
-&শব ও পাশুপতদার্শনে শিবকে নিমিত্ত-কারণ জ্ঞান করিয়। তাহা হইতে কার্ধ্য* 
.কারণাদি পাঁচ পদার্থ উৎপর হয়, এইরূপ মত দেখা যায়) এবং ন'রারণীয় 
ভাগবত ধর্খে বাস্দ্দেবকে প্রধান মানিয়! বাসুদেব হইতে প্রথমে সংকর্ষণ (জীব ), 
. সংকর্ষণ হইতে প্রহ্যয় (মন) এবং প্রায় হইতে অনিরুদ্ধ (অহঙ্কার ) উৎপন্ন 
হয় এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্ত বেদাস্তশান্ত্ান্থসারে জীব প্রত্যেকবারই নব 
নব উৎপর হয় ন!, উহা নিতা ও সনাতন পরমেশ্বরের, নিত্য- অতএব অনার্দি--- 
অংশ; তাই বেদান্তচ্থত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীর পাদে (বেনু, ২. ২, ৪২-৪৫ ) 
ভাগবতধর্মোক্ জীবের উৎপর্তিবিষয়ক উপরি-উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া খী মত 
রেদবিরুদ্ধ অতএব ত্যাজ্য, এইরূপ কথিত হইয়াছে । এবং গীতাতে বেদাস্তসুত্রেকর 
এই সিদ্ধাস্তেরই অনুবাদ করা হইয়াছে (গী, ১৩. ৪ 7 ১৫, ৭)1 সেইরূপ আবার 
সাংখ্যবাদী প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভদ্নকে স্বতন্ত্র তত্ব মানিয়৷ থাকেন কিন্তু এই 
“ইত অস্বীকার করির! প্রন্কৃতি ও পুরুষ ,এই ছুই তন্ব নিত্য ও নিশুণ এক 
পরমাত্বারই বিভৃতি, ইহাই বেদাস্ত সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। ভগবদ্গীভাতেও এই 
সিদ্ধান্ত গ্রাহথ হইয়াছে ( গী. ৯. ১০ )। কিন্তু এই সম্বন্ধে সবিস্তার বিচার পরবর্তী 
প্রকরণে কর! যাইবে । শ্রথানে ইহাই বক্তব্য যে, ভাগবত বা! নারারণীয় ধন্মে 
বৃ্ণিতি বাস্দেবভক্তির ও প্রবৃত্বিপর ধর্মের তত্ব ভগবদ্গীতায় মান্য হইলেও 
গীঘাতে ভাগবতধর্মের এই কল্পনন৷ স্বীকৃত হয় নাই বে, বাসুদেব হইতে সংকর্ষণ 
বাঁ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহার পরে গ্র্যয় (মন) এবং প্রদ্থযয় হইতে অবিক্ন্ধ 
(অহঙ্কার ) গ্রাহুভূর্তি হয়। সংকর্ষণ, প্রায়, বা অনিরুদ্ধ, ইহাদের নামও গীতার 
কোথাও আসে নাই। পাঞ্চরাত্রে কথিত তাগবতধর্্ম এবং গীতার. ভাগবত 
ধর্শের মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ । এই বিষয়ের উল্লেখ এখানে নিয়া বুৰিয়া! : 
ক্র! হইয়াছে ) কারণ “ভ* ভাগবতধর্্ম বল! হইয়াছে” এইটুকু হইতে 
কেহ ইহা না. বুঝেন যে ব্ষগতের উৎপত্তি-ক্রুমসম্বন্ধে কিংবা! জীব-পরমেশ্বর-স্বরূপ 
সম্বন্ধে তাগবতাদি তক্তি-সম্প্রদায়ের মতও গীতার মান্য। এক্ষণে সাখ্যপান্ত্রো্ত 


১৮৮ গীতারহ্স্য অথব! কর্শযোগশান্তর । 


প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছয়েরই বাহিয়ে ব্যাক ও ্রাক্ষর জগতে মূলে অন্য 
কোন তত্ব আছে কি নাই তাহার বিচার ফরিব। ইহারই নাম অধ্যাত্্ব কিংবা 
বদোত্ত। ৰ 

ইতি অষ্টম প্রকরণ সমাণ্ড। 
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নবম প্রকরণ । 
অধ্যায় । 
পরন্তস্থাত্ত, তাবোহন্যোব্ব্যক্তোইব্ক্কাৎ সনাতনঃ। 
ঘঃ স সর্কেধু ভৃতেবু নশ্যন্থ ন বিনশ্যতি ॥ ৪ 

গীতা, ৮, ২০। 
পূর্ববর্তী হই প্রকরণের মর্দার্থ এই বে, ক্ষেত্রঙ্ষেত্রজ্ঞবিচারে যাহাকে ক্ষেব্রজ্ঞ 
লে তাহারই নাম সাংখ্যশান্ত্র পুরুষ) সমস্ত ক্ষরাক্ষর বা চরাচর জগতের সংহার 
ও সৃষ্টির বিচার করিবার সময়, সাংখ্যমতান্ুসারে শেষে প্রকৃতি ও পুক্রষ এই 
ছই-ই স্বতন্ত্র ও অনাদি সূলতন্থ থাকির! যায়) এঘং আপনার সমস্ত ছুঃখের অত্যন্ত 
নিবৃত্তি করিয়৷ মোক্ষলাভ কন্িতে হইলে, প্রন্কৃতি হইতে আপন তিন্নতা অর্থাৎ 
ইকবলা উপলব্ধি করিয়। পুরুষের ব্রিগুণাতীত হুওর! চাই । প্রন্কতি ও পুরুষের 
সংযোগ হইলে পর প্রকৃতি আপন প্রপঞ্চ পুরুষের সন্তুথে কেমন করিয়া! বিস্তার 
করে এই বিষয়ের ক্রম আধুনিক স্ৃষ্টিশান্ত্রবেত্তাগণ সাংখ্যশান্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ 
তিন্ন করিয়। বলিয়াছেন; এবং আধিভৌতিক শাক্সমূহের যেমন যেমন উন্নতি 
হইবে, তেমনি তেমনি এই ক্রম বিষয়ে আরও সংশোধন হইতে থাকিবার সন্তাবন। 
আছে। যাই হোক, এক অব্ক্ত প্রকৃতি হইতেই সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ গুণোৎ- 
কর্ষ অনুসারে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন :হইয়াছে, এই মূল সিদ্ধান্তে কোনই পার্থক্য 
হইতে পারে না.। তখাপি, এই ব্য :অন্য শাস্ত্রে, আমানের নহে, এইরূপ 
মনে করিয়া! বেদান্ত-কেশরী সেই সম্বন্ধে বিবাদ করিতে বসেন না। তিনি এই 
সমস্ত শাস্ত্রের অগ্রে চলিয়া! পিওর্রক্ষাণ্ডেরও মূলে কোন্‌ শ্রেষ্ঠ তত্ব আছে এবং 
ষন্থয্য কেমন করিয়! সেই শ্রেষ্ঠতত্বে মিলিত হইতে পারে অর্থাৎ কেমম করিস 
তন্জপ হইতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীহার এই রাজ্যের 
মধ অন্য কোন শাস্ত্রের গর্জন চলিতে দেন না। সিংহের সম্গুখে যেরূপ শৃগাল 
চপ হইয়া যায় সেইরূপ বেদাস্তের সম্মুখে অন্য শান্ত্রসকলও নীরব হুইয়। যায় | 

তাই একজন প্রাচীন সুভাঁধিতকার বেদান্তের বখার্থ বর্ণনা করিয়াছেন যে». 

তাবৎ গর্জন্তি শান্ত্রাণি জন্ুকা বিপিনে বখ!। | 
ন গর্জতি মহাশক্তিঃ ঘাবৎ বেদাস্তকেসরী ॥ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্জের বিচারাস্তে নিশপগ্ন 'দ্র্টা” অর্ধাৎ পুরুষ বা আত্মা এবং ক্ষরাক্ষর 
জগতের বিচারান্তে নিশপরন সত্ব-রজ-তনোগুণমদী অব্যক্ত প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং 
জগতের মূলতত্বকে এইরূপ দ্বিধা বলিয়। মানিতেই হয়-_এইরূপ সাংখ্য বলেন। 
কিন্তু বেদাস্ত আরও অগ্রসর হইয়! এইরূপ বলেন যে, সাংখ্যের পুরুষ নি্9' 
হইলেও অসংখ্য হ্ওয়। প্রযুক্ত ইহা্মানা সংগত নহে যে, এই অসংখ্য পুরুষের ' 
“সেই (সাংখ্য ) অব্যক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ ও সনাতন যে অদ্য অব্যক্ত পদার্থ, হাহ! সপ্ত 
নাউ বলেও লাস নার না", তাহাই চরম গতি। 


হ্ওও শীতায়হস্য অথব! কর্্মযোগশান্ত্র। 


লাত কিসে হয় তাহ! বুঝির! প্রত্যেক পুরুষে সহিত তদচুসারে খ্যবহার কগিবার" 
সামর্থ প্রকৃতির আছে। একূপ মান! অপেক্ষা সাত্বিক তথ্জ্ঞানের দৃষ্টিতে ইহা 
স্বীকাক় করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত হইবে ঘে, এ একীকরণের জ্ঞানীক্রিয়ার শেষ 
পর্যন্ত নির্বিবাদ প্রয়োগ করা হৌক এবং গ্রক্কৃতি ও অনংখ্য পুরুষের একই 
পরমতত্ে অবিভক্তরূপে সমাবেশ করা হৌক যাহা “অবিভত্তং বিভক্রেযু* এই 
অনুসারে নিম হইতে উচ্চ পর্যযস্ত শ্রেণীলমূছে দেখ! যায় এবং ঘাহার সহায়ভাতেই, 
সৃষ্টির অনেক ব্যক্ত পদার্থ এক অব্যক্ত প্রকৃতিতে সমাবেশ কর! হয় (গী, ১৮০. 
২*-২২)। ভিন্নতার অবভাস হওয়া! অহসঙ্কারের পরিণাম ? এবং পুরুষ যদি নিশি, 
ছয়, তৰে অসংখ্য পুরুষের পৃথক থাকিবার গুণ উহাতে থাকিতে পানে না। কিংব! 
খনিতে হয় যে, বস্তত পুরুষ অসংখ্য নহে, কেবল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অহঙ্কার ' 
গুণরূপী উপাধির কারণেই উহ্থাতে অসংখ্যতা দেখা বার়। তা! ছাড়া আর এফ. 
প্রশ্ন এই উঠে যে, স্বতন্ত্র গ্রক্কৃতির সহিত স্বতন্ত্র পুরুষের যে সংযোগ হইয়াছে 
ভাহা সত্য ব! মিথ্যা? সত্য বলিয়। মানিলে সেই সংযোগ কখনই দুর হইতে 
পারে না, সুতরাং নাংখামতানুসারে আত্মা কখনই মুক্তি লাত করিতে পারে না। 
মিখ্যা বলয়! যদি মান! যায়, তাহা হইলে, পুক্রষের সংযোগ প্রবুক্ত প্রকৃতি, 
পুরুষের সন্তুথে নিজের বাজার সাজাইতে বে বসিয়! যান, সে কথা নির্খল হয়। 
গাভী বেরূপ বাছুরের জন্য ছুধ দেয় সেইরূপ পুরুষের লাভের জন্যই প্রকৃতি 
কার্ধাতৎপর থাকেন, এই দৃষ্টাস্তও খাটে না $ কারণ, গরুর পেটেই বাছুর হয় 
বলির! বাছুরের উপর গরুর সন্তানবাৎসলোর উদ্দাহরণ যেরূপ দেখান বান, প্রকৃতি 
ও পুরুষ সম্বন্ধে সেরূপ দেখান বায় না (বেস, শাং ভা. ২. ২,৩)। প্রকৃতি 
ও পুরুষ সাংখ্শাস্ত্ান্ুমারে মূলেই অত্যন্ত তিন্ন_একটি জড়, আর একটি সচেতন। 
' অগতের আরম্ভ হইতেই এই ছুই পদার্থ যদি অত্যন্ত ভিন্ন ও শ্বতন্ত্র হইল, তুবে ' 
আবার একের প্রবৃত্তি অন্যটির লাভের জন্য কেন হইবে? ইহাই উহাদের 
ক্বতীব, ইহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক উত্তর নহে। স্বভাবকেই যদি মানিতে হয়ঃ 
তাহ! হইলে হেকলের জড়াদ্বৈত মন্দ ই বা কি? মূল প্রকৃতির গুগের বৃদ্ধি হইতে 
হইতে সেই প্রকৃতিতে আপনাকে দেখিবার ও আপনার সম্বন্ধে বিচার করিবার 
চৈতন্াশক্তি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ইহ! তাহার স্বভাঁবই, থেকলেরও ইছাই পিদ্ধান্ত, 
কিনা? কিন্ত এইমত স্বীকার না করিয়া সাংখ্যশাস্ত্র এই ভেদ করিয়াছেন বে 
গু” পৃথক এবং “ৃপাজগত্ পৃথক । এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় ধে, যে 
ন্যায়ানুসারে দাংখ্যবাদী এই ভেদে দেখান সেই ন্যায়ের উপধোগ করত আরও অগ্রে. 
. চলিব না কেন? বাহ জগত তন্নতন্ন করিয়া! পরীক্ষা! করিলেও এবং চক্ষুর নাম 
মধ্যে অনুক অমুক গুণধর আছে নির্ধারণ করিলেও, এই সকল বিষয়ের জ্ঞাতা যা 
ভিটা তিন রহিয়াই যায়। প্দষ্ট/ পুরুষ "দৃশ্য জগৎ* হইতে 'ভির, ইহ! বিষ্টার 
কর্গিবার কোন সাধন বা উপায় কি নাই? এবং ইহ! 'জাদিবার ফোর্ম মার্শ আছে” 


অধ্যাত্যি। ২৯. 


কি নাই বে, এই দৃশ্য জগতের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের ইন্ত্রিয়ের স্বারা আমর! 
বেরূপ দেখি তাহাই ঠিক্‌ কিংবা! তাহ! হুইতে ভিন্ন? সাংখ্যবাদী বলেন বে, এই 
প্রশ্নের নীমাংস! হওয়া অসস্তব রলিয়৷প্রক্কতি ও পুরুষ এই ছুই তত্ব মূলেই তির ও 
স্বতন্ত্র এইরূপ ধরির়। লইতে হয়। নিছক আধিভৌতি ক শাস্ত্রের পন্গতি অনুসানে, 
বিচার করিলেও সাংখ্যের উক্ত মত অসঙ্গত বলিতে পারা যায় না। কারণ, 
জগ্রতের অনা পদার্থ ষেরপ আমাদের ইন্জিয়ের গোচর হইলে আমরা ভাহাদেক 
সুণধর্মের পরীক্ষা করিয়া থাকি, সেইরূপ, এই দ্্রষ্টা, পুরুষ যাহাকে বেদাস্ত 
'জাত্মা” বণেন সেই প্রষ্টার অর্থাৎ আপনারই হন্দ্রিয়ের ভিন্ন-ভিন্নরূপে কখনও 
গোচর হইতে পারে ন।। এবং যে পদার্থ এইরূপ ইন্ড্রিয়ের গোচর হইতে পারে ন! 
অর্ধাৎ ইন্জিপাতাত, মানবী ইন্জিয়ের দ্বারা তাহার পরীক্ষা কি প্রকারে সম্ভব? 
ভগবান তগবনগীতাতে ও ই আত্মার এই প্রকার বর্ণনা" করিয়াছেন _ 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 

. ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মাকতঃ ॥ ( গী" ২ ২৩) 
ছর্থাৎ আত্মা এরূপ পদার্থ নহে যে জগতের অন্য পদার্থের ন্যান্গ আমর! তাহার 
উপর উষ্ণ জল প্রভৃতি তরল পদার্থ ঢালিয়া দিলে তাহা! দ্রব হইবে, কিংব! 
প্রয়োগশালার তীক্ষ শস্ত্রের দ্বার খণ্ড থণ্ড করিয়! তাহার আস্থরিকম্বর্ূপ দেখিয়। 
'লইব, অথব! অন্সির উপর রাখিলে তাহা ধোঁয়া! হইয়া! ষাইবে কিংবা বাতাসে তাহা 
“গুরাইয়া যাইবে ! সাঁরকথা, জাগতিক পদার্থের পরীক্ষা করিবার, আধিভৌতিক, 
'শাস্ত্রবেত্তাদিগের যেকোন উপান্ন আছে সে সমস্ত এস্থলে নিক্ষল হুইয়! যায়। তখন 
সহজেই প্রন উঠে যে, তবে মাম্মার পরীক্ষ। হইবে কি প্রকারে ? প্রশ্নটা কঠিন 
বলিয়া মনে হয় সত্য) কিন্তু একটু বিচার করিয়! দেখিলে ইহার মধ্যে কিছুই 
"কঠিন নাই। সাংখ্বাদীগণও 'পুরুষকে' নিণ$৭ ও স্বতন্ত্র কিরূপে স্থির করিলেন ? 
আর্পন অন্তঃকরণের অনুভূতি হইতেই কি নহে? তবে এই রীতিই প্রক্কৃতি ও 
পুরুষের শ্বপ্নপ নির্ণয়ে কেনু প্রয়োগ করা যাইবে ন71? আধিভৌতিক শান্তের 
“বিষ ইন্দ্রিগোচর হইয়া! থাকে ; এবং অধ্যাত্মশান্ত্রের বিষয় ইন্দ্িক়াতীত অর্থাৎ 
-নিছক্‌ স্বসখেদ্য-অথবা আপনিই আপনাকে জানিবার যোগ্য । কেহ ষদ্দি এইক্প 
বলেন ষে, “আত্মা” যদি স্বসহ্থেদ্য হয় তবে প্রত্যেক মনুষ্যের এঁ বিষয়ে যেরূপ জান 
হইবে তাহাই হইতে দাও) তবে অধ্যাতশান্ত্রের প্রয়োজন কি 1: হাঁ, প্রত্যেক 
'মনুষ্যের মন কিংবা! অস্ত:করণ যদি ঈমান শুদ্ধ হয়, তবে এই প্রশ্ন যোগ্য প্রশ্ন 
:হইবে। কিন্তুষধন সকল লোকের মনের গুদ্ধি ও কৃক্তি এক প্রকার নহে বলিয়া 
আমর! জানি, তখন ধাহাদের.মন অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল, . তাহাদেরই 

. এপ্রতীতি এই বিষয়ে আমাদের, প্রমাণ বলিয়া মানিতে হইবে। অনর্থক "আমার 

এইরূপ মনে হয়” কিংবা ”তোমার এইরূপ মনে হর” বলিয়া বাদবিতও! বাড়াইয়া 

*কোন/গাত দাই.। -ফুকিবার .ছাড়িগ্া| দেও, রেঘান্তশীজ সে কথ! একেবারেই 


২৯২ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশান্ত্ । 


বলে না। বেদাস্তশান্্র ইহাই বলে বে, অধ্যাত্মশান্ত্রের বিষয় শ্যসন্বেদ্য- অর্থা্থ 
নিছক আধিভৌতিক যুক্তির দ্বারা নির্ণীত হইবার নহে বলিয়া ষে সকল যু 
অত্যন্ত শুদ্ধ, পবিত্র ও বিশাল মন-বিশিষ্ট মহাত্মাদিগের এই বিষয়ে অপরোক্ষ 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভবের বিরুদ্ধে না যায় সেই সকল যুক্তিই গ্রাহ্য হইতে পারে। 
আধিভৌতিক শাস্ত্রে ষেরূপ প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ অনুভব ত্যাজ্য বলিয়া মান! 
হয়, সেইকপ বেদান্তশাস্ত্রে যুক্তি অপেক্ষা উক্ত স্থানুতৃতির অর্থাৎ আত্মপ্রতীতির 
প্রাম্াণিকত। আঁধক বলিন। বিবেচিত হর। যে বুক্তি এই অনুভূতির অনুকূল 
তাহাই বেদাস্তীদিগের মান্য । শ্রীমৎ শঞ্ষরাচাধ্য আপন বেদাস্তস্থত্রের ভাষ্যে এই 
সিদ্ধান্তই দিয়াছেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীপনকারীদিগের ইহা সর্বদা! মনে রাখ 
'আবশ্যক-- 
অচিস্ত্যাঃ-খলু যে ভাব! ন তাংন্তর্কেণ সাধয়েৎ। 
প্রক্কতিভ্যঃ পরং যত্ত, তদচিস্ত্স্য লক্ষণম্‌॥ 
জিয়াভীত হওয়া প্রযুক্ত যে পদার্থের চিন্তা কর! অসাধ্য তাহার নির্ণয় কেবল 
তর্কের দ্বার কিংবা অনুমানের দ্বার করিবে না) সমস্ত জগতের মূল প্রক্ৃতিরও 
বাহিরে যে পদার্থ তাহা এইরূপ অচিন্তনীয়*__এই একটা পুরাতন শ্লোক মহা- 
ভারতের মধ্যে ( মভা, ভীম্ম- ৫. ১২) পাওয়া যায় এবং “সাধয়েৎ হহার বদলে 
“যোজয়েখখ এইরপ পাঠভেদে বেদান্তস্থত্রসন্বন্ধীয় শ্রীশঙ্করাচাধ্যের ভাষ্যেতেও 
গৃহীত হুইয়াছে (বেস্থ, শীং ভা. ২. ১.২৭)। মুও্ক ও কঠোপনিষদেও আত্ম- 
জ্ঞান শুধু তর্কের দ্বার! প্রাপ্ত হওরা যায় না, ইহা কথিত হইয়াছে (মুং, ৩.২, ৩) 
কঠ ২.৮, ৯ ও ২২)। অধ্যাত্মশান্ত্রে উপনিধদ্‌ গ্রস্থা্দির বিশেষ মাহায্ম্যের কার- 
পও ইহাই । মনকে কি করিয়া একা গ্র করিবে, সে বিষয়ে প্রাচীনকালে ভারত- 
বর্ষে অনেক আলোচন! হুইয়৷ পরিশ্ৌষে এই বিষয়ে ( পাতঞ্জল ) যোগশাস্ত্র নামক" 
এক স্বতন্ত্র শান্ত্রই রচিত হইয়াছে । যেসকল বড় ঝড় খধি এই শাস্ত্রে নিপুণ 
ছিলেন, এবং স্বভাবতই ধাহাদের মন পবিত্র ও বিশাল ছিল, সেই সকল মহাত্মাগণ 
মনকে অন্তমু্থ করিয়৷ আত্মার স্বরূপ সম্বদ্ধে ে অনুভূতি পাইয়াছিলেন, কিংবা 
সেই সম্বন্ধে তাহাদের শুন্ধ ও শান্ত বুদ্ধির যে স্ফুরণ হইয়াছিল তাহাই উপনিষদ্‌- 
গ্রন্থে কথিত হুহয়াছে। তাই, যেকোন অধ্যাত্মতত্বের নির্ণস্করণে এই শ্রুতি- 
্রস্থসমূছে কথিত অনুভূতির শরণ গ্রহণ ভিন্ন আমাদের অন্য পন্থা! নাই (ক্ঠ. 
৪. ১)) মনুষ্য কেবল স্বীয় তীক্ষবুদ্ধির'দ্বারা৷ এই আত্মপ্রতীতির পোষক ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারের যুক্তি দেখাইতে পারে) কিন্তু তন্নিবন্ধন সূল প্রত্তীতির প্রামাণ্য 
' এতটুকু নযুনাধিক হইতে পারে না। ভগবদ্গীতা স্থৃতিগ্রন্থের অন্তর্গত সত্য $ 
কিন্ত এই বিষয়ে তাহার যোগ্যতা৷ উপনিষদের 'লমানই যে স্বীকৃত হয় ইহ! প্রথম 
প্রকরণের আরন্তেই বলিয়াছি। অতএব ' গীতা ও উপনিষদে গ্রক্কতির অতীত 
লই অচিন্ত্য পদার্থ সম্বন্ধে 'কি কি সিদ্ধান্ত করা হূইয়াছে এই প্রকরণে শেধদিকে 
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কেবল তাহাই উক্ত হইয়াছে; এবং উহাদের কারণের অর্থাৎ শাস্বরীতিতে 
উহাদের উপপত্তির বিচার পরে কর! হইরাছে। 

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখাদিগের এই দ্বৈত ভগবদ্গীতার মানা নহে। গীতান্ত- 
ভূতি অধান্মক্ঞানের এবং বেদান্তশান্ত্রেরও প্রথম দিদ্ধান্ত এই যে, প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই ছুয়েরই অতীত এক সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও অমৃত তত্ব চরাচর জগতের মূলে 
আছে। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও ত্রিগুণাতমক অর্থাৎ সপ্তগ। কিন্ত 
যাহা সগুণ তাহা নশ্বর বলিয়া, এই সগুণ ও অব্যক্ত প্রক্কৃতিরও নাশ হইলে পর 
শেষে যে কোন অব্যক্ত অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সমস্ত জগতের মধ্যে স্য ও 
নিতা তব, প্রকুতিপুরুষ বিচার করিবার সময় এই প্রকরণের আরস্তে প্রদত্ত 
ভগবদগীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২০তম শ্লোকে ইহা! কথিত হইয়াছে। আরে! 
পরে ১৫ম অধ্যায়ে (গী" ১৫, ১৭ )ক্ষর ও অক্ষর-_ব্যক্ত ও অব্যক্ত--সাংখ্য- 
জারি হার বলিবার পর উক্ত হইন্াছে *- 

উত্তমঃ পুরুষত্তবন্যঃ পরমাত্বেত্যুদাহৃতঃ। 
ফে৷ লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্তযব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ 
অর্থাৎ এই ছুই হইতে ভিন্ন ষে পুরুষ তিনিই উত্তম পুরুষ, পরমাত্মসংল্ঞক, অব্যয় 
ও সর্বশক্তিমান, এবং তিনিই ভ্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়৷ তাহাদের সংরক্ষণ করেন। 
* এই পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই ছুয়েরই অতীত হওয়ায় 
*তীহার বথার্থ সংজ্ঞা! 'পুরুষোনতম+ হইয়াছে (গী. ১৫. ৮)। মহাভারতেও ভৃগু 
খঁষি ভরঘাজকে 'পরমাত্মা” ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছেন 
আত্মা ক্ষেত্রজ্র ইত্যুক্তঃ সংযুক্তঃ প্রাককতৈগণৈঃ। 
তৈরেব তু বিনিন্মক্ঃ পরমাত্বেত্যুধা হত; ॥ 

অর্থাৎ "আত্ম! যখন প্রক্কৃতিতে ব৷ দেহের মধ্যে বন্ধ থাকে, তখন তাহাকে ক্ষেত্র 
(ভীবাত্ম। ) বলে? তাহাই প্রাকৃত অর্থাৎ প্ররুতি বা দেহের গুণ হইতে, মুক্ত 
রা 'পরমায্মা” এই সংজ্ঞ। হয় ( মভা. শাং, ১৮৭, ২৪)। 'পরমাম্বা+র 

উক্ত ছুই ব্যাখ্যা ভিন্ন মনে হওয়! সম্ভব, কিন্তু বস্ততঃ তাহ। ভিন্ন নহে। ক্ষরাঙ্গর 
জগৎ ও জীব (অথব! সাংখ্যশান্্ানথসারে. অব্যক্ত প্রকৃতি ও পুরুষ) এই ছুরেরই 
অতীত একই পরমাত্বা আছেন এই কারণেও বল! যায় ষে তিনি করাক্ষরের 
অতীত, আবার কখনও বল! যায় যে তিনি জীব বা জীবাত্মার (পুরুষের ) 
অতীত-_এইরূপে এক পরমাঝ্মারই এই ছুইটি লক্ষণ কিং! ব্যাখ্যা করা! হইলেও 
বন্তত কোন ভিন্নতা! হয় না। এই অভিপ্রায় মনে রাধিয়। কালিদাসও কুমারসস্ভবে 
পরমেস্থরের বর্ণন! করিয়াছেন যে, পরপুরুষের লাতের জন্য সচেষ্ট প্রক্কতিও তুমিই, 
এবং নিজে উদাসীন থাকির! সেই প্রক্কতির দ্রষ্টা পুরুষও' তুমিই” ( কুমা, ২. ১৩)। 
সেইরপ. আবার" গীতাতেও ভগবান বলিতেছেন "মম যোতির্শহদ্বরক্ষ-_এই 
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প্রক্কতি আদার যোনি বা আমার এক স্বরূপ (১৪. ৩) এবং জীব বা আন্মাও 
আমারই অংশ (১৫.৭)। ৭ম অধায়েও ভগবান বলিতেছেন যে . ' . 
ভূমিরাপোহনলো! বাযুঃ খং মনে! বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন প্রকতিরষ্টধা ॥ 
অর্থাৎ *পৃথথী, জল, অগ্নি, বাঘ, আকাশ. মন. বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকা- 
€রর মামার প্রকৃতি) ইহ। বাতীত ( অপরেয়মিতস্বন্যাং ) সমস্ত জগৎ যাহ! 
গ্কারণ করিয়! আছে সেই জীবও আমার অপর প্রকৃতি ( গী- ৭. & ৫) মহাঁ 
ভারতের শাস্তিপর্ধের অনেক স্থানে সাংখ্যের পঁচিশ তত্বের বিচার করা হইয়াছে ॥ 
কিন্তু সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই পঁচিশ তত্বের অতীত যড়বিংশতষ - 
এক পরম তত্ব আছে, ধাহাকে জানিতে না পারিলে মনু্য “বুদ্ধ” হয় না (শাং. 
৩০৮)। আনার নিজের জ্ঞানেন্ছ্রিয়ের দ্বার! জাগতিক পদার্ষের যে জ্ঞান হয় 
তাহাই আমাদের সমস্ত জগৎ) তাই প্রকৃতি বা জগতকে ই কখন কখন “জ্ঞান 
এই নাম দেওয়া হয় এবং এই দৃষ্টিতে "পুরুষ? জ্ঞাত বলিয়া উক্ত হয় ( শাং. ৩.৬, 
৩৫-৪১)। কিন্ত প্রকৃত “জ্ঞেয্” িনি (গী. ১৩. ১২) তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই ছুয়েরই, অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞাত৷ উভয়েরই অতীত হওয়ায় গীতায় তাহাকেই 
“পরমপুরুষ' বল! হইয়াছে । ত্রিলোক বাাপ্ত করিয়। তাহার ধারফ্লিতা এই যে 
পরম ব৷ পর-পুরুষ-তাহাকে জানো, তিনি এক, অব্যক্ত, নিত্য, ও অক্ষর, এ. 
কথা শুধু ভগবদ্গীতা নহে, বেদাস্তশাস্ত্রের সকল গ্রস্থই উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন । 
“অক্ষর ও “অবাক্ত' এই ছুই বিশেষণ বা শব সাংখ্যশান্ত্রে প্রকৃতির উদ্দেশে 
প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে) কারণ, জগতের প্রক্কৃতি অপেক্ষা সুস্্পতর অন্য কোন মূল 
কারণ নাই, ইহাই সাংগ্যদিগের সিদ্ধান্ত (সাং. কা. ৬১)। কিন্তু 
দেখিলে, পরব্রহ্মই এক অ-ক্ষর হন অর্াৎ তাহার কখন নাশ হয় না) তিনিই 
অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্্রিয়ের অগোচর ; অতএব গীতাক় “অক্ষর+ ও “অব্যক্ত? এই ছুই 
শকই প্রকৃতির অভ্ীত পররক্গের স্বরূপ দেখাইবার জন্যও প্রযুক্ত হইয়া থাকে, 
এই বিষয় পাঠকের সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক (গীঁ, ৮. ২৯.) ১১. ৩৭ ) ১৫. 
১৬ ১৭)। বেদান্তের এই প্রকার দৃষ্টি স্বীকার করিলে, প্রতি অব্যক্ত 
' হুইলেও তাহাকে “অক্ষর বল! ষে ঠিক নহে, এ কথা সত্য । জগছুৎপত্তি- 
ক্রমসম্বন্ধে সাংখ্যশান্ত্রের সিদ্ধান্ত সাংখ্যদিগের নিশ্চিত পরিভাষাতে.কোন জদল- 
বদল না করির! তাহাদের শবেই গীতাতে ক্ষরাক্ষর কিংবা বাক্তাব্যক্ত জগতের 
বর্ণনা করা হইয়াছে; কিন্তুমনে রেখে! যে, এই বর্ণণ হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের 
* জন্তীত এই তৃতীয় উত্তম পুরুষের সর্বশক্তিত্বে কোন বাধা আসে না । সেইজন্য 
গীতারও মান্য, তাই, তগবদ্গীতাতে পরব্রক্ষের স্বরূপ বলিবার যেখানে প্রসঙ্গ 
. আসিয়াছে, সেখানে সাংখ্য ও বেদাত্তের মতান্তরবিষয়ক সন্দেহ মিটাইবার জন, . 
(সাংখ্য ) জব্যক্তেরও অতীত 'অব্যক্ক, এবং (সাংখ্য ) অক্ষরেরও দতীত বক্ষ 
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'শ্রইরূপ ভাষা প্রয্োগ করা আবশাক হইয়াছে । উদাহরণ বথা--এই প্রকরণের 
আরভে প্রদত্ত শ্লোক দেখ। সারকথা, গীতা পড়িবার সময় সর্বদাই মনে রাখা 
আবশ্তক যে, 'অব্যক” এবং 'অক্ষর+ একট ছুই শবই কখন সাংখাদিগের প্রকৃতির 
উদ্দেশে, এবং কখন বেদাস্তের পরব্রন্ধের উদ্দেশে অর্থাৎ ছুই বিভিরপ্রকারে 
গীতায় প্রধুক্ত হইয়াছে । সাংখাদিগের অবাক্ত প্ররুৃতিরও অতীত অপর অব্য: 
সত, বেদান্বের মতে জগতের মূল । জগতের মূলতন্ব সম্বন্ধে সাংখ্য ও বেদাস্তের 
মধো ইভাই উপরি-উদ্ত পার্থকা। এই পার্থক্য হইতে অধ্যাত্মশান্ত্রোক্ত মোক্ষের 
স্বরূপ এবং সাঁংখ্যদিগের মোক্ষম্বরূপে কিরূপ পার্থক্য হইয়াছে তাহা পরে বল 
ধাইবে। 

প্রকৃতি ও পুরুষ, সাংখাদের এই 'দ্বৈতকে ন! মানিয়া, বখন ইহা স্বীকার কর! 
হইয়াছে যে, এই জগতের মূলে পরমেশ্বররূপী অথবা! পুরুযোত্তমরূপী এক তৃতীয় 
নিতা তন্ব আছে এবং প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই তাহার বিভূতি, তখন সহজেই 
এরই প্রশ্ন আসে যে. এই তৃতীয় মূলভূত তত্বের স্বরূপ কি, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ 
এই দুয়ের সহিত উহার কি সম্বন্ধ? প্ররুতি, পুরুষ ও পরমেশ্বর__এই ত্রয়ীফে 
অধ্যাত্বশাস্বে, যথাক্রমে জগৎ, জীব ও পরব্রহ্গ বল! হয় ; এবং এই তিন বস্তরই 
স্বব্প ও ইহাদের পরম্পরসম্বন্ধ নির্ণয় করাই বেদাস্তশাস্ত্রে মুখ্য কার্য; উপ- 
নিষদেও ইহারই আলোচন! করা হইয়াছে । কিস্তু এই বিষয়ে সমস্ত বেদাস্তের 
, মতের ত্রক্য নাই । কেহ কেহ মনে করেন যে, এই তিন পদার্থ মূলে একই ? এবং 
কেহ ব! মনে করেন যে, জীব ও জগৎ পরমেশ্বর হইতে আদিতেই অল্প বা অত্যন্ত 
ভিন্ন। ইহ! হইতেই বেদাস্থীদিগের অদ্বৈতী, বিশিষ্টাদ্বৈতী ও ত্ৈতী এইরূপ তেঈ 
ভইয়াছে। জীব ও জগতের সমক বাবার পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলিতেছে এই 
সিদ্ধান্ত সকলেরই সমান গ্রাত্য । কিস্তকতভক লোক বলেন যে, জীব, জগত 
'ও পরব্রহ্ধ এই তিন বস্তর মূলম্বরূপ আকাশের ন্যায় এক ও অখণ্ড) আবার 
অনা, বেদান্তী বলেন যে, জড় ও চৈতন্য এক হইতে পারে ন৷ বলিয়া, 
ধাড়িমের ফলের অনেক দানা থাকিলেও তাহার ফলের একত্ব যেমন লোপ পাস 
না, তেমনি জীব ও জগৎ পরমেশ্বরের মধ্যে ওতপ্রোত থাকিলেও উহ! পরমেশ্বর 
ক₹ইতে মূলেতে তিন্ন এবং তিনই “এক” বলিন্না খন উপনিষদে বর্ণিত হয় তখন 
তাঙ্কার অর্থে 'দাড়িমের ফলের ন্যায় এক” এইরূপ বুঝিতে হইবে । জীবের 
গ্বপ সম্বন্ধে যখন এই মতাত্তর উপস্থিত হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক 
টাকাকার নিজ নিজ মতান্থপারে উপনিষদপমূহের এবং গীতারও শব্ধসকলের 
টানিয়া বুনিয়! অর্থ বাহির করিতে লাগিলেন ৷ তাহার পরিণামে গীতার প্রন্কত 
স্বরপ--উহার প্রতিপাদ্য সত্য-_বশ্মযোগ বিষয় তে৷ একপাশে থাকিয়া! গেল 
এবং অনেক সাম্প্রদায়িক টাকাকারদিগের মতে গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য দিয় 
ইঙাই' হই! দীড়াইয়াছে য়ে, গীত! বেধান্তের ক্ৈতষতের বা অন্বৈতমধেন্! 
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হৌক; এই সম্বন্ধে বেশী বিচার করিবার পুর্বে ইহাই দেখিতে হইবে যে, জগৎ 
(প্রতি), জীব, (আত্মা কিংবা পুরুষ ), এবং পরব্রহ্ম পরমাত্মা কিংবা, 
পুরুযোত্তম ) ইছাদের পরম্পর সম্বস্ধবিষয়ে শ্বয়ং ভগবান প্রীকুষ গীতায় কি বলি- 
প্লাছেন। এই বিষয়ে গীতা ও উপনিষদ উভয়েরই যে একই মত এবং গীতার 
সমস্ত বিচার উপনিষদে যে প্রথমেই আসিয়াছে, পরবর্তী বিচার হইতে পাঠক- 
দিগের তাহা উপলব্ধি হইবে । 
প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েরই অতীত যে পুরুষোত্তম পর-পুরুষ, পরমাত্ম! ব! 
পরব্রহ্ধ, তাহার বর্ণনা করিবার সময় ভগবদ্গীতায় প্রথমে তীহার ব্যক্ত ও 
অব্যক্ত (দৃষ্টির গোচর ও দৃষ্টির অগোচর ) এই ছুই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ব্যক্ত স্বরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয-গোচর রূপ যে সগুপই হইবে, ইহাতে সন্দেহ 
নাই। বাকী রহিল অব্যন্ত। এই অব্যক্ত রূপ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও উহা! 
যে নিগুপই হইবে, তাহা বল। যাইতে পারে না' কারণ, আমাদের দৃষ্টিগোচর 
না হইলেও, তাহার মধ্যে সকল গুণই সুস্ক্রূপে থাকিতে পারে । তাই, অব্য- 
ক্তেরও সণ্ডণ, সগুণ-নিগুণ ও নিরুণ এই তিন ভেদ কর! হইয়াছে। "গুণ 
শব্দে শুধু মন্থুষ্যের বহিরিক্ডিয় সমূহের দ্বার! নহে, মনের স্বারাও ঘে সকল গুণের 
জ্ঞান হয়, সেই সমপ্ত গুণই এই স্থলে বিবক্ষিত হইয়াছে । পরমেশ্বরের মূর্তিমান 
অবতার ভগবান শ্রীকষ্ স্বয্ং সাক্ষাৎ অর্জুনের সন্মুথে দণ্ডায়মান হুইর়া উপ- ' 
দেশ করিতেছিলেন, তাই গীতার স্থানে স্থানে তিনি আপনার সম্বন্ধে প্রথম পুরু- 
যের নির্দেশ এই প্রকার করিয়া ছিলেন- যথা, প্প্রক্কৃতি আমার স্বরূপ” (৯.৮), 
পজীব আমার অংশ" (১৫৭) “সমস্ত তৃতের অন্তরা আমি” । ১**২*) 
“জগতে যে যে শ্রীমান্‌ কিংবা বিভূতিমান সূর্তি' আছে সে সমস্ত আমার অংশ 
হইতে হইয়াছে* ( ৪০" ৪১), "আনার পরে মন রাখিয়া! আমার ভক্ত হও? 
(৯. ৩৪), “তবে তুমি আমারই সহিত মিলিত হইবে, তুমি আমার প্রিয় ভক্ত 
বলিয়া তোমাকে আমি ইহা নিশ্চয় করিয়। বলিতেছি” (১৮, ৬৫ )। এবং যখন 
নিজের বিশ্বরূপ দেখাইয়৷ অঞ্জুনকে ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাইলেন যে, সমস্ত 
চরাচর জগৎ আপন বাক্ত স্বরূপেই ওতপ্রোত হইয়া আছে, তখন ভগবান তাহাকে 
এই উপদেশ করিলেন যে, অব্যক্ত রূপ অপেক্ষা ব্যক্তরূপের উপাসনা! করা 
অধিক সহজ ; তাই তুমি আমার উপরই তোমার ভক্তি স্থাপন কর (গী. ১২. ৮) 
আমিই ব্রহ্দের, অব্যয় মোক্ষের, শাশ্বত ধর্মের ও নিত্য সুখের মুল-স্থান (গী, 
১৪, ২৭)। ইহা! দ্বার! ভানা যার যে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত গীতার অধি- 
কাংশ স্থলেই ভগবানের ব্যক্ত স্বরূপই মুখ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
এইটুকু হইতেই নিছক ভক্কিমানী পণ্ডিত ও টীকাকারগণ এই মত প্রকাশ 

করিম্নাছেন যে, গীতাতে পরমেশ্বরের ব্যক্ত রূপই অন্তিম সাধ্য বলিয়া স্বীক্কত হুই- 
যাছে; কিন্তুতাহী। সত্য বলিয়া মানিতে, পারা! বার না। কারণ, উপরি-উত্ক 'বর্ণনার 


অধ্যাত্ম। ৭ 


সঙ্গেই ভগবান স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, আমার ব্যক্ত স্বরূপ মান্সিক, এবং তাহার 
অতীত (পর) অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগোচর স্বরূপই আমার সত্য প্ববূপ। 
উদ্দাহরগ ষখ! সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন__ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যপ্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মন্থৃত্রমম্‌ ॥ ( গী: ৭ ২৪) 
অর্থাং__-“আঁমি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্ড্রিয়ের অগোচর হইলেও অজ্ঞান লোক 
আমাকে ব্যক্ত মনে করে, এবং ব্যক্তের অতীত আমার শ্রেষ্ঠ ও অব্যক় স্বরূপ 
তাহারা জানে ন।” ) এবং ইস্থার পরবর্তী শ্লোকে (৭. ২৫), ভগবান বলিতে- 
ছেন বে, “আমি আমার যোগমায়ার দ্বারা! আচ্ছাদিত থাকায় মুর্খ লোক আমাকে 
জানে না।” আবার চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আপন ব্যক্তু স্বরূপের উপপত্তি এই 
প্রকার বলিয়াছেন-__-পমামি জন্মবিরহিত ও অব্যয় হইলেও আপন প্রকৃতিতে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমি নি মায়ার দ্বার। (স্বাত্মমায়য়া) জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ ব্যক্ত 
হইয়। থাকি” (৪-৬)। এবং পরে সপ্তম অধ্যায়ে বলিতেছেন-__“এই ব্রিগুণাত্মক 
প্রন্কতি আমার দৈবী মায় ; এই মায়াকে যে কাটাইয়া উঠে সে-ই আমাকে প্রাপ্ত 
হয, এবং সেই মাগার দ্বারা যাহার জ্ঞান নষ্ট হয় সেই মূঢ় নরাধম আমার সহিত 
মিলিত হইতে পারে না” (৭, ১৫ )। শেষে আঠারে। অধায়ে (১৮. ৬১) ভগবান 
* উপদেশ করিক়াছেন--“হে অজ্জুন ! সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে জীবরূপে পরমাত্বাই বাস 
করেন, এবং তিনি আপন মান্নার দ্বারা সমস্ত প্রাণীকে যস্ত্রের ন্যাক্স ঘুরাইয়] 
থাকেন।” অঞ্জুনকে ভগবান যে বিশ্বরূপ দেখাইররাছেন তাহাই ভগবান নারদকেও 
দেখাইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতের শ্াস্তিপর্বাস্তর্গত নারায়ণী প্রকরণে কাঁথত 
হইয়াছে (শাং, ৩৩৯ )) এবং নারায়ণীয় কিংবা! ভাগবত ধর্মই গীতার প্রতিপাদ্য 
ইহা আমি গ্রথম প্রকরণেই “েখাইয়াছি। 'নারদকে এইরূপ সহশ্র চক্ষুর, রঙ্গের 
এবং অন্য দৃশ্য গুণের বিশ্বরূপ দেখাইবার পর ভগবান বলিয়াছেন__ 
মার! হ্যেষা,ময়া স্যষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ । 
সর্বভূতগুণৈুকক্জং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হলি ॥ 
পতুমি আমার যে রূপ দেখিতেছ তাহ! আমার উৎপাদিত মায়া) ইহা হইতে তুমি 
এরূপ বুঝিও না যে, সমন্ত ভূতের গুণের দ্বারা আমি যুক্ত ।” আবার ইহা বলিয়া- 
ছেন যে, “আমার প্রক্কত শ্বরূপ সর্বব্যাপী, অব্যক্ত ও নিত্য এবং তাহা সিদ্ধ- 
পুরুষের! গানেন,৮ ( শাং, ৩৩৯. ৪৪, ৪৮)। এইজন্য. বলিতে হয় যে, গীতাক় 
বর্ণিত অজ্জুনকে ভগবানের প্রদর্শিত বিশ্বব্ূপও মায্নিকই ছিল। সারকথা, উপা- 
সনার নিমিত্ত ভগবান গীতায় ব্যক্ত ম্বরূপের প্রশংসা করিলেও পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ- 
স্বব্ূপ অব্ক্ত অর্থাৎ ইস্্রিয়ের অগোষ্টর ) এবং গেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হওয়াই 
তাহার, মারা? এবং এই মায়! কাটাইয়। শেষে পরসাত্ছার . শুদ্ধ ও অব্যক্ত 
্বরূপের জ্ঞান না হই মনয্যের মোক্ষলাত হয় না, ইহাই. বে গ্রীতার সিদ্ধান্ত, 


২৮ গীতারহদ্য অথবা কর্মীযোগশান্ত্র। 
ভাহ! উপরি-উক্ত বিটার হইতে নিঃসন্দেহ দেখা বাক্স । মায়া জিনিসটা কফি 
'স্তাহার অধিক বিচার পরে করিব । উপরে প্রদত্ত বচনাদি হইতে এইটুকু স্পষ্ট 
হইতেছে যে, এই মান্ধাবাদ প্ীশঙ্করাচার্ধ্য নূতন বাহির করেন লাই, তাহার পূর্বে 
ভাহা ভগব্দপীতায়, মহাভারতে এবং ভাগবত ধর্ষেতেও গ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত 
হুইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও জগতের উৎপত্তি এইরূপ প্রদত্ত হহইয়াছে। 
“মায়াং তু শ্রক্কতিং বিদ্যান্সািনং তু মহেশ্বরং* ( শ্বেতা, ৪, ১০) অর্থাৎ মার়াই 
€সাংখ্যের ) প্রকৃতি, এবং পরমেশ্বর সেই মায়ার অধিপতি ; তিনিই আপন মায়া 
দ্বারা বিশ্ব নির্মাণ করেন । 

_ পরমেশ্বরের শ্রেষঠস্বরূপ ব্যক্ত নহে, অবাক্ত,__ইহা এখন স্পষ্ট হইলেও, এই 
শ্রেষ্ঠ অবাক্ততস্বরূপ সগুণ ব! নিগুণ ইহারও এইথানে কিছু বিচার কর! আবশ্যক? 
কারণ, যখন সগুণ অব্যক্তের আমার সম্মুখে এই এক উদ্দাহরণ আছে যে, সাংখ্য- 
শাস্ত্রের গ্রক্ৃতি অবাক্ত অর্থাৎ ইন্ত্রিয়ের অগোচর হইলেও সগুণ 'অর্থাৎ সত্বরজ- 
স্তমোগুণময়ী, তখন কাহারও কাহারও মতে পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ শ্বরূপও 
খী প্রকার সগুণ বলিম্বা! মানিতে হয় । আপন মায়ার দ্বারাই হোকন! কেন? কিস্ত 
যখন এ অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত জগৎ নিশ্নাণ করেন ( গী-৯. ৮) এবং সকলের 
হৃদয়ে থাকিয়! তাহাদের ছারাই সমস্ত ব্যাপার করাইয়া! থাকেন ( ১৮, ৬১), যখন 
ভিনি সমস্ত বক্তের ভোক্ত। ও গ্রতু (৯. ২৪), যখন প্রাণীদিগের জুখ-ছুঃখাঁদি সমস্ত ' 
“ভাব' তাহ! হইতে উৎপন্ন হয় (১০. ৫), এবং যখন প্রানীগণের হৃদয়ে শ্রদ্ধা 
উৎপাঁদনকারীও তিনিই এবং “লভতে চ ততঃ কামান্‌ ম্ৈব বিহিতান্‌ হি তান্* 
(৭. ২২)--গ্রাণীদিগের বাদনার ফলদাতাও তিনিই) তখন তো এই কথাই 
সিদ্ধ হইতেছে যে, তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দ্রয়ের অগোচর হইলেও দয়া, কর্তৃত্ব 
প্রভৃতি গুণের দ্বারা! যুক্ত সুতরাং “সগুণ । কিন্তু উল্টাপক্ষে ভগবান এইরূপও 
বলিতেছেন যে *ন মাং কন্াণি লিম্পস্তি*__কর্ম অর্থাৎ গুণও আমাকে কখন 
স্পর্ণ করিতে পারে না (৪. ১৪)) প্রকৃতির গুণের দ্বার। মোহ প্রাপ্ত হইয়া 
সুর্খলোক আত্মাকেই কর্তা বলিয়া মনে করে (৩. ২৭7) ১৪. ১৯) কিংবা এই 
ম্মব্যর ও অকর্ত৷ পরমেশ্বরই প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে জীবরূপে থাকা প্রযুক্ত (১৩.৩১), 
প্রাণিমাত্রের কর্তৃত্ব ও কণ্ম এই ছুই হইতেই বস্তত তিনি অলিগ্ত হইলেও অজ্ঞানে 
অভিভুত লোক শোহে পতিত হয় (৫. ১৪, ১৫)। এই প্রকার অব্যক্ত অর্থাৎ 
ইন্দিয়ের অগোচর পরমেশ্বরের দ্বব্ূপ-_-সগ্ডণ ও নিগুণ-_এই ছই প্রকারেই 
'ষর্দিতি হইয়াছে একপ নহে? কিন্ত কোন কোন স্থলে এই ঢুই বূপকে একত্র 
দিশাহয়। পরমেস্বরের বর্ণন। করা হইগ্সুছে। উদ্দাহরণ যথা _ -ভৃততৃৎন চ 
ভূতস্থে। (৯, ৫ /-_আমি ভূতসমূহের আধার হইলেও তাহাদের মধ্যে আমি 
নাই; “পরক্রদ্ধ দংও নহেন অসংও নহেন” (১৩. ১২)) প্সর্বেজজিয়। আছে 
বলির! প্রতিভাত অথচ“ সর্বোন্তিয়বিবর্জিত ; এবং দিষ্িণ হুইগাও গুপের 
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উপতোকাঞ্ (১৩.১৪)। “দুরে এবং নিকটে ও আছেন”(১৩, ১৫)) “অবিভক্ত অথচ 
দিভক্তূপে দৃষ”( ১৩. ১৬ )__এইপ্রকার পরমেশ্বর-স্বরূপের পরস্পরবিরুন্ধ অর্থাৎ 
সঙচৰ-নি গুণাঈশ্রিত বর্ণনাও কর! হহয়াছে। তথাপি প্রারস্তে দ্বিতীয় অধ্যায়েই 
বল! হইয়াছে যে, “এই আত্মা, অব্ত্ত, অচিস্ত্য ও অবিকার্ধ্য” (২, ২৫) 
আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে “এই পরমাত্মা অনার্দি, নিপুণ ও অব্যয় হওয়া প্রযুক্ত 
শরীরের মধ্যে থাকিলেও কিছুই করেন না এবং তিনি কিছুতেই লিপ্ত হন না” 
€১৩.৩১)। এইরূপ পরমাত্মার শুদ্ধ, নিডণ, নিরবয়ব, নির্বিকার, অচিস্ত্য, 
অনাদি ও অব্যক্ত স্বরূপেরই শ্রেষ্ঠত্ব গীতায় বর্ণিত হইয়াছে। 

ভগবদগীতার ন্যায় উপনিষদেও অব্যক্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ কখন সগুণ, 
কখন সগুণ নিগুন এইরূপ-উভয়বিধ এবং কখন শুদ্ধ নিুণ, এই তিন প্রকার 
দবর্ণিত হইরাছে দেখা যায়। উপাসনায় সর্ধদ। প্রত্যক্ষ" মুর্তিই চোখের সম্মুখে 
থাকিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। নিরাকার অর্থাৎ চক্ষুরাদ জ্ঞানে- 
ন্িক্ের অগোচর স্বরূপের উপাসনাও হইতে পারে। কিন্তু 'বাহার উপাসনা 
করিতে হইবে তিনি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গোচর না হইলেও, মনের গোচর ন! 
কুইলে হাহার উপাপন৷ হইতে পারে না। উপাসনা অথে চিন্তন, মনন বা 
ধ্যান । চিন্তিত বস্তর কোন রূপ না থাকিলেও অন্য কোনও গুণ মনের উপলব্ধ ন! 
, ছুইলে মন কিসের চিত্ত করিবে? তাই উপনিষদে যে যে স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ 
চক্ষের অগ্রাহ্য পরমাত্মার উপাসন। ( চিন্তন, মনন, ধ্যান) কথিত হইয়াছে, সেই 
সেই স্থানে অব্যক্ত পরমেশ্বর সগুণ বলিয়াই কল্পিত হইয়াছেন। পরমাত্মা 
মন্বন্ধে কল্পিত এই গুণ উপাসকের অধিকার অনুসারে নুনাধিক ব্যাপক বা! 
সাত্বিক হইয়া থাকে ; এবং যাহার যেরূপ নিষ্ঠা তাহার সেইরূপ ফলও লাভ ' 
হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩. ১৪, ৯) উক্ত হইয়াছে, “পুরুষ ভ্রতুময়, যাহার 
যেরূপক্রতু :( নিশ্চয়) মরিবার পর সে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়”, এৰং 
ভগবদগীতাতেও কথিত হইয়াছে যে, “দেবতাদের প্রতি ভক্তিমান দেবতাদের 
সহিত এবং পিতৃগণের প্রতি ভক্কিমান পিতৃগণের সহিত গিয়৷ মিলিত হয়েন* 
(গীতা ৯, ২৫), অথবা “যে। যচ্ছুদ্ধঃ স এব সং”__যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার 
সেইরূপ সিদ্ধি লাভ হয় (১৭, ৩)। তাৎপর্ধ্য এই যে, উপাসকের আঁধকারভেদে 
উপাস্য অব্যক্ত পরমাত্মার গুণও উপনিষদে ভিন্ন ভিন্নরূপে বণিত হইয়াছে । 
উপনিষদ্ের এই প্রক্রণকে “বিদ্যা” বলে। বিদ্যা ঈশ্বরগ্রাপ্তির ( উপাসনারূপ ) 
যার্গ, এবং এই মার্গ যে প্রকরণে কথিত হইয়া থাকে, তাহাও শেষে “বিদ্যা” 
নামে অভিহিত হুয়। 'শাঙিব্যবিদয। ( ছাং. ৩, ১৪), পুরুববিদ্য। (ছাং ৩. ১৬, 
১৭), পধ্যক্কবিদ্যা ( কৌধী. ১) , আণোপাসন! (কৌধী. ২) ইত্যাদি অনেক 
: প্রকারের উপাসনা উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে; এবং বেদান্তন্থত্রের তৃতীয় 
শধ্যায়ের তৃতীয় পাঁদে এই স্কল বিষস্বের বিচার.কর!, হইয়াছে। এই প্রকরণ 
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ব্যক্ত পরমাআ্ীর সগুণ বর্ন এই প্রকারে করা হইয়াছে যে তিনি মনোনয়, 
প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসম্কর, আকাশাঝআ, সর্বকর্শা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ ও 
সর্বরন (৩১ ১৪, ২)। তৈত্তিরীয়োপনিষদে তো অন্ন, প্রাণ, মন, জ্ঞান বা 
আনন্দ--এই সকল রূপেও পরমাত্মাব্র ক্রমোচ্চ উপাসনা কথিত হইয়াছে 
(তৈ, ২, ১৫১ ৩, ২৬)। ঘুহদারণ্যকে (২.১) অজাতশক্রকে গার্গ্য 
ঘালাকী সর্বপ্রথম আদিত্য, চক্র, বিছাৎ, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল বা 
দিকৃসমূহে অধিঠিত পুরুষসমূহেরই ব্রহ্গরূপে উপাসনা কথিত হইয়াছে; কিন্ত 
পরে প্রকৃত ব্রহ্ম এই মকলেরও অতীত, ইহা অজ্াতশক্র তাহাকে বলিয়া শেষে 
প্রাণোপাদনাকেই মুখ্য প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতেই এই পরম্পর! 
কিছু সম্পূর্ণ হয় না। উপরি-উক্ত নমন্ত ব্রহ্মবূপকে প্রতীক অর্থাৎ এই সকণকে 
উপাসনার জন্য কল্পিত "গৌণ ব্রহ্মস্ববূপ কিংবা! ব্রহ্মনিদর্শক চিহ্রু বল! যায়? 
এবং এই গৌণ রূপকেই কোন মূর্তির রূপে চোখের সামনে.রাখিলে তাহাকেই 
প্রতিমা” বল হয় । কিন্তু মনে রেখো, সমস্ত উপনিষদের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, 
প্রকৃত ব্রহ্ধন্বরূপ ইহা হুইতে ভিন্ন (কেন, ১, ২৮)। এই ব্রন্দের লক্ষণ 
ঘর্ণন করিবার সময় কোন স্থানে “পত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” ( তৈত্তি, ২, ১) 
কিংব! “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ( বৃ, ৩. ৯. ২৮) বলা হইয়াছে ? অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য 
(সৎ), জ্ঞান (চিৎ) এবং আনন্দরূপ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ,- এই প্রকারে 
তিনগুণেরই মধ্যে সমস্ত গুণের সমাবেশ করিয়া! বর্ণন কর! হইক্লাছে। এবং 
অন্যন্থানে, ভগবদপীতারই ন্যায় পরম্পরবিরুদ্ধ গুণসমূহ একত্র করিয়া! ব্রন্মের 
বর্ণন এইপ্রকার করা হইফ়্াছে যে, ব্রহ্ম সংও নহেন, অসৎও নহেন” ( খ. ১০, 
১৯৯ ) অথবা “অণোরণীয়ান্‌ মহতো৷ মহীয়ান্” অর্থাৎ অণু অপেক্ষ। ক্ষুদ্র এবং 
বৃহৎ অপেক্ষা ও বৃহৎ (কঠ. ২ ২০, “তদেজতি তন্নৈিজতি তদ্‌দূরে তত্বস্তিকে” 
অর্থাৎ তিনি চলেন এবং চলেন না, তিনি দূরেও আছেন, এবং নিকটেও 
আছেন-__ ঈশ- ৫) মুং, ৩. ১,৭), অথবা “সর্বেন্দিয়গুণাভাম” অথচ 
“সর্বেন্দ্ি্বিবর্জিত” ( শ্বেতা, ৩. ১৭)। যম নচিকেতাকে এই জ্ঞানোপদেশ 
দিক্সাছেন যে, শেষে উপর্ধুক্ত সগস্ত লক্ষণ ছাড়িয়৷ দিয়া ধর্ম ও অধর্মের, কৃত 
ও অক্কতের, কিংবা ভূত ও ভব্যেরও অতীত যিনি: তাহাকেই ব্রহ্ম বলি জান 
(কঠ. ২. ১৪)। এইপ্রকার মহাভারতের নারারণীয় ধর্মে ব্রহ্মা রুদ্রকে 
€( মভা" শাং, ৩৫১,৯১১), এবং মোক্ষধন্মে নারদ শুকদেবকে' বলিয়াছেন (৩৩১, 
8৪)। বৃহদারণ্যক উপুনিষদেও (২, ৩. ২) পৃথিবী, জল ও অগ্নি, এই তিন- 
টাকে ব্রন্দের মূর্তরূপ বল! হইয়াছে ; আবার বায়ু ও আকাশকে অমূর্তরূপ বলিয়া 
দেখানে। হইগাছে যে, এই অমূর্তের সারভূর্ত পুরুষের রূপ ব! রং বদল হয়; এবং 
শেষে এই উপদেশ দিয়াছেন যে, 'নেতি নেতি” অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত যাহ কিছু 
- ৰল! হইল, তাহ নহে, তাহ ব্রন্ধ 'নহে”_-এই সমস্ত নামর্পাত্মক মূর্ত বাঁ অমূর্ভ 
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পদার্থের অতীত (পর ) যে 'অগৃহ্য” ব! “অবর্ণনীয় আছেন তাঁহকেই পরর্হ্থী 
জানিবে (বৃহ, ২, ৩, ৬ এবং বেস্থ, ৩. ২, ২২)। অধিক কি, যে যে পদার্থের 
কোন নাম দেওয়া ধাইতে পারে সেই স্বন্তেরও অতীত ধিনি, তিনিই পরব্রহ্ধ 
এবং সেই ব্রন্দের অব্যক্ত ও নিগুণ স্বরূপ দেখাইবার জন্য “নেতি নেতি” এই এক 
ক্ষুদ্র নির্দেশ, আদেশ বা সুত্রই হইয়। গিয়াছে এবং বৃহদার 
উহার চারিবার প্রয়োগ হইয়াছে (বৃহ, ৩, ৯, ২৬7 ৪, ২৭৪) 8, ৪, ২২9 
৪. ৫, ১৫)। সেইরূপ অন্য উপনিষদেও পরব্রন্ের নির্শণ ও অচিন্তযরূপের ৰর্ণন 
পাওয়। যায়, ধথ।__“্যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” (তৈতি, ২, ৯) 
“অদ্রেশ্যং ( অদৃশ্য ), অগ্রাহ্য” (মুং, ১,১০৬) পন চক্ষুষা পৃহ্যতে নাপি বাচা” 
(মুং ৩, ১,৮)-চাধে দেখ! বার না কিংব। বাক্যের দ্বার! বলা যায় না; 
অথবা-_ 
অশব্বমস্পর্শমরপমব্যক্সং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যত 
অনাদ্যনস্তং মহতঃ পরং ঞ্বং নিচাষ্য তন্মত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ সেই পরব্রঙ্ম পঞ্চ মহাভৃতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ গুণ- 
বিরহিত, অনাদি, অনস্ত, ও অবায় (কঠ, ৩ ১৫) বেস্থ- ৩, ২* ২২-৩০ দেখ )। 
মহাভারতের শাস্তিপর্ধে নারায়ণীয্প বা ভাগবত ধর্মের বর্ণনাঁতেও ভগবান নার- 
, দ্কে আপন বাস্তব স্বরূপ “অদৃশ্য, অস্ত্রে, অস্পৃশ্য, নিগুণ, নিল (নিরবয়ব ১ 
অজ, নিত্য, শাশ্বত ও নিক্কিয়” এইরূপ ৰলিরা তিনিই জগতের উৎপত্তি ও 
প্রলয়কর্তা ব্রিগুণাতীত পরমেশ্বর, এবং ইহাকেই “বান্ুদেব পরমাআ+ বল! হয়, 
এইরূপ বলিয্লাছেন ( মভা. শাং. ৩৩৯, ২১-২৮)। 
উপরি-উক্ত বচনাদি হইতে উপলব্ধি হইবে যে, শুধু ভগবদগীতাক 
নহে, মহাভারতের অন্তর্গত নারায়ণীয় বা ভাগবত ধর্মে এবং উপনিষ্দেও পর- 
মেশ্বরের ব্যক্ত ম্বরূপ অপেক্ষা অব্যক্ত স্বরূপই শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত হইয়াছে, এবং এই 
শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত স্বরূপ সেখানে সগুণ, সগুণনিগুপ ও শেষে কেবল নিগুণ এই 
তিনপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে? এখন প্রশ্ন এই যে, অব্যক্ত ও শ্রেষ্ঠ স্বরূপের এই 
তিন পরস্পর-বিরোধী রূপের মিল কিরূপে কর! যাইবে ? এই তিনের মধ্যে সডণ- 
নিগুপ অর্থাৎ উভগ্নাত্মক যে রূপ তাহা সপ হইতে নিগুণে (কিংব! অ্েয়ে ) 
মোপান ব! সাধন এইরূপ বল! যাইতে পারে। কারণ, প্রথমে সণ্ডণ 
রূপের জ্ঞান হইলে পরই আস্তে আস্তে এক এক গুণ ছাড়িয়া দিলে. নিও স্বরূ- 
পের অনুভব হইতে পারে এবং এই পদ্ধতি অনুসারেই ব্র্গপ্রতীকের ক্রমোচ্চ 
উপাসন! উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণ বথা__তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃঙু- 
বরুণ ভূগুকে প্রথমে এই উপদ্ধশ দিলেন যে, অন্নই ব্রহ্ম; তদনত্তর ক্রমে 
ক্রমে প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই ব্র্গস্বরূপের জ্ঞান ত্বাহাকে দিলেন 
( তৈভি, ৩, ২-৬)। কিংবা এরূপও বল! যাইতে পারে যে, গুণবোধক বিশেষ, 
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ণের দ্বারা ফেহ মিওণের বর্ণনা কখনই করিতে পারে না বলিয়া, অগত্যা পর- 
স্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের ত্বারাই তাহার বর্ণনা করিতে হয় + কারণ, “দুর” বা “সৎ 
শব্ধ উচ্চারণ করিবামাত্র অন্য কোন বন্ত নিকটে” বা অসৎ এইরূপ পরোক্ষ 
ভাবে আমাদের মনে উপলব্ধি হইয়! থাকে । কিন্তু একই ব্রহ্ম যদি সর্বব্যাপী 
'হয়েন তবে পরমেশ্বরকে “দুর ব1 “সৎ বিশেষণ দিয়া “নিকট বা অসৎ 
কাহাকে বলিব? এই অবস্থাতে “দুর নহেন, নিকট নহেন) সৎ নহেন, অসৎ 
নহেন_এইবপ ভাষার উপযোগ করিলে, দূর ও নিকট, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি 
পরস্পরসাপেক্ষ গুণের জোড় উঠাইয়। দিয়া, বাকী যাহ। কিছু নিগুণ সর্বব্যাপী, 
সর্বদা নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্রভাধে অবস্থিত তাহাই ব্রহ্ম এইরূপ বোঁধ হইবার জন্য, 
ব্যবহারক্ষেত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ বিশেষণের ভাষাই প্রয়োগ করা ভিন্ন গত্যন্তর 
নাই (গী* ১৩ ১২)। যাহা কিছু আছে তাহ! সমস্তই ব্রহ্ম হওয়ায় দূরে তিনিই, 
নিকটেও তিনিই, সৎও তিনিই এবং অসৎও তিনিই। তাই, অন্য দৃষ্টিতে 
দেখিলে, সেই ব্রন্ধের পরম্পরৰিরুদ্ধ বিশেষণের ছারা একই সময়ে বর্ণনা করা! 
চলে (গী. ১১, ৩৭ 3 ১৩. ১৫)1 কিন্তু সগুণ-নিগুণ এই উভয়বিধ বর্ণনার উপ- 
পত্তি এইবপ করিলেও একই পরমেশ্বর কিরূপে সগুণ ও নিগুণ এই ছুই পরস্পর- 
বিরুদ্ধ শ্বরূপ প্রাপ্ত হন, সে কথার ব্যাথা! অবশিষ্টই রহিয়! যায়। মানিলাম, যখন 
অব্যক্ত পরমেশ্বর ব্যক্ত ব! ইন্জ্রির়গোচর রূপ ধারণ করেন তখন উহা তাহার মায়া, 
কিন্তু ব্যক্ত কিংবা ইন্দ্রিয়ের গোঁচর না হইয়া অব্যক্ত থাকিয়াই খন তিনি নি্ড- 
পের স্থানে সগুণ হইয়া! যান তখন তাহাকে কি বলিবে? উদাহরণ ঘথা--একই 
নিরাকার পরমেশ্বরকে কেহ “নেতি নেতি” বলিয়া নিপুণ বলেন, আবার কেহ 
তাহাকে সত্বগুণসম্পন্ন, সর্ধকর্মম ও দয়ালু বলেন। ইহার রহস্য কি? উভ- 
কনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পক্ষ কোন্টি? এই নিগুণ অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে সমস্ত ব্যক্ত জগৎ 
ও জীব কিরূপে উৎপন্ন হইল? এই সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা আবশ্যক । 
সমস্ত সঙ্কল্পের দাতা অবাক্ত পরমেশ্বর বাস্তবিক সগুণ); উপনিষর্দে ও গীতান্ত 
নিগুণন্বজূপের যে বর্ণনা আছে, তাহা অতিশয়োক্তি বা নিরর্থক প্রশংসাপর 
উক্তি__ এইরূপ বলিলে অধ্যাত্বশাস্ত্রের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করা হয়। যে 
বড় বড় মহাত্বাগণ ও খাষিরা মনকে একাগ্র করিয়া সু্্ম ও শান্ত বিচারের দ্বার! 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্যতো! বাচে নিবর্তত্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” 
(তৈ. ২. ৯.) মনেরও যিনি ছুর্গম, বাকাও ধাহাকে বর্ণনা করিতে পারে না) 
তিনিই চরম ব্রহ্ন্বূপ__-ঠাহাদের আত্মপ্রতীতি অতিশয়োক্তি, কি প্রকারে বল 
যায়? আমর! "সাধারণ মনুষ্য, আমাদের স্ষুত্র মনে অনন্ত ও নিগুণ ব্রঙ্গের 
ধারণ! হয় না বলিয়। প্রকৃত ব্রহ্ম সগুণই হবে বলা আর হৃর্য্যাপেক্ষা আমাদের 
দীপ শ্রেষ্ঠ বল! একই ! ই, যদি এই-নিগুণ রূপের উপপত্তি উপনিষদে অথব। 
পীন্তায় ন। দেওয়। হইত তবে পৃথক কণা হ্ইত্ত ৪. কিন্তু বাস্তবিক তাহা! নছে। 
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দেখ না, ভগবদ্গীতায় তে৷ স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত 
স্বরূপ অব্যক্তই ) এবং তিনি ব্যক্ত জগতের রূপ যে ধারণ করেন সে তো. তাব্র 
মায়া (গী, ৪. ৬); কিন্তু তগবান ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির গুণের দ্বারা 
“মোহ প্রাপ্ত হইয়া মুর্খ লোক (অব্যক্ত ও নিণ্ণ ৷ আত্মাকেই কর্তা মনে করে” 
(গী,৩, ২৭-৯) , কিন্তু ঈশ্বর তো' কিছুই করেন না, কেবল অজ্ঞানের দ্বার 
লোক ভ্রান্ত হয় ( গী. ৫. ১৫) অর্থাৎ ভগবান স্পষ্টাক্ষরে এই উপদেশ দিয়াছেন 
যে, অবাক্ত আত্মা বা! পরমেশ্বর বস্তত নিগুণ হইলেও (গী, ১৩ ৩১) 
মোহ বা অজ্ঞানবশতঃ লোকে তাহার উপর কর্তৃত্বাদিগুণের অধ্যারোপ করিয়া 
তাহাকে সগ্ুণ অব্যক্ত করিয়। তোলে (গী, ৭. ২৪) ইহা হইতে, 
পরমেশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে গীতার এই সিদ্ধান্ত বুঝ! যায়-(১) গীতার 
পরমেশ্বরের ব্যক্ত স্বরূপের অনেক বর্ণনা থাকিলেও* পরমেশ্বরের সূল ও শ্রেষ্ঠ 
স্বরূপ নিগুণ ও অব্যক্তই, এবং মনুষ্য অজ্ঞান বা মোহবশত তাহাকে 
সগুণ মনে করে, (২) সাংখ্যদিগের প্রকৃতি বা তাহার ব্যক্ত প্রপঞ্চ অর্থাৎ সমস্ত 
জগৎ এই পরমেশ্বরের মায়া ; এবং (৩) সাংখ্যদিগের পুরুষ বা জীবাত্মা যথার্থত 
পরমেশ্বররূপী, পরমেশ্বরেরই ন্যায় নিগুণ ও অকর্তা, কিন্ত অজ্ঞানবশত লোকে 
তাহাকে কর্তী বলিয়া মনে করে। বেদাস্তশান্ত্রের্‌ সিদ্ধাস্তও এইরূপ; কিন্তু 
উত্তরবেদাস্ত গ্রন্থে এই সিদ্ধান্ত বলিবার সময় মায়৷ ও অবিদ্যা এই ছুয়ের মধ্যে 
একটু প্রভেদ করা হইয়াছে । উদাহরণ যথা-পঞ্চদশীতে প্রথমে কথিত 
হইয়াছে যে, আআ ও পরব্রক্ম উভয়ই মূলে একই অর্থাৎ ব্রহ্মত্বরূপ ৯ 
খই চিৎ্স্বক্ূপ ব্রঙ্ম যখন মাক়্াতে প্রতিবিশ্ব হন তখন সব্রজস্তমো- 
গুণমরী (সাংখ্যদিগের মূল ) প্রকৃতি নির্মিত হয়। কিন্তু পরে এই মায়ারই 
, আবার “মায়” ও “অবিদ্যা, এইরূপ ছুই (ভেদ করিয়৷ বলা! হইয়াছে যে, মায়ার 
ব্রিগুণের মধ্যে “শুদ্ধ” সন্তগুণের ষখন উৎকর্ষ হয় তখন তাহাকে কেবল মায় বল! 
হয়, এবং এই মায়্াতেই প্রতিবিশ্বিত ব্রহ্গকে সগুণ অর্থাৎ ব্যক্ত ঈশ্বর (হিরণ্যগর্ভ ) 
বল! হয়॥ এবং এই সবগ্ুণ “অশুদ্ধ হইলে “অবিদ্যা” হয় এবং তাহাতে প্রতি- 
বিদ্বিত ব্রহ্মকে “জীব” এই নাম দেওয়! হয় (পঞ্চ, ১. ১৫-১৭ )। এইভাবে দেখিলে 
একই মায়ার ম্বরূপত দুই ভেদ করিতে হয়-_অর্থাৎ উত্তরকালীন বেদাস্তের 
দেখিলে, পরব্রহ্ম হইতে 'ব্যক্ত ঈশ্বর” উৎপন্ন হইবার কারণ মায় এবং 'ভীব” উৎ- 
পন্ন হুইবান্ন কারণ অবিন্যা মবানিতে হয়। কিন্তু গীতাতে এইপ্রকার ভেদ কর! 
হয় নাই। গীত! বলেন যে, ভগবান স্বয়ং যে মায়ার বার! ব্যক্ত অর্থাৎ সগুণ রূপ 
থারণ করেন (৭. ২৫), কিংব! যে মায়ার দ্বার অষ্র্ধ। প্রকৃতি অর্থাৎ জগতের 
সমস্ত বিভৃতি তীহা হইতে উৎপন্ন হয়, (৪. ৩), সেই মায়ারই অজ্ঞানের দ্বারা 
জীব মোহ প্রাপ্ত হয় (৭, ৪-১৫)। “অবিদ্যা এই শব গীতার কোথাও আসে 
মাই-; এবং শ্বেতাশ্তরোপনিযদে যেখানে এঁ শন্দ, আলিরাছে সেখানে তাহার 
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অর্গও এইপ্রকারে স্পই করা হইয়াছে যে, মায়ার প্রপঞ্চকেই অবিদ্যা সংঙ্ঞ 
দেওয়া হইয়াছে, ( শ্বেতা. ৫,১)। তাই, উত্তরবেদান্তগ্রন্থে কেবল নিরনপণের 
সুবিধার জন্য জীব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অবিদ্যা ও মায়ার হুন্ ভেদ স্বীকার ন 
করিয়া আমি “মায়া”, “অবিদ্যা” ও 'অজ্ঞান” এই শব্খগুলিকে সমানার্থকই মানি ; 
এবং এক্ষণে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে সংক্ষেপে এই বিষয়ের বিচার করিব যে, 
ভ্রিগুণাত্মক মায়া অবিদ্যা ব! অজ্ঞান ও মোহ ইহাদের সামান্যত তাত্বিক শ্বরূপ 
কি, এবং উহার দাহায্যে:গীতা ও উপনিষদের সিদ্ধান্তসসূহের উপপত্তি কিরূপে 
লাগানো যায়। 
নিগুণ ও সগুপ এই শব্দ ছুটি দেখিতে ছোট হইলেও উহার মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ের সমাবেশ হয় তাহা দেখিতে গেলে, সত্যই সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড চক্ষের 
সম্মুখে আপিয়! দণ্ডায়মান হয়। যথ!, জগতের মূল যখন এ অলাদি পরব্রহ্মই, 
যিনি এক, নিক্ষিয় ও উদাসীন, তখন তাহাতে মন্ুষ্যের ইন্ড্িয়ের 'গোচর অনেক 
প্রকার ব্যাপার ও গুণ কি প্রকারে উৎপর হইল এবং এই প্রকার তাহার অথগ্ুত। 
কি প্রকারে ভগ্ন হইল; কিংব! ধিনি মূলেতে একই তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন বহুবিধ 
পদার্থ কিরূপে দৃষ্ট হইতেছে ) ষে পরত্রহ্গ নির্বিকার এবং ধাহাতে, মধুর, 
অন্ন, কটু কিংবা ঘন, তরল অথবা শীতোষ্ণাদি ভেদ নাই, তাহাতেই বিভিন্ন রুচি, 
ন্যনাধিক ঘন-তরলতা কিংবা শীতল ও উষ্ণ, স্থখ ও দুঃখ, আলোক ও অন্ধকার, 
মৃত্যু ও:অমরতা৷ ইত্যার্দি অনেক প্রকারের দ্বন্দ কিরূপে উৎপন্ন হইল) যে পরর্রহ্ম 
শান্ত ও নির্বীত, তাঁহাতেই নানাবিধ ধ্বনি ও শব কিরূপে উৎপন্ন হইল; যে 
পরব্রন্ে অস্তর-বাহির কিংবা দূর-নিকট ভেদ নাই, তাহাতে অগ্রপশ্চাৎ এ-পার 
ও-পার কিংব৷ দূর-নিকট অথব! পূর্ব-পশ্চিম ইত্যাদি দিকৃকৃত স্থলকুত ভেদ 
কিরূপে আদিল) যে পরব্রহ্ম অবিকুরী, ত্রিকাঁলে অবাধিত, নিত্য ও অমৃত,, 
তাহাতে ন্ুনাধিক কালপরিমাণে নশ্বর পদার্থসমূহ কিরূপে হইল ) কিংবা বাহাতে 
কার্ধযকারণভাবের স্পর্শমাত্র নাই সেই পরব্রন্মের কাধ্যকারণরূপ,--বথা মৃত্তিকা 
ও ঘট-_কেন:দেখা যায়; এইপ্রকার অনেক বিষয়ের“সমাবেশ উক্ত ছোট শব 
ছুটির মধ্যে হইয়াছে । কিংবা! সংক্ষেপে বলিতে হইলে, এক্ষণে এই বিষয়ের বিচার 
করিতে হইবে যে, একেরই মধ্যে নানাত্ব, নির্ঘন্বে.অনেক প্রকার ঘন্ব, অদ্বৈতে 
দ্বৈত, অথব! অসঙ্ষে সঙ্গ কিরূপে জুটিল। সাংখ্যকারের! এই বিবাদ হইতে রক্ষা 
পাইবার জন্য এই দ্বৈত কল্পনা করিয়াছেন যে, নিন ও নিত্য পুরুষের ন্যায় 
ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সগুণ প্রক্কতিও নিত্য ও দ্বতন্ত্র। কিন্তু :জগতের মূলতত্ব অনু 
. সন্ধান করিবার মাবমনের যে শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, এই দৈতের দ্বারা তাহার 
সমাধান হয় না! শুধু নহে, প্রত্যুত যুক্তিবাদে;৪ এই দ্বৈত টে'কে না! । ' তাই, 
প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে গিয়া উপনিষৎকারের! এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ফে, 
'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতেও শ্রে্ঠপদৰীর “নিগুণ' ব্রক্ষই জগতের মূল। কিন্তু এক্ষণে 
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নিশু'প হইতে সগ্ুণ কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক ) 
কারণ সাংখ্যের ন্যায় বেদান্তশান্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত ষেঃ যাহা! নাই তাহ! হইতেই 
পারে না; এবং তাহা হইতে যাহা আছে তাহা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে ন|। 
এই সিদ্ধান্ত অন্থসারে নিগুণ অর্থাৎ যাহাতে গুণ নাই সেই তরঙ্গ হইতে, সপ্ুণ 
অর্থাৎ যাহাতে গুণ আছে এইরূপ জাগতিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে না। 
তবে আবার সণ আসিল কোথ! হইতে? সগুণ কিছু নাই যদি বল, তাহা! তো! 
চোখের সামনে দেখা যাইতেছে । এবং নিগুণের ন্যায় সগুণও সত্য ষদি বল, 
তাহ! হইলে দেখিতেছি যে, ইন্ট্রিপ্নের গোচর শব্-্পর্শরূপ-রসাদি সমস্ত গুণের 
স্বরূপ আজ এক প্রকার কল্য অন্য প্রকার- অর্থাৎ উহ! নিত্য পরিবর্তনশীল, 
অতএব নশ্বর, বিকারী ও অ-শাশ্বত, তখন তে। (পরমেশ্বর বিভাজ্য এইরূপ 
কলন। করিয়া) ইহাই বলিতে হচ্গ যে এইরূপ সপুণ *পরমেশ্বরও পরিবর্তনশীল 
ও নশ্বর । কিন্ত বিভাজ্য ও নশ্বর হইয়া ধিনি জাগতিক নিয়মপদ্ধতির মধ্যে 
নিত্য পরতন্ত্র হইয়৷ কাজ করেন তাহাকে কেমন করিয়া পরমেশ্বর বলিবে? 
সারকথা, চাই ইন্দরিয়্গোচর সমস্ত সগুণ পদার্থ পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে 
স্বীকার কর, কিংবা সাংখ্যের ন্যায় অথবা 'সাধিভৌতিক দৃষ্টিতে মনে কর যে, 
সমস্ত পদার্থ একই অব্যক্ত কিন্তু সগুণ মূল প্রক্কৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যে 
কোন পক্ষই স্বীকার কর না ফেন. ইহ নির্বিবাদরূপে সিদ্ধ যে, নশ্বর গুণ যে 
পর্য্যন্ত এই মূল প্রকৃতি হইতেও বিচ্যুত না হয় সে পর্যন্ত পঞ্চ মহাভৃতকে বা 
প্রক্কতিরপ এই সগুণ মূল.পদার্থকে জগতের অবিনাশী, স্বতন্ত্র ও অমৃত তত্ব 
মানিতে পার! যায় না। তাই যিনি প্রক্কৃতিবাদ স্বীকার করেন তাহার প্রর- 
মেশ্বরকে নিত্য, স্বতন্ত্র ও অমৃত বল! ছাড়িয়া দিতে হয়) অথবা পঞ্চ মহাভূতের 
"অথবা সগ্ুণ মূল প্রক্তিরও অতীত কোন্‌ তত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে 
হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন মার্গ নাই । মৃগতৃষ্ণিকায় ভূষণ নিবারণ কিংবা 
বালুক। হইতে তৈল বাহিরু হওয়া! যেরূপ অসম্ভব, সেইরূপ প্রত্যক্ষ নশ্বর বস্ত 
হুইতে অমৃতত্ব প্রাপ্তির আশাও ব্যর্থ; এবং এইজন্য, যাজ্ঞবন্ধ্যয আপনার 
পত্ী মৈত্রেয়ীকে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, ধতই কেন সম্পন্ডিলাভ হউক না, তাহ দ্বার! 
অমৃতত্বলাভের আশ! নাই-_“অমৃতত্বস্য তু নাশান্তি বিত্বেন” (বৃ, ২. ৪, ২১। 
ভান, এখন যর্দি অসৃতত্বকে মিথ্যা বল, তবে মানুষের এই শ্বাভাবিক 
ইচ্ছ। দেখা যায় যে, সে কোন রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত ইনাম বা পুরস্কার 
কেবল নিজে নহে বরঞ্চ পুত্রপৌত্রাপিক্রমে অর্থাৎ চিরক্লাল উপভোগ করিতে চায়; 
অখব৷ ইহাও দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বা! শাশ্বত কীর্তির অবসর উপস্থিত হইলে 
আমরা জীবনেরও পরোয়া রাখি না। খক্বেদের ন্যায় অতি প্রাচীন গ্রন্থেও 
পুর্ববতন খবিদের এই প্রার্থন৷ যে, “হে ইন্দ্র! তুমি “অক্ষিতশ্রব অর্থাৎ অক্ষর 
কীন্তি'বা৷ ধন দাও” (খ. ১, ৯, ৭), অথবা “হে,সোম ! তুমি আমাকে বৈৰন্বত 
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(যম) লোকে অমর কর” ( খ. ৯, ১১৩. ৮01 পূর্বর্থবিদিগের প্রার্থন! ছাঁড়িয় 
দিলেও অর্বাচীনকালে এই দৃষ্টিই স্বীকার করিয়া স্পেন্সর, কৌৎ প্রভৃতি নিছক 
আধিভৌতিক পণ্ডিতও প্রতিপাদ্দন করিয়াছেন যে, “কোন ক্ষণিক সুখে না 
ভুলিয়! বর্তমান ও ভাবী মানবজাতির চিরন্তন সুখের জন্য চেষ্টা করাই এই 
জগতে মনুষ্যমাত্রের নৈতিক পরম কর্তব্য" । আমাদের দৃষ্টিসীমার বাহিরে নিরস্তর 
ফল্যাণের অর্থাৎ অমৃতত্বের এই কল্পনা! আসিল কোথা হইতে ? যদি বল তাহ! 
শ্বভাবসিদ্ধ, তাহ! হইলে এই বিনশ্বর ন্নেহেব্র বাহিরে কোন প্রকার অমৃত বস্ত 
আছে এইরূপ বলিতে হয়। এবং এই প্রকার অমৃত বস্ত কিছু নাই বদি বল, 
তবে আমাদের যে মনোরৃত্তির সাক্ষাৎ প্রীতি হয় তাহার অন্য কোন উপপত্তিও 
দেওয়! াইতে পারে না! এই কঠিন সমপ্যার স্থলে কোন কোন আধিভৌ- 
তিক পণ্ডিত এই উপদেশ করেন বে, এই প্রশ্ন কখনই মীমাংস! হইবার নহে, 
তাই ইহার বিচার না করিক্স, দৃশ্য জগতের পদার্থসমূহের গুণধস্মের বাহিরে 
আমাদের মনকে ধাৰিত হইতে দিবে না। এই উপদেশ সহজ বলিয়৷ মনে হয় $ 
(কিন্ত মন্ুষ্যের মনে তত্বজ্ঞানের যে শ্বাভাবিক আকাজ্কা আছে তাহ! কে আটক 
করিবে, আর কি করিয়া আটক করিবে? এবং এই ছুর্দমনীয় জ্ঞানম্পৃহাকে 
একবার নিহত করিলে, পরে জ্ঞানের বৃদ্ধি কোথ৷ হইতে হইরে ? যে দিন মনুষ্য 
এই পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই দিন অবধি সে ইহার বিচার বরাবর করিয়া 
আসিয়াছে যে, "সমস্ত দৃশ্য ও নশ্বর জগতের মূলীভূত অমৃত তত্ব কি, এবং তাহ 
মি কিরূপে প্রাপ্ত হইব”। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্‌ না কেন, 
মনুষ্যের অমৃততত্বন্ধীর জ্ঞানের দিকে এই ম্বাভাবিক প্রবৃত্তি কখনই হ্রাস হুই- 
বার নহে। আধিভৌতিক শাস্ত্রের যতই উন্নতি হোক্‌ন! কেন,সমস্ত আধিভৌতিক 
জগৎবিজ্ঞানকে বগলে রাখিয়া অংধ্যাত্মিক তবজ্ঞান তাহার অগ্রেই নিয়ত 
দৌড়িতে থাকিবে! ছুই চারি হাজার বৎসর পূর্বে এই অবস্থাই ছিল, এবং 
এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশেও এ প্রকার অবস্থাই দৃষ্টিগোচর, হয়। অধিক কি, মানব- 
বুদ্ধির এহ আকাজ্ষা যে দিন চলিয়। যাইৰে সেই দিন তাহাকে “স বৈ সুক্তো- 
ইথব! পণ্ড:” এইরূপ বলিতে হইবে ! 
যাক্‌। দিক্কালে অসীম, অমৃত, অনাদি, স্বতন্ত্র, সম, এক, নিরস্তর, সর্বব- 
. ব্যাপী ও নিগুপ তত্বের অস্তিত্বসন্বন্ধে অথবা সেই নিগুণ তত্ব হইতে সগুডণ জগ- 
তের উৎপত্তিবিষয়ে আমাদের প্রাচীন উপনিষদে যাহা উপপাদিত হইয়াছে তাহ! 
অপেক্ষা অধিক সযুক্তিক উপ্রপাদন অন্য কোন দেশের তব্বজ্ঞানী অদ্যাপি বাহির 
করেন নাই । * অর্কাচীন জর্শন তত্বজ্ঞ ক্যাণ্ট মন্যোর বাহজগতের নানাত্বজ্ঞান 
'একত্বের দ্বারা কেন ও কি প্রকারে হয়? এবংতাহার সুক্ষ বিচার করিয়া এই উপ- 
পত্তিকেই অর্ধাচীনশাস্ত্র-পদ্ধতিতে অধিক স্পষ্ট করিয়াছেন ) এবং হেগেল নিজের 
'খিচারে কাণ্ট হইতে কিছু আগাইয়! গেলেও তীহারও সিদ্ধান্ত বেদা্তকে ছাড়া ইঙ্গ! 
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ধাইতে পারে নাই। শৌপেন্হৌরের কথাও তাই। তিনি ল্যাটিন ভাষায় 
অনুদিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনি একথাও 1লথিয়া রাখিয়াছেন 
বে, “জগতের সাহিত্যের এই ত্বত্যত্তম গ্রস্থণ হইতে কোন কোন বিচার তিনি 
আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন । এই গভীর বিচার এবং তাহার সাধকবাধক 
প্রমাণে কিংবা বেদাস্তের সিদ্ধান্ত এবং ক্যান্ট প্রভৃতি পাশ্চাত্য তন্বজ্ঞদিগের 
সিদ্ধাস্তে কতটা! সাদৃশ্য ও কতটা বৈষম্য ) অথবা উপনিষদ ও বেদাস্ত ত্র প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রস্থোক্ত বেদাস্ত এবং তহ্ত্তরকালীন গ্রন্থোক্ত বেদান্ত-_-ইহাদের মধ্যে ক্ষুত্্র 
বৃহৎ ভেদ কি কি আছে, এই সকল বিষয়ের সবিস্তর নিব্ূপণ এই ক্ষুদ্র গ্রস্থে 
সম্ভব নহে । তাই, গীতার অধ্যাত্মদিদ্ধান্তের সতাতা, উপপত্তি ও মহন্তের প্রতি 
মনোযোগ আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করিয়া, মুখ্যরূপে উপনিষদ, বেদাস্ত- 
ত্র ও তাহার শান্করভাষ্য-অবলম্বনে, আমি কেবল*এ সকল বিষপ্গের প্রতি 
অস্থুলী নির্দেশ করিয়াছি মাত্র । প্রক্কৃতি ও পুরুষরূপী সাংখ্যোক্ত দ্বৈতৈর অতীত 
কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য জগতদ্রষ্টী ও দৃশ্যজগৎ এই দ্বৈতী ভেদের উপরেই 
্রীড়াইয়৷ না থাকিয়া! জগৎদ্রষ্টী পুরুষের বাহ্-জগৎ সম্বন্ধে ষে জ্ঞান হয় তাহার 
স্বরূপ কি, তাহা কি করিয়া ও কাহার হয়, এই ব্ষিয়েরও ুশ্ম বিচার করা 
আবশ্যক । বাহ জগতের পদার্থ মন্ুযোর চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হয়, পশুদের 

* নিকটেও সেইরূপ প্রতিভাত হইয়া থাকে । কিন্তু মনুষ্যের ইহাই বিশেষত্ব যে, 
চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেক্্রিযযোগে উহার মনের উপর সংঘটিত সংস্কারসমূহের 
একীকরণ করিবার শক্তি উহাতে বিশেষরূপে থাক! প্রযুক্ত, বাহাজগতের পদার্থ- 
মান্রের জ্ঞান উহার হইয়া থাকে। এই বিশেষ শক্তি ঘে একীকরণের ফল, সেই. 
শক্তি মন ও বুদ্ধিরও অতীত, অর্থাৎ উহা! আত্মার শক্তি, ইহ! পুর্বে ক্ষেত্র- 
ক্ষেত্রজ্ঞবিচারে বলিয়াছি । কেবল একটীম*ন পদার্থের নহে, প্রভাত জগতের 
অন্তর্গত ভিন্ন ভির পদার্থের কার্য্যকারণভাবাদি যে অনেক সন্বন্ব--যাহাকে জাগ- 
তিক নিয়ম বলে-__-তাহার ও. জ্ঞান এই প্রকারেই হইক্স! থাকে । কারণ, ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহাদের কার্ধাকারণাদি সম্বন্ধ প্রত্যন্গোচর হুর 
না) কিন্ত ত্রষ্টা শ্বীয মানসিক ব্যাপাবের দ্বারা স্তাক। নিদ্ধারণ করিয়া থাকে। 
উদ্াহরণ ষথা-_-কোন এক পদার্থ আমাদের চক্ষুর সন্মুখ দিয়া চঙ্িয়। গেলে 
তাহার রূপ ও গতি দেখিয়া আমর! স্থির করি যে, তাহা একজন যুদ্ধের 'সেপাই 
এবং সেই সংস্কার মনে স্থায়ী রহিয়া যা়। ইহার পরেই আর কোন 'পদার্ধ & 
প্রকার রূপ ও গতি লইয়া চক্ষুর সম্মুখে আসিলে আবার সেই মানসিক 
ক্রিয়৷ সুরু হয় এবং উহাও আর এক দিপাই এইরূপ আমাদের বুদ্ধি নিশ্চিত 
ধারণা করে। এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ ক্ষণে একের পর এক করিরা যে অনেক 
সংস্কার আমাদের মনের উপর সংঘটিত হয়, আমাদের স্মরণশক্তি দ্বারা সেগুলি 
স্মরণ করিয়া একত্র করি) এবং খন এ পদার্থসমূহ আমাদের সম্মুখে আসে, 
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তখন ও লমন্ত তিন ভিন্ন সংস্কারের জ্ঞান একতা প্রাপ্ত হয়, আর আমরা বলি যে 
আমাদের সন্মু দিয়া “ঈৈন্য, চলিতেছে । এই সৈন্যের পশ্চাতে আগত 
পদার্থের রূপ দেখিয়া তাঁহাকে “রাজা, বলিয়া নির্ধারিত করি। এবং সৈন্য* 
সন্বস্বীর় পুর্ব সংস্কার ও “রাজা” সম্বন্ধীয় এই নূতন সংস্কার-_এই ছুই সংস্কারকে 
একত্র করিয়া আমরা! বলিয়। থাকি যে, “রাজার সোয়ারী” চলিয়াছে। এই জন্য 
ঘলিতে হয় যে, জগত-জ্ঞান কেবল ইন্দ্িক়ে প্রতিভাত জড় পদার্থের জ্ঞান নহেঃ 
কিন্তু ইন্দ্িয়ের ছারা মনের উপর সংঘটিত অনেক সংস্কারের বা পরিণামের ষে 
*একীকরণ” দর্মক” আত্মা করে, তাহারই ফল এই জ্ঞান। এই জন্য ভগবদশী- 
তাতেও জ্ঞানের লক্ষণ দেওয় হইয়াছে যে, *অবিভক্তং বিভক্তেযু* অর্থাৎ বাহ! 
বিভক্ত ঝ৷ ভিন্ন ভিন্ন, তাহার মধ্যে অবিভক্ততা৷ ব৷ একত্ব যাহা দ্বারা বুঝা বানর 
তাহাই প্ররত জ্ঞান * € গী. ১৮. ২৯)। কিন্ত ইন্দ্রিয-যোগে মনের উপর যে 
সংস্কার গ্রথমে লংঘটিত হয়, তাহা কিরূপ, এই বিষকের হুশ বিচার করিলে 
আবার দেখিতে পীওয়। যায় যে, চোখ, কান, নাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বার! পদদার্থ- 
আত্রের রূপ, শব্ব, গন্ধ প্রভৃতি গুণ জানিতে পারিলেও এই বাস গুণ ষে দ্রব্যের 
অধ্যে আছে সেই দ্রব্যের অন্তরঙ্গ ম্বরূপসম্বন্ধে আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদিগকে 
কিছুই বলিতে পারে না। ভিজা মাটির ঘট হইল ইহা! আমরা দেখি সতা, 
কিন্ত যাহাকে আমর! “ভিজ! মাটি” বলি, সেই পদার্থের মুল তাত্বিক স্বরূপ কি. 
তাহ৷ আমর! জানিতে পারি না। চিকনাই, আর্দ্রতা, ময়লা বং বা গোলার 
ন্যায় আকার (রূপ) ইত্যাদি গুণ, ইন্দ্রিযযোগে মন পৃথক পৃথকরূপে অবগত 
হুইলে পর, সেই সমস্ত সংস্কারের একীকরণ করিয়! “দ্রষ্টাঠ আতা, বলিয়। থাকে 
" ষে ইহ! “ভিজা মাটি ; এবং পরে এই দ্রব্যের (কারণ, দ্রব্যের তাত্বিক স্বরূপ 
বদলিঘ্াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই) ভিতরফাঁপা ও গোলাকার রা, 
.খন্থনে আওয়াজ ও শুফতা ইত্যাদি গুণ ইস্জ্রিয়ের দ্বারা মন অবগত হইলে পর, 
তাহাদের একীকরণ করিয়া “দর্শক+ আত্ম! তাহাকে “ঘট” বলিয়া থাকে । সারকথা, 
সমস্ত পরিবর্তন বা ভেদ, “রূপ বা আকারেই+ হইতে থাকে ;) এবং 'মনের উপর 
উক্ত গুণসমূহের যে সংস্কার সংঘটিত হয়, “দরষ্টা, সেই সকল সংস্কারের একীকরণ 
করিবার পর, একই তাত্বিক পদার্থ অনেক নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার 
সর্বাপেক্ষা সহজ উদাহরণ-_সমুদ্র ও তরঙ্গ, কিংবা স্বর্ণ ও অলঙ্কার । কারণ, 
এই ছুই উদ্বাহরণে রং, ঘনখ্ব, তরলতা, ওজন গ্রস্ৃতি গুণ একই থাকে, কেবল 
রূপ (আকার ) ও নাম এই ছুই গুপ বদল হয়। সেই জন্যই বেদাস্তে এই সহজ 








ক্ষ 00 ৮1000195025 19 29 20:০৫০৪৫ 0) &)৪ 97001১99515 ০£ 
1২26 19 00810100105 09005 ০77222 ০) 22৮6 20259%) 0১64, ) 
2495. 840115555 05031010520 2৭. 


অধ্যাত্ব। ২১৯ 


সর্বদাই প্রদত্ত হইব! থাকে । সোনা একই, কিন্ত তাহার আকারে 
পু সময়ে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, ইন্দ্রিযযোগে গৃহীত তাহারই সংস্কার 
সকল মনের বার! একত্র করিয়! 'দ্র্টঠ, তাত্বিক দৃষ্টিতে একই মূল পদার্থের 
একবার গুণী”, একবার “পাটা”, একবার 'সঙ্পে', একবার 'তন্মণি' এইরূপ তিন 
ভিন্ন নাম দিয়া থাকে। আমর! সময়ে সময়ে পদার্থসমূহের এই প্রকার যে নাম 
দিয়া! থাকি, সেই নামকে এবং ষে ভিন্ন ভিন্ন আরুতির দরুণ উক্ত নাম বদলাইতে 
থাকে সেই আক্ৃতিপসূহকে উপনিষদে “নামরূপ” (নাম ও রূপ ) বলা হয় ঃ এবং 
অন্য সমস্ত গুণের ও উহ্ারই মধ্যে সমাবেশ কর! যায় ছোঁ, ৩ ও ৪) বৃ. ১.৪, ৭) 
কারণ, ঘে কোন গুণ ধর না কেন, তাহার কোন না! কোন নাম বা রূ৭ 
থাকিবেই। কিন্ত এই নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে বদল হইলেও, মূলে তাহাদের 
আধারভ্ৃত এই নামরূপ হইতে ভিন্ন ও অপরিবর্তনীক্ষ কোন দ্রব্য আছে 
বলিতে .হয়। জলের উপর যেমন ফেণপুঞ্জ (বা তরঙ্গ) থাকে, সেইরূপ 
একই মূল দ্রব্যের উপর অনেক নামরূপের আবরণ আপিয়া পড়িয়াছে ইহা বলি- 
তেই হইবে। আমাদের ইস্ছ্ি্গণ, নামরূপ ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি করিতে 
পারে না সত্য; তাই এই নামরূপের আধারভূত অথচ নামরূপ হইতে ভিন্ন 
ধঁ যে-মূল দ্রব্য, ইন্ড্রিয়গণ তাহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু সমস্ত 
* জগতের আধারভ্ভুত এই তত্ব অব্যক্ত অর্থাৎ ইন্দরিয়ের অক্তে্র হইলেও তাহ! 
সং, অর্ধাৎ সত্য দতাই সর্বকালে সকল নামরূপের মূলে এবং নামরূপের মধ্যেও 
বা করিতেছে, তাহার কখনই লোপ পায় না, আমাদের বুদ্ধির দ্বারা এই নিশ্চিত 
অন্মান করিতে হয়। কারণ, ইন্দ্রি়গোচর নামরূপ ব্যতীত মূলে কিছুই নাই, 
এইরূপ 'মানিলে “হার” ও “বলয়” প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ একই পদার্থে নির্মিত 
হইয়াছে, আমাদের এই যে জ্ঞান এক্ষণে হয় তাহার কোনই ভিত্তি খাঁকিকে 
না। এই অবস্থাতে ইহা “হার ইহা “বলয়”, ইহাই বলা ষাইতে পারে » 
কিন্তু “হার সোনার”, এবং “বলয় সোনার” ইহা কখনও বল! বাইতে পাকে 
না। তাই ন্যা়ত ইহা সিদ্ধ হয় যে, সোনার হার», “সোনার বালা, ইত্যাদি 
বাক্যে “সোনার” এই শবের দ্বার! যে সোনার সঙ্গে নামর্পাত্মক ছার ও বালার 
সম্বন্ধ যোজিত হইয়াছে, সেই সোনা কেবল শশশৃঙ্গবৎ অভাবরূপী নহে, উহা! সমস্ত 
অলঙ্কারের আধারতৃত দ্রবাংশেরই বোধক। এই ন্যায়টি জাগতিক সমস্ত পদার্থে 
প্রয়োগ করিলে এই সিদ্ধান্ত বাহির হয় যে, পাথর, স্কা, রূপা, লোহা, কাঠ 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামরূপাত্বক ষে সকল পদার্থ আমাদের নজরে আসে সে সমস্ত 
একই কোন নিত্য দ্রব্যের উপর বিতিন্ন নামরূপের চড়াইয়া।! উৎপন্ন হই- 
রাছে; অর্থাৎ সমস্ত ভেদ কেবল ন্বামরূপেরই, মৃল দ্রব্যের নহে, নানাপ্রকার 
নাষরূপের নীচে মূলে একই পদার্থ নিত্য বাস করিতেছে। “সমস্ত পদার্থে এইকপ 
নিত্যরূণে সর্বদাই থাকা”-_ইহাকেই মংস্কত ভাষায় “সতাসামান্যত্ব' বলে। 


২২০ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্ত্র । 


আমাদের বেদাস্তশান্ের উক্ত সিদ্ধান্তই কাণ্ট প্রভৃতি অর্ধাচীন পাশ্চাত্য 
তৰ্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করিয়াছেন। নামরূপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত, নামরূপ 
হইতে ভিন্ন, এই যে কোন অনূশ্য দ্রব্য আছে তাহাকেই তাহারা আপন গ্রন্থে 
“বস্ততত্ব* বলিয়৷ এবং নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নামরূপকে “বহিদূ্শ্ি বলির! 
অভিহিত করিয়াছেন।* কিন্তু বেদাস্তশান্ত্রে, নিত্য পরিবর্তনশীল নামক্পাত্মক 
বহির্্যেকে “মিথ্যা” বা “নশ্বর, এবং মূল দ্রব্যকে “সত্য” বা “অমৃত” বলিবার রীতি 
আছে। সাধারণ লোক গক্ষুর্কে সত্য অর্থাৎ চোখে যাহা দেখা যায় তাহাই 
সত্য, এইরূপ সত্য শব্দের ব্যাখ্যা করিয়। থাকে; এবং লোকব্যবহারেও 
দেখা যায় বে, লাখ টাক। পাইয়াছি এইরূপ স্বপ্ন দেখা কিংবা লাখ টাকা! 
পাইবার কথা কানে পোনা, এবং লাখ টাকা হাতে পাওয়া,__ইহাদের মধ্যে 
অনেক প্রভেদ আছে ।' এইজন্য কাণাঘুসা কোন কথা যে শুনে এবং চক্ষে 
যে দেখে, এই উভয্বের মৃধ্যে কাহার উপর অধিক বিশ্বাস স্থাপন করিবে ইহার 
মীগাংসার জন্য বৃহদারগ্যক উপনিষদে, *চক্ষুর্বৈ সতাং এই বাক্য আসিয়াছে 
(বৃ. ৫. ১৪-৪ )। কিন্তু টাক পদার্থটি-_“টাকা+ দৃশ্যটি নাম ও রূপে অর্থাৎ 
বর্তল আকৃতিতে সত্য কিনা__যে শাস্ত্র ইহার নির্ণপ্র করিবে সেই শাস্ত্রে সত্যের 
এই আপেক্ষিক ব্যাধ্যাকি উপযোগী? ব্যবহারে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির 
কথায় যদি মিল না থাকে, যদি সে এখন এক কথা পরক্ষণে আর এক কথ! 
বলিতে থাকে তখন লোকে তাহাকে মিথ্যুক বলে। আবার এ ন্যায়ই 
প্রয়োগ করিরা “টাকার, নামরূপকে (আভান্তরিক দ্রব্কে নহে) মিথুক 
কিংর! মিথা। বলিতে বাধা কি? কারণ, টাকার এই চক্ষুগ্রাহ্য নামরূপ আজ 
টাক। হইতে বাহির করিয়া লইয়া কাল তাহার স্থানে “চেন” কিংবা! “পেয়ালা, 
এই নামরূপ দে ওয়। হইয়। থাকে অর্থাৎ নামরূপ নিত্য তফাৎ হয়, নামরূপের 
মিল থাঁকে না, ইহা আমর! প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। এখন চোখে বাহ 
দেখা! যার তাহা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে এইরূপ বলিলে, একীকরণের 
যে মানিক ক্রিক্নাতে জগৎজ্ঞান হস সেই ক্রিক়্াও চোখে দেখা! যায় না৷ অতএব 
তাহাকে ও মিথ্য/ বপিতে হয়; সেইজন্য আমাদের সমস্ত জ্ঞানকেই মিথ্যা 
বলিতে হর। এই বাঁধা এবং এইরূপ অন্য বাধার কথা মনে আনিয়া, যাহ! 
চোখে দেখ! যার এইরূপ সত্যকে, সত্যের, এই লৌকিক ও আপেক্ষিক লক্ষণকে 








*. কান্টের 07206 ০7276 78650% গ্রন্থে এই বিচার কর! হইয়াছে । না- 
ক্ষপাত্মক জগতের মূলে অবস্থিত দ্রব্যকে তিনি “ডিং আম্‌ জিশ (10108 লা 910- 
[0071৫ 1) 15916) এইরূপ নাম দিয়া্েন এবঙ ইহারই তাবাস্তর আমরা বন্বতত্ব করিয়াছি। 
নামরূপের অবভান কা্টের 'এরশায়নু (79:00617007€- _910109278006 )। কাটে 
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. সতা বলিয়। গ্বীকার ন! করিয়া, ধাহ। অবিনাশী অর্থাৎ অন্য সমস্ত বিষয় লোপ 
পাইলেও যাহা কখনই লোপ পায়না তাহাই সতা, সমস্ত উপনিষদে এই প্রকার 
সতা শব্দের বাখা। কর! হইয়াছে । এবং :মহাভারতেও সত্যের এইরূপ লক্ষণ 
দেওয়া হইয়াছে-_ 

সত্যং নামাহুব্যরং নিতামবিকারি তথৈব চ। কচ 

অর্থাৎ__“যাহ| অব্যয় অর্ণাৎ কখন বিনাশ পায় না, নিত্য অর্থাৎ চিরকাল 
সমান থাকে এবং অবিকারী অর্থাৎ বাহার পরিবর্তন কখনই হয় না, তাহাই 

*-_(মভা, শাং. ১৬২, ১০) 1 এখন এক কথা বলা, আর এক সমক্ষে 
আর এক কথ। বলা__এই ব্যবহারকে যে মিথ্যা বাবহার বল! হয়, ইহাই 
তাহার বীজ । সত্যের এই নিরপেক্ষ লক্ষণ স্বীকার করিলে বলিতে হর যে, চোখে 
দেখিলেও ক্ষণপরিবর্তনশীল নামরূপ মিথ্যা) এবং” চোখে না দেখ! গেলেও 
নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ও নামরূপের মূলে সতত সমানভাবে অবস্থিত অস্ত 
বস্ততবই সত্য। ভগবদগীতাতে “ঘঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি* 
€গী* ৮, ২০ 3 ১৩, ২৭) সমস্ত পদার্থ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের নামর 
শরীর লোপ পাইলেও যাহা লোপ পায় না তাহাই অক্ষর ব্রহ্গ__ব্রন্দের 
এইরূপ যে বর্ণনা করা হইক্লাছে তাহা এই ভাবেই করা হইয়াছে। মহাভারতে 
নারারণীয় কিংবা ভাগবত ধর্মের নিরূপণে, প্যঃ স সর্বেষু* ইহার বদলে 'তৃতপ্রাষ- 

.শরীরেযু, এইরূপ পাঠতেদে এই শ্লোকই পুনর্বার আসিয়াছে ( মভা, শাং, ৩৩৯ 
২৩)। সেইরূপ গীতার দ্বিতী্ব অধ্যায়ের ১৬ ও ১৭ শ্লোকের তাৎপর্যযও ইহাই ॥ 
বেদাস্তে “অলঙ্কার” মিথ্যা এবং “সুবর্ণ সত্য এইরূপ যে বলা হয়, তাহা 
অর্থে অলঙ্কার নিরুপযোগী কিংবা একেবারেই মিথ্যা, অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, 
*অথব! মাটাতে গিল্টী করা অর্থাৎ উহার মূলেই অস্তিত্ব নাই এরূপ অভিগ্রেত 
মহে। এখানে “মিথ্যা শব এইস্কানে পদার্থের বর্ণরূপাদি গুণ ও আকুতি অর্থাৎ 
উপরকার বাহ্য দৃশ্য সম্বস্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, আভ্যন্তরিক তাত্বিক দ্রব্যের লক্ষণ- 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। তাত্বিক প্রব্য চিরকালই সত্য, ইহা! মনে রাখিতে 
হইবে। পদার্থমাত্রেরই ন্লামরূপাত্বক আবরণের নীচে মূলদেশে কি তত্ব আছে 
বেদাস্তী তাহাই দেখেন ; তবস্ঞানের প্রকৃত বিষয়ই ত তাহাই। ব্যবহারে 
আমরা প্রতাক্ষ দেখিতে পাই যে, কোন গহনা গড়াইবার জন্য আমরা অনেক্ষ 
মজুরী দিলেও আপৎকালে সেই গহনা পোদ্দারের নিকট বিক্রয় কবিবা'র সময়, 
পোদ্দার আমাদিগকে স্পষ্ট এই কথা বলে যে *গ্ৃহন - গড়াইতে তোলা-পিছু 
_কত খরচা হইয়াছে আমি ত! দেখিব না) তুমি এই গহনা যদি 'সোনার দরে 

* শীন £৪৯] এর (সৎ বা সত্য) বাঁখ্যা করিবার সময় প1)29৮৩] 2725 07706 15 
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দাও তকিনিব!” বেদান্তের পরিভাষায় এই বিচারই ব্যক্ত করিতে হইলে 
*পোদ্দারের চোখে গহনা মিথ্য। ও গহনার সোনাটাই সত্য” এইরূপ বলিতে 
হয়। নূতন গঠিত গৃহ বিক্রয় করিবার সময় তাহার সুন্দর আকার 
(রূপ), অথবা স্থবিধাজনক রচন! ( আকৃতি ) করিতে কত খরচা হইয়াছে সে 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গৃহের মালমস্ল! ও কাঠের দামে আমাকে বিক্রয় কর, 
খরিদ্দার এইরূপ বলিয়া থাকে । 'নামরূপাত্মক জগৎ মিথ্যা এবং ব্রঙ্গ সত্য 
বেদাস্তের এই উক্তির অর্থ উক্ত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকের উপলব্ধি হইবে। দৃশ্য 
জগত মিথ্যা, ইহার অর্থে জগৎ চক্ষে দেখ। যায় না একব্রুপ ধরিবে না) একই 
ভ্রবোর নামরূপের ভেদে উৎপন্ন জগতের অনেক স্থলকুত কিংবা কঁলকত দৃশ্য 
নশ্বর অতএব মিথা, এবং এই সমন্ত নামরূপাত্বক দৃশ্যের আবরণের নীচে নিয়ত 
অবস্থিত অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয় দ্রব্যই নিত্য ও সত্য, ইহাই তাহার প্রকৃত 
অর্থ। পোদ্দারের নিকট গোট, তাবিজ, বাজুবন্দ, হার প্রভৃতি গহন! মিথ্যা 
এবং সেই সব গহনার সোনাই সত্য; কিন্তু জগতের যে ত্বর্ণকার, তাহার 
কারখানায় মূল একই দ্রবোর ভিন্ন ভিন নামরূপ দিয়া সোনা, পাথর, 
কাঠ, "জল, বায়ু প্রভৃতি, সমস্ত গহনা গড়া! হয় বলিয়া! বেদাস্তী পোদ্দার অপেক্ষা 
আরও কিছু বেশী তলাইয়৷ সোনা, রূপা কিংবা পাথর প্রভৃতি নামরূপকে 
গহনারই ন্যায় মিথ্যা জানিয়৷ এই সমস্ত. পদার্থের মূলে অবস্থিত দ্রব্য অর্থাৎ 
বস্ততত্বই সত্য অর্থাৎ অবিকারী সত্য, এইক্প সিদ্ধান্ত করেন। এই বস্ত- 
তত্বে নামরপ আদি কোন গুণই না থাকা! প্রযুক্ত উহ নেত্রাদি ইন্দ্িয়ের গোচর 
কখনই হইতে পারে না। কিন্ত চক্ষে না দেখিলেও, নাকে আত্রাপ না করিলেও; 
হাতে স্পর্শ না করিলেও অব্যকরূপে তাহ! থাকেই, কেবল এইটুকু বুদ্ধির দ্বার! 
যে অনুমান করা যার তাহ! নহে, কিন্ত ্গতে যাহার কখন পরিবর্তন হয় না এমন' 
একট! কিছু যাহা! আছে তাহাই সত্য বস্ততত্ব, একূপও নিশ্চয় করিতে হয়। 
ইহাকেই জগতের মূল সত্য বলে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, ইহাদের বেদাস্ত- 
শাস্ত্রো্ত পারিভাষিক র্থ লক্ষ্য না করিয়া কিংবা আমর! এই শবের যে অর্থ 
মনে করি তাহা হইতে ভিন্ন অর্থ হইতে পারে কি না ইহা দেখিবার কষ্ট শ্বীকার 
না করিয়া "আমাদের চোখে প্রত্ক্ষদৃষ্ট জগতও বেদাস্তী মিথ্যা বলে, এর 
উপান্ন কি? এই কথা বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞ বিদেশী এবং স্বদেশী পত্তি- 
তন্মন্য লোকও অদ্বৈত বেদাস্তের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাক্কের 
উক্তি অন্ুলারে বলিতে প্ঠুরি যে, অন্ধ যেস্তস্ত দেখিতে পায় না তাহা কিছু 
স্তস্তের দোষ নহে! নিত্য পরিবর্তনশীল অতএব নশ্বর নাঁমরূপ সত্য নহে? 
থে ব্যক্তি সত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী তন দেখিতে ঢায় তাহার দৃষ্টি নামরূপ ছাড়াই! 
নামরূপের বাহিরে যাওয়া! চাই, ছান্দোগা (৬- ১ ও ৭" ১), বৃহদারপ্যক (১০ 
৬» ৩), সুণ্ডক (৩, ২৮), এবং প্রশ্ন (৬. ৫) গ্রতৃতি উপনিষদে ইহা বার- 
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সবার উক্ত হইয়াছে । এই নামরূপকে কঠ (২.৫) মুণগ্ডক (১.২, ৯) 
প্রভৃতি উপনিষদে “অবিদ্যা” এবং শ্বেতাস্বতরোপনিষদে “মায়া” নামে কথিত 
হইয়াছে। ভগবদ্গীতায় 'মায়া” “মোহ” “অদ্জান, এই সকল শবের দ্বারা এ 
অর্থই ৰিবঙ্ষিত। জগতের আরস্তে যাহা কিছু ছিল তাহা নামরূপবর্জিত অর্থাৎ 
নিগুণ ও অব্যক্ত ছিল) পরে তাহা নামরূপ প্রাপ্ত হইয় ব্যক্ত ও সগুণ হইয়! 
পড়িল (বৃ. ১- ৪. ৭; ছাং, ৬. ১. ২, ৩)। তাই বিকারী কিংবা নশ্বর নাম 
ব্ূপকেই “মায় সংজ্ঞ। দিয়া এই সগ্ডণ ঝা! দৃশ্য জগৎ এক মূল দ্রব্যের অর্থাৎ 
ঈশ্বরের মানার খেল! কিংবা লীলা! এইরূপ বলা হয়। এইবপ দৃষ্টিতে দেখিলে 
সাংখ্যদিগের, প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও উহ সত্বরজতমোগুণী অতএব নাম- 
কূপের দ্বার! যুক্ত মায়াই। এই প্রকৃতি হইতে (৮ম 'প্রকরণে বর্ণিত ) বিশ্বের 
যে উৎপত্তি বা বিস্তার হইতেছে, তাহা'ও সেই মায্পর সগুণ নামরূপাত্মক 
বিকার। যে কোন গুপই বল, তাহ। ইস্ত্রিয়গোচর সুতরাং নামরূপাত্মক হইবেই 
হুইবে। সমস্ত আধিতৌতিক শাস্ত্র এইরূপ মায়ার গণ্তীর মধ্যে আসে। 
ইতিহাস, ভৃজ্ঞান, বিদ্যৎশান্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি যে-কোন শাস্ত্র 
ধর না! কেন, তাহার মধ্যে যে বিচার-আলোচন। করা৷ হইয়৷ থাকে তাহাতে সমস্ত 
নামরূপেরই বিচার থাকে অর্থাৎ কোন পদার্থের এক নামরূপ চলিয়া গিয়া! সেই 
পদার্থের অন্য নামরূপ কি করি! হয় তাহারই বিচার আলোচনা! করা হয়। 
উদ্দাহরণ যথা, যার নাম জল তাহার বাম্প নাম কৃখন্‌ ও কিরূপে আসে, কিংবা 
এক কুচকুচে কালো। জাম হইতে তাত্র, সবুজ, নীল প্রভৃতি অনেক প্রকারের 

ং(রপ )কি করিয় হয় ইত্যাদি নামরূপের তেদেরই বিচার এই শাস্ত্রে কর! 
হুইয়। থাকে । তাই, নামক্ধূপের মধ্যেই মগ্র এই শাস্ত্রের অভ্যাসের দ্বারা নাম- 
ক্লপের বাহিরে অবস্থিত সত্য বস্তর জ্ঞান হইতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্য 
্ন্মবস্তর অনুয়ন্ধান করিতে চায়, তাহার দৃষ্টিকে এই সমস্ত আধিভৌতিক অর্থাৎ 
নামরূপাত্মক শাস্ত্রের বাহিরে লইয়া! যাইতে হইবে, ইহা! সুস্প্ট। এবং এই 
অর্থ ছান্দোগ্য উপনিষদের* সপ্তম অধ্যায়ের প্রারস্তিক কথার মধ্যে ব্যক্ত কর! 
হইঙ্গাছে। কথারস্তে নারদ খধি সনংকুমার অর্থাৎ স্কন্দের নিকট গিয়া “আমাকে 
আত্মভ্তানের উপদেশ দাও”, এইরূপ বলিলেন ঃ তখন সনৎকুমার প্তুমি কি 
শিখিয়া্ছ আগে বল তার পর আমি বলিব” এইরূপ প্রশ্ন কাঁরলেন। নারদ 
বলিলেন “আমি খগ্বেদাদি চারি ও ইতিহাস পুরাণরূপী পঞ্চম সমেত সমস্ত 
বেদ, ব্যাকরণ, গণিত, তর্কশান্্র, কালশান্ত্র, লীতিশাস্ত্র, বেদাজ, ধর্মশান্্, 
ভূতবিদ্যা, ক্ষাত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পদেবজনবির্দ্টা প্রভৃতি সমস্তই শিক্ষ] 
করিয়াছি; কিন্ত তাহার দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় নাই বলিয়৷ এক্ষণে আপনার 
নিকট আসিয়াছি।” তাহাতে সনৎকুমার “তুমি যাহা কিছু শিশিয়াছ তাহা 
সমস্ত সামরূপাআক, প্রকুত ব্রহ্ম এই নাম ্রন্মের অতীত" এইক্ধপ উত্তর দিয়! 


হ২৪. শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত । 


পরে ক্রঙ্কে ক্রমে এই নামরূপ অর্থাৎ সাংখ্যদিগের 'অব্যক্ত প্রকৃতির অর্ভীত 
কিংবা বাণী, আশা, সঙ্কল্ন, মন, বুদ্ধি (জ্ঞান) ও প্রাণ_ইহাদেরও অতীত 
এবং ইহাদের খুব উপরে অবস্থিত যে পরমাতআ্ারূপী অমৃত তত্ব, নারদকে তাহারই 
সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। ৃ 
উপরি-উক্ত বিচার-আলোচনার তাৎপধ্য এই যে, মানব-ইন্দ্রিয়ের নামরূপের 
অতিরিক্ত আর কিছুরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলেও এই :অনিত্য নামরূপের 
আবরণের নীচে চক্ষুর অগোচর অতএব অব্যক্ত কোন কিছু নিত্য দ্রব্য 
খবশাই থাকিবে এবং ততপ্রযুক্তই সমস্ত জগতের জ্ঞান আমাতে একত্বের দ্বার! 
হইয়। থাকে । যাহ! কিছু জ্ঞান হয় তাহা আত্মারই হইয়া হীকে, তাই 
আত্মা জাতা। এই জ্ঞাতার যে জ্ঞান হয় তাহ। নামরূপাত্মক জগতেরই 
জ্ঞান; তাই, নামব্ধপার্্বক বাছ্য জগতই জ্ঞান ( মভা. শাং. ৩০৬, ৪৯) এবং 
এই নামরপাত্মক জগতের যুলে যে-কিছু বস্ততত্ব আছে তাহাই ভ্ঞেয়। এই 
ব্গীকরণ শ্বীকার করিয়া তগবদ্‌গীতায় জ্ঞাতাকে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্ম! এবং জ্ঞের়কে 
ইন্জ্রিয়াতীত নিত্য পরব্রহ্ম (গী, ১৩. ১২-১৭) বলা হইক্জাছে ) এবং পরে 
জ্ঞানের তিন ভেদ করিয়। ভিন্নত্ব কিংবা! নানাত্বের দ্বারা উৎপন্ন জগতজ্ঞানকে 
'স্বাজসিক এবং শেষে নানাত্বের যে জ্ঞান একত্বূপ হইতে হয় তাহাকে 
সাত্বির জ্ঞান বল1£ হইক়াছে (গী. ১৮..২*, ২১)। এই সঙন্ধে কেহ কেহ 
এইক্প তর্ক করেন যে, জ্ঞান্তা, জ্ঞান ও ভ্ঞে়্ এইরূপ ত্রিবিধ ভেদ করা ঠিক 
নহে ; আমাদের বাহ! কিছু জ্ঞান হন, এই "জগতে তাহা হইতে ভিন্ন আর 
কিছু আছে এরূপ বলিবার পক্ষে আমাদের কোন প্রমাণ নাই। গ্ররু ঘোড়া 
প্রভূত বে সকল বাহ বস্ত আমর। দেখিতে পাই তাহা আমাদের জ্ঞানই, এবং 
এই জ্ঞান সত্য হইপেও তাহা! কি করি উৎপন্ন হইল বুঝাইবার জন্য আমার 
জ্ঞান ব্যতীত অঙ্ঈ্য কোন উপায় থাকে না; অতএব এই জ্ঞান 'ব্তীত বাহা 
পদার্থ বলিয়া কোন ন্বতন্্র ব্ত আছে কিংবা! এই সকল বাহ্‌ বস্তর মূলে অন্য 
কোন স্বতন্ত্র তত্ব আছে এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, জ্ঞাতা ন! 
থাকিলে জগৎ থাকে কোথায়? এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, জ্রাতা, জ্ঞান ও 
জের ইহাদের মধ্যে জ্ৰেপ্প এই তৃতীয় বর্গ থাকে না; জ্ঞাতা ও তাহার জ্ঞান 
এই ছুই শুধু বাকী থাকে) এবং এই '.যুক্তিবাদকে আর একটু দুরে 
'জুইয়া গেলে 'জ্ঞাতা ব! দ্রষ্টাঁওতো, একপ্রকারের জ্ঞানই, তাই শেষে 
জ্ঞান ব্যতীত আর কোনৃ বন্তই অবশিষ্ট থাকে না। ইহাকে পবজ্ঞানবা্দ* 
বলে; এবং ইহাকেই যোগাচারপন্থী বৌদ্ধের প্রমাণ বলিয় ধরিয়াছে? 
জ্ঞাতার,গ্ঞান ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য , কিছুই এই: জগতে নাই; ' অধিক... কি,. 
জগতই নাই, যাহ! কিছু আছে তাহা মন্থষ্যের জ্ঞানই, এইরূপ এই মার্গের 
'বিদ্বানৈরা' প্রতিপাদন- কক্ধিয়াছেন। ইংরেজ 'গ্রস্থকারীদিগের 'দধ্যেও হিনিসেক 


অধ্যাস়্। ইর্তি 


ন্যার পণ্ডিত এই প্রকার মতের. অগ্রণী । কিন্তু বেদান্তীদিগের : নিকট 
এই মত মানা নহে; বাপরারণাচার্ধা বেদান্তন্থত্রে (বেস ২.২. ২৮-৩২) এবং 
ভীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য উক্ত হুত্রলমূহের ভাব্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন । মনুযোর 
মনের উপর উৎপন্ন সংস্কারই শেষে মন্থুষ্য জানিয়! থাকে, ইহ! মিথ্যা নহে ) এবং 
ইছাকেই আমরা জ্ঞান বলি। কিন্ত স্তান ব্যতীত বদি অন্য কিছু না থাকে, তবে 
“গরু'লন্ীর় জ্ঞান ভিন্ন, “ঘোড়া+সন্বন্ধীর জ্ঞান ভিন্ন, এবং “আমিবিষরক জ্ঞান 
তিঙ্গ,__এইরূপ বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যেই যে ভিল্নতা৷ আমাদের বুদ্ধি উপলব্ধি করে 
তাহার কারণ কি? জ্ঞান হইবার মানসিক ক্রিয়! সর্বত্র একই মানিলাম ? কিন 
তঙ্ব্তীত অন্য কিছুই নাই বলিলে গক্ক ঘোড়া ইত্যাদি বিভিন্ন তেদ আসিন 
কোথা হইতে? স্বপ্রগতের ন্যায় মন আপনিই আপন মঞ্জি অনুসারে জ্ঞানের 
এই ভেদ স্থাপন করে এইরূপ কেছ যদ্দি বলেন,.তাহা হইলে স্বপ্ননগৎ 
হইতে ভি জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে একপ্রকার সুসঙ্গতি দেখিতে পাওয়! যায়, 
তাহার কারণ বলিতে পার যার না। (বেস, শাং তা ২, ২, ২৯৮৩, ২*৪)$ 
তাছাড়া, জ্ঞান বাতীত অন্য কোন বস্ত নাই, এবং প্রষ্ঠার” মনই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থ নির্বাণ করে এইরূপ বলিলে, প্রত্যেক দ্রষ্টার আমার মন” অর্থাৎ "আমিই 
স্তন্ত' কিংব। “আমিই গরু” এইরূপ 'আমি-পুর্ববক+ সমস্ত জ্ঞান হওয়া চাই। কিন্তু 
, তাহা না কইয়া, আমি পৃথক, স্তস্ত গরু প্রভৃতি পদার্থও' আমা হইতে ' ভিন্ন, 
যখন এইরস প্রতীতি সকলের হইরা খাকে, তখন জ্ষ্টার মনে সমস্ত প্রান উৎপর. 
'হইৰার জন্য এই আধারভূত বাহ্জগতে অন্য কোন স্বতন্ত্র বাহ বন্ধ অবশ্যই 
থাকিবে, এইরূপ শঙ্করাচার্ধ্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ( বেস্থ, শাংভা* ২- ২* ২৮ )) 
কাণ্টের মতও এইরূপ; জাগতিক জ্ঞানলাভের জন্য মনুষ্যর বুদ্ধির একীকরণ 
স্লাবশ্যক হইলেও, এই জ্ঞানকে বুদ্ধি একেবারেই আপন হইতে অর্থাৎ নিরাধার্‌ 
কিংব। সম্পূর্ণ নূতন উৎপন্ন করে না, তাহা সর্বদাই জাগতিক বাহ বস্তর অপেক্ষা 
করে, ইহা তিনি স্পষ্ট বলির়াছেন। এই স্থানে কেহ্‌ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, 
শকিছে! শঙ্করাচার্ধ্য একবার" বাহ্‌ জগৎ মিথ্যা বলেন এবং পুনরার বৌদ্ধদিগের মত 
খণ্ডন করিবার.রময় সেই বাহ জগতের অস্তিত্বই “দষ্টা'র অস্তিত্বেরই ন্যায় সভ্য," 
এইরূপ প্রতিশাদন করেন! কেমন করিয়৷ ইহার সমন্বয় করা যাইবে?” এই প্রশ্নের 
উত্তর পূর্বেই দেওয়া হুইয়াছে। আচার্য বাহ জগতকে বখন মিথ্যা ব। অসত্য: 
ৰলেন, তখন বাক্ৰগতের দৃশ্য নামরূপ অসত্য অর্থাৎ নশ্বর ইহাই তাহার অর্দ, 
বুঝিতে হুইবে। , নামরূপাত্বক বাহ্‌ দৃশ্য মিথ্যা হইলেও উহার ছার! তাহার 
সুনে কোন্দ প্রকার ইন্জরিক্নাতীত সত্য বন্ধ আছে, এঁই সিদ্ধান্তের কোন বাধা, 
হর না। সারকথা, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিদ্তারে যেমন এই সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে বে. 
দেহেক্জিয়াদি নশ্বর নামরূপের মূলে কোন নিত্য আম্মতত্ব আছে; সেইরপ্ী 
ঝুলিতে, সে রাষরখ/য়ক বাহ্য গড়ের সূলেও. কান. নিত্য আব্মততু আছে৷ 


ষ্২্জ গীতারহস্য অথরা৷ কর্মযোগশাস্তর 


ভাই, দেহেঙ্রিয় ও যাহ্য জগৎ এই হুয়ের দিত্য পরিবর্তনশীল অর্থাৎ মিথ্যা 
ছুণ্ামান বস্তর মুলে ছইদিকেই কোন নিত্য অর্থাৎ সতা বস্ত আচ্ছাদিত 
হই! আছে, এইরূপ বেদান্তশাস্ত্র নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার পরে ছুই দিকেয় 
এই যে নিত্য তত্ব, ইহ! বিভিন্ন কি একপপ এই প্রশ্ন আসে । কিন্তু ইহার বিচার 
আবার করিব। অনেক সময় এই মতের অর্বাচীনতাসন্বন্ধে ফেআপত্তি করা হয় 
প্রথমে তাহার একটু বিচার করিব । 
কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধদের বিচ্জানবাদ বেদাস্তশান্ত্রের অভিমত না! হই- 
লেও, চক্ষুর গোচর বাহ্যক্গগতের নামরূপা ক স্বরূপ মিথ্যা এবং তাহার 'মূলদেশে 
যে অব্যয় ও নিত্য দ্রব্য আছে তাহাই সত্য, শঙ্করাচার্যের এই মত- _যাহাকে 
মারাবাদ বলে _ প্রাচীন উপনিষদে বর্ণিত না থাকা প্রযুক্ত উহাকেও বেদাস্ত- 
শাস্ত্রের মূল-ভাগ মানিতে পার! যায় না। কিন্তু উপনিষদ্‌ মনোযোগের সহিত 
পাঠ করিলে এই আপত্তি যে ভিত্তিহীন, ইহা যে--কান ব্যক্তির সহজে উপলক্ষ 
হছইবে। ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, ত্য” শব্ধ ব্যবহারে চক্ষুর গোচর 
হস্তর প্রতি প্রযুক্ত হয়। এইজন্য 'সতা, শবের এই 'ব্যবহারির অর্থ লইয়াই 
উপনিষদের কোন কোন স্থানে চক্ষুর গোচর নামবূপা ম্বক বাহ পদার্থকে “সত্য” 
এবং-সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত ত্রব্যকে “অমৃত” নাম দেওয়! হইয়াছে? 
উদ্দাহরণ যথা, বৃহদারণাক উপনিষদে (১. ৬.৩) “্তদ্দেতদমৃতং সত্যেন 
ছন্সং"--৫সই অমৃত সতের দ্বার! আচ্ছাদিত-_এইরূপ বলিয়! অমৃত ও সত্য এই. 
ছই শব্দের "প্রাণে বা অমৃতং নানরূপে লত্যং তাভ্যাময়ং প্রাণশ্ছন:*-_ প্রাণ অমৃত 
এবং নামরূপ সত্য, এবং এই নামরূপ সতোর দ্বার প্রাণ আচ্ছাদিত-- এইরূপ 
ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । এখানে প্রাণের অর্থ প্রাণম্বরূপ পরবক্গ। ইহ। হইতে 
দেখা যায় যে, পরবর্তী উপনিষদ যাকে “মিথ্যা” ও “সত্য বল! হইয়াছে পূর্বে 
তাহারই অন্ুক্রমে এসত্য* ও “অমৃত” এই নাম ছিল। কোন কোন স্থানে এই 
অমৃতকে “সত্যস্য সত্যং+-_চক্ষুর গোচর সত্যের ভিতরকার চরম সত্য (বৃ. ২, 
৩.৬) ধবল! হইয়াছে । কিন্ত ইহা হইতেই উক্ত" আপত্তি সিদ্ধ হয় না যে, 
উপনিবদদের কে.ন €কোন স্থানে চক্ষুর গোচর জগৎকেই সত্য বলা হইয়াছে-_ 
কারণ, বৃহদারণ্যকেই শেষে আ ঘরূপ পররহ্গ ব্যতীত অন্য সমস্ত “আর্তম্ণ অর্থাৎ 
নহ্খর, এইঞ$প দিঙ্ধান্ত করা হইপ্লাছে (বৃ ৩. ৭,২৩)। জগতের মূল তত্র 
অহ্সন্ধাদ বখন প্রথম আরম্ত হয়, তখন চক্ষুর গোচর জগতকে প্রথম হইতেই 
সা মানিরা লইরা তাহারু অভ্যন্তরে অন্য কোন্‌ শুক্র সত্য লক্তারিত বাছ্ছে 
তাহার অহদন্ধান হইতে লাগিল। কিন্তু পরে এইরগ দেখা গেল' বে» বে পুশ 
অগতের ন্পকে আমর! লত্য বলির! মনে করি, তাহ! আসলে নম্বর এবং তাহাক্স 
খত্যন্তরে কোন অবিনর্বর বা অমৃত তত্ব সাছে। হয়ের মধ্যে এই ভেদ' যেমন' 
' কান মিক ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল/ সেই, 'অন্সাতর "তি গু 
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“্অযৃত' এরই ছই খবের স্থানে 'অবিদ্যা, ও “বিদ্যা” এবং পরিশেষে “যায় ও সত্তা 
কিংব!। “মিথা। ও সতা" এই পরিভাষা প্রচলিত হইতে লাগিল। কারণ “সতা”: 
শব্দের ধাত্বর্য “নিত্ান্থায়ী” হওয়া প্রযুক্ত নিত্য পরিবর্তনশীল ও নশ্বর নামরূপফে 
সত্য বল! উত্তরোত্তর অধিকতর অসঙ্গত বলিয়া! মনে হইতে লাগিল। বি 
এই প্রকারে “মানস” কিংবা “মিথা” শব পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হওয়৷ সন্ত 
আমাদের চক্ষুর গোচর জাগতিক বস্তর বাহ্য আবির্ভাব নশ্বর ও অসত্যঃ 
এবং তাহার মুলন্কিত “তাত্বিক দ্রব্যই সৎ কিংবা সত্য, এই বিচার অতীৰ 
প্রাচীন কাল হুইতেই' চলিয়া আসিয়াছে । খগ্বেদেই “একং সদ্‌ বি প্রা. বন্ধধা। 
বদস্তি” (১, ১৩৪. ৪৬ ও ১০, ১১৪, ৫ )-যাহা মূলে এক ও নিত্য (সৎ) 
তাহাকেই বিপ্র (জ্ঞাত) বিভিন্ন নাম দিয় থাকেন-_অর্থাৎ এক সত্য বস্তই 
নামস্বপের দ্বারা বিভিন্ন প্রতীত হর এইরূপ কথিত হইয়াছে । “এক রপেক্ষ 
অনেক রূপ করিয়! দেখান” এই অর্থে খগবেদেও “মায়া” শবের প্রয়োগ হুই- 
স্বাছে, “ইন্দ্র মায়াতিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে” ইন্দ্র নিজের মায়ার দ্বার অনেক রূপ 
ধারণ করেন (খা, ৬. ৪৭. ১৮)। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক স্থলে ( তৈ. সং. ৩. 
১. ১১) এই অর্থেই “মায়া, শবের প্রয়োগ কর! হইয়াছে; এবং শ্বেতার্ব- 
তরোপনিষদে এই “মায়া” শব্ধ নামরূপের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু মার়া- 
শব্দের নামরূপ সম্বন্ধে প্রয়োগ করিবার রীতি শ্বেতাশবতরোপনিষদের কাল অবধিই 
প্রচলিত হইলেও ইহা! তো৷ নির্ব্বিবাদ যে, নামরূপকে অনিত্য কিংবা! অসভ্য কল্পন!- 
করা উহার "পূর্ববর্তী, "মায়া, শব্দের বিপরীত অর্থ করিয়! শ্ীশক্করাচার্য্য এই 
কল্পনা নূতন বাহির করেন নাই'। শ্রীশস্করাচার্্ের ন্যায় ধাহাদের নামরপাস্বক- 
জগতম্বর্ূপকে “মিথ্যা, নাম দিবার সাহণ হয় না, অথব! গীতায় যেমন ভগবান 
ক অর্থে মায়া শবের উপযোগ করিয়াছেন, তাহা করিতেও ধাহারা ভয় পান, 
তাহার! ইচ্ছা করেন তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের “সত্য ও “অমৃত” শবের 
শবচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারেন। ফাই বলন৷ কেন, নামরূপ “নশ্বর” এবং 
মামরুপের দ্বারা আচ্ছাদিত তত্ব “অমৃত” ৰা "অবিনশ্বর এবং এই তেঈ প্রাচীন 
বৈদিক কাল হইতে চলিয়া আপিয়াছে, এই সিদ্ধান্তে কোনই বাধ! আসে না ।.... 
' -ষাক্‌। নামরপাত্বক বাহ্য জগতের পদার্থমাত্রের যে জ্ঞান আমাদের আত্মাক়' 
উৎপন্ন হয় তাহা উংপক্ন হইতে হইলে আমাদের আত্মার আধারদ্ৃত-এবং-আস্মান্ 
মহিত সমশ্রেণীর বাহাজগতের নান! পদার্থের মূলে-বর্তমান “কোননা,কোন কিছু 
এক সুলীতৃত নিত্য এবং পদার্থ গ্াকা চাই ১ নচেৎ এইু জান হইতেই পারে ন! 
কিন্তু এইটুক স্থির করিলেই অধ্যাত্মপান্তের কাজ শেষ হয় না! বাহ্য জগতের 
মূলে অবস্থিত এই-বিত্য বন্তকেই বেদ্ধন্তী 'ব্রক্গ বলেন) এবং-স্স্তব হইতে এই.. 
জদ্ষের ন্বরূপ নির্ধারণ করাও আবশ্যক | সমস্ত নামরূপাত্মক পদার্থের মূলে জব. 
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্াপ্স ব্যক্ত ও স্থূল (জড় ) হইতে পারে না, উহ! নুম্পষ্ট। কিন্তু বাক্ত ওস্থুল' 
পদ্দার্থ ছাড়িয়া দিলেও মন, স্থিতি, বাসন! প্রাণ ও জ্ঞান প্রস্ৃতি স্থল নহে এমন 
খনেক অব্যক্ত পদার্থ আছে, এবং ইহা! অসম্ভব নহে বে, পরব্রহ্গও তাহাদেরই 
মধ্যে কোন না-কোন একটার স্বরূপবিশিই। কেহ কেহ বলেন যে, প্রাণের ও 
পরতরঙ্গের স্বরূপ একই। জর্খন পণ্ডিত শোপেনহর পরব্রক্ষকে বাসনাত্ক. স্থির 
করিয়াছেন । .বাসন! মনের ধর্ম হওয়ায়, এই মতান্ুসারে ব্রহ্মকে মনোময় বলা 
ষাইতে পারে (তৈ, ৩.৪)। কিন্তু এখন পর্যস্ত যে বিচার কর! হইয়াছে তাহ! 
হুইতে বল! যাইতে পারে যে, “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ( ঁ. ৩. ৩),কিংবা “বিজ্ঞানং রঙ্গ” 
(তৈ, ৩. ৫) _জড়জগতের নানাত্বের যে ভ্তান একন্বরূপ হইতে আমার হয় 
তাহাই ব্রন্ষের শ্বরূপ ৷ হেগেলের সিদ্ধান্ত এই ধরপেরই | কিন্তু উপনিষদে চিদ্রূপী 
জ্ঞানের ন্যারই সৎকে ( অর্ধাং জাগতিক সমস্ত বস্তর অস্তিত্বের সাধারণ ধর্ম ব! 
সত্তাসামান্যত্বকে ) এবং আনন্দকেও ব্রক্ষত্বূপেরই অস্তভূক্ত করিয়৷ ব্রক্মকে 
সচ্চিদানন্দরূপ বল! হইয়াছে । ' ই! ব্যতীত অন্য ব্রঙ্গস্বরূপ হইতেছে গুকার। 
ইঞ্ার উপপত্তি এইরূপ ;-_প্রথমে সমস্ত বেদ অনাদি গকার হইতে নিঃস্ত 
হইয়াছে; এবং উহ? বাহির হইবার পর সেই বেদের নিত্য শব হুই- 
তেই পরে ব্রহ্গা ঘখন সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিলেন (গী, ১৭, ২৩) মভা" 
শাং ২৩১ ৫৬৫৮), তখন গশুকার ব্যতীত মুলারস্তে অন্য কিছু ছিল না। 
ইহা! হইতে পিদ্ধ হয় যে, গুঁকারই প্রকৃত ব্রন্গস্বরূপ (মাঝুক্য' ১ তৈত্তি, 
১, ৮)। কিন্তু গুধু অধ্যাত্মশাস্দৃষ্টিতে বিচার করিলে পরর্রঙ্গের এই সমস্ত 
বরূপই ন্[নাধিক নামরূপাত্মক হইয়া পড়ে। কারণ এই সমস্ত. স্বরূপ 
মানব-ইন্দ্রিয়ের গোচর, এবং মনুষ্য এইপ্রকারে যাহ! জানে তাহা নামরূপের 
গ্ণ্তীর মধ্যেই পড়িয়! বার । তবে,ণএই নামরূপের মূলে অবস্থিত যে অনাঙ্গি, 
অন্তর-বাহিরে পূর্ণবূপে অবস্থিত, একাত্মক, নিত্য ও অমৃত তত্ব (গী- ১৩ 
১২-১৭) আছে, তাহার বাস্তব ম্বরূপেয় নির্ণয় কি করিয়া হইবে? 

অনেক. অধ্যাত্মশান্ত্রজ্ঞ বলেন যে, আর যাহাই হউক না কেন, এই তত্ব 
আমাদের ইন্জ্িক্ের অভ্র থাকিবেই) ক্যাণ্ট তো! এই প্রশ্নের বিচার 
করাই ছাড়িয়া দিয়্াছেন। সেইরূপ উপনিষদেও পনেতি নেতি*__অর্থাৎ 
যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে তাহা নহে; ব্রহ্ম তাহারও অতীত, 
এবং চক্ষুর অনৃপ্য) প্যতে! বাচো৷ নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"--বাক্যমনের 
অগোচর--এই প্রকারে .পরব্র্গে্র অজ্ঞেয় শ্বরূপের বর্ণনা করা৷ হইয়াছে। 
তথাপি এই অগম্য অবস্থাতেও মনুষ্য আপন বুদ্ধির দ্বার ব্রদ্ম্বরূপৈর এক- 
প্রকার. নির্ণহ করিতে পারে, ইহ। অধাজ্শান্ত্র স্থির 'করিয়াছে। বাসনা, 
স্থৃতি, ধৃতি, আশা, প্রাণ, জান প্রতৃতি বে সকল অব্যক্ত পদার্থ উপরে বলা. 
হরাছে তন্মধ্যে যাহা অতিশর ব্যাপক কিছবা লর্কাশ্রেন্ নির্ধারিত হইখে গাহী: 


অধ্যাক্স ইনি 
ফেই পরধঙ্গের স্বরূপ মানিতে হইবে । কারণ সমস্ত অব্যক্ত পদার্থের মধ্যে 
পররন্ন শ্রেঠ এই বিষরট নির্কিবাদ। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে, আশা, স্বৃতি, 
বাসনা, ধৃতি ইত্যাদি মনের ধর্ণ হওয়ায় মন ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মন অপেক্ষা 
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; এবং জ্ঞান বুদ্ধির ধর্্ব বলিয। জান অপেক্ষ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ) এবং শেষে 
বুদ্ধিও বাহার ভৃত্য সেই আত্মা লকল হইতে শ্রেট ( গী: ৩, ৪২)। ক্ষেব্রক্ষেজ- 
প্রকরণে ইহার বিচার কর! হইয়াছে । এখন বাসন!, মন প্রত্ৃতি সমস্ত অব্যক্ত 
পদার্থের মধ্যে যদি আত্মা শ্রেষ্ঠ হয় তবে পরব্রঙ্গের স্বরূপও অবশ্য তাহাই হইবে 
ইহা ্বতই নিন হইল। ছান্দোগ্য উপনিবদের সপ্তম অধ্যায়ে এই বুক্তিবাদই 
স্বীকৃত হইয়াছে ; এবং সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন বে, বাক্য অপেক্ষা মন 
অধিক যোগ্য (ভূয়স২), মন অপেক্ষ! জ্ঞান, জ্ঞান অপেক্ষা বল, এবং এইপ্রকার 
ক্রমশঃ উর্ধে উঠিয়া আত্মা খন সকল অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ (ভূঁমন্‌) তখন আত্মাকেই 
পরর্রন্গের প্রকৃত স্বরূপ বলিতে হয়। ইংরেজ গ্রস্থকারদিগের মধ্যে গ্রীণ এইই ' 
সিক্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু তাহার যৃক্তিবাদ একটু ভিন্ন হওয়ার তাহা 
এখানে বেদান্তের পরিভাষায় সংক্ষেপে বলিব । গ্রীণ বলেন যে, ইন্জিয়াদির যোগে 
আমাদের মনের উপর বাহ্য নাময়ূপের যে সকল সংস্কার সংঘটিত হয় তাহাদের 
একীকরণ করিয়। আত্মীর জ্ঞান উৎপর্ হয় ; জ্ঞানের অনুরূপ বাহাজগতের ভিন্ন 
* ভিন্ন নামরূপের মূলেও একত্বের দ্বারা উৎপন্ন কোনপ্রকার বস্ত থাকা চাই ? চে 
আত্মার একীকরণের স্বার। উৎপন্ন জ্ঞান. স্বকপোলকল্সিত ও 'নিরাধার হইয়া 
বিজ্ঞানবাদের ন্যার মিথ্যা হুইরা! পড়িবে। এই “কোন এক বস্তকে আমর! 
ব্রন্ধ বলি। প্রতেদ এই যে কান্টের পরিভাষা স্বীকার করিয়! গ্রীণ তাহাকে 
বস্ততত্ব বলেন যাহাই বলনা কেন, শেষে বস্ততব্ (ব্রক্গ) ও আত্ম পর- 
পরের অন্থরূপ এই ছুই পদার্থই অবশিষ্ট* থাকে । তন্মধ্যে আআ মন ও 
বুদ্ধির অতীত অর্থাৎ ইন্তিয়াতীত হইলেও, নিজের প্রতীতিকে প্রমাণ "দানিয়া 
আমরা নির্ধারণ করিয়া থাকি যে, আত্মা জড় নহে,_উহা! চিৎরূপী বা চৈতন্য 
রূপী। আত্মার স্বরূপ এইরূপ নির্ধারিত করিলে পর, বাহজগতের, অন্তর্গত 
্রন্দের স্বরূপ কি তাহা স্থির করিতে হইবে। এই বিষয়ে হুইটী মাত "পক্ষই 
সম্ভব__এই বরন্ধ বা বস্ততব্ব (১) আত্মন্বরূপাত্বক কিংবা! । ২) আত্ম! হইতে 
ভিন্ন হ্বরূপাত্মক। কারণ ব্রহ্ম ও. আত্ম! ব্যতীত তৃতীয় বস্তই অবশিষ্ট থাকে ন। 
কিন্ত সকলেই ইহা জানে যে, কোনও হুইং-্বার্থ স্বরূপত ভিন্ন হইলে 
তাহাদের পরিণাম কিংবা! কার্ধযও অবশ্য ভিন্ন হইবে "তাই, পদার্থের পরিণাষ 
হইতেই উক্ত পদার্থ তি্স কিংব! একরূপ, তাহার নির্ণর আমরা যে কোন শাঙ্কে 
করির! থাকি। উদাহরণ বখা"_ছুই গাছের মূল, ডালপালা, ছাল, পাতা, ফুল 
ফল প্রভৃতি দেখির! আমরা! স্থির করি যে, এ ছুইটা গাছ একই অথবা ভিন্ন। এই 
রীতি উপস্থিত ক্ষেত্রে গ্ররোগ কত্সিলে, আত্মা ও ব্রক্ষ এক-্বরপাঁ্বকই হইবে 


ঙি 


২৩৬ গীতারহ্স্য অথঘা কর্্মযোগশাত্র । 


এইরূপ উপলব্ধি হয়। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন জাগতিক পদার্থের ষে সংস্কার মনেক়্' 
উপর হর, এই আত্মার বাপারের দ্বারা তাহাদের একীকরণ হয়; একীকরণের' 
সঙ্গে ষে একীকরণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাহ পদার্থের মূলে অবস্থিত বস্ততত্ব 
অর্থাৎ ব্রঙ্গ উক্ত পদার্থসমূভের নানাত্ব ভাঙ্গিয়া দেয় সেই একীকরণের মিল 
হওয়! চাই, নচেৎ সমস্ত জ্ঞান নিরাধার ও মিথ্যা হইয়! পড়িৰে, ইহা উপরে 
বলা হইয়াছে । একই নমুনার এবং সম্পূর্ণ এক অন্যের সহিত মিলাইর! 
একীকরণকারী এই তন্ব ছুইন্থানে হইলেও পরম্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারে 
ন্বা) অতএব ইহা স্বতঃপিদ্ধ যে, ইহার মধ্যে, আত্মার যে রূপ তাহাই ব্রদ্গেরও 
রূপ হইবে ।* সারকথা, ধে কোনপ্রকারেই বিচার করা হোক না! কেন, 
ইহ্থাই দিদ্ধ হইতেছে যে বাহজগতের নামরূপে আচ্ছাদিত ব্রহ্মতত্ব নামরূপাত্বক 
প্রকৃতির নায় জড় তে। নহে, পরন্ত বাসনাত্মক ব্রহ্ম, মনোমন় ব্রহ্ম, জ্ঞানময় 
রঙ্গ, প্রাণরক্ষ, কিংবা ওকাররূপী শৰব্রঙ্গ, এই সমস্ত ব্রদ্দের রূপও নিয়পদবীর 
এবং প্ররুত ব্র্গস্ব্ূপ ইহার অতীত ও ইহা হইতে অধিক যোগ্য অর্থাৎ শুদ্ধ 
আত্মন্বদপ | ইহাই যে গীতারও দিদ্ধান্ত তাহা এই সপ্বন্ধে গীতার 
অনেক স্থানে ষে উল্লেখ আছে তাহ! হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় (গী, ২. ২৯) ৭, 
€) ৮.৪) ১৩, ৩১ ১৫, ৭,৮ দেখ )। তথাপি ব্রন্দের ও আতর স্বরূপ 
এক, এই সিদ্ধান্ত কেবল এই যুক্তি প্রয়োগে আমাদের খষির1 যে প্রথমে সন্ধান 
করিয়াছিলেন এরূপ বুঝিবে না। কারণ. অধ্যাত্মশান্ত্রে কেবল বুদ্ধির সাহায্যে 
কোন অনুমানই নিশ্চিত কর! যাইতে পারে না, তাহার সহিত সর্বদা আত্মপ্রতী- 
তির যোগ ভওয়। চাই, ইহ! এই প্রকরণের আরস্তেই বপিয়াছি। তাছাড়া আধি- 
তৌতিক শান্বেও অনুভূতি আগে আসে তাহার পর তাহার উপপত্তি জান! যায়, 
কিংব! অনুসন্ধান করিয়া বাহির কর হয়, ইহা ত আমর! সর্বদাই দেখিতে পাই + 
এই ন্যায় অনুসারে উপরি প্রদত্ত ব্রহ্গা্বোকোর বুদ্ধিগমা উপপত্তি বাহির হুইবার 
শত শত বংসর পূর্বে আমাদের প্রাচীন খধিরা “নেহনা নাহস্তি কিঞ্চন”: ( বৃ. ৪. 
৪. ১৯) কঠ, ৪. ১১) এই জগতের দৃশ্যমান অনেকত্ব সত্য নহে, তাহার মূলে 
চারিদিকে একই অমৃত, অব্যয় ও নিত্য তত্ব আছে ( গী. ১৮, ২০) এইবপ 
প্রথমে নির্ণগ্ন করিয়া, শেষে বাহ্াজগতের নানারূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অবিনাশী 
তত্ব এবং আমাদের শরীরান্তভূতি বুন্ধির অতীত আত্মতত্ব এই ছুই একই অর্থাৎ 
একপদার্থা, অমর.ও অবায় কিংবা যে তত্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাহাই পিণ্ডে অর্থাৎ মনুষ্য 
দেহেতেই অবস্থিত, এই গিদ্ধাস্ত তাহার! অন্তপু্টির দ্বারা বাহির করিয়াছেন 

এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবন্ক্য মৈত্রেরীকে,- গার্গী ধাকুণী এভৃতিফে 
এবং জনককে সম্পূর্ণ বেদান্তের এই রঙহৃপ্যই বলিয়াছেন (বৃ. ৩. ৫-৮$ 
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&, ২-৪)। “অঙ্থং অক্ষান্মি*-_আমিই ব্রঙ্গ,_ইহা বিনি জানিয়াছেম তিনি 
লমব্যই জানিয়াছেন এইরূপ এই উপনিষদেই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (বৃ. ১, ৪. ১*)) 
ছান্দোগ্য উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্বেতকেতুকে তাহার পিতা অদ্বৈতবেদান্তের এই 
তত্বই অনেক প্রকারে বুঝাইয়। দিয়াছেন। “মাটীর এক গোলায় কি আছে তাহ! 
জানিতে পারিলে মৃন্তিকার নামরূপাত্বক সমস্ত বিকার যেরূপ বুঝা যায় সেইরূপ 
ষে এক বস্তর জ্ঞান হইলে 'সমস্ত বস্তই জানা যার, সেই বস্ত আমাকে বল, তদ্ধি- 
ধয়ক জ্ঞান আমার নাই” অধ্যায়ের আরন্তে শ্বেতকেতু আপন পিতাকে 
এইবপ প্রপ্ন করিলে, তাহার পিতা তখন নদী, সমুদ্র, জল ও লবণ ইত্যা্ছি, 
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইলেন বে, বাহৃজগতের মূলে যে দ্রবা আছে তাহা 
(তং) এবং তুমি (ত্বন্) অর্ধাৎ তোমার দেহান্তর্মত আম্মা একই--“তত্ব" 
মনি”; এবং আপনাকে আপনি জানিলে, সমস্ত জগতের মূলে কি আছে 
তাহ! স্বতই তুমি জানিতে পারিবে । এইরূপ শ্বেতকেতুর পিতা নুতন নৃতন 
বিভিন্ন দৃ্ান্তের দ্বারা শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিলেন) এবং প্রতিবারই 
“তন্বমনি*_-তাহাই তুমি_এই স্থত্রের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন (ছাং ৬" 
৮-৯৬)। “তত্বমপি” ইহাই অদ্বৈতবেদান্তের মহাবাক্যগুলির মধ্যে মুখ্য 
বাক্য। 

ব্রহ্ম আত্মস্বরূপী-_ ইহ! নির্ণয় হইল। কিন্তু আত্মা চিদ্রূপী বলিয়া ব্রহ্মও 
চিদ্রূপী, এরূপ কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। তাই এখানে ব্রদ্ষের ও সেই 
সঙ্গে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহার আরও 'কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক 1 
আত্মার সাঙ্গিধ্যে জড়াত্মক বুদ্ধিতে উৎপন্ন ধশ্মকে চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বলে। কিন্ত 
খন বুদ্ধির এই ধর্মকে আত্মার উপর চাপানে। উচিত নহে, তখন তাত্বিক 
মৃষ্টিতে আত্মার মূল স্বরূপে নিণ্দ ও জান্ঞেয় বলিয়াই মানিতে হইবে। 
তাই ঞ্রাহারও কাহারও মত এই যে, ব্রহ্ম আত্মস্বূপী হইলেও" এই 
উভয়কে কিংবা ইহাদের মধ্যে কোন একটিকে চিদ্রূপী বলা কিযদংশে গৌণ, 
কেবল চিদ্রূপসন্বন্ধেই এই 'আপত্তি নহে; কিন্তু “সৎ এই বিশেষণও পর্ত্রন্মের 
উপর চাপানো ঠিক নহে ইহাও সঙ্গে শ্বতঃই প্রাপ্ত হওয়া! যায়। কারণ 
সৎ ও অসৎ এই হুই ধর্ম পরম্পর-বিরুদ্ধ ও নিয়ত পরস্পরসাপেক্ষ অর্থাৎ ছুই 
বিভিন্ন বস্তর উদ্দেশেই বলা হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আলোক কখনই 
দেখে নাই, সে আধারের কল্পনা করিতে পারে ন1) শুধু তাহাই নহে, আলো ও 
আধার এই ছুটি শবের ছন্দও সে বুবিতে পারিবে সৎ অসৎ এই 
শব্দদ্বয়ের 'ধন্বসম্বন্ধে এই নযায়ই উপযোগী । কোন কোন বস্তর নাশ হইয়া 
থাকে ইহা আমাদের উপলদ্ধি হইলে, খ্সামরা সমস্ত বস্তর অসৎ (নশ্বর ) ও সৎ 
( অবিনশ্বর) এই ছুই বর্গ নির্দেশ করিতে থাকি; কিংব! সৎ ও অসৎ এই ছুই 
শব বুষিতে হইলে ম্ন্ব্যের দৃষ্টির সন্ুখে হই প্রকারের বিকদ্ধ' ধর্ম আপা 


২৩২ গীতারহস্য অথবা! কর্ীযোগশান্ত্র। 


াবশ্যক। কিন্তু মূলারস্তে বদি একই বস্ত ছিল, তবে দ্বৈত উৎপন হইলে পর 
ছুই বস্তর উদ্দেশে যে দাপেক্ষ সৎ ও অসৎ এই ছই শব্ধের প্রচার 
হুইয়াছে, এই মূল বস্ততে উহাদের কিরূপে প্রয়োগ করা! বাইবে? কারণ 
ইহাকে সৎ বলিলে সেই সময়ে তাহার বিরুদ্ধ কোন অসৎ ছিলকিনা এই 
সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই পরব্রক্গের কোন বিশেষণ না দিয়াই “জগতের 
আরস্ে সংও ছিল ন| অসৎও ছিল না, যাহ! কিছু ছিল তাহা একই ছিল”, 
খগৃবেদের নাসদীর সথক্তে জগতের মৃূলতত্বের এইরূপ বর্ণনা! আছে (খ. ১*, 
১২৯)। সৎ ও অসৎ এই ছই শব্দের জুড়ী (কিংব! ছ্বন্ঘ ) পরে বাহির হইয়াছে? 
এবং সং ও অসৎ, শীত ও উষ্ণ, প্রভৃতি হ্বম্ঘ হইতে যাহার বুদ্ধি যুক্ত হইয়াছে 
সে এই সমন্ত দ্বন্দের অতীত অর্থাৎ নির্ঘন্ৰ ব্রহ্গপর্দে উপনীত হয় এইরূপ 
গীতাতে উক্ত হইয়াছে (গী. ৭, ২৮) ২,৪৫)। অধ্যাত্মশান্ত্রের বিচার কিরূপ 
গভীর ও স্থস্স তাহা ইহ হইতে উপলব্ধি হইবে। €কবল তক বিচার 
করিলে, পরবন্গের কিংবা আত্মারও অজ্েয়ত্ব দ্বীকার না করিরা উপার নাই। 
কিন্তু ব্রহ্ম এইরূপ অজ্ঞেয় ও নিগুণ অতএব ইন্দিযাতীত হইলেও ইহ! প্রতীতি 
হইতে পারে যে, প্রত্যেক মন্ষ্যের নিজ নিজ আত্মার সাক্ষাৎ প্রতীতি হওয়ায়, 
আমার নিগুণ ও অনির্বাচ্য আত্মার যে স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আমি জানিতে 
পারি তাহাই পরব্রদ্দেরও স্বরূপ । সেইজন্য ব্রহ্ম ও আত্মা একস্বরূপী, এই সিদ্ধান্ত 
নিরর্থক হইতে পারে না। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, প্ররহ্ম আত্মস্বরূপী” ইহ অপেক্ষা 
্রহ্ষস্বর্ূপ সম্বন্ধে বেশী কিছু বল! যাইতে পারে না) অবশিষ্ট বিষয়সম্বন্ধে 
স্বাহ্ভূতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বুদ্ধিগম্য শাস্ত্রীয় প্রতি- 
পাদনে যতদুর সম্ভব শব্দের দ্বারা খোলসা! ব্যাখ্যা কর! আবশ্যক | তাই ব্রহ্ধ 
সর্বত্র সমান ব্যাপ্ত অভ্ঞের অনির্বাঢ়্য হইলেও জড়জগতের ও আত্মস্বরূপী ব্রহ্ষ- 
তন্বের ভেদ ব্যক্ত করিবার জন্য আত্মার সন্গিধানে জড়প্রক্কতিতে চৈত্ুন্যরূপী 
যে গুণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকেই আত্মার প্রধান লক্ষণ মানিয়া, 
অধ্যাত্মশান্্র আত্ম! ও ব্রহ্ম ছইকেই চিদ্রূপী বা 'চৈতন্যূপী বলিয়া থাকে । 
কারণ সেরূপ না করিলে আত্ম! ও ব্রহ্ম হুই-ই নিগুণ, নিরঞ্জন ও অনির্বাচ্য 
হওয়ার তাহাদের স্বরূপ বর্ন একেবারেই বন্ধ করিতে হয়, কিংবা! শবের 
দ্বারা কোন কিছু বর্ণনা করিতে হইলে *নেতি নেতি” । “এতশ্মাদন্তৎপরমস্তি /”-_ 
ইহা! নহে, ইহা (ব্রহ্ম ) নহে, (ইহ! নামরূপ ), প্রক্কত ব্রক্ম ইহার অভীত আর 
কিছু; এইরূপ নিরত “ন।”-“না” ধার পাঠের ন্যান্ন আবৃত্তি করিতে থাক! 
ভিন্ন অন্ত উপাক্স নাই (বৃ. ২. ৩: ৬)। তাই চিৎ (ক্তান ), সৎ (সত্তামাত্রস্থ 
কিংবা অস্তিত্ব) ও আনন্দ-_সাধারণত; ব্রহ্গত্বরূপের এই লক্ষণগুলি বল! 
হয়। এই লক্ষণগুলি অন্য সমস্ত লক্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইহাতে সংশয় 
নাই। ভথাপি শব্বের দ্বারা বতদুর হইতে পারে ব্র্ষের শ্বরূপ জানাইবার জন্য 
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গ্রই লক্ষণগ্ুলি কথিত হইয়াছে; প্রকৃত ক্র্গস্বরূপ নিগুণ হওয়ায় তাহাক্ 
জ্ঞানলাভ করিতে "হইলে তাহার অপরোক্ষ অনুভূতি আবশ্যক হয়, ইহা বিস্থৃত 
হইলে চলিৰে না। এই অনুভূতি কিরূপে আমিতে পারে, অর্থাৎ ইন্জরিয্াতীত 
অতএব অনির্বাচ্ ত্রঙ্স্বর্ূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের কিরূপে ও কখন্‌ অনুভবে আইসে, 
আমাদের শান্্রকারেরা ইহার যে বিচার কক্সিয়াছেন তাহা এক্ষণে সংক্ষেপে 
ঘলিব। 

ব্র্ধ ও আান্ব। এক--এই সমীক্রণকে মাঁরাঠীতে "যাহা! পিণ্ডে তাহাই 
হক্গাণ্ডে” এইব্প বল! হইয়া থাকে । এই ব্রক্ষাত্মৈক্য অনুভূতিতে আসিলে 
পর জ্ঞাত। অর্যাৎ দ্রঠ। আত্মা পৃথক্‌ এবং জ্ঞেয় অর্থাৎ দৃষ্ট বস্ত ভিন্ন, এই ভে 
খাকিতে পাঁরে ন। কিন্ত মনুষ্য যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন তাহার 
নেত্রাদি ইন্দ্রিয় যদি তাহ! হইতে বিচ্যুত্ত না হয়, তবে ইন্দ্রিয় ভিন্ন ও ইন্জির- 
গোচর বিষয় ভিন্র-এই তেদকি করিয়া চলিয়া! যাইবে ? এবং এই ভেদ ন! 
চলিয়া গেলে ব্রন্মা্মক্যের অনুত্তি কি করিয়া ঘটিবে? এইরূপ এক সংশয় 
'সসিতে পারে। কেবল ইন্দ্রিক়ৃষ্টিতেই বিচার করিলে এই সংশত্ব সম্পূর্ণ 
অসঙ্গতও মনে হয় না। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলে এইরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয়গণ বাস্থ বিষয় দেখিবার কাজটা কেবল আপন৷ হইতেই 
করে এরূপ নে । চক্ষু; পন্যতি রূপাণি মননা ন তু চক্ষুষা” ( মভা. শাং, 
৩১১. ১৭) যেকোন বস্ত দেখিতে হইলে (এবং শুনিতে হইলে) নেত্রের 
(ও কান প্রভৃতির ) মনের সাহায্য আবশ্যক হয়) মন শুন্য থাকিলে অন্ত. 
কোন বিষয়ে ডুবিন্ন। থাকিলে, বস্ত চোখের সম্মুখে থাকিলেও দেখ যায় না, ইহ 
পুর্বে ৰল! হইয়াছে । এই ব্যবহাব্রিক অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিলে, ইহা! 
সংজে মন্ুমান কর! যায় বে, নেত্রাদি ইন্ত্িকশঠক্‌ থাকিলেও মনকে যদ্দি তাহা 
হুইতে বাহির করিয়া আনা ঘাঁয়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বিষয়ের ছন্দ বাহ জগতে 
থাকিলেও আমাদিগের নিকট, না থাকিবার মতনই হয়। পরিণামে মন কেবল 
আত্মাতে অর্থাৎ আম্মস্বরূপী ব্রন্মেতেই রত হওয়ায় আমাদিগের ব্রহ্াস্মৈক্যে্র 
সাক্ষাৎকার হয়। ধ্যানের দ্বারা, সমাধির দ্বারা, একাস্ত উপাসনার দ্বারা, কিংব! 
অত্যন্ত ব্রক্মবিচারান্তে শেষে এই মানসিক অবস্থা যে ব্যক্তি প্রাণ্ড হয়, দৃশ্য 
জগতের দ্বন্ব বা ভেদ তাহার নেত্রসম্ঠুথে থাকিলেও না থাকিবার মতই হয়; 
এবং পরে স্বতই তাহার অদ্বৈত ব্রঙ্গস্বরূপের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পুর্ণ 
পর্গজ্ঞানের শেষে এই যে নিত্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই*, ৭বস্থার মধ্যে জ্ঞাতা, 
ভ্রে্ন ওজ্ঞান এই তিনপ্রকারের ভেদ অর্থাৎ ত্রিপুটী অবশিষ্ট থাকে না, 
*কিংবা উপাস্য.ও উপাসক এই দ্বৈতভাবও থাকে না। তাই, এই অবস্থার 
কথা অন্য কাহাকে বুঝাইতে পারা বায় না। কারণ “অন্য এই শব্ধ 
উচ্চারণ করিবামাজ এই অবস্থা বিঘ্ত হয এবং মন্থব্য অক্ষৈত হইতে 
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ঘ্বৈতৈ আসিয়া পড়ে, ইহা স্প্ই প্রকাশ পায়। ,অধিক কি, এই অবস্থা 
আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি, ইহা বলাও মুস্কিল !. কারণ, “আমি” 
বলিলেই অন্য হইতে ভিন্ন এই ভাবনা মনে আসে এবং ব্রহ্গাত্বৈক্য হইবার 
পক্ষে উহা সম্পূর্ণ বাধক হয়। এই কারণে “ত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর 
ইতরং পশ্যতি...জিদ্বুতি..-শৃণোতি..বিজানাতি ।-..ঘত্র ত্বস্য সর্বমাট্বৈবাভূৎ তৎ 
কেন কং পশ্যেৎ-..জিদ্রেৎ-.শৃণুয়াৎৎ ... বিজানীয়াৎ। **. বিজ্ঞাতারমরে 
কেন বিজানীয়াৎ। এতাবদরে থলু অমৃতত্বমিতি 1”- দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য পদার্থ এই 
দ্বৈত যে পর্য্যন্ত স্থার়ী হয় সে পর্যন্ত এক আর এককে দেখে, আত্রাণ করে, 
শ্রবণ করে, এবং জানে; কিন্তু সমস্ত যখন আত্মাময় হইয়। যাস (অর্থাৎ 
আত্ম-পর ভেদই থাকে না) তখন কে কাহাকে দেখিবে, আন্রাণ করিবে, 
শুনিবে বা জানিবে! ওরে! যেস্বয়ং জ্ঞাত তাহার জ্ঞাতা আর কোথ! 
হইতে আসিবে ?_যাজ্ঞবক্ক্য বৃহদারণ্যকে এই চরম ও পরম অবস্থার এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন (বু. ৪. ৫. ১৫) ৪- ৩. ২৭)। এইরূপ সমস্তই আত্মস্ৃত 
কিংব৷ ব্রহ্মভূত হইলে পর, সে অবস্থায় ভীতি, শোক কিংবা স্থখঃখাদি ছন্দও 
থাকিতে পারে না । ঈশ, ৭)। কারণ, যাহার ভয় হইবে, কিংবা যাহার জন্য 
শোক হইবে, তাহার আপনা হইতে-- আমা হইতে-_ভিন্ন হওয়া চাই এবং 
ব্রহ্মাত্ৈক্যের অনুভূতি আসিলে পর এইপ্রকাব্র ভিন্নতার কোন অবকাশ 
থাকে লা। এই দুঃখশোকবিরহিত অবস্থাকেই “আনন্দমর” এই নাম দিয়া এই 
আনন্দই ব্রহ্ম এইরূপ তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (তৈ. ২.৮১৩.৬;। 
কিন্তু এই বর্ণনাও গৌণ । কারণ, আনন্দের অন্ুভবকারী এখন থাকে কোথায় ? 
তাই, লৌকিক আনন্দ হইতে আত্মানন্দ কিছু বিশেব প্রকারের, এইরূপ 
বৃহদারণ্যকে কথিত হইয়াছে (বু. ৪. ৩. ৩২ )। ব্রহ্মবর্ণনায় যে “আনন্দ” শব্দ 
প্রযুক্ত হয় সেই শস্্বের গৌণন্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই অনা স্থানে "আনন্দ 
শব্দকে ছাটিরা ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের শেষ বর্ণনা এইমাত্র করা হয় যে, "ক্রহ্ম ভবতি য 
এবং বেন” (বু- ৪, ৪. ২৫) কিংবা! “ত্রঙ্গ বেদ ব্রদ্ধেব ভবতি” ( মুং ৩. ২, ৯.)-- 
যে ব্রঙ্কে জানে মে ব্রহ্গ হইয়া ধায়। এই অবস্থার এইরূপ দৃষ্টান্ত উপনিষদে 
প্রদত্ত হইয়াছে (বু ২. ৪- ১২) ছা, ৬" ১৩ )-_-লবণথণ্ড জলের মধ্যে মিশিয়! 
গেলে, সেই জলের মধ্যে অমুক ভাগ লবণাক্ত এবং অমুক ভাগ লবণাক্ত 
নহে এইরূপ ভেদ ধেমন থাকে না, তেমনি ব্রহ্গাস্সৈক্যের জ্ঞান হইলে পর 
সমস্ত ব্র্মমক্স হইয়া যায় & কিন্তু “জক্াচী বদে নিত্য বেদান্ত বাণী”-_ধিনি বলেন 
নিত্য বেদাস্তের বানী--সেই তুকারাম বাবা এই লবণাক্ত দৃষ্টাস্তের বদলে__ 
,গোড়পণে ল্ৈসা গুড় । তৈর্সা দেব ঝালা সকল ॥ 
আভী ভজো কোণেপরী। দেব সবাহা অস্ত'রী। 
অর্থা, “শুর মধ্যে যেরূপ মিতা, সেইন্প সমপ্তের মধ্যেই ভগবান, এখন 
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ধে রকমেই ভজন! কর--ভগবান বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেনঃ এইদ্প 
গুড়ের মিষ্টতার দৃষ্াস্ত দ্বারা নিজের অনুভূতির বর্ণন! করিয়াছেন (তু- গা" ৩৬২৭)? 
পরব্রন্ধ ইন্্িয়ের অগোচর ও মনেরও অগম্য হইলেও তিনি স্বানহুভৰগদ্য এইরূপ 
যে বলা হয় তাহার তাৎপর্য্যই এই। পরব্রন্মের যে অজ্ঞেরতা। বর্ণনা কর! হইয়া 
থাকে, তাহা জ্ঞাত ও জ্ঞের্র এই দ্বৈতী অবস্থাসন্ব্বীয়, অৈত-সাক্ষাৎকারের 
অবস্থাসন্বন্বীয় নহে । আমি ভিন্ন এবং জগৎ ভিন্ন এই বুদ্ধি যে পর্যস্ত স্থায়ী হয়, 
সে.পর্যযন্ত যাহাই কর ন। কেন ব্রহ্ষাত্বৈক্যের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে পারে না 
কিন্তুনদী সমুদ্র হইতে না পারিলেও সমুদ্রে পড়িয়া তাহার যেরূপ সমুদ্র-রূপ 
হইক। থাকে, সেইরূপ পরত্রহ্মের মধ্যে ডুব দিলে তাহার অন্ুভৰ মনুষ্যের হইয়া 
থাকে; এবং তাহার পর, পসর্বভূতগ্ুমাত্মানং সর্বভৃতাঁনি চাজ্সনি” (গী, ৬. ২৯) 
সমস্ত ভূত আপনাতে এবং আপান সর্বভূতে-__এইরূপ "তাহার ব্রহ্ম অবস্থা 
হইক্সা পড়ে। পূর্ণ ব্রন্মজ্ঞান এইরূপ কেবল স্বান্থভৃতিকেই অৰলশ্বন করিয়া 
আছে, এই অর্থ বাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে “অবিজ্ঞাতং বিজানতাঁং বিজ্ঞাতমবি- 
জানতাং” € কেন. ২, ৩) আমি পরব্রহ্গকে জানি যাহারা বলে তাহার! তাহাকে 
জানে না এবং যাহারা বলে আমি পরব্রহ্মষকে জানি ন৷ তাহারাই তাহাকে জানে, 
কেনোপনিষদে এইরূপ পরব্রহ্মস্বরূপের বিরোধাভাসাত্মক অতি সুন্দর বর্ণনা করা 
হইয়াছে। কারণ, পরব্র্ষকে আমি জানি এইরূপ যখন কেহ বলে, সেই সমক্র 
আমি (ভ্ঞাতা) ভিন্ন, এবং আমার জান! (জ্ঞের ) ব্রহ্ম ভিন্ন, এই দ্বৈতবুদ্ধি 
মনে উৎপন্ন হওয়া প্রবুক্ত তাহার ব্রদ্ধাটক্যরূপী অদ্বৈত অনুভব এই সময় ততটা 
কাচা কিংবা অপূর্ণ ই হইয়া থাকে । তাই, এইক্ষপ যে বলে সে প্রকৃশ বক্ষকে 
জানে না ইহা! তাহার নিজের মুখেই সিদ্ধ হয়। উল্টাপক্ষে, 'আমি” ও 'ব্রহ্ধ 
এই দ্বৈতী ভেদ লুগ্ড হই ব্র-নাট্মেক্যে যখন, পুর্ণ অনুভূতি আমে তখন “আমি 
তাহা (অর্থাৎ আমা হইতে ভিন্ন অন্য কিছু) জানিশ এই ভাষা তাহার 
মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। তাই এই অবস্থায়, অথাৎ আমি 
ব্র্ধকে জানি ইহা বলিতে যখন কোন জ্ঞানী মনুষ্য অসমর্থ হয়, তখন সে 
্রঙ্মকে জানিয়াছে এইরূপ বল! হইয়! থাকে । দ্ৈতীভাবের এইক্বপ সম্পূর্ণ লোপ 
হইয়া জ্ঞাতার সমস্তই ব্রন্মেতে বঞ্জিত হওয়া, লক পাওয়া, নিঃশেষে মিশাইয়া 
যাওয়া, মাখামাখি হওয়া, “মরিরা” যাওয়া সাধারণতঃ ছু্ধর বলিয়া মনে হয়। 
কিন্ত প্রথম দৃষ্টিতে এই 'নির্ববাণ' অবস্থা হূর্ঘট মনে হইলেও, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের 
দ্বারা শেষে মন্ুষ্যের সাধ্য হইতে পারে এইক্লপ আমাদের শান্্কারেরা অনুভবের 
দ্বারা স্থির ফরিয়াছেন। আমিত্বের দ্বৈতভাব এই অবস্থাতে নাশ কিংবা, লোপ পায় 
বলিয়া ইহা! আত্মনাশেরই এক প্রকারুভেদ, এইরূপ কেহ কেহ সন্দেহ, করেন। 
“কিন্ত এই অবস্থ! অনুভূতিতে উপলব্ধি করিবার সময় উহার বর্ণনা করা যাইতে 
পারে না, তবে পরে তাহার স্মরণ হইতে পারে, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিলে উক্ত 


২৩৬ গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র । 


সন্দেহ নিশশুল হয় * ইহা অপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণ সাধুসম্তদিগের 
অন্কভূতি ॥ পুর্ববেকার সিদ্ধপুরুষদের অনুভূতির বর্ণন! রাখিয়া দেও) কিন্তু 
নিতাপ্ত আধুনিক ভগবদ্ভক্ত শিরোমণি তুকারাম বাবাও-_“আছুলে* মরণ 
পাহিণে ম্যাঁ ঢোলী। তো জাল! সোহল! অন্থপম।* অর্থাৎ নিজের মরণ 
নিজের চোখে দেখেছি, সে এক অন্ুপম উৎসব, এইরূপ আলঙ্কারিক 
ভাবায় এই পরম অবস্থার বেশ চমৎকার বর্ণন! করিয়াছেন (গা. ৩৫৮ন )1 
ব্যক্ত কিংব! অব্যক্ত সপ্ুণ ব্রন্গের উপাসনা হইতে ধ্যানের দ্বারা ক্রমশঃ উর্দে 
উঠিতে উঠিতে উপাসক শেষে “অহং ত্রহ্ধান্মি” (বৃ. ১. ৪. ১০ )-_আমিই ব্রহ্ধ__ 
এইরূপ অবস্থার আসিফ! পৌছায় ; তাহার এই ব্রঙ্গাট্মৈক্য :অবস্থার সাক্ষাৎকার 
হইয়া! থাকে । তাহার পর তাহার মধ্যে সে এবপ নিমজ্জিত হয় যে, আমি কি 
অবস্থাতে আছি, অথবা! কাহার অনুভব করিতেছি, সেদিকে তাহার লক্ষ্যই 
যায় না। এই অবস্থার জাগরণ বজান্ন থাকায় এই অবস্থাকে স্বপ্ন কিংবা ্বযুণ্তি 
অর্থাৎ নিদ্রা বলিতে পার! যায় না) যদি জাগৃতি বল, তবে জাগ্রত অবস্থাতে 
সাধারণত বে সমস্ত ব্যবহার উৎপন্ন হয় সে সমস্ত বন্ধ থাকে । তাই স্বপ্র, সুযুণ্তি 
(নিদ্রা ) কিংবা জাগরণ, এই তিন ব্যবহারিক অবস্থা হইতে ভিন্ন ইহা এক 
চতুর্থ কিংব৷ তুরীয় অবস্থা এইক্প শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ; এবং এই অবস্থা। প্রাপ্ত 
হইতে হইলে, নির্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈতের কিঞ্চিমাত্রও স্পর্শ নাই, এইরূপ 
সমাধিযোগে প্রবৃত্ত করাই পাতঞ্জল যোগদৃষ্টিতে মুখ্য সাধন। এবং এই 
কারণেই গীতাতে এই নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগ অভ্যাসের দ্বার আয়ত্ত করিতে 
মনুষ্য যেন অবহেলা না করে, এইক্প উক্ত হইয়াছে (গী. ৬. ২*-২৩)। এই 
্রহ্গাস্ম্ৈক্য অবস্থাই জ্ঞানের পুর্ণ অবস্থা । কারণ, সমস্ত জগৎ ব্রন্গব্ূপ অর্থাৎ 
একই হুইপ! গেলে “অবিভক্তং বিভুক্তেবু"__-মনেকের একত্ব কর! চা গীতার 
জ্ঞানক্রিয়ার এই লক্ষণের পুর্ণতা! হয়, এবং ইহার পর কাহারও অধিক জ্তান 
হুহতে পারে না। সেইরূপ আবার, নামরূপের অতীত এই অমৃতত্বের অনুভৰ্‌ 
আসিলে পর, জন্মমরণের আবৃত্তিও মান্ষের আপনা-আপনিই ছৃকিক্ব! বায়। 
কারণ, :জন্মমরণ তো৷ নামরূপেতেই আছে এবং ইহা তাহার অতীত (গী, 
৮,২১)। তুকারাম এইজন্য এই অবস্থাকে “মরণের মরণ' এই নাম দিয়াছেন 


* ধ্যানের দ্বারা ও সমাধির দ্বার! প্রাপ্ত এই অদ্থৈতের কিংবা অভেদভাবের অবস্থা 
01009 ০%109 ৫3 নামক একপ্রকার রাসায়নিক বায়ু আত্বাণ করিলেও প্রাপ্ত হওয়া 
বার। এই বাধুকে 'লাফিং গাস' বলে। 172// 29 76/622 2722 0৮%2৮ 2255295 
০% 4777/127 22%2195070) ৮০ ভা111191 0212৩95 [00. 294. 208. 
কিন্তু এই অবস্থা! কুত্পিম | সমাধির দ্বারা প্রাপ্ত অবস্থা সত্য ও স্বাভাবিক । এই ছুহয়ের মধ্যে 
ইহাই গুরুতর প্রভেদ। তথাপি এট কৃত্রিন অবস্থার প্রমাণ হতে অভেদাবস্থার অস্তিত্বসনথক্ষে 
ক্ষো্স বিনা খ।কে না, সাই এইস্থানে উহার উল্লেখ করিয়াছি। ** 








অধ্যাত। ২৩৭ 


(গা. ৩৫৮৯); এবং যাজ্ঞবন্ধ্য এই অকস্থাকে অমৃতত্বের সীমা বা পরাকা্। 
বলিয়াছেন। ইহাই জীবনুক্তাবস্থা । এই অবস্থায় আকাশগমনারদি কতকগুলি 
অপুর্ব ও অলৌকিক সিদ্ধিলাভ হয় এইরূপ পাতঞ্জল যোগস্ত্রে একং অন্যত্রও 
বর্ণিত আছে (পাতগ্রল কু. ৩ ১৬৫৫ )7 এবং এইজন্য কাহারও কাহারও 
যোগাত্যাসের সথ হইয়া থাকে । কিন্তু যোগবাসিষ্ঠকারের উক্তি অনুসারে 
আকাশগমনাদি সিদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ অবস্থার সাধ্য বা অংশ নহে; জীবনুক্ত পুরুষ 
এই সিদ্ধিলাভ করিবার উদ্যোগ করেন না এবং অনেক সময় তাহার এই সিদ্ধি 
দেখাও যায় না (যো. ৫. ৮৯)। তাই, শুধু যোগবাসিষ্ঠে নহে, গীতাতেও এই 
সিদ্ধির কোন উল্লেখ নাই । ইহ! চমৎকার মায়ার খেলা, ব্রহ্মবিদ্য। নহে, এইরূপ 
বসিষ্ঠ রামকে স্পষ্ট »লিয়াছেন। উহা! কদাচিৎ সত্য হয়, সত্য হইবে না৷ এইকপ 
আমি বলি না। যাহা হউক উহা ব্রদ্মবিদ্যার বিষয় *নহে এইটুকু নির্বিবাদ। 
তাই এই সিদ্ধি লাঁভ হউক বা না হউক, তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কিংব 
তাহার ইচ্ছা বা আশাও না করিয়া! সর্বভূতের মধ্যে এক আত্মা উপলব্ধি করা» 
ব্রহ্মনিষ্ঠের এই পরম অবস্থা আমাদের যে প্রকারে লাভ হইতে পারে তৎপক্ষেই 
মন্থুষ্যের চে ও প্রধত্ব কর! চাই, অলৌকিক সিদ্ধি লাভের আকাজ্ফা করিবে না» 
. ইহাই ব্রহ্মবিদ্যাশান্ত্রের উক্তি । ব্রহ্গজ্ঞানই আত্মার শুদ্ধাবস্থা, জাছু অথবা 
ধোঁকা লাগাইবার কেরামতী ব্যাপার নহে। এই কারণে উক্ত চমৎকার 
শক্তির দ্বার! ব্রন্মজ্ঞানের মাহাত্যের বৃদ্ধি তে। হয়ই না, ব্রচ্ষবিদ্যার মাহাত্মঠ 
* স্বন্ধে উক্ত আশ্চর্য্য শক্তি প্রমাণও হইতে পারে না। পক্ষীর ন্যায় এক্ষণে 
মানুষও বিমানে করিয়া আকাশে উড়িয়া থাকে ; কিন্তু তাই বলিয়৷ সেই 
মানুষকে কেহ ব্রহ্ধবেত্তার মধ্যে গণনা করে না এমন কি, আকাশগমনাদি 
সিদ্ধিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি মালতীমাধব নাটকের অঘোরঘণ্টের ন্যায় ক্রুর ঘাতক 
পথ্যস্ত হইতে পারে। ৃ 
ব্রন্ধাত্মৈিক্যরূপ আনন্দময় অবস্থার অনির্বাচ্য অনুভূতি অন্যকে পূর্ণরূপে 
ৰ্ল। যাইতে পারে না । কারণ, তাহা। অন্যকে বলিতে গেলে “আমি-তুমি এই 
দ্বৈতাত্বক ভাষা! প্রয়োগ কর! আবশ্যক হয়; এবং এই দ্বৈতী ভাষায় অদ্বৈতের 
সমস্ত অনুভূতি ব্যক্ত করা৷ বায় না। তাই এই চরম অবস্থার উপনিষদে ষে 
বর্ণন৷ আছে তাহাও অপূর্ণ ও গৌণ বলিয়া! বুঝিতে হইবে। এবং এই বর্ণনা 
যখন গৌণ, তখন জগতের উৎপত্তি, বচন! প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য উপনিষদের 
অনেক স্থানে যে শুদ্ধ ত্বৈতী বর্ণন। পাওয়া যায়, তাহাও গৌণ বলিয়াই মানিতে 
হুইবে। : উদ্দাহরণ যথা, _আত্মন্থরূপী, শুদ্ধ, নিত সর্বব্যাপী ও অবিকারী 
বরহ্ধ হইতেই পরে হিরণ্গর্ত নামক $সগুণ পুরুষ অথবা অপ (জল) প্রতৃতি 
জগতের বাক্ত পদার্থ ক্রমে ক্রমে তুষ্ট হয়, কিংবা এই নামরূপ স্য্টি করিয়। পরে 
জীবন্ধপে পরমেশ্বর তাহাতে প্রবেশ করেন ( তৈ* ২" ৬) ছাং, ৬. ২*৩$ বৃ 
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১.৪, ৭), এইবপ দশা জগতের উৎপত্তির যে বর্ণনা! উপপনিষদে কর! হইয়াছে 
তাহা অদ্বৈত দৃষ্টিতে যথার্থ হইতে পারে না। কারণ, জ্ঞানগম্য নিগুণ পর- 
মেশ্বরই ষদ্দি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া! আছেন, তবে এক অপর-এককে উৎপন্ন 
করিস্লাছে এই কথাও তাত্বিক দৃষ্টিতে নির্শুল হইঙ্জা পড়ে। কিন্তু সাধারণ 
লোককে জগত্রচন৷ বুঝাইয়া দিবার জন্য ব্যবহারিক অর্থাৎ দ্বৈতৈর ভাষাই 
একমাত্র সাধন হওয়ায়, ব্যক্ত জগতের অর্থাৎ নামরূপের উৎপত্তির উপরি-উত্ত 
বর্ণনা উপনিষদে পাওরা যায়। তথাপি তাহাতেও অদ্বৈতৈর যোগন্ত্রটি বজায় 
আছে এবং এই প্রকার দ্বৈতের ব্যবহারিক ভাষ! ব্যবহৃত হইলেও মূলে অদ্বৈতই 
সত্য, এইরূপ অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। ৃর্য্য ভ্রমণ করে না এইরূপ 
এক্ষণে নিশ্চিত জ্ঞান হইলেও, নুর্্য উদর হইল কিংবা অন্ত হইল এই ভাষ! 
যেমন আমরা ব্যবহার করি সেইরূপ একই আত্মস্বরূপী পরব্রহ্গ চারিদিকে 
অখও্ডরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি নির্বিকার এইরূপ নিশ্চয়াত্মক নিদ্ধারণ 
হইলেও “পরব্রক্ম হইতে ব্যক্ত জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে” এইরূপ ভাষা উপনিষদে 
প্রয়োগ হইর়। থাকে ; এবং গীতাতেও সেইরূপ “আমার প্রকৃত স্বরূপ অব্যয় ও 
অজ” € গীতা" ৭. ২৫) উক্ত হইলেও “আমি সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়া 
থাকি” (গী, ৪-৯) ইহা ভগবান বলিয়াছেন। কিন্ত এই বর্ণনার মর্্বের 
প্রতি লক্ষ্য না করিয়া! উহ! শব্ধশঃ সত্য এবং উহাই মুখ্য এইরূপ কল্পনা করিয়া 
কোন কোন পণ্ডিত, দ্বৈত কিংবা বিশিষ্টাদ্বিত মত উপনিষদের প্রতিপাদ্য, 
এইব্প সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। তাহার বলেন যে, সর্বত্র একই নিগুণ ক্রহ্গ 
ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এইরূপ মানিলে, এই নির্বিকার ব্রহ্ম হইতে সবিকার 
বিনশ্বর সণ পদার্থ কিরূপে স্থষ্ট হইল ইহার উপপত্তি পাওয়া যায় না। কারণ, 
নাম-নরপাত্বক জগৎকে “মায়া, বলিলে নিগুণ ব্রক্ধ হইতে সগুণ মায়া উৎ্পক্ন: 
হওয়! তর্কদৃষ্টিতে সম্ভব না হওয়ায় অদ্বৈতবাদ থঞ্জ হইয়া পড়ে । ইহা; অপেক্ষ 
সাংখ্যশান্ত্রের উক্তি অনুসারে প্ররুতির ন্যায় নামরূপাত্মুক ব্যক্ত জগতের কোন 
সগুণ অথচ ব্যক্ত রূপকে নিত্য মনে করিয়া! লৌহ্যস্ত্রের মধ্যে বান্পের ন্যায় তাহার 
অন্তরে পরব্রহ্মরূপ অন্য কোন নিত্য তত্ব খেলিতেছে, (বু. ৩ ৭), এবং এই 
হয়ের মধ্যে দাড়িম ফলের মধ্যে তাহার দানার স্তাক্স ধক্য আছে এইবপ মননে 
করা অধিক প্রশস্ত । কিন্তু আমার মতে, উপনিষদের তাৎপর্য এইবপ 
নির্ধারণ করা ঠিক নহে। উপনিষদে কখন দ্বৈতী ও কথন শুদ্ধ অহ্ৈতী বর্ণনা 
থাকায় এই ছুয়ের কোন প্রকার সমন্বয় করিতে হইবে ইহা সত্য। কিন্ত 
অধবৈতবাদকে মুখ্য মানিযা,' নিগুণ ব্রদ্ধ সগুপ হওয়া পর্যন্ত মান্সিক' দৈতের 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ মনে করিলে সমন্ড বর্ণনার যেরূপ সমন্বয় হয়, দ্বৈত- 
পক্ষকে প্রধান করিয়া মানিলে সেনূপ সমন্বয় হয় না। উদাহরণ যথা-_“তৎ 

স্বমসি” এই বাক্যান্তর্গত পদের অগ্বক্প দ্বৈত মত অনুসারে কখনই ঠিক "লাগে 
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লা। দ্বৈভীদিগের মনে ইহ! একট। খটক। বলিয়া মলে হয় না এরূপ নহে। 
কিন্ত তত্বম্‌- তস্য ত্বম_অর্থাৎ তোমা হইতে ভিন্ন এরূপ যে কোন বাক্তি তাহার 
তুমি, সে তৃমি নও__এইন্ধপে কোন রকমে এই মহাবাকো।র অর্থ করিয়া দ্বৈতী 
নিজের মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন । কিন্ত বাহার সংস্কত জ্ঞান কিছুমাত্র আছে, 
ধাহার বুদ্ধি আগ্রহের দ্বারা বিদ্ধ হয় নাই তিনিই এই "টানাবুনা” 'মর্থ সত্য 
নহে বনিক! বুঝিতে পারিবেন। কৈবল্যোপনিষঘদে আবার “স ত্বমেব ্ম্ব 
তৎ* (কৈ. ১. ১৬) এইরূপ “তৎ* ও "ত্বম্” শব্দছুইটীকে উল্টাপান্টা করিয়া 
উক্ত মহাবাক্যের অদ্বৈতপর পিদ্ধান্তই দেখান হইরাছে। অধিক কি বপিব? 
মস্ত উপনিষদের অধিকাংশ কাটিয়া না 'ফেলিলে কিংবা! জানিয়৷ বুৰিয়৷ 
তাহার প্রতি হুর্লক্ষ্য না করিলে উপনিষদশাস্ত্রের অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোন 
রহস্া আছে, এক্সপ দেখান যাইতে পারে না। কিন্ত'এই বাদপ্রতিবাদ কখনই 
শেষ হইবে না মনে করিরা সেই সন্ধে আমি অধিক আলোচনা করিতে 
চাহি না। ধাহার অদ্বৈত ব্যতীত অন্য মত তাল লাগে তিনি তাহা 
স্বীকার করিতে পারেন। ঘে মহাত্বারা উপনিষদে “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” 
€বৃ. ৪, ৪. ১৯১ কঠ. ৪*১১)--এই জগতে নানাত্ব কিছুই নাই--যাহা কিছু 
আছে মুলে সমস্ত ”একমেবাদ্ধিতীয়ং” (ছাং- ৬. ২. ২), এইরূপ আপন প্রীতি 
স্পষ্ট বলিয়া পরে প্মৃত্যোঃ স যৃত্যুমাপ্পোতি য ইহু নানেব পশ্যতি*-এ জগতে 
.ঘে নানাত্ব দেখে সে জন্মনরণের ফেরে পড়িয়! যায়--এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
সেই মহাত্মান্দের লক্ষ্য অদ্বৈত ব্যতীত অন্য কোনরূপ হইতে পারে এরূপ আমার 
মনে হয় না। কিন্ত অনেক বৈদিক শাখার অনেক উপনিষদ থাকা প্রবুক্ত সমস্ত 
উপনিষদের তাৎপর্য একই কি না এই সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কদাচিৎ যেরূপ 
অবকাশ পাওগ! যায়, গীও।-সন্বন্ধে দেবর নহে। গীত। একই গ্রন্থ হও- 
স্না়,। একই প্রকারের বেদান্ত তাহার প্রতিপাদ্য ইহা স্প রহিয়াছে; এবং 
সেই বেদান্ত কি, ইহার নির্ণগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে “সমস্ত ভূতের নাশ হইলেও 
যে একই বজায় থাকে” (গী. ৮. ২০) তাহাই প্রকৃত সত্য হওয়ার, পিও ও 
্রঙ্জাণ্ড মিলিয়া সর্ধত্র তাহাই ওতপ্রোত হইয়া আছে ( গী. ১৩. ৩১), এইন্প 
অধৈতমূলক সিদ্ধান্ত না করিলে চলে না অধিক কি, আতৌপম্যবুদ্ধির যে 
নীতিতত্ব গীতাতে বল! হইয়াছে, তাহার পুরাপুরি উপপত্তিও অদ্বৈত ব্যতীত 
অন্য প্রকারের বেদাগ্ু-দৃষ্টিতে উপযোগী হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্যের সময়ে কিংবা 
তছত্তরকাঁলে অদ্বৈতমত প্রতিপাদক যে সকল যুক্তি ক্গবা প্রমাণ বাহির হইয়াছে 
তাহার সমন্তই গীতাতে - প্রতিপারদিত হইয়াছে এপ বল! আমার উদ্দেশ্য 
নহে । দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিশ্টাদ্ৈত *্প্রভৃতি সম্প্রদায় বাহির হইবার পূর্বেই গীত! 
হইয়াছে; এবং €সইজন্য তাহাতে কোন বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িক যুক্তির সমাবেশ 
হইতে পারে না, ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু দেইজন্য গীতাতে বে 
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বেদান্ত আছে তাহা লাধারণত শঙ্করসম্প্রদায়ে্ জ্ঞানাহ্থরূপ অহ্বৈতী, ছ্বৈতী নহে» 
ইহা বলিতে কোন বাধ! নাই। তৰজ্ঞানদৃষ্টিতে গীতা ও শাঙ্করসম্প্রদার মধ্যে 
এই প্রকার সাধারণ মিল থাকিলেও আচারদৃষ্টিতে কর্দাসন্যান অপেক্ষা গীতা! 
কন্মযোগকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায়, গীতাধর্ম্ম শাঙ্করসত্প্রদায় হইতে ভিন্ন হই- 
্নাছে এইরূপ আমার যত। কিন্তু তাহার বিচার পরে কর! যাইবে । এখনকার 
[বিষয় তব্বজ্ঞানসন্বন্থীন্স ; তাই এই তত্বজ্ঞান গীতা ও শাঙ্করসম্প্রদায়ের মধ্যে 
একই প্রকার অর্থাৎ অদ্বৈতী ইন্াই এখানে বক্তব্য । অন্য সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য অপেক্ষা গ্রীতার শাঙ্করতায্যের গৌরব যে বেশী হইয়াছে তাহার 
কারণও এই 1 " 

সমস্ত নামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিতে একপাশে সরাইয়া রাখিবার পর, একই দির্বি 
কার ও নিণডণ তৰ থাকিয়। যায়) সেই জন্য পূর্ণ ও ুক্মস বিচারাস্তে অদ্বৈত- 
সিদ্ধান্তই স্বীকার করিতে হয়। ইহা সিদ্ধান্ত হইলে পর এই এক নিগুণ ও 
অব্যক্ত দ্রব্য হইতে নানাবিধ ব্যক্ত সগুণ সৃষ্টি কি করিয়া হইল, অদ্বৈত বেদাস্ত- 
দৃষ্টিতে তাহার বিচার কর! আবশ্যক। নিগু পুরুষেরই সহিত ত্রিগুণাত্মক 
অর্থাৎ সগুণ প্রকৃতিকে অনাদি ও স্বতন্ত্র মানিয়া সাংখ্যের! এই প্রশ্ন ছাড়িয়া 
দিয়াছে, ইহা! পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সগুণ প্রকৃতিকে এইবপ শ্বস্ত্তন্্ বলিয়! 
মানিলে জগতের মৃূলতব্ব ছুই হয়; এবং এইন্ধপ করিলে অনেক কারণে পূর্ণরূপে 
নির্ধারিত অদ্বৈভমতে বাধ। আসে । শঞ্ুণ প্ররূতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া না মানিলে 
একই মূল নিপু দ্রব্য হইতে নানাবিধ সগুণ স্থষ্টি কিরূপে উৎপঙ্গ হইল তাহা! 
ঘলিতে পারা ষায় না। কারণ, নিগুণ হইতে সগুণ_ অর্থাৎ বাহা কিছু নাই 
তাহা হইতে অন্য কিছু--উৎপন্ন হইতে পারে ন!, সংকার্যবাদের এই সিদ্ধান্ত 
খগ্ৈতীদিগেরও মান্য হইয়াছে । এইজন্য, ছইদিক, হইতেই বাধা। এখন এই 
জটিল প্যাচ ঘুচিবে কি করিয়া? অদ্বৈতকে না ছাড়িক্সাই নিগু হইতে সগ্ুণ 
উৎপন্ন হইবার মার্গটি কি তাহা! বলিতে হইবে) এবং সৎকাধ্যবাদের দৃষ্টিতে 
উহ বন্ধ হইবার মতে। দেখায় । পেঁচটা খুবই বড় সত্য। অধিক কি, কাহারও 
কাহারও মতে, অট্বত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবার পক্ষে ইহাই মুখ্য বাধা এবং 
এই জন্যই তাহার! দ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া খাকে। কিন্ত অস্বৈতী পণ্ডিতের 
নিজ বুদ্ধির দ্বারা এই বিকট বাধা হুইতে মুক্ত হইবারও এক সযুক্তিক ও 
অক্ষুণ্ন মার্গ বাহির করিয়াছেন। তীহারা এইক্প বলেন যে, কাধ্য ও কারণ 
এই ছুই-ই যখন একই গঞ্ডীর মধ্যে.কিংবা একই বর্গের মধ্যে থাকে তখনই 
সৎকাধ্যবাদের কিংবা গুণপরিণামবাদের সিদ্ধান্তের উপযোগ হয়। এবং সেই 
জন্য সতা ও নিপু? ব্রহ্ম হইতে সত্য ও সণ মার! উৎপন্ন হইতে পারে না ইহ! 
অদ্বৈত বেদান্তও স্বীকার করিবে । কিন্তু এই ্বীক্কৃতি' তখনকারই যখন ছুই 
পদার্থই মত্য। যেখানে এক পদার্থ সতা এবং অন্যটি শুধু তালার অনুরূপ, সেখানে 
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সংকাধ্যবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে ন।। পুরুষের ন্যান্ন প্রকতিকেও সাংখ্য স্বতন্ত্র 
গু সতা পথার্থ বলিয়া মানে । তাই উহা নিপুণ পুরুষ হইতে সঞ্ুণ প্রকৃতির 
উৎপত্তির উপপত্তি সৎকার্্যবাদ অনুপারে কারতে পারে ন।। কিন্তু অধ্বৈতবাদের 
এই দিদ্ধান্ত যে, মায়! অনাদি হইলেও তাহ! সত ও স্বতন্্ নহে, গীতার উক্তি 
অনুসারে তাহা, 'মোহ' “অজ্ঞান” কিংবা! “ইঙ্দ্রিয়ের নিকট প্রতীয়মান বিষর” ) 
ভাই নকাধ্যবাদ হইতে নিম্পন্ন আপত্তি অদ্বৈত সিদ্ধান্তে প্রযুক্ত হইতে 
পারে না। পিতা হইতে পুত্র হইলে পিতার গুণ-পরিণামে হইয়াছে বণিব 3 
কিন্তু পিতা একই ব্যক্তি হইয়া! তিনি যখন কখনও বালকের, কখনও যুবকের 
এবং কখনও বৃদ্ধের রূপ গ্রহণ করেন দেখা যায়, তখন- এই ব্যক্তিতে 
এবং ইহার অনেক রূপের মধ্যে গুণপরিণামরূপী কাধ্য-কারণভাব থাকে না, 
গ্রইরূপ আমরা সর্ধদ। দেখিতে পাই। সেইব্প আবার ন্ুর্য একই, ইহ! 
নিশ্চিত হইলে পর, জলেতে চক্ষুগোচর তাহার প্রতিবিষ্ব একট! ভ্রম, 
গুণ-পরিণাস প্রযুক্ত উৎপন্ন অন্য হুর্য্য নহে, এইরূপ আমরা বলি। সেইরূপ 
ছবর্বাণে কোন গ্রহের প্ররুত স্বরূপ নিশ্চিত করিলে পর, সেই গ্রহের 
কেৰল চক্ষুরৃই স্বরূপ চক্ষের ছুর্বগত। প্রযুক্ত ও অতি দীর্ঘ অন্তর প্রযুক্ত 
উৎপন শুধু প্রতীয়মান আবির্ভাব মাত্র, এইরূপ জ্যোতিঃশান্ত্র স্প্ বলে। 
*ইহা হইভে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, কোন বিষক্ব ইন্দ্রিক্ের প্রত্যক্ষগোচর 
হইলেই তাহাকে স্বতন্ত্র ও সত্য বস্ত বলিক্স! মানিতে পারা যায় ন7া। আবার 
্রীস্তায়ই অধ্যাত্শান্ত্রেও প্রয়োগ করিয়। জ্ঞানচন্ষুরূপ দুর্বাণের দ্বারা নির্ধারিত 
নিশুণ পরব্রজ্ধই সত্য, এবং জ্ঞানশূন্ট চর্দচক্ষুর গোচর নামরূপ এই পরব্রন্মের 
কার্য্য নে, উহা! ইন্জরিয়ের ছূর্ববলত। হইতে উৎপন্ন শুধু একট! ভ্রম অর্থাৎ মোহা- 
বক প্রতীয়মান রূপ মাত্র, এইরূপ বলিতে বাধা কি? নিগুণ হইতে সগুণ 
উৎপন্ন হইতে পারে না, এই আপত্তিও এখানে থাকে না। কারণ, হই বস্ত 
একই গন্তীতুক্ত নহে) একটা সত্য, অপরটা শুধু প্রতীয়মান রূপ মাত্র 
এবং মূলে একই বস্ত থাকিলে ও দ্রষ্টা পুরুষের দৃষ্টিভেদে, অজ্ঞানে, দৃষ্টিবিভ্রমে 
সেই একই বস্তর প্রতীর়মান-রূপ পরিবর্তিত হয় এইকব্প আমাদের অনুভৰ 
আছে। উদাহরণ বথা_-কানে শোন! শব্ধ আর চোখে দেখা রং, এই ছুই গুণ 
ধর। তন্মধ্যে কানে আমর! যে শক বা" আওয়াজ শুনিতে পাই তাহার হুক 
পরীক্ষা করিয়া! “শব্ব* বায়ুর তরঙ্গ কিংবা গতি এইব্ূপ আধিভৌতিক শাস্ত্র 
পূর্ণবূপে সিন্ধ করিয়াছেন । . সেইরূপ আবার চোখে দে! লাল, হল্দে, নীল 
প্রভৃতি ব্ংও মূলে একই সুর্ধযালৌফের বিকার, এবং ধ্ধ্যালোকও একপ্রকার 
গতি এইরূপ এক্ষণে সুস্ম অন্ুসন্ধানেক দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে । “গতি” মুলে 
একই হওয়ায় কান ষদ্দি তাহাকে শব ও চোখ ধর্দি তাহাকে রং বলে তবে এই 
ভাই অধিকতর ব্যাপকরূপে সমস্ত ইন্জরিক্বের প্রতি প্রয়োগ করিলে, সমস্ত নাম: 
৩১ না 
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রূপের উৎপত্তি সম্বন্ধে সংকার্ধ্যবাদের সহায়তা ব্যতীতই ঠিকঠিক উপপত্তি এই 
প্রকার দেওয়া যাইতে পারে যে, মন্ুষোর বিভিন্ন ইন্দ্রিয় আপনা আপন দিক 
হুইতে এক নির্ধিকার বস্তর উপরেই শব্ধরূপাদি অনেক নামরূপাত্মক গুণসমূহের 
“অধ্যারৌপ? করিব নানাপ্রকার প্রতীফমান রূপ উৎপন্ন করিস্সা থাকে , কিন্ত 
মূলের একই বস্ততে এই প্রতীয়মান রূপ, গুণ কিংবা এই নামরূপ থাঁকিবেই 
এমন কোন কথা নাই। এবং এই অথই সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে রজ্জুতে সর্প- 
ভ্রম, শুক্তিতে রজতত্রম, অথবা চোখে আঙ্গুল দিলে এক বস্তকে ছুইটা দেখা, 
অথব৷ অনেক রংয়ের চঈম। পরিলে এক পদার্থকে বিভিন্ন রংয়ের দেখা ইত্যাদি 
নেক দৃষ্টান্ত বেদান্থশান্ত্রে পাওয়। যায়। মনুষ্যের ইন্দ্রিয়সমূহ মনুষ্যকে কখনই 
ছাড়িয়৷ যায় না বলিয়া জগতের নামরূপ কিংবা গুণ তাহার নজরে অবশ্যই 
পড়িবে । কিন্তু ই্ট্িরবন নন্ুষোর দৃষ্টিতে জগতের এই যে আপেক্ষিক ম্বরূপ 
দেখা যায়, তাহাই এই জগতের মূলগত অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত্য স্বরূপ, এরূপ 
বলিতে পার যায় না। মনুষ্যের বর্তমান ইন্দ্রিয় অপেক্ষা যদি সে ন্যুনাধিক 
ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ তাহার চোখে এখন যেরূপ দেখায় 
তখন সেরূপ দেখ! যাইবে না। এবং ইহা যদি সত্য হয়, তবে দ্রষ্টা মনুষোর 
ইন্ত্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া জগতের মূলে যে তত্ব আছে তাহার নিত্য ও 
প্রন্কত স্বরূপ কি তাহা বল, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, প্র মূলতত্ব নিগুণ 
বটে, কিন্তু মনুষ্যের নিকট উহা! সগুণ দেখার ) ইহা! মনুষ্যের ইন্ট্রিয়ের ধর্ম, 
মূল বস্তর গুণ নহে, এইরূপ উত্তর দিতে হয়। আধিভৌতিক শাস্ত্রে কেবল 
ইন্দডরিয্-গোচর বিষয়েরই বিচার হয় বলিয়৷ এইপ্রকার প্রশ্ন কখনই উখিত 
হয় ন|। কিন্ত মনুষ্য ও তাহার ইন্দ্রিয় নষ্টপ্রায় হইলে, পরমেশ্বরও লোপ প্রাপ্ত 
হন, কিংবা মন্ত্র নিকট তিনি অমুক প্রকার দৃষ্ট হন বলিয়! তাহার ত্রিকাল- 
বাধিত নিত্য ও নিরপেক্ষ স্বরূপও তাহাই হইবে, এরূপ বল! যাইতে পারে না । 
তাই, ক্গগতের মূলে অবন্থিত সত্যের মূলম্বরূপ কি, যে অধ্যাত্মশাস্ত্রে ইহার 
বিচার করিতে হর তাহাতে মন্তুষ্ের ইন্দ্রিয়ের আপেক্ষিক দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়! 
কেবল জ্ঞানদৃষ্টিতে অর্থাৎ যতদূর সম্ভব বুদ্ধির দ্বারাই শেষ বিচার কর! আবশ্যক 
হ়। এইরূপ করিলে ইন্দ্রিয়গোচর সমস্ত গুণই স্বতই চলিয়! ধায় এবং ই সিদ্ধ 
হর বে, বঙ্গের নিত্য স্বরূপ ইন্দিয়াতীত অর্থাৎ নিগুপ ও সর্বশ্রেষ্ঠ । কিন্ত যে নিগুপ,. 
স্তাহার বর্ণন৷ কে-ই ঝ করিবে, আর কি প্রকারে করিবে? এইজন্য পরব্রহ্গের 
চরম অর্থাৎ নিরপেক্ষ ও নিত স্বরূপ কেবল নিশুণ নহে, তাহা৷ অনির্বাচ্যও 
বটে ; এবং এই নি? স্বরূপে মনুষ্য স্বকীয় ইন্দ্রিয়যোগে সগ্ুণ রূপ দেখিতে পায়, 
অগ্বৈ্বেদান্তে এইনপ সিদ্ধান্ত করা হইয্লাছে। কিন্ত নিগুণকে সগুণ করিবার 
এই শক্তি ইন্দ্িয়ের আসিল কোথ! হইতে, এইখানে আবার এই প্রশ্ন উখিত' 
হয়। আঅ্েত বেদান্তণান্ত্র ইহার উত্তরে এইরূপ বলেন বে, মানবভ্ঞানের গতি 
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এখানে বাধিত হর, এইআন্য ইহা ইন্তি্সমূহের অজ্ঞান এবং নিন পর্্গো 
সগণ জগতের রূপ দেখ! দেই অজ্ঞানের পরিণাম; কিংব ইন্রিয়াদিও 
পরমেশ্বরের জগতেরই অন্তহূক্তি হওয়ায় এই সগুণ সৃষ্টি (প্রক্কতি) নিগুপ 
পরমেশ্বরেরই এক “দৈবী মায়া” (গী. ৭, ১৪) এখানে এইটুকু নিশ্চিত 
অনুমান করিক়া! নিশ্চিন্ত হইতে হয়। অপ্রবুদ্ধ মর্থাৎ কেবল ইন্দ্রিয়ের ছার! 
প্রত্ক্ষকারী লোকের, নিকট পরমেশ্বর বাক্ত ও সুগ্ুণ দৃষ্ট হইলেও 
পরমেশ্বরের প্রকৃত ও শ্রেষ্ট স্বরূপ নিগুণ, তাহা জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখাতেই জ্ঞানের 
চর্মপীমা, ইত্ার্দি গাতাতে যে বর্ণনা আছে (গী, ৭, ১৪, ২৪, ২৫), 
তাহার তত্ব পাঠকের এক্ষণে উপলব্ধি হইবে । পরমেশ্বর মূলে নিপুণ, 
তাহাব্র মধোই মন্তুষ্যের ইন্দ্রিয় সগুণ জগতের বিবিধ প্রতীয়মান রূপ দেখিতে, 
পায়, এইক্ধপ নির্নক্ণ করিলেও উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে নিগুণ” শব্দের অর্থ কি 
বুঝাইবার জন্য এই বিষয়ে আরও কিছু ব্যাখ্যা করা৷ আবশ্যক। আমাদের 
ইন্জিন বখন বাঘুতরঙ্গের উপর শব্ধরূপাদি গুণের কিংবা শুক্তির উপর রজ- 
তের অধ্যারোপ করে তখন বাযুতরঙ্গের মধ্যে শববপাদির কিংবা শুক্তির 
মধ্যে রজতের গুণ থাকে না ইহ! সত্য কিন্তু অধ্যারোপিত গুণ, তাহাতে না 
থাকিলেও উহা! হইতে ভিন্ন গুণ মূল পদার্থের মধ্যে থাকিবেই না এক্ূপ কলিতে 
পারা ষায় না; কারণ, শুক্তির মধো রূজতের গুণ না থাকিলেও রজতের গুণের 
অতিরিক্ত অন্য গুণ উহাতে থাকে ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। ইহা! 
হইতে আপন অজ্ঞানে মূল ব্রন্মের উপর ইন্দিক্াদির অধ্যারোপিত গুণ এই 
বুদ্ধের মধ্য নাই বলিলেও অন্য গুণ পরব্রদ্গের মধ্যে কি নাই, এবং যদি থাকে 
তবে তিনি নিপুণ হন (করূপে, এইরূপ আক এক সংশয় এই স্থানে আসে॥ 
কিন্ত আর একটু স্থস্্ম বিচার করিলে বুধ! যাইবে যে, ইন্দ্রিয়ের ছারা 
অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত মূল ব্রন্দের মধ্যে অন্য গুণ থাকিলেও তাহা! 
আমরা জানিব কিরূপে? মন্ুষ্য যে গুণ অবগত হয় তাহা নিজের ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারাই অবগত হয়; এবং যে গুণ ইন্দ্রি়গোচর হয় না তাহা মনুষ্য জানিতেই 
পারে না। সার কথা এই যে, ইন্দ্রিয় দারা অধ্যারোপিত গুণ ব্যতীত যদি 
অন্ত কোন গুণ. পরবক্ষে থাকে, তাহা জান! আবাদের সাধ্য নহে, এবং তাহা 
পরব্রন্দের মধ্যে আছে এইরূপ বিধান করাও ন্যারশান্মদৃষ্টিতে ঠিক্‌ নহে । তাই 
গুণশব্দের “মনুষোর জ্ঞানগম্য গুণ” অর্থ গ্রহণ ক্ররা ব্রহ্ধ নিগণ? ইহা) 
বেদাস্ী সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। মন্ুুষ্যের অচিন্তনীয় , হরূপ গুণ কিংৰ। শক্ত 
মূল পরব্রক্ম রূপে আছে অদ্বৈত বেদীন্ত৪ এন্প বলেন না, আর অপর 
কেহ তাহা বলিতে পারে না। অধিক "ক, বেদান্তীগণও ইন্টরিয়াদির উপরি-উক্ত 
অগ্তান কিংবা মায়াকে সেই মূল পরব্রন্মেরই এক অচিন্ত্য শক্তি বলিয়া থাকেন, 
ইহ! পুর্ববেই উক্ত হইয়াছে। 


২৪৪ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্ 


্রিগুণাত্মক মায়া কিংব! প্রকৃতি স্বতন্ত্র কোন বস্ত নহে; কিন্তু একই 

শি প্ধর উপর নন্ুষ্যের ইন্জ্িয় অক্ঞানবশত সগ্ডণ দৃশ্য রূপের অধ্যারোপ 
21 পাকে ।  এহ মতকে বিবর্তবাদ” বলে। নিগুণ ব্রহ্ম একই মুলতন্ব 
হ "পাস, নংনাবধ সগ্ুণ জগৎ প্রথমে কিরূপে দেখিতে পাওয়া গেল, 
অদ্বৈত বেদীস্ত অন্গুলারে এই বিষয়ের ইহাই উপপত্তি। কাণাপন্যাক্শান্ত্রে 
অদংবা পরমাণুই জগতের মূল কারণ স্বীকার কর! হইয়াছে; এবং নৈয়ায়িক 
এই পরমাণুকে সর্তা বলিয়া মানেন। তাই, এই অপংখ্য পরমাণুর সংযোগ 
হইতে আরম্ভ হইলে পর জগতের অনেক পদার্থ উৎপন্ন হইতে লাগিল, এইক্ধপ 
তাহারা নির্ধারণ করিয়াছেন। এই মতান্থসারে পরমাণুদের সংযোগ আরম্ত 
হইবার পর জগৎ স্থ্ট হয়, তাই ইহাকে “আরম্তবাদ” বলে। কিন্তু নৈরাক়িক- 
দিগের অসংখ্য পরমাণুসম্বন্বীয় মত স্বীকার না করিয়া “একপদার্থী, সত্য ও 
ত্রিগুণাত্মক প্রক্কৃতিই” জড়জগতের মুলকারণ, এবং এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির 
অন্তর্নত গুণের বিকাশে কিংব। পরিণামে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয়, ইহা সাংখ্যের। 
বলেন এই মতকে “গুণপরিপামবাদ” বলে। কারণ, এক মূল সগুগ 
প্রকৃতির গুণবিকাশেই সমস্ত ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ইহাতে 
প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু এই ছুই মতবাদকে অদ্বৈতবেদাস্তী স্বীকার করেন 
না। পরমাণু অসংখ্য হও প্রযুক্ত অদ্বৈতমতান্ুসারে উহা! জগতের মূল 
হইতে পারে না) এবং অবশিষ্ট প্রকৃতি এক হইলেও উহা পুরুষ হইতে 
ভিন্ন ও স্বতর্ব হওরার় এই দ্বৈতও অন্বৈত সিম্বাস্তের বিরুদ্ধ হয়। কিন্তু এই 
প্রকারে এই দুই মতবাদকে ছাড়িয়া দিলে এক নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ জগণ্থ 
কিরূপে উইপন্ন হইল ইহার অন্য কোন উপপত্তি দেওয়া আবশ্যক । কারণ, 
সংকার্্যবাদ অনুসারে নিগুপ হইত সণ্ডণ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে 
বেদান্তী বলেন যে, সৎকাধ্যবাদের এই সিদ্ধান্ত, কাধ্য ও কারণ এই ছুই বস্ত 
যেখানে সত্য সেহখানেই খাটে। মুল বস্ত যেখানে একই এবং তাহার শুধু 
বাহ্যপ্জপ যেখানে বদল হয় সেখানে এই ন্যায়ের প্রক্নোগ হইতে পারে না'। কারণ» 
একই বস্তর বিভিন্ন রূপ দেখ সেই বস্তর ধর্ম ন হইয়) দ্র পুরুষের দৃষ্টি- 
ভেদে এই বিভিন্ন বাহ্যব্প উৎপন্ন হইতে পারে, ইহা! সর্বদাই আমাদের দৃষ্টি 
গোতর হয়।* এই ন্যায় নিগুণ ব্রহ্ম ও সগুণ জগতের সম্বস্থে প্রয়োগ করিলে 
্রন্ধ নিগুণ, এবং মন্ৃষ্যের ইন্দরিযধন্্ প্রযুক্ত তাহাতেই সগুণত্বের প্রতীয়মান রূপ 
উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলিতে হয়। ইহা! বিবর্তবাদ । একই মূল সত্য দ্রব্যের 


ক্ষ ইংরাদীতে এই অথ'বৰ্যক্ত করিতে হইনে 291১98721099 25, 01৮৪ 1991113 
96 ১৩৮)০০6%৪ 00001010189 0৫,109 9610565 06 016 09969: 200 
09 01 9 (0108 20 1656] 


অধ্যাত । ২৪৫ 


উপরেই অনেক অনত্য অর্াৎ নিত্য পরিবর্তন নীল রূপের অধ্যারোপ হইয়! 
থাকে, ইহাই বিবর্তবাদের নত? এবং গুণসপ্রিণানবাদে প্রথমেই ছুই সতা দ্রব্কে 
ষানিয়া লওর়া হর) তন্মধো একের গুণের বিকাশ হইয়া জগতের নানা গুণযুক্ত 
অন্তান্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। রজ্জুতে সর্পন্রম বিবর্ত; এবং. নারিকেল ছোবড়ায় 
দড়ি হওয়! কিংবা! ছুধ হইতে দৈ হওয়া গুণপরিপান্ম। এই কারণে বেদান্তসার 
গ্রন্থের এক সংস্করণে এই ছুই মতবাদের এই লক্ষণ দেওয়। হইয়াছে__ 


যস্তাত্বিকোহন্যথাভাবঃ পরিণাম উদ্দীরিতঃ । 
অত্াত্বিকো হন্ভথাভাবে৷ বিবর্তঃ স উদীরিতঃ ॥ 


"কোন মূল বস্ত হইতে যখন তাত্বিক অর্থাৎ সত্যই অন্ত প্রকারের বস্ত প্রস্তত হয় 
তখন তাহাকে ( গুণ-) “পরিণাম” বলে) এবং সেরূপ ন! হুইয় মূল বস্তই যখন 
অদতারূপে ( তাত্বিক) প্রকাশ পাপ, তখন তাহাকে “বিবর্ত বলে” ( বে" সা. 
২১)। মারপ্তবাৰ নৈরাগ্লিকপিগের, গুণপরিণানবাদ সাংখ্যদিগের, এবং বিবর্তৰাদ 
অদ্বৈতবেদান্তীদিগের ৷ অদ্বৈতবেদান্তী পরমাণু কিংবা প্রকৃতি এই ছুই সগুণ 
বস্তকে নির্ণ ব্রঙ্ধ হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র বলিয়। মানেন না। কিন্তু আবার এই 
আপন্তি হর বে, সংকার্ধাবাদ অগ্ুনারে নিগুণ হইতে সগ্ডণ উৎপন্ন হওয়। অপভ্ভব ॥ 
, ইহা দূর করিবার জন্যই বিবর্তবাদ বাহির হইয়াছে । কিন্তু তাহ! হইতে কেহ 
.কেহ যে ধারণা করেন যে, বেদান্তী গুণপরিণামবাদ কখনই স্বীকাক্ 
করেন ন।, কিংবঝ। কখনও করিবেন না, তাহা ভুল। নিগুণ ব্রহ্ম হইতে সগুণ 
প্রকৃতির অর্থাৎ মায়ার উদ্ভব হওয়াই অসম্ভব অদ্বৈত মতের উপর সাংখ্যদিগের 
কিংবা অন্য দ্ৈতীদিগেরও এই যে মুখা আপত্তি তাহা অপরিহাধ্য নহে। 
শ্কই নিগুণ ব্রন্ষমেতে মাযার অনেক প্রতীম্বমান বাহ্য রূপ আমাদের ইন্দিয়গণ 
প্রতাক্ষ করিতে পারে ইহ] দেখানোই বিবর্তবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইলে পর, অর্থাৎ এক নিগুণ পরব্রদ্মেতেই সগুণ প্রকৃতির রূপ দেখ! 
যাইতে-পারে, বিবর্তবাদে ইহ। সিদ্ধ হইলে পর, এই প্রকৃতির পরবর্তী বিস্তার 
গুণপরিণামের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে বেদাস্তশাস্ত্রের কোনও 
বাধা নাই। মৃলপ্রকতি স্বম্নং এক প্রতীকমান রূপ, সত্য নহে-_ইহাই অস্বৈত 
বেদান্তের মুখ্য উক্তি। প্রকৃতির প্রতীয়মান রূপ একবার দেখা দিলে তাহার 
পর এই প্রতীয়মান রূপ হইতে নির্গত অন্য প্রতীয়মান রূপকে স্বতন্ত্র না মানিয়। 
এক প্রতীয়মানরূপের গুণ হইতে অন্য প্রতীয়মান,রূপের গুণ, এইরূপ নানা” 
গুণাত্বক"রূপ উৎপন্ন হইয়৷ থাকে, ইহা মানিতে স্ 'দ্বত বেদান্তের কোন বাধা 
নাই। তাই প্প্রক্কৃতি আমারই মায়া ( গী. ৭. ১৪ ? ৪. ৬) ভগবান ইহা গীতাতে 
বলিলেও আবার গীতাতেই ইহ বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর-অধিষ্টিত ( গী, ৯. ১০) 
এই প্রক্কৃতির পরবর্তী বিস্তার এই পগুণ৷ গুণেষু বর্তস্তে” (গী, ৩,.২৮ ১ ১৪, ২৩) 
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এই নীতি মস্পারেই হইয়া থাকে । ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে, বিবর্তবাদ 
অন্সারে মূ নির্ণ পরবক্ধেতে একবার মারার দৃশ্য রূপ উৎপন্ন হইলে পর, 
এই মারিক রূপের অর্ধাৎ প্রক্কতির পরবর্তী বিস্তারের উপপত্তির জন্য গুণোৎ- 
কর্ষের তৰ গীতাতেও স্বীকৃত হইয়াছে । সনন্ত দৃশ্য 'জগংকেই একবার 
মারাত্মক রূপ ব'লছল, এই রূপের রূপান্তরের জন্য গুণোৎকর্ষের ন্যায় কোন 
একট। নি চাই-ই একুপ বলিবার প্রয়োজন নাই। মায়াত্মক রূপের বিস্তারও 
নিক্পমবদ্ধই থাকে ইহা বেদান্তীরা অস্বীকার করেন না । তাহাদের কথাটা এই 
বে, মৃলপ্রকৃতির ন্যায় এই নিয়মও মায়িক, এবং পরমেশ্বর এই সমস্ত মাসিক 
নিয়মের অধিপতি এবং তাহাদের অতীও) ত্তাহার সন্তাতেই এই নিয়মের 
নিরনত্ব অর্থাং নিতাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। ত্রিকালে অবাধিত নিয়ম স্থাপন 
করিবার সানর্ধ্, প্রতীগনান-্বপবিশিষ্ট সগুণ সুতরাং নশ্বর প্রক্কতির হইতে 
পারে না। হিল? 
উপরে যাহা আলোচিত হইল তাহা হইতে জগৎ, জীব ও পরমেশ্বর 
অথব! অধ্যাত্মশাস্ত্রের পরিভাষ! অনুসারে মামা! (অর্থাৎ মায়ার দ্বারা উৎপন্ন 
জগৎ), আত্মা ও পরব্র্ম_ ইহাদের স্বরূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহা 'জান! 
যাইবে। অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জাগতিক সমস্ত বস্তু এই ছুই বর্গে বিভক্ত-_“নামরূপ” 
এবং তাহাদের আবরণের নিয়ে “নিত্য তত | তন্মধ্যে নামরূপকেই সগ্ুণ মায়! 
কিংবা প্রকৃতি বলে । কিন্তু নামরূপকে একপাশে সরাইয়া রাখিলে যে “নিত্য দ্রব্য” 
অবশিষ্ট থাকে, তাহ! নিগুণই থাকিবে । কারণ কোন গুগই নামরূপবর্জিত 
হইতে পারে না। এই নিত্য ও অব্যক্ত তত্বই পরব্রহ্ম; এবং মন্ুষ্যের হুর্ববল 
ইন্দ্রিয়ের নিকট এই নিগুণ পরব্রন্মেই সগুণ মায়ার উদ্ভব হইক়্াছে বলিয়! মনে 
হন ।. এই মায়া সত্য পদার্থ নহে ;" পরব্রক্মই সত্য অর্থাৎ ত্রিকালাবাধিত ও” 
অপরিবর্তনীয় বস্ত। দৃশ্য জগতের নামরূপ এবং তাহা দ্বারা আচ্ছাদিত পরর্রহ্ম, 
ইহাদের স্বরূপসম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে । এক্ষণে এই ন্যার অনুসারে মন্তুষ্যের 
বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধ হগ্গ যে, মনুয্যের দেহ ও ইন্দ্রিয় দৃশ্য জগতের 
অন্যান্য পদার্থের ন্যায় নামরূপাত্মক অর্থাৎ অন্থিত্য মায়ার বর্গে পড়ে এবং এই 
দেহেন্ত্রিরে আচ্ছাদিত আত্ম! নিত্যন্বরূপ পরব্রন্ধের শ্রেণীর অস্তভূক্ত ) কিংবা ব্রহ্ম 
ও আত্মা একই । যে অদ্বৈতীসিদ্ধান্ত এবং বৌদ্ধসিদ্ধান্ত এই অর্থে বাহ্য জগ- 
তকে স্বতন্ত্র সত্য পদ্বার্থ বলিয়া স্বীকার করে না তাহাদের উভয়ের ভেদ পাঠকের 
এখন অবশ্যই উপলব্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, বাহ্য জগতই 
নাই) তিনি একমাত্র জ্ঞানকে ই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন ; , এবং বেদাস্তশান্্ী 
বাহ্য জগতের নিত্যপরিবর্তনশীল নামরূপকেই অসত্য বলির! মনে করেন, এবং 
এই নামরূপের মুলে ও মূনুষ্যের দেহে, উভয়েতেই একই আত্মন্বরূপী নিত্য 
দ্রব্য ব্যাপ্ত হইর। আছে, এবং এই একপদার্থাআ্মক আত্মততবই চরম সত্য এইরূপ 


মধ্য । ২৪৭ 


সিগ্গান্ত করিয়। থাকেন। সাংখ্যবাদী "অবিভক্তং বিতক্তেযু” এই ন্যার অনুসারে 

স্থ্ট পদার্থের নানাত্বের একীকরণকে জড়প্রক্কতিরই পক্ষে শীকার করেন । কিন্ত 

বেদাস্তীরা সৎকাধ্যবাদের বাধাট! বাহিরে ফেলিয়। ধিরা শ্থিন্ন করিয়াছেন যে, 

"যাহা পিশডে তাহাই ত্রঙ্গাণ্ডে” ; এই কারণে এক্গণে সাংখোরে অসংখ্য 
পুরুষের ও প্রকৃতির একই পরমাত্মাতে অদ্বৈতভাবে কিংবা অবিশ্াগে সমাবেশ 

হইয়াছে। শুদ্ধাধিভীতিক পণ্ডিত হেকেলকে অদ্বৈতী ধরিলাম। কিন্তু তিনি 

এক জড় প্রক্তিতেই চৈতন্যেরও সংগ্রহ করেন) এবং বেদান্ত" জড়কে 

প্রাধান্য না দিয়া ছেশকালে অসীম, অমৃত ও স্বতত্ব চিদ্ঞপী পরব্রহ্মই সমস্ত 

জগতের মূল এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। হেকেলের জড়াদ্বৈত এবং অধাত্ম- 
শাস্ত্রের অতবৈত এই দুয়েক মধ্যে ইহাই গুরুতর ভেদ। অদ্বৈত বেদাস্তের এই 
সিদ্ধান্তই গীতাতেই আছে, এবং এক প্রাীন্‌ কবি সমস্ত অদ্বৈত বেদাস্তের সার 
এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন__ 

শ্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যছুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ | 
্রহ্ম সত্যং জগন্মিখ্যা জীবে ব্রদ্ৈব নাপরঃ ॥ 

"কোটি গ্রন্থের সার অর্ধ ক্লোকে বলিতেছি-_ (১. ব্রহ্ম সত্য (২) জগৎ অর্থাৎ জগ- 
তের সমস্ত নামরূপই মিথ্যা কিংবা নশ্বর) এবং ৩) মন্ুধোর আত্মা ও বর্গ মূলে. 
একই, ছুই নহে”। এই শ্লোকের “মিথা” শব্দ কাহারও কানে খারাপ লাগিলে 

তিনি বৃহদারথ্যকোপনিবদ অস্ুসারে ইহার তৃতীয় চরণের ব্রহ্মামৃতং জগৎ 

'সত্যং এই পাঠীস্তর স্বস্ছন্দে করিয়া লইতে পারেন ; সেইজন্য ভাবার্থের বদল 

হইবে না ই! পুর্ববেই বপিয়াছি। তথাপি সমস্ত দৃশ্য জগতের অনৃশ্য অথচ নিত্য 

পরত্রঙ্গরূপী মুলতব্বকে সৎ (সত্য ) বলিবে কি অসৎ (অসত্য-অনৃত ) বলিবে, 

ইহা লইয়া কোন কোন বেদান্তী বড়ই অনূর্থক বিবাদ করিয়া থাকেন। তাই 
এই বিষয়ের প্রকৃত বীজ কি, তাহার একটু ব্যাখ্যা করিতেছি । সৎ কিংব! 

সত্য এই একই শব্দের ছুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হওয়ায় এই মতবাদ বিপুল হইয়া! 

উঠিগ্লাছে; এবং “নখ এই শব্দকে প্রতোক বাক্তি কি অর্থে প্রয়োগ করেন, 

তত্প্রতি ঠিক লক্ষ্য করিলে, কোন গোলযোগ থাকে না। কারণ ব্রহ্ম 

অবৃশ্য হইলেও নিত্য, এবং নামরূপাত্মক জগৎ দৃশ্য হইলেও প্রতিক্ষণে 

পরিবর্তনশীল, এই ভেদ সকলেরই সমান স্বীকাধ্য। এই সৎ কিংবা! সত্য 
শব্দের ব্যবহারিক অর্থ হইতেছে (১) চক্ষের সম্ুথে এক্ষণে জাজ্জল্যমান 

অর্থাৎ ব্যক্ত (কাল উহার বাহা রূপ বদলাঁক বা নাই বদলাক ); এবং দ্বিতীক্ব 

অর্থ (২--চক্ষের অগোচর অর্থাৎ অব্যক্ত হইঘে স্বরূপ চিরকাল এক 

রকমই থাকে, কখনও পরিবর্তিত ওহয় না । ইহার মধো, প্রথম অর্থ ধাহার 

সম্মত তিনি চক্ষুগোচর নামরূপাত্মরক জগৎকে সত্য বলেন, এবং পরব্রহ্মকে 

তথ্বিরু্ধ অর্থাৎ চক্ষের অনৃপ্য সুতরাং অসৎ বা অসত্য বলেন। উদাহরণ 
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বথা__তৈত্তিরীক্ উপনিষদে দৃশ্য জগতের প্রতি «সৎ ও দৃশ্য জগতের অতীতের 
প্রতি তত্যৎ অর্থাৎ যাহা অতীত) কিংবা "অন্ত, (চক্ষে অবৃশ্য ) শক 
প্রয়োগ করিয়! ব্রনের এই প্রকার বর্ণন কর! হইয়াছে যে, যাহা! কিছু মূলে ব| 
আরন্তে ছিল সেই দ্রধ্যই “সচ্চ ভ্যচ্চাভব। নিরুক্তং চানিরুক্তং চ। নিলয়নং 
চানিলয়নং চ1 বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ। সত্যং চানৃতং চ1” ( তৈ, ২ ৬ )-- 
সৎ (চক্ষের গোচর ) এবং “তাহা” (ষাহা! অতীত ), বাচ্য ও অনির্বাচ্য, সাধার 
ও নিরাধার, জ্ঞাত ও অবিজ্ঞাত ( অন্তরের ), সত্য ও অনৃত-_-এইক্সপ দ্বিধা হইয়া 
গিয়াছে । কিন্ত স্্ষকে এইরূপ “অনৃত* বলিলেও অনৃতের অর্থ মিথ্যা নহে 
পরে তৈত্তিরীর় উপনিষদেই এই অনৃত ব্রক্ম জগতের “প্রতিষ্ঠা”, কিংবা! আধার, 
তাহার অন্য আধারের অপেক্ষ। নাই, এবং তাহাকে যে জানিয়াছে সে অভঙ্ন 
হইয়াছে” এইক্নপ উক্ত হইয়াছে । ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, শব্বভেদে 
ভাবার্ধের বদল হয় না। সেইরূপ আবার শেষে প্অসদ্‌ বা ইদমগ্র 
আসীৎ”__“এই সমস্ত জগৎ প্রথমে অসত (বর্গ) ছিল”, এবং খণ্েদের ( ১০ 
১২৯,৪) বর্ণন অনুসারে তাহ হইতেই পরে .সৎ্ অর্থাৎ নামরূপাম্মক ব্যক্ত 
জগৎ নিঃহ্ত হইক়্াছে এইরূপ উক্ত হইক়্াছে (তৈ.২.৭)। ইছা হইতেও 
স্পষ্টই দেখা যায়_“অসৎ, শব এই স্থানে অব্যক্ত অর্থাৎ “চক্ষের অদৃশ্য* এই 
অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; এবং বেদীস্তস্থত্রে বাদরায়ণাচার্ধ্য উক্ত বচনের এই- 
ব্ধপ অর্থই করিয়াছেন, (বেশ, ২, ১. ১৭ )1 কিন্তু “সৎ কিংবা “সত্য” এই 
'শবের, চক্ষে দেখা না গেলেও চিরস্থায়ী কিংবা নিত্য এইরূপ ( অর্থাৎ উপরে 
প্রদত্ত ছুই অর্থের মধ্যে দ্বিতীয়) অর্থ ধাহাদের সম্মত, তাহারা অদৃশ্য অথচ 
অপরিবর্তনীয় পরব্রক্মকেই সৎকিংবা সত্য নাম দিয়াঃ নামরূপাত্মক মায়াকে 
অসৎ অর্থাৎ অসত্য সুতরাং নশ্বর।এইরূপ বলিয়া থাকেন। উনদ্দাহরণ যথা--* 
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ কথমসতঃ সঙ্জায়েত”__হে সৌম্য, সমস্ত জগৎ প্রথমে 
সৎ (ব্রহ্ম) ছিল, যাহা অসৎ অর্থাৎ যাহা “নাই” তাহ! হইতে সৎ অর্থাৎ প্যাহা 
আছে* তাহা কিরূপে উপর হইবে-_এইরূপ ছান্দৌোগ্য উপনিধর্দে উক্ত আছে 
€(ছাং, ৯. ২.১,২)। আবার ছান্দোগ্য উপনিষর্দেই এই পরব্রক্ষকে এক- 
স্থানে অব্যক্ত অর্থে “অসৎ বলা হইয়াছে ( ছাং, ৩. ১৯. ১)। * একই 
পরত্রহ্ধের প্রতি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অর্থে একবার “সৎ, ও একবার “অসৎ* 
এইবূপ পরস্পরবিকুদ্ধ নাম দিবার এই গোলযোগ-_অর্থাৎ বাচ্য অর্থ একই 


*  অধ্যতশান্ত্রসম্বন্ধীয় ইংরেজ গ্রস্থকারদিগের মধ্যেও, সৎ শব্দ জগতের প্রতীয়মান 
আবিরাব (€ মার) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে, অথবা বগ্ততন্ব (ক্রহ্ধ) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইবে এই 
[বিষয়ে মতভেদ আছে। কাণ্ট জগতের প্রতীয়মান আবিভীবকে সৎ বুঝিয়। (7981 ) বস্ত- 
ত্বকে অবিনাশী বলেন। কিন্ত হেখেল ও ত্রীন প্রন্থৃতি উক্ত আবিভীবকে অন ( ০:০১! ) 
বুঝিরা বস্ততবকে (7981 ) সৎ বলেন। 


অধ্যাত্ব। ২৪৯ 


হইলেও শুধু শবাবাদ বাড়াইবার পক্ষে সাহাব্যকারী-_পদ্ধতি পরে ভাঙ্গিয়! গিয়া 
শেষে ব্রদ্দ সৎ বা সত্য অর্থাৎ নিত্যস্থাক্ী, এবং দৃশ্য জগৎ অনৎ অর্থাৎ নশ্বক্ী 
এই এক পরিভাষাই স্থারী হইয়। গিয়াছে। ভগবদ্গীতাতে এই শেষের পরি- 
ভাষা স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভদনুসারে দ্বিতীয় অধ্যায়ে (গী. ২, ১৬-১৮ ) পরব্রন্ধ 
সৎ ও অবিনাশী, এবং নামরূপ অসৎ অর্থাৎ বিনশ্বর, এইরূপ উক্ত হইয়াছে $ 
এবং বেদান্তহ্ত্রের সিদ্ধান্তও এইরূপ । পুনশ্চ দৃশ্য জগতকে “দিত বলিয়। পরু- 
ব্রহ্ষকে “অসৎ, বা “তৎ (তাহা-*অতীত ) বলিবার তৈত্তিরীয়োপনিষদীয় সেই 
পুরাতন পরিভাষার চিহ্ব এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। ও তৎসৎ এইবপ 
যে ব্রন্ষনির্দেশ গীতাতে প্রদত্ত হইয়াছে (গী- ১৭. ২৩) তাহার মুল অর্থ কি 
হুইতে পারে-_এই পুরাতন পরিভাষার দ্বার ইহার সুন্দর ব্যাখ্য। হয়। এই ০» 
গুাক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র; উপনিষদে অনেক প্রকারে ইহার ব্যাখ্যা করা হই- 
মাছে (প্র" ৫5 মাং ৮১২) ছাং, ১,১)। ততিৎ, অর্থাৎ তাহা কিংবা দৃশ্য 
জগতের অতীত, দূরবর্তী অনির্ববাচ্য তত্ব ; এবং “সৎ, অর্থাৎ চক্ষের সন্ুখস্থ দৃশ্য 
জগং। এই তিন মিপির়। সমস্তই ব্রদ্ধ, ইহাই এই সংকল্পের অর্থ। এবং সেই 
অর্থেই “সনপচ্চাহনস্ঞুন” (গী" ৯. ১৯ )--সৎ অর্থাৎ পরব্র্ম ও অপৎ অর্থাৎ 
দশা জগৎ দুই-ই আমি, এইরূপ ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন। তথাপি গীতা 
কর্মযোগই প্রতিপাদ্য হওয়ায় সপ্তবণ অধায়ের শেষে প্রতিপাদিত হ্ইরাছে যে, 
এই ব্রহ্মনির্দেশের দ্বারাও কর্ম্মযোগের পুর্ণ সমর্থন হয়; “ও তৎসৎ” এর “সঃ 


_শবের অর্থ লৌকিক দৃষ্টিতে ভাল অর্থাৎ সদ্বুদ্ধিতে কৃত কিংবা যাহার ভাল ফল 


পাওয়৷ যায় সেই কর্ম; এবং ততৎএর অর্থ অতীত কিংবা ফলাশ। ছাড়িয়া 
ক্কত কর্ম। সংকল্পে যাহাকে “সৎ বলা হইদ্লাছে তাহা দৃশ্য জগৎ অর্থাৎ 
কর্মুই হওয়ায় (পর প্রকরণ দেখ ) এই বরহ্গুনির্দেশের এই কর্দামূলক অর্থ মূল- 
অর্থ হইতে সহজেই নিষ্পন্ন হয়। ও তৎসৎ, নেতি নেতি, সচ্চিদানন্দ, এবং 
মত্যস্য সত্যং ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্রহ্মনির্দেশ উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে » 
কিন্তু গীতার্থ বুঝিবার পক্ষে তাহাদের উপযোগ না থাকায় এখানে সেগুলি 
বুঝানো! হয় নাই। 

জগত, জীব ও পরমেশ্বর (পরমাজ্ম। ) ইহাদের পরম্পর-সম্বন্ধের এইরূপ নিষ্পত্তি 
হুইলে পর,“জীব আমারই অংশ” ( গী. ১৬.৭) এবং “আমিই এক “অংশের ছার” 
এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়৷ আছি” (গী. ১০, ৪২) এইবপ যাহা ভগবান গীতাক়্ 
বলিয়াছেন__-এবং বাদরাপ্পণাচার্যযও বেদাস্তক্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন ( বেস্থ, 
২. ৩, ৪৩, ৪. ১৯)-_কিংব পুরুষহৃক্তে “পাদোহস্য + থ ভূতানি ব্রিপাদস্যামৃতং 
দিবি”-_“স্থিরচর ব্যাপুনি অবঘ। জে।ঞদগদাআ। দশাংগুলে উরলা”__সমস্ত চরাচব 
ব্যাপিয়৷ যে জগদাত্ম৷ দশাস্থুলে রহিয়াছেন__এইরূপ যে বর্ণন। আছে, তন্মধ্যে 
“পাদ বা অংশ” শব্দের অর্থনির্ণসণও সহজ হয়। পরমেশ্বর ঝা পরমা সর্বব্যাপী 


২৫০ গীতারহস্য অথব! কম্মযোগশাস্ত্র ৷ 


হইলেও নিরবয়ব একপদার্থাত্মক ও নামরূপবিরহিত স্থতরাং অচ্ছেদ্য এবং নির্বি- 
কার হওয়া প্রযুক্ত তাহার তিন্ন ভিন্ন বিভাগ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন টুকরা! হওয়া সম্ভব 
নহে (গী. ২.২৫)। তাই, চতুর্দিকে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত এই একপদার্থা . 
পরব্রহ্ম এবং মন্থষ্যের দেহান্তর্গত আত্মা, এই ছুয়ের ভেদ দেখাইবার জন্য ব্যবহারে 
*শারীর আত্মা, পরর্রন্মেরই “অংশ” এইরূপ বলিতে হইলেও, “অংশ” বা “ভাগ” 
শবের “কাটিয়া ফেল! বিচ্ছিন্ন টুকরা”, বা "ডালিমের অনেক দানার মধ্যে একটি 
দ্বানাঃ এইরূপ অর্থ না করিয়া, তাত্বিকৃষ্টিতে গৃহস্থিত আকাশ, ঘটস্থ আকাশ 
( মঠাকাশ, ঘটাকাশ ) এই সকল যেরূপ সর্বব্যাপী এক আকাশেরই ভাগ, 
সেইব্প শারীর আত্মাও পরব্রন্মের অংশ, এইরূপ অর্থ করিতে হস (অমৃতবিন্দু 
উপনিষৎ ১৩ দেখ )। সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং হেকেলের আধিভৌতিক 
জড়াদ্বৈতবাদে স্বীকৃত একপদার্থমূলক তব্ব,_ইহাও এইবপ সত্য নিগুণ পর- 
মেশ্বরেরই সগুণ অর্থাৎ সসীম অংশ । অধিক কি, আধিভৌতিক শাস্ত্রের পদ্ধতি 
অনুসারে ইহাই প্রকাশ পাক্ন যে, ষে কোন ব্যক্ত বা অব্যক্ত মুলতত্ব (তাহা! 
আকাশের মত যতই কেন ব্যাপক হউক না) আছে, সে সমস্ত দেশ ও কালের 
দ্বার! বদ্ধ নামরূপমাত্র স্থৃতরাং সসীম ও নশ্বর । ইহা! সত্য যে, সেই তবসমূহের 
ব্যাপকতার কারণে ততটুকুই পরত্রহ্ম তাহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত; কিন্তু পরর্রন্ধ 
তাহাদের দ্বারা সীমাবদ্ধ ন। হুইয়! সেই সমস্তের মধ্যে ওতপ্রোত আছেন এবং 
তদতিরিক্ত জানি না তিনি কতটা বাহিরে আছেন, যাহার কোন সন্ধান নাই। 
পরমেশ্বরের ব্যাপকতা দৃশ্য জগতের বাহিরে কতটা, তাহ দেখাইবার জন্য 
শত্রিপাদ+ শব্ধ পুরুষস্ক্তে প্রযুক্ত হইলেও তাহার অর্থ 'অনস্তই” বিবক্ষিত! বস্তত 
দেখা যায় যে দেশ ও কাল, পরিমাণ বা সংখ্য। ইত্যাদি সমস্ত নামরূপেরই প্রকার ॥ 
এবং ইহা৷ বলিয়া আসিয়াছি যে পরত্রহ্ম এই সমস্ত নামরূপের অতীত । এইজন্য, 
যে নামরূপাত্মক “কালের, দ্বারা সম কবলিত রহিয়াছে সেই কালকেও ধিনি 
আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন তিনিই পরব্রহ্গ, উপনিষদে ব্রহ্গস্বরূপের এইরূপ 
বর্ণনা দেখ! যায় ( মৈ. ৬. ১৫)$ এবং *ন তদ্ভাসরতে হৃর্য্যো ন শশাঙ্কো ন 
পাবকঃ*__পরমেশ্বরকে প্রকাশ করিবার পক্ষে হৃধ্য চন্দ্র কিংবা! অগ্নির সমান কোন 
প্রকাশক সাধন নাই, কিন্ত তিনি সপ্রকাশ, ইত্যাদি যে বর্ণনা গীতাতে ও উপ- 
নিষদে আছে (গী, ১৫. ৬$ কঠ. ৫. ১৫) শ্বে.৬ ১৩) তাহারও ইহাই 
ভাৎপর্য্য ॥ হূরধ্য চন্দ্র তারা সমস্তই নামরূপাত্মক নশ্বর পদার্থ। যাহাকে "প্যোতিষাং 
জ্যোতি:৮ (গী- ১৩. ১৭৪ বৃ. ৪. ১৬)-_জ্যোতির জ্যোতি বল! হর সেই 
স্বপ্রকাশ ও জ্ঞানমঞ্র ব্রহ্ম এই সমস্তের অতীত অনন্ত ব্যাপিয়া আছেন; তাহার 
অন্য প্রকাশক পনার্থের অপেক্ষা নাই ; এবং উপনিষদেও স্পট উক্ত হইয়াছে যে, 
ুর্ধ্য চন্্র প্রভৃতি যে আলোক প্রাপ্ত হয় তাহাও এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম হইতেই 
তীহার৷ প্রাপ্ত হয় (ক্ষ, ২.২, ১০)। আধিতৌতিক শান্তের স্ুক্তি অনুসারে 
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ইন্জি্নগোচর অতি হৃপ্ৰ ব| অত্যন্ত দুরের পদার্থ ধর না কেন, সে সমস্তই দেশ- 
কালাদি নিরমের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব “জগতেই” উহাদের সমাবেশ হয়। সত্য 
পরমেশ্বর উহাদের মধ্যে থাকিয়াও উহাদের হইতে পৃথক্‌, উহাদের অপেক্ষা অধিক, 
ব্যাপক, এবং নামরূপের জাল হইতে দ্বতন্ত্র;) অতএব কেবল নামরূপেরই: 
বিচারকারী আধিভৌতিক শাস্ত্রের যুক্তি বা সাধন বর্তমান অবস্থা :অপেক্ষা শতগুণ 
সথগ্প ও প্রগল্ভ হইলেও তাহার স্বার৷ জগতের মূল “অমৃত তত্বের” সন্ধান পাওয়। 
সম্ভব নহে। সেই অবিনাশী, নির্বিকার ও অমৃততত্বকে কেবল অধ্যাত্বশান্ত্রের 
জ্ঞানমার্গের দ্বারাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

এ পর্য্যস্ত অধ্যাত্বশান্ত্রের যে মুখ্য মুখ্য সিদ্ধাস্ত ও শাস্ত্রীয় রীতিতে তাহাদের 
যে সংক্ষিপ্ত উপপত্তি বল! হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা! সুস্পষ্ট হইবে যে, 
পরমেশ্বরের নামরূপাত্মক সমস্ত ব্যক্ত স্বরূপ কেবল মায়িক ও অনিত্য এবং ইহা! 
অপেক্ষা! তাহার অব্যক্ত স্বরূপ শ্রেষ্ঠ, এবং তাহাঁরও মধ্যে নিগুণ অর্থাৎ নাম- 
ব্ূপরহিত স্বরূপই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং নিগুণই সগুণরূপে অজ্ঞানফলে 
প্রতিভাত হয় ইহা গীতায্প বল! হইয়াছে। কিন্তু কেবল শবের মধ্যে এই 
সিন্ধান্ত গ্রথিত করিবার কাজ, 'সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ন্যায় ধাহাদের ছুই 
অক্ষরের কোন জ্ঞান হইয়াছে ত্বাহারাই করিতে পারেন, ইহাতে কোন অসা-. 
*ধারণত্ব নাই। এবিষয়ে বিশেষত্ব এই যে, এই সমস্ত সিদ্ধান্ত বুদ্ধিতে আসিফ! 
মনের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়ের মধ্যে মগ্ন হয় এবং অস্থিমাংসের মধ্যে বিদ্ধ 
হইয়া যায়। এই প্রকার হইবার পর একই পরব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীর মধ্যে ওতপ্রোত 
হইয়া আছেন, পরমেশ্বরের স্বরূপের এই প্রকার পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, এবং 
সেই ভাবের দ্বার! সঙ্কট কালেও সম্পূর্ণ সমতার সহিত আচরণ করিবার স্থির 
ভাব উৎপন্ন হয়ঃ কিন্তু ইহার জন্য বহুবং্লাগত সংস্কারের, ইন্জিয়নিগ্রহের, 
দীর্ঘ উদ্যোগের এবং ধ্যান ও উপাসনার সহায়ত আবশ্যক হয়। এই সমন্তের 
সাহায্যে “সর্বভূতে একই,আত্মা” এই তত্ব ষখন কোন মন্তুষ্যের সম্কট সময়েও 
তাহার প্রত্যেক কর্মে সহজভাবে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, 
তাহার ব্রহ্ধজ্ঞান প্রকৃতই পরিপক্ক হইয়াছে এবং এই প্রকারেই মন্ুষ্যের মোক্ষ- 
লাত হয় (গী, ৫. ১৮-২০ 7 ৬. ২৯, ২২) ইহাই অধ্যাত্শাস্ত্রের উপরিউক্ত 
সর্ঝ সিন্ধান্তের সারহৃত ও শিরোমণিভৃত চরম সিদ্ধান্ত । এই আচরণ যে ব্যক্তিতে 
দেখা যায় না তাহাকে “কাচা” বুঝিতে হইবে- ব্্মজ্ঞানের অগ্রিতে সে এখনও 
সম্পূর্ণ পক্ক হয় নাই। প্রকৃত সা এবং :নিছক্‌ বেদান্তশান্্রী, ইহাদের মধ্যে 
ইহাই ভেদ । এবং এই অভিপ্রায়েই গীতাতে জ্ঞানের লঁণ বলিরার সময় *বাহ্য 
জগতের মূল তন্বকে শুধু বুদ্ধিতে জানা” জ্ঞান না বলিয়৷ “অমানিত্‌, ক্ষাস্তি, 
আত্মনিগ্রহ, সমবুদ্ধি* ইত্যাদি উদাত্ত মনোবৃত্তি জাগৃত হইয়া! যাহার দ্বারা, 
চিত্তের পুর্ণ শুদ্ধি আচরণে সর্বদা ব্যক্ত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, এইরূপ উক্ত, 
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হইয়াছে (গী. ১৬. ৭-১১)। জ্ঞানের দ্বার! যাহার ব্যবসায়াঝ্মক বুদ্ধি আত্মনিষ্ঠ 
অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম বিচারে স্থির হয় এবং যাহার মনে সর্বভৃতাক্রেক্য-জ্ঞানের 
পুর্ণ প্রকাশ পায় দেই বাক্তির বাসনাত্মক বুদ্ধিও নিঃসন্দেহ শুদ্ধ হয় । কিন্তু কাহার 
বুদ্ধি কিরূপ বুঝিতে হইলে তাহার আচরণ ব্যতীত অন্য বাহ্য সাধন ন৷ থাকায় 
এখনকার কেবল কেতাবী জ্ঞানপ্রচারের কালে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখ। 
উচিত যে, 'ভ্ঞান” বা “সমবুদ্ধি” শব্দেই শুদ্ধ (ব্যবসায়াত্মক ) বুদ্ধি, শুদ্ধ 
বাসন! (বাসনা ম্বক বুদ্ধি) ও শুদ্ধ আচরণ, এই তিন শুদ্ধ বিষয়ের সমাবেশ 
কর! হয়। ব্রহ্গদন্বন্ধে শুফ বাক্পাগ্ডিত্ প্রদর্শক এবং তাহা শুনিয়া “বাঃ বাঃ” 
বলিয়া শিরঃসঞ্ধালক, কিংবা অভিনয়দর্শকের ন্যায় “আরও একবার” বলিবার 
লোক অনেক আছে (গী. ২. ২৯) ক.২.৭)। কিন্তু উপরি-উক্ত অনুসারে 
যে ব্যক্তি অস্তর্বাহ্পুদ্ধ অর্থাৎ সাম্যশীল হইয়াছে সে-ই প্ররুত আত্মনিষ্ঠ এবং 
তাহারই মুক্তি লাভ হয়, নিছক্‌ পণ্ডিতের হয় না-_সে ষতই কেন বুদ্ধিমান বা 
বিদ্বান হোক না। *নারমাত্ম। প্রবচনেন লভো। ন মেধয়। ন বহুনা শ্রুতেন” 
এইরূপ উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (ক. ২. ২২) মুং, ৩. ২,৩)। এইরূপ 
তুকারাম বাবাও বলিয়াছেন__“ঝালাসি পণ্ডিত পুরাণ সাঙ্গসী। পরী তু' নেণসি 
মী হে কোণ॥»” অর্থাৎ_প্পণ্তিত হইপ্নাছে, পুরাণ বলিতেছ। কিন্তু তুমি 
জান ন। ষে আমি” কে ।” (গা, ২৫ ৯৯) আমাদের জ্ঞান কত কম তাহা 
দেখ। মুক্তি লাভ হয়” এই শব্দ আমাদের মুখ হইতে সহজেই বাহির হইন় 
পড়ে! মনে করি আম্মা হইতে এই যুক্তি কোন পৃথক বস্তু! ব্রহ্ম ও আত্মার 
একত্ব জ্ঞান হইবার পূর্বে দ্র্ট। ও দৃশ্য জগতে তেদ ছিল ঠিক) কিন্তু আমা- 
দের অধ্যাত্মশাস্ত্রে নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছে যে, ব্রঞ্ধাত্বৈক্যের পূর্ণ জ্ঞান 
হইলে আত্ম! ব্রন্গেতে মিশিয্! বায় "এবং ব্র্মজ্ঞানী পুরুষ আপনিই ব্রঙ্গরূপ হইয়া 
যান; এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই 'ব্রহ্ধনির্বাণ ম্োক্ষ নাম দেওয়! হইয়াছে; এই 
্রহ্মনির্বাণ কেহ কাহাকে দিতে পারে না, ইহা অন্য কোথা হুইতে আসে না, 
অথব! তাহার জন্য অন্য কোন লোকে যাইবারও প্রয়োজন নাই। পূর্ণ আস্মঙ্ঞান 
যখন ও যেখানে হইবে সেইক্ষণে ও সেই স্থানেই মোক্ষ ধর! রঠিয়াছে; কারণ 
মোক্ষ তো৷ আত্মারই মূল শুদ্ধাবস্থা ) উহ! পৃথক স্বত্ব কোন বস্ত বা স্থল নহে। 
শিবগীতাতে এই শ্লোক আছে (১৩, ৩২) 
'মোক্ষদ্য নহি বাসোহস্তি ন গ্রামান্তরমেব বা। 
অজ্ঞানহৃদুয়গ্র্থিনাশো। মোক্ষ ইতি স্থৃতঃ ॥ 

অর্থাৎ “মোক্ষ অমুক স্থানে লাভ হয়, কিংবা মোক্ষের জন্য অন্য কোন গ্রামে অর্থাৎ 
প্রদেশে যাইতে হয়, এরূপ নহে) আপন ঘৃদয়ের অজ্ঞান-গ্রন্থির নাশ হুওয়াকেই 
মোক্ষ বলে ।” এই প্রকারে অধ্যাত্মশান্ত্র হইতে নিম্পন্ন এই অর্থই “অভিতে। ব্রহ্গ- 
নির্ববাণং বর্ধতে বিদিতাম্মনাম, ( গী. ৫. ২৬)_-বাহার পূর্ণ আত্মজ্ঞান হইয়াছে 


অধ্যাত্ম ২৫৩ 


তাঁহার সকল স্থানেই ব্গনির্বাণরূপী মোক্ষলাভ হয়, এবং প্ৰঃ সদা মুক্ত এব সঃ” 
(গী, ৫.২৮) ভগবদশীতার এই ক্লোকসমূহে এবং “ব্রহ্ম বেদ ব্রদ্মৈব ভবতি*__বিনি 
ব্রন্ধকে জানিয়াছেন তিনি ব্রচ্মই হইয়াছেন (মু. ৩. ২. ৯) ইত্যাদি উপনিষদ্‌- 
বাক্যেও বর্ণিত হইয়াছে । মনুষ্যের আত্মার জ্ঞানদৃষ্টিতে এই যে পুর্ণাবস্থা হয়, 
ইহাকেই 'ত্রহ্মভৃত” ( গী, ১৮, ৫৪), বা! পক্রাহ্গী স্থিতি” ( গী. ২. ৭২), বলা হইয়া 
থাকে ; এবং স্থিতপ্রজ্ঞ (গী. ২. ৫৫-৭২ ), ভক্তিমান্‌ ( গী, ১২. ১৩২) বা 
ত্রিগুণাতীত (গী. ১৪. ২২-২৭ ) পুরুষদিগের ভগবদগীতায় যে বর্ণনা আছে তাহাও 
এই অবস্থারই বর্ণন! । "ত্রিগুণাতীত” পদ হুইতে প্রক্কৃতি ও পুরুষ উভয়কে স্বতন্তব 
মানিয়া সাংখ্য যেরূপ পুরুষের কৈবল্যকে মোক্ষ বলেন, সেইরূপ মোক্ষই 
গীতারও অভিমত, এরূপ বুঝ! যেন না হয় ; অধ্যাত্বশাস্ত্রের “অহং ব্রহ্ধান্মি*__ 
আমিই ব্রক্ষ__( বৃ. ১. ৪. ১০)-__এই ত্রাহ্গমী অবস্থা কখন তক্তিমার্গের 
দ্বারা, কখন চিত্তনিরোধরূপ পাতঞ্জল যোগমার্গের দ্বারা এবং কখন ব৷ গুণাগুণ- 
বিচাররূপ সাংখ্যমার্শের দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়! বায়, ইহাই গীতার অভিপ্রায় । এই 
মার্গলমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিচার কেবল বুদ্ধিগম্য মার্গ হওয়! প্রযুক্ত পরমেশ্বর- 
স্বরূপের জ্ঞানলাভার্থ সাধারণ মন্ুুয্যের পক্ষে ভক্তিই স্থল সাধন ইহা। গীতাতে 
উক্ত হইয়াছে । এই সাধনের সবিস্তার বিচার আমি পরে ত্রয়োদশ প্রকরণে 
* করিয়াছি। সাধন যাহাই হোক না, ব্রন্মাজ্ৈক্যের অর্থাৎ প্রকৃত পরমেশ্বরের 
-স্বরূপের জ্ঞান হইয়। জগতের সর্বভৃতের মধ্যে একই আত্মাকে উপলব্ধি কর! এবং 
তদনুসারে কার্ধ্য করাই অধ্যাত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা ) এবং এই অবস্থা বাহার লাভ 
হইয়াছে পেই পুরুষই ধন্য ও কৃতরুত্য হন-_এইটুকুতে। নির্বিবিবাদ। ইহা! পূর্বেই 
বলা হইয়াছে যে, কেবল ইন্দ্রিয়স্খ পণ্ড ও মন্ুষ্যের একই সমান হওয়া প্রযুক্ত 
মন্থষাজন্মের সার্থকতা কিংবা! মন্ুষ্যের মনুষ্য্ব* জ্ঞানলাভেই হইয়া থাকে। সমস্ত 
ভূতের বিষয়ে কায়মনোবাক্যে সর্বদা এইপ্রকার সাম্যবুদ্ধি স্থাপন করিয়া সমস্ত 
কর্ম করাই নিত্য মুক্তা বস্থা,*পূর্ণষোগ ব৷ সিদ্ধাবস্থা । গীতায় এই অবস্থার যে বর্ণনা 
আছে তন্মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ের তক্তিমান পুরুষের বর্ণনার উপর টাকা করিবার 
সময় জ্ঞানেস্বর মহারাক্স * অনেক দৃষ্ীন্ত দিয়া ব্রহ্মতৃত পুরুষের সাম্যাবস্থার সুরস 
ও চটক্দার নিষ্পণ করিয়াছেন; এবং তাহাতে গীতার চারি স্থানে বর্ণিত ব্রাঙ্ী 
স্থিতির সার বিবৃত হইয়াছে ইহা বলিতে বাধা নাই। যথা__“হে পার্থ! বাহার 
হৃদয়ে বৈষমা কিছুমাত্র নাই, ধিনি শক্রমিত্র সকলকে সমান ভাবেন) অথব! হে 
পাগুব! ষিনি প্রদীপের ন্যার ইসা! আমার ঘর বলিয়া এখানে আলোক দিব, উহা! 
অপরের ঘর বলিক়্। ওখানে অন্ধকার করিয়! রাখিব, এ প্রকার ভেদজ্ঞান করেন 
ন!ঃ বীজ যে বপন করে এবং গাছ ফেঁ কাটে, উভয়ের উপরেই বৃক্ষ যেমন সমভাবে 
* জ্ঞানেগ্বর মহারাজের "জ্ঞানেম্বরী”' গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ নাগপুরে সবজজ যু রক্জাখ 
মালব ভগড়ে বি.এ, ক্হাছেন ; এবং এই গ্রন্থ তাহার নিকট পাওয়া যা 


২৫৪ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্তর ॥ 


ছায়াদান করে )* ইত্যাদি (জ্ঞা" ১২. ১৮)। সেইরূপ “পৃথিবীর ন্যায় তিনি 
এ প্রকার ভেদ একেবারেই জানেন না বে, উত্তমকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং 
অধমকে ত্যাগ করিতে হইবে $ যেমন দয়ালু ব্যক্তি ইহা! ভাবেন ন! বে, রাজার 
শরীর রক্ষা কি এবং দরিদ্রের শরীর বিনষ্ট করি; যেমন জল এই ভেদ করে 
না যে, গরুর তৃষা শাস্তি করি এবং ব্যাপ্ত্রের পক্ষে বিষ হইয়া তাহার সর্বনাশ 
করি; সেইরপই সর্ধভূতে ধাহীর একই মৈত্রী; যিনি হ্বসং মুন্তিমান দয়া, এবং 
ধিনি “আমি” ও “আমার” ব্যবহার করিতে জানেন না, এবং যাহাতে নুখহঃখের 
আভাসও দেখা! যায় না” ইত্যাদি (জ্ঞা. ১২. ১৩)* অধ্যাত্মবিদ্যার দ্বারা শেষে 
ঘাহ। লাভ হয় তাহ ইহাই। 

সমস্ত মোক্ষধর্ম্নের মূল অধ্যাত্মজ্ঞানের পরম্পরা আমাদের নিকট উপনিষদ্‌ 
হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানেশ্বর, তুকারাম, রামদাস, কবীরদাস, তুলসীদাস, 
ইত্যাদি আধুনিক সাধুপুরুষ পর্যন্ত কিরূপ অব্যাহত চলিয়৷ আসিয়াছে, তাহ। 
উপরি উক্ত বিচার-আলোচনা হইতে উপলব্ধি হইবে। কিন্তু উপনিষদেরও পুরে 
অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচীন কালেই আমাদের দেশে এই জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল 
এবং তখন হইতে পরে ক্রমে ক্রমে উপনিষদের বিচারের বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে । 
ইহা পাঠককে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য উপনিষদের ত্রদ্মবিদ্যার আধারভূত 
খখ্েদের এক প্রসিদ্ধ হুক্ত ভাষাস্তর সহ এইখানে শেষে দিয়াছি। জগতের 
'অগম্য মূলতন্ব এবং তাহ হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির বিষয়ে এই 
স্ক্তে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ প্রগল্ভ, শ্বতন্ত্র ও মূলস্পর্শী তত্বগ্ঞানের 
মার্মিক বিচার অন্য কোন ধর্শেরই মুল গ্রন্থে পাওয়া যায়'না। শুধু তাহাই 
নহে, এই প্রকার অধ্যাত্মবিচারে পুর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথাও 
উপলব্ধ হয় নাই। তাই, মনুষ্যের মনের প্রবৃত্তি এই নশ্বর ও নামরূপাস্মক 
জগতের অতীত নিত্য ও অচিস্ত্ ব্রহ্ধশক্তির দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় 
ইহ! দেখাইবার জন্য ধর্-ইতিহাসের দৃষ্টিতেও এই বুকের গুরুত্ব বুবিয়৷ আশ্চধ্য 
হইয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আপনাপন ভাষায় তাহার চমৎকার ভাষান্তর 

* পার্থ। জরাচিয়। ঠাবী। বৈবম্যাচী বার্তা নাহী। বিছ্ুষিত্রা। দোহী। সরিসা পাড়ু ॥ 
কা ঘরিচির | উ্িষেতু করারা। পারখির়1 অধারু পাঁডাবা। হে নেনেচি গ! পাগুবা। 
দীন্ছ জৈসা ॥ জে! খাওাবয়! ঘাকে হালী। ক। লাবণী জয়ানে কেলী।। দেখ! একাচি সাডলী । 
বৃক্ষ দেজৈসা।। 

কিংবা তৎপূর্বের (জ্ঞা, ১২১ ১৩) দেই অধ্যায়ে 

উত্তমানে ধরিজে | অধমানে অহ্বেরিজে | ' হে কাহী"চ নেশিচজ। অন্থধা জেবী ॥ 
ক রায়াটে দেহ চালু । রক্ষা পবৌতে গালু'। হেন ক্ষণেচি কৃপালু। প্রাণ সৈগ1 
গাঈচ। তৃষ। হরু'। কী ব্যান! বিষ হোউনি মারু | এ সেনেশেচি কাকু । তোয় জৈসে ॥ 
চৈসী জা বিবচি ছুতদাত্রী। একপণে জয়া মৈত্রী || কৃপেশী ধাত্রী। আপণচি জে | 
জাপি মী হে ভা নেপে। মাঝে কহীচি ন ক্ষণে, মুখহুঃখ জাণপে-। নাহি" জয়া ॥ 


অধ্যাত্ম ॥ ২৫৫ 


স্করিয়াছেন। ইহা খ্থেদের ১ম মণ্ডলের ১২৯তম শু হইতেছে ; এবং এই 
চৃক্তের প্রারস্তিক শব্ধ হইতে ইহাকে প্নাসদীয় স্ত্ত* বলে। এই স্ুক্তই 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২. ৮, ৯) প্রদত্ত হইয়াছে ) মহাভারতের নারায়ণীয্প বা ভাগ- 
ঘ্বত ধর্মে, এই সুক্তেরই আধারে ভগবদিচ্ছায় সর্বপ্রথম জগতের স্থষ্টি কিরূপে 
ইইল, তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে ( মভা" শাং' ৩৪২, ৮ )। সর্ববাঙ্থক্রমণিকা অন্থ- 
নারে ইহার খষি পরমেষ্ঠি প্রজাপতি. এবং দেবত। পরমাম্মা ) ইহাতে ত্রিষ্টভ 
ঘৃত্তের অর্থাৎ এগারো অক্ষরের চার চরণের সাত খাক আছে। “সৎ ও “অসৎ* 
শবা ছ্যরঁ হওয়া প্রযুক্ত জগতের মূল দ্রব্যকে “সৎ? বল! সম্বন্ধে উপনিষৎকার- 
দিগের যে মততেদদের কথ পূর্বে এই প্রকরণে উল্লেখ করিয়াছি সেই মতভেদ 
খণ্থেদেও দেখিতে পাওয়া ঘায়। উদাহরণ যথা-_এই মুলকারণ সম্বন্ধে কোন 
স্থানে উক্ত হইয়াছে *একং সদ্বিপ্রা বন্ছধা বদস্তি” (খা, ১, ১৬৪. ৪৬) কিংবা 
*একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি* (খু. ১. ১১৪. ৫ )--তিনি এক ও সৎ অর্থাৎ নিত্য* 
স্থায়ী, কিন্ত তাহাকেই লোকে বিভিন্ন নাম দির! থাকে) আবার কোন কোন 
স্থলে ইহার উল্টাও বল৷। হুইয়াছে যে, “দেবানাং পূর্বব্যে যুগেইসতঃ সদজায়ত” 
€খ" ১০- ৭২. ৭)--দেবতাদেরও পূর্বে অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে “দৎ* অর্থাৎ 
ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইফ়্াছে। ইহা ছাড়া, কোন-না-কোন এক দৃশ্য তত্ব হইতে 
জগতের উৎপত্তি হুওয় সম্বন্ধে খখ্েদেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়) যেমন 
জগতের আরম্ভেমূল হিরণাগর্ভ ছিলেন, এবং অমৃত ও মৃত্যু এই ছুই তাহারই 
ছাক়্।; তিনিই পরে সমস্ত অগত স্বস্তি করিলেন (খা. ১০. ১২১, ১, ২ 07 প্রথমে 
বিরাট্ক্বপী পুরুষ ছিলেন; তাহা! হইতে বজ্ঞের দ্বার! সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে 
€খ" ১০. ৯০) প্রথমে আপ (জল ) ছিল, তাহাতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন 
€প্ ১০৭২, ৬১১০, ৮২,৬) খত ও সত্য প্রথমে উৎপন্ন হইল, অনন্তর 
রাত্রি (অন্ধকার) ও তাহার পর সমুদ্র (জল), সম্বৎসর প্রভৃতি উৎপন্ন হইল 
( ধ. ১০. ১৯০, ১)। খণ্থেদে বর্ণিত এই মূল দ্রব্যসমূহের পরে অন্যান্য স্থানে 
এই প্রকার উল্লেখ কর! হইয়াছে, ষধ।-__- ১) জলের, তৈত্তিরীস় ব্রাহ্মণে 'আপো। 
বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ এই সমস্ত প্রথমে কেবল তরল জল ছিল ( তৈ. ব্রা. ১. 
১, ৩, ৫) ॥ (২) অদতের, তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'অসদ্বা হদমগ্র আসীং* ইহ। প্রথমে 
অসৎ ছিল (তৈ. ২. ৭)7 (৩) সতের, ছান্দ্যোগ্যে “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীঙ 
এই সমস্ত প্রথমে সংই ছিল (ছাং. ৬. ২)) কিংবা (৪) আকাশের, 'আকাশঃ 
পরায়ণমূ* আকাশই সমস্তের মূল ( ছাং, ১. ৯); (৫) মৃত্যুর, বৃহদারপ্যকে “নৈবেহ্‌ 
কিঞ্চনাগ্র "আসীন ত্যুনৈবেদমাবৃতমানীৎ প্রথমে ইহা 1 /ছুহ ছিল না, সমন্তই 
মৃতার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল ( বৃ. ৯, ₹ ১) এবং (৬) তমের, মৈক্র্যাপনিষদ্ে 
“তিমে বা ইদমগ্র আসীদেকম্, (মৈ. ৫. ২) প্রথমে এই সমস্ত একমাত্র তম, 
(তমোগুণী, অন্ধকার ) ছিল পরে তাহা৷ হইতে রজ ও সত্ব হইল। শেষে এই 


২৫৬ গীতারহস্য অথবা কম্মযোগশাস্ত্র । 


সকল বেদবচনের অনুসরণ করিয়া মনুস্থতিতে জগতের আরগ্তের বর্ণনা এই 
প্রকার কর! হইয়াছে-_ 
আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌ | 
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রন্থগুমিব সর্বতঃ ॥ 
অর্থাৎ "এই সমস্ত প্রথমে তমের দ্বারা অর্থাৎ অন্ধকারের দ্বারা ব্যাপ্ত ছিল, তেদা- 
তেদ উপলব্ধি হইত না, অগণ্য ও নিদ্রিতের ন্যায় ছিল) অনন্তর তাহার মধ্যে 
অব্যক্ত পরমাত্মা প্রবেশ করিয়া প্রথমে জল উৎপন্ন করিলেন*__( মন্তু, ১.৫-৮ )। 
জগৎ আরস্তের মূলদ্রবাসন্বন্ধে উক্ত বর্ণনা কিংবা এইপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা 
নাসদীর় সুক্তের সময়েও অবশ্য প্রচলিত ছিল) এবং সেই সময়েও ইহাদের মধ্যে 
কোন্‌ মূলদ্রব্য সত্য ধর! যাইবে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। তাই উহার 
সত্যাংশ সম্বন্ধে এই স্ক্তের খবি বলিতেছেন যে-- 
নাসদাসীন্ে! সদাপীৎ তদানীং' নাসীদ্রজো৷ নো ব্যোমা! পরো! যৎ। 
কিষাবরীবঃ কুহ কপ্য শর্রন্তঃ কিমাদীদৃগহনং গভীরম্‌ ॥ ১ ॥ 

১। তখন অর্থাৎ মূলারস্তে অসৎ ছিল না এবং সৎও ছিল না ! অন্তরীক্ষ 
ছিল ন। এবং তাহারও অতীত আকাশও ছিল না। ( এইরূপ অবস্থাতে ) কে 
(কাহাকে ) আবরণ করিল? কোথাক্প? কাহার সুখের জন্য? অগাধ ও 
গহন জলও কোথায় ছিল? * ও 

ন মৃত্যুরাপীদ্‌ মৃতং ন তহি ন রাত্র্য। অহ্ু আসীঘ প্রকেতঃ। 
আনীদবাতং স্বধয়। তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাহস ॥ ২॥ 

২। তখন মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যুগ্রস্ত নশ্বর দৃশ্য জগৎ স্থষ্ট হয় নাই, সেইজন্য 
(অন্য ) অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য পদার্থ (এই ভেদ)ও ছিল ন1। (এইপ্রকার) 
ব্রাত্রি ও দিনের ভেদ জানিবার কোন সাধন ( - প্রকেত ) ছিল না। (যাহ 
ছিল) তাহ! একমাত্র আপন শক্তি ( স্বধা) দ্বারাই বাধু বিন৷ শ্বাসোচ্ছাস করিত 
অর্থাৎ স্কুর্ভিমান হইত। তাহা ব্যতীত কিংব। তাহার.বাহিরে অন্য কিছুই ছিল ন1। 

তম আপীত্তমস। গৃঢ়মগ্রেংপ্রকেতং সণিলং সর্ববম! ইদম্‌। 
তুচ্ছেনাম্বপিহিতং ষদাসীৎ তপসম্তন্মহিনাংজায়তৈকম্‌ ॥ ৩ ॥ 

৩। বে (ষৎ) এইক্ধপ বল! যায় ষে, অন্ধকার ছিল, আরম্তে এই সমস্ত 
অন্ধকারে ব্যাপ্ত (এবং) ভেদাভেদবিরহিত জল ছিল, কিংব৷ আতু অর্থাৎ সর্বধ- 
ব্যাপী ব্রন্ধ (আরম্ভেই ) তুচ্ছের দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যা মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত 
ছিলেন, তাহা (তৎ) মুলে এক (ব্রহ্ধই) তপের মহিমার দ্বার (রূপাস্তরে 
পরে ) প্রকট হইয়াছিলেন।1 

* প্রথম ঝকৃ-_চতুর্থ চরণে 'আসীৎ কিং* এই অন্বয় করিয়া আমি উক্ত অর্থ দিয়াছি; 
এবং উহার ভাবার্থ হইতেছে "জল সে সময়ে ছিল না" (তৈ, ব্রা. ২.২. দেখ)। রর 
1 তৃতীয় খ€-কেহ কেহ ইহার প্রব তিন চরণ স্বতন্ত্র কল্পন। করিয়। উহার এইরূপ 
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কামন্তদগ্রে সমবর্তভাধি মনসে। রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ । 
দতে৷ বন্ধুমপতি নিরবিন্দন্‌ হৃদি প্রতীষ্যা কবযে। মনীষ! ॥ ৪ ॥ 

*। ইহার মনের ঘে রেস অর্থাৎ বীজ প্রথমে নিঃস্ত হয় তাহাই আরক্ে 
কাম (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি কিংবা শক্তি) হইয়াছে । জ্ঞানীরা! 
অন্তঃকরণে বিচার করিনা বুদ্ধির দ্বার নির্ধারণ করিয়াছেন যে, ( ইহাই) 
অসৎ-এর মধ্যে অর্থাৎ মূল পরব্রঙ্গের মধ্যে সত-এর অর্থাৎ নশ্বর দৃশ্য জগতের 
(প্রথম ) লক্বন্ধ ৷ 

তিরশ্চীনে। বিততে রশ্মিরেষাম্‌ অধঃ শ্বিদাসীছুপনি শ্থিদাসীৎ। 
রেতোধা আসন্‌ মহিমান আসন্‌ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫ ॥ 

৫€। (এই) রশ্মি বাস্থত্র ব কিরণ ইহার মধ্যে অন্তরালরূপে প্রসারিত ১ 
এবং ধদি বল ষে ইহা! নীচে ছিল তবে ইহা উপরেও ছিল। (ইহাদের ভিতর 
কিছু) রেতোধা অর্থাৎ বীজপ্রদ হয় এবং (বাড়িয়। ) বড়ও হয়। তাহারই 
স্বশক্তি এদিকে ছিল এবং প্রতি অর্থাৎ প্রভাব ওদিকে (বাপ্ত ) হইয়া থাকে ।. 

কে অদ্ধ। বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিস্বপ্টিঃ। 
অর্বাগ্‌ দেবা অস্য বিসর্জনেনাথ কো! বেদ যত আবভূব ॥ ৬ ॥ 

৬। (সৎএর ) এই বিপর্গ অর্থাৎ বিস্তার কাহ! হইতে বা কোথা হইতে 
আসিল”-ইহা (ইহা অপেক্ষা অধিক ) প্র অর্থাৎ বিস্তারপূর্বক এখানে কে 

, বলিবে ? কে ইহাকে নিশ্চিত জানে? দেবতারা ও এই ( সৎ জগতের ) বিসর্গের 
পরে হইল। আবার উহা! যেখান হইতে নিঃস্থত হুইল, তাঁহা কে জানিৰে ? 
ইন্সং বিস্ৃপ্টির্ধত আবভূব যদি বা দধে যদি বান। | 
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ সো অঙ্গ বেদ যদি বান বেদ॥ ৭ || 
বিধানাস্বক অর্থ করেন যে, “অপ্ধকার, অন্ধকাধ্রে পরিব্যাপ্ত জল, কিংবা তুচ্ছের রর স্বারা 
আচ্ছাদিত আছু (শূন্যগর্ভ) হিলেন”। কিন্ত আমার মতে ইহা ভূল। কারণ প্রথম ভুই খফে, 
মূলারন্ডে কিছুই ছিল না এইরূপ যখন স্পষ্ট বৈধান আছে, তখন তাহার বিপরীত, অন্ধকার 
কিংব! জল মুলা রস্তে ছিল, এই সক্তে ইহা! উক্ত হইতে পারে না। তাছাড়া, এইরূপ অর্থ করিলেগ্ 
তৃহীয় চরণের যৎ শবঁকে নিরর্৫থক মানিতে হয় । তাই তৃতীয় চরণের যং-এর সহিত চতুর্থ চরণের 
তত পদের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া উপরি-উক্ত অর্থ কর! আবশ্যক বলিয়া মনে করি। 'মুলারস্তে 
জল প্রসূতি পদার্থ ছিল" এইরূপ যাহারা বলে তাহাদের উত্তরশ্বক্রপে এই খক্‌ এই সুক্ে 
আসিয়াছে ; এবং তে।মার কথা! অশুসারে তম, জল, প্রভৃতি পদার্থ মুলে ছিল না, উহ! এক 
ব্রত্দেরই পরবতী বিস্তার, এইবপ বলাই খধির উদ্দেশ । 'তুচ্ছ' ও 'আড়ু' এই ছই শক 
পরম্পর-প্রতিযোশী হওয়া প্রযুক্ত তুচ্ছের বিপরীত আতু শবের,ার্থ বড় কিংবা! সমর্থ হইতেছে; 
এবং খগধেদে অন্য যে ছুই, স্থানে এই শব্দ আসিয়াছে (খ. ১০. ২৭, ১,৪) তখার 
সায়ণাচার্ধযও উহার এই অর্থই করিয়াছেন্ত। পঞ্চদশীতে (চিত্র, ১২৯১ ১৩৯) তুচ্ছ এই 
শব মানার প্রতি প্রযুক্ত হইক্াছে (নৃপিং. উত্ত, ৯ দেখ), সুতরাং আভুর অর্থ শুনাগর্ভ না হইয়া 
“পরব্রক্ষ'ই হইতেছে । 'সব্বং,আঃ ইদস্‌* এই স্থানে আঃ (আ + অস্‌) অস্‌ ধাতুর ভূতকালেনর 
কূপ; তাহার অর্থ 'আসীঞ। 
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৭। (সৎ-এক ) এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার যেখান হইতে আসিয়াছে, কিংবা 
স্ষ্ট হইয়াছে ব| হয় নাই,_তাহাই পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতেব্ ষে 
'ধ্যক্ষ (হিরপ্যগর্ভ ), তিনিই জানেন; কিংব! না জানিতেও পারেন ! (কে 
বলিতে পারে )? 

চক্ষের বা! সাধারণত সমস্ত ইঞ্জিয়ের গোচর সবিকার ও বিনশ্বর নামরপাত্মক 
মান! দৃশ্যের জালে বিজড়িত না থাকিয়া তাহার অতীত কোন এক ও অস্ত 
তন আছে ইহ! জ্ঞাননৃষ্টিতে উপলব্ধি করাই সমস্ত বেদান্তশান্ত্রের রহস্য। এই 
মাখনের গোল! পাইবার জন্যই উক্ত স্ক্তের খষির বুদ্ধি একেবারেই দৌড়িয়া 
গিক্াছিল; ইগ হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, তীহার অন্তরষ্টি কত তীব্র ছিল! 
মূলারস্তে অর্থাং জগতের নানা পদার্থ অস্তিত্বে আসিবার পূর্ব যাহা কিছু ছিল 
তাহা সং বা অপৎ, মৃত্থ্য ৷ অমৃত, আকাশ বা জল, আলো! বা! অন্ধকাব্র ছিল, 
ইত্যাদি অনেক প্রশ্রকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে না বসিয়া, উক্ত খাবি 
সকলের পুরোভাগে ধাবমান হইয়া বলিলেন যে, সৎ ও অসৎ, মর্ত্য ও অমৃত, 
অন্ধকার ও আলো, আচ্ছাদনকারী ও আচ্ছাদিত, সুখদাতা ও স্থথভোক্তা, এই 
প্রকার দ্বৈতৈর পরম্পর্পাপেক্ষ ভাষা দৃশ্য জগতের স্থষ্টির পরে হওয়ায়, জগতে 
শই দ্বন্দ উৎপন্ন হইবার পূর্বে অর্থাৎ এক ও ছই এই ভেদও যখন ছিল না, 
তখন কে কাহাকে আচ্ছাদিত করিত 1? -জাই এই স্থক্তের খধষি আরস্তেই 
নির্ভয়ে বলিতেছেন যে, মূলারস্তের এক দ্রব্কে সৎ বা অসৎ, আকাশ বা জল, 
আলো বা অন্ধকার, অমৃত বা মৃতু ইত্যাদি পরম্পরসাপেক্ষ কোন নাম দেওয়া 
উচিত নহে; যাহা কিছু ছিল তাহা! এই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন ছিল এবং 
তাহা একমাত্র একই চত্ুদ্দিকে আপনার অপার শক্তিতে স্ফ.স্তিমান ছিল ? তাহার 
জুড়ী কিংবা তাহার আচ্ছাদ্ক অনা কিছুই ছিল ন!। দ্বিতীয় খকে “আনীগ 
এই ক্রিয়্াপদের “অন্‌” ধাতুর অর্থ শ্বীসোচ্ছাস গ্রহণ কর! বা স্ফুরণ হওয়া, এবং 
“প্রাণ শব্দও সেই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে ; কিন্তু যাহা না সৎ এবং না-অসৎ্, 
তাহা সজীব প্রাণীর ন্যার শ্বাসোচ্াস গ্রহণ করিতেছিল, তাহা কে বলিতে 
পাঁরে ? এবং শ্বাসোচ্ছাস চলিবার জন্য তখন বাযুই ব! কোথায়? তাই “আনীঞ 
এই পদের সঙ্গেই 'অবাতং, » বারুহীন, ও ন্যধয়া”- আপনার নিজ মহিমাতে__ 
এই ছই পদ জুড়িয়া৷ “জগতের মূল্তত্ব জড় ছিল না” এই অধ্ৈতাবস্থার অর্থ 
দ্বৈতৈর ভাষার খুব নিপুণভাবে এইরূপ: বর্ণিত হইয়াছে যে, “তাহা! এক বাঘ 
বিনা আপন শক্তিতেই শ্াসোস্কাদু করিতেছিল কিংবা স্ফুরিত হইতেছিল” ! 
ইহাতে বাহা দৃষ্টিতে বে বিরোধ দেখা যায়, তাহা দ্বৈতীভাবার অপূর্ণতাপ্রযুক্ত 
উৎপর হইয়াছে । প্নেঠি নেতি” “একমেধাদ্বিতীয়ম্” বা *স্ৰে মহিষ্নি প্রতিষিত£” 
(ছাং. ৭, ২৪, ১)--আপনারই মহিমাতে অর্থাৎ অন্য কাহারও অপেক্ষা না 
রাখিয়। একাই অবস্থিত -ইত্যাদি পরক্রঙ্গের যে বর্ণনা উপনিষদে আছে ' তাহাও 
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উপরোক্ত অর্থেরই দ্যোতক। সমস্ত জগতের মৃলারভ্তে চারিদকে ফে 
অনির্ববাচা তত স্ফুরিত ছিল বলি এই সুক্তে উক্ত হুইয়াছে, সমস্ত দৃশ্য জগতের 
প্রলয় হইলেও তাহাই নিঃসন্দেহ অবশিষ্ট থাকিবে। তাই গীতাতে “দমন্ত 
পদার্থের নাশ হইলেও যাঁহার নাশ হয় না (গী, ৮. ২*), এইক্প এই পর 
ব্রক্মেরই কোন পর্য্যাক্ে বর্ণনা করা হইয়াছে $ এবং পরে এই স্বক্ত ধরিয়াই স্পষ্ট 
উক্ত হইয়াছে যে, "তাহ! সংও নহে. অসৎও নহে” (গী. ১৩, ১২)। কিন্ত 
প্রশ্ন এই যে, নিগুণ ব্রহ্ম ব্যতীত মূলারভ্তে যদি অন্য কিছুই ছিল না তকে 
“আরম্তে জল, অন্ধকার, বা আভু ও তুচ্ছ ইহাদের ছন্দ ছিল” ইত্যাদি ষে বর্ণনা! 
বেদেতে আছে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে? তাই, তৃতীয় খকে কবি বলিতেছেন 
যে, জগতের আরস্তে অন্ধকার ছিল কিংব! অন্ধকারে আবৃত জল ছিল, কিংব 
আতু (ব্রহ্ম )ও তাহার আচ্ছাদনকারী মায়! (তুচ্ছ) এই দুই প্রথম হইতেই' 
ছিল ইতাদি, খ সমস্ত যখন একমাত্র মূল পরব্রঙ্গের তপমাহাত্ম্যে তাহার বিষিধ' 
রূপে বিস্তার হইয়াছিলসেই সমক্সেরই__এইরূপ যত বর্ণনা! তাহ! মুলারস্তের 
স্বিতিবিষয়ক নহে। এই খকে 'তপ” শবে মূল ব্রন্মের জ্ঞানময় ' বিশেষ শক্তি 
বিবক্ষিত এবং তাহার বর্ণনা চতুর্থ খকে কর! হইয়াছে (মুং, ১. ১.৯ দেখ)। 
“এতাবান্‌ অস্য মহিমাইতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষ£” (খ. ১০, ৯০. ৩) এই ন্যায় 
অনুসারে সমস্ত জগৎই যাহার মহিমা, সেই মূল দ্রব্য যে এই সমস্তের অতীত” 
সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ ও ভিন্ন, তাহা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু দৃশ্য বস্ত ও 
রেষ্ট, ভোক্তা ও তোগা, আচ্ছাদক ও আচ্ছাদ্য, অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও 
অমৃত ইত্যাদি সমস্ত দ্বৈতকে এই প্রকার পৃথক করিয়া এক অমিশ্র চিদ্ব্দপী, 
অসাধারণ পরব্রদ্ই মূলারস্তে ছিলেন ইহ! নির্ধারণ করিলেও যখন ইহা! বুঝাইবার 
সময় আগিয়াছে যে, এই অনির্বাচ্য নিগুণ একমাত্র এক তত্ব হইতে আকাশ, 
জল প্রভৃতি ছন্বাত্মক নশ্বর সগ্ুণ নামরূপাত্মক বিবিধ সৃষ্টি কিংবা এই জগতের 
মূলতৃত ত্রিগুণাত্মক প্রর্কৃতি.কিরূপে উৎপন্ন হইল, তখন তো! আমাদের উল্লিখিত 
ধাধিকেও মন, কাম, অসৎ ও সৎ এইরূপ দ্বৈতৈর ভাষাই প্রয়োগ করিতে হই- 
স্বাছে ; এবং শেষে খাবি স্পষ্ট বলিয়। দিয়াছেন যে, এই প্রশ্ন মনুষ্যের বুদ্ধির 
সীমার বাহিরে। চতুর্থ খকে মূল ব্রদ্মকেই “অসৎ বলা; হইয়াছে? কিন্ত তাহার 
অর্থ “কিছু নাই” ইহা গ্রহণ করিতে পার যায় না ? কারণ দ্বিতীয় খকেই “তাহ! 
আছে এইরূপ স্পষ্ট বিধান আছে। শুধু এই স্থক্তে নহে, কিন্তু অন্যত্রও দৃশ্য 
জগতের সহিত যজ্ঞের উপমা দিয়! এই ষজ্ত করিবার খত, সমিধ প্রভৃতি সামগ্রী 
প্রথমে কোথা হইতে আসিল ( খ. ১০. ১৩০. ৩)? 7 বা গৃহের দৃষ্টাস্ত লইয়া 
মুল এক নিগুণ হইতে চক্ষুর প্রত্যক্ষঞৌচর আকাশ পৃথিবীর এই বৃহৎ অট্রালিক। 
গঠন করিবার কাষ্ঠ (মূল প্রক্কতি ) কোথা হইতে মিলিল ?_কিন্িদ্বনং ক উ স 
বৃক্ষ আস বতে। দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ুঃ, এইরূপ ব্যবহারিক ভাষা স্বীকার 
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করিয়াই খগ্বেদ ও বাজদনেয়ীসংহিতায় কঠিন বিষয়সমূহের বিচার এই প্রকার 
গ্রা্ন দ্বার! কর! হইয়াছে ( খা. ১০. ৩১. ৭3 ১০৮১. ৪7 বাজ. সং, ১৭, ২০91 
সেই অনির্বাচ্য একমাত্র এক ব্রন্মেরই মনে জগৎ স্থষ্টি করিবার “কাম-রূপী 
তন্ব কোন প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বন্ত্রের হুত্রের ন্যায় কিংবা নৃর্ধ্যা- 
লোকের ন্যান়্ তাহারই শাখ বাহির হইয়া নীচে উপর চারিদিকে প্রসারিত 
হুইয়! সএর সমস্ত বিস্তার হইয়াছে অর্থাৎ আকাশপৃথিবী-রূপ এই বৃহৎ 
আট্টরীলিক! নির্মিত হইয়াছে, উপরোক্ত সক্তের চতুর্থ ও পঞ্চম খকে (বাজ. সং, 
৩৩. ৭৪ দেখ ) এইবূপ বাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা এই প্রশ্নের বেশী 
উত্তর দেওয়া ধাইতে পারে ন। এই সুক্তের অর্থও উপনিষদে আরও স্পষ্ট কর 
হইয়াছে-_“সোশকাময়ত | বন্ছ স্যাং প্রজায়েয়েতি 1” ( তৈ. ২. ৬) ছাং, ৬. ২, 
৩)--সেই পরবন্ষেরই বহু হইৰার ইচ্ছ। হইল-_-€ বৃ. ১. ৪ দেখ )7 অধর্ববেদেও 
এইরূপ বর্ণনা আছে যে, এই সমস্ত দ্বশ্য জগতের মৃলভূত দ্রব্য হইতেই সর্ব্ব 
প্রথমে “কাম” উৎপন্ন হইল, (অথর্ব, ৯. ২-১৯)। কিন্তৃ'এই ুক্তের বিশেষত্ব 
এই যে, নিপুণ হইতে সগুণের, অসৎ হইতে সৎ-এর, নিদ্বন্দ হইতে দ্বন্দের 
কিংবা অনঙ্গ হইতে সঙ্গের উৎপত্তির প্রশ্ন মানব-বুদ্ধির অগম্য বলিয়! সাংখ্যের 
ন্যায় কেবলমাত্র তর্কের বশীভূত হইয়া! মূল প্রক্কৃতিকেই ঝ তাহার ন্যায় অন্য 
কোন তব্‌কে স্বয়ংভূ ও স্বতন্ত্র মান! হয় নাই.) কিন্তু এই স্থক্তের খফি প্রতিপাদন 
করিতেছেন যে, প্যাহ। বুঝ। যায় নাই, স্পষ্ট বল যে তাহা বুঝা যায়.নাই ; 
কিন্তু সেই জন্য শুন্ধ বুদ্ধির দ্বারা ও আত্ম প্রতীতির দ্বার অবধারিত অনির্ববাচ্য 
ত্রন্মের ফোগ্যতাকে দৃশ্য জগতরূপ মায়ার উপর আরোপ করিয়া পরুবরহ্মসন্বন্ধে 
অদ্বৈত বুদ্ধি ছাড়িয়া দেওয়া ন্যাব্য নহে!” তাছাড়া, ইহা দেখিতে হইবে 
যে, প্রক্কতিকে এক স্বতন্ত্র ত্রিগুথাত্মক ভিন্ন পদার্থ বলিয়া! মানিলেও তাহাতে 
জগত স্থ্টি করিবার জন্য বুদ্ধি (মহান) বা অহঙ্কার প্রথমে কি করিয়া 
উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের উত্তর তো দেওয়া যায় না। এবং এই দোষ যখন 
কিছুতে এড়ানো। যায় না, তখন প্রন্কৃতিকে আবার স্বতন্ত্র বলিয়া মানিলেই 
বাকি লাভ? মুল ব্রহ্ম হইতে সং অর্থাৎ প্রকৃতি কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা! 
জান! যায় ন। এইটুকুই বল। ইহার জন্য প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়' মানিবার 
কোনই আবশ্যকত। নাই। মানববুদ্ধির কথ। দূরে থাক্‌, সথএর উৎপত্তি 
কিরূপে হইল, দেবতারাও তাহা জানিতে পারেন না । কারণ দেবতাবাও 
দৃশ্য জগৎ আরন্ত হইবার পর উৎপন্ন হওয়ায়, তাহার পূর্বের ব্যাপার তীঁহার) 
কি প্রকারে জানিবেন ? (গী. ১০. ২ দেখ )।' কিন্তু দেবতাদের অপেক্ষা 
হিরণ্যগর্ভ অনেক প্রাচীন ও শ্রেঠ এবং খগ্তবদেই উক্ত হইয়াছে যে, একমাত্র 
তিনিই আরন্তে “ভূতনা জাতঃ পতিরেক আসীংগ € খ. ১০. ১২১, ১)-_সমস্ত 
জগতের 'পঠি? অর্থাৎ “রাজা? ৰা অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন তিনি এই বিষয় জাশিতে 


অধ্যাত্ম । ২৬১ 


পারিবেন না কেন? এবং তিনি যদি জানিয়া থাকেন, তবে উহা ছূর্ববোধ কেন 
বলিতেছ, এইরূপ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাই, এই স্ুক্তের খাষি 
প্রথমে তো উক্ত প্রশ্নের এই ওপচারিক উত্তর দিলেন বে,_ইা) তিনি এই 
বিষয় জানিয়া থাকিবেন*; কিন্তু আপন বুদ্ধির দ্বার! ক্রহ্মদেবেরও জ্ঞানের 
গভীরতা-্রষ্টা এই খধি আশ্চর্য্য হইয়া শেষে সভয়ে তখনই আবার বলি- 
য়্াছেন যে, “অথবা নাও জানিতে পারেন! কে বলিবে? কারণ তিনিও 
সতএর শ্রেনীতে পড়ায়, “পরম+ বল! হইলেও “আকাশের মধোই অবস্থিত 
জগতের এই অধ্যক্ষের সৎ, অসৎ, আকাশ ও জল ইহাদেরও পূর্ববর্তী বিষয়সম্বন্ধে 
নিশ্চিত জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে?” কিস্তু এক “অসৎ অর্থাৎ অব্যক্ত 
ও নিগুণ দ্রব্যেরই সহিত বিবিধ নামরূপাত্বক সৎং-এর অর্থাৎ মুলপ্রকৃতির 
সম্বন্ধ কিরূপে স্থাপিত হইল ইহা বুঝা না গেলেও মৃলব্রহ্দ যে একই 
সে বিষয়ে খষি নিজের অদ্বৈতবুদ্ধিকে অপসারিত হইতে দেন নাই। এ বিষয়ে 
এই একটা উতরষ্ট উদাহরণ যে, অচিস্তা বস্তর গহন-অরণ্যে মানববুদ্ধি, 
সাত্বিক শ্রদ্ধা! ও নিন্মল প্রতিভার বলে সিংহের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করিয়! 
'সেখানে তর্কের অতীত বিষয় ষথাশস্তি কেমন নির্ধারণ করিয়া থাকে ! খগ্বেদে 
যে এইরূপ হুক্ত পাওয়া যায় ইহ৷ বাস্তবিকই আশ্চর্য্য ও গৌরবের বিষয়! এই 
হুক্তান্তর্গত বিষয়সম্বন্ধে পরে আমাদের দেশে ব্রাহ্গণে (তৈত্তি, ব্রা, ২. ৮. ৯), 
উপনিষদে, এবং তাহার পরে বেদাত্তশান্ত্রবিষয়ক গ্রন্থে সুম্্মতাবে বিচার কর! 
হইয়াছে । এবং আধুনিককালে পাশ্চাত্য দেশেও কান্ট প্রভৃতি তত্বজ্ঞানী কর্তৃক 
& বিষয়েরই অনেক কক্স আলোচন। কর! হইয়াছে । কিন্তু মনে রেখে বে, 
এই সৃক্তের খষির শুদ্ধ বুদ্ধিতে যে পরম সিদ্ধান্তের স্মরণ হইয়াছে সেই সিদ্ধান্তই 
পরে প্রতিপক্ষকে বিবর্তবাদের ন্যায় সমুচিত উত্তর প্রদান করিয়া! আরও দৃঢ়, 
স্পষ্ট কিংবা তর্কৃষ্টিতে নিঃসন্দেহ করিয়াছে-_ইহার$পরে এখনও কেহ অগ্রসর 
হইতে সমর্থ হয় নাই, সমর্থ হইবে বলিম্তাী অধিক আশাও নাই। 

অধ্যাত্মপ্রকরণ সমাপ্ত হইল! এক্ষণে অগ্রে চলিবার পুর্বে “কেসরী”র 
অন্থকরণে যে রাস্তা ধরিয়া 'এতক্ষণ চল! গেল তাহার প্রতি আর একবার কটাক্ষ 
পাত কর! উচিত। কারণ, এইরূপ সিংহাবলোকন না করিলে, প্রকৃত বিষয়ানু- 
সন্ধান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অন্য পথে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা থাকে । গ্রন্থের 
আরম্তে পাঠককে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া কর্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ 
সংক্ষেপে বলিয়া তৃতীয় প্রকরণে কম্মযোগশীস্ত্ই গীতার যে ম্থ্য প্রতিপাদ্য-বিষয় 
তাহ দেখান হইয়াছে। অনন্তর, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ট প্রকরণে "সুখছ্ঃখবিচার- 
পূর্বক প্রতিপাদন কর! হইয়াছে যে, &ই শাস্ত্রের আধিভৌতিক উপপত্তি এক- 
 দেশদর্ণাঁ ও অপূর্ণ, এবং আধিদৈবিক উপপত্তি খঞ্জ । .আবার কর্ম্মষোগের আধ্যা- 
স্মিক উপপত্তি বলিবার পুর্বে, আত্মা কি তাহ! জানিবার জন্য ষষ্ঠ প্রকরণে 


ই৬২ গীতারহস্য অথবা কর্মরযোগশাস্ত্র। 


প্রথমেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিচার এবং পরে সপ্তম ও অষ্টম গ্রকরণে সাংখ্যশাস্তার্গত 
ইৈতমতের ক্ষরাক্ষরবিচার করা হ্ইক়্াছে। আবার এই প্রকরণে আসিঙ়। 
আত্মার স্বরূপ কি এবং পিও ও ব্রহ্মাণ্ডে হইদ্দিকে একই অমৃত ও নিগুণ আত্ম- 
তত্ব কিরূপে ওত-প্রোত ও পরিপূর্ণ হইরা আছে তাহার নিরূপণ করিয়াছি। 
এইপ্রকার এখানে ইহাও নির্ধারণ কর! হইয়াছে যে, সর্বভৃতে একই আত্মা 
এই সমবুদ্ধিষোগ সম্পাদন, করিয়! তাহা সর্বদাই জাগৃত রাখাই আত্মজ্ঞান ও 
আত্ম ন্থুণের পরাকাণ্ঠ। ; এবং আরও বল! গিয়াছে যে, নিজের বুদ্ধিকে এইরূপ শুদ্ধ 
আত্মনিষ্ঠাবস্থায় আনাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব অর্থাৎ নরদেহের সার্থকতা! ব! মনুষ্যের 
পরম পুরুবার্থ। এই প্রকার মানবজাতির আধ্যাত্মিক পরমসাধ্যের নির্ণয় হইলে 
পর, সংসারে আমাদের যে ব্যবহার করিতে হয় তাহ! কি ভাবে করিতে হইবে, 
কিংবা যে শুদ্ধ বুদ্ধিতে এই ব্যবহার করিতে হইবে তাহার স্বরূপ কি-__-এই ষে 
কন্্মযোগশাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন তাহারও মীমাংস। সহজ হইয়া! পড়ে। কারণ এই 
সমস্ত ব্যবহার পরিণামে ব্রহ্মাট্মৈক্যরূপ সমবুদ্ধির পোষক, কিংবা! অবিরোধীভাবে 
যে করিতে হইবে ইহা! আর এক্ষণে বলিতে হইৰে না। কর্্মযোগের এই আধা- 
ত্বিক তৰ ভগবদগীতায় অজ্ঞুনকে উপদেশ দেওয়া হুইয়াছে। কিন্তু কর্্মযোগের 
প্রতিপাদন কেবল ইহাতেই শেষ হয় না। কারণ কৈহ কেহ বলিয়া থাকেন 
ষে, নামব্পাত্মক জগতের ব্যবস্থার আত্মজ্ঞানের বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা! জ্ঞানীপুরুষের . 
ভ্যাগ কর! উচিত ; এবং ইহাই দি সত্য হয়, তবে জগতের সমস্ত ব্যবহার ত্যাজ্য, 
নির্ধারিত হইবে এবং কর্মমাকর্শান্ত্ও -নিরর৫থক হইবে! তাই এই বিষয়ের 
নির্ণয় করিবার জন্য কর্মের নিরম কি, ও তাহার পর্রিণাম কি, অথব! বুদ্ধি শুদ্ধ 
হইলেও ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম কেন করিতে হইবে ইত্যাদি প্রশ্নেরও কর্্মযোগ- 
শাস্ত্রে অবশ্য বিচার করা আবম্ুক। ভাগবদ্‌্গীতাতে তাহারও বিচার কর৷, 
হুইয়াছে। নব্লযাসমার্গীয় লোকের! এই প্রশ্নের কোনই গুরুত্ব উপলব্ধি না করায় 
ভগবদ্গীতার বেদাস্ত ব! ভক্তিবিষয়ক নিরূপণ শেষ হইতে না৷ হইতেই, তাহার! 
আপন পুঁথি গুটাইতে প্রায় সুরু করিয়৷ দেন। কিন্তু সেরূপ করিলে আমার 
তে গীতার মুখ্য অভিপ্রায়্ের প্রতি উপেক্ষা! কর! হয়। এইজন্য ভগবদ্গীতাক় 
উক্ত প্রশ্নের কি উত্তর প্রদত্ত হইক়়াছে এক্ষণে ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিৰ। 
ইতি নবম প্রকরণ সমাপ্ত। 


দশম প্রকরণ । 


কন্মবিপাক ও আত্মন্বাতন্ত্য ৷ 
কর্ণ বধ্যতে জন্ত বিদ্যয়! তু প্রমুচ্যতে | 
মহাভারত, শাস্তি, ২৪৯*৭। 

এই জগতে যাহা-কিছু আছে তাহা৷ পরত্রহ্মই, পর্রহ্ধ ব্যতীত স্বতন্ত্র অন্য 
কিছু নাই, এই সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য হুইলেও মনুষ্যের ইন্দ্রিযগোচর দৃশ্য 
জগতের পদার্থসমূহ অধ্যাত্মশান্ত্রের চালুনী দিয়া সংশোধন করিতে গেলে উক্ত 
পদার্থ সকলের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কিন্ত চিরবর্তনশীল স্ৃতরাং অনিত্য নামক্নপাত্মক 
আবির্ভাব, এবং সেই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত অদৃশ্য অথচ নিত্য পরমাত্মতত্, 
এইরূপ নিত্য-অনিত্য-রূপী ছুই বিভাগ হইকা। যায়। রসায়নশান্ত্রে কোন পদার্থের 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপাদান দ্রব্য যেরূপ পৃথক্রূপে বাহির করা! হয় সেই 
প্রকার এই ছুই বিভাগকে চক্ষের সম্মুখে পৃথক্রূপে স্থাপন করা যাইতে পারে 
না সত্য । কিন্তু জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই ছুইকে পৃথক্‌ করিয়া শাস্ত্রী উপপত্তির সুবিধার 
জন্য উহাদিগকে অনুক্রমে 'ব্রঙ্গ” ও “মায়া এবং কখন কখন ব্রহ্মবগৎ ও “মায়া 
জগত এইরূপ নাম দেওয়া! হহস্সা থাকে । তথাপি ইহা যেন মনে থাকে, ব্রহ্ম মূলেই 
. নিত্য ও সত্য হওয়। প্রযুক্ত তাহার সঙ্গে "জগৎ শব্দ এইরূপ প্রসঙ্গে অহ্ুপ্রাসার্থ 
প্রবুক্ত হইন্স। থাকে । 'রহ্ম-জগৎ' এই শব্ের দ্বারা» ব্রন্গকে কেহ উৎপন্ন করি- 
স্লাছে, এরূপ বুঝিতে হইবে না। এই ছুই জগতের মধ্যে, দেশকালা দি নামনূপের 
দ্বারা অনাবদ্ধ অনাদি নিত্য, অবিনাশী, অমৃত, স্বতন্ত্র, এবং সমস্ত দৃশ্য জগতের 
আধারভূত হইয়া তাহার অন্তর্ধামীরূপে অব্রস্থিত ব্রহ্মজগতে জ্ঞানচক্ষু দ্বার! 
বিচরণ করিয়া, আত্মার শুদ্ধ স্বরূপ কিংবা আপনার, পরম সাধ্যের বিচার পূর্ব 
প্রকরণে করা হইয়াছে ; এবং বস্তুত বলিতে গেলে শুদ্ধ অধ্যাত্মশান্ত্র এখানে 
শেষ হইয়াছে। কিন্তু মন্ুয্যেরে আআ মূলে ব্রহ্মজগতের হইলেও দৃশ্যজগতের 
অন্য বস্তর ন্যায় তাহাও নামরূপাত্মক দেহেক্রিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই 
দেহেন্দ্িয়াদি নামরূপ নশ্বর হওয়ায় তাহা হইতে মুক্ত হইয়া! অমৃতত্ব কিরূপে 
প্রাপ্ত হইবে, ইহাই প্রত্যেক মঙ্গুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা হয়। এবং সেই ইচ্ছা! 
পূর্ণ করিবার জন্য মনুষ্য কিরূপ আচরণ করিবে, কর্মযোগশাস্ত্রের এই বিষয়ের 
বিচারার্থ, কম্মের নিয়মে বদ্ধ, অনিত্য মার়া-জগতের দ্বৈতী বাজ্যেও ' আমাদিগকে 
প্রবেশ করিতে হইবে । পিও ও ব্রদ্মাণ্ড, ছুয়েরই এলে'যদি একই "নিত্য ও স্বতন্ত্র 
আত্মা থাকে তবে পিণ্ডের অর্থাৎ শরীররের আত্মাকে ব্রন্গাণ্ডের আত্মা বলির! 
"জানায় কি :বাধা আছে, এবং ত্যহা কিরূপে দূর হইতে পারে, এই প্রশ্ন 


8. * "কর্দ ছার। শীর বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বার! তাহার মুক্তি হয়"। 


২৬৪ গীতারহস্য অথব! কর্্মযোগশান্ত্র । 


সহজেই উিত হয় । এ প্রশ্ন নিরসন করিতে হইলে নামরূপের বিচার করা 
আবশ্যক হয়। কারণ, বেদাত্তদৃষ্টিতে আত্মা ফিংব! পরমাআআ৷ এবং ততসম্বন্বীয় 
নামরূপের আবরণ, সমস্ত পদার্থ এই ছুই বর্ণে বিভক্ত. হওয়ায়, নামরূপাত্মক 
আবরণ ব্যতীত এক্ষণে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। নামরূপের এই আবরণ 
কোন স্থানে ঘন, কোন স্থানে তরল হওয়৷ প্রযুক্ত দৃশ্যজগতের পদার্থসমূহের 
মধ্যে সচেতন ও অচেতন, এবং সচেতনের মধ্যেও পণ্ড, পক্ষী, মনুষ্য, দেব, গন্ধর্বব, 
রাক্ষস ইত্যাদি ভেদ হয়,__বেদাস্তের এইক্ূপ মত। আত্মারূপী ব্রহ্ম কোথাও 
নাই এরূপ নহে । ব্রহ্গ প্রস্তরের মধ্যেও আছেন, মনুষ্যের মধ্যেও আছেন। 
কিন্তু দীপ একই হইলে ও লোহার ভিতর কিংব! নানাধিক স্বচ্ছ কাচের লঞ্ঠনেক্র 
মধ্যে রক্ষিত হইলে তাহার যেরূপ ভেদ হইয়া থাকে সেইরূপ আত্মতত্ব সর্বত্র 
একই হইলেও তৎসম্বন্বীক্ন কোষের অর্থাৎ নামরূপাত্মক আবরণের তারতম্য- 
ভেদে অচেতন ও সচেতন এই ভেদ হইয়া থাকে । অধিক কি, সচেতনের 
মধ্যেও মনুষ্য ও পশুর জ্ঞানসম্পাদন করিবার সমান সামর্থ্য কেন নাই, উহ্াই 
তাহার কারণ। আত্ম! সর্বত্র একই সত্য; তথাপি তাহা মূলে নিগুণ ও 
উদ্দাসীন হওয়ায় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নামরূপাত্মক সাধন ব্যতীত আপন! হইতে 
কিছুই করিতে পারে না; এবং এই সকল সাধন মনুষ্য-যোনি ব্যতীত অন্যত্র 
পূর্ণরূপে না থাকার, মন্থষ্যজন্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ৰলিয়৷ উক্ত হইয়াছে । এই শ্রেষ্ঠ 
জন্ম লাভ হইলে, আত্মার নামরূপাত্সক আবরণের স্থূল ও নুগ্ক্স এই ছুই ভেদ 
হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্থল আবরণ মনুয্যের শুক্রশোণিতাত্মক স্থুল দেহই। 
শুক্র হইতে পরে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এবং শোণিত হইতে ত্বক্‌, মাংস ও কেশ 
উৎপন্ন হয়, এইক্প মানিয়! এই সমস্তকে বেদাস্তী “অন্নমক় কোষ” বলেন। এই 
স্কুল কোষ ছাড়িয়। তাহার ভিতরে কি আছে দেখিলে, অনুক্রমে বাবুরূপী প্রীথ 
অর্থাৎ পপ্রাণময় কো, মন অর্থাৎ “মনোময় কোষ, বুদ্ধি অর্থাৎ 'জ্ঞানময় 
কোষ ও শেষে 'আনন্দমমর কোষ পাওয়৷ বায় £ আত্মা তাহারও অতীত। 
তাই তৈত্তিরীয় উপনিষদে, অন্নময় কোষ হইতে উর্ধে উঠিতে উঠিতে, শেষে 
আনন্দময় কোষের কথা৷ বলিয়া, বরুণ ভূগুকে আত্মস্বরূপের পরিচয় করাইয়া 
দিয়াছেন (তৈ- ২- ১-৫) ৩, ২-৬)। এই সমস্ত কোষের মধ্যে স্থলদেহের 
কোষ ছাড়িয়া অবশিষ্ট প্রাণাদি কোষ, সুক্ষ ইন্ড্রিয়াদি ও পঞ্চতন্মীত্রকে বেদাস্তী 
“লিঙ্গ কিংবা! “সুক্ষ শরীর” বলেন। তীহাত্রা “একই আত্মার বিভিন্ন যোনিতে 
কিরূপে জন্ম লাভ হর” সাংখ্য শান্ত্ের ন্যায় বুদ্ধির অনেক “ভাব' মানির! ইহার 
উপপত্তি রুরেন ন|; তাহার বদলে এই সমস্ত কর্মবিপাকের কিংবা কর্মমফলের 
পরিণাম,_ইহাই বেদাস্তের সিদ্ধান্ত ।' এই কর্ম লিঙ্গশরীরের আশ্রয়ে 
অর্থাৎ আধারে অবস্থিতি করে, এবং আত্মা স্থলদেহ ছাড়িরা গেলে এই কর্্মও 
লিঙ্গশরীর দ্বার! তাহার সঙ্গে গিয়। আম্মাকে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন জন্ম গ্রহণ করায়, 


কর্শবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য । ২৬৫ 


অহ বীভাতে বেদাস্তন্ুজে ও উপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। তাই, নাঙ্ 
ক্ষপাত্মক জন্মমরণের পুনরাবৃত্তি হহতে যুক্ত হইয়! নিত্য পরমেশ্বরপ্বরূপী হইবান্ন 
পক্ষে কিংবা মোক্ষলাভেন্র পক্ষে দেহস্থ আত্মার প্রতিবন্ধক কি ইহার বিচার 
করিবার সময় লিঙ্গশরীর ও কর্ম এই দুয়েরই বিচার কর! আবশ্যক হয়। তন্মধ্যে 
লাংখ্য ও বেদান্ত এই দুইয়ের দৃষ্টিতেই পূর্বেই লিঙ্গশরীরের বিচার কর! হইয়াছে ? 
সুতরাং ইহার পুনরালোচনা এখানে করিব না। যে কর্মের দরুণ আত্মার ব্রহ্ম- 
জ্ঞান ন। হইয়। অনেক জন্মে্ন ফেরে পড়িতে হয় সেই কর্মের স্বরূপ কি এবং 
তাহা হুইতে মুক্ত হই! অনৃতত্ব লাভ করিবার জন্য এই জগতে মন্ুষ্যের কিরূপ 
খচরণ কর! উচিত, এই গ্রকরণে তাহাই বিচার করিয়াছি । 

সৃষ্টির আরম্ভকালে মূল অব্যক্ত ও নিওণ পরত্রহ্ম ষে.দেশকালাদি 'নানাক্পপা- 
সক সগুণ শক্তি দ্বারা ব্যক্ত অথাৎ দৃশ্যজগত্রূপে প্রতীয়মান 'হয় বেদাত্তশান্তরে 
তাহারই নাম 'মায়া+ (গী* ৭২৪, ২৫) এবং তাহার মধ্যে কর্মেরও 
সনাবেশ হয় (বৃ. ১.৬, ১)। অধিক কি, “মায়া” ও “কম” ছুই-ই সমানার্থক 
বলিলেও চলে। কারণ, প্রথমে কোন-না”কোন কর্ম অর্থাৎ ব্যাপার হওয়া! 
ঘাতীত অব্যক্তের ব্যক্ত হওয়! কিংব! নিগুণের সগুণ হওয়া সম্ভব নহে। এই- 
জন্য আদি আমার মায়! দ্বার! প্রক্কতিতে জন্মিয়া৷ থাকি ( গী. ৪, ৬), প্রথমে 
ইহা বলিয়৷ পরে অষ্টম অধ্যায়ে গীতাতেই “অক্ষর পরব্র্ধ হইতে পঞ্চমহাতৃভাদি 
বিবিধ সৃষ্টি হইবার ষে ক্রিয়। তাহাই কর্ম্ন* এইরূপ কর্মের লক্ষণ প্রদত্ত হহয়াছে 
€গী.৮.৩)। কর্ম অর্থে ব্যাপার কিংবা ক্রিস; কিন্তু তাহা 
হউক, জগতের অন্য পদার্থেরই ক্রিগ্না হউক, অথবা মূল জগৎ উৎপন্ন হইবারই 
ছউ্রক-_এইকপ ব্যাপক অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত। কিন্তুযে কোন কর্মই ধর 
না কেন, তাহার পরিণাম সর্বদা! ইহাই হয় যে, এক প্রকারের নামরূপ বদলাইয়! 
তাহার স্থানে অন্য নামরূপ কর! ). কারণ, এই নামরূপের দ্বারা আচ্ছাদিত মূল 
স্রব্য কখন বদলায় না,_একই রকম থাকে । উদ্দাহরণ যথা-_বয়নক্রিয়। দ্বারা 
“সুতা” এই নাম গিরা সেই দ্রব্যেরই নাম হয় “বস্ত্র; এবং কুস্তকারের বা।পারে 
'মাটা” এই নামের বদলে ণ্ঘট' এই নাম হয়। তাই মায়ার ব্যাখ্যা করিবার 
লময় কণ্মকে ছাড়িয়। দিয়৷ নাম ও রূপ এই ছুইকেই কেহ কেহ 'মায়! বলেন। 
তথাপি খন কমবে স্বতস্্ব বিচার করিতে -হয় তখন কর্মন্বক্ূপ ও মার়ান্বরপ 
একই, তাহ! বলিবার সময় উপস্থিত হয়। তাই মান্না, নামরূপ ও কর্ম, এই 
তিনই মূলে “ একস্বরূপই,_-ইহা আরস্তেই বল! অধিক গ্ুবিধা। উহার মধ্যেও 
এই ুক্মতেদ ধরা হাইতে পারে«ধে, মীর! একটি সামান্য শক; এই 
মান্নার আবির্ভাবের বিশিষ্টার্থক নাম “নামরূপ* এবং মায়ার ব্যাপারে 
বিশিষ্টার্ঘক মাম “কর্ণ । কিন্তু সাধারধত: এই তেদ দেখাইবার আবশ্যকত! 
অখাকার, তিন শরাক্ষেই অনেক: সমন্ব সমান *অর্থে প্রক্মোগ কক্স 
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হইয়৷ থাকে । পরব্রন্মের এক অংশের উপর নশ্বর মায়ার এই যে আচ্ছাদস 
(কিংবা! উপাধি-উপরে স্থাপিত আবরণ ) আমাদের চোখে দেখা ধায় তাহা" 
কেই সাংখাশাস্ত্রে ত্রিগুণাত্মক প্ররুতি” বলে। সাংখ্যবাদী পুরুষ ও প্রকৃতি 
এই ছই তত্বকে স্বয়ভূ, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়। মানেন । কিন্তু মায়া, নামরূপ 
কিংব। কর্ম, ক্ষণপরিবর্তনশীল হওয়ার উহাকে নিত্য ও অবিনাশী পরব্রদ্গের 
ন্যায় স্বয়স্তু ও স্বতন্ত্র বলিয়৷ মান! ন্যায়দৃষ্টিতে অসঙ্গত। কারণ, নিত্য ও 
অনিত্য এই ছুই কল্পন৷ পরম্পরবিরুদ্ধ হওয়ায় দুয়ের অস্তিত্ব একই সময়ে 
ক্বীকার কর! যায় না। তাই বেদান্তীরা নির্ধারণ করিয়াছেন যে, বিনাশী 
প্রকৃতি কিংব! কর্ম্াত্মক মায়৷ স্বতন্ত্র নহে) ক্ষিন্ত এক নিত্য সর্বব্যাপী ও নি্ডপ 
পরব্রদ্মেতেই মন্ৃষ্ের ছুর্বধল ইন্দ্রিয় সমূহ মায়া-দৃশ্য দর্শন করে। কিন্তু 
মায়৷ পরতন্ত্র এবং পরব্রহ্দেতেই এই মান্নাদৃশ্য দেখা যায় বলিলেই সমস্ত কথার 
মীমাংসা! হয় না । গুণপরিণামে না হইলেও বিবর্তবাদে নিগুণ ও নিত্য 
ব্রন্মেতে নশ্বর সগুণ নানরূপের অর্থাৎ মায়ার রূপ দেখা. সম্ভব হইলেও এখানে 
এই আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হম যে, মনুষ্ের ইন্দ্রিয়গোচর এই সগুণ রূপ, 
নিগুণ পরব্রন্দের মধ্যে মুলারস্ভে, কিরূপ অনুক্রমে, কখন ও কেন প্রকাশ 
পাইল? অথব৷ এই অর্থই ব্যবহারিক ভাষায় বলিতে হইলে, নিত্য ও 
চিদ্রূ্পী পরনেশ্বর, নামরপাত্মক বিনাশী ও জড় জগৎ কখন্‌ ও কেন 
উৎপন্ন করিলেন ? কিন্ত খগবেদের নাসদীয় সুক্তের বর্ণনান্ুসারে এই 
বিষয় শুধু মনগুষ্যের নহে, দেবতী। ও বেদেরও অগম্য হওয়ায় (খ, ১০. ১২৯5 
তৈ. ব্রা, ২. ৮.৯, এই প্রশ্নের--“জ্ঞানদৃষ্টিতে নির্ধারিত নিগ্ডণ পরব্রন্মেরই 
ইহা এক অনিস্ত্য লীলা+-_ইহা অপেক্ষা বেশী কোন উত্তর দেওয়া 
যায় না (বেস, ২* ১. ৩৩)। খন অবধি দেখিতেছি তখন অবধিই নিগুণ 
ব্রন্দের সঙ্গে সঙ্গেই নামরপাত্বক নশ্বর কর্ম কিংবা সগডণ মায়! আমাদের 
দৃষ্টিগোচর হইতেছে__এইরূপ গোড়ায় ধরিয়৷ লইন্লাই আমাকে অগ্রসর হইতে 
হুইবে। এইজন্য মায়াত্মক কর্ম অনাদি এইরূপ বেদাস্ত-স্ত্রে উক্ত হইয়াছে 
(বেন, ২, ১, ৩৫-৩৭ )) ভগবদ্গীতাতেও ভগবান, প্রকৃতি স্বতত্ত্র নহে, উহ 
“আমারই মায়া” ( গী.৭. ১৪) এইরূপ বর্ণন। করিয়। পরে এই প্রক্কৃতি অর্থাৎ মায়া 
ও পুরুষ উভয়ই “অনার্দি” বলিয়াছেন (গী. ১৩, ১৯)। সেইরূপ আবার 
গ্রীশঙ্করাচাধ্য আপন ভাষ্যে মারার লক্ষণ দিবার সময় বলিয়াছেন যে, পসর্বাজ্ঞে- 
স্বরদ্যাইত্বভূততে ইবাইবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্বান্যত্বাভ্যামনির্বচনীয়ে সংসার- 
প্রপঞ্চবীঞ্জভূতে সর্ববজ্ঞস্যেশ্বর্স্য “মায়া “শক্কিঃ প্রক্কৃতিঠরিতি চ শ্রুতিস্থত্যোর- 
ভিলপ্যেতে” (বেস, শাংভা. ২. ১. ১৪)। পইন্জরিয়গণের ) অজ্ঞানবশত মূল- 
ব্রচ্মেতে কল্লিত নামরূপকেই শ্রুতি ও স্মৃতি গ্রন্থে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের “মায়া “শক্তি” , 
কিংক৷ “প্রকৃতি ৰল। হয়”; এই নামরপ সর্বজ পরযেশ্বরের .আত্মতৃত ছারা । 


কর্্মবিপাক ও আত্মস্বাতস্র্য ৷ ২৬৭ 


জীন! যায়, কিন্তু ইহা জড় হওয়া! প্রযুক্ত ইহা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন 
(তন্বান্যত্ব ), এবং ইহাই জড়জগতের (দৃশ্য ) বিস্তারের মূল, তাহা "বলিতে পার! 
যায় না*; এবং «এই মায়ার যোগেই পরমেশ্বর হইতে এই জগত সৃষ্ট হইয়াছে 
এইরূপ দেখা বায় বলিয়া এই মায়া নশ্বর হইলেও দৃশ্য জগতের উৎপত্তির পঙ্গে 
আবশ্যক ও অত্যন্ত উপযুক্ত এবং ইহাকেই উপনিষদে অব্যক্ত, আকাশ, অক্ষর, 
এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে” (বেস, শীংভা- ১. ৪-৩)। ইহা হইতে 
দেখিতে পাওয়া যার যে চিন্মর (পুরুষ) ও অচেতন মাক্৷ (প্রকৃতি ), 
এই ছুই তত্বকে সাংখ্যবাদী স্বয়স্ূ, স্বতন্ত্র ও অনাদি বলিয়া! মানেন ) কিন্তু বেদাত্তী 
মায়ার অনাদিত্ব একভাবে স্বীকার করিলেও মায়াকে স্বয়ভূ ও স্বতগ্্ স্বীকার 
করেন না) এবং এই কারণে সংসারাত্মক মায়াকে বৃক্ষরূপে বর্ণনা করিবার 
সময় এইরূপ গীতায় উল্লেখ আছে-__«ন বূপমস্যেহ তথোপলত্যতে নাস্তো নচাদির্ন 
চ সংপ্রতিষ্ঠা* (গী, ১৫. ৩)-_এই সংসারবৃক্ষের রূপ, অন্ত, আদি, মূল কিং 

তল পাওয়! যায় না। সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ে “কর্ম ব্রাহ্ধোস্তবং বিদ্ধি” ( গী. ৩. 
১৫) ব্রহ্গ হইতে কর্ম উৎপন্ন হইয়াছে; যজ্ঞঃ কর্মসমুত্তবঃ (৩. ১৪) বজ্ঞও 
কর্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; কিংবা “সহ্যজ্ঞাঃ প্রজা স্্ট1” € গী. ৩. ১০ ) ব্রহ্গ- 
দেব প্রজা (জগৎ) ও যজ্ঞ (কর্ম) একসঙ্গেই স্থষ্টি করিয়াছেন ১ এইরূপ 
বে বর্ণনা আছে তাহার ভাৎপর্যও এই যে, পকন্ম্ন কিংবা কর্ণরূপী যজ্ঞ, জগত 
অর্থাৎ প্রজা,' এই সমস্ত এক সঙ্গেই স্থষ্ট হইয়াছে*। এখন এই জগৎ প্রত্যক্ষ 
ব্রহ্মদেব হইতেঞ্হই হইয়াছেই বলো কিংঝা মীমাংসকের মতান্ুসারে সেই-ব্রক্মদেব 
নিত্য বেদশব্ধ হইতে উহা উৎপন্ন করিয়াছেনই বলো উভয়ের অর্থ একই ( মতা. 
শাং, ২৩১) মনু, ১, ২১)। সারকথা, কর্ম অর্থে দৃশ্য জগতের স্ষ্টি হইবার 
সমূত্র মূল নিগুণ ব্রন্দেতেই দৃশামান ব্যাপার । এই ব্যাপাক্রকেই নামরূপাত্মক মাক! 
বল! হয়; এবং এই মূলকর্ম্ন হইতেই চন্ত্রনূ্যযাদি জাগতিক সমস্ত পদার্থের ব্যাপার 
পরে পরম্পরাক্রমে উৎপর হুইয়াছে* (বৃ. ৩, ৮, ৯)। জাগতিক সমস্ত ব্যাপা- 
রের মৃলভূত এই থে জগৎ উৎপত্তিকণালের কর্ম কিংবা মাক্কা তাহা ব্রক্ষেরই কোন 
এক অচিস্ত্য লীলা, স্বতন্ত্র বস্ত্ব নহে, এইরূপ জ্ঞানীপুরুষের! বুদ্ধির দ্বার! নিরূপণ 
করিয়াছেন। * কিন্তু জ্ঞানের গতি এখানে বাধিত হওয়া! প্রযুক্ত এই লীলা, 
নামক়প কিংবা মায়াত্মক কর্ম “কখন উৎপন্ন হইয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়) 
মায় না। তাই, কেবল কর্মজগতেরই বিচার যখন করিতে হইবে, তখন এই 
পরতন্্র ও নশ্বর মায়া এবং মায়ার সঙ্গে সঙ্গে তদঙ্গতত কর্মকেও “অনাদি” বল 
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হ৬৮ গীতারহস্য অথক! কর্্মযোগশান্ত্ । 


বেদাত্তশান্ত্রের রীতি (বেনু, ২, ১৭৩৫ )। ইহা মনে রাখা আবশাক . ধে, 
সাংখ্যবাদীর ন্যায় অনাদি বলিবার এরূপ অর্থ নহে যে মায়া মবেতেই 
পরমেশ্বরের সমানই নিরারস্ত ও স্বতন্ত্র অনাদি শবে ছজ্েরারস্ত' অর্থাৎ 
যাহার আদি শারন্ত ) জান। যায় না, এইরূপ অর্থ এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে । 
কিন্তু চি্রূপ ব্রন্ধ কর্মমাত্মক অর্থাৎ দৃশ্যজগৎরূপে কখন্‌ ও কেন প্রকাশিত 
হইলেন ইহার সন্ধান আমর! না পাইলেও এই মাযনাত্বক কম্ধের পরবর্তী সমস্ত 
বাপারের নিয়ম নির্ধারিত আছে এবং তন্মধ্যে অনেক নিয়মই আমর নিশ্চিত- 
প্ূপে জানিতে পারি। মুল প্রকৃতি হইতে অথাৎ অনাদি সাক্সাত্বক কর্ম 
হইতে জগতের নামর্ূপাত্মক বিবিধ পদার্থ কিরূপ অন্ুক্রষে উৎপন্ন হইল, অষ্টম 
প্রকরণে সাংখাশাস্ত্রান্থমারে ইহার বিচার কর! হইয়াছে ; সেইখানেই আধুনিক 
আধিভৌতিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তৃলনার জন্য কথিত হইয়াছে। বেদাস্তশান্তর 
প্রকৃতিকে পরব্রন্ধের ন্যায় স্বয়ভভূ বলিয়! মানে না সত্য; কিন্তু প্রকৃতির পরবর্তী 
বিস্তারের সাংখোক্জ ক্রঘ বেদান্তেরও স্বীকৃত বলিয়৷ এখানে তাহার পুনরুক্কি 
করি নাই। কর্মাম্বক মূল প্রকৃতি হইতে বিশ্বোৎপত্তির ষে ক্রম পূর্বে বল 
'হুইয্জাছে তাহাতে যে সাধারণ নিয়মে মনুষ্যকে কন্মকল তোগ করিতে হয় 
তাহার কোনই বিচার করা হয় নাই। তাই এই সকল নিয়ম এক্ষণে 
বিচার করা আবশ্যক । ইহাকেই "কর্খ্ববিপাক” বলে এই কর্মবিপাকের 
প্রথম নিয়ম এই ষে, কর্তন একবার স্থরু হইলে তাহার ব্যাপার 'কিংবা চেষ্টা 
পরে অখণ্তরূপে সমান চলিতে থাকে ) এবং ব্রন্ধার দিন শেষ ভুইয়া জগতের 
সংহার হইলেও এই কর্ম বীজরূপে অবশিষ্ট থাকে এবং পুনর্ধার জগতের 
আরম্ভ হইলে সেই কর্ম্মবীজ হইতেই পু্র্বার অন্কুর পূর্বব্থ উদগত হয়। 
মহাভারতে উক্ত আছে যে, , 
যেষাং ষে যানি কন্মাপি প্রাকৃম্থট্যাং প্রতিপেদিরে। 
তান্যেৰ প্রতিপদ্যন্তে স্থজামানাঃ পুনঃ পুনঃ ॥ 
অর্থাৎ পপ্রত্যেক প্রাণী পূর্বের স্থষ্টিতে যে যে কর্ম" করিয়াছে সেই সেই কর্্দ 
(তাহার ইচ্ছা হউক বা না হউক )সে ষথাপুর্ব প্রাপ্ত হইয়।৷ থাকে” (মতা, 
-শাং ২৩১. ৪৮, ৪৯ ও গী. ৮. ১৮ ও ১৯ দেখ)। প্গহনা। কর্্পো গতিঃ৮ 
(গী. ৪. ১১)--কর্মের গতি কঠিন? শুধু তাহাই নহে, কর্শের বদ্ধনও 
অতীব কঠিন। কেহই কর্ম হইতে মুক্ত হয় না। কর্ম্টবশতই বাযু বহিতেছে, 
কর্মাবশতই ুর্ধাচন্্রাদি পরিভ্রমণ করিতেছে ? -এবং ব্রঙ্গাঃ বিষুঃ ও শঙ্কর আদি 
.সগুণ দেবতাপ্াও কর্্মবশতই কাধ্যে 'নিমগ্ন রহিয়াছেন, ইন্দ্রাদির কথা . দুরে 
থাক্‌! সগুণ অর্থে নামরূপাত্বক, এবং নামরূপাত্মক অর্থে কর্ম কিংবা কর্দের 
'পরিণাষ্। মারাত্মক কণ্ম মূলারস্তে কোথা হইতে আসিল ইহ বগ্সন. বল! যায় না, 
তখন তদঙ্গ হৃত মনুষ্য এই কর্শের ফেরে প্রথমে কিরূপে ববন্ধ হইল তাহাই ঝ। ৷. 


-কর্বিপাক: ও আত্মস্থাতনত্য )' ২৬৯ 


কি প্রকারে বলা যায়? কিন্তু যে কোন প্রীকারেঈ হউক না, সেই কার্সের ফেরে 
একবার *জাটুকা পড়িলে পরে, তাহার এক নামরূপাত্বর দেহের নাশ হইলে 
ক্টের পরিণাম বপতঃ তাহাকে পরে এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিতে 
হুয়। কারণ, আধুনিক আধিভৌতিক শীস্ত্রীরাও এক্ষণে স্থিরসিদ্ধাত্ত করিয়াছেন 
যে, কর্মাশক্তির কখনই নাশ হয় 1) বে শক্তি আজ এক নামরূপে দেখা! বার 
তাহাই সেই নামরূপের নাশ হইলে অন্য নামরূপে প্রকট হইয়া থাকে ।* 
এবং এক নামরূপের নাশ হইলে পর তাহাকে যখন ভিন ভিন্ন নামরূপ প্রাপ্ত 
হুইতেই হু তখন এই ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ নির্জীবই হইবে, তাহা হইতে তিন 
প্রকারের কখনই হইতে পারে না, এইরুপও মানিতে পার! যায় না। অধ্যাত্ব- 
দৃষ্টিতে এই নামরপাত্মক পরম্পরাকেই জন্স-মরণের ফের কিংবা সংসার বলে) 
এবং এই নামরূপের আধারভূত শক্তির নাম সমষ্টিরপ্রে বরঙ্ধ ও বাষ্টিরূপে জীবাত্। 
হইয়াছে । বস্তুত দেখিতে গেলে, এই আত্ম! জন্মেও না মরেও না) ইহা! নিত্য 
ও চিরস্থায়ী । কিন্তু কর্ণের ফেরে আটুক1 পড়ান এক নামরূপের নাশ হইলে 
পর তাহাকেই অন্য নামরূপ প্রাপ্ত হইতেই হয়। আজ যাহ! করিবে তাহার 
ভোগ কাল হইবে, কাল যাহা করিবে পরম্ব তাহার তোগ হইবে ;__শুধু তাহা 
নহে, এই জন্মে যাহা করিবে তাহা! পরজন্মে ভোগ করিতে হবে এইন্ধপে 
এই ভবচক্র সর্বদাই চলিতেছে । কেবল আমাদের নহে, কখন কখন আমাদের 
' নামরপাত্মক দেহ হইতে উৎপন্ন আপন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদেরও এই 
* কর্মফল ভোগ করিতে হয় এইরূপ মনুস্থতিতে ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে 
(মন্থ, ৪*.১৭৩) মতা, আ. ৮**৩)। শাস্তিপর্ক্বে ভীন্ম যুধিত্তিরকে বলি- 
তেছেন 
পাপং কণ্ কৃতং কিঝ্দ্যিদি তশ্মির দৃশ্যতে। 
নৃপতে তসা পুক্রেম্ত পৌত্রেঘর্পি চ নগ্তুযু॥ 
"হে রাজন্! কোন পাপকর্ণের ফল পাওয়া গেল না এইরূপ দেখা গেলেও 
' সেই কর্মফল পুত্র, পৌন্র ও প্রপৌত্রের ভুগিতে হয়” (শাং. ১২৯. ২৯)। 


শা 


* এই কল্পনা কেবল হিন্ুধর্্বেরে কিংবা আন্তিকবাদীদিগেরই স্বীকৃত এরূপ 
যহে। যৌদ্ধের! আত্মা না মামিলেও বৈদিক ধ্দাস্তর্গত পুনর্জস্মের কল্পনা তাহার! সম্পূর্ণ 
ক্কপে আপন ধর্তের যধ্যে গ্রহণ করিয়াছে; বিংশতি শতাবীতে “পরমেশ্বর মরিয়াছেন” 
এইরূপ যিনি বলেন সেই পাকা নিরীশ্বরবারী জর্দরণ পণ্ডিত নিৎসেও পুনর্জন্মবাদ স্বীকার 
করিয়াছেন। কর্দশক্তির যে রূপান্তর নিয়ত হইয়া! থাকে তাহা সীমাবিশিষ্ঠ এবং ফাল অন্ত 
হওয়। প্রযুক্ত যে নামর়প একবার হইয়াছে তাহা কখল:না কখন পরে উৎপন্ন হইবেই এখং সেই - 
জন্য কষ্টের চক্র কিংবা ফের লিছক্‌ আধিতৌতিক দৃষ্টিতই সিদ্ধ হয় এবংএইকপ কনা * 
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২৭*  গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশীস্তর। 


কোন কোন উৎকট রোগ বংশপরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে, এইরূপ আমরাও 
প্রতাক্ষ দেখিতে পাই । সেইরূপ আবার, কেহ জম্ম হইতেই দরিদ্র হর এবং 
কেহ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করে। ইহারও উপপত্তি কর্মবাদের ছ্বারাই নিষ্পর 
হইয়া থাকে ; এবং অনেকের মতে, ইহাই কর্্মবাদের সত্যত| সন্বন্ধে প্রমাণ। 
কর্মের এই চক্র “বা চাকীকল' একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে পরমেশ্বরও, 
তাহ! বন্ধ করিতে পারেন না। সমস্ত ভগৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছাতেই চলিতেছে, 
এই দৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হয় যে, কর্ম্মকলের বিধাতা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন 
আর কেহ হইতে পারে না (বেস্থ- ৩. ২. ৩৮ ; কৌ, ৩. ৮))১ এবং সেই 
জন্য, “লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্” (গী. ৭. ২২)--আমার 
নির্দিষ্ট বাঞ্কিত ফল মনুষ্য প্রাপ্ত হয়__এইরূপ ভগবান্‌ বলিয়াছেন। কিন্ত 
কর্মফল নির্দিষ্ট করিক্প! দিবার কাজ পরমেশ্বরের হইলেও যাহার যেরূপ ভাল- 
মন্দ কর্ম, কর্্াকর্ম্ের যোগ্যতা, তদনুরূপই এই ফল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে 3 
পরমেশ্বর এই বিষয়ে বস্তুত উদ্দাসীন ; মনুষ্যে মন্তুধো ভালমন্দের ভেদ হইলেও 
পরমেশ্বর বৈষম্য (বিষম বুদ্ধি) ও নৈর্ৃণ্য (নির্দ্য়ত। ) দোষের পাত্র হন নাঃ 
এইরূপ বেদান্তশান্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত (বেস, ২. ১. ৩৪)। এই অর্থেই গীতাতেও 
উক্ত হইয়াছে__“সমোহহং সর্বভৃতেষু” ( গী. ৯. ২৯) ঈশ্বর সকলের স্বন্ধেই 
সমান ) কিংবা £ 
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব স্তুরুতং বিভূঃ ॥ 

পরমেশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না, পুণাও গ্রহণ করেন না, কর্ম কিংবা! 
মারার স্বাভাবিক চক্র চলিতে থাকায় প্রাণীমাত্রেরই আপন আপন কর্খানুরূপ 
সুখছুঃখ ভোগ করিতে হয়, (গী. ৫. ১৪, ১৫)। সারকথা, পরমেশ্বরের 
ইচ্ছায় জাগতিক কর্মের কখন, আরম্ভ হইয়াছে কিংবা! তদঙ্গভূত মনুষ্য. 
প্রথমে কর্মের চক্রে কিরূপে পতিত হইল ইহার উত্তর দেওয়া আমাদের 
বুদ্ধির অসাধ্য হইলেও কর্মের পরবর্তী পরিণাম অর্থাৎ ফল কেবল কর্দের 
নিয়মেই হুইয়া থাকে এইরূপ যখন দেখা যায়, তখন ভ্ুগতের আরম্ত হইতে 
প্রত্যেক প্রাণী নামরূপাত্বক অনাদি কর্মের নিয়মের মধ্যে আটকাইয়! 
পড়িয়াছে তাহ! .আমাদের বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারণ করিতে 'পারি। “কর্শণা 
বধ্যতে জন্তঃ এই যে বচন এই প্রকরণের আরস্তেই দেওয়া হইয়াছে, তাহার 
অর্থই এই। ৃ | 

এই অনাদি কর্মপ্রবাহের পর্যযায়শব অনেক, যথা, সংসার, প্রকৃতি, মায়া, 
দশ্য জগৎ, জাগতিক নিয়ম ইত্যাদি । কারণ সৃষ্টিশান্ত্রের নিরম নামরূপেত্র মধ্যে, 
অবস্থিত পরিবর্তনেরই নিয়ম ; এবং এই দৃহিতে দেখিলে, সমস্ত আধিতৌতিক 
শাস্ত্র নামরূপাত্মক মায়াপ্রপঞ্চের মধ্যেই আসে। এই মায়ার নিয়ম ও বন্ধন্‌ 
সুদৃঢ় ও সর্কব্যাপী। তাই, এই নামরপাত্বক মায়ার কিংবা দৃশ্জগতের অতীত 


কর্মবিপাক ও আত্মম্বাতন্ত্র । ২৭১ 


গজব! সূলস্থ অন্য কোন নিতা তব্ব নাই এইরূপ যিনি মানেন সেই হেকেলের 
ল্যা় নিছক্‌ আধিভৌতিকশাস্ত্রজ্ঞ এই জগৎচক্র ষে দিকে টানিবে মন্থষ্যকে 
সেইদিকেই যাইতে হুইবে, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই লকল পণ্ডিত 
এইরূপ বলেন যে, নামবূপাত্মরক নশ্বর ব্বরূপ হইতে আমি মুক্ত হইব কিংব! 
অমুক কাজ করিলে আমার অমৃতত্ব লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যেক মন্ুষ্যের ষে 
ধারণা, তাহ! নিছক্‌ ভ্রান্তি) আত্ম। কিংবা! পরমাত্মা৷ বলিয়া শ্যতন্ত্র পদার্থ নাই, 
এবং অমৃতত্বও মিথ্য। ) শুধু তাহাই নহে, এই জগতে কোন মনুষ্যই আপন, 
ইচ্ছাতে কিছুই করিতে পারে না__তাহার সে স্বাতন্্য নাই। মচুষ্য আজ বে* 
কাজ করে, তাহা পি নিজের কিংবা তাহার পূর্বপুরুষের দ্বার কৃত 
কর্ম্নেরই পরিণাম ং উক্ত কাজ কর! কিংবা না করা, তাহান্ ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করে না। ২৬ যথা_-অন্যের কোন ভাল জিনিস দেখিলে 
উহা চুরি করিব এইরূপ বুদ্ধি পুর্ব্বকর্্রবশ এঃ কিংবা বংশপরম্পরাগত সংস্কারবশত £ 
কোন কোন ব্যক্তির মনে, তাহার ইচ্ছা না হইলেও, উৎপন্ন হুইয়। উক্ত ব্যক্তিকে, 
ত্র বস্ত চুরি করিতে প্রবৃত্ত করে। সারকথা, “অনিচ্ছন্‌ অপি বাষ্ণেয় বলাদিব 
নিয়োজিভঃ» (সী. ৩, ৩৬) ইচ্ছ। না থাকিলেও মনুষ্য পাপ করে__এইরূপ গীতাতে 
বাহা উক্ত হইয়াছে সেই তত্ব সর্বত্র একইরূপ উপযোগী,* তাহার ব্যতিক্রম নাই, 
তাহ! হুইতে মুক্ত হইবারও পথ নাই,হহাই এই আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগের'মত । 
এই মতাচুসারে দেখিলে মানিতে হয় যে, মন্ুয্যের আজ যে বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছা হই: 
তেছে তাহা কল্যকার কম্মের ফল, এবং কল্যকার বুদ্ধি পরশ্বের কর্মের ফল; এবং 
শেষে এই কারণপম্পরার অস্ত না পাওয়ায় মনুষ্য নিজের স্বতন্ত্র ঝুঁ্ধতে কখনই 
কিছু করিতে পারে না, যাহ! কিছু ঘটে তাহ৷ পুর্ববকর্মের অর্থাৎ দৈবেরই ফল-_. 
“কারণ, প্রাক্তন কার্খরেই লোকে “দৈধ+ নাষ দিয়া থাকে । এইরূপ, যদি কোন 
কাজ করিবার কিংব! না করিবার স্বাতন্ত্যই মন্ুুষ্যের নাই, তবে মনুষ্য আপন 
আচরণ অমুক প্রকারে স্ঃশোধন করিবে, অমুক প্রকারে ব্রঙ্গাস্মক্-জ্ঞান 
সম্পাদন করিয়া বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ করিবে, এ কথাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। নর্দীর্‌ 
প্রবাহে পতিত কাষ্টথণ্ডের ন্যাপ, মায়া, প্রকৃতি, স্থষ্টিক্রম, কিংবা! কর্মপ্রবাহ 
যেদিকে তাহাকে টানিবে নীরবে সেই দিকেই যাইতে হইবে-_তাহাতে প্রগতিই 
হউক বা অধোগতিই হউক । এই সম্বন্ধে অন্য কতকগুলি উৎক্রান্তিবাদী এইরূপ 
বলেন যে, প্রকৃতির স্বরূপ স্থির নহে, নামরূপ ক্ষণে ক্ষণে পরিবন্তিত হয়; এই" 
কারণে যে জাগতিক নিয়মে পরিবর্তন ঘটিকা থাকে -ঢুহ। দেখিরা*মহুষ্য আপনার 
লাভ যাহাতে হয় এইরূপে বাহ্‌ জগতকে বদলাইয়া লইবে ; এবং শ্রত্যক্ষ 
ব্যবহারে এই নীতিসুত্র-অনুসারেই অগ্ি কিংবা! বিছ্যৎশক্তিকে মন্থষ্য আপনার 
কাজে লাগাইয়! থাকে, এইরূপ আমরা দেখিতে পাই। সেইরূপ আবার, 
চেষ্টার স্বার৷ মুয্য'বতীবও'ন্যুনাধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়, ইহাও অন্থতৃতির 


২৭২ গীতারহদ্য অথবা! কর্ম যোগশাস্তব । 


বিষয় । কিন্ত জগংস্থষ্টির কার্যে কিংব! যনগুয্যের স্বভাবে পরিবর্তন হয় বা হয় না) 
কিংবা পরিবর্তন করিতে হইবে কি না--ইহা উপস্থিত প্রঙ্ন নহে ; এই পরিবর্তন 
করিবার যে বুদ্ধি বা ইচ্ছা! মন্থযোর হইয়া থাকে, সেই বিধন্ধে তাহার স্বাধীনতা 
আছে কি না ইহাই অগ্রে স্থির করিতে হইবে। এবং আধিভৌতিক শাঙ্দৃষ্টিতে, 
এই বুদ্ধি হওয়! ব! না-হওয়াই বঙ্দি 'বুদ্ধিঃ কর্মান্ছসারিণী*' এই নীতি অনুসারে 
প্রককাতির, কর্মের, কিংবা জ্বগতের নিয়মে প্রথমেই নির্ধারিত হইক্সা থাকে 
তবে এই আধিভৌতিক শাস্ত্রান্থসারে কোন কর্ম করিবার কিংবা! না করিধার 
জ্বাতন্ত্র মন্ুষ্যের নাই, এইবপই নিষ্পন্ন হয়। এই মতবাদকে “বাসনাস্বাততর+ 
“ইচ্ছা-স্বাতন্ত্রা, কিংব! “প্রবৃত্তি-স্বাতন্তর' বলে। শুধু কম্মবিপাকের কিংবা শুধু 
আধিভৌতিক শান্তর দৃষ্টিতেই যদি বিচার কক যায় তবে কোন ম্ব্েরই ফোন 
প্রকার প্রবৃত্তি-স্বাতন্তর বা ইচ্ছান্বাতন্ত্য নাই--কর্ম্বের অভেদ্য লৌহবেষ্টনে গাড়ীর 
চাকার মতো প্রত্যেক মনুষ্য চারিদিকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ রহিয়াছে, পরিণামে 
এইকপ সিব্বাস্ত করিতে হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের সত্যতার পক্ষে মন্ষ্যের 
খস্তঃকরণ সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহে। প্রত্যেক মন্ুষ্যের অস্তঃকরণ বলে যনে, 
হুরধ্যকে পশ্চিমদিকে উদ্দিত করিবার সামর্থ্য আমার ন৷ থাকিলেও আবার 
এইটুকু শক্তি নিশ্চয়ই “আছে যে, আমি নিজে যে কাজ করিতে'পারি, তাহার 
লারানার বিচারপূর্বক কর! বা ন৷ করা, কিংবা! বখন আমার সম্মুখে পপাপ ও 
পুণ্যের বা ধর্মী অধর্ম্ের ছই মার্গ উপস্থিত হয়, সেই ছই মার্গের মধ্যে ভাল" 
কিংবা মন্দকে স্বীকার করা আমার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আয়ত্তের মধ্যে। এই 
ধারণ! সত্য কি মিথ্যা, এক্ষণে তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে। বদি মিথ্যা 
বলো, তবে এই ধারণাকেই ভিত্তি করিয়৷ হত্যা প্রতৃতি অপরাধকারীফে, 
অপরাধ স্থির করিয়া! দণ্ড দেওয়া 'হয়) আর যদি সত্য বলিয়! মানে! তবে' 
কর্শাবাদ, কর্মবিপাক, কিংবা দৃশ্যজগতের নিয়ম মিথ্যা প্রতীত হয়। আধি- 
ভৌতিক শাস্ত্রে কেবল গড়পদার্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেন্সই বিচার করা হয় বলিয়া! 
এই প্রশ্ন উখিত হয় না। কিন্তু যে কর্মযোগশান্ত্রে জানবান মন্ুষ্যুকে কর্তব্যা- 
কর্তব্যের বিচার করিতে হয়, তাহাভে এই প্রশ্নটি গুরুতর হওয়ায় তাহাক্স- 
উত্তর দেওয়। আবশ্যক । কারণ, মন্ুষ্যের কোনই গ্রবৃত্তিদ্বাতত্র্য নাই 
এইরূপ একবার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে, অমুক প্রকারে বুদ্ধিকে শুদ্ধ রাখিবেঃ 
কিংব! অমুক কার্ধ্য করিবে এবং অমুক কার্য করিবে না, এমুক ধরশা্, অমুক 
গধ্ম/ ইত্যাদি ধিধিনিষেধশাস্ত্রের সমস্ত গোলযোগই শ্বতহ অস্তর্িত হুইরে (বেহু, 
২. ৩, ৩৩), ঞ এবং তখন পরম্পরাক্রমে কিংবা প্রত্যক্ষ রীতিতে নহামারা 
* বেদাসবকত্রের এই অধিকরণকে 'নীবকর্ৃত্বাধিকরণ' বলে। তাহার “প্রথম শুতই "রী 
পান্্রা্ঘবন্ধাৎ” অর্থাৎ বিধিনিবেধপান্ত্রে অর্থবন্ত হইবার জন্য. জীবকে কর্তা' বঙিক্া মানা 
. আরশাক হর়। পাণিনির “ব্যতজঃ কর্তা” 'শুজের (পা. ১ ৪. 4৪) (ির্থী'শলেই আনা তা 





কর্দবিপাক ও আত্মস্বাতিস্তর্য | ২৭৩ 


প্রকৃতির দাসত্বে থাকাই পরম পুকঘার্থ ভইবে। অথব! পুরুষার্থই কেন 1 
'আপনার অধীনে থাঁকার কথ! হয় তে৷ পুক্ুযার্থ ঠিক। কিন্তু যেখানে আপনার 
বলিয়া তিলমাত্র সত্ব! বা ইচ্ছ৷ রহিল না, সেখানে পরতন্ত্রতা কিংবা দাস্য ছাড়! 
আর অন্য কি হইতে পারে ?. লাঙ্গলে জোড়া গরুর মতো! সকলে প্রকৃতির 
হুকুমে খাটিরা মরে, তাই শঙ্কর কবি বলেন “পদার্গধর্মের শৃঙ্খল” নিত্য আমাদের 
পায়ে পরিতে হয়! আমাদের দেশে কর্্ববাদে কিংবা! দৈববাদে এবং পাশ্চাত্য 
দেশে প্রথম প্রথম খৃষটধন্ীন্তর্সত ভবিতবাতাবাদে এবং আধুনিককালে শুদ্ধ আধি- 
ভৌতিক শাস্ত্রের সৃষ্টিক্রমবাদে ইচ্ছাস্বাতন্ত্রের দিকে পণ্ডিতগণের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হওয়াগ্ এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতক হইয়া গিয়াছে ; এখনও চলিতেছে । 
কিন্তু এ সমস্ত এইথানে বলা অসম্ভব বলিয়া! বেদান্তশ্মন্ত্রে ও ভগবদ্গীতায় এই 
প্রশ্্ের কি উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, কেবল তাহারই বিচার এই প্রকরণে করিয়াছি। 

'কর্প্রবাহ অনাদি এবং কর্ম একবার সুরু হইলে কর্মচক্রের উপর 
পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না সত্য । তথাপি অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত 
যে, দৃশ্যজগৎ শুধু নামরূপ অথবা কর্মমমাত্র নহে) কিন্তু এই নামরপাত্মক 
আবরণের নীচে আধারভূত এক আত্মরূপী স্বতন্ত্র ও অবিনাশী ব্রহ্মজগৎ আছে 
এবং মন্থয্যের দেহান্তততি আত্মা সেই নিত্য ও স্বতন্ত্র পরব্র্মেরই অংশ। এই 
"সিশ্ধান্তের সহারতায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে যাহা অনিবাধ্য বাধ! বলিয়া মনে হয় সেই 
“বাধা হইতেও মুক্ত হইবার এক পন্থা আছে, এইরূপ আমাদের শাস্্রকারের! 
স্থির করিয়াছেন। কিন্তুইহার বিচার করিবার পূর্ববে কর্ম্মবিপাক-প্রক্রিয়ার 
শেষ অংশের বর্ণনা সম্পূর্ণ কর! আবশ্যক। যেরূপ কর্ম করিবে সেইরূপ ভোগ 
হইবে, এই নিয়ম কেবল এক ব্যক্তির প্রতিই প্রযুক্ত হয় না; পরিবার, জাতি, 
রাষ্ট্র এমন-কি সমস্ত জগতের পক্ষেও ইহা উপযোগী । নিজ কর্মান্সারে 
ফলভোগ করিতেই হয়। এবং পুরিবারের মধো, জাতির মধ্যে কিংবা দেশের 
মধ্যে প্রত্যেক মন্থুষোর সমাবেশ হওয়া প্রযুক্ত প্রত্যেক মন্ুষ্যকে স্বর্কৃত 
কর্মের ফল শুধু নহে, পারিবারিক, সামাজিক কনম্মের ফলও অংশতঃ ভোগ 
, করিতে হয়্। কিন্তু প্রচলিত ব্যবহারে প্রায় এক মনুযোর কন্মসন্বন্ধেই বিচার 
করা হয় বলিয়! কর্ম্বিপাকপ্রক্রিয়াতে কর্মাবিভাগ প্রায় একটা মন্থুষ্যকে লক্ষ্য 
করিয়াই করা হয়। উদাহরণ ষথা,__মনুষাকৃত অশুভ কর্মের__কাক্িক বাচিক 
ও মানসিক-__মন্ন এই তিন ভেদ করিয়!, ব্যভিচার, হিঃসা ও চৌধ্য এই তিন- 
টাকে কানক ; কটু, মিথা, কম করিগা বল! ও এগাপ বকা! এই চারিটীকে 
বাচিক; এবং পরদ্রব্যাভিলাষ, অন্যের মন্দ চিস্তা এবং মিথ্যা আগ্রহ করা 
এই তিনটাকে মানসিক-_এই প্রকারে সবশ্তদ্ধ দশ প্রকার অশুভ কিংবা পাপ 
কর্মের উল্লেখ করিয়া (মন্গু, ১২. ৫-৭ 7 মভা, অনু, ১৩), দেই সব কর্মের 
ফগও : বলিক্াছেন ॥ “তথাপি এই ভেদ-চিরস্থির নহে'। কারণ এই অধ্যায়েই 
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পরে সমস্ত কর্মের__সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-_এই তিন ভেদ কর! 
হইক়্াছে এৰং প্রাক্স ভগবদ্গীতার বর্ণনান্ূসারেই এই তিন প্রকার গুণের 
কিংব৷ কর্মের লক্ষণও প্রদত্ত হইয়াছে (গী, ১৪. ১১-১৫ ) ১৮, ২৩-২৫ 3 মনু 
১২-৩১৩৪)। কিন্তু কর্মাবিপাক প্রকরণে কর্মের যে বিভাগ সাধারণত 
পাওয়া যার তাহা এই ছুই হইতেও ভিন্ন; ভাহাতে কর্মের সঞ্চিত, প্রারব, ও 
ক্রি্মাণ, এই তিন ভেদ কর! হইয়া থাকে । কোন মনুষ্য এই ক্ষণ পর্য্যস্ত 
ঘে কর্ম করিয়াছে_তাহা এই জন্মেই কর। হউক বা পূর্ব্ব জন্মেই হউক-_সে্‌ 
সমন্তকে তাহার “সঞ্চিত কর্ম বলে। এই “সঞ্চিতের, অপর নান বঅদৃষ্ 
এবং মীমাংসকদ্দিগের পরিভাষায়, ইহারই নাম “অপূর্ব । এই নাম হইবার 
কারণ এই বে, কর্ম কিংব। ক্রিয়। যে সময় কর! হয় শুধু সেই সময়েই তাহা 
দৃশ্য হইয়া থাকে, এবং সেই সময় চলিয়া গেলে পরে সেই কর্ম স্ব্ূপত অবশিষ্ট 
না থাকায় তাহার সুস্্স সুতরাং অদৃশ্য অর্থাৎ অপূর্ব বিশিষ্ট পরিণামই অবশিষ্ট 
থাকিয়া যায় (বে, স্থ, শাং ভা. ৩, ২, ৩৯, ৪০ )। যাহাই বলনা কেন, হা! 
নির্বিবাদ যে, “সঞ্চিত”, “অনৃষ্ট' কিংব! “অপূর্ব” শব্দের অর্থে এই ক্ষণ পধ্যত্ত যে 
ষে কর্ম কর! হইগ্জাছে সেই সমস্তের পরিণামের সমষ্টি। এই সঞ্চিত কর্ম সমস্ত 
একেবারে ভোগ করা যায় না। কারণ, এই সঞ্চিত কর্মের মধ্যে কিছু ভাল 
ও কিছু মন্দ অর্মাৎ পরম্পরবিরোধী ফলপ্রদ থাকিতে পারে। উদ্দীহরণ 
যথা--কোন সঞ্চিত কর্ন স্বর্ণপ্রদ এবং কোনটা নরকপ্রদ হওয়া প্রযুক্ত সেই 
সমস্তের ফল একই সময়ে ভোগ করা যায় না- একটার পর একটা৷ ভোগ 
করিতে হয় । তাই “সঞ্চিতের” মধ্যে যে কর্মের ফল (প্রথম আরস্ত হয়, তাহাকেই 
প্রারন্ধ' অর্থাৎ স্ুরু-হওয়। “সঞ্চিত” বলে । ব্যবহারে সঞ্চিতের অর্থেই প্রারন্ধ” 
শব্ষের অনেক প্রকার প্রয়োগ হইয়া থাকে । [স্তু ইহা ভূল। শাস্তদৃষ্টিতে 
দেখিলে, “সঞ্চিতের” অর্থাৎ সমস্ত ভূতপূর্বব কন্মের যে সমষ্টি, তাহারই এক অবা- 
স্তর ভেদকেই “প্রারন্ধ বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রারদ্র কিছু সমপ্ত সঞ্চিত নহে 
সঞ্চিতের মধ্যে €য অংশের ফলের ( কার্য্যের) ভোগ আরম্ত হইয়াছে তাহাই 
প্রারন্ধ ; এবং সেইজন্য এই প্রারন্ধেরই আর এক নাম-_-আরব্ধ কার্য্য । প্রারন্ধ 
ও সঞ্চিত ব্যতীত ক্রিয়্মাণ বলিয়া কন্ম্ের তৃতীয় আর এক ভেদ আছে। 
“ক্রিয়মাণ”__ইহা বর্তমান কালবাচক ধাতুসাধিত শব এবং তাহার অর্থ_-“্যাহা 
এক্ষণে হইতেছে কিংবা যাহা এক্ষণে করিতেছি সেই কর্খ।৮ কিন্তু এক্ষণে 
আমরা যাহ! ক্ষিছু করিতেছি তাহ! সঞ্চিত কন্ধের মধ্যে যে কর্মের ভোগ আরম্ভ 
হইয়াছে তাহারই অর্থাৎ প্রারন্ধেরই পরিণাম ? তাই কর্মের এই তৃতীয় “ক্রিয়মাণ 
ভেদ মানিবার আমি কোন কারণ দেখিতে পাই না। প্রারন্ধ কারণ এবং 
ক্রিরমাণ তাহার ফল অর্থাৎ কার্ধ্য, ছুয়ের মধ্যে এই ভেদ কর! যাইতে পারে 
সত্য; কিন্ত কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ায় এই তোদের কোন উপযোগ হইতে পারে না। 
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সঞ্চিতের মধ্যে প্রারন্ধ বাদ দিলে বাকী যে কর্ম থাকে তাহা দেখাইবার জন্ত 
ভিন্ন শব্দের প্রয়োজন হয়। তাই, বেদাস্তহত্রে প্রারবূকেই “প্রারবূকাধ্য” এবং 
যাহা প্রারন্ধ নহে, তাহাকে অনারন্ধ কার্য্য .বলা হইয়াছে (বেস্থ, ৪, ১, ১৯৫)। 
আমার মতে, সঞ্চিত কর্মে এই প্রকার অর্থাৎ প্রারবকার্ধ্য ও অনারন্ধকার্যয 
এইরূপ দ্বিধা ভেদ করাই শাস্তরদৃষ্টিতে অধিক যুক্তিসঙ্গত । তাই, 'ক্রিয়মাণকে 
ধাতুসাধিত বর্তমানকালবাচক মনে ন৷ করিরা “বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানৰদ্‌বা” 
এই পাণিনিস্থত্র অনুসারে ( পা. ৩. ৩. ১৩১) ভবিষ্যৎকালবাচক মনে করিলে 
তাহার অর্থ “যাহা শীপ্বই পরে ভোগ করিতে হইবে” এইরূপ করিতে পার৷ 
যার; এবং তখন প্ক্রিয়মাঁণ” এরই অর্থ “অনারন্ধ কার্য” এইরূপ হইবে; 
'প্রারন্ধ* ও এক্রিয়মাণ এই ছুই শব্ধ অন্ুক্রমে ব্দোস্তনত্রের “আরব্ধকাধ্য” ও 
“অনারন্ধকার্যা” এই ছুই শব্দের সহিত সমানার্থক হইবে । , কিন্তু “ক্রিয়মাণ” এর 
সেরূপ অর্থ অধুনা কেহ করেনা) ক্রিরমাণ অর্থে চলিতেছে যে কর্ণ 
এইরূপ অর্থই করা হয়। কিন্তু এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রারন্ধের ফলকেই 
ক্রিয়মাণ বলিতে হয় এবং যে কর্ম অনারন্বকার্ধ্য তাহা! বুঝাইবার জন্য 
সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন শব্দের মধ্যে কোন শবই পর্য্যাপ্ত হয় নাঁ, 
এই একটা বড় রকমের আপত্তি উখিত য়। ইহা ছাড়া, ক্রিয়মাণশকের 
* রুটার্থ ছাড়াও ভাল নহে। তাই কর্ম্মবিপাক প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত, প্রারন্ধ ও 
ক্রিয্মাণ কন্দমের এই লৌকিক ভেদ্দ স্বীকার না করিয়া, প্রারব্ধকার্ধ্য ও 
অনারব্ধকার্যায এই ছুই বর্গে আমি উহাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি এবং তাহাই 
শাক্জৃষ্টিতেও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়। “ভোগ করা” এই ক্রিন্নার, ভূক্ত 
(অতীত), ভোগ করা এক্ষণে আরম্ভ হইয়াছে । বর্তমান) এবং পরে ভোগ 
করিতে হইবে ( ভবিষ্যৎ ), এইরূপ কালকৃত তিন ভেদ হয়। কিন্তু কর্্মবিপাক- 
প্রক্রিয্াতে এইরূপ কর্মের তিন প্রকার ভেদ হইতে পারে না। কারণ, সঞ্চিতেকর 
মধ্যে ষে কর্ম প্রারন্ধ হইয়া ভোগ করা যায়, তাহার ফল পুনর্বার সঞ্চিতের 
মধ্যে গিয়াই মিলিত হয়। তাঁই কর্্মরভোগের বিচার করিবার সময় -সঞ্চিতের 
(১ ভোগ আরম্ভ হইলে প্রারন্ধ এবং (২) আরম্ভ না হইলে অনারব্ধ_এই ছুই 
ভেদ হইতে পারে ; ইহার অধিক বর্ণে “সঞ্চিত”কে বিভক্ত করিবার কোন্‌ 
প্রয়োজন নাই। এইরূপ সমন্ত কর্মফলের দ্বিধা বর্গীকরণ করিৰার পর, তাহার 
উপভোগ সম্বন্ধে কর্মবিপাকপ্রক্রিয়া এই বলে যে, সঞ্চিত সমস্ত্ই ভোগ্য। 
তন্মধ্যে যে কর্ম্মফলের তোগ আরম্ভ হুইক্সা এই দেহ কিংবা জন্মু প্রাপ্ত হওযাঁ 
“বাক্স, অর্থাৎ সঞ্চিতের, মধ্যে যে কর্ম প্রারন্ধ হইঙ্সাছে তাহাত্ ভোগ ব্যতীত 
অবাহতি নাই-_*প্রারব্ধকন্মণাং ভোগীদেব ক্ষয়” | হাত হইতে বাণ একবার 
মুক্ত হইলে তাহ! যেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, শেষ পর্য্যস্ত তাহা চলিয়াই 
যায়? কিংবা কুম্তকারের চাকা একবার গতিপ্রাপ্ত হইলে তাহা! যেরূপ উক্ত 
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গতির শেষ হওয়া পর্ধান্ত ঘুরিতেই থাকে, প্রারন্ধ অর্থাৎ যাহার ফলভোগ আরম্ত 
হইয়াছে সেই কর্ম্বেরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। যাহা সুরু হইয়াছে তাহার 
শেষ হওয়াই চাই; নচেৎ তাহা হইতে অব্যাহতি নাই। কিন্তু অনারব্কার্ধ্য- 
কর্মের বিষয় সে বিধি নহে--এই সমস্ত কর্্মকে জ্ঞানের দ্বার৷ সম্পূর্ণ 
নাশ করা যাইতে পারে। প্রারবকাধ্য ও অনারব্ধকাধ্যে এই যে গুরুতর 
ভেদ আছে সেই কারণে জ্ঞানীপুরুষকে জ্ঞানলাভের পরেও স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যু আস! পর্যন্ত .অর্থাৎ দেহের জন্মাবধি প্রারব্ধ কর্ম শেষ হওয়া পধ্যত্ত,-_ 
শাস্তভাবে অপেক্ষা করিয়া! থাকিতে হয় । (সেইরূপ না করিয়া হঠাৎ দেহত্যাগ 
করিলে- জ্ঞানের দ্বারা তাহার অনারব্ধকরন্ম্নের ক্ষয় হইলেও-_দেহারস্তক 
প্রীরন্ধকন্ম্নের ভোগ অপুর্ণ থাকে এবং তাহা ভোগ করিবার জন্য পুনর্বার 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং তাহার মোক্ষও দূরে পড়িয়া! যায়। বেদান্ত ও সাংখ্য 
এই ছুই শাস্ত্রে এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে (বে. স্থ, ৪ ১* ১৩-১৫ ) সা. 
কা. ৬৭)। ইহা ব্যতীত হঠাৎ আত্মহত্যা করা এক নূতন কর্ণ হইবে 
এবং তাহার ফল ভোগ করিবার জনা নব জন্ম গ্রহণ করা পুনরায় আবশ্যক 
হইবে। ইহ! হইতে স্পঃ উপলব্ধি হর যে, কর্মমশাস্ত্দৃষ্টিতেও আত্মহত্যা করা 
নির্ব,দ্ধিতা | 

কর্্ফলভোগণৃষ্টিতে কর্মের কি কি তেদ তাহা বলা হইল। এক্ষণে, 
কর্মের বন্ধন হইতে কিরূপে অর্থাৎ কোন্‌ " যুক্তিতে মুক্ত হওয়া যায় তাহার 
বিচার করিব । প্রথম যুক্তি কর্ম্নবাদীদিগেরই ৷ অনারব্কাধ্য অর্থে পরে ভোগার্থ 
সঞ্চিত কর্ম, তাহা উপরে বলিয়াছি-_-তাহা! এ জন্মেই ভোগ করিতে হউক 
কিংবা অন্য জন্মেই ভোগ হউক । কিন্তু এই অর্থের দিকে লক্ষ্য না বাখিয় 
কোন কোন মীমাংসক কর্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আপনার মতে মোঙ্ষ- 
লাভের এক সহজ্জ উপায় বাহির করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকরণে কথিত অনুসারে 
মীমাংসকরৃষ্টিতে সমস্ত কর্মের নিতা, নৈমিত্তিক, কাম্য ও নিষিদ্ধ এই চারি 
ভেদ হয়। তন্মধ্যে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্্ম না করিলে পাপ হয় এবং নৈমিত্তিক 
কন্ম নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই করিতে হইবে । তাই, এই ছুই কর্ম করিতেই 
হইবে, এইরূপ মীমাংসকেরা বলেন। বাকী রহিল কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্। 
তন্মধ্যে নিষিদ্ধ কর্ম করিলে পাপ হয় বলিয়া করিতে নাই) এবং কাম্য কর্ম 
করিলে তাহার ফলভোগ করিব'র জন্য পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়! 
তাহাও করিতে নাই।. এই প্রকার বিভিন্ন কর্মের পরিণামের তারতম্য 
বিচার করিয়। মনুষ্য কোন কর্ম ছাড়িয়। দিলে এবং কোন কর্ম যথাশাস্ত্ 
করিতে থাকিলে দে আপনাপনিই মুনক্ত'হইবে। কারণ, এই জন্মের ভোগের 
দ্বারাই প্রারন্ধকর্্ের অবদান হন) এবং এই জন্মে সমন্ভ নিত্যনৈনিত্তিক ' 
কন্ম সাধন করিলে ও নিষিদ্ধ কর্ম পরিহার করিলে নরকগতি ঘটে না, এবং 
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কাম্য কর্ন ত্যাগ করিলে স্বর্গা্দি স্খভোগেরও আবশ্যকতা! থাকে না। ইহলোক, 
নরক ও ন্বর্গ এই তিন গতি হইতে এইবূপে অব্যাহতি পাইলে মোক্ষ ব্যতীত 
আত্মার আর কোন গতি থাকে না। এই মতবাদকে 'কর্ধমুক্তিঃ কিং! 
“নৈষর্মা সিদ্ধি” বলে। কর্ম করিলেও যাহা না করার সমান হল, অর্থাৎ খন 
কর্মের পাপপুণ্যের বন্ধন কর্তার হয় না, দেই অবস্থাকে “নৈষন্ম্য, বলে। কিন্ত 
মীমাংসকর্দিগের উপরিউক্ত যুক্তিতে এই নৈষ্ষন্ম্য পূর্ণরূপে সাধিত হয় না, ইহা 
বেদান্তশান্ত্র স্থির করিয়াছেন (বেহ্ু, শাং ভা. ৪. ৩. ১৪ )7 এবং গীতাতেও এই 
অভিপ্রায়েই “কর্ম না করিলে নৈক্ষন্ম্য হয় না, এবং কর্ম ছাড়িলে সিদ্ধিও হয় 
ন1”-_ উক্ত হইয়াছে (গা ৩.৪)। ধন্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, গোড়ায় সমস্ত 
নিষিদ্ধ কর্ম বর্ন করাই হুঃসাধা ;) এবং কোন নিষিদ্ধ কর্ম করিলে শুধু 
নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার সমস্ত দোষ খণ্ডিত হয় না। তথাপি উক্ত 
বিষয় সম্ভব বলিয়। মানিলেও প্রারব্ধকন্্ ভোগের দ্বারা এবং এ জন্মে কর্তব্য 
কর্ম উপরি-উক্ত অন্ুপারে করিলে কিংবা না করিলে সমস্ত সঞ্চিত কম্মের 
সমষ্টি শেষ হয়, মীমাংসকদিগের এই কথা অু্ধৌ ঠিক মনে হয় না। কারণ, ছুই 
সঞ্চিত কর্মের ফল পরম্পরবিরোধী- উদাহরণ যথা, একের ফল স্বগসুখ 
এবং অন্যটির ফল নরকষাতন! হইলে, তাহা! একই কালে ও একই স্থলে ভোগ 
করা অসম্ভব হওয়াক়, কেবল এই জন্মে প্রারবকন্্ের দ্বারা এবং এই জন্মে 
কর্তব্য কর্মের দ্বারা সমস্ত সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হইতে পারে না । 
মহাভারতের পরাশরগীতায় আছে-_ 
কদাচিৎ সুকৃতং তাত কুটস্থমিব তিষ্ঠতি | 
মজ্জমানস্য সংসারে যাবদ্‌ ছুঃখাছ্‌ বিমুচ্যতে ॥ 

£কখন কখন মন্ুষোর সাংসারিক ছুঃখ হইত্বে মুক্তিলাভ কর! পর্যাস্ত তাহার 
পূর্ববকৃত পুণ্য (উহা নিজের ফল দিবার পথ দেখিয়া) চুপ করিয়া বসিয়া থাকে” 
(মত।. শা, ২৯০. ১৭); এবং এই নীতিহ্যত্রই সঞ্চিত পাপকর্মের সন্বন্ধেও 
প্রধুক্ত হইতে পারে । সঞ্চিতকম্্রভোগ এইরূপে একই জন্মে শেষ না হইয়া 
এই সঞ্চিত কর্মের মধ্যে অনারব্ধকার্ধযরূপ এক অংশ সর্বদা অবশিষ্টই 
থাকে ? এবং এই জন্মের সমস্ত কর্ম উপরি-উক যুক্তিতে সাধন করিলেও 
অবশিই অনারব্ধকার্য্ের সঞ্চিত ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জন্ম গ্রহণ করি- 
তেই হয়। তাই, মীমাংসকদ্দিগের উপরি-উক্ত সহজ মোক্ষ-উপায়টি মিথ ও 
্রান্তিমূলক, এইরূপ বেদান্তের সিদ্ধান্ত। কোন উপনিষদেই কর্ম্দবন্ধন হইতে 
মুক্তিলাভেপ্র এই পথের কথ! বলা হয় :নাই। কেধল তর্কের জোরে ইহাকে 
খাড়া কর! হইয়াছে ; প্র তর্কও শেষ পর্য্যন্ত টিকে না। সারকথা, কর্মের 

দ্বার কর্ম হইতে মুক্ত হইবার আশ! অন্ধের অন্ধকে পথ দেখাইয়৷ পার 
করাইবার আশার ন্যায় ব্যর্থ। ভাল, মীমাংসকদিগের এই যুক্তি স্বীকার 


২৭৮ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র ] 


না করিয়া, মাগ্রহের সহিত সমস্ত কর্ন্ম ছাড়িয়া, নিরুদ্যোগী হুইয়! বসিয়া থাকিলে 
কন্দেব বন্ধন থুচিবে এইপ্প যদ্দি বলে, তবে তাহাও হইতে পারে না । কারণ, 
অনারন্ধকর্থ্বের ফলভোগ তখনও অবশিষ্ট থাকে শুধু নহে, কর্মত্যাগের আগ্রহ 
ও চুপ করিয়। ঝাঁপয়৷ থাকা-_-এই ছুই-ই তামপিক কর্ম হইয়া যাক; এবং এই 
তামসিক কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য পুনর্ধবার জন্ম গ্রহণ করিতেই হয় 
(গী. ১৮. ৭ ও ৮ দেখ )। তাছাড়া, যতদিন দেহ থাকে সেই পর্যন্ত শ্বাসোচ্ছাদ 
কিংব! শো ওয়া, বস! ইত্যাদি কর্ম চজ্িতে থাকায় সমস্ত কর্ম ছাড়িয়া দিবার 
আগ্রহও বার্থই হরু”-_-এই জগতে কেহ ক্ষণকাঁজের জন্যও কর্ম ছাড়িতে পারে 
না, গীতার অনেক স্থলে এইক্প উক্ত হইয়াছে ( গী. ৩১ € ) ১৮, ১৯ দেখ )। 
কর্ম ভালোই হউক ব! মন্দই হউক, তাহার ফলভোগের জন্য কোন-না-কোন 
জন্ম গ্রহণ করিয়া মন্ুষ্যকে সর্বববাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে ; কর্ম অনাদি, তাহার 
অবিস্ছিন্ন ধারাবাহিক ব্যাপারে পরমেশ্বরও হস্তক্ষেপ করেন না) সমস্ত কর্ম 
ছাঁড়িয়। দেওয়া অসম্ভব; এবং মীমাংসকের কথা অনুসারে কোন কর্ম করিলে 
এবং কোন কণ্ম ছাড়িয়। দিলেও কর্জরবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় না _ইত্যাদি' 
বিষয় পিদ্দ হইলে পর, কণ্ধাত্বক নামরূপের নশ্বর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া, 
তাহার মুলে স্থিত অনৃত ও অবিনাশী তন্বে নিলিত হইবার জন্য মন্ষোর 
যে ম্বাভাবিক ইচ্ছা হয়, তাহা তৃপ্ত করিবার কোন্‌ পথ, এই প্রথম প্রশ্নটা. 
পুনর্বার উপস্থিত হয়। বেদে ও স্মতিগ্রন্থলদূহে ষাগধজ্ঞাদি পারলৌকিক 
কল্যাণের বনুবিধু সাধন বর্ণিত হইয়াছে) কিন্তু নোক্ষশান্তরদৃষ্টিতে সে সমস্ত 
নিক শ্রেণীর সাধন। কারণ যাগযজ্ঞাদি পুণ্যকর্থের দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্তি হইলেও 
পুণ্যকর্মের ফল শেষ হইপে, দীর্ঘকালেই হউক না কেন- _কখন-না-কখন 
নীচের কর্শভূমিতে পুনর্ববার ফিরিয়' আসিতেই হয় ( মা, বন. ২৫৯, ২৬০ $ 
গী, ৮. ২৫ ১৯, ২০)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ষে, কর্মের ফাইচী হইতে 
সম্পূর্ণ মু হুইয়! অমৃততন্বে মিশিয়া যাইবার এবং জন্মমরণের ঝঞ্চাট চিরকালের 
জন্য পরিহার করিবার পক্ষে ইহ প্রকৃত মার্গ নহে; এই বঝঞ্চাট দূর করি- 
বার অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তির অধ্যাত্শান্ত্রান্সারে জ্ঞানই একনাত্র পন্থা । 'জ্ঞান” 
অর্থে ব্যবহার-জ্ঞান ব৷ নামরপাত্মক স্প্টিশাস্ত্রের জ্ঞান নহে; এস্লে ক্রঙ্গাত্মৈক্য- 
জ্ঞানই উহার অর্থ। ইহাকে “বিদা”ও বলে) এবং “কর্ণ বধ্যতে জন্তঃ 
বিদ্য়া তু প্রমুচ্যতে*__মন্থষ্য কর্মের দ্বারাই বদ্ধ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা মুক্ত 
হয়-_-এই প্রকরণের আবুস্তে এই যে বচন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দ্বিদ্যা* 
শব্দের অর্থ “জ্ঞানই বিবক্ষিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাতে_- 
জ্ঞানাগ্সিঃ সর্বকর্্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন। 
পজ্ঞাননূপ অগ্থির দ্বারা সমস্ত কর্ম ভণ্ম হয়” (গী. ৪. ৩৭), ইহা! ভগবাণ্‌ 
অর্জুনকে বলিয়াছেন) মহাভারতেরও ছুই স্থলে উক্ত হইয়াছে যে,__ 


কর্মবিপাক ও আত্মন্বাতন্থ্য । ২৭৯ 


বীজান্যপ্নপদগ্ধানি ন রোহস্তি যথ। পুনঃ 
জ্ঞানদগ্ৈস্তথা ক্রেশৈরনাত্মা সম্পদ্যতে পুনঃ ॥ 

স্দন্ধ বীজ যেরূপ গজায় না সেইরূপ জ্ঞানের দ্বার! (কর্মের ) ক্রেশ দগ্ধ হইলে 
তাহা! আত্মাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয় না” (মত, বন, ৯৯৯, ১০৬, ১০৭) শা. ২১১ 
১৭)। উপনিষদেও এইরূপ জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন করিখার অনেক বচন 
আছে _“ঘ এবং বেদাহং ব্রব্ধাম্মীতি স ইদং সর্ধং ভবতি” (বৃ. ১, ৪. ১০ )১-- 
আমিই ব্রহ্ম এইরূপ যে জানে সেই অমৃত বর্ম হয়; ঘেমন পল্পপত্রে জল 
লাগিয়া! থাকে না সেইরূপ যাহার ত্রহ্গজ্ঞান হইক্সাছে তাহাকে কম্ম দূষিত 
করিতে পারে না (ছাং, ৪, ১৪, ৩) ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্দগকে লাভ করে 
€তৈ-২"১)১ ষে সমপ্তই আত্মময় জানিরাছে তাহাকে পাপ স্পর্শ করেন! 
(বৃ. ৪. ৪. ২৩) পজ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈই” (শ্বে- ৫, ১৩) ৬. ১৩) 
পরমেখরের জ্ঞান হইলে পর নমপ্ত পাশ হইতে মুক্ত হর; “ক্ষায়ন্তে চাস্য কন্ধাণি 
তিনটে পরাবরে” (মু. ২. ২*৮)-_-পরবঙ্ষের জ্ঞান হইলে পর তাহার 
সমস্ত কর্থের ক্ষয় হর) “বিদ্যয়ামৃতমন্্রতে” ( ঈশা, ১১, মৈত্র্য, ৭- ৯) বিদ্যার 
দ্বার। অনন্ত লাভ হয়? নব খিনিস্বাখাতিমূ হামেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেত্যনায়” 
€শ্বে, ৩. ৮) পরমেশ্বরকে জানিলে অমর হয়, ইহ ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য 
*পন্থা। নাই। এবং শাস্ত্দৃষ্টিতে বিচার করিলেও এই সিদ্ধান্তই দৃঢ় হয়। কারণ, 
দৃশ্য জগতে যাহা কিছু আছে তৎসমস্ত কর্মময় হইলেও তাহা এই জগতের 
আধারভূত পরব্রন্মেরই লীলা! হওয়। প্রধুক্ত কোন কর্মই পরব্রক্ষকে যে বন্ধন 
করিতে পারে ন তাহা স্ম্পষ্ট_অর্থাৎ সমস্ত কর্ম করিলেও পরত্রহ্ম অলিপ্তই 
থাকেন। অধ্যাত্মশাস্ত্রাহুসারে এই জগতের সমস্ত পদার্থ কর্ম (মায়) এবং 
ব্রন্ধ এই ছুই বর্ণে বিভক্ত, ইহা! এই প্রকরণের আরন্তেই বল! হইয়াছে । তাই 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই ছুই বর্গের মধ্যে কোন এক বর্ণ হইতে অর্থাৎ 
কর্ম হইতে মুক্ত হইতেঞ্ইচ্ছা,করিলে দ্বিতীয় বর্গের মধ্যে অর্থাৎ বহ্ষস্বরূপে প্রবেশ 
করিতে হইৰে। এই এক মার্গই তাহার নিকট উন্ক্ত। কারণ, সমস্ত বিষয়ের, 
কেবল ছুই বর্গ.হওয়ায় কর্ম হইতে মুক্ত হওয়! ব্যতীত ব্রন্বন্বূপের অন্য কিছুই” 
অবশিষ্ট থাকে না । কিন্ত ব্রক্স্বর্ূপের এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে ব্রহ্ধস্ববূপ 
কি, আগে তাহা ঠিক জানা আবশ্যক ) নচেৎ এক করিতে গিয়া আর-এক 
হইয়া সমস্তই ব্যর্থ হইবে! “বিনায়কং প্রকুর্ব্বাণে! রচয়ামাস বানরম্*__অর্থাৎ 

“গণেশ করিতে বানর” হইবে! এইজন্য, অধ্যাত্ম*,স্ত্রের যুক্তিবাদেও প্রাপ্ত 
হওয়া বার যে, ব্রন্গত্বূপের অর্থাৎ বরহ্ধাত্ৈক্যের ও ব্রনের অলিপ্ততার জ্ঞান 
. পাইয়া তাহাই বিশেষরূপে মরণ পর্য্স্ত টু করিয়া ধরিয়! রাখাই কন্মপাশ হইতে 
রুকু হইবার প্রন্কত সাধন। পকর্দ্ে আমার কোনই আসক্তি নাই; তাই কর্ন 
& আমাকে বদ্ধ করিতে পারে না-_এবং এই তন্ব যে জানিয়াছে সে কর্শপাশ হইতে 


২৮০ _ শীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র । 


মুক্ত হয়” এইরূপ ভগবান্‌ গীতায় যাহা বলিয়াছেন ( গী. ৪. ১৪; ১৩, ২৩) 
তাহার তাৎপর্ধাও এই । এই স্থানে “জ্ঞান” অর্থে শুধু শাব্ষিক জ্ঞান কিংব। শুধু 
স্তানসিক ক্রিন। নহে; কিন্তু বেদান্তস্ত্রের শাঙ্করভাষ্যের আরম্তেই কথিত-অনুসারে 
“্জান” অর্থে “মানপিক জ্ঞান প্রথমে হইলে পর এবং ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিলে 
পর ব্রন্মীভূত হইবার অবস্থা বা ব্রাঙ্মা স্থিতি*__এই অর্থই সকল সময়ে ও সকল 
স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে, ইহা বিস্বৃত হইবে না। পুর্বপ্রকরণের শেষে জ্ঞান- 
সম্বন্ধে অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্তই দেওয়া হইয়াছে ; মহাভারতে ও পজ্ঞানেন 
কুরুতে যন্রং যত্রেন প্রাপ্যতে মহৎ»__জ্ঞান অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ারূপ জ্ঞান হইলে 
পর মনুষা ঘত্ব করে এবং এই যত্বের দ্বারাই মহত্তত্ব (পরমেশ্বর) প্রাপ্ত হয়-_-এইরূপ 
জনক নুলভাকে বলিয়াছেন (শাং, ৩২০৭. ৩০ )। মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য কোন্‌ পথ 
দিয়। কোথায় যাইতে হইবে-_ইহা৷ অপেক্ষা অধ্যাত্মশাস্্ব কথনই বেশী বলিতে 
পারে না। শাস্ত্রের দ্বারা এই বিষয় ব্যক্ত হইলে পর, শাস্ত্রোক্ত মার্গে কোন 
কণ্টক বা বাধা থাকিলে তাহা অপমারিত করিয়া পথ পরিফার করা এবং সেই 
পথে চলিতে চলিতে শেষে ধ্যয় বস্তকে লাভ কর।--এই সমস্ত কার্য প্রত্যেককে 
নিজের চেষ্টায় করিতে হইবে । কিন্তু এই প্রযত্বও পাতঞ্জলজ ধোগ, অধ্যাত্ম- 
বিচার, ভক্তি, কর্ম্মফলত্যাগ ইত্যাদি অনেক প্রকারে করা যাইতে পারে (গী. 
১২,৮-১২), এবং সেই জন্য, অনেক স্সয় মনুষ্য গোলযোগে পড়িয়। যায়। 
তাই গীতাক্স প্রথমে নিষ্কীম কর্্দমযোগের মুখামার্গ বলিরা তৎসিদ্ধির জন্য ষষ্ঠ 
অধ্যায়ে যম-নিয়ম আসন প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধিরূাপ অঙ্গভৃত 
সাধনাদ্দিরও বর্ণনা কর! হইয়াছে; এবং পরে সপ্তম অধ্যায় হইতে, কর্মযোগ 
আচরণ করিয়াই অধ্যাত্ববিচারের দ্বারা কিংবা তাহা! অপেক্ষা! সহজ উপায় 
ভক্তিমার্গে এই পরমেশ্বরের জ্ঞান কি্পে উৎপন্ন হয্প তাহা উক্ত হইয়াছে 
(শী, ১৮, ৫৬)। 
কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের উপায় কর্মমত্যাগ নহে ;দ্বরহ্ধান্তমৈক্য জ্ঞানের হবার! 
বুদ্ধিকে পরিশুদ্ধ রাখিয়৷ পরমেশ্বরের ন্যায় কার্য করিতে থাকিলেই শেষে 
মোক্ষপলাভ হয়; কন্মত্যাগ করা ভ্রম; কারণ কর্ম হইতে কেহই অব্যাহতি 
পায় ন। ১--ইত্যার্দি বিষন্ন এক্ষণে নির্ববাদ নির্ধারিত হইলেও এই প্রথমকার 
প্রশ্নটি আবারও উপস্থিত হয় যে, এই মার্গে সিদ্ধ হইবার জন্য জ্ঞানলাভের ষে 
চেষ্ট। আবশ্যক সেই চেষ্টা কি মন্ুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ? কিংবা নামব্ূপ কন্মাত্মক 
প্রকৃতি বে দিতে টানিবে সেই দিকেই যাইতে হইবে? ভগবান গীতাতে বলি- 
য়াছেন যে, “প্রক্কতিং যাপ্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষাতি” (গী, ৩. ৩৩)-- 
নিগ্রহকি করিবে? প্রাপিমাত্রই আপন আপন প্রকৃতির পথেই চলিয়া থাকে ; 
“মিখোব বাবনারস্তে প্র তন্বাং নিবোক্ষযতি"- তোমার প্রতি স্রা নিরর্থক ? তুমি 
বেধিকে যাইতে চাহিবে না, সেইদিকে প্রক্কৃতি তোমাকে টানিবে ( গী, ১৮, ৫৯১ 
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২, ৬০) বলিয়াছেন) আবার মস্৪-_পবলবান্‌ ইন্্রিয়গ্রানো বিদ্বাংসমপি 
কর্ষতি* (মনু, ২. ২১৫)-_বিদ্বান্কেও ইন্দ্রিয়গণ আকর্ষণ করে--এইরূপ 
বপিক্বাছেন। কর্মবিপাকপ্রক্রিয়ার সিদ্ধান্তও তাহাই । কারণ, মন্ুুষ্যের 
মনের সমস্ত পপ্ররণ! পুর্বকর্মবশতই উৎপন্ন হয় এইরূপ নানিলে, এক কর্ষ্ব 
হুইতে অনা কর্মে, এইরূপে সর্বদাই তাহাকে ভবচক্রের মধ্যে থাকিতে হয়, 
এইরূপ অন্গনান না করিলে চলে না । অধিক কি, কন্ হইতে মুক্ত হইবার 
প্রেরণ। ও কর্প্দ ইহারা পরস্পরবিরুদ্ধ এইরূপ বলিলে'ও চলে। এবং ইহা যদি 
সত্য-হয় তবে জ্ঞানলাভার্থ কেহহ ম্বতন্ত্র নহে এইরূপ আপত্তি আসে । অধ্যাত্মশাস্ত্ 
এই প্রশ্নের এই উত্তর দেন যে, নামরূপাত্মক সমস্ত দৃশ্য.জগতের আধারভূত বে 
তত্ব তাহাই মন্ুষ্যের দেহের মধ্যেও আত্মরূপে ক্রীড়া করে বলিয়া মনুষ্যের 
কাধ্যের ষে বিচার করিতে হইবে তাহা দেহ ও আত্মা এই ছুই দিক হইতেই 
করা আবশ্যক । তন্মধ্যে, আত্মস্বপ্পী ব্রহ্ম মূলে একমাত্র.অদ্বিতীয় হওয়া প্রযুক্ত 
কখনই পরতন্ব হইতে পারেন না। কারণ, এক অপরের অধীনে আসিতে 
হলে এক ও অন্য এই ভেদ নিয়ত স্থারী হওয়া চাই। প্ররুতপক্ষে নামক্ষপাত্মবক 
কশ্মই সেহ অন্য পদার্থ। কিন্তু এই কর্ম অনিত্য ও মূলে পরব্রহ্গেরই লীলা! হও- 
য়ায়, পরব্রহ্মের এক অংশের উপর তাহার আবরণ থাকিলে'ও তাহা পরব্রহ্গকে 
, কখনহ দান করিতে পারে না, হহা নির্বিবাদ। তাছাড়া, ষে আত্মা কর্ম্মজগতের 
বাপারাদির একীকরণ করিয়া জগৎজ্ঞান উৎপন্ন কৰে তাহার কম্মজগৎ হইতে 
ভিন্ন অর্থাৎ ব্রহ্মজগতেরই হওয়া! চাই ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । তাই পরব্রহ্ধ 
ও তাহার অংশ শারীর আত্মা এই হই-ই মূলে স্বতন্ত্র অর্থাৎ কশ্মাত্মক প্রক্কৃতি- 
সত্তার বাহিরের বস্ত, এইপ নিশ্পন্ন হক । তন্মধ্যে পরমাত্মা অনন্ত, সর্বব্যাপী, 
নিতা, শুদ্ধ ও মুক্ত, হহার বাহিরে পরমাত্মা সুস্বন্থীর জ্ঞান মন্থুষ্যের বুদ্ধিতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না। কিন্তু এই পরমাত্বারহই অংশ জীবাত্মা মুলে শুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, 
নিগুণ ও অকর্তা হইলেও দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয়গণের গণ্ডার মধ্যে আট্কাহয়া 
পড়াক্স তাহা মনুুয্ের মনে ধে স্কুরণ উৎপন্ন করে তাহার প্রত্যক্ষ অন্থভবরূপী 
জ্ঞান আমাদের হুইতে পারে। মুক্ত বাম্পের মধ্যে কোন বল না থাকিলেও 
তাহা কোন ভাগের ভিতর আবদ্ধ হইলে পরে তাহার উপর যেঞ্প সেহ চাপ 
পড়ে, সেই নিয়মেহ অনাদি-পুর্ব-কন্মার্ষিত জড় দেহ ও ইন্জিয়াদির দ্বারা পরমা” 
আ্বারই অংশভৃত জীব (গী. ১৫, ৭) আবদ্ধ হইয়া! পড়িলে এই গণ্ডী হইছে 
তাহাকে মুক্তি দিবার মতো৷ অর্থাৎ মোক্ষানুকুল কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেহেন্ত্রি- 
য়দিগের হয) এবং ইহাকেই ব্যৰহারিক দৃষ্টিতে 'আর্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি বলে। 
“ব্যবহার দৃষ্টিতে” বপিবার কারণ এই 'যে, শুদ্ধ মুক্তাবস্থায় কিংবা “তাত্বিক 
দৃষ্টিতে, আ্াত্মা ইচ্ছারহিত ও অকর্তা,; সমন্ত কর্তৃত্ব প্রক্কৃতিরই (গী, ১৩, 
২৯) বেনু, শীংতা, ২, ৩, ৪*)। কিন্তু এই প্রক্কৃতি আপুনা হইতে মোক্ষাহ্থ- 
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কল কর্ম করে, সাংখোর ন্যায় বেদান্ত এইরূপ বলে না। কারণ তাহা মানলে, 
জড়প্রকৃত্তি অন্ধভাবে অজ্ঞানীদিগকেও মুক্ত করিতে পারে এইরূপ বলিতে 
হস্ব। এবং মুলে বে আত্মা অকর্তা সে স্বতন্ত্রতাবে অর্থাৎ নিমিত্ত ব্যতীত আপ" 
ললার ম্বাভাবিকগুণেই কর্শপ্রবর্তক হয়, ইহাও বলিতে পারা যায় না। ত্বাই, 
ক্মাত্সা মূলে অকর্তা হইলেও বন্ধনের নিমিত্ত সে এইটুকুর জন্য চক্ষুগোচর 
ও কর্মপ্রবর্তক হইয়৷ পড়ে, এবং ষে নিমিত্তেই হউক একবার এইপ্প আগন্তক 
প্রবর্তকত। তাহাতে আদিলে, তাহ৷ কর্মের নিয়ম হইতে ভিন্ন অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া 
পড়ে, বেদাস্তশান্ত্ে আত্মস্বাতস্তরের উক্ত সিদ্ধান্ত এইপ্রকারে বিবৃত হইয়া থাকে । 
"ন্বতন্ অর্থে নিনিমিত্তক নহে এবং আত্মী আপনার মূল শুদ্ধাবস্থায় কর্তাও হর 
না। কিন্তু বারঞ্ার এই বস্বা চৌড়া কর্শকথা বলিতে ন৷ বসিয়া, ইহাকেই সংক্ষেপে 
আত্মার স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি কিংব। প্রেরণা! এইরূপ বলিবার রীতি হইয়াছে। আত্মা 
বন্ধনের উপাধিতে বদ্ধ হওয়ায়, তন্বার। ইন্দ্িযগৃহীত ন্বতন্ত্র প্রেরণা এবং বাহ্‌- 
জগতের পদার্থ-সমূহের সংযোগে ইন্ত্রিয়ে উৎপক্ন প্রেরণা এই ছুই একেবারে 
ভিন্ন । “খাও, পিক্সে। মজা লুটো+__ইহা! ইন্দিক্কের €প্ররণ। ) এবং আম্মার প্রেরণা 
মোক্ষান্কূল কর্ম করিবার জন্য হয়। প্রথম প্রেরণাটি শুধু বাহ্‌ অর্থাৎ কর্ম 
জগতের ; দ্বিতীয় প্রেরণা আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মদগতের ; এবং এই ছই প্রেরণা 
প্রায় পরস্পরবিরোধী হওয়ায় তাহাদের ঝগড়াতেই মন্ুষ্যের সমস্ত জীবন কাটিয়া 
ফায়। ইহাদের ঝগড়ার সময় খন মনে সন্দেহ হস্স তখন কম্মজগতের 
৫প্ররণাকে স্বীকার না করিয়। (ভাগ ১১. ১০. ৪), যঙ্গি মনুষ্য শুদ্ধ আত্মার, 
স্বতন্ত্র প্রেরণ! অনুসারে কাঞ্দ করে_ এবং ইহাকেই প্ররুত আত্মজ্ঞান কিংবা 
প্রকৃত আত্মনিষ্ঠা বলে--তবে তাহার সমস্ত আচরণ স্বভাবতই মোক্ষান্ুকূলই 
হইবে) এবং শেষে_ | 
বিশুন্বধর্মা শুদ্ধেন বুদ্ধেন চ স বুদ্ধিমান্‌। 
বিমলাস্মা চ ভৰতি সমেত্য বিমলাত্মন] ৷ 
্বতত্রশ্ স্বতস্ত্েণ ্বতত্তত্বমবাগুতে ॥ 
"মূলে স্বতন্ত্র শীরীর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ নির্শাল ও স্বতন্ত্র পরসাত্মাতে মিলিত 
হয় (মভা. শীং. ৩০৮ ২৭-৩০)। জ্ঞানের স্বারা মোক্ষলাভ হয় এইরূপ 
ফাহা উপরে বল! হইয়াছে তাহার অর্থই এই কিন্তু উপ্টাপক্ষে, জড় ইন্জিয়গণের 
প্রাকৃত ধর্মের অর্থাৎ কর্মজগতের প্রেরণার প্রাবল্য হইলে মনুষ্য অধোগতি 
প্রাপ্ত হয়। বন্ধ শীরীর আম্মার ইন্দরিক্পদিগকে মোক্ষাস্কূল কর্ম করাইতে 
এবং ব্রহ্ধাট্রৈক্যজ্ঞানের দ্বার। মোক্ষলাভের এই বে শ্বতন্ত্র শক্তি তাহা মনে করি- 
স্কাই ভগবান-_ টু 
| উদ্ধরেদাস্মলাহহত্মানং নাত্মাদমবসাদয়েখ। 
আমিষ ব্যান্নো বস্থরাদ্মোক ভিপুরাস্ন:'॥ 


কর্শবিপাক ও আত্মস্বাতস্ত্রা ২৮৩ 


দ্মনুধা আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে; আপনি আপনাকে এবসগ্লি করিকে 
না; কারণ (প্রত্যেকেই ) আপনি আপনার বন্ধু (হিতকারী ) এবং আপনিই 
আপনার শক্র ( অনিষ্টকারী )৮ (গী. ৬. ৫), এইরূপ আত্মস্বাতন্ত্যের অর্থাৎ 
ত্বাবলম্বনের তত্ব অজ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন। এবং এই হেতুই যোগবারসিষ্টে 
দৈবের নিরাকরণ করিয়া! পৌরুষের মাহাত্ম্য সবিষ্তারে বর্ণিত হইয়াছে ( যো. ২, 
সর্গ ৪-৮)। সর্বভূতে একই আত্মা, এই তন্কটি বুঝিয়! এই জহুসারে যে মন্ষাঁ 
আচিরণ করে তাহারই আচরণকে সদ্দাচরণ কিংবা মোক্ষানুকৃল আচরণ বলে 9 
এবং এই প্রকার আচরণের দিকে দেহে্্িয়াদির প্রবৃত্তি উৎপাদন করাই বন্ধ 
জীবাস্ারও স্বতন্ত্র ধর্ম হওয়ায় ছুরাচারী মন্য্যের অন্তঃকরণ সদাচারের পক্ষেই 
সাক্ষ্য দেয় এবং সেই হেতু নিঞ্জ কর্মের জন্য. দুরাচারী ব্যক্তিরও পশ্চাত্বাপ 
হইয়া থাকে। আধিদৈব্তবাদী পণ্ডিত ইহাকে সদসদ্বিবেক-বুদ্ধিরূপ দেবতার 
তন পুরণ বলেন। কিন্তু তাত্রিক দৃষ্টিতে বিচার করিলে বুঝা! বাইবে যে, বুদ্ধি- 
ইন্দ্রিয় জড় ্রক্ৃতিরই বিকার ইওয়াক় উহ! আপনারই প্রেরণা হইতে কর্শের বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এই প্রেরণা উহা! কর্শজগতের বাহিরের আত্মা 
হইতে পায়। এই প্রকার এই পাশ্চাতা পঙ্ডিতদিগের 'ইচ্ছাস্থাতন্ত্য” শ্বও 
বেদান্ত-দৃষ্টিতে ঠিক নহে। কারণ ইচ্ছা মনের ধর্। পূর্বে অষ্টম প্রকরণে 
বর্ণিত অনুসারে বুদ্ধি ও বুদ্ধির সঙ্গে মনও কর্মাস্মক জড় প্রকৃতির অসম্বেদ্য বিকার 
হওয়া-প্রযুক্ত এই ছুই আপন! হইতে কর্থের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারে না। তাই প্রর্কত স্বাতন্ত্র মনেরও নহে কিংব! বুদ্ধিরও নহে, তাহা 
আত্মারই__এইরূপ বেদাস্তশান্ত্রে নির্ধারিত হঠয়াছে। আত্মার এই স্বাতন্্য 
কেহ দিতে পারে না, কেহু কাড়িয়াও লইতে পারে না। স্বতন্ত্র পরমাত্মার 
অংশরূপ জীবা্মা বন্ধনের উপাধিতে আটকিয়া' পড়িলে সে আপনা হইতেই 
স্বতন্ত্রভাবে উপরি-উক্ত-অনুসারে বুদ্ধি ও মনে প্রেরণা করিয়৷ থাকে । অস্ত- 
করণের এই প্রেরণার প্রতি উপেক্ষা করিয়৷ বদি কেহ কাজ করে তাহা 
ঘেষে কোণার্টে কায় ঝ৷ গেলে। 
জ্যাচে ত্যানে' জনহিত কেলে ॥ - 
“লে আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিতে প্রস্তত' এইরূপ তুকারামবাবার 
মতো বলিতে হয় (গা, ৪৪৪৮)! ভগবদ্গীতায় “ন হিনস্ত্যাত্মনাংআ্বানং'--ষে 
আপনাকে আপনি হনন করে না ভাহার উত্তম গড়ি লাভ হয়, এই তদ্বের 
উল্লেখ পরে কর! হইয়াছে ( গী. ১৩. ২৮) “দাসবোধে*ও ইহার স্পষ্ট অঙবাদ 
কর! হইয়াছে (দাস, ১৭, ৭, ৭-১* দেখ )। যদিও দেখা বায় যে, মনুষ্য কর্ম 
জগতের অভেদ্য বন্ধনের. দ্বারা আবদ্ধ, তথাপি মন্গুয্য স্বতাৰতই মনে করে ফে, 
আমি যে কোন কর্ধ-্বতন্্রভাবে করিতে পারি।” অনুভবের: এই.তত্ের উপপতি . 


২৮৪ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্র। 


উপরি-উক্ত-অনুসারে জড়-জগং হইতে ব্রঙ্গজগৎ ভিন্ন. বলিয়। ন। মানিলে অন্য 
কে.নন্ধপেই সঙ্গত হয় না। তাই, বে অধ্যাত্মশান্ত্র মানে না তাহাকে এই 
বিষয়ে মন্থধোর নিত্য দ।সত্ব স্বীকার করিতে হইবে অথব। প্রকৃতিত্বাতস্ত্ের 
প্রশ্ন বুদ্ধির অগম্য বলিয়। ছাড়িয়া! দিতে হইবে; অন্য পন্থা নাই। প্রবৃত্তি 
স্বাতাস্ত্রোর কিংবা ইচ্ছাস্বাতস্ত্রোরে এই উপপত্তি,_-জীবাত্ম৷ ও পরমাত্মা মূলে 
একরূপ অদ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তের অন্ুপরণ করিয়া দিয়াছি (বেস, শাং ভাঃ 
২*৬.৪০ )। কিন্তু এই অহ্থৈত মত বিনি মানেন না, কিংবা ভক্তির জন্য যিনি 
ছ্ৈত স্বীকার করেন, তিনি বলেন যে, জীবাত্বার এই সামধ্য তাহার নিজের 
নহে, উহা পরমেশ্বর হইতে ইহা' প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তথাপি কখনও “ন ধরতে 
শ্রান্তপ্য সখ্যাক্ন দে বা?” (খা. ৪. ৩৩. ১১)--শ্রাস্ত হওয়া পর্য্স্ত প্রযত্বকারী মনুষ্য 
ছাড়া অন্তকে দেবতার! সাহাধ্য করেন না_খণ্বেদের এই তত্ব অন্ুমরণ করিয়। 
বলা-বায় ধে, এই সামর্থ্য লাভের জন্য জীবাত্মার প্রথমে আপনা হইতেই 
প্রবত্র কর। আবশ্যক. অর্থাৎ আম্মপ্রয-ত্বর এবং পর্য্যায়ক্রনে আত্মন্বাতস্ত্রের 
ভব পুনরপি দৃঢ়রূপে স্থাপিতই থাকে (বেস্থ, ২.৩, ৪১, ৪২ গী. ১০, 
৫ ও ১০)। আর কত বলিব? বৌদ্ধেরা আত্মার কিংব৷ পরব্রক্মের অস্তিত্ব 
মানে নাঃ কিন্ত ব্র্গজ্ঞান ও মাম্মজ্ঞান তাহারা না মানিলেও তাহাদের ধর্ম 
গ্রন্থেই “অন্তনা ( আত্মনা ) চোদয়ত্তানং”__আপনাকে আপনিই মার্গে প্রবৃত্ত 
করিতে হইবে__এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার সমর্থনার্থ বল। 
হইয়াছে-_ 
অন্ত। ( আন্ম। হি অন্তনো নাথে৷ অত্ত। হি অতনো গতি । 
তন্মা সঞ্জময়হন্তানং অস্সং ( অশ্বং ) ভদ্দং বৰ বাণিজো ॥ 

আপনিই আপনার কর্তা, আপনার 'আস্ম! ছাড়া অন্ত ত্রাপকর্তী নাই ; অতএৰ 
কোন বণিক যেরূপ আপনার উত্তম অশ্বকে সংবত করে সেইরূপ আপনিই 
আপনাকে সংঘমন করিবে” (ধন্মপদ ৩৮০): গীতার ভ্তায় আত্মস্বাতন্ত্রোর 
অস্তিত্ব ও আবশ্যকতাও বর্ণিত হইরাছে (মহাপরিনিববাণসুত্ত ২. ৩৩:৩৫ দেখ)। 
আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত কৌত-এর নির্ধারণও এই বর্গের মধ্যে খরিতে 
হইবে । কারণ কোন অধ্যাত্ববাদকেই তিনি না মানিলেও, কোন উপপত্তি বিন! 
কেবল প্রতাক্ষ দিদ্ধ বলিয়া, প্রবত্বের দ্বারা মনুষ্য নিজের আচরণ ও পরিস্থিতি 
সংশোধন করিতে. পারে ইহ তিনি স্বীকার করিয়াছেন। 

: কর্ম হইতে মুক্ত হইয়া! সর্বভূতে এক আত্মা উপলব্ধি করিবার যে. আধ্যা- 
' ঝ্মিক পূর্ণাবস্থা তাহ! প্রাপ্ত হইবার ব্রদ্ধান্মৈক্যঙ্ঞানই 'একমাত্র মহৌষধ, এবং 
এইজ্ঞান লাভ করা! আমাদের আয্বত্তাধীন, ইহা সিদ্ধ হইলেও আর একটি 
কথাও মনে রাখা! আবশ্যক যে, এই স্বতস্ব আত্মাও আপনার: বক্ষস্থিত প্রকৃতির 
ঝৌথাকে একেবারে অর্থাৎ ক্ষণনাত্বে ফেলিয়া দিতে পারে না.। কোন .কারি- 


কর্মমবিপাক ও মাত্মস্বাত্ত্য॥ ২৮৫ 


গরের নিজের দক্ষতা থাকিলেও যন্্ না হইলে যেমন তাহার চলে ন! এবং যন্ত্র 
খারাপ হইলে তাহ! মেরামৎ করিতে তাহার সময় লাগে, জীবাস্মারও সেইরূপ . 
অবস্থা । জ্ঞানলাভের প্রেরণা করিবার সময় জীবাত্ম! স্বতন্ত্র একথা! সতা, কিন্তু 
জীবাম্মা তাৰিক দৃষ্টিতে মূলে নিগুণ ও কেবল কিংব! পূর্ব্বে সপ্তম প্রকরণে 
উক্ত-অহ্দারে চক্ষুমান্‌ কিন্ত খঞ্জ হওয়! প্রুক্ত  মৈক্রা- ৩. ২, ৩) গী. ১৩. 
২*), উক্ত প্রেরণ! অনুসারে পরে কোন কন্ম করিতে হইলে যে সামগ্রী কিংব! 
ষে সাধন আবশাক হয় (ষণ৷ কুন্তকীরের চাক ইত্যাদি ) তাহা এই আত্মার 
নিজের নিকট থাকে না--ষে সাধন উপলব্ধ হয় যথ। দেহ ও বুদ্ধি-আদি ইন্দ্রিয় 
সেই সসস্ত মারাম্মক প্রকৃতির বিকার । তাই, নিজের মুক্তির কাধ্যও জীবাজ্মীকে 
প্রারন্ধকর্মান্সারে প্রাপ্ত দেহেস্দ্রিয়া্দি সাধন বা উপাধির দ্বারাই করিয়া! লইতে 
হয়। এই সাধনগুলির মধ্যে বুদ্ধি-ইদ্্রিয় মুখ্য হওরায় কোন কার্ধয করিতে 
হইলে, আগ্ম! বুদ্ধিকেই সমুচিত প্রেরণা করে। কিন্তু পূর্বকম্মান্থসারে এবং 
প্রকৃতি-স্বভাব-বশতঃ এই বুদ্ধি বে সর্বদা শুদ্ধ ও সাব্বিকই থাকিবে এরূপ কোন 
নিয়ম নাই । তাই, প্রথমে ত্রিগুণায্মক প্রকৃতির প্রপঞ্চ হইতে মুক্ত হইয়া 
এই বুদ্ধি অস্তমুখে, শুদ্ধ, সান্বিক কিংবা আত্মনিষ্ঠ হইতে হইবে ১ অর্থাৎ এই বুদ্ধি 
এরূপ হইবে যে, জীবাত্মার প্রেরণার হুকুম শুনিয়া তাহার যাহাতে কল্যাণ 
হয় এইরূপ কন্ম করিবে । ইহা হইতে গেলে বহুকাল বৈরাগ্য অভাস করা! 
আবশ্যক । এতটা করিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি দেহ ধর্খ এবং যে সঞ্চিত কর্মের 
ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে সেই কর্ম হইতে মুক্ত হওয়া ত যায়ই না। তাই, 
বন্ধন-উপাধি-বদ্ধ ' জীবাম্মীর দেহেন্টরিয়দিগকে মোক্ষান্ুকুল কর্ম করিবার 
প্রেরণা করিবার স্বাতন্থ্য থাকিলেও পরে প্রকৃতির যোগেই সমস্ত কার্ধ্য 
করাই হয় বলির! সেই পরিমাণে ছুতার কুমোর প্রভৃতি কারিগরের স্তায় সেই 
আম্মা! পরাবলম্বী হইয়া! ষায় এবং তাহাকে দেহেন্দ্রিয়াদি যন্ব প্রথমে সাফ, 
করিন্। তাহাপিগকে নিজের অধীনে আনিতে হইবে ( বেস্থ, ২. ৩, ৪০ )। এই 
কাধ্য একবারে হইতে পারে নাঃ ধৈধ্য সহকারে ধীরে ধীরে করিতে হইবে ; 
নচেৎ অশায়েস্তা ঘোড়ার মত ইন্দ্রিয় সকল খানার ভিতর নিশ্চয়ই পতিত 
হইবে। এই জন্য ভগবান বলিয়াছেন-__ইন্দরিয়-নিগ্রহার্থ বুদ্ধিকে ধৃতির অর্থাৎ 
ধৈর্যের সাহাব্য গ্রহণ করিতে হইবে (গী. ৬. ২৫') এবং পরে অষ্টাদশ 
অধ্যায়ে বুদ্ধির স্তায় ধূতির সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন নৈসর্গিক 
ভেদ প্রদর্শিত, হইয়াছে €গী..১৮. ৩৩-৩৫)। তন্মধ্যে তামসিক ও রাজসিক 
পৈঠাকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধিকে সাত্বিক করিবার জন্য ইন্জিয়নিগ্রহ করিতে 
হয়; তাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই প্রকার ইন্রিয়িগ্রহাভ্যাসক্ূপ যোগের উপযুক্ত 
স্থান, আসন ও আহার কি, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। এইরূপ গীতার. 
উক্ত হইয়াছে থে, “শট শনৈঠ (শী. ৬২৫) অভ্যাস করিলে পর, চিত্ত 


২৮৬ গীতারহস্য অথবা কর্মযোগশাক্ত্র ৷ 


স্থির হইয়! ইন্দ্রিয়গণ আয়ত্তাধীন হয় এবং পরে কালক্রমে (একবারে নহে) 
বরঙ্ধাস্বৈক্যগ্জান উৎপন্ন হইয়া, “আম্মবস্তং ন কন্মাণি নিবধৃত্তি ধনগ্ীয়*__সেই 
জ্ঞানের ছার। কর্মের বন্ধন মোচন হয় ( গী- ৪. ৩৮-৪১)। কিন্ত ভগবান একান্তে 
যোগাঁভ্যাস করিতে বপিতেছেন বলিয়া! (গী. ৬. ১০ ) জগতের সমস্ত ব্যবহার 
ছাড়িয়। যোগাভ্যাসেই সমস্য জীবন ক্ষেপণ করাই গীতার তাৎপর্য্য এইরূপ অর্থ 
বুঝিতে হইবে না । কোন বাবপায়ী ষেরূপ নিজের অবশ্বল্প যাহা কিছু থাকে তাহ! 
লইয়াই প্রথমে ব্যবসা আস্তে আস্তে স্থুরু, করিয়া দিয়া শেষে অপার সম্পন্ভি 
লাভ করে, সেইরূপই গীতার কর্্মষোগেরও কথা । আপনার বতটা সাধ্য ততট। 
ইন্দরিক়নি গ্রহ করিয়। প্রথমে কর্্নযোগ সুরু করিতে হইবে, এবং তাহার দ্বারাই 
শেষে অধিকাধিক ইন্দ্রিরনিগ্রহসামর্থ্য লাভ করা ষায়। তথাপি একেবারে হাত 
গুটাঠয়। বসিয়াও যোগাভ্যাস করিলে চলে না। কারণ, তাহার ফলে বুদ্ধির 
একাগ্রতার অভ্যাস কমিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে । তাই, যাহাতে কর্মযোগ 
বরাবর সমান চালাইতে পার যায় এইজন্য অল্প সময় নিত্য-নিয়মিত কিংবা মাঝে 
মাঝে কিছুকাল একান্তে থাকাও আবশ্যক হয় (গী, ১৩. ১০)। তাহার অন্ত 
জাগতিক ব্যবহার ছাড়িবে এরূপ ভগবান্‌ কোথাও বলেন নাই। উপ্টা, জাগতিক 
ব্যবহার নিফামবুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, তাহার জন্যই ইন্দিয়নিগ্রহের অভ্যাস 
করিতে বলিয়াছেন। এই ইন্দ্রিক্লনিগ্রহের সঙ্গেই নিফাম কম্খ্রযোগও যথাশক্তি' 
গ্ঁতোকের করিতে হইবে, ইন্দিক্নিগ্রহে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হওয়া! পর্য্স্ত প্রতীক্ষা করিয়! 
থাঁকিবে না, এইরূপ গীতার উপদেশ । মৈক্র্যপনিষদে এবং মহাভারতে উক্ত 
হইয়াছে যে, মনুষ্য বুদ্ধিমান ও নিগ্রহী হইলে এইপ্রকার যোগাভ্যাসে ছয় মাসের 
মধ্য সামাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে ঃ (মৈক্রা* ৬. ২৮) মভা. শাং ২৩৯, ৩২৯ 
অশ্ে, অন্থুগীতা. ১৯. ৬৬)। কিন্তু ভগবান্‌ কর্তৃক বর্ণিত বুদ্ধির এই সাত্বিক* 
সম কিংব৷ আত্মনিষ্ঠ অবস্থা! ছয়মাসে কেন, ছয়. বৎসরেও প্রাপ্ত হয় না? এবং 
এই অভ্যাস অপুর্ণ থাকিবার কারণে এই জন্মে পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না শুধু 
নহে, পরজন্মে গোড়া হইতে আবার সুর করিতে হুইবে বলিয়া, পরজন্মের 
যোগাভ্যাসও পুনর্রবার পূর্বের মতোই অপূর্ণ থাকিবে; তাই এইরূপ আশঙ্কা 
হয় যে, এইপ্রকারু পুরুষ পূর্ণসিদ্ধি কখনই লাভ করিতে পারিবে নাঃ ফলতঃ 
এইরূপ মনে করাও সম্ভব যে, কর্ম্মষোগের আচরণ করিবার পুর্বে পাতঞ্জল- 
ফোগের দ্বারা সম্পূর্ণ নির্বিকল্প সমাধির শিক্ষ/ কর! প্রথমে আবশ্যক । 

মনে এই সনে উপস্থিত 'হওয়ায়, এই প্রসঙ্গে মনুষ্যের কি-ক্করা উচিত এইরূপ; 
শীরুঞ্কে অজ্জুন গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ( গী, ৬. ৩৭-৩৯ ) প্রশ্ন, জিজ্ঞাস! করিয়া” 
ছেন। ভগবান এই প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়াছেন যে, আত্মা অমর হওয়াক্ক 
তাহার উপর লিঙ্গষশরীর. দ্বার! এই জন্মে ষে অল্প-বিস্তর সংস্কার উৎপন্ন হইয়া! থাকে . 
তঁহাই পরে দৃঢ্থায়ী হয়: এবং এই “যোগত্র্ট ব্যক্তি শর্থাৎ কর্মযোগ "সম্পূর্ণ. 


কর্্মবিপাক ও আত্মশ্বাতন্ত্র্য । ২৮৭. 


সাধন না করিয়া তাহা হইতে যে ভর হইয়াছে সেই ব্যক্তি পরজগ্মে আপন প্রবস্ে 
দেখান হইতেই পরে আরম্ভ করে এবং এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে “অনেকজন্ম- 
সংসিদ্ধ-স্ততে।-ধাঁতি পন্ধাং গতিম.৮--( গী* ৬. ৪৫ )--অনেক জন্মের পর, শেষে 
পুর্ণ সিদ্ধি লাভ করিয়। সে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। “ন্যক্পমপ্যস্য ধশ্মস্য ত্রা়তে মহতো। 
ভয়্াৎ*( গী. ২- ৪* ) এই ধর্মের: অর্থাৎ কম্মযোগমার্গের স্বল্প আচরণেই মহ) 
লক্কট হইতে উদ্ধার হয়-_এইরপ দ্বিতীয় অধ্যায়ে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা এই 
সিদ্ান্তেরই অনুরূপ বাক্য। সাব্রকথা, মন্থষ্যের আত্মা মূলে স্বতন্ত্র হইলেও 
পুর্ব্বকন্থান্ুসারে আপন প্রাপ্ত দেহের অশুদ্ধ প্রকতিস্মভাব-বশতঃ একজন্মেই 
হনুষ্যের পুর্ণ সিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও “নাত্মানমবমন্যেত 
পুর্ববাভিরসমৃদ্ধিভিঃ” (মন্থ- ৪-১৩৭) কেহ যেন নিরাশ না হয়) একজন্মেই 
পরমসাদ্ধ লাভ করিবার দুরাগ্রহে পতিত হইয়া, পাতঞ্জল যোগাভ্যাসে অর্থাৎ 
ইন্ত্িয়ের নিছক কসরত-কাধ্যেই সমস্ত জীবন যেন অনথক কাটিয়! না যায় ॥ 
আত্মার কোন ত্বর। নাই) আজ যাহা সাধ্য ততটা ষোগবলই আয়ত্ত করিয়া 
কর্মযোগের আচরণ সুরু করিয়া দিবে অর্থাৎ তাহা দ্বারাই ধীরে ধীরে বুদ্ধি 
অধিকাধিক সাত্বিক ও শুদ্ধ হুহয়া কর্্নষোগের এই স্বল্লাচরণ কেন, জিজ্ঞাস! 
পর্য্স্ত--চর্কায় অর্পিতের ন্যায়, মন্ুুষ্কে বলপুর্ধক সামনে ক্রমশঃ ঠেলিতে, 
ঠেলিতে 'শেষে_আজ নয় তো. কাল, এজন্সে নয় তে৷ পরজন্মে, তাহার 
আত্মাকে পূর্ণবক্ষ-প্রাপ্তি করাইন্বা দেয়। সেইজন্য কম্মুযোগমার্গের অত্যন্ত 
স্ল্লাচরণ কিংব! জিজ্ঞাস! পর্য্যস্তও কখনই ব্যর্থ হয় না, ইহাই কর্মফোগশান্ত্ের 
বিশেষ গুণ__এইরূপ গীতাতেই ভগবান্‌ স্পষ্ট বলিয়াছেন (গী. ৬. ১৫ সম্বন্ধে 
আমার টীক1 দেখ )। কেবল এই জন্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া এবং ধৈর্য্যত্যাগ 
ন/করিয়। নিফাম কর্ম করিবার উদ্যোগ স্বাতন্ত্ঠসহকারে ও ধীরে ধীরে যথাশক্তি 
আমাদের কর! কর্তব্য । প্রাক্তনসংস্কারবশতঃ প্রকৃতির বন্ধন এই জন্মে আজ 
মোচন হইবার নহে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবৃদ্ধমান 
কর্দযোগের অভ্যাসে কাল কিংব1 পরজন্মে আপনা-আপনিই শিথিল হইয়া যায় 
এবং এইরূপ হইতে হইতে “বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে” ( গী. 
৭, ১৯) _কখন না কখন পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বার! প্রকৃতির বন্ধন কিংবা! পরাধীনতা 
হইতে মুক্ত হইয়া! আত্ম! অবশেষে আপন মূল পূর্ণ নি মুক্তাবস্থা অর্থাৎ মোক্ষ 
প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য কিনা পারে? “নর করণী করেতে। নরসে নারায়ণ 
হোয়” নর যদি উচিত কাজ করে সে নর নারায়ণ হয়-এই যে শ্চলিত কথ! 
আছে তাহা এই বেদাস্তসিদ্ধান্তেরই অনুরূপ বাক্য; যোগবাসিষ্ঠটকার এই 
কারণেই মুমুক্ষু-প্রকরণে উদ্যোগের প্রশংস। করিয়া, উদ্যোগের দ্বারাই সমন্তই 
প্রাথ্থ হওয়! যার এইরূপ নিঃসন্দিপ্ধ বিধান করিয়াছেন ( যো. ২. ৪. ১৯*-১৮)। 
 '. যাক্‌। জ্ঞানলাতার্থ প্রবন্ধ করিবার জন্য জীবাত্। মূলে ্বতস্্র এবং গ্বাবলম্বন- 
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পূর্ববক দীর্ঘ উদ্যোগের ছ্বারা শেষে কখন-না-কখন প্রাক্তন কর্মের বন্ধনপাশ 
হুইতে মুক্ত হর, ইহ! সিদ্ধ হইলেও কর্মক্ষয় কি, ও কখন্‌ কর্মক্ষর হয় এবিষয়ে 
আরও কিছু ব্যাখা করা আবশ্যক | কর্মক্ষয্ন অর্থে সমস্ত রুন্ম্বের বন্ধন হইতে 
পুর্ণরূপে অর্থাৎ নিঃশেষে মুক্ত হওয়া । কিন্তু পুরুষ জ্ঞানী হইলেও তাহার বতদিন 
দেহ থাকে ততদিন পর্য্যন্ত সে তৃষণ, ক্ষুধা, শোগ্না, বস! ইত্যাদি কণ্ হইতে মুক্ত 
হয় না এবং প্রারন্বকন্মের ক্ষয়ও ভোগ ব্যতীত হয় না, তাই সে আগ্রহপূর্ববক 
দেহত্যাগা্দি করিতে পারে ন৷ ই! পূর্বেই বলা হইয়াছে । জ্ঞান হইকার পুর্বে 
কৃতকন্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নাশ নিঃসন্দেহ হয় ) কিন্তু খন জ্ঞানী পুরুষের যাবজ্জীবন 
জ্ঞানোত্তরকালেও নানাধিক কম্ম করিতেই হয় তখন এইরূপ কম্ম হইতে তাহার 
মুক্তি কি করির়৷ হইবে ? এবং মুক্ত না হইলে, পূর্বকর্মক্ষয় কিংবা পরে মোক্ষও 
হয় না, এই সংশর উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বেদাস্তশান্ত্র এইরূপ বলেন যে, 
নামদ্ধপান্মক কর্ম জ্ঞানী ব্যক্তির নামপ্ধপাত্মক দেহ হইতে মুক্ত না হইতে পারি- 
হলেও, আত্মার সেই কর্ম আপনাতে গ্রহণ করা বানা কর! বিষয়ে স্বাধীনত। 
খাকার, হন্দ্রিরদিগকে জর করিগ, কর্মে প্রাণীমাত্রের ষে আসক্তি থাকে তাহাকে 
বদি ক্ষয় করা যায় তাহা হইলে কর্ম করিলেও তাহার অঙ্কুর বিনষ্টগ্রায় হয়। 
ক্ম স্বভাবতঃ অন্ধ, অচেতন, কিংবা মৃত। কম্ম আপনা হইতে কাহাকে 
ধরে না এবং ছাড়েও না) উহা স্বত ভালোও নহে, মন্দও নহে । মনুষ্য আপ- 
নাকে এই কর্মে আবদ্ধ রাখিরা৷ নিজ আসক্তির দ্বার। উহাকে ভালো! কিংব৷ 
মন্দ, শুভ কিংব। অশুভ প্রস্বত করিয়! লম়্। তাই, এই মনত্বযুক্ত আসক্তি 
হইতে মুক্ত হইলে, কণ্মের বন্ধন স্বতই ভাঙ্গিয়া যায় এইরূপ বল! বায় ১__তার- 
পর সেই কর্ম থাকুক ঝা চলিয়া যাক্‌। গীতারও স্থানে স্থানে এই উপদেশই 
দেওয়া হইয়াছে__ প্রকৃত নৈষ্ষন্ম্ম ইহাতেই, কন্মত্যাগে নহে € গী, ৩. ৪)3 
কন্মেই তোনার অধিকার, ফল লাভ করা বা না কর তোমার অধিকারের বিষয় 
নহে (গী. ২ ৪৭) পকর্শেক্্িয়েঃ কর্মযোগমসভ্তঃ* (গী. ৩. ৭)-ফলের 
আশা না রাখিরা কন্মেন্রিয়দিগকে করস করিতে দেও) “ত্যন্তা! কর্ম্-ফলাসঙ্গম্ত 
(গী. ৪. ২০-)-_ কর্মফল ত্যাগ করিয়া “পর্বতৃতাত্মভূতাত্মা! কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে* 
(শী. ৫.৭)--সমস্ত ভূতে যাহার সমদৃষ্টি হইয়াছে সেই পুরুষ কম্ম করিলেও 
কর্মের দ্বারা বদ্ধ হয় না) “পর্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু* (গী. ১২ ১১) সমস্ত. 
কন্মকল ত্যাগ কর ; “কাধ্যমিত্যেব ষৎকম্্র নিক্বতং ক্রিয়তে" (গী. ১৮ ৯) 
কেবল কর্তব্য বলিয়া যে ব্যক্তি কর্ম করে সে সাত্বিক $ পচেতস৷ সর্বকন্মীণি ময়ি 
সংন্যস্য” (গীঁ, ১৮ ৫৭ )_-সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করিয়া ফাজ কর। 
উপরে যাহ! বলিয়া আসিলাম, তাহাদের টহাই বীজ । জ্ঞানী মন্থুষ্য সমস্ত ব্যব- 
হারিক কর্ম করিবে কি করিবে না, এই প্রশ্ন স্বতন্ত্র। তৎসন্বন্ধে গীতাশাস্তের 
সিন্ধান্ত কি, তাহার বিচার পরবর্তী প্রকরণে কর! বযাইবে। এখন কেবল 
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ইহাই দেৰিতে হইবে যে, ভ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কর্ম্দ ভন্ম হইয়া যায় ইহার 
প্রকৃত অর্থকি) এবং উপার-প্রদত্ত বচনাদি হইতে, এই বিষয়ে গীতার কি 
অভিপ্রায় তাহ ব্যক্ত হয্ব। ব্যবহারেও এই নীতিম্ত্রই আমর! প্রয্বোগ করি । 
উদাহরণ বথা _অগ্তাতপারে কোন ব্যক্তি যদি কাহাকে ধাক্ক। মারে তাহা! হইলে 
আমর! সেই ব্যক্তিকে গুগ বলি না) এবং ফৌজদারী আইনেও নিছক্‌ 
অপঘাতঘটিত হত্যাকে হত্য। বলিয়া ধরে না। আগুনে ঘর পড়িয়া গেলে, 
কিংব। বৃষ্টির বন্যায় ক্ষেত ভাসিয়। গেলে, আগুনকে কিংব! বৃষ্টিকে' কি কেহ 
অপরাধী মনে করে? শুধু কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রত্যেক কর্মে 
মন্ুষ্ের দৃষ্টিতে কিছু না কিছু দোষ কিংবা মন্দ পাওয়া যাইবেই যাইবে, 
পনর্বারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগিরিবাবৃতাঃ” (গী, ১৮ ৪৮)। কিন্তু গীতা যে 
দৌষকে ছাড়িতে বলে তাহা ইহা নহে। মন্তয্যের কোন কম্মকে আমরা ষে 
শুভাশুভ বলি, তাহার ভালমন্দত্ব কম্দে থাকে না, তাহা সেই কর্দের কর্তার 
বুদ্ধিতে থাকে । ইহা মনে রাখিয়া! গীতান্ন সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কশ্খের 
মন্দত্ব ঘুচাইতে হইলে কর্তার আপন বুদ্ধি ও মনকে শুদ্ধ রাখিতে হুইবে, ( গী, 
২*৪৯-৫১)$ এবং উপনিষদেও-__ 
মনএব মন্ষাণাং কারণথং বন্ধমোক্ষয়োঃ | 
বন্ধায় বিষয়াসঙ্ি মোক্ষে নির্বিষয়ং স্থৃতম্‌ ॥ 

প্মন্ুষ্ের (কর্ণের ) বন্ধন কিংবা মোক্ষ প্রাপ্তির পক্ষে মনই (এব) কারণ; 
মন বিষয়াসক্ত হইলে, বন্ধন এবং নিষকাম কিংব নির্বিষয় অর্থাৎ নিঃসঙ্গ হইলে 
মোক্ষ”--এইরূপে কন্মকর্তী মনুষ্যের বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে 
( মৈক্র্য, ৬ ৩৪) অম্ৃতবিন্দু ২)। ব্রহ্গাআঅজ্যজ্ঞান লাভ করিয়! বুদ্ধির এই. 
সাম্যাবস্থ। কিরূপে সম্পাদন করিবে ইহাই অগবদৃগীতায় মুখ্যরূপে উক্ত হুই- 
স্নাছে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কর্ম করিলেও সম্পূর্ণ কর্মক্ষয় হুইয়। থাকে । 
নিরগ্রি হইয়া অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রক্ণ করিয়া! অগিহোত্রাদি কর্ম ত্যাগ করিলে কিংবা 
অক্রিয় থাকিলে অর্থাৎ কোন কর্শনা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে 
কন্মের ক্ষয় হয় না (গী. ৬,১)। মনুষোর ইচ্ছা থাক্‌ বা ন! থাক্‌, প্রকৃতির 
চক্র সর্বদা! ঘুরিতে থাকায় মন্থযাকে ও সেই সঙ্গে চলিতে হয় (গী- ৩. ৩৩ ৯ 
১৮-৬০)। কিন্তু অন্জান লোকেরা এইরূপ অবস্থায় প্রক্কৃতির অধীনে থাকিয়া 
যেরূপ নাচিতে থাকে সেরূপ না করিয়া ইন্দরিয়নিগ্রহের দ্বারা বুদ্ধিকে স্থির ও 
শুদ্ধ রাখিয়া যে ব্যক্তি স্প্িক্রমান্ুসারে প্রাপ্ত কর্ম বল কর্তব্য বলিয়া 
অনাসক্ত বুদ্ধিতে ও শাস্তভাবে করে সে-ই প্রকৃত বৈরাগী, প্রকৃত স্থিতপ্রজ্ঞ . 
ও ব্রহ্ষপদপ্রাণ্ড পুরুষ  (গী. ৩.৭ ১২৯ ৫,৭৯১ ৯৮১১১)। বদি 
কোন জ্ঞানী পুরুষ কোনও ব্যবহারিক কর্ণ্ম না করিয়া! সন্ধ্যাস গ্রহণ করিরা 
বুনে গমন করেন, তাহা হইলে এই প্রকার ব্যবহারিক কর্ম ত্যাগ করার তাহার 
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কর্মের ক্ষয় হইল এরূপ মনে কর! বড় ভুল (গী. ৩. ৪)। সে কর্ম করুক বা নী 
করুক, তাহার কর্মের যে ক্ষয় হয়, তাহা তাহার বুদ্ধি সাম্যাবস্থায় পৌছিয়াছে 
বলিয়াই হয়, কর্ম ছাড়িবার দরুন কিংবা না৷ করিবার দরুন নহে, এই তত্বটি 
লর্বদ! মনে রাখা উচিত। অগ্নির স্বার! যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ হয় সেইরূপ জ্ঞামের 
ধবীরা কর্ণ দগ্ধ হয়; এই দৃষ্টান্ত অপেক্ষা পদ্মপত্রের উপর জল থাকিলেও উক্ত 
পত্রে যেমন জল লাগিয়া থাকে না৷ সেইরূপ জ্ঞানী পুরুষকে-_ অর্থাৎ বর্ধার্পণ 
করিয়৷ অথব! আসক্তি ছাড়িয়! যে ব্যক্তি কর্ম করে তাহাকে কর্ম লেপিকা 
ধরে না, উপনিষদের ও গীতার এই দৃষ্টান্ত (ছাং. ৪, ১৪, ৩) গী, ৫. ১০) 
ফন্মক্ষয়ের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইবার পক্ষে অধিক উপযোগী । কর্ম স্বপ্ূপত 
কখনই দগ্ধ হর না; এবং উহাকে দগ্ধ করিবার কোন আবশ্যকতাও হয় না। 
কন্দ নামরূপ এবং নামরূপ দৃশ্য জগৎ ইহ! যদি সিদ্ধ হয় তবে এই সমস্ত দৃশ্য 
জগৎ দগ্ধ হইবে কি করিয়া? এবং চিৎ কখন দগ্ধ হইলেও সৎকাধ্যবাদ 
অনুসারে বড় জোর" তাহার নামন্ধূপই পরিবর্তিত হইবে। নামরূপাত্মক 
কর্ম কিংবা মান্না নিত্য ব্দলায় বলিয়। নামরূপকে আপন রুচি অনুসারে 
মনুষ্য ষদি বদলাইর়া লয়, তাহা হইলেও মনুষ্য যতই আত্মজ্ঞানী হউক না 
কেন, এই নামরূপাত্মক কর্মের সমূলে নাশ করিতে পারে না; তাহা কেবল 
পরমেশ্বরই করিতে পারেন, এ কথা যেন "আমর! বিস্বৃত না! হই (বেস্থ. ৪, 
৪ ১৭ দেখ)। কিন্তু মূলে এই জড় কর্মের মধ্যে ভালমন্দের যে বীজ 
'বস্থিতই নাই এবং মনুষ্য আপন মমস্ববুদ্ধির দ্বারা তাহার মধ্যে যাহাকে 
উৎপাদন করিয়। থাকে তাহার নাশ করা মন্থষ্যের সাধ্যাযত্ত, এবং তাহার 
দ্বার। যাহা দগ্ধ কর! যাইতে পারে তাহা ইহাই। সমস্ত ভূতে সমত্ববুদ্ধি স্থাপন 
করির। আপনার সমস্ত কর্মের এই মমত্ববুদ্ধি যিনি দগ্ধ করিয়াছেন তিনিই ধন্য, 
ক্কতকৃত্য ও মুক্ত ; সমস্ত কর্ম করিতে থাক৷ সত্তেও তাহার কন জ্ঞানাগির দ্বার! 
ঈগ্ধ হইয়াছে, এইরূপ উক্ত হয় (গী, ৪. ১৯7 ১৮, ৫৬)। এই প্রকারে 
কর্ম দগ্ধ ভওয়া সম্পূর্ণূপে মনের নির্বষয়তার উপর এবং ব্রন্ষাত্তৈক্জ্তানের 
অনুভূতির উপর নির্ভর করে বলিয়া, আগ্ন কখনও উৎপন্ন হইলেই যেরূপ 
তাহার দহন করিবার ধর্খ তাহাকে ছাড়ে না, সেইরূপ ব্রন্গান্মৈক্যজ্ঞান 
যখনই হউক না কেন, তাহার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কনম্মক্ষয়রূপ 
পরিণাম সংঘটিত হইতে কালের অপেক্ষার থাকিতে হয় না। ভ্তান হইবামান্র 
তৎক্ষণাৎ কর্মক্ষয় হহ' থাকে । তথাপি অন্য সমস্ত কাল অপেক্ষা মৃত্যুকাল 
.শই বিষয়ে অত্যন্ত গুরুতর বলিঙ্গ! ধরা যায় । কারণ, মৃত্যুই আতুর চরম কালি; 
.এরং তাহার পুর্বে ফোন এক সময়ে বরহ্ষজ্ঞান হইয়। অনারব-সঞ্চিত্রে ক্ষত. 
হইলেও প্রার্ধ নষ্ট হয় না। . তাই, এই ্রক্গজ্ঞান যদি শেষ পর্যস্ত বরাবর 
সমানভাবে স্থায়ী না হয়, তাহ! হইলে প্রাপক কর্ণাহূসরে মঙ্গণ পর্যন্ত ভালমন্, 
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কর্ম যাহা ঘটিবে সে সমস্ত সকাম হইবে এবং তার ফলতোগ করিবার 
অন্য পুনর্জন্ গ্রহণ করিতেই হইবে । যেসম্পূর্ণ জীবন্ুুক্ত হুইয়াছে তাহার 
এই ভন্ব থাকে না, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু এই বিষয়ের শান্্রদৃষ্টিতে বখন 
বিচার করিতে হয় তখন মৃত্যুর পূর্ব উৎপন্ন ব্রঙ্গভ্ঞান কখনও বা শেষ পর্যাস্ত 
টিকিয়। না-ও থাকিতে পারে এ বিষয়ের বিচার করা নিশ্চয় আবশ্যক । তাক 
মৃত্যুর পূর্বের কাল অপেক্ষা শান্ত্রকার মৃত্যুকালকেই বিশেষরূপে গুরুতর 
কাল বলিয়া মনে করেন 7; এবং তখন অর্থাৎ মৃত্যুকালে ব্রক্গাট্বৈক্যক্তানের 
অন্থভূতি সংঘটিত হওয়। আবশ্যক, নচেৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, এইরূপ নির্ধারণ 
করেন। এই অভিপ্রায়েই “অন্তকালে অনন্যভাবে আমাকে স্মরণ করিলে 
মন্থয্য মুক্ত হয়* এইরূপ উপনিষদের ভিত্তিতে গীতায় উক্ত হইয়াছে (গী, ৮. 
৫)। এই সিদ্ধান্তানুসারে বলিতে হয় যে, যাহার সমস্ত জীবন ছুরাচারে 
কাটিয়াছে, কেবল মৃত্যুসময়ে তাহার পরমেশ্বরের জ্ঞান হইলে সেও মুক্ত 
হয়। অনেকের মতে এরূপ হওয়। যুক্তিসিক্ধ নহে । কিন্তু একটু বিচার 
করিয়া দেখিলে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই, এইব্ধপ প্রতীতি হইবে। যাহার 
সমস্ত জীবন দুরাচারে কাটিপ়াছে তাহার কেবল মৃত্যুকালেই স্থবুদ্ধি ও ব্রঙ্গজ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্য বিষয়ের ন্যায় মনকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করিবার অভ্যাস 
“করা চাই ; এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও যাহার ব্রহ্মাত্মৈক্যের অনুভূতি 
হয় নাই তাহার কেবল অন্তকালেই তাহা৷ একবারে পাওয়৷ পরম ছুর্ঘট, এমন 
কিঃ অসম্ভব । তাই, এই সম্বন্ধে গীতার আর একট! বড় কথা আছে-_ প্রত্যেকেই 
মনকে বিষয়-বাসনা-শুন্য করিবার অভ্যাস নিত্যকাল রাখিবে বাহার ফলে 
অন্তকালেও সেই অবস্থাটাই বজায় রাখিবার পক্ষে কোন বাধা ঘটবে না, এবং 
মছষ্য শেষে মুক্ত হইবে (গী, ৮. ৬, ৭৪২. ৭২)। কিন্তু শান্তর হাকিযা 
সত্য নির্বাচনের জন্য স্বীকার করা যাউক যে, পুর্বসস্কারাদি কারণবশতঃ 
কাহারও কেবল মৃত্যুকালেই সহস৷ পরমেশ্বরের গ্ঞানলাভ হইল । লক্ষ লক্ষ 
এমনএ্কি কোটি কোটি মন্ুষ্যের মধ্যে এই প্রকারের এক-আধটী উদ্দাহরণ 
পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা! কত হূর্লভ ব! হুর্ঘট তাহার বিচার 
একপাশে রাখিয়! দিয়া, এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কি হইবে, এক্ষণে আমাদের 
ইহাই আলোচ্য। মৃত্যুকালেই জ্ঞান হোক্‌ না কেন, ভাহা দ্বার মনুযোর 
অনারন-সঞ্চিতের ক্ষ হইবেই ; এবং আরব্ধকার্য্য-সঞ্িতের ক্ষয় এই অন্ষের 
(ভোগের বার! মৃত্যুকালে হয়। . তাই, তাহার কোন কণ্ম ভোগ কুরাই অবশিষ্ট 
থাকে না+"এবং এইব্ধপ অগত্য। সিদ্ধান্ত করিতে হয় “যে, সমস্ত কর্ম হইতে 
নর্থাৎ সংসারচক্র হুইতে সে মুক্ত হয়॥ এই সিদ্ধান্ত “অপি চেৎ সুহরাচাকে! 
তঙ্জতে মামনন্যভাক্‌* ইত্যাদি (গী. ৯ ৩*)-খুব  ছরাচারী” মন্ুয্ুঙ 


পরমেখবরকে অনন্যভাবে-ভজনা' করিলে সুক্ধ হয়ই হয়-.এই গীভাবাক্যে উদ্ধত 
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হইক্াছে ? এবং এই সিদ্ধান্ত জগতের অন্য ধর্শেও গ্রাহা হইয়াছে। “অননাতাব? 
অর্থে পরমেশ্বরে মানুষের চিত্তবৃত্তি পূর্ণরূপে লীন হওয়া) চিত্তবৃত্তি অন্যদিকে 
বাধিয়৷ মুখে প্রাম রাম” বিড়, বিড়, কর! নয়, এইটুকু মাত্র এই স্থানে মনে 
ব্রাখা চাই। মোট কথা, ব্রঙ্গজ্ঞানের মহিমাই এইরূপ যে, জ্ঞান হইলেই সমস্ত 
অনারবসঞ্চিতের একেবারেই ক্ষয় হয়। এই অবস্থা “যখনই প্রীপ্ত হই না 
কেন, সর্বদ। ইঞ্ট তে! বটেই। কিন্তু সেই অবস্থাকেই মৃত্যুকালে স্থির রাখা, 
কিংব! পূর্বে প্রাপ্ত ন৷ হইলেও অন্তত অস্তকালে প্রাপ্ত হওয়া! নিতান্তই অবাশ্)ক ৷ 
নতুব। মৃত্যুকালে কিছু বাসন! অবশিষ্ট থাকিলে পুনর্জন্ম এড়ানো! যাইবে না, 
এবং পুনর্জন্ম এড়াইতে না৷ পারিলে মোক্ষও পিছাইয়। পড়িবে এইরূপ আমাদের 
শান্্রকারের! স্থির করিয়াছেন। 

কর্মবন্ধন কিঃ বর্ধক্ষয় কাহাকে বলে এবং তাহা কি প্রকারে ও কখন্‌ 
হয়, ইহা বলিয়াছি। এখন উপস্থিতপ্রসঙ্গে, যাহাদের কর্দফল নষ্ট হইয়াছে 
তাহার! এবং যাহার! বর্্বন্ধন হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার! মৃত্যুর পর বৈদিক 
ধর্ত্ানথসারে কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয় ইহার একটু বিচার করিয়া এই প্রকরণ শেধ 
করিব। এই সধন্ধে উপনিষদ অনেক আলোচনা হইয়াছে (ছাং, ৪, ১৫ % 
€, ১০ ) বু, ৬. ২. ২১৬) কৌ, ১. ২-৩)। তাহাদের একবাক্যতা বেদাস্তহৃত্রের 
চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে করা হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা 
বিকৃত করিবার এখানে কোন প্রয়োজনই নাই। কেবল ভগবদ্গীতায় যে 
ছুই মার্গ (গী. ৮. ২৩২৭) প্রদত্ত হইক্সাছে সেই সম্বন্ধেই এক্ষণে আমাদের 
বিচার কর্তব্য । বৈদিক ধর্মের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই ছুই প্রসিদ্ধ ভেদ 
আছে। তন্মধ্যে, কঙ্কাণ্ডের সূল উদ্দেশ্য সুত্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র ইত্যাদি 
বৈদিক দেবত।দিগকে যজ্ঞের ছার পুর্া করিয়া, তাহাদের প্রসাদে ইহলোকে 
পুত্র-পৌত্রাদি সম্ততি এবং গো অশ্ব ধনধান্যাদি সম্পত্তি লাভ করিয়া শেষে 
মৃত্যুর পর সদ্গতি লাভ করা । বর্তমানকালে এই যাগবজ্ঞাদি শ্রোত ধর্ম নপ্ত- 
প্রায় হওয়ায় উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য দেব্ভক্কি ও দানধর্্মাদি শাসনত্রক্ত 
পুপ্যকর্ম লোকে করিয়া থাকে । খগ্বেদ হইতে স্পষ্ট দেখ যায় যে, প্রাচীন- 
কালে লোক শুধু স্বার্থের জন্য নহে, সমস্ত সমাজের কল্যাণার্থও যজ্ঞের দ্বারাই. 
দেবতাদের আরাধনা করিত। উক্ত কার্যের জন্য বে দেবতার আনুকূল্য 
সম্পাদন করিতে হয় সেই ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্তবস্ততির দ্বারাই খগ্বেদের 
স্থক্রগুলি পূর্ণ) এবং তাহাতে স্থাশে স্থানে “হে দেব! আমাদিগকে সম্ভতি 
দেও, সমৃদ্ধি দেও” «আমাদিগকে শতারু কর” “আমাদিগকে, আমাদের সম্তান- 
দন্ততিকে, আমাদের - বীরপুরুষদিগকে এবং আমাদের গরুবাঙ্ছুরকে মারিও 
না” এইরূপ প্লার্থনা করা হইয়াছে ।* এই যাগযজ্ঞ তিন বেদেরই বিধান 


*. এই মন্ত্র অনেক স্থানে প্রদত্ত হইক্াছে ; কিন্ত সে সমস্ত না ছি এই বহুল প্রচলিত মঞটি 


কর্দমবিপাক ও আত্মস্বাতস্ত্্য 1 ২৯৩. 


হওয়ায় এই মার্গের পুরাতন নাম-__ব্রযীধন্ত্” ; এই যজ্ঞ কিরূপে করিতে হইবে 
ব্রাহ্মণপগ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু বিভিন্ন ব্রাঙ্মণগ্রন্থে যাজ্ভঞর 
বিভিন্ন বিধি বর্ণিত থাকায় কোন্টি গ্রাহ্থ তৎসম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
লাগিল; তাই জৈমিনি এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যগুলির সমন্বয় কিরপে করা 
যাইবে তৎসস্বন্ধীয় অর্থনির্ণায়ক নিয়মসমুহের সংগ্রহ করিলেন। জৈমিনির 
এই নিয়মকেই “মীমাংসাস্ত্রঁ কিংবা পপুর্বমীমাংসা, বলে; এবং সেই জন্য 
এই প্রাচীন কর্মকাণ্ডের নাম পরে “মীমাংস্ক মার্গ” হইয়াছে ) এ নামই এক্ষণে 
প্রচলিত হওয়ায় আমিও এই গ্রন্থে অনেকবার উহার উপযোগ করিয়াছি। কিন্ত 
মীমাংসা শবই পরে প্রচপিত হইলেও যাগধজ্ঞাদির এই মার্গ অতি প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়! আসিয়াছে, ইহা মনে রাখা উচিত । এই কারণে গীতায় 
“মীমাংসা” শব্দ কোথাও আসে নাই ; তাহার বদলে 'ত্রয়ীধন্্” (গীত ৯. ২০৪ 
২১) কিংব! “ত্রয়ী বিদ্যা, নাম আসিয়াছে । যাগষজ্ঞাদি শ্রোতকর্মপ্রতিপাদক 
ব্রাহ্মণগ্রস্থাদির পরে আরণ্যক ও উপনিষদ রচিত। ইহাতে যাগযজ্ঞাদি 
কর্ম গৌণ ও ব্রন্গজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এইরূপ প্রতিপাদিত হওয়ায় ইহার ধর্্কে 
'জ্ঞানকাণ্ড” বলা হয় । তথাপি, বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন বিচার থাকায় উহা- 
দেরও সমন্বয় করা' আবশাক। এই কার্য বাদরার়ণার্য্য স্বকীয় বেদাস্তক্ত্রে 
* করিয়াছেন। এই গ্রস্থকে ব্রহ্মস্ত্র কিংবা শারীরহ্ত্র বা উত্তরমীমাংসা বলে। 
এই প্রকার পুর্বমীমাংস| ও উত্তরমীমাংসা অন্ুক্রমে কর্মকা ও জ্ঞানকাণ্ড 
সন্ধে প্রধান গ্রন্থ। বস্ততঃ এই ছই গ্রন্থ মূলে দীমাংসারই অর্থাৎ বৈদিক 
বচনার্দির অর্থের আলোচন। করিয়াছে । তথাপি কন্মকাগুপ্রতিপাদককে 
শুধু “মীমাংসক+ এবং জ্ঞানকাগ্ড-প্রতিপাদককে “বেদাত্তী' বলাই এক্ষণে 
রীতি হইয়াছে। কর্ধনকাণ্ডীর৷ অর্থাৎ মীমাংসকেরা বলেন যে শ্রোতধর্মে 
চাতুর্মাস্য, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ যাজ্ঞাদি কর্মই প্রধান) এৰং তাহা যে 
ব্যক্তি করিবে, সে-ই, বেদের আদেশ অনুসারে মোক্ষলাভ করে) এই 
যাগযাজ্ঞাদি কর্ম্ম কেহই ছাড়িতে পারিবে না। যদি ছাড়ে, তবে শ্রোতধর্্ম 
'হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইল এইরূপ বুঝিতে হইবে । কারণ, জগতের উৎপত্তির 
সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে ; এবং মনুষ্য যজ্ঞ করিয়! দেঁবতাদিগণক 
তৃপ্ত করিবে, এবং দেবতারাও মনুযোর যে যে বিষয় আবশ্যক তাহ পুরণ 
করিবেন, এই চক্র অনাদদিকাপ হইতে চলিয়া আদিতেছে। এক্ষণে আমি এই 
বিচারের.বেশেব গুরুত্ব আছে বলিয়া! মনে করি না, কটুরণ ষাগষজ্ঞরূপ শ্রতধ্ম 
এক্ষণে প্রচণিত নাই । কিন্তু গীতাকালের অবস্থা ভিন্ন হওয়ায় ভগবদ্‌গীতাতেও 
_(গী, ৩, ১৬২৫ ) যজ্ঞকর্ম্ের মাহাআ্ট উপরি-উক্ত-অন্ুসারেই বর্ণিত হইয়াছে । 
.এই স্থানে বলিলেই যখেষ্ট_“ম। নান্ত্বোকে তে মা ন আযৌ মা নো? গোবু মানো অশ্বেধু 
স্বীরিক। বাসাম। ণে। কদ্র,ভামিঠে বধীহবিদ্মওঃ সদমিহা হখামহে ॥” (ঝ, ১, ১১৪, ৮) 


&৯৪ শীতারহস্য অথৰ! কম্মযোগশান্ত্র। 


তথাপি গীতা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, সে সময়েও উপনিহদের জ্ঞানের 
দ্বারা মোক্ষনৃষ্টিতে এই যজ্ঞকল্পার্দির গৌণত্ব উপলব্ধ হইয়াছিল ( গী, ২. ৪১-৪৬). 
এই গৌণত্বই অহিংসাধর্মের, বিস্তারের পর ক্রমেই বাড়িয়া গিম্কাছিল। 
ফাগযজ্ঞ বেদবিহিত হইলেও তাহার জন্য পণুবধ প্রশস্ত নহে, ধান্যের. 

যজ্ঞ করিবে, এইরূপ ভাগবতধর্মে স্পষ্ট প্রতিপাদন করা৷ হইয়াছে ( মভা. শাং 
৩৩৬, ১০ ও ৩৩৭ দেখ )। সেই জনা (এবং কিয়দংশে পরে জৈনেরাও এইকপ 
কথাই উথাপন করায় ) এখনকার কালে শ্রোতষজ্তঞমার্গের এইরূপ অবস্থা 
হুইয়াছে যে, নিত্য শ্রোতাগ্লিহোত্রপালনকারী অগ্রিহোত্রী কাশীর ন্যান্স বড় 
বড় ধর্্ক্ষেত্রেও খুব কমই দেখিতে পাওয়া! যার; এবং দশ কুড়ি কংসরের মধ্যে 
একটী জ্োতিট্টোমাদি পক্তযজ্ঞ হইকাছছে বপিরা কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। 
তথাপি শ্রোতধর্্মই সমস্ত বৈদিক ধর্মের মূল হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আদরবুদ্ধি 
অদ্্যাপি বজায় আছে এবং জৈমিনীয় সুত্র অর্থনির্ণায়ক শাস্ত্রের তৌলের উপর 
প্রমাণ গণ্য হয়। শ্রোত যাগযজ্ঞাদি ধর্ম এইরূপ শিথিল হইলেও মব্াদি 
স্বৃতিগ্রন্থে বর্ণির্ত অন্য যস্ত-_যাহাকে পঞ্চমহাষজ্ঞ বলে-__মদ্যাপি প্রচলিত 
আছে এবং এই সম্বন্ধেও শ্রোতধাগবজ্ঞচক্রাদিরই উক্ত নিরম প্রযুক্ত হয়। 
উদ্দাহরণ যথা, মন্বাদি স্বৃতিকারেরা বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মবজ্ঞ, তর্পণরূপ পিতৃষজ্ঞ 
হোমরূপ দেবধক্গ, বলিরূপ ভূতষজ্ঞ এবং অতিথিসম্তর্পণরূপ মনুষ্যষজ্ঞ, এইরপ 
পাচ অহিংসাত্মক ও নিত্য গৃহবজ্ঞের কথ! বলিয়াছেন ; এই পাঁচ ষজ্ধেই অনু- 
ক্রমে খধিগ্রণ, পিভৃগণ, দ্েবতাগণ, ভূতগণ ও মন্ষাগণকে প্রথমে তৃপ্ত করির় 
তাহার পর গৃহস্থ নিজে অন্ন গ্রহণ করিবে এইরূপ গাহ্স্থ্যধর্খের বিধি 
প্রদত্ত হইয়াছে (মনত ৩. ৬৮১২৩ )। এই ষজ্ঞ করিয়া যে অর অবশিষ্ট থাকে 
ভাহার নাম “অমৃত” ) এবং সম্ন্ত'লোকের আহার হইয়! যে অন্ন উদ্বৃত্ত হয় 
তাহাকে “বিঘস+ বলে (মনু, ৩. ২৮৫ )1 এই “অমৃত” ও “বিঘস+ অবই গৃহস্থের 
পক্ষে বিহিত ও শ্রেযস্কর। এইরূপ না৷ করিয়া যে কেহ কেবল 'আপনার উদরের 
জন্য অল্প পাক করিয়! খায় সে অধ অর্থাৎ পাপ ভক্ষণ করে, এবং তাহাকে 
মনুস্বতি ধগ্বেদ ও গীতা প্রভৃতি সকল গ্রস্থেই “অবাশী” বলা! হইয়াছে (খ. 
১০০ ১১৭, ৬ 5 মনু, ৩. ১৯৮? গী, ৬ ১৩)। এই স্মার্ভ পঞ্চমহাষজ্ত ছাড়া 
দান, সতা, দয়া, অহিংস! প্রভৃতি সর্বভূতকিতগ্রদ অন্য ধর্মও উপনিষদে ও, 
স্থৃতিগ্রস্থে গৃহস্থের পক্ষে বিছিত বলিয়! নির্ধারিত হইয়াছে € তৈ. ১. ১১) $ এবং 
তাহাতেই, পরিবারের বৃদ্ধি করিয়! বংশ বজায় রাখিবে--প্রজাতন্তং মা! ব্যব- 
চ্ছেৎসী:--এইবূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই সমন্ত কর্পাকে একপ্রকার যজ্ঞ 
বলিয়়াই মানা যায় এবং তাহা করিবার ক্রারণ তৈত্তিরীয় সংহিতাঁয় এইরূপ 
উত্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ জন্মতই আপনার পৃষ্ঠের উপর তিন প্রকার খপ 
লইয়া আসে - এক খাষিদের, দ্বিতীয় দেবতাদিগের ও.ভূতীয় পিতৃগণের । তন্মধ্যে 
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খবষিদের খণ বেদাভ্যাসে, দেবতাদের খণ যজ্ঞের দ্বার! এবং পিভৃগণের খণ 
পুত্রোৎপত্তির দ্বারা শোধ কর! আবশ্যক, নচেখ তাহার সদ্গতি হইবে ন! 
(তৈ, সং, ৬. ৩, ১*, ৫)%। জরৎকারু যখন এই প্রকার না করিয়া বিবাহ 
গ্রিবার পূর্বেই কঠোর তপশ্চধ্যা় প্রবৃত্ত হইলেন তখন সন্তানক্ষয় প্রযুক্ত 
তাহার যাযাবর নামক পিতৃপুরুষ আকাশে ঝুলিয়া আছেন তাহার দৃষ্টিগোচর 
হইল এবং তাহার আদেশক্রমে পরে তিনি বিবাহ করিলেন, এইরপা মহা- 
ভারতের আদি পর্ধে এক কথ। আছে ( মভা. আ. ১৩)। এই সমস্ত কর্ম অথব! 
ঘন্ত কেবল ব্রাহ্মণদিগেরই করিতে হইবে এন্সপ নহে । বৈদিক যাগষজ্ঞ 
ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম যখাধিকার স্ত্রী ও শুদ্রের পক্ষেও বিহিত হওয়ায় স্থৃতি- 
ক্ষারদিগের কথিত চাতুর্ধ্্য-ব্যবস্থা অন্ুদারে অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই যজ্ঞ; 
উদাহরণ যা, সনিরদিসের যুদ্ধও এক জ্ঞ ) এবং যক্ঞ শব্দের এই ব্যাপক অর্থই 
এই প্রকরণে বিবক্ষিত হইয়াছে । যাহার পক্ষে যাহ! বিহিত তাহাই তাহান্ন 
স্তপ (১১, ২৩৬) এইরূপ মন্ছু বলিয়াছেন। মহাভারতেও-_ 
আর্ম্তষজ্ঞাঃ ক্ষত্রাশ্চ হবি বাজ্ঞ। বিশঃ স্থৃতাঃ। 
পরিচারযজ্ঞাঃ শৃদ্রাশ্চ জপযজ্ঞা দ্বিজাতয়ঃ ॥ 

আরস্ত ( উদ্যোগ ), হবি, সেবা ও জপ এই চার ধজ্, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃত্র ও ব্রাঙ্গণ 
এই চার বর্ণের পক্ষে যথাহুক্রমে বিছিত এইক্ধপ উক্ত হুইরাছে (মা, 
শাং, ২৩৭, ১২)। সার কথা, এই জগতের সমস্ত মন্ুষ্যকে বক্ঞার্থই ব্রহ্গদেধ 
স্থষ্টি করিয়াছেন (মভা. অন্ত, ৪৮, ৩; ও গী. ৩. ১* ও ৪. ৩২ দেখ)? 
ফলত চাতুর্বপ্যার্দি সমস্ত শান্ত্রোন্ত কর্্মই একপ্রকার যজ্ঞ) এবং প্রত্যেকের 
নিজ নিগ্ধ অধিকারাগ্সারে এই যজ্ঞ অর্থাৎ শাস্তোক্ত কর্-_ধন্ধ!, ব্যবসান্ন 
“ৰা কর্তবাবাবহার-_-ধদি তাহার! প্রচলিত না রাখে তাহা হইলে সমস্ত সমাজের 
ক্ষতি হুইক়া অবশেষে তাহার ধ্বংস হইবারও সম্ভাবন! হইয়। থাকে । তাই 
এই ব্যাপক অর্থে সিদ্ধ, হইতেছে যে, লোকসংগ্রহার্থ যজ্ছের আবশ্যকতা 
সর্বদাই হইয়া থাকে । 

এক্ষণে এই প্রপ্ন উত্থিত হইতেছে ঘে, যদি বেদ-অন্থসারে এবং চাতুরবা্গি 
বার্ড ব্যবস্থানথুসারে গৃহস্থের'পক্ষে সেই কেবল কর্মময়, বজ্ঞপ্রধান বৃত্তি বিহিত 
বলিয়! স্বীকৃত হইল, তবে কি এই সাংসারিক কর্ন ধর্শ-শাস্ত্রা্সারে বখা-বিধি 
(অর্থাৎ নীতি ও ধর্শের আদেশ অনুদারে ) করিলে তাহার দ্বারাই মনুষ্য জন্ম- 
মরণের ফের হইতে মুক্ত হয়? আর বদি বলাযায় যে সে মুক্ত হয়, তাহা 
হইলে জানের মাতব্বরী ও ধোগাতা কি রহিল? ব্রন্ধাম্মৈক্যজ্ঞান হইয়া করছে 
বিরক্ত না হইলে নামরূপাত্মক মায়া, হইতে কিংব। জন্মমরণের ফের হইতে 

* তৈত্তিরীয় সংহিতার বচনটি এই--“'জায়মানে! ৰৈ ব্রাঙ্মণঞ্জিভিখর্পবা জায়তে ্রহ্ধ 
চধ্যেপর্ষিতো। বজ্জেন দেবেভাঃ প্রজয়। পিভৃতা এব ব। অনৃশে। বঃ পুত্র বন। ব্রদচািবাসা তি'।: 
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যুক্তি নাই, এইরপ জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্‌ স্পষ্ট বলেন 3. এবং শ্রৌতন্মা্ত 

রর যদি দেখ, তবে প্রত্যেকের সমস্ত জীবন কর্মমপ্রধান কিংবা ব্যাপকার্থে 
যক্ঞময়, এইরূপ দেখা যায় । তাছাড়া যজ্জার্থে অনুষ্ঠিত কর্ন বন্ধক হয় না এবং 
যজ্ঞের দ্বারাই স্বর্গপ্রান্তি হয় এইরূপ বেদও স্পষ্ট বলিয়াছেন। স্বর্গের কথা 
একপাশে সরাইয়া রাখিলেও ইঞ্্রাদি দেবতারা সন্তষ্ট না হইলে বৃষ্টি পড়ে না 
এবং যক্ত না করিলে দেবভারাও সন্ধষ্ট হন না, এইরূপ নিরম ব্রদ্ধদেবই স্থাপন 
করিয়াছেন। তবে বজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম বাতীত মন্ুষ্যের কাজ চলিবে কি করিয়া ? 

অক্ৌ প্রান্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্টতে । 

আদিত্যাজ্জারতে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ 
স্যজ্তে হুত দ্রব্যাদি অগ্রি দ্বারা সুধ্যের নিকট পৌছায় এবং সুর্ধ্য হইতে পর্জন্য, 
পর্জন্য হইতে অন্ত, এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়” ইহলোকে মম্থস্থৃতি, 
মহাভারত, উপনিষদ ও গীতাতে এইরূপ ক্রম দেওয়া হইয়াছে (মন্থু ৩, ৭৬5 
মভা, শাং. ২৬২* ১১) মৈজ্রয, ৬, ৩৭ ) ও গী., ৩. ১৪ দেখ )। এবং এই যজ্ঞ 
বদি কর্মের দ্বারাই সাধ্য হয় তবে কর্ম্ম ছাড়িলে কাজ চলিবে কি করিয়া? 
যজ্ময় কর্মু ছাড়িলে সংসারচক্র বন্ধ হইয়! যাইবে, কেহ খাইতেও পাইবে 
না! ইহার উত্তরে ভাগবত ধর্ম ও গীতাশান্্ব বলেন যে, ধাগধজ্ঞাদি বৈদিক 
কিংব। অন্য কোন স্মার্ত বা ব্যবহারিক যজ্ঞময় কর্ম ছাড়ো আমরা এ কথা বলি 
না) অধিক কি, পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে এই যে যজ্ঞের চক্র ইহা! বন্ধ হুইয়! 
গেলে জগৎ উংসন্ন হইবে, তোমাদের এই কথা৷ আমাদেরও মান্য। তাই, 
কম্মময় যক্ত কখনই ত্যাগ কর। উচিত নহে ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত (মতা. 
শাং, ৩৪০ ) গী, ৩. ১৬)। কিন্তু জ্ঞান ও বৈরাগ্যের দ্বারা কর্ধক্ষয় না হইলে 
মোক্ষ নাই এইরূপ জ্ঞানকাণ্ডে অর্থাৎ উপনিষদে স্পষ্ট উদ্ত হইয়াছে । তাই, 
এই ছুই সিদ্ধান্ত মিলাইয়া সমস্ত কর্ম জ্ঞানের সহিত অর্থাৎ ফলাশ! ছাড়িয়া 
নিফাম কিংব! বিরক্ত বুদ্ধিতে করিতে হুইবে ইহাই আমাদের শেষ কথ (গী. 
৩. ১৭-১৯ দেখ )। ন্বর্গফলের কাম্যবুদ্ধি মনে স্থাপন করিয়া জ্যোতিষটোমাদি 
যাগষজ্ঞ করিলে, বেদের কথ! অনুসারে তুমি স্বর্ফল পাইবে ইহাতে সন্দেহ 
নাই ; কারণ, বেদাজ্ঞ। কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্ত ত্বর্ফল নিত্য 
অর্থাৎ স্থায়ী হয় না৷ বাঁলিয়! উক্ত হহয়াছে যে,-_. 

প্রাপ্যান্তং কম্ধণন্তস্য বৎকিঞ্চেহ করোত্যরম্‌। 

তম্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যন্মৈ লোকায কম্মণে ॥* 
“ইহলোকে অনুষ্ঠিত বাগবপ্রাদি পুণ্যকর্ম্বের ফল স্বর্গভোগের দ্বারা শেধ হইলে, 


* এই মন্ত্রের বিভীয় চরণ চরণ পড়িবার সময় 'পুনরৈতি' এবং 'জন্মৈ এইরূপ পচ্ছেদ করিয়া 
পাড়িলে এই চরণে অক্ষরের কনী পড়িবে না। বৈদক গ্রন্থ পড়িবার সময় অনেক সমর এইরূপ 
কর' আবশ্যক হয়। 
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ঘজ্ঞকারী কর্ম্মকাণ্তী মনুধাকে ন্বর্গলোকে হইতে এই কর্মলোকে অর্থাৎ তুলোকে 
পুনর্বার আসিতে হয়” (বৃ. ৪, ৪* ৬) বেস্থ, ৩. ৯.৮ মতা. বন, ২৬০, 
৩৯ )। ম্বর্গ হইতে নীচে আসিবার কোন্‌ পথ তাহাও ছান্দোগ্য- 
উপনিষদ্দে উক্ত হইয়াছে (ছাং, ৫, ১০, ৩-৯)। “কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ* 
কিংবা পত্রেগুণ্যবিষয়। বেদাঃ” (গী. ২. ৪৩, ৪৫) এইরূপ কিছু গৌণত্বস্থচক ষে 
বর্ণনা ভগবদ্গীতার আছে তাহা! এই কর্্মকাণ্ডী লোৌকদিগকেই লক্ষ্য করিয়! 
বল! হইরাছে; এবং নবম অধ্যায়ে আরও স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে, ”গতাগতং 
কামকামা লভভ্তে” (গী. ৯, ২১)-_তাহাদিগকে স্বর্গলোকে ও ইহলোকে 
বারবার যাতায়াত করিতে হয়। এই যাতায়াত ন৷ ঘুচিলে আত্মার প্রকৃত 
শাস্তি, পূর্ণাবস্থা কিংবা মোক্ষলাভ হয় না। তাই, গীতার সমস্ত উপদেশের 
সার এই যে, শুধু যাগবজ্ঞাদি কেন, চাতুর্কর্থ্যের সমস্ত ধর্মই তুমি ব্রহ্গাম্মৈক্য- 
জ্ঞানের দ্বার! ও সাম্যবুদ্ধির দ্বারা আসক্তি ছাড়িয়া! কর, এই প্রকারে কর্মচক্র 
বজায় রাখিয়াও ভুমি মুক্ত হইবে (গী, ১৮ ৫,৬)। দেবতাদের উদ্দেশে, 
তিল তুল কিংবা পণ্ড “ইদং অমুকদেবতায়ৈ ন মম” বলিয়া অগ্নিতে হবন 
করিলেই যজ্ঞ হয় এরূপ নহে। প্রত্যক্ষ পশুবধ করা অপেক্ষা! প্রত্যেকের 
শরীরে কাম-ক্রোধাদি যে পশ্ুবৃত্তি আছে, সাম্যবুদ্ধিন্ূপ সংঘম-অগ্নিতে তাহাদের 
,হোম করাই অধিক শ্রেয়ক্ষর যঞ্জ (গী, ৪, ৩৩)। এই অভিপ্রায়েই প্যজ্ঞ- 
সমূহের মধ্যে আমি জপযঞ* -অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ গীতায়' ও নায়ায়ণীয় ধর্মে 
ভগবান্‌ বপিয়াছেন (গী, ১০, ২৫ ? মভা, শাং, ৩. ৩৭)। মন্ুস্থতিতেও জপের 
দ্বারাই ব্রাঙ্গণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে-_-তারপর আর যাহা করুক বা না করুক,__ 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে ( মনু. ২, ৮৭)। অগ্নিতে আহুতি দিবার সময় “ন মম”_- 
ব্হ! আমার নয়__-এইরূপ বলিয়! উক্ত দ্রব্যের উপর নিজের মমত্ববুদ্ধি ত্যাগ 
করাই যজ্ঞের মুখ্য তত্ব ; এবং দানাদি করন্মেরও ইহাই বীজ, তাই এই কর্মের 
যোগ্যতাও যজ্ঞের সহিত সমান। অধিক কি, যাহাতে নিজের কিছু মাত্র স্বার্থ 
নাই এইরূপ কর্ম শুদ্ধ বুদ্ধিতে করিলে তাহাকে ষজ্ঞ বলিলেও চলে। যজ্ঞের 
এই ব্যাখ্য। স্বীকার করিলে, বুদ্ধিকে নির্মম কিং! নিফাঁম রাখিয়া! অনুষ্ঠিত সমস্ত 
কর্মকেই ব্যাপক অর্থে যজ্ঞ বল! যায় ? এবং দ্রব্যময় যজ্ঞের পক্ষপাতী মীমাংসকের 
বিজ্ঞার্থে অনুষ্ঠিত কর্ম বন্ধনকারণ হয় না” এই নিয়মন্থত্র এ সমস্ত নিষ্কাম কর্মেও 
প্রৃধুক্ত হর়। এই কম্ন করিবার সময় ফলাশাও ত্যাগ কর! প্রযুক্ত ত্বর্গের যাতায়াতও 
ঘটে না এবং এই কন্ত্ব করিলেও শেষে মোক্ষরূপ সদ্গা' 5 লাভ ,হয় (গী. ৩. 
৯)। সাঁস কথা, সংসার ষঞ্তময় কিংবা কর্মময় হহীলেও কর্ম্ম-অনুষ্ঠানকানী- 
দিকে ছুই বর্গে বিভক্ত করা হইয়া *থাকে। এক, শাস্ত্রোক্তরীতিতে কিন্তু 
ফলাশা রাখিয়া! যাহার! সংসারষাত্রা নির্বাহ করে ( কর্মকাণ্ডী লোক); আর 
এক, নিষ্কাম বুদ্ধিতে বেবল কর্তব্য বলিয়া যাহারা জীবনযাত্রা নির্বাহঙকরে 


৩৮ ০ 


২৯৮ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশান্ত্র। 


€জ্ঞানী লোক )। তন্মধ্যে প্রথম অর্থাৎ নিছক কর্কাণ্ডী লোৌকদিগের স্র্গ- 
প্রাপ্তিরপ অনিতা ফল, এবং দ্বিতীর .অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা কিংবা! নিষ্ষাম- 
বুদ্ধিতে৯ কর্্বকারী জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিত্য মোক্ষফল লাভ হয়, এইরূপ 
গীতার সিদ্ধান্ত । মোক্ষের জন্য কর্ম ছাড়িতে গীতা কোথাও বলেন নাই। 
উল্টা, অষ্টাদশ অধ্যায়ের আরন্তে স্পষ্টর্ূপে উক্ত হইয়াছে যে, “ত্যাগ - ছাড়াঃ 
শবে গীতাতে কর্মত্যাগের পরিবর্তে ফলত্যাগ”ই সর্বত্র বিবক্ষিত। 

কর্কাণ্তী ও কর্মযোগীদিগের প্রাপ্য ফল এইপ্রকারে বিভিন্ন হওয়ায়, 
প্রত্যেককে মৃত্যুর পর ভিন্ন ভিন্ন পথ দিস! ভিন্ন ভিন্ন লোকে যাইতে হয়। এই 
মার্গের নাম অন্ুক্রমে “পিতৃঘান* ও “দেবযান” (শাং. ১৭. ১৫, ১৬)। এবং 
উপনিষদের ভিত্তিতে এই ছুই মার্গই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। 
যাহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে সেই ব্যক্তির_এবং এই জ্ঞান অন্ততঃ অস্তিমকালে 
তো অবশ্যই হইয়! গিয়াছে (গী. ২, ৭২)_-শরীর মৃত্যুর পর চিতায় দগ্ধ 
হইলে, সেই অগ্নি হইতে জ্যোতি (জাল! ), দিবা, শুক্লপক্ষ, এবং উত্তরায়পের 
ছয় মাসে_-প্রয়াণ করিতে করিতে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপদে গিয়া পৌছায় এবং 
সেখানে তাহার মোক্ষলাভ হওয়ায় সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া এই মৃত্যুলোকে 
ফিরিয়। আসে না? কিন্তু যে ব্যক্তি শুধু কর্কাণ্ডী অর্থাৎ যাহার জ্ঞান হয় 
নাই, নে সেই অগ্নি হইতে ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়নের ছয় মাস এই 
ক্রমানুসারে চলিয়া চক্রলোকে পৌছিয়া তাহার কৃত পুণ্যের সমস্ত ফল ভোগ 
করিয়া! পুনর্বার ইহলোকে জন্মগ্রহণ করে) এই ছুই মার্সের এইরূপ ভেদ 
€(গী. ৮. ২৬২৭)। “জ্যোতি (জালা) শব্দের স্থানে উপনিষদে “অচ্চি 
(জালা) এই শব্দ থাকায় প্রথম মার্গের “অর্চিরাি” এবং দ্বিতীয়ের “ধুআাদি” 
এরইরপ নামও আছে। আমাদের উত্তরায়ণ উত্তর গ্রবস্থানে অবস্থিত দেব- 
তাদের দিন এবং আমাদের দক্ষিণায়নই তাহাদের রাত্রি, এই পরিভাষার 
প্রতি লক্ষ্য করিলে, এই ছই মার্গের মধ্যে অর্চিরাদি (জ্যোতিরাদি ) কিংবা 
প্রথম মার্গ আরম্ত হইতে শেষ পর্যান্ত প্রকাশময় এবং দ্বিতীর অর্থাৎ ধুত্রাদি 
মীর্গ অন্ধকাবময়, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। জ্ঞান প্রকাশময় এবং পরব্রহ্ধ 
“জ্যোতিষাং জ্যোতি (গী. ১৩. ১৭)--জ্যোতির জ্যোতি-_হওয়! প্রযুক্ত 
মৃত্যুর পর ভ্তানী ব্যক্তির মার্গ প্রকাশময় হওয়াই সঙ্গত; গীতায় এই ছই 
মার্গের- শুর” ও কষ” এই যে ছুই সংজ্ঞা দেওয়। হইয়াছে, প্রকাশময় ও 
অন্ধকারময়ই তাহার অর্থ। গীতার উত্তরায়ণের পরপর্তাী পৈঠার উল্লেখ নাই। 
কিন্ত যাক্কের নিরুজ্তে উদগয়নের' পর দেবলোক, হুর্ধ্, বৈছ্যাত' ও মানস 
পুরুষের বর্ণনা আছে (নিরুক্র ১৪. ৯)) এষং উপনিষদে দেববানের যে বর্ণন! 
আছে তাহার সমন্বয় করিয়া বেদাস্তন্থত্রে উত্তরায়ণের পরে সম্থংসর, বায়ুলোক, 
হুর, উন্র, ঘিহ্াৎ, বরুপলোক, ইজলোক, প্রজাগন্ডিলোক ও পরিশেষে ব্রঙ্ঘলোক 


কর্্মবিপাঁক ও আত্মস্বাতস্ত্্য ৷ ২৯৯ 


এইরূপ পরবর্তী সমস্ত »পঠা প্রদত্ত হইয়াছে (বৃহ ৫. ১০ ) ৬. ২* ১৫? ছাং, 
€. ১০) কৌবী, ১. ৩7 বেনু, ৪* ৩* ১-৬ | 

দেবধান ও পিতৃযান এই ছুই মার্সের পৈঠা বা আড্ডার বর্ণনা কর! হইল। 
কিন্ত ইহাদের মধো দিবস, শুরু পক্ষ, উত্তরারণ প্রভৃতির যে বর্ণনা আছে 
তাহার সাধারণ অর্থ কালবাচক হওয়ায় দেবযান ও পিতৃযান এই ছই মার্গের 
সহিত কালের কোন সম্বন্ধ আছে কিংব! প্রথমে কখন ছিল কি না, এই প্রস্থ 
স্বভাবতঃ উপস্থিত হয়। দিন, রাত্রি, শুরুপক্ষ প্রভৃতি শব্দের অর্থ কালবাচক 
হইলেও অগ্নি, জোতি, বায়ুলোক, বিদ্বাৎ প্রভৃতি অন্য যে সকল পৈঠা বর্ণিত 
হইয়াছে তাহাদের অর্থ কালবাচক হইতে পারে না) এবং জ্ঞানী ব্যক্তি 
দিন কিংবা রাজে মবিলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ হয় এইরূপ মানিলে 
জ্ঞানেরও কোন মাহাত্ম্য থাকে না। তাই, অগ্নি দিন উত্তরায়ণ প্রভৃতি 
লমন্ত শবই কালবাচক স্বীকার না করিয়া বেদান্তন্ত্রে ত্র সকল শবের 
সবার তত্বদঘভিমানী দেবতা কল্পনা করিয়া এই সকল দেবতা, জ্ঞানী ও কর্ম্মকাণ্তী 
ব্যক্তির আত্মাফে বিভিন্ন মার্গ 'দিয়া ব্রন্মলোকে ও চন্দ্রলোকে লইয়া যান, 
এইবপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে (বেস্, ৪, ২ ১৯--২১) ৪, ৩. ৪)। কিন্ত 
এই মত ভগবদ্গীতার অভিমত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। কারণ, 
উত্তরায়ণের পরবর্তী পৈঠা যাহা কালবাঁচক নহে, গীতায় বর্ণিত হয় নাই? 
তাহাই নহে, এই মার্গ বলিবার 'পৃর্ববেই__ষে সময়ে মরিলে কর্ম্মযোগী ফিরিয়া 
আসে কিংব আসে না, সেই কালের কথা এক্ষণে তোমাকে বলিব” ( গী- ৮. 
২৩) এইপপ ভগবান্‌ কালের বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ; এবং মহাভারতেও 
ভীম্ম শরশধ্যায় পড়িলে দ্বেহত্যাগ করিবার জন্য উত্তরার়ণ কালের অর্থাৎ সুর্যের 
স্উত্তরদিকে গমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন্জ (ভী- ১২০ ) অন্ু- ১৬৭)। ইঁ 
হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, দিন, গুরুপক্ষ ও উত্তরায়ণ কালই কোন-না-কোন 
সময়ে মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া মানা হইত। খগ্বেদেও দেবযান ও 
পিতৃযান এই ছুই মার্গের যেখানে বর্ণনা আছে (খা, ১০. ৮৮, ১৫ ও বু. ৬, ২, 
১৫), সেখানে কালবাচক অর্থই বিবক্ষিত। এই এবং অন্য অনেক প্রমাণ 
হইতে আমি স্থির করিয়াছি যে, উত্তর গোলার্দের যে স্থানে হুর্য্য ক্ষিতিজের 
উপর বরাবর ছয় মাস দৃশ্য হইয়া থাকে সেই স্থানে অর্থাৎ উত্তর গ্রবের নিকট 
অথবা মেরুস্থানে বৈদিক খধিদিগের যখন বসতি ছিল তখন হইতেই ছয় মাস 
উত্বরায়ণের গ্রকাশকালকেই মৃতুার প্রশস্ত কাল বলিয়া মানিবারু প্রথা প্রচলিত 
রইস থাঁকিবে। ইহার সবিস্তর বিচার আমি আমায় অন্য গ্রছ্থে করিরাছি 
ক্বারণ বাহাই হউক না কেন, এই ধারণাটি যে খুবই প্রাচীন, তাহাতে সন্দ্হ 
নাই) এবং এই ধারণাই দেবধান ও পিতৃষান এই ছুই মার্গের মধ্যে স্পষ্ট 
খৰি-্ুট না .খাকিলেও পপর্ধ্যানক্রমে উহাদের অন্বভূতি হুইয়। গিক্সাছে। 


৩০০ গীতারহুস্য অথবা কর্দ্মযোগশান্ত্র 


অধিক-কি, এই ছুই মার্গেরই মূল এই প্রাচীন ধারণার ভিতরেই আছে, 
এইরূপ আমার মনে হয়। নচেৎ ভগবদ্গীতায় দেবধান ও পিতৃযান লক্ষা 
করিয়া! একবার যে “কাল (গী. ৮. ২৩) এবং অপর একবার “গতি? বা “স্যতি” 
৪১7৮9 ২৬ ও ২৭) বল! হইয়াছে, অর্থাৎ এই ছুই ভিন্ন ভিন্ন অর্থের 

শব্দ যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপপত্তি ঠিক লাগান! যায় না। বেদাত্ত- 
শুত্রের শাঙ্করভাষ্যে দেবযান ও পিতৃযানের কালবাচক অর্থ স্মার্ত, যাহ! কর্ম 
যোগের পক্ষেই খাটে ; এবং প্রকৃত ব্হ্গজ্ঞানী উপনিষদে বর্ণিত শ্রোত অর্থাৎ 
দেবতা প্রদর্শিত প্রকাশময় মার্গের দ্বারা ব্রহ্গলোকে গমন করেন এইরূপ ভেদ 
করিয়। “কালবাচক” ও “দ্েবতাবাচক+ অর্থের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে ( বেহু, শাং 
ভা, ৪. ২. ১৮-২১)। কিন্তু মূল সুত্রে দেখা যায়, যেন কালের অপেক্ষা! না 
রাখিয়া উত্তরায়ণাদি শব্দের দ্বারা দেবতা কল্পনা করিয়া দেবযানের যে দেব্তা- 
বাক অর্থ বাদরায়ণাচাধ্য নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাই তাহার মতে সর্বত্র 
অভিপ্রেত হইয়া থাকিবে; এবং গীতায় বর্ণিত মার্গ উপনিষদের এই দেবধান্‌ 
গতিকে ছাড়িয়৷ স্বতন্ত্র হইতে পারে এরূপ মনে করাও সঙ্গত নহে। কিন্ত 
এ স্থলে এত গভীর:জলে প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই । কারণ দেবযান 
ও পিতৃষানের দিন, রাত্রি, উত্তরায়ণ প্রভৃতি শব এঁতিহাসিকদৃষ্টিতে সুলারস্তে 
কালবাচক ছিল কি না এই সম্বন্ধে মতভেদ -থাকিলেও এই কাঁলবাচক অর্থ 
পরে ছাড়িয়া দেওয়া! হইয়াছিল, ইহা! নির্বিবাদ। কালের অপেক্ষা না রাথিয়া। 
মনুষ্য যে সময়েই মকুক না কেন, জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের কর্্মান্ুসারে প্রকাশমক় 
মার্থ দিয়া এবং নিছক কর্মমনকাণ্ডী ব্যক্তি অন্ধকারময় মার্গ দিয়া পরলোকে যাত্রা 
করে, দেবযান ও পিতৃষান এই ছই শব্দের এই অর্থই শেষে নির্ধারিত ও রূঢ় 
হইয়! গিয়াছে । তাহার পর, দিন ও উত্তরায়ণ প্রভৃতি শবে বাদরায়ণাচার্যের 
কথ! অনুসারে দেবতাহ মনে কর কিংবা উহার লক্ষণ হইতে প্রকাশময় মার্গের 
ক্রমবর্ধনশীল পৈঠাই মনে কর, দেবষান ও পিতৃষান ইহাদের রূঢ় অর্থ যে মার্গ- 
বাচক এই সিদ্ধান্তে কোন প্রকার ভেদ হয় না । 

কিন্তু কি দেবধান, কি পিতৃষান,-_শাস্ত্রোক্ত পুণ্যকশ্শ্কারীই এঁ ছুই মার্শ 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে । কারণ, পিতৃঘানমার্গ দেবধান অপেক্ষ। নিম্ন পৈঠার হইলেও, 
তাহাও চন্দ্রলোকে অর্থাৎ একপ্রকার ন্বর্গলোকে ই উপনীত হইবার মার্গ। তাই 
ইহলোকে শাস্ত্রোক্ত কোনপ্রকার পুণ্য কর্ম করিলেই সেখানকার স্থুখভোগের 
যোগ্যতা হয়, ইচ্ছা স্পষ্টই ,দেখা যায় (গী, ৯, ২০১২১)। যাহারা, কিছুমাত্র 
শাস্তোক্ত পুণ্যকর্শম না করিয়। সংসারে ধাবজ্জীবন পাপাচরণে নিমগ্ন থাকে তাহারা 
এ ছয়ের মধ্যে কোন মার্গ দিয়াই যাইতে গারে না। তাহারা মৃত্যুর পর একে- 
বারেই পশুপক্ষী আদি তিধ্যক্‌ ধোনিতে জন্মগ্রহণ করে, এবং পুনঃ পুনঃ যম" 
লোকে অর্থাৎ নরকে গমন করে এইরূপ উপনিধদে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে! 


কর্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্র্য । ৩০১ 
ইহাকেই “তৃতীয়” মার্গ বলে (ছাং, ৫. ১০. ৮; কঠ, ২, ৬, ৭) এবং ভগবদ্‌- 


গীতাতেও নিছক্‌ পাপী অর্থাৎ আস্তুরী পুরুষেরা এই নিরক্নগতিই প্রাপ্ত হয়, 
এইন্্প উক্ত হইয়াছে (গী, ১৬, ১৯-২১) ৯, ১২ বেস ৩, ১, ১২, ১৩৪ 
নিরুক্ত ১৪. ৯)। 
বৈদিক ধর্শের প্রাচীন পরম্পরাক্রমে মনুষ্য স্বীয় কর্ধান্ুরূপ মরণাস্তর তিনপ্রকার 
গতি কি ক্রধ-অনুসারে প্রাপ্ত হয় তাহ! উপরে উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে দেবযান 
মার্ের দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয় ; তথাপি ক্রমে ক্রমে অর্থাৎ অর্চিরাদি সোপানে 
পর-পর আরোহণ করিয়া পরিশেষে এই মোক্ষ লাভ হয়? তাই এই মার্গের 
আর এক নাঁম “ক্রমমুক্তি”, এবং মরণান্তর ব্রক্লোকে গিয়৷ সেখানে শেষে 
মুক্তিলাত হয় বলিয় ইহার “বিদেহমুক্তি এই নামও হইয়াছে । কিন্তু খাঁটি 
অধান্মশাস্ত্র ইার পরে আরও এই কথা বলেন যে, ব্রহ্ম ও নিজের আত্মা এক-_- 
এই পুর্ণ সাক্ষাৎকার যাহার মনে নিত্য জাগৃত আছে সেই ব্যক্তি ব্রঙ্গকে লাভ 
করিবার জনা অন্য কোন স্থানে কেন যাইবে ? কিংবা! মরণেরও পথই বাসে 
কেন দেখিবে? উপাসনার জন্য স্বীকৃত হুর্যযাদি প্রতীকের অর্থাৎ সগুণ ব্রদ্দের 
উপাসনার ছারা যে ব্রহ্গজ্ঞান হয় তাহা প্রথমে একটু অপূর্ণ থাকে সত্য, 
কারণ, তাহার দরুণ হুধ্যলোক কিংবা ব্রন্মলৌক ইত্যাদির কল্পনা মনে উদ্দিত 
“হইয়া তাহাই মরণ সময়েও নুনাধিক পরিমাণে মনে স্থা্রী হইয়া থাকে। 
তাই, এই ব্রটি পরিহার করিয়া মোক্ষলাতার্থ এই সকল লোককে দেবধান মার্গ 
দিয়াই াইতে হয়,__( বেস্থ, ৪, ৩. ১৫)। কারণ, মরণ সময়ে যাহার যেরূপ 
ভাবন! কিংবা ক্রুতু হয় তাহার সেইরূপ গতি হয় ইহা অধ্যাত্মশান্ত্ের স্থির সিদ্ধান্ত 
(ছাং, ৩. ১৪. ১)। কিন্তু সগুণোপাসনা কিংবা অন্য কোন কারণে ব্রহ্গ 
ও নিজের আত্মার মধ্যে কোন 'দ্বৈতী অগ্তরাল*/ তৈ. ২, ৭) যাহার মনে একটুও 
অবশিষ্ট থাকে না, সেই বাক্তি সর্বদাই ব্রঙ্গরপে থাকায় তাহাকে ব্রহ্মলাভের 
জন্য অনা কোথাও যাইতে হঞ্স না, ইহা! স্পষ্টই রহিয়াছে । এইজন্য শুদ্ধ ব্রহ্ধ- 
জ্ঞানের দ্বারা যে ব্যক্তি পূর্ণ নিফাম হইয়াছে, “ন তস্য প্রাণা উৎক্রামস্তি ব্রদ্মৈব 
সন্‌ ব্রহ্মাপোতি”_-তাহার প্রাণ আর কোথাও ষায় না, সে নিত্য ব্রহ্গতৃত হইয়া 
ব্রন্মেতেই লয় প্রাপ্ত হয়-_-এইরপ বৃহদারণ্যকে (বৃ. ৪. ৪. ৬) যাল্তবন্ধ্য জনককে 
বলিয়াছেন; এই প্রকার ব্যক্তি “অত্র ব্রহ্ম সমস্ত”, ( কঠ. ৬. ১৪ ) এইখানেই 
ব্রহ্ম লাভ করেন, এইরূপ বৃহদারণ্যক ও কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে । এই 
শ্রুতির ভিত্তিতে, মোক্ষার্থে স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন *'ই এইরূপ শিবগীতা- 
তেও উক্ত হুইয়াছে। ব্রহ্ম এরূপ কোন বস্ত নহে যে, তাহা অমুক স্থানে আছে ও 
অমুক স্থানে নাই (ছাং. ৭. ২৫) মুং” ২. ২০ ১১)। তবে, কোনসময়ে পূর্ণ 
্রন্ধ প্রাপ্তির জন্য পূর্ণজ্ঞানী পুরুষকে উত্তরায়ণ, হূর্যযলোক আদি মার্গ দিয়! ক্রমে 
, ক্রমে বাইতে হইবে কেন? 'ব্রহ্ধ বেদ ব্রদ্ধব তবতি” (মং, ৩, ২, ৯) যে ব্রন্ধকে 


৩০২ গীতারহস্য অথব! কম্মযোগশাক্্ 


জানে সে এখানেই, এই লোকেই ব্রহ্ম হইয়! গিয়াছে । একজনের অপরের কাছে 
ষাইতে হইলে, “এক” ও “অনা” এই স্থলরুত কিংবা কালকৃত ভেদ থাকে ) এবং 
এই ভেদ, শেষের অদ্বৈত ও শ্রেষ্ঠ ব্রন্মোপলব্ধির মধ্যে থাকিতে পারে না'। তাই, 
প্যস্য সর্ধবমাক্মৈবাহভূ* (বৃ. ২. ৪. ১৪), কিন্া। পসর্ববং খবিদং ব্রহ্ম” ( ছাং ৩. 
১৪, ১), অথবা আমিই ব্রহ্ম _"অহং ব্রহ্ধান্তি” (বৃ. ৪. ১*) এইরূপ যাহার 
মনের নিত্য অবস্থ। দাড়াইয়াছে সে ব্রহ্ষ-প্রাণ্তির জন্য অন্তস্থানে কেন যাইবে ?-- 
সে সর্বদাই ব্রহ্মকৃতই হইক্স। থাকে । পূর্ববপ্রকরণের শেষে যাহা ৰলা হইয়াছে 
গীতাতে সেই ভাবেই পরম জ্ঞানীপুরুষের এই প্রকার বর্ণন করা হইয়াছে 
যে, “অভিতো! ব্রহ্গনির্ববাণং বর্ততে বিদ্িতাজ্বনাম্”চ (গী. ৫. ২৩)- বাহার 
হ্বৈতভাব ত্যাগ করিয়া আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাদিগের প্রারব্বকর্- 
কষয়ার্থ মৃত্যুর পথ দেখিতে হইলেও মোক্ষলাভের জন্য কোথাও যাইতে হয় না, 
কারণ ব্রহ্ষনির্বাণরূপ মোক্ষ তো সর্বদাই তাহাদের সম্দুথে হাত জোড় করিয়া 
দণ্ডায়মান ) কিংবা “ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মন” (গী ৫. 
১৯)-__ধাহাদিগের মনে সর্বভূতান্তর্গত ব্রহ্মা ্বৈক্যরূপ সাম্য প্রতিভাত হস্ তাহারা 
(দেবযান মার্গের অপেক্ষা! ন! রাখিরা ) এখানেই জন্মমরণকে জন্ব করিয়াছেন $ 
অথবা “ভূতপৃথগৃভাবমেকত্থমন্পশ্যতি*_ সমস্ত ভূতের নানাত্ব ন্ট হইয়া সেই 
সমস্ত একস্থ অর্থাৎ ব্রদ্ধরূপ বলিয়! বাহার মনে হয়, সে-ই বর্ম সম্পদ্যতে*__. 
ব্রচ্ধে মিলিত হয় (গী, ১৩.৩* )। সেইরূপ আবার, দেবযান ও পিতৃযান এই 
ছই মার্গ তত্বতঃ যাহারা জানে সেই কর্মযোগীরা মোহ প্রাপ্ত হস্জ ন7” ( গী. ৮৮ 
২৭), এইরূপ গীতার যে বচন উপরে প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যেও “তত্ব 
যাহারা জানে” এই পদের অর্থ “পরম ব্রহ্ষন্ব্ূপ যাহারা জানে” ইহাই 
বিবক্ষিত (ভাগ, ৭. ১৫. ৫৬ দেঞ্ট)। ইহাই পূর্ণ ত্রহ্গীভূত কিংবা পরাকাষ্ঠা 
বরহ্ষস্থিতি ; এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য আপন শারীরক ভাষ্যে (বেনু. ৪. ৩. ১৪ ) 
ইহাই অধ্যান্মজ্ঞানের অত্যন্ত পরাকাষ্ঠ। কিংব। পুর্ণাবস্থা, এইরূপ প্রতিপাদন করিয়া- 
ছেন। অধিক কি, এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে একপ্রকার পরমেশ্বরই হইতে 
হয়, এইব্সূপ বলাতেও কোন অতিপর্োক্তি হইবে না । এবং এই প্রকারে ব্রহ্ধীভৃত 
ব্যক্তি কর্ধ্জগতের সমন্য বিধিনিষেধের অতীত অবস্থায় উপনীত হন, ইহাও আর 
বলিতে হইবে না) কারণ তাহার খ্রন্গজ্ঞান সর্বদাই জাগৃত থাক! প্রযুক্ত তাহারা 
ষাহা কিছু করেন তাহা সর্ধদাই নিফ্ষাম বুদ্ধির দ্বারা প্রেরিত হয় বলিয়া 
পাপপুণোর ছারা নিগিপ্তড থাকে । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্ষপ্রীপ্তির জন্য 
অন্য কোথাও যাইবার কিংবা মরপেরও কোন আবশ্যকতা! না থাকায় এইরূপ 
স্থিত ্রক্ত ব্রহ্নিষ্ট পুরুষকে 'ভী বনুক্ত” বলে (যো. ৩. ৯ দেখ )। বৌদ্ধের! আত্ম 
কিংব। ব্রহ্ম না মানিলেও জীবস্মুক্তের এই নিষ্ষাম অবস্থাই মনুয্যের পরম সাঞ্ধ 
এই কথ তাহারা স্বীকার করেন। অল্প শবভেদে এই মতকে তাহারা আপন 


কর্মবিপাক ও আত্মস্বাতন্ত্্য ৷ ৩০৩ 


ধর্শে গ্রহণ করিয়াছেন ( প।রশি্ট প্রকরণ দেখ )। পরাকাষ্ঠার নিষ্কামত্বের এই 
অবস্থা এবংসাংসারিক কম্ন ইহাদের মধ্যে স্বভাবতই পরস্পর-বিরোধ থাক প্রযুক্ত 
যে এই অবস্থা৷ প্রাপ্ত হইয়াছে সে কর্ম হইতে স্বতই মুক্ত হইয়া ঈন্ন্যাসী হইয়া 
যায়, এইরূপ অনেকে বলেন। কিন্তু এ মত গীতার মান্য নহে ? স্বয়ং পরমেশ্বর 
বেরূপ কর্ম করেন সেইবপ জীবন্ুক্তেরও নিষ্কামবুদ্ধিতে লোক-সংগ্রহার্থ আমরণ 
সমস্ত ব্যবহার করাই অধিক শ্রেয়স্কর, কারণ, নিষ্ামত্ব ৪ কর্ম এই হুয্ের মধ্যে 
বিরোধ নাই, এইরূপ গীতার সিদ্ধান্ত। ইহা! পরবর্তী প্রকরণের নিরূপণে স্পষ্ট 
এ গীতার এই তত্ব যোগবাসিষ্েও স্বীকৃত হইয়াছে (যো. ৬. 
*১৯৯)। 
ইতি দশম প্রকরণ সমাপ্ত। 


শ্রীগণেশায় নমঃ 
গু ততৎসৎ। 


ক্রীমভ্ভশব্দগীতারহুস্য 
অথবা 


কম্মযোগশাস্ত্র। 


০০ শীট পিপিপি পাটি কা এত পাশ শা পা 


প্রথম প্রকরণ । 
বিবয়প্রবেশ । 


নারায়ণং নমস্কভ্য নরং চৈব নরোভ্তমম্. 
দেবীং সরম্ব তীত ব্যাসং ততো জন্ম মুদীরদ্নেৎ ॥ * 

মহ।ভারত, প্রথম শ্লোক । 

শ্রীস্ভগবন্গীত৷ আদাদের ধন্মগ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি অতীব ভাস্বর ও নির্মল 
হীরকখণ্ড। জড়রক্ষাগুজ্ঞানের সহিত আত্মবিদ্যার গুট ও পবিত্র তত্ব সজ্েপে 
এবং অপংপিখ্ূপে বিবৃত করে, দেই সকল তন্বের উপর মন্ুষ্যমাত্রেরই পুক্রষার্থ 
আধ্যাম্মিক পূর্ণাবস্থার পরচয় কবি দেয়, জ্ঞান ও ভক্তিকে গিলাইয়া 
উত্তয্নকে শাস্ত্সম্তত ব্যবহারের সহিত সংযুক্ত করে এবং ইহার দ্বারা সংসারের 
ছুঃখক্ি্ মন্তুষুক শাস্তি প্রদান পূর্বক নিক্ষাম কর্তব্যাচরণে প্রবৃত্ত করে, 
গীতার স্তায় এরূপ সরগ্ী দ্বিতীক়্ গ্রন্থ, শুধু সংস্কৃত সাহিত্যে কেন, জগতের 
নাহিত্যেও ছুর্লভ। কেবল কাব্যের হিসাবে দেখিতে গেলেও ইহাকে উত্তম 
কাব্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। কারণ, ইহাতে আত্মজ্ঞানের অনেক গহন 
সিদ্ধান্ত আবালবৃদ্ধের নিকট বোধগম্য বিশদ সহজ ভাবায় ব্যক্ত হইয়াছে, এবং ইহা 
জ্ঞানসমুষ্বিত ভক্তিরসে পূর্ণ । যে গ্রন্থে শ্রীতগবানের বাণী হইতে সকল বৈদির 
ধন্মের সার গৃহীত হইয়াছে তাহার যোগ্যতা সম্বন্ধে আর ফি বর্ণনা করিব ॥ 
ভারতীয় যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে পর একদিন শ্তরীরু্, ও অজ্জুন খন প্রীতিভরে,কথাঁ- 
সপ কহিতৈছিলেন সেই সময় স্রীকুষ্ণের মুখে অর্জুনের পুনরায় গীতা শুনিধার 


ইচ্ছা হইয়াছিল । অঙ্জুন তথাৎ বিন এইরূপ অঙুরোঁধ করিলেন যে 


প*নারাপণকে, নহরর মধ্যে ষিনি শ্রেষ্ট ভাহাকে, সরশ্বতীদেবীকে,, এবং ব্যাসকে ন্মন্কার 
কাঁরগ তাহার পর “দর সর্থাৎ মহাভারত বলিতে হু করিবে” ইছাই এই গোকের অর্থ । * মহা 











২ ' গীতারহস্য অথবা কৃম্মযোগশাস্ত্র । 


“ভগবন্‌, যুদ্ধারস্তে তুমি যে উপদেশ দিয়াছিলে তাহা। আমি বিস্থৃত_ হুইয্াছি, তুমি 
ককপা করিয়া আমাকে আর একবার তাহা বল ।” তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে 
এই উত্তর দিলেন যে, “সে সময়ে আমি অত্যান্ত যোগধুক্ত চিত্তে উপদেশ করিয়া- 
ছিলাম, কিন্ত এখন পুনর্ার এ প্রকার উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ।” 
তাহাই অন্গীতার আরম্তে বলা হইয়াছে (সভা, অশ্বমেধ অ ১৬. ল্লো। ৭০-৭৩)। 
বাস্তবিক দেখিতে গেলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে; কিন্তু 
তার উপরোক্ত উক্তি হইতে গীতার মাহাত্ম্য কত অধিক তাহাই স্থন্দররূপে ব্যক্ত 
হইতেছে । বৈদিক ধর্মের অন্তত্তি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট এই গ্রন্থ আজ 
প্রায় .আড়াই হাজার বৎসর সকলের নিকটেই বেদের ন্যায় সমানরূপে মান্য ও 
প্রামাণ্য হইয়া আসিতেছে । এই গ্রন্থের মহত্বই'ইহার মূলকারণ । এই কারণে 
সর্বেপনিষদে। গ/বে! দোঞ্জ! গোপালনন্দনঃ | 
পার্থে বতসঃ সুধীর্ভোক্ত। ছুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ 

অর্থাৎ সমস্ত উপনিষদ্‌ গাতীস্বরূপ) গোপালনন্দন স্বয়ং দোগ্ধাস্বরূপ, সুধী পার্থ 
অজ্জুন ভোক্তা বংসম্বরূপ এবং মহত গীতামৃত হুগ্ধ্ব্ূপ- গীতাধ্যানে এই স্থতি- 
কালীন গ্রন্থের এইরূপ অলঙ্কারযুক্ত বর্ণনা হইলেও যথার্থ বর্ণনা কর! হইয়াছে । 
হিন্দুস্থানের সনস্ত প্রাকৃত ভাবায় যে ইহার অনেক ভাষান্তর, টীকা অথবা. ব্যাখ্যা 
হইক্সাছে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু পাশ্চাত্যদ্দেশে সংস্কতের পরিচয় 
হইবার পর অবধি গ্রীক, ল্যাটিন, জ্মণ, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজি প্রভৃতি ঘুরোপীন্স 
ভাষাতেও গীতার নান! ভাষান্তর হওয়াতে আাজ সমস্ত জগতময় এই অপ্রতিম 
গ্রন্থের প্রসিদ্ধি হইয়াছে । 
সমস্ত উপনিষদের সার এই গ্রন্থে আছে শুধু তাহা নহে, ইহার পুরা নামও-_ 
“শ্রীমদ্ভগবদগীতা-উপনিষৎঠ”। গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে অধ্যাক্স- 
সমাপ্তিজ্ঞাপক বে সঙ্কল্প আছে তাহাতে “ইতি শ্রীমদ্ভগবদুগীতাস্থপনিমৎন্, ব্রহ্ম 
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকুষ্ণাজ্জুনসংবাদে” ইত্যাদি শর্ব আছে। এই সংকল্প 
মূল ভারতে দেওর়া,না হইলেও গীতাগ্রস্থের সকল সংস্করণেই উহা! দেখিতে পাওয়া 
যায় । এই হেতু অন্থমান হয় যে, নিত্যপাঠের জন্য যে সময় মহাভারত হইতে 


ভারতে নর ও নারা৪ণ এই ছুই ধধি ছুই স্বরূপে দ্বিধাভূত সাক্ষাৎ পরমাক্জাই; এবং ইহারাই ছুই - 
জনে পরে অঞ্ঞুন ও ্রীকঞ্চ এই ছুই অরতার হইয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে বর্শিত আঁ (মং 
ভাং উ. ১৮।৭-৯ ও ২৮২২: এবং বন, ১২। ৪৪-৪৬)। ই'হারাই নিষ্ষামকর্্মপর নারায়ণীয় ও 
ভাগবতধন্ম সব্বপ্রথমে প্রবর্তিত করায় সকল ভাগবতধশ্মীর গ্রস্থের"গরগ্ডে ইহাদ্দিগকেই নমস্কার 
করা হইয়। থাকে । কেন কোন গ্রস্থে এই প্লোকে “ব্যাস”এর পরিবর্তে “চেব', এইক্প পাঠ", 
প্রদত্ত হইয়া থাকে ; “কি ওরূপ করা আমার যুক্তিসঙ্গত হানে ছয় না। কারণ, ভাগবতধন্দের 
প্রচারক নরনারায়ণ খধিছয়ের স্টার এই ধর্দ্দের ছুই মুখ্য গ্রন্থ ভারত ও গীত ধিনি লিখিস্বাছেন, 
সেই ব্যানও আনার মতে নমফ্য । মহাভারতের প্রাচীদ নাম জর” (মং ভাং আ ৬২। ২০)$" 


বিষয়প্রবেশ' । , ৩ 


গীতাকে পৃথক্‌ করিয়া বাহির কর! হয় তখন হইতে অর্থাৎ গীতার কোনপ্রকার 
টীকা হইবার পূর্ববাবধি উক্ত সংকল্প প্রচলিত হইয়া থাকিবে । এই হিসাবে গীতার 
তাৎপর্যানিদ্ধারণে উহার প্রয়োজনীয়তা কি, তাহ! পরে বল! যাইবে । আপাতত 
সংকল্পবাক্যের মধো “ভগবদগীতাস্থ”” এবং “উপনিষতস্থ' এই ছুই পদের বিচার 
করা কর্তব্য। “উপনিষৎ” শব মারাঠীতে ক্লীবলিঙ্গ হইলেও সংস্কত ভাষায় 
সত্রীলিঙ্গ; স্তরাং “ভ্ীভগবান কর্তৃক গীত অর্থাৎ কণিত উপনিষৎ” এই অর্থ 
প্রকাশ করিবার কারণে সংস্কৃতভাষায় "ভ্ীমদূভগবৎগীতা উপনিষৎ”, এই ছুই 
বিশেষণবিশেষ্যূপ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ; এবং গ্রন্থ এক হইলেও সন্মননর্থে 
“জ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থ উপনিষৎস্থ” এই বহুবচনস্ত সপ্তমীর প্রয়োগ হইয়াছে।, 
শঙ্করাচার্যযের ভাষ্যেও এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যেই “ইতি গীতান্থ'* এইরূপ বহুবচনের 
প্রয়োগ হইগ্সাছে। কিন্তু নামের সংক্ষেপ করিবার সময় সম্মানার্থক প্রত্যয়, পদ, 
এমন কি শেষের "উপনিষৎ এই জাতিবাচক সাধারণ শব্দও পরিত্যক্ত হইয়া 
“কেন”, “কঠ+, “ছান্দ্যোগা” এই প্রকার সংক্ষিপ্ত নামের অনুসরণ করিয়া “শ্রীমদ 
ভগবদগীতা উপনিষ২” এই ছুই একবচনাস্ত প্রথম! বিভক্কিবিশিষ্ট শব্দের প্রথমে 
“ভগবদগীতা+, পরে কেবল *গীতা” এই স্ত্রীলিঙ্গী অতি সংক্ষিপ্ত নাম প্রচলিত 
হইস়্াছে। “উপনিষৎ* এই শব্ধ যদি মূল নামে না থাকিত তাহ! হইলে “ভাগবতম্‌, 
'ভারতম্ গোপীগীতম্” এই সকল শব্দের ন্যায় এই গ্রন্থেরও নাম “ভগবদগীতম্‌” 
কিংব! শুধু 'ীতম্” এইবপ ক্লীবলিঙ্গী হইত। তাহা না হইয়া “ভগবদগীতা” কিংবা! 
গীতা” এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গী শব্বই আজ পর্য্যন্ত বজায় থাকাতেই তাহার সহিত 
'উপনিষৎ” এই শব্দ নিত্য অধ্যাহত আছে ববিয়া! বুঝিতে হইবে । অনুগীতার উপর 
অঞ্জুন মিশ্রের টীকাতে “অন্ুগীতা” এই শব্দের অর্থও এইরূপেই করা হইয়াছে । 
* কিন্তু গীতা” এইশেব্ধ কেবল সপ্তশশ্লোকী ভগবদগীতাতেই প্রযুক্ত হয় নাই, 
উহা! আরো অনেক জ্ঞানগর্ড গ্রন্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহার দৃষ্টান্ত, মহাভারতর' :শাস্তিপর্কের অস্তভূক্ত মোক্ষপর্কের কোন কোন 
বিচ্ছিন্ন প্রকরণের “পিঙ্গলগীতা? 'শম্পাকগীতা” নমঙ্কিগীতা”, “বোধ্যগীতা”, “বিচখ্য- 
গীন+ “হারীতগীতা” 'বৃত্রগীতা, “পরাশরগীতা” এবং “হংসগীতা, এইবপ নাম 
দেওয়া হইয়াছে । অশ্বমেধ পর্বের অঙ্গগীতার এক ভাগ 'ত্রাহ্মণগীতা” এই বিশিষ্ট 
নামেখঅভিহিত হইয়াছে। ইহা বাতীত “অবধূতগীতা”, 'অষ্টাবক্রগীতা”, “ঈশ্বরগীতা” * 
“উত্তরগীতা', “কপিলগীতা”, 'গণেশগীতা+, “দেবটুগীতা”, "পাগুরগীতা”, ব্রহ্ষগীতা+, 
ভিক্ষুগীতা+, িমগীতা”॥ “রামগীতা”, “ব্যাসগীতা”, ণশিবগীতা”, “সতগীতা”, বু্্য- 
শীতা” প্রীক্ততি আরে! অনেক গীতা৷ প্রসিদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ব্বতন্ত্র, 
প্রশালীতে রচিত হইয়াছে, অব্রশিষ্টগুলি বিভিন্ন পুরাণ হইতে, গৃহীত হইয়াছে। 
উদাহরণ যথা _গণেশগীতা৷ গণেশপুরাণের শেষে ক্রীড়াখণ্ডের ১৩৮ হইতে ১৪৮ 
অধ্যায় পর্যাস্ত বর্মথত হইয়াছে। এই গণেশগীত| ল্লাধিরু পরিবর্তন স্ুকারে 


৪ . শীতারহস্য অথবা রর্মযোগশান্ত্ 


ভগবদগীতারই অবিকল নকল, এরূপ ব্লিলে কোন ক্ষতি নাই। দঈশ্বরগীতা 
কুর্মপুরাণের উত্তরভাগের প্র এগার অধ্যারে সন্নিবেশিত হইক্লাছে। পরবর্তী 
অধ্যায়ে ব্যাসগীতার” আরম্ভ হইয়াছে । এবং স্ন্দপুরাণাস্তর্গত স্থতসংহিতার চতুর্থ 
অর্থাৎ যজ্ঞবৈভব খণ্ডের উপরিভাগের প্রারস্তে (১ হইতে ১২ অধ্যায় পর্যান্ত ) 
ব্রহ্মগীতা” এবং ব্রহ্গগীতার পরবর্তী আঠ অধায়ে “হুতগীতা, আছে । স্কন্দপুরাণের 
এই ব্রহ্মগীতা৷ হইতে স্বতন্ব আর এক ব্রহ্গগীতা, যোগবাশিষ্ঠের নির্বাণ প্রকরণের 
উত্তরাক্ষে (১৭৩ হইতে ১৮১ সর্গ পর্য্যন্ত ) প্রদত্ত হইয়াছে । “বমগীতা" ভিন্ন প্রকা- 
. রের-- প্রথমটি বিষুপুরাণের তৃতীয় অংশের ৭ম অধ্যায়ে, দ্বিতীয়টি অগ্নিপুরাণের 
তৃতীক্ম খণ্ডের ৩৮১ অধাক়ে, এবং তৃতীরটি নৃসিংহপুরাণের অষ্টম অধায়ে প্রকাশিত 
হইরাছে। “রানগীতার” কথাও এইবূপ। এখানে মহারাই্রদেশে যে রামগীতা 
প্রচলিত আছে তাহ। অধ্যাত্মরাপাপ্নণের উন্তরকাগ্ডের পঞ্চমসর্গে দেখিতে পাওয়া 
যায় । এই অধাত্মরামায়ঃ ব্রহ্ম গুপুরাণের একভাগ বপির স্বীকৃত হইরা থাকে । 
কিন্তু ইহা বাতীত আর এক রামগীত। মাদ্রাস অঞ্চলে প্রসিদ্ধ 'গুরুজ্ঞানবাসিষ্ঠ- 
তত্বসারার়ণ” নামক গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এই গ্রন্থ বেদান্ত-মূলক গ্রন্থ । 
ইহাতে জ্ঞান, উপাসন। ও কর্ম এইঠিনটী কাণ্ড আছে । তন্মধ্যে উপাসনাকাণ্ডের 
বিতীয় পাদের প্রথম ১৮ অধ্যায়ে রামগীতা এবং কর্মকাণ্ডের তৃতীয় প্রাদের প্রথম 
পাঁচ অধ্যায়ে 'সুর্যাগীতা” বিকৃত হইয়াছে । কথিত আছে যে, পশিবগীতা+ পদ্ম 
পুরাণের পাতালখণ্ডে আছে। কিন্ক এই পুরাণের পুনাস্থিত আনন্দাশ্রমে যে সংস্করণ 
ছাপা হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয় পল্পোত্তর পুরাণে 
উহা পাওয়া যায় এই কথা পণ্ডিত জালাপ্রনাদ স্বরচিত“অই্টাদশপুবাণদর্শন” নামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন। নারদপুরাণে, অন্য পুরাণের সঙ্গে সঙ্গে পন্মপুরাণেরও যে 
বিষয়াজুক্রমণিকা প্রদত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে শিবগীতার উল্লেখ আছে। 
শ্রীঘব্ভাগবত-পুবাশের ১১শ স্কংদের ১৩ অধ্যায়ে হংসগীত। এবং ২৩শ অধ্যায়ে 
ভিক্ষুণীত। বিবৃত হইগরাছে। তৃতী় স্কন্ধের কপিলোপাখ্যানের, (২৩--৩৩ ) “কপিল- 
গীতা” এই নাও কেহ কেহ দিয় থাকেন। কিন্তু কপিলগীতা৷ বলিয়া এক স্বতশ্ 
মুদ্রিত গ্রস্থও আমাদের দৃষ্টিগোচর হইরাছে। এই কপিলগীতায় হঠযোগের শ্রেষ্ঠত্ব 
বর্শিত হইপ্াছে এবং উহ! পন্নপুবাগ হইতে গৃহীত ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে? 
কিন্ত পন্সপুর্রাণে এই গীত। পাওরাই যায় নাই । ইহার এক স্থলে (৪.৭) জৈন, 
জঙ্গম (লিঙ্গায়ং) ্লবং স্থফী (মুসলমান সাধু), ইহাদেরও উল্লেখ থাক্ষায় 
এই,. গীতা মুসলমানী আদলের হইবে, এইরূপ বলিতে হয়। ভাগরত 
পুরাণের ,ন্যায় দেবীভাগবতেও সপ্তন স্কন্ধের ৩১ হইতে ৪" অধ্যায় পর্যন্ত এক *. 
গীতা 'আছে, দেবীকর্তৃক কথিত বপ্িষ্ন। তাহার নাম দেবীগীতা। হইক্সাছে। 
ইহা ব্যতীত, স্বক্ং ভগবদগীতার সার অক্সিপুরাণের 'তৃতীয় খণ্ডের ৩৮০ অধ্যায়ে 
এবং গরুড় পুরাণের পুর্বধন্ডের ২৪২ অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে । টূসইরূপ আবার, . 
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বগি? রাগচন্দ্রকে ঘে উপদেশ দি়াছিলেন তাহাই যোগধাপিঠ নামে প্রসিদ্ধ। 
পরস্থ এই গ্রন্থের শেষ (অর্থাৎ নির্বাণ) প্রকরণে অক্ফুনোপাখানও 
প্রদত্ত হইযাছে। ইহাতে ভগবান্‌ ভ্রীরুব্ কর্থুক অঞ্জনের টা কথিত 

ভনবদ্গীতার সার, এমন কি, তগবদ্গীতার অনেক শ্লোক যেমনটি তেমনিই 
বঙ্গায় রাখিব! গ্রবিত কর! হইন্লাছে (যোগ. ৬ পৃ ৫২-৫৮ দেখ )। উপরে 
বপিগনাছি যে, পুনানস মুদ্রিত পন্নপুরাণে ণিবগীতা পাওয়া, যায় না; কিন্ত শিবগীতা৷ 
না পাওয়! গেলেও এই সংস্করণের উত্তর খণগ্ডর ১৭১ হইতে ১৮৮ অধ্যায় পর্য্যস্ত 
ভগবদগীঅধাহাত্মা বর্ণিত হইয়াছে,_ভগববগীভার' প্রতোক অধ্যায় ধরিয়া! ”ঞই 
মাহাত্বের এক এক অধ্যায় রচিত হইয়াছ্ছে, এবং উহাতে এই সম্বন্ধীয় কথাও বিবৃত 
হইরাছে। ইহা বাতীত, বরাহপুরাণে এক গীতাখাহাত্মা আছে। শিবপুরাণে 
এবং বারুপুবাণেও গীতামাহাম্মম অণছে বশিরা কথিত হর। কিন্ধু কলিকাতায় 
মুদ্রিত বানপুনানে আশি তাহ। পাই নাই । ভগবদ্গীতার মুপ্রিত সংস্করণের আরস্তে 
গীতাধান' নানক এক নৃতন শ্লোকপ্রকরন প্রনন্ত হইয়াছে। ইহ। কোথ। হইতে 
গৃহীত ভইরাছে তাহা জান। যায় না। কিন্ক ইহার “ভীন্মপ্রোণতটা জয়দ্রথজলা” 
এই শ্লোক অল্প শবভেদে সম্প্রতি প্রকাশিত ভান কবির “উরুভঙ্গ” নামক 
নাটকের আরন্তেই প্রদত্ত হইয়াছে । ইহা ভইতে অনুমান হয় ঘে এই ধ্যান 
ভামকবির সনয়ের পরে প্রচার্গি হইম্। থাকিতুব। কারণ, ভাসের ন্যান্ত প্রসিদ্ধ 
, কবি এই শ্লোক গীতাধান হইতে উদ্ধৃত করির়ছেন এইরূপ স্বীকার করা 
অপেক্ষ!, গীতাধ্যানই স্বতনব স্বত্ব স্থান হইতে প্রোক সংগ্রহ করিয়া! ও কতক গুলি 
নৃতন শ্লোক রচন| করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহা বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত । 
ভাপকবি কাপিদাপের পূর্ববর্তী ওয়ার তাহার কাল অন্তত তিনশত শকের 
*( ৪৩৫ সন্বৎ ) অধিক অর্বাচীন হইতে পারে না। * 

'ভগবদ্গীতার কোন্‌ কোন্‌ অঠ্বাদ ও কতগুপি অঙ্গৃবাদ, এবং অল্লাধিক 
পরিপর্তন সঙ্ককাবে গ্রটুত নকল, তাংপর্ধা কিংবা মাহাত্মা পুরাণাদি গ্রন্থ 
পাওয়া যায়, তাস পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে উপলন্ধ হইবে । “অবধৃত', রি 
প্রন্থতি ই ছারিঈ গীতা স্বতপ্নভাবে কাহ। কর্তুক রচিত হয় অথবা কবে কোন্‌ 
পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তথাপি এই 
সমস্ত গীতার ৰচনা এবং তদন্তর্গত বিষয়-বিবেচন দেখিলে অন্ুমাঁন হয় যে, 
এই স্কল গ্রন্থ, ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হইয়া লোকমান্য হইবারুপর রচিত হই 
থাকিবে। এই সকল গীতা সম্বন্ধে ইহা বলিধেও কোনই ক্ষতি নাই যে, 
ভগবদ্গীতল সার ছুই"*একটা গীতা, কোন, বিশিষ্ট পন্থায় বা পুরাণে না 
খাকিলে সেই পঞ৷ বা পুবাণের পূর্ণতা হয় ন্মু এই ধারণাতেই্‌ সেই গীতাগুলি 


* উপরি উক্ত অন্ক গীত। :এবং ভগবদঙগীতা ্রীমুক্ত হরি রঘুনাথ ভাগবত রতি পুনা 
হইতে ধ্বাহির করিতেছেন । 
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“রচিত হইয়াছে । ভগবদ্গীতায় যেরূপ ভগবান্‌ অজ্ঞুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া! 
জ্ঞানের উপদেশ পিয়াছেন, শিব-গীতা, দেবী-গীতা, গণেশ-গীতাতেও সেই প্রকার 
বর্ণনা আছে। শিবগীত। ঈশ্বরগীত৷ প্রভৃতির মধ্যে ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোকই 
অক্ষরশঃ প্রনত্ত হইয়াছে। জ্ঞাননৃষ্টিতে দেখিলে, এই সকল গীতায় ভগবদ্গীত! 
হইতে কোন বিশেষত্ব দৃষ্ট হয় না; বরঞ্চ, অধ্যাত্মজ্ঞান ও কর্মের মধ্যে মিলন 
সাধনে ভগবদ্গীতায় যে একট। অপুর্ব নৈপুণ্য দেখ| যায়, সেরূপ নৈপুণ্য আর 
কোন গীতায় দেখিতে পাওয়া যায় না । ভগবদ্গীতায় পাতঞ্জল-যোগ বা হঠযোগ 
এবং কর্মত্যাগরূপ সন্গাসের, যখোচিত বর্ণন না দেখিয়া উহার পূর্ণতাসাধনের 
হিদাবে ক্ুপ্তাক্জুনের কথোপকথনচ্ছলে কোন বাক্তি পরে উত্তরগীতা রচন! 
করিয়াছেন । “অবধৃত”, “অগ্টীবক্র প্রস্তুতি গীতা নিহক একদেশীয় _সেগুলিতে 
কেবল সন্ন্যাসমার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে । যষগীতা, পাগুবগীতা কেবল ভক্তি- 
বিষয়ক সংক্ষিপ্ত স্তোত্রমাত্র । শিবগীতা, গণেশগীতা এবং ক্ৃর্যযগীত। এ প্রকার 
নহে ।যর্ণিও উহাদের মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের সম্মিলন সম্বন্ধে সযৌক্তিক সমর্থন আছে 
সত্য, তথাপি উহাদের মধ্যে যাহ প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে তাহার অনেকাংশ 
ভগবদগীতা হইতে গৃহীত, সুতরাং উহাতে কোন নুতনত্ব আছে বলিয়! মনে 
হয় না। এই সকল কারণে ভগবদ্‌গীতার গম্ভীর ও ব্যাপক তেজের সম্মুখে, 
পরবর্তীকালে রচিত এই সকল পৌরাণিক গীতা দীাড়াইতে পারে নাই, বরঞ্চ 
এই সকল নকল গীতার কারণেই ভগবদ্গীতার মাহাত্য অধিকতর ব্যক্ত ও 
স্থাপিত হইয়ীছে। এই কারণেই “গীত” শব্দের অর্থে “ভগবদ্গীতাই” মুখ্যরূপে 
প্রচলিত হইয়াছে । “অধ্যাত্বরামায়ণ” ও “যোগবাপিষ্ঠ” এই ছুই গ্রন্থ বিস্তৃত 
হইলেও উহ! যে ভগবন্গীতার পরবর্তী, গ্রন্থ তাহ! উক্ত গ্রন্থবপ্নের রচন! হইতেই 
স্পষ্ট প্রকাশ পায়। মাদ্রাজ অঞ্চলের “গুরুজ্ঞানবাসিঠ্-তত্বসারায়ণ” কাহাবও 
কাহারও মতে অতীব প্রাচীন; কিন্তু আমাদের তাহ। মনে হয় না। তাহাতে 
যে ১০৮ উপনিষদের উল্লেখ আছে তাহাদের প্রাচীনত৷ সিদ্ধ হইতে পারে না৷ 
স্র্ধাগীতায় বিশিষ্টাদ্ৈত মতেব উল্লেখ পাঁওয়। যানস (৩.৩) এবং কোন কোন 
স্থানের যুক্তিক্রমও যেন ভগবন্গীতা৷ হইতে গৃহীত বণিক্া মনে হয় ১৬৮ )। 
সুতরাং এই গ্রন্থও বহু পরবর্তী কালে, এমন কি, শ্রীশঙ্করাচার্যেরও পরবর্তী - 
কালে রচিত হইয়া! থাকিবে, এইরূপ অস্থমান হস্স। এ 
গীতা অনেকগুলি থাকিলেও ভগবদ্গীতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্বিবাঁদ বলিয়া, এইবূপে- 
প্রতিপন্ন হওয্ায় উত্তরকালীন বৈদিক পশ্ডিতেরা৷ অন্তান্রা গীতার প্রতি বেশী 
মনোযোগ না দিল্না কেবল এ ভগবদ্গীতার পর্যযালোচন। করিক্সাই “ত্দস্তর্গত 
তাৎপণ্ঠ স্বকীয় ধর্মত্রাতার্দিগকে বলার সার্থক! আছে, এইন্ধপ বিবেচন৷ 
করিক্াছিলেন। গ্রন্থের পর্যযালোচন! ছুই প্রকারে হইতে পারে; এক অস্তরঙ্গ- 
পর্যযাসোচনা, আর দ্বিতীয় বহিরঙ্গপর্ধযালোচনা। সমগ্র গ্রন্থ দেখিয়। তাহার . মন্ম, 
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রহস্য, মথিতার্থ ও প্রমেয় প্রভৃতি বাহির করার নাম অগ্তরক্গপর্ধ্যালোচনা | গ্রশ্থ 
কোথায় রচিত হইয়াছে, কে রচনা করিয়াছে, তাহার ভাষা কিরূপ-_কাব্য- 
দৃষ্টিতে তাহাতে কতটা মাধুর্য ও প্রসাদগ্ডণ আছে, গ্রন্থের শব্বরচন! ব্যাকরণ- 
শুদ্ধ 'অথবা তাহাতে কতকগুলি আর্ধপ্রয়োগ আছে, তাহাতে কোন্‌ কোন্‌ 
মতের, স্থলের কিংবা ব্যক্তির উল্লেখ আছে, এই সকল ধরিয়া গুস্থের কা'লনি্ণ্র 
করা যাইতে পারে কি না, অথবা! ত্বৎকালীন সামাজিক অবস্থার কোন নির্ণয় 
হইতে পারে কি না, গ্রস্থান্তর্গত বিচার-আলোচন! স্বতন্ত্র বা অন্তের নিকট হইতে 
রি যদি অপরের নিকটে গৃহীত হয় তবে কোথা হইতে কোন্টা৷ গৃহীত,প্এই 
সকল বাস্থাঙ্গের বিচার-আলোচনাকেই বহিরক্গপর্যযালোচনা বলে। গীতা সম্বন্ধে 
যে সকল প্রাচীন পণ্ডিতদিগের তবাষ্য,ও টীকা আছে, তাহার! বাহা বিষয়ের প্রতি 
বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। -কাঁরণ, তাঁহাদের মতে ভগবদ্গীতার সভায় 
অলৌকিক গ্রন্থের পর্ধযালোচন। করিবার সমম্ন এ সকল বহিরঙ্গের আলোচন৷ 
করা, আর কোন উত্তম পুষ্প পাইয়া তাহার সুগন্ধ, সুন্দর বর্ণ ও সৌন্দর্য্য 
কৌতুহলাক্রান্ত হইবার পরিবর্তে কেবল তাহার পাঁপড়ী গণনা করা অথবা 
মধুনরা মৌচাক হস্তে পাইয়া! “তাহার কতগুলি মধুচ্ছিদ্র আছে তাহার অন্থসন্ধান 
করা, উভনই সমান-_-কেবল বৃথ। সময় ক্ষেপণ মাত্র! পরস্ত, এক্ষণে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদিগের অন্থকরণে এদেশের আধুনিক বিদ্বানেরা গীতার বাহ্াঙ্গেরই বিশেষ 
অনুশীলন করিতেছেন । গীতার মধ্যে আর্ধপ্রয়োগ সকল দেখিয়া এক ব্যক্তি 
এইবপ নির্ধারণ করিস্সাছেন যে, এই গ্রস্থ যিশুধুষ্ট জন্মিবার কয়েক শতাব্দী 
পুর্ব রচিত হইয়। থাকিবে । ইহা হইতে গীতার অন্তভূতি তক্তিমার্গ তদুত্তর- 
, কালে প্রবর্তিত খুষ্টধর্ম হইতে গৃহীত কি না এই সংশয় নিশ্মুল হইয়া যায়। 
গীতার যোড়শ অধ্যারে যে নাস্তিক মতেগ্র উল্লেখ আছে, তাহ! বোধ হয্স বৌদ্ধ- 
ধর্ম হইবে এই্টরূপ কল্পনা করিয়া, অপর এক ব্যক্তি বুদ্ধানন্তর গীত! রচিত 
,হুইয়| থাকিবে, এইরূপ ৰলিয়াছেন। তৃতীয় আর এক ব্যক্তি এইরূপ বলেন যে, 
ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, বরঙ্গস্থত্রপাঁদৈশ্চৈব” এই প্লোকে ব্রন্ধহ্ত্রের উল্লেখ থাকায় 
গীতা ব্রন্ধস্থত্রের পরে হইয়া থাকিবে। উল্টাপক্ষে একথাও কেহ কেহ বলেন 
বে, ব্রন্মস্ুত্রের অনেক স্থানে গীতার প্রমাণ মীমাংসারূপে গৃহীত হওয়ায় গীত 
তছ্ত্তরুকালীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। আরও কতকগুলি 
লোক'এইরূপ বলেন যে, ভারতীয় যুদ্ধে রণতূমিত্র উপর সাতশত-শ্লোকী গীতা' 
অঙ্ছুনকে রলার অবকাণ্রে পাওয়া সম্ভব ছিল না । যা, ইহা সম্ভব হইতে পারে খে, 
খন তুমুল যুদ্ধ চপিতেছিল সেই সময়ে গ্রীরুঞ্জ অজ্জুনকে দশ কুড়িটী শ্লোক এবং 
তাহার অর্থ বলিয়াছিলেন এবং এ সকল প্লোক বিস্তৃতভাবে *়্ হৃতরাধ্ীকে, 
ব্যাস শুককে, বৈশৃম্পা়ন জনমেজয়কে, এবং পরে স্থত শৌনককে বলিয়াছিলেন) 
অর্থ সর্বশেষে ধূহ। কর্তৃক মুলভারত “মহাভারতে; পন্ধিণত হয় তাঁহ। রুত্তক 


চা গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। 


উহা লিখিত হ্ইক্প। :থাকিবে। গীতাগ্রস্থের রচনা সম্বন্ধে মনের এইরূপ ধারণ! 
হইবার পর, গীতাসাগরে ডুব ধিয়া গীতার মূল ক্লোক কেহ সাত, * কেহ 
আটাইশ, কেহ ছত্রিশ, কেহ বা একশত খু'জিরা বাহির করিয়াছেন । কেহ 
কেহ ইহাও বলেন থে, রণভূমির উপর অক্জুনকে গীতান্তভূতি ব্রঙ্গজ্ঞান বলিবার 
কৌন প্রয়োজনই ছিল না) বেদা স্তসম্বন্বীয় এই উত্ত গ্রন্থ পরে কেহ মহাভারতের 
মধ্যে প্রক্গিপ্ত করিয়া পিয়াছেন। বহিরঙ্ষপালোচনার এই সকল কথা বে সর্বথা 
নিরর্থক তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বদপে, উপরে কথিত ফুলের পাপড়ীর কথা 
কিংবা মৌচাকের ছিদ্রের কথা ধরা যাক্‌। বৃক্ষগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিবার সময় 
অবশ্য তাহাদের ফুলের পাপড়ীর বিচার নিশ্চয়ই করিতে হয়। সেইরূপ গণিতের 
সাহায্যে এক্ষণে প্রমাণিত হইছে যে, মধুর” পরিমাণ (ঘনফল ) কম হইবে না 
অথচ পরিবেষ্টনের পরিনাণ ( পৃষ্ঠফ ল ) যাহাতে খুব কম হইয়া মোয়েব খর কন 
হয় এইরূপ, আকারের মধু ধারণ করিবার ছিদ্র মৌচাকে থাকে এবং তাহার দরুণ 
মৌনাছিদিগের দৈহিক কাকুকাধ্য পরিব্যক্ত হর । এই প্রকারের উপযোগিতার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরাও এই গ্রগ্থের পরিশিষ্টভ।গে গীতার বহিরঙ্গ পর্যালোচনা 
করিয়াছি এবং উহার মাহ।জ্ম্য বিষয়ক সিদ্ধান্তের ও কিছু কিছু বিচার করিয়াছি। 
কিন্ত গ্রস্থের রহস্য ধিনি বুঝিতে চাঁভিবেস, বহিরঙ্গের প্রতি আসক্ত হওয়ায় তাহার 
কোন লাভ নাই । বাগদেবীর রহস্জ্ঞ ও তাহ|র বহিরঙ্গসেবক-_-এই উভয়ের 
ভেদ প্রদর্শন করিয়া মুরারি কবি এক সরস দৃষ্টান্ত ধির/ছেন। তিনি বলেন-- 
অন্ধির্লজ্বিত এব বানরভটেঃ কিং স্থস্য গন্ভতীরতাম্‌ । 
আপাতালনিমগ্রপীবরতন্ুজানতি মস্থাচলঃ ॥ 

অর্থাৎ সমুদ্রের অগ।ধ গভীরতা জানিতে চাঁভিলে কাহাকে তাহা জিজ্ঞাস! 
করিবে? রামরাবণের দুদ্ধপ্রসঙ্গে শতশত সাহসী ও চপল বড় বড় বানরবীর 
অক্রেশে সমুদ্র লঙ্ঘন করনা লঙ্কায় উপনীত হইয়ছিল “সতা, কিন্কু তাহাদের 
করজন সমুদ্রের গভীরতার পরিচয় পাইয়।ছিল? 'সমুদ্রমস্থনের সমস্স 
দেবতারা বে প্রকাণ্ড পর্ধতকে মন্থনদণ্ড করিক্সা- সমুদ্রতলে প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন এবং যে পর্ধত সমুদ্রের নীচে পাতাল পধ্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, 
সেই মন্দরপর্বতই সমুদ্রের গভীরতা জানিতে বমর্থ হইয়াছিল। মুরারি 


,* সং্জুতি এক সপ্তশ্লোকী গীতা প্রকাঁশিত হইয়াছে, উহাতে কেবল এই সাতটা ফোক আছে-_ 
(১) ও ইত্োকাক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যাদি (.গী. ৮১৩): (২) স্থানে হবীকেশ তব প্রকীত্যা ইত্যাদি 
(গী-১১.৩৬)7 (৩) সব্বতঃ প।ণিপাদং তৎ ইত্যাদি (শী ১৩১৩) (৪) কবিং পুরাণসনশ 

'ফিতারং ইন্ত্যাদ্ি (গীণ৮.৯) (৫)  উর্ধমূল মধঃশাখং ইত্যাদি ( গী, ১.১); (৬) 
সর্ববস্য চ।হং হৃদি সন্গিবিষ্ট ইত্যাদি (গী ১৫.১৫); (৭) মগ্সন| ভব সন্থূক্রো ইত্যাদি ( গী, 
১৮,৬৫০) এই প্রকার আরোতঅনেক সংক্ষপ্ত গীতা অ।ছে। 5 ৮ 


বিষয়প্রবেশ ৯ 
কবি এই যুক্তি অ্নারে গীতার রহন্য জ।নিতে হইলে, বে সকল পশ্তিত 
ও অচর্ধ্য গীতাস।গর্ন মন্থন করিনাছেন, তাহ।পিগের গ্রন্থলমূহেরই প্রর্তি 
অগ্রদর হওরা উচিত। এই পণ্ডিতগগুলীর মধ্যে মহাভারতকারই অগ্রগণ্য । 
অধিক কি, তিনি অধুনাতন প্রপিদ্ধ গীতার একপ্রকার রচগ্সিতা বলিলেও হয় । 
তাই সেই মহাঁভারতকারের মতে গীতার তাৎপধ্য কি- প্রথমে তাহাই সংক্ষে্ে 
বলিতেছি। র 

“ভগবদগীতা+ কিংবা “ভগবান কর্তৃক গীত উপনিবৎ, এই নান হইতেই, 
গীতাতে অজ্জুনকে বে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহ। প্রধানতঃ ভাগবত ধর্শের 
উপদেশ, অর্থাৎ ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মের উপদেশ, এইরূপ অনুমান হয়। 
কারণ, শ্রীরুঝ্ের শ্ীতগবান” এই নাস ভাগবত ধর্মেই প্রনত্ত হইয়া থাকে । 
এই উপদেশ কিছু নূতন নহে পুর্বে এই উপদেশই ভগবান কর্তৃক বিবস্বানকে, 
বিবস্বান কর্তৃক মন্তুক এবং মন্ কর্থৃক ইক্ষাঁকুকে দেওর। হর, গীতার চতুর্ধ 
অধারের আরন্তেই (গী. ৪ অ. ১-৩) এইরূপ বল। হইরাছে। মহাভারতের 
শান্তি সর্ধের খেবে নারান্বনীর ঝ। ভাগবত-ধর্মের বে সবিস্ত।র বিবৃতি আহে তাহাতে 
ব্রক্ষদেবের অনেক জন্মে অর্থাৎ কল্পান্তরে, ভাগবত-ধর্মের পারম্পর্ধয বর্ণন! 
করিশার পর, পরিশেষে ব্রদন্ধদেবের বর্তগান জন্মের অন্তত ব্রেতাযুগে “এই ভাগ- 


বত ধর্ম বিবন্বান-সন্্-ইক্ষকুন্ পরম্পরার প্রন্থত হইর|ছে* এইরূপ বল! হইপ্লাছে-_- 


ভ্রেতাধুগাদো চ ততো বিবন্বান্‌ মনবে দদো। 
মনু লোকতৃত্যর্থং সুতায়েক্ষণাকবে দদৌ। 
ইক্ষাীকুনা চ কথিতো ব্যাপ্য লোকনবস্থিতঃ ॥ 
(মতা, শা, ৩৪৮, ৫১১ ৫২)। 
,এই ছই পরম্পরারই পরম্পর মিল *আছে (গীতা ৪, ১ এর উপরে আমার 
টীক। দেখ) ছুই ভিন্ন ধর্মের পারম্পর্ধ্য এক হইতে পারে ন|; তাই পারম্পর্য্ের 
এঁকোর কারনে গীতা ধর্মুও ভাগবত-ধর্্ম বে এক তাহাই অহ্ুনান কর! সহঙ্জ হর।. 
কিন্ত এই বিবরট। কেবল অক্নান অবলব্বন করিরাই আছে এন্সপ নহে। নারা- 
পন বা ভ্গবত-ধর্মের নিরূপণ বিষয়ে বৈশম্পায়ন জনমেজরকে বলিতেছেন__ 
এবমেষ মহান্‌ ধর্ম: স তে পূর্বং নৃপোত্তন । 
কথিতে। হরিগীতাস্থ সমাসবিধিকলিতঃ ॥ 
“হৈ নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মেজযন ! এই ভাগবত-ধর্ম বৈধিযুক্ত ও লংক্ষিপ্ত প্রণালীতে 
হ্রিগীতাতে অর্থাৎ ভগবুদুগীতাতে পুর্ববে তোদাকে বণিক্লাছি” (মভা, শা, ৩৪৬, 
০৯১) ইহার পর এক অধ্যার ছাড়িয়া পরবর্তী অধ্যায়ে ( মভা. শা. ৩৪৮.*৮) 
নারায়ণীয় ধর্মের সম্বদ্ধে আরওস্ম্পট্টরূপে বলা*্হইয়াছে _ 
সমূপোঢেবনীকেবু কুরুপাগুবয়োূ্ধে । 
অচ্ুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বযংএ 


১০ . শীতারহস্য অথবা কর্মাযোগশাস্তী । 


“কৌরব ও পাগুবদিগের যুদ্ধে উত্তয়পক্ষের সৈন্য সজ্জিত থাকিলে অঞ্জন 
যখন বিমনস্ক অর্থাৎ উদ্িগ্ন হইলেন, তখন তাহাকে ভগবান্‌ শ্বয়ং এই উপদেশ 
দিনাছিলেন” | ইহা হইতে, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে 'হরিগীতা” শব্দে “ভগবদ্‌- 
গীতা'ই এই স্থানে বিবক্ষিত হইয়াছে । গুরুপরম্পরার এ্ক্য ব্যতীত ইহাও মনে 
রাখা উচিভ যে, যে ভাগরতধর্শ্ম বা নারায়ণীয় ধর্মের বিষয়ে ছুইবার বলা হইয়াছে, 
উহাই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় এবং উহাকেই "শাস্বত” ও শ্রীকাস্তিক ধর্ম বলা 
হইয়াছে । ইহার বিচারকালে ছুই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে_ 

নারায়ণপরে ধশ্মঃ পুনরাবৃত্তিভ্ল ভঃ । 

প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ধ্মো নারায়ণাত্মক£ ॥ শা. ৩৪৭. ৮*-১ 
“এই নারারণীয় ধর্ম পুনর্জন্ম-নিবারক অর্থাৎ পুর্ণ মোক্ষপ্রদ এবং প্রবৃত্িপরও 
বটে*। ইহার পর এই ধর্ম কিরূপে প্রবৃত্তিপর মহাভারতে তাহার পুনরায় ব্যাখ্যা 
কর! হইয়াছে । সন্যাস গ্রহণ ন। করিয়া আমরণ চাতুর্রাবিহিত নিষ্কাম কর্ম্েই 
রত থকা-_এই অর্থে প্রবৃতি শব্দ প্রসিদ্ধ আছে। তাই, গীতাতে 
যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহ! ভাগবত ধর্ম্বেরই উপদেশ, এবং উপরিউক্ত ধর 
প্রবৃত্তিপর হওয়া প্রযুক্ত খঁ উপদেশ প্রবৃত্তিপর বলিয়াই যে মহাভারতকার বুঝিয়া- 
ছেন, তাহা স্পট উপলব্ধি হয়। তথাপি বদি ইহা! বঙ্গা যায় নে গীতাতে কেবল 
প্রবৃত্তিপর ন্ভাগবত "ধর্মই আছে তাভাও ঠিক হইবে না, কারণ বৈশম্পায়ন 
জনমেজ্য়কে পুনরায় বলিয়াছেন-- . 

যতীনাং চাপি যে! ধর্শঃ স তে পুর্ব নৃপোত্তম 

কথিতো হরিগীতান্থ সমাসবিধিকল্পিতঃ | 
প্যতির অর্থাৎ সন্গ্যাসীর নিবৃত্তিপর ধর্্ম৪, হে রাজন তোমাকে পুর্বে 
ভগবদগীতাতে বথাবিধি '9 সংক্ষেপে বগিয়াছি”। (মভা, শীং, ৩৪৮ ৫৩)। 
কিন্ত যদিও প্রবৃত্তিপর ধর্মের সঙ্গেই ঘতির নিবৃত্তিপর ধন্মও গীতাতে বলা হইয়াছে 
তথাপি মন্গুইক্ষাকু ইত্যাি গীতাধর্ম্দের যে পারম্পর্ধয গীঁতাতে প্রদত্ত হইয়াছে, 
যতিধন্ম্বের সহিত তাহারু একেবারেই মিল হয় না; কেবল ভাগবত ধর্ম্েরই 
পারম্পর্যের সহিত তাহার মিল হয়। উপরিউক্ত বচন হইতে মহাভারতকারেরও 
এই অভিপ্রায় বুঝ! যাইতেছে যে, গীতাতে অর্জুনকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে 
তাহা মুখ্যরূপে মন্ত ইক্ষাকু ইত্যাদি পরম্পরায় আগত প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ট্্রেই_ 
উপদেশ; এবং উহাঢেত আহুষঙ্গিক্ক্রমে নিবৃত্তিপর ঘতিধর্থ্ের বর্ণনা করা হইয়াছে । 
মহাভারতের এই প্রবৃত্তিপর নারায়ণীর ধর্ম এবং ভাগবত্‌.পুরাণের ভাগবত ধর্ম 
মূলে যে একই, তাহা পৃথু, প্রিয়ব্রত, প্রহলাদ প্রভৃতি ভগবস্তক্তদিগের কথা. 
হইতে. এবং ভাগবতে বর্ণিত নিষ্কাম “কর্মের বর্ণনা হইতে স্পষ্টই. প্রতিপন্ন হয় 
(ভাগবত ৪, ২১. ৫১, ৫২ ) ৭. ১০. ২৩ ও ১১, ৪.৬ দেখ )। কিন্তু ভাগবত ধর্শের 
কর্মপর প্রবৃত্বিতব্বের “সমর্থন ভাগবতপুপ্াণের মুখ্য উদ্দেশ্য নে। এই সনর্থন - 


বিষয়প্রবেশ। . ১১ 


মহাভারতে এবং বিশেষভাবে গীতাতে কর! হইয়াছে । কিন্তু এই সমর্থনের সময় 
ভাগবত ধর্মের তক্তি-রহপা যথোচিত দেখাইতে ব্যাস ভুলিয়া গিয়াছিলেন। এই 
কারণে ভাগবতের প্রথম অধ্যা়গুলিতে (ভাগ. ১. ৫, ১২) লিখিত হইয়াছে যে, 
ভক্তি বিনা কেবল নিক্ষাম কর্ম ব্যর্থ ইহা বিবেচনা করিয়া এবং ভারতের এই 
অভাব পুরণ করিবার জন্য ভাগবত পুরাণ পরে রচিত হইয়াছে ইহাতেই ভাগবত 
পুরাণের মুখ্য উদ্দেশ্য কি তাহা! স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। সেই উদ্দেশ্য এই ধ্বে, 
ভাগবতে অনেক প্রকারের হৃরিকথা বলিয়া ভাগবত ধর্মের ভগবস্তক্তিমাহাত্ময 
যেরূপ বিস্তারপূর্র্ষক বর্ণিত হইয়াছে, ভাগবত ধর্মের কর্ম্পর অঙ্গের আল্মেচনা 
সে প্রকার করা হয় নাই। অধিক কি,:ভাগবতকাঁর ইহাই বলিতে চাহেন যে 
সনস্ত কম্্মযোগ ভক্তি ব্যতীত নিক্ষল (ভাগ ১. ৫. ৩৪)। তাই গীতার তাৎ- 
পর্ধ্য নির্ধারণে যে মহাভারতে গীতা উক্ত হইয়াছে তাহাতে নারায়ণীয় উপাখ্যান 
যেমন উপযোগী দেখ! বাক্স, ভাগবত পুরাণ ভাগবত ধর্থসন্বন্বীয় হইলেও কেবল 
ভক্তি প্রধান বলিয়া উহা সেরূপ উপযোগী হইতে পারে না। আর, যদিব!:উহার 
কোন উপযোগিতা স্বীকার করা যায়, তথাপি এ কথা আমাদের মনে রাখ! 
আবশাক ষে, ভারত ও ভাগবন্ত এই ছুই গ্রস্থের উদ্দেশ্য এবং রচনাকাল বিভিন্ন । 
নিবুন্তিপর ঘতিধন্ম এবং প্রবৃত্তিপর ভাগবত ধর্ম ইহাদের মূল স্বরূপ কি, ইহাদের 
এই ভেদ ঘটিবার কারণ কি, মূল ভাগবত ধর্মের এই সময়ে কি ভাবে রূপান্তর 
হইক়্াছে ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার পরে করা যাইবে। 
ইহ। বুঝ! গিরাছে বে স্বরং মহাভারতকারের মতে গীতার তাৎপর্য ফি। 
এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, গীতার ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ গীতার কি 
তাৎপর্য স্থির করিয়াছেন। এই ভাষ্য ও টীকাসমূহের মধ্যে আজকাল 
 শ্রীশক্করাচার্য্যের গীতা-ভাষ্য অতিপ্রখটীন বলিয়৷ সকলের স্বীককৃত। যদিও 
ইহার পূর্বে গীতার :অনেক ভাষা ও টাকা যে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। 
কিন্ত সে সচল টাকা এক্ষণে পাওয়া যায় না; এবং :সেই কারণে -জানিবার 
উপায় নাই বে, মহাভারতের রচনাকাল অবধি শাঙ্করাচার্য্ের আবির্ভাব পর্যস্ত 
গীতার অর্থ কি ভাবে করা: হইত। তথাপি শঙ্করভাষ্যেতেই এই প্রাচীন 
টাকাকারদিগের মতের যে উল্লেখ আছে ( গী, শাংভা. অ. ২ ও ৩ এর উপোদ্ঘাত 
দেখণ, তাহা হইতে স্পষ্টই “দেখিতে পাওয়! যায় যে, মহাভারতকারের ন্যায় 
'আচার্ধ্যের পূর্ববর্তী টাকাকারেরা গীতার অর্থ; জ্ঞান-কর্ম-সুমচ্চযাত্মক বলিয়াই 
ধরিতেন, অর্থাৎ উহার এই প্রবৃত্তিপর অর্থ করা হইত যে,জ্ঞানী মনুষ্বের 
আজান অস্থসারেই আমরণ স্বধর্মবিহিত কর্শ করা উচিত। কিন্তু *বৈদিক 
কর্শখ্বযোগের এই সিন্ধান্ত প্রীন্চক্করাচার্য্যের নিকট মান্য ন! হুওয়ায় তিনি তাহা 
খণ্ডন করির৷ নিজের মতে" গীতার তাৎপর্য বুঝাইবার অভিপ্রায়েই গীতা- 
তাখ্্য লিখিয়াছেন্ত। তাহার ভাষ্যের আরম্ভের উপোদ্ঘাতে এই কথা, তিনি 


১২... গীতারহস্য অথবা! কর্ম্মযোগশান্ত্র। 


ল্পইই বলিয়াছেন। “ভাষ্য” শবের অর্থ ইহাই। “ভাষ্য” ও প্টীকা”, এই 
ছুই শব অনেক সময়ে সমান অর্থে বাবহৃত হইয়া থাকে সত্য; কিন্তু সাধারণতঃ 
প্টীকা”তে মূল গ্রন্থের সরল অন্বয় করিয়া শবের অর্থ স্ুগন করা হয় । ভাষ্যকার 
এইটুকুতে সন্তষ্ট না হইয়া, নাব্যভাবে সমস্ত গ্রন্থের পর্যালোচনা করেন এবং 
তাহার মতে গ্রন্থের তাৎপর্যয কি ও তদনুসারে গ্রন্থের কিরূপ অর্থ করা হইবে, 
তাহাও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। গীতার শাস্কর-ভাষোর স্বরূপও এই প্রকার । 
কিন্ত গীতার তাংপর্যযবিচারে আচার্য বে ভেদ করিয়াছেন তাহার বীজ- 
সুত্রটর প্রতি লক্ষ্য করিবার পূর্বে প্রাচীন ইতিহাস এখানে একটু বল! 
আবশ্যক । বৈদিক ধর্দ কেবল তান্ত্রিক ধর নহে? উহাতে যে গুঢ়তত্ব আছে, 
তাহার হুক বিচার প্রাীন কালেই উপনিষদসমূহের ভিতরেই হইয়া 
গিরাছিল। কিন্তু এই সকল উপনিষন্‌ ভিন্ন ভিন্ন চবি কর্তৃক ভিন্ন, ভিন্ন সমরে 
রচিত হওনায় তাহানের মধ্যে বিচার বিভিন্নতাও আদিয়া পড়িয়াছে। এই 
সকল বিচার-বিরোধ নিটাইবার জনাই বাদরায়। আচার্ধা নিজ বেদান্তহথত্রে 
সন্ত উপনিবদেরই একবাকাত| 'প্রতিপাদন করিরাছেন ; এবং এই কারণে 
বোোস্ভররও উপানিধনেবূহইকে প্রান বালির ধরিন। থাকেন। এই বেনান্ত- 
স্যত্রের অনা নাগ হইতেছে 'বর্গস্থত্র', ব৷ শারীরক সুত্র । তথাপি বৈদিকধর্্ান্তর্গত 
তব্প্রানের পুর্ন বিচার এই টুকুতেই হইতে পারে না। কারণ, উপনিয়দের 
উপণিষ্ট জ্ঞান প্রার়ই বৈবাগাপর অর্থাৎ নিবৃত্তিপ্র ; এবং উপনিযদের 'এক- 
বাকাত।.সম্পাদন করিবার জন্যই বেদান্ত্থত্র রচিত হওরায়, উহাতে কোথাও 
প্রবৃত্তিগ্ার্গের সবিস্তার বিচার কর! হয় নাই। তাই, প্রবৃত্তিন।এ9প্রতিপাদক 
ভগবন্গীতা বৈদিক ধর্মত্বঙ্ঞানের এই অভাব যখন সর্বপ্রথম পুর্ণ করিলেন, 
তখন উপনিবন্‌ ও বেনান্তস্থত্রের অন্তনিহ্কিত তত্বক্গানের পুর্ণতাসম্পাদক গ্রন্থ 
ভগবনূগীত| -এই হিদাবেই উহাদের সহিত সমানরূপে সর্ধনান্য ও প্রনাণভূত 
হইল। এবং'পরিশাসে উপনিব, বেনান্তহ্ত্র :ও ভগবদ্গ্রীতা এই ' তিন গ্রন্থ 
“প্রহানব্রনী” এই নাৰ প্রাপ্ত হইন.। পপ্রহ্থানত্ররী”্র অর্ম এই নে উহাতে বৈদিক 
ধর্্বের আধারভূত তিন মুখ্য বা স্তম্ত গ্রন্থ আছে, থে গ্রস্থগুলিতে তনিবৃত্তি ও 
প্রবৃত্তি এই ছুই মার্গেরই খাপন্ধতি তাত্বিক বিচার কর! হইয়াছে । এইরূপে; 
প্রস্থানত্রয়ীতে ভগবন্গীতার সমাবেশ এবং প্রস্থানত্রীর সাম্রাজ্য “মধিকাঁধিক 
বিস্কৃত হইবার পর, রে ধর্মমত ব। স্প্রণার এই তিন গ্রন্থকে অবলম্বন করিত না, 
কিংব। এই তিনের মধো বাহ।র সবাবেশ হইতে পারিত ন|, দেই মত ও সম্প্র 
দারকে বৈপিক ধর্মের লোকের! গৌণ মনে করিয়া অগ্রাহা' করিতে লাগিল।, 
ইহার পরি|ান হইল, এই নো, আত, বিশিই্ৈত, বৈত, শুল্ধাদ্বৈত গ্রস্থৃতি 
এবং তাননবিত সান ব। ভক্তি নৈদিক ধর্মে( ঘেরে সশ্রাার বোন্ধপর্থে 
- পতনের প্র হিদুরানে প্রন্বত হইনাছে, উহাদের প্রতিক সম্ট্াবের প্রবর্তক 
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আচার্ধ্ের! প্রস্থানত্ররীর তিন ভাগের উপরেই ( ভগবদ্গীতাসহ ) ভাষ্য লিখি- 
য়াছেন। তাহাদের ভাষ্য লিখিবার প্রয়োজন ছিল এই যে, তাহার! দেখাইতে 
চাহেন বে এই সকল স প্রদাক্স:বাহির হইবার পৃর্বরেই যে তিন ধর্গ্স্থ প্রামাণিক 
গ্রন্থ বপিয়! স্বীকৃত হইত, সেই তিন গ্রস্থেরই “উপর তাহাদের নিজের নিজের 
সম্প্রদায় দাঁড়াইয়। আছে, অপর সম্প্রদায় ত্র সকল গ্রস্থকে মানিয়! চলেন না। 
এরূপ করিবার কারন এই বে, যর্ণি কোন আচার্য ইহ স্বীকার করেন বে অন্য 
সম্প্রনায়ও প্রামাণিক ধর্মগ্রন্থের উপর সংপ্রতিষ্টিত, তবে তাহার নিজ সম্প্রদায়ের 
ঘাহাম্মের কতকট। লাবব হয়) এবং এরূপ মাহাজ্মের লাঘব করা ঝোল 
সম্প্রদায়েরই অভীষ্ট নহে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে প্ররস্থানত্রয় সম্বন্ধে ভাষ্য লিখি- : 
বার এই প্রথ৷ আরম্ত হইলে, বিভিন্ন পণ্ডিত নিজ নিজ সাশ্রদায়িক ভাষ্যের 
উপরেই নিজ নিজ টীকা লিখিয়৷ গীতার্থ প্রতিপাদন করিতে আরস্ত করিলেন, 
এবং প্রত্যেক সম্প্রনায়ের মধ্যে নিজ নিজ সাশ্দারিক টীফাই অধিক মান্য 
হুইয়া পড়িল। গীত সম্বন্ধে এক্ষণে বে সকল ভাষ্য কিংবা টীকা পাওয়া 
যায়, তাহ'দের প্রায় সকলগুলিই এই প্রকার বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক আচার্য ব! 
পণ্ডিতের রচিত। ইহার পরিণাস্ু হইয়াছে এই বে, মূল ভগবদ্গীতাতে একই অর্থ 
সহজভাবে প্রতিপাঁদিত হইলেও, এ গীতাহ প্রতোক সম্প্রদায়ের সমর্থক বলিয়া 
উপলন্ধু হয়। এই সকল স্রদায়ের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্ের সপ্প্রদায়ই প্রাচীনতম 
সম্্রদায় এবং তত্বপ্ঞানদৃষ্টিতে এ সম্প্রদায়ই হিন্দুস্থানে মান্যতম হইয়াছে। 
প্রীত শঙ্করাচার্ধ্য ৭১০ শালিবাহন শকে (৮৪৫ সম্বং) জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২ 
বংসরে তিনি গুহা-প্রবেশ করেন (৭১০-৭৪২), *%* বর্তমানে ইহ! নির্ধারিত 
হইরাছে। শ্রপঙ্করাচার্ধ্য. একজন অলৌকিক . জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তিনি 
ত্বকীয় ধিব্য শক্তির দ্বারা সেই সময় চতুঙ্গদকে ব্যাপ্ত জৈন ও বৌদ্ধ মতের খণ্ডন 
কগ্রিয়। অদ্বৈতমত স্থাপন করিলেন ; এবং তিনি শ্রুতি-স্থতি-বিহিত বৈদিক ধর্শের 
সংরক্ষণার্থ ভারতবর্ষের চারিদিকে চারি মঠ দাঁড় করাইয়৷ নিবৃত্তিপর বৈদিক 
সন্যাস ধর্ম ব সম্দায় কলিষুগে পুনঃপ্রবর্তিত করিলেন, একথা সর্ব 
বিশ্রুত। (র কোন সশ্রদায়কেই ধর ন। কেন, স্বভাবতই তাহার ছুই ভাগ 
আছে -প্রথন, তবক্ঞানের ভাগ; ৰিতীর, আ5রণের ভাগ। প্রথম ভাগে জড় 
্রহ্মা্ডের বিচারের দ্বার৷ পরমেশ্বরের. স্বরূপ নিশ্পন্ন পূর্বক শান্ত্ররীতি-অনুসারে 
মোক্ষমন্বন্ধীয় দিন্ধান্তও নির্ণয় কর! হয়; এবং দ্বিতীয় ভাগে; এ মোক্ষলাতের 
সাধন ব! উপায় কি অর্ধা২ এই জগতে মন্থয্য ক্ষিরূপ আচরণ করিবে, তাহার 
নিরূপণ করা হইয়া থাঁকি। তন্মধ্যে প্রথন অর্থাৎ তাত্বিক দৃষ্টিতে দেখিলে, 
পীপঙ্করাচার্য্ের কথাটি এই ঘর, (১) :আমি, তুমি, কিংবা মনুষ্যের চক্ুর্গোচর 


"* আনাদৈর মতে, শঙ্করাচার্টের কাল আরও ১,* বংসর পিহাইর। দেওয়া আবশ্যক ।. 
পরিশি্ তাগে তাহারু প্রমাণাদি ডর্টব্য। 





১৪ . শীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্তর । 


দৃশ্যমান জগৎ অর্থাৎ স্প্ির অন্তর্গত পদার্থ সমূহের নানাত্ব আসলে সত্য নহে। 
একই শুদ্ধ ও নিতা পরব্রক্ধ এই সমস্ত ভরিয়। আছেন, এবং তাহার মায়াতে 
মন্থয্ের ইন্্রিয়সমক্ষে নানাত্ব অবভাসিত হয়। (২) মন্তয্যেরে আত্মাও মূলত 
পরবরহ্গরূপই ; এবং (৩) আত্ম! ও পরব্রন্মের একতার পূর্ণজ্ঞান অর্থাৎ অন্গু- 
ভবাত্মক উপলব্ধি না হইলে মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহাকেই অদ্বৈতবাদ 
বলে। ইহার তাংপর্যা এই যে, একমাত্র শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত পরব্রহ্গ ব্যতীত 
অপর কোন স্বতন্ত্র ও সত্য বস্ত নাই; যে নানাত্ব চোখে দেখা যায় তাহ মানবী 
দৃষ্টির ভ্রম বা মায়িক উপাধিমূলক অবনাস মাত্র। মায়াও সত্য বস্ত বা ্বতন্ 
বন্ত নহে; উহাও মিথা। এই সিদ্ধান্তের এইরূপ তাংপর্যয । কেবল তত্জ্ঞানের 
বিচার করিতে হইলে শাঙ্করমতের ইহা অপেক্ষা অধিক আলোচনা করা৷ আবশ্যক 
হয় না। কিন্তু শাঙ্কারসম্প্রদায়ের ইহাতেই পূর্ণতা হয় না। অদ্বৈত তবজ্ঞানের 
সঙ্গে শাঙ্করসম্প্রদায়ের আর এক সিদ্ধান্ত আছে, ধাহা আচাররৃষ্টিতে প্রথমের 
সহিত সমান মাহাত্মাবিশিষ্ট । তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও চিত্তশুদ্ধি হইলে পর 
বরঙ্ধাট্মৈকান্তান প্রাপ্ত হইবার যোগাতা লাভ করিবার জন্য স্থৃতিগরস্থাদির উক্তি 
অগ্ছসারে গৃহস্থাশ্রমের কর্ম সকল কর! অত্যন্ত আবগ্যক, তথাপি এই সকল কর্মের 
আচরণ চিরকাল কর্তবা নহে, কারণ পরিশেষে সকল কর্ম ছাড়িয়া দিয়া সন্না।স 
গ্রহণ বাতত মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, কর্খ ও জ্ঞান, " 
অন্ধকার ও আলোকের ন্যায় পরম্পর বিরোধী হওয়া প্রযুক্ত, সমস্ত বাঁসনা ও কম 
পরিত্যাগ ব্যতীত ব্রহ্মপ্ানের পূর্ণতাই হয় না। পরিশেষে সর্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া 
জ্ঞানেতেই মগ্ন থাকা হস্গ বলিয়া, এই সিদ্ধান্তটকে 'নিবৃত্িমার্গ”, 'ক্্যাসনিষ্ঠা” বা 
্ঞাননিষ্ঠা, বল! হয়। উপনিষদ্‌ ও ব্রন্মস্ত্রের উপর ষে শাঙ্করভাষ্য আছে 
তাহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে এঁ উভয়ে গুধু অধ্বৈতজ্ঞানই আছে এরূপ " 
নহে, সন্গ্যাসমার্গও 'আছে অর্থাৎ শাঙ্করস্প্রদায়ের উপরি-উক্ত ছুই ভাগেরই 
উপদেশ আছে। গীতার উপর ষে শ্াঙ্করভাষ্য আছে তাহাতে নিরূপিত 
হইয়াছে যে ভগবদগীতারও তাৎপর্য তাহাই (গী, শাংভা, উপোদ্ঘাত ও ব্রহ্ষান্থ, 
শাংভা, ২.১. ১৪ দেখ)। ইহার প্রমাণ স্বরূপে গীতার কোন কোন বাক্যও 
প্রদত্ত হুইয়াছে, বথা-_জ্ঞনাগ্সিঃ সর্ধকর্্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে"-_জ্ঞানকূপ 
অগ্ত্িতে সকল কর্ন তন্ম হইয়া যায় ( গী. ৪. ৩৭), পসর্বকর্ম্মাখিলং* পার্থ জ্ঞানে 
পরিদমাপাতে"__ জ্ঞানেতেই সর্বকৃর্মের পরিসমাণ্তি হয় (গী. ৪. ৩৩)। সাঁরকথা 
এই যে, বৌদ্ধধর্মের পতনের পর, প্রাচীন বৈদিক ধর্মের মধ্যে সর্বত্রেষট স্থির 
করি “জ্রীশঙ্করাচার্ধ্য বে বিশিষ্ট মার্গের স্থাপন! করিয়াছেন, গীতার" তাৎপর্য 
তাহারই অনুকুল ১ পূর্বব চীকাকারদিগের কথাপ্রমাণে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় 
গীতার প্রতিপাদ্য নহে, প্রত্যুত.কর্মই |জ্ঞানপ্রাপ্তির গৌণ সাধন এবং সর্বকর্ম 
সন্গযাসপুর্ব্বক জ্ঞানেতেই মোক্ষ লাভ হয়, শাঙ্করসম্প্রদায়ের এই সিদ্ধান্তই গীতাঁতে . 
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উপদিষ্ট হইয়াছে__ইহ। দেখাইবার জন্যই শাঙ্করভাব্য লিখিত হইরাছে। শঙ্করা- 
চার্য্যের পূর্বের যদি সঙ্ন্যাসপর কোন টীকা! লিখিত হইয়া থাকে, তাহা এক্ষণে 
পাওয়া যায় না। এইজন্য গীতার প্রবৃত্তিপর রূপটি উঠাইয়া৷ দিয়৷ নিবৃত্তিপর 
' সাম্প্রদায়িক রূপ প্রদান করা-_উক্ত ভাষ্য হইতে আর্ত হইয়াছে, এইরূপ বলা 
যাইতে পারে । শ্শঙ্করাচার্য্যের পরে তাহার সম্প্রদায়ের অন্ুযা্ী, মধুস্দনাদি 
যে সকল অনেক টীকাকাব্র হইয়াছেন, তাহারা ₹ংএই বিষয়ে অনেকট। শক্করা- 
চার্যেরই 'অন্থুকরণ করিয়াছেন । “ইহার পরে, এক অদ্ভুত বিচার উঠিয়াছে ষে, 
অদ্বৈতমতের মৃলীভূত মহাবাক্যসমুহের মধো “তত্বমসি”_-[ সেই ( পরব্রহ্গ ) ভুমি 
(স্বেতকেতু ) ] ছান্দোগ্যোপনিষদের এই মহাবাক্য গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
বিকৃত হইয়াছে । কিন্ধ এই মহাবাকোর পদসকলের, ক্রম বদলাইয় প্রথমে 
“স্ব ও তাহার পর “তং” এবং পরে'“অসি” এই পদগুলিকে লইয়া, এই নূতন 
ক্রম অনুসারে প্রতোক পনের উপর গীতার আরম্ভ হইতে ছয় ছয় অধ্যায়, গ্রীভগ- 
বান অপক্ষপাতে সমান সমান বাটির! দিয়াছেন । গীতা সম্বন্ধে পৈশাচ ভাষ্য কোন 
সম্প্রদায়্েরই নহে, উচ্চ সম্পূর্ণ স্বতন্ব এবং হন্ুমান্‌ অর্থাৎ মারুতি কর্তৃক লিখিত 
এইরুপ কাহারো ক।হারে ধারণ্র! । কিন্তু আদল কথা তাহা নহে। ভাগবতের 
টাকাকার হনুমান পণ্ডিত এই ভাষ্য রচনা করেন এবং উহ! সন্গ্যাস মার্গের | ইহার 
কয়েক, স্থানে শাঙ্কর ভাষ্যেরই অর্থ শবশ প্রদত্ত হইয়াছে । সেইরূপ, পূর্বে ও 
'অধুনা, নার্রাঠীতে গীতার ষে ভাষান্তর কিংবা আলোচনাদি প্রকাশিত হইয়াছে 
সে সমস্ত প্রায়ই শাক্কর ভাষানুঘায়ী। অধ্যাপক মোক্ষমূলর কর্তৃক প্রকাশিত 
«প্রাচ্যধন্মপুস্তক-মালায়” পরলোকগত কাশীনাথ পন্ত তৈলঙ্গরৃত ভগবদগীতার 
ইংরেজি অনুবাদ আছে। তাহার প্রস্তাবনায় লিখিত হইয়াছে যে, এই 
অনুবাদে অনেকটা শক্বরাচার্ধয ও শঙ্কর সম্প্রদায়ী টীকাকারদিগের অনুসরণ 
করা হইম্সাছে। 

গীতা গ প্রস্থানব্রমীব্্র অস্তভূতি অন্য গ্রন্থ সম্বন্ধে এই প্রকার সাম্প্রদায়িক 
ভাষ্য লিখিবার রীতি প্রচলিত হইলে পর, অন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেও রূপ 
অনুকরণ আরম্ভ হইল। মায়াবাদ, অদ্বৈত ও সন্্যাস প্রতিপাদনকারী শাহ্ধর- 
সম্প্রদায়ের প্রায় সার্ধ ছই শত বংসর পরে, জ্ীরামানুজাচার্ধ্য (জন্ম শক ৯৩৮, সম্বৎ 
১৭৩) বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিলেন । নিজ সম্প্রদায় পুষ্ট করিবার 


গ্ীতারও উপর) স্বতন্ত্র ভাষ্য লিখিয়াছেন। "এই সম্প্রদায়ের মত এই ফ্ে 
/ জীপকরাচেধ্যের মায়া-মিধ্যাত্ববাদ ও অধৈত সিদ্ধান্ত এ ছইটা সত্য নহে ১ ভীব, 
জগৎ ও ঈশ্বর এই তিন তৰ্‌ ওভিন্ন হইলেও,*জীব (চিৎ) ও, অগত (অচিৎ) 
এই ছুইটী একই ঈশ্বরের শরীর ) স্ৃতরাং চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট ঈশ্বর একই এবং 
ঈশষশ্-শরীরাস্ততূতু এই স্থপ্প চিৎঅচিৎ হইতেই পরে স্কুল, চিৎ ও স্কুল অচিৎ 


১৬. . গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশীস্ত্ী । 

বা অনেক জীব ও জগৎ উৎপন্ন হয়। এই মতই উপনিষদ, বরহ্বনত্র ও গীতাতে 
প্রতিপাধিত হইয়াছে,_-তবজ্ঞ।নদৃষ্টিতে ইহাই রাদাহ্জাচার্যের অভিপ্রায় । 
(গী, রা, ভা, ২, ১২3 ১৩.২)। ইহারই গ্রস্থসমূহের কারণে ভাগবত 
ধর্মের মধ্যে বিথিষ্টাদ্বৈত মত প্রবেশলাভ করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে না। কারণ, ইহার পুর্বে মহাভারত ও গীতাতে ভাগবত ধন্মের যে 
বর্ণন। বেখ| যায়, তাহাতে অছবৈতব1দই স্বীকৃত দৃষ্টহয়। রামানুজাচার্য্য ভাগবত- 
ধর্মাবনত্ী থাক। প্রবুক্ত, গাতাতে প্রবৃত্তিপর কন্মবোগ প্রতিপার্দিত হইয়াছে__ 
এই, কথাই প্ররুতপক্ষে তাহ।র মনে হওয়। উচিত ছিল। কিন্তু রানানুজাচাধ্যের 
সময়ে মূপ ভাগবত ধর্মের অন্তত কর্ম্মধোগ অনেকটা লুপ্ত হইয়৷ গিক়্াছিল 
এবং তিনি তরজ্ঞানবৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নৈতিক আচরণদৃষ্টিতে ভক্তিতনব 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে 'গীতাতে জ্ঞান কম্ম ও ভক্তি এই 
তিনই বর্ণিত হইলেও তত্বজ্ঞানৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈত ও আচারদৃষ্টিতে বান্ুদেব- 
ভক্তিই গীতার সারতত্ব ; কর্ধুনিনা কোন স্বতন্ত্র বস্ত নহে, জ্ঞাননিষ্ঠার উৎপাদক 
সাত্র ইহাই রাগান্ুঞ্জচার্যয দিন্ধাস্ত করিয়াছেন (গী, রা-ভা, ১৮. ১ ও ৩, ১ 
দেখ)। অন্ৰত জ্ঞানের স্থানে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং সন্গাসের স্থানে ভক্তি-_ 
যদিও রামান্জাচার্ধ্য শাক্করদশ্রনায় হইতে এইরূপ প্রভের করির|ছেন, তথাপি 
তিনি অচন্শনৃষ্টিতে তক্তিই শেব-কর্তব বলির! স্বীকার করার, বর্ণাশ্রমবিহিত 
সাংসারিক কর্ম আসরণ সম্পাদন কর।-তীহার মতে গৌণ হইয়ছে। এবং 
সেইজন্ত গীতার বামান্থজীর তাৎপর্যযযও একপ্রকার কর্ম-সন্ন্/সপরই বলা! যাইতে 
পারে। কারণ, কর্মের দ্বার। চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে পর, চতুর্থাশ্রম 
গ্রহণ করির! ব্রক্গচিস্তাতে নিমগ্ন থ|কা অথবা প্রেমযোগে অপরিসীম বাস্থদেব- 
ভক্তিতে ভুবিয়া থাক1_-এই ছুই মা্গই দকর্মাযেগতৃষ্টিতে একই--উভরই নিবৃত্তি- 
পর। রামান্থুজ[চার্যে পরবর্তী সম্প্রদারের উপরেও এই আপত্তি হইতে পারে। 
মায়ামিথ্যাতববাদ অসত্য এবং বান্ুদেবভক্তিই প্রক্কত - মোক্ষসাধক, রামান্জ- 
সম্প্রদায়ের পরে এই মতপ্রচারক এক তৃতীয় সম্প্রদায় 'আবিভতি হইয়াছিল । 
এই সম্প্রদায়ের মত এই যে, পরক্রন্গ ও জীব কিন্বদংশে এক ও কিয়ঘংশে ভিন্ন, 
ই স্বীকার কর! পরম্পরবিরুদ্ধ ও.অসম্বদ্ধ*। এইজন্য উভয়ই সতত ভিন্ন এই- 
রূপ শ্বীকার করিতেই হর? পৃর্ণরূপে কিংবা অংশতও উহাদৈর মধ্যে এ্রক্য 
থাকিতে পারে ন|।. এই তৃতীল্ল সম্প্রদায়কে “ত্বৈতী সম্প্রদায়” বল! হয়।” এই 
স্প্রায়ের লোকদিগের মতে ইহ।র প্রবর্তক শ্রীনধব|চার্য্য (শ্ীনৎ আনন্বতীর্ঘ )। 
ইনি, ১৯২০ শকে (১২৫৫ সম্বতে সমাধিস্থ হইয়াছেন এবং তখন ত।হার বরসূ. 
৩৯ বংদর ছিল। , কিন্তু ডাক্ত/র ভাগু।রকর প্বৈষ্টব, শৈব ও অন্ত পন্থী” নামে 
বে ইংরার্জী গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহীতে (৫৯ পৃঃ) তিন শিলা- 
লেখাত্রি প্রমাণের বহো, মধবাচার্ষ্যের -কাল ১১১৯ হইতে ১৯৯৮ শক পর্যান্ত 
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€ ১২৫৪-১৩৩৩ সঞ্ধৎ ) নির্ধারিত করিয়াছেন । শ্রীদধব।চার্ম্যের প্রস্থানব্রয়ী সন্বন্ধে-- 
সুতরাং গীতাসম্বন্ধেও_যে ভাষ্য, আছে তাহাতে এই সমস্ত গ্রন্থ দ্বৈতমতেরই 
, প্রতিপাদক-_-ইহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাহার গীতা-ভাষ্যে তিনি এইরূপ 
বলেন বে, নিফষান কর্মের মাহাত্ম্য যদিও গীতাতে বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি সেই 
নিষ্ষাগ কর্ম সাধনমাত্র, ভক্তিই চরম নিষ্ঠা। ভক্তি সিদ্ধ হইলে পর, কর্ম্দ ক্রিছু 
করিলে বা ন। করিলে, তাহাতে কিছু আসিরা যার না । প্ধ্যানাৎ কর্ম্মরফলত্যাগ:”- 
পরনেখরের ধ্যান ব। ভক্তি অপেক্ষ। কর্মকলত্যাগ ব। নিষ্াম কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি 
কতকগুপি গীতাব৮ন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ? কিন্ত গীতার মাধ্বভাষ্যে লিখিত 
হইরাছে বে, প্র সকল বচন অক্ষরশঃ সত্য বলিয়া! ধরিবার পরিবর্তে অর্থবাদাত্মক 
বণিগ্না বুঝিতে হইবে (গী, মা ভা, ১২. ১৩)। চভুর্থ সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্ধ্য 
প্রবর্তিত (জন্মশক ১৪০১, সম্বং ১৫৩৩)। রামানুুজ ও মাধ্ব-সম্প্রদায়ের ন্যায় 
এই সন্প্রনায়ও বৈষ্ঞবপন্থী। কিন্তজীব, জগৎ ও ইশ্বর সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের 
মস্ত বিশিষ্টাছৈত কিংব। দ্বৈত মত হইতে স্বতন্ব। মায়া-বিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ 
জীব 'ও পরব্রন্দ একই, ছুই নহে, এই সম্প্রদীর ইহা হ্বীকার করেন। এই 
জন্যই এই মতকে শুদ্ধাদ্বৈত বলে। এই সম্প্রনার শ্রীশঙ্করাচাধ্যের ন্যার় জীব 
'ওব্রঙ্গ এক বপিয়! স্বীকার করেন না। ইহারা বলেন যে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গের 
ন্যান্ন 'জীব ঈশ্বরের অংশনাত্র ; মারাআক জগৎ মিথ্যা নহে, মায়াও ঈশ্বরের 
ইচ্ছার ঈশ্বর হইতে বিভক্ত এক শক্তি, এবং মায়্াপরতন্ত্র জীবের মোক্ষজ্ঞান 
ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং তগবদৃতক্তিই ঘোক্ষের সুখ্য 
সাধন। এই সিদ্ধান্তের কারণেই শাঙ্কর-সন্প্রদায় হইতেও এই সম্প্রদায় ভিন্ন 
* হইয়াছে । এই মার্গের লোকেরা পর্নেশ্বরের এই অন্থুগ্রহকে "পু, পোষণ” 
ননেও অভিহিত করেন, তাই এই সম্প্রদায়কে "পুষ্টিমার্গ”ও বলা হইয়া 
থাকে । এই সম্প্রদায়ের তত্বদীপিকাি গীতাসন্বন্ধীন্ন যে লকল গ্রন্থ আছে, তাহাতে 
এইরূপ নিপ্ধারিত হইয়ার্ছ যে, ভগবান অজ্জুনকে সাংখ্যঙজ্ঞান ও;কম্মযোগের কথা 
প্রথমে বলিয়! ণেষে ভক্তি-অমৃত পান করাইয়া কৃতকৃত্য করিয়াছেন ; সেই কারণে 
ভঙ্গবং-ভক্তি এবং বিশেষভাবে নিবৃত্তিপর পুষ্টিমার্গার ভক্তিই সমস্ত গীতার মুখ্য 
তাংপর্ধ্য। কারণ এই বে, ভগবান গীতার শেষে এই উপনেশ দিয়াছেন যে, “সর্ব, 
ধন্মাস্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ” (গী, ১৮" ৬৬ )--সকল ধর্ম ত্যাগ করিয়া 
একমাত্র আমারই শরণ লও । উপরি উক্ত স্প্রদশয়সমূহের আঁতিরিক্ত নিম্বার্কেন্তও 
ক্লাধাকৃষ্ণতভক্তিপর আঞ্চ এক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছে। এই আচার্য, বুমাঙ্ছজা- 
* স্টার্যোর পর ও মাধবাচার্য্যের পুর্বে, আনুমানিক ১০৮৪ শকে (১২১৯ সশ্বং) 
আঁবিভূতি হইয়াছিলেন, ডাক্রটুর ভাগডারকর এইবপ নির্ধারণ ক্রিয়াছেন। জীব, 
জগুৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্বার্কীচার্যের মত এই যে, এই.তিন ভিন্ন হইলেও, জীব ও 

- জগতের ব্যাপার অস্তিত্ব স্বতন্ত্র না হইয়া উহা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অবলম্থন* করিয়া 
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আছে এবং মূল পরমেশ্বরের মধ্যেই জীব ও জগতের ুক্স্তত্ব অন্তভূর্ত রহিয়াছে । 
এই মত সিন্ধ করিবার জন্য নিথ্ার্ক বেদান্তহ্থত্র সপ্ধন্ধে এক স্বতণ্ব ভাষ্য লিখিক়া- 
ছেন। এই সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্ীরী ভট্টাচার্য্য গীতার “তক্কপ্রকাশিকা” নামে এক 
টীকা লিখিয়া তাহাতে দেখাইয়াছেন যে, প্ররুত গীতার্থ এই সম্প্রদায়ের অনুকূল । 
রামানুঙগাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈত হইতে এই সম্প্রদায়ের ভেদ প্রদর্শনীর্ঘ ইহাকে 
“দ্বৈতাহ্থৈতী” সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে এই সকল 
হু ভিন্ন সম্প্রনায় শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের মারাবাদ স্বীকার না করিয়াই প্রবর্তিত 
হইয়াছিল; কারণ, চক্ষুগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বস্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে ব্যক্তের 
উপাসন। অর্ধাৎ ভক্তি নিরাধার বা কিক়্দংশে মিথ্যা ও হইপ্! ষায়। কিন্তু ভক্তিবাদ 
স্থাপন করিবার জন্য অদ্বৈত ও মান্নাবাদ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতেই হইবে এমন 
কোনই কথা নাই। মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও মহারাষ্ট্র 
দের্শীয় এবং অন্যান্য সাধু-সস্তেরা ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন। অতএব এই পল্চা 
শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এইরূপ অনুমান হয়। অদ্বৈত, 
মায়া-মিথ্যাত্ববাদ ও কর্ত্যাগের আবশ্যকতা, এই সকল শাঙ্করসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত, 
উক্ত পন্থাতে ও গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু এই পন্থার ইহাও মত যে, ব্রহ্গাটমক্য- 
রূপ মোক্ষপ্রাণ্ডির সর্বাপেক্ষা সুগম সাধন হইতেছে ভক্তি। “তুজ হ্বাবা আহে 
দেব। তরি হা সুলভ উপায়”, (ভূকাঁ, গা, ৩০০২-২) অর্থাৎ তোমার যদি 
দেবতা হইতে হয়, ইহাই তাহার সুলভ উপার। তুকারাম বাঁবাজীর কথা অন্থু- 
সারে এই পন্থাবলম্বীর ইহাই উপদেশ । গীতাতেও ভগবান প্রথমে এই কারণ 
বলিয়াছেন যে, “ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তীসক্তচেতসাম্‌” (গী- ১২. ৫) অর্থাৎ 
অব্ক্ত ব্রন্গের প্রতি চিত্তকে আসক্ত করা অধিক ক্লেশকর। পরে, অর্জুনকে ' 
এই উপদেশ দিয়াছেন যে, প্ভক্তান্তেতীব মে প্রিক্বাঃ”, (গী, ১২২০) ) অর্থাৎ 
আমার তক্তই আমার অস্ত ্রিক্প। অতএব ইহাই প্রকট হইতেছে, বে, অদবৈত- 
পর্ধ্যবসারী তক্তিমার্গই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। ' শ্রীধর স্বামীও খ্বীতার 
্বকৃত টাকাতে (গী- ১৮৭৮) গীতার এইরূপ তাৎপর্যই প্রকাশ করিয়াছেন। 
মারাঠী ভাষাতে এই সশ্রদায়ের গীতাসন্বন্বীয় সর্বোত্তম গ্রন্থ হইতেছে “জ্ঞানেশ্বরী”। 
ইহাতে বলা! হইয়াছে যে, গীতার আঠারো অধ্যায়ের মধ্যে প্রথম ছর অধ্যাক়্ে, কর্ম, 
মধ্যের ছয় অধ্যায়ে ভক্তি এবং শেষ ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে 
স্বয়ং জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজ গ্রস্থের শেষে বলিয়াছেন যে, "ভাষ্যকার! তে (শঙ্করা- 
চাধ্যুকে ) বাট পুদত”-_অর্থাৎ ভাষ্যকার শঙ্করাচাধ্যকে "পথ জিজ্ঞাসা করিয়া-.. 
অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের মতাহ্সর্ণ করিয়া আমি নিজের টীকা! রচনা করিয়াছি: 
কিন্তু পক্তানেশ্বরী”কে এক সম্পূর্ণ স্তন গ্রস্থ বলিদ্া ধর! উচিত, কারণ 'ইহাতে 
গীতার মূল অর্থ অনেরু বাড়াইয়৷ অতনক সরণ দৃষ্টান্তের দ্বার! সেগুলি বুঝমনইয়া 
দেওয়া হইস়্াছে ।এবং ইহ্থাতে বিশেষভাবে ভক্তিমার্সের ও কিম়দংশে নিফাম কর্দেরও 
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রীণক্করাার্ধ্য অপেক্ষা উত্তম বিচার কর! হইয়াছে। জ্ঞানেশ্বর মহারাজ নিজে 
বোগী ছিলেন। তাই, গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ষে শ্লোকে পাতগ্রল-যোগাভ্যাসের 
, বিষয় আসিক্াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি এক বিস্তৃত টীকা করিয়াছেন। তাহার 
*বক্তব্য এই বে, ভগবান শ্রীক্কষ্চ এই অধ্যায়ের শেষে “তস্মাদ্যোগী ভবাজ্জুন” 
অতএব হে অঞ্জন তুমি যোগী হও (গী. ৬৪৯), অর্জুনকে এইরূপ 
বলিয়া সমস্ত মোক্ষপদ্থার মধ্যে পাঁতগ্ললযোগই সর্বোৎকৃষ্ট নির্দিষ্ট করিয়াছেন 
এবং এই কারণে নিজে উহাকে 'পন্থরাজ” বলিয়াছেন। সার কথা এই, বে, 
ভিন্ন ভিন্ন সাশ্প্রদাফ্লিক ভাষাকার. ও টীকাকারগণ গীতার অর্থ আপনাপূন 
মতের অনুকুল স্থির করিয়! লইয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের এই কথা যে, গীতার 
উপিষ্ট প্রবৃত্তিপর কর্মমার্গ গৌণ, অর্থাৎ জ্ঞানের একমাত্র সাধন ; গীতাতে নিজ 
নিজ সম্প্রদায়ের স্বীকৃত তবজ্ঞানই পাওয়া যায়) আপন" সম্প্রদায়ের মোঙ্ষদৃষ্টিতে 
শেষের কর্তব্য বলিয়া বে সকল আচার স্বীরুত হইয়াছে, সেই সকলই গীতাতে 
বর্ণিত হইয়্াছে। অর্থাৎ মায়াবাদান্মক অদ্বৈতবাদ ও কর্শসন্ন্যাস, মায়াসত্যত্থ- 
প্রতিপাদক বিশিষ্টাৈত 'ও বাস্থদেবভক্তি, দ্বৈত ও বিষ্ণভক্তি, শুদ্ধাদ্বৈত ও ভক্তি, 
শীঙ্করা্বৈত ও ভক্কি, পাঁতগ্রল-ফবোগ ও ভক্তি, কেবল ভক্তি, কেবল যোগ, কেবল 
্রহ্মজ্ঞান, এইরূপ অনেক প্রকারের কেবলমাত্র নিবৃত্বিপর মোক্ষধর্শই গীতার 
প্রধান:ও প্রতিপাদ্য বিষ! * ইহা শুধু আমাদেরই মত নহে, প্রসিদ্ধ মহারাষ্্ 
* কবি বামন পশ্ডিতেরও মত এইবপ। ্বীষ্ম তাহার ন্যথার্থদীপিকা” 
নামক বিস্তৃত মারাঠী টীকার উপোদ্ঘাতে তিনি প্রথমে লিখিয়াছেন__ 
পরী অজী ভগবস্তজী । য়! কলিষুগ মাজী ॥ 
জো জে! গীতার্থ যোজী। মতান্ুরূপ ॥ 

“হে ভগবান, এই কলিষুগে যে ষে গীতার্থ যোঁজিত হইয়াছে, তাহা! মিজ নিজ 

মতানুরূপ |» এবং পুনরায় আক্ষেপ পূর্বক লিখিতেছেন যে, 
কোণ্যা মিসেঁ তরী কোঁণী |. .গীতার্থ অন্যথা বাখাণী ॥ 
বজনাঁবডে.তো থোরামতীহি করণী। কাক কর” জী ভগবস্তা ॥ 

“কোন কারণে কোন কোন লোক, গীতার্থের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্র বড় 
লোকদের কাজ আমার ভাল লাগে না, কি করিব ভগবান” । অনেক সাম্প্রদায়িক 
টাকাকীরদিগের ভিন্ন ভিন্ন মতের এইরূপ তুমুল কোলাহল দেগ্রিয়া ততসম্বন্ধে কেহ 
কেহ এই কথা বলেন যে, যেহেতু এই সমস্ত" মোক্ষসম্পরদীয় পরম্পর্ুবিরোধী, 

_ ভিন্ন ভিন্ন সশদায়ের আচাধ্যদিগের গীতাস্বনধীয় তাব্য ও সেই দেই স্রদাত্রেরদ্ছাট 
খড় সমস্ত মিলিয়। ১৫টি প্রধান প্রধাধু টাকা, বোস্বা্নে' "গুজরাটা শ্রি্টিং প্রেসের" কর্তা সম্প্রতি 


একত্র ছাঁপাইয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন টাকাকারদিগেয় অভিপ্রায় একযোগে অবগত হইবার পক্ষে 
এইগ্রস্থটা বড়ই সুবিধাধনক। 


২০ গীতারহস্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র ৷ 


এবং গীতায় কি প্রতিপাদদিত হইক্াছে নিশ্চয় করিয়া কোন সম্প্রদারই তাহা! বলিতে 
পারে নাই, অতএব ইহাই স্বীকার করিতে হর বে, এই সকল মোক্ষলাধনের, , 
বিশেষতঃ কর্ন, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনের বর্ণন স্বতন্ত্র প্রণালীতে সংক্ষেপে ও পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ করিয়া ভগবান রণভূমির উপর ঠিক যুদ্ধের আরস্তে, অনেক প্রকার মোক্ষো- 
পায়ের গোলষোগের মধ্যে পড়িয়! বিভ্রান্তচিত্ত অজ্জুনকে উপদেশ করিয়াছিলেন । 
কেহ কেহ এইব্ূপও বলেন যে, মোক্ষের অনেক উপায়ের এই সকল বর্ণন। পৃথক 
পৃথক্‌ নহে, কিন্ত এই সকলের একতাই গীতায় দেখান হইয়াছে। এবং সর্বশেষে 
কে কেহ একথা ও বলেন যে, গীতার প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা উপরি উপরি যদিও 
সুলভ বলিল মনে হয়, তথাপি তাহার প্রকৃত মর্ম অতীব গৃঢ়ঃ গুরুমুখ ব্যতীত 
তাহা কেহ অবগত হইতে পারে না (গী- ৪. ৩৪) এবং গীতার টাকা! বদিও অনেক 
হইয়াছে তথাপি গীতার গৃঢার্থ বুবিবার পক্ষে গুরুদীক্ষা ব্যতীত অন্ত পর্থা নাই। . 
এক্ষণে ইহা সুম্প যে গীতার অনেক প্রকার তাংপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
প্রথমেই তো স্বপ্ং মহাভারতকার ভাগবতধস্থীস্থসারী অর্থাৎ প্রবুত্তিপর তাৎপর্য 
ব্যাখা। করিয়াছেন । তাহার পর আবিভূ্তি অনেক পণ্ডিত, আচার্য, কবি, যোগী ও 
ভগবদ্তক্তগণ নিজ নিজ সম্প্রনায়ানুরূপ শুদ্ধ শিবৃত্তিপর তাৎপর্ধ্য প্রতিপাঁদন 
করিয়াছেন। ভগবদগীতার এইরূপ অনেক প্রকার তাৎপর্য্য দেখিয়া ঘে কোন 
ব্যক্তি বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বভাবতই এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, এই পরম্পর- 
বিরোধী নানাবিধ তাৎপর্য একই গ্রন্থ হইতে বাহির করা যাইতে পারে কি? 
বাহির করা যাইতে পারে শুধু নয়, উহাতে ইষ্ট ও আছে এইরূপ যদি কেহ বলে, 
তবে এইরূপ হইবার হেতু কি? বিভিন্ন ভাষ্যকার আচার্ধ্য, বিদ্বান, ধার্মিক ও 
অত্যন্ত সার্তিক প্ররতির লোক ছিলেন সে বিষয়ে কিছুমীত্র সংশয় নাই । শ্রীশঙ্করা- 
চার্যের মত দহাতবজ্তানী আজ পর্যন্ত জগতে আবিভূ্ত হয় নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হইবে না। তবে আবার তীহ্বীর সহিত পরবর্তী আচীধ্যদিগের এতটা! 
মতভেদ কেন? গীতাতো একটা ভোজবাজী নহে যে তাহা হইতে যে যাহা 
খুসি একটা অর্থ বাহির করিবে। উপরি-উক্ত সম্প্রদায়সমূহের আবির্ভাবের 
পূর্বেই গীতা রচিত হইয়াছিল। অঞ্জনের ভ্রম বাড়াইবার জন্য নহে, পরন্ত ত্বাহার 
ভ্রম দূর করিবার জন্যই শ্রীকষ্ণ এই গীতা অঙ্জুনের নিকট বিবৃত করিয়াছিলেন। 
গীতাতে একই বিশিষ্ট প্রকারের নিশ্চিত তাতপর্যের উপদেশ কর! হইয়াছে, এবং 
অক্ষুনের উপর তাার অভীষ্ট পরিণাঁমফলও হইয়াছে। ইহার পরেও গীতার তাৎ- 
পর্ধ্য লইক্স। এতটা:গোলযোগ 'কেন:হইয়! চলিয়াছে? প্রশ্নটা কঠিন বলিয়া মনে হয় 
সম্ত।:.কিন্ত উহার উত্তর প্রথম দৃষ্টিতে যতটা! কঠিন বলিয়া মনে হয় আঁস্‌লে: 
ততটা কঠিন নহে" মনে কর, কোন সুমি ও সুঁরস পক্কান্ন দেখিয়৷ নিজ নিজ 
রুচি অনুসারে'বদি বা কেহ তাহাকে গমের, কেহ ব ত্বতের এবং কেহ বা চিনির 
পক্কান্গ বলে, তাহ৷ হইলে আমরা কোন্টা মিথ্যা বলিয়া ,স্বীকা্স করিব? তিনুই 


বিষয়প্রবেশ। ২১ 


আঁপন আপন হিসাবে সতা। কিন্তু এই প্রশ্নের মীদাংসী হইল না ষে পন্কান্নটী 
কোন্‌ বস্ত দ্বারা প্রস্তুত হইরাছে। গম, দ্বত্ত 'ও টিনি এই তিন পদার্থই একত্র 
মিলিত হইন্লা তাহা হইতে লাড্ড জিলেপী, মোতিচুর ইত্যাদি অনেক প্রকার 
পক্কার প্রস্তত হইতে পারে, সুতরাং তাঁহার মধ্যে পক্কান্নটী কোন্‌ পদার্থ স্বার! 
প্রস্তুত, তাহ! নির্নপ্র করিতে হইলে, উহা গোধুদপ্রধান, স্বৃতপ্রধান কিংবা শর্করা 
প্রধান, শুধু এইরূপ বলিলেই চলিবে না। সমুদ্রদন্থনের সদয় কেহ বা অমৃত, 
কেহ বা! বিষ, আবার কেহ কেহ বা ঈরাবত, কৌস্তভ, পারিজাত প্রভৃতি বিভিন্ন 
বন্ত লাভ করিয়াছিলেন, তবু তাল দ্বারা সমুদ্রের বাস্তবিক স্বরূপ নির্ণর হয় নাইঞ 
সাম্প্রদাক্সিকভাঁবে গীতাসাগৰের মস্থনকারী টীকাকারদিগের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ । 
আর একটা উদাহরণ দিই । কংসবধের সদয় রঙ্গমগ্ডপে "অবতীর্ণ একই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রত্যেক দর্শকের নিকট বিভিন্ন স্বরূপে অর্থাৎ মল্লের নিকট বজসদৃঁশ, 
স্ত্রীলোকের নিকট কামদেবসদৃশ, আপন মাতাপিতার নিকট পুত্রসদৃশ প্রতিভাত 
হইয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবদগীতা এক হইলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট উহ 
বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হুইক্লাছে এইক্প বলা যাইতে পাঁরে। যে কোন ধর্ম 
সম্প্রদায়ের কথা ধর না কেন, গ্রে সম্প্রদায় একট সাধারণত প্রামাণিক ধর্শ্রস্থের 

, অন্ুসরণ করিবেই করিবে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যায়। কারণ, তাহা না! হইলে 
. উ সম্প্রদায় একেবারেই অপ্রমাণ বিবেচিত হইয়া সকল লোকের নিকটেই অমান্ত 
হইবে । এইজন্ত বৈদিক ধর্মের যত সম্প্রদায়ই হউক না কেন, কোন বিশেষ 
বিষয়, যথা, ঈশ্বর, জীব ও জগৎ ইহাদের পরস্পরযন্বন্ধ, বাদ দিলে বাকী বিষয়ে 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়ই মিল হয়। সেইজন্য আমাদের ধর্্ের প্রামাণিক 

* গ্রন্থাদির উপর যে সকল সাশ্প্রদারিক ভাষ্য বা টাকা আছে, সেগুলিক্লে মৃলগ্রন্থের 
শত্রুর! নববইয়ের অধিক বচন বা শ্লোকের ভাবার্ঁ একই । যাহা কিছু ভেদ, 
তাহা,অবশিষ্ট বচন বা শ্লোক সন্বদ্ধেই দেখা যায়। শ্রী সকল বচনের সরল অর্থ 
গ্রহণ করিলেও উহা! সকল সম্প্রদার়ের পক্ষে:সমান অন্ুকুল হইবে ইহা সম্ভবপর 
নহে। এই কারণে ইহার মধ্যে যে সকল বচন .নিজ সম্প্রদায়ের অনুকুল সেই 
গুলিই প্রধান ও অন্যগুলি গৌণ বলিয়া! শ্বীকার করিয়া, অথ্বা প্রতিকূল বচন- 
গুলির অর্থ ষে কোন যুক্তির দ্বার! অন্যথা করিয়া যতটা সম্ভব সহজ ও সরল 
বচনাধ্ধি হইতেও নিজ নিজ অনুকুল শ্লেঁষার্থ ও অনুমান বাহির করিয়া, নিজ সম্প্র- 
দায় যাহাতে সেই সকল প্রমাণের বলে সিদ্ধ হয়, বিভিন্ন সাশ্পরদ্ারিক টীকাকারগণ 
দাহাই প্রতিপাদন করিয়ু;, থাকেন৷ তাহার উদাহরণ স্বরূপ গীতা, ২. ১২ ও ১৬ 
% ১৯: ১৯৩৬. ৩ এবং ১৮" ২ শ্লোকগুলির উপর আমার টাকা দেখ। কিন্ত এই 
সাশ্গ্রদায়িক রীতি অনুসারে কৌন গ্রন্থের তাংপর্য্য নিরূপণ করা» আর নিজ সম্পর- 
দায় গীতাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে এইক্ধপ কিংবা অন্য কোনরূপ অভিমান না 

 স্কািক়৷ স্বতন্ন রীতিতে প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের পরীক্ষা! কন্িম্না €কবল তাহা হইতে 


২২  গীতারহস্য অথবা কর্ম্মযোগশান্তর। 
সার অর্থ বাহির করা-__-এই ছুই বিষয় স্বভাবতই অত্যন্ত ভিন্ন, ইহা! সহজেই 
উপলব্ধি হইবে। 


গ্রস্তাৎপর্ধ্যনির্ণয়ের সাশ্ররদায়িক দৃষ্টি সদৌষ বলিয়া পরিত্যক্ত হইল; এখন 
তবে গীতার তাৎপর্ধ্য বাহির করিবার অন্ত উপায় কি আছে তাহা বলা আবশ্তক। ' 
্স্থ, প্রকরণ ও বাক্য এই সকলের অর্থনির্ণর কার্যে অত্যন্ত কুশল নীমাংসক- 
পিগের এই সম্বন্ধে সর্ধমান্য এক পুরাতন শ্লোক নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি +-_ 

উপক্রমোপসংহীরৌ অভ্যাসোহপূর্বর্তা ফলম্‌। 
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥ 

'স্বীমাংসাকার বলিতেছেন যে, কোন লেখার, প্রকরণের কিংবা গ্রন্থের তাংপর্য্য 
বাহির করিতে $হইলে উদ্ধৃত শ্লোকোক্ত সাতটি বিষয় উপায়ন্থরূপ (লিঙ্গ) 
হওয়ায় প্র সাত বিষয়ের বিচীর করা নিতান্তই আশ্তক। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম বিচাধ্য 
'উপক্রমোপসংহারৌ অর্থাৎ গ্রন্থের আরম্ত ও শেষ এই ছুই বিষগন। প্রত্যেক 
মন্ষ্যই মনোমধ্যে কোন বিশিষ্ট হেতু ধরিয়া গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং 
উক্ত বিশিষ্ট উদে্ত সিদ্ধ হইলে পর গস সমাপ্ত করেন। এইজন্ত, গ্রস্থতাৎপধ্যয- 
নির্ণয়কার্ধ্যে প্রথমেই গ্রন্থের উপক্রম ও উপসংহারে প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্তক। 
সরল রেখা ব্যাখ্যা করিবার সময়, ভূমিতি শাস্ত্রে এইরূপ বল! হইয়া থাকে ঘে, 
আরস্তের বিন্দু হইতে যে রেখা দক্ষিণে-বামে কিংবা উপরে-নীচে না ব্রীকিরা 
শেষের বিন্দু প্যন্ত বরাবর সমান যায় তাহাকে সরল রেখা! বলে। গ্রন্থের তা" 
পর্্যনির্ণয়েও এ নিয়ম প্রযুক্ত হইতে পারে। যে তাৎপর্য গ্রন্থের আরম্তে ও 
শেষে ম্প্ক্ূপে প্রকাশ পান, তাহাই গ্রন্থের সরল তাৎপর্ধ্য। প্রীরন্ত হইতে শেষ 
পর্যন্ত ধাইবার অন্ত অন্ত পথ থাঁকিলেও সে সব বাকা পথ বা আড়-পথ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। এইরূপে আদ্যন্ত দেখিয়া গ্রন্থের তাৎপর্ধ্য নির্ণর করিবার পর 
সেই গ্রন্থে অভ্যাস” বা পুররুক্তি কিরূপ করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ কি বলা 
হইয়াছে ইহা দেখিতে হইবে । কারণ, গ্রন্থকার যে বিষয় সিদ্ধ করিতে চাহেন, 
তাহার সমর্থনার্থ তিনি অনেক সময় অনেক কারণ দেখাইয়া প্রত্যেকবার “অতএব 
এই বিষয় সিদ্ধ হইল” কিংবা! "অতএব ইহা করা আবশ্ঠক” এইরূপ একই সিদ্ধান্ত 
পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন। : গ্রস্থতাৎপর্ধ্য বাহির করিবার চতুর্থ ও পঞ্চম সাধন 
অপূর্ববতা” ও “ফল, । “পূর্ব” অর্থাৎ নৃতনত্ব । যে কোন গ্রন্থকার ,হউন, 
এক্টা কিছু নৃতন বলিবার কথা, না থাকিলে, প্রান্গই তিনি নৃতন গ্রসথ (লিখিতে 
প্রবৃত হন না । অন্তত যে সময় ছাঁপাখান! ছিল না, সে সময় এরূপ হইত না। 
এইজন্য কোন গ্রন্থের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবার পূর্বে, সেই গ্রন্থে অপূর্ব্বতা, বৈশিষ্ট্য, 
কিংবা নৃতনত্ব কি আছে তাহাও দেখ! আরম্তক।, এই প্রকারে সেই লেখা'বা* 
গ্রন্থের কোন ফল অর্থাৎ উক্ত লেখা বাঁ গ্রন্থের দরুণ কোন পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়া 
থাকিলে সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । কারণ এই,ফল মিলিবে কিংব! 


পিপাসা ৩ 


“বিষযপ্রবেশ | হত 
হইবে মনে করিয়াই বখন কোন গ্রন্থ লেখা হইয়া থাকে, তখন সংঘটিত 
পরিণামের উপর মনোযোগ দিলেই গ্রস্থকরের অভিপ্রায় খুবই ্পষ্টরূপে ব্যক্ত 


,হইবে। ষ্ঠ সাধন ও সপ্তম সাধন কি ? না,-_“অর্থবাদ* ও ণউপপত্তি” | “অর্থবাদ” এই 


শব্দটি মীমাংসকদিগের পারিভাষিক শব্দ (উজ. নু' ১ ২" ১-১৮)। মুখ্যত কোন্‌ 
বিষয়ের বিধান করিতে হইবে অথবা কোন্‌ উদ্দেস্ত সিদ্ধ করিতে হইবে ইহা নির্ 
রিত হইলেও গ্রন্থকার প্ররঙ্গক্রমে আরও অনেক বিষয়ের বর্ণনা করিয়া থাকেন। 
প্রতিপাদনের মুখে দৃষ্টান্ত দিবার জন্য, তুলনা করিয়া একবাঁক্যতা সম্পাদনার্থ 
অথবা সাম্য ও ভেদ প্রদর্শনার্থ, প্রতিপক্ষের দৌষ দেখাইয়া স্বপক্ষ সমর্থনার্থ, জল- 
স্কারার্থ, অতিশয্বোক্তির ভাবে এবং যুক্তিবিন্যাসের পরিপৌষক কোন বিষয়ের 
পূর্ব ইতিহাসের স্বন্ধশুত্রে অন্য আনেক বিষয় বর্ণিত হয়। উক্ত কারণ বা 
প্রসঙ্গসমূহের অতিরিক্ক অন্তান্ত কারণও থাকিতে প্রারে, এবং কখনে! কখনে। 
বিশেষ কোনই কারণ থাকেও না। এরূপ স্থলে গ্রশ্থকার যাহা বর্ণনা করেন, 
তাহা মূল উদ্দেপ্তের বিপরীত না হইলেও গৌরবার্থ বা স্পষ্টাকরণার্থ কিংবা পূর্ণতা 
সম্পাদনার্থ কর! হয় বলিয়া তাহা! সকল সময়ে যে অক্ষরশ সত্য হইবে এরূপ কোন 
নিব্নম নাই । * কিং বছুনা, এই অপ্রধান বর্ণনা অক্ষরশ.সত্য কি সত্য নহে ইহা 
দেখিবার জন্ত কখন কখন গ্রন্থকার স্ব্ংও সাবধানতা অবলম্বন করেন না। 
এইজন্ত সকল কথ প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না) অর্থাৎ ইহা স্বীকার কর! 
বায় নাবে, গ্রস্থকারের সিদ্ধাস্তপক্ষের সঙ্গে এই বিভিন্ন বিষয়ের কোন বিশেষ 
সন্বদ্ধ আছে। উহা কেবল প্রশংসাবাদ অর্থাৎ শৃস্তগর্। আগন্তক বা! স্ততিবাচক, 
এইভাবে গ্রহণ করিয়া মীাংসকগণ উহাকে “অর্থবাদ” এই নাম দিয়া থাকেন, 
এবং এই অর্থবাদাত্মক কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া পরে গ্রন্থের :তাৎপর্য্য নির্ধারণ 
করিগা থাকেন। ইহার পর, উপপত্তির প্রীতি মন দিতে হইবে । কোন বিশিষ্ট 
বিষয়কে সিদ্ধরূপে দেখাইবার জন্য তর্কশাস্ত্রানুসারে বাধক প্রমাণের খণ্ডন কর! এবং 
সাধক প্রমাধের অনুকূল বিস্তাস করাকে “উপপত্তি বা উপপাদন” বলে। উপক্রম 
ও উপসংহাররূপ ছুই সীমাস্ত প্রথমে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইলে পর, মধ্য পথটা অর্থবাদ 
ও উপপত্ভিরসহাক়তায় স্থুনিশ্চিত করিতে পারা যার। কোন্‌ বিষয়টি অপ্রস্তুত ও 
আম্ুষঙ্গিক (অপ্রধান ) ইহা অর্থবাদের সাহায্যে বুঝা যায়। অর্থবাদের একবার 


. নির্ঘর হইলে পর, বে ব্যক্তি গ্রস্থতাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে চাহেন তিনি 'সমস্ত বাঁকা 


পথ ছাঁড়িয়া দেন। পাঠক যখন এইরূপে বাকা,পথ ছাড়িয়া” সরল ও প্রধান 
রাস্তার আসেন তখন উপুপ্রত্তির সরল পথ সাগর-তরঙ্গের ন্যায় পাঠককে কিংবা 


সহি ঞজীঁিিিটীীশী শশা শশী শশী শশী 
অর্থবাঁদান্তভূতি বর্ণনা, বস্তস্থিতিমূলক বর্ধন! হটুলে তাহাকে 'অন্থবাদ? ) বস্তস্থিতির হ্বিরুদ্ধ 


হইলে তাহাকে 'গঁণবাদ' এবং পুর্বে ইস্তস্থিতি ধরিয়া! কিন্ত আপাতত বন্তস্থিত্তি ছাড়ি! দিয়! যে 
বর্ণনাতাহাকে “ভূতার্থবাদ' বলে। অর্থবাদের এই তিন বিভিন্ন নাম 'অর্থবাদ' এই সামান্য 
শবে অন্তর্গত নিবন্ধদির সত্যাসত্য অন্ুলারে এই তিন তেদ। 


২৪ নু গীতারহস্য অথবা ক্মযোগশাস্ত্র । 


গ্রন্থছমালোচককে প্রথন হইতেই সন্মুখে ক্রমশ ধাক্কা! দিতে দিতে শেষের তাৎপর্যে 
সোজ। আনিয়া তবে ছাড়ে । ,আমাদের প্রাচীন মীমাংসকদিগের স্থিরীক্কত গ্রস্থ- 
তাৎপর্য্যনির্ণয়ের এই নিয়ম সর্বরদেশীয় বিদ্বানদিগের সনান অভিমত হওয়ায় উহার, 
উপবোগীতী ও আবশ্তকতা সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচনার প্রয়োজন নাই । * 

*. এ সম্বন্ধে কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারৈন যে, মীমাংসকদিগের এই নিগ্রম 

কি সম্প্রদাক্সপ্রবন্তক আলার্ধ্যপিগের জান। ছিল না? এবং তাহাদের গ্রস্থা্দির 

মধ্যেও যদি এই সকল নিরম পাওয়! বার, তবে তাহাদের উপদিষ্ট গীতাতাৎপর্য্য 
এক্ষদেশীরতা-দোষে ছুই মুন করিবার কারণ কি? তাহার উত্তর এই যে, 

কাহারো দৃষ্টি একবার সাশ্্রদারিক ( স্কুচিত) হইন। পড়িলে আর তিনি ব্যাপকতা 

স্বীকার করিতে পারেন না। তখন তিনি কোন ন। কোন প্রকারে ইহা প্রমাণ 

করিতে চেষ্ট। করেন বে প্রামাণিক ধর্মগ্রস্থসমূহের মধ্যে নিজ সম্প্রদায়েরই বর্ণনা 

আছে। নিজ সশ্রদায়প্রসিদ্ধ ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের অন্ত' কোন অর্থ হইলেও 
উহা! সত্য নহে, তাহাতে কোন-ন।-কোন স্বতপ্ধ হেতু আছে, এই সকল গ্রস্থের 

তাৎপর্ধ্যসম্বন্ধে সাম্প্রনারিক টাকাকারদিগের পুর্ব হইতেই এই দৃঢ় ধারণা হুইর৷ 
থাকে । নিজ মতান্থুবারী বে অর্থ পুর্বেই সত্য বলিয়া তাহার! স্থির করিয়াছেন 
তাহাই সর্বত্র প্রতিপার্দিত আছে এইরূপ দ্েখাইতে গিরা নীমাংসাশান্ত্রের কোন 
নিয়মের বাধা আসিলেও উপরি-উক্ত দৃঢ় ধারণার দরুণ টাকাকারের! এ সকল 
নিয়মের কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া! মনে করেন না। হিন্দু-ধর্ম-শান্্রাস্তর্গত মিতা-' 
ক্ষরা, দাঁরভাগ প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত স্থৃতি-বচনসমূহের ব্যবস্থা বা একবাক্যত! 
এই তন্বাহুসারে কর। হর। কিন্ত কেবল হিন্দুধপগ্রস্থাদিতেই বে: এই প্রকার 
পাওয়া যার তাহা! নহে । খত্রীর ও মহন্মনীঘ্র ধর্মের আদিগ্র্থ বাইবেল ও কোরা- 
ণেরও পরবর্তীকালে আবিভূতি শতশতসাস্প্রদায়িক গ্রস্থকারগণ এইরূপেই উহাদের 
অর্ধীন্তর ঘটাইয়াছেন এবং এই বাইবেলের পুরাতন অঙ্গীকারের অন্তর্গত কতক- 

গুলি বাক্যের অর্থ ইহুদি লোকদিগের অর্থ হইতে খৃষ্টভাক্তরা ভিন্নরূপে নির্ধারিত 
করিক়াছেন। এ পর্ব্যস্ত দেখ। যাইতেছে যে, কোন বিষয় সন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ 
কিন্বা লেখ! কোনটি, ইহা বে যেস্থলে পূর্ব হইতেই স্থিরনিদ্দি্ "হইয়াছে এবং 
যেখানে এই নির্দিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থের প্রমাণ-বলে পরবর্তী সমস্ত বিষরের . নির্ণয় 
করা হইয়। থাকে, সেই সেই স্থলে গ্রস্থার্থনির্ণয়ের উপরোক্ত পন্ধতিই, স্বীরুত 


৮. *%. গ্রস্থত।ৎপর্্যের এই নিয়ম ইংরাজি আদালতে ও পালিত হইয়া পাকে । যেমন মনে কর, 
ক্লোন বিচারনি-পত্তির অর্থ ঠিক বুঝ! ন। গেলে,  বিচারনিপত্তির ফল যে হুকুম্ননামায় আছে 
তাহা দেখিয়া নিপৃত্তির অর্থ নির্ণ্ন কর। হু এবং কোন নিপ্পত্তির অন্তর্গত উদ্দেশ্য নির্ণর করিবার 
আবশ্যকতা! নাই এইরূপ কোন বিধান থাকিলে উহ! পরবর্তী মোকদ্দম।র় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় 
না। এইরূপ বিধানকে (০৮৮০৮ 01০৮০ ) কিংব। “বাহ বিধান" বলে এবং বান্তবপক্ষে দেখিতে 
গেলে ইহা অর্থবাদেরই প্রকানান্তর মাত্র। 


বিষযপ্রবেশ | ২৫ 


হইয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনকার বড় বড় আইন-পত্ডিত, উকীল ও 
বিচারপতি, ইহার! পূর্বেকার প্রামাণিক আইনগ্রস্থাদিকে কিংবা বিচারনিম্পত্তির 
সম্বন্ধে আপন আপন দিকে যেরূপভাবে টানিয়। থাকেন, তাহারও মধ্যে এই রহস্য 
নিহিত আছে। হি শুধু লৌকিক বিষয়ের স্ন্ধেই এই অবস্থা হয়, তবে আমা- 
দের ধর্শপ্রস্থ উপনিষদ, বেদাস্তক্থত্র এবং তাহারই সমান প্রস্থানত্রয়ীর অন্তর্গত তৃতীয় 
্রস্থ ভগবদগীতা৷ সম্বন্ধেও যে এই প্রকার সাশ্্রদায়িক দৃষ্টিতে দেখিবার কারণে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক ভাষ্য ও টাক! হইয়াছে ইহাতে বিশ্মিত হইবার ক্রেন 
কারণ নাই। কিন্ত এই সাম্প্রদারিক পদ্ধতি ছাড়িয়া উপযুক্ত মীমাংসকদিগের 
পদ্ধতি অনুসারে ভগবদগীতার উপক্রম, উপসংহারাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ভারতীয় ম্ুদ্ধ প্রত্যক্ষ আরস্ত হইবার পুর্ববে খন 
কুরুক্ষেত্রে ছুই পক্ষের সৈম্ত যুদ্ধে সজ্জিত হইয়! পরস্পরের উপর শন্ত্রসম্পাতে উদ্যত, 
এবং সেই অবসরে একাদিত্রমে অর্জুন ব্রক্মজ্ঞানের বড় নিই কথা বিবৃত করিয়া 
“বিমনন্ক' হইয়। সন্গযাল গ্রহণের জন্ প্রস্তত নি তখনই অর্জুনকে স্বীয় 
্াত্রধর্শে প্রবৃত্ত করিবার জন্য, ভগবান গীতার উপদেশ করিয়াছেন। যখন 
অজ্জুন দেখিতে লাগিলেন বে ছুষ্ট হুর্যযোধনের সহায় হইয়া আমাদের সহিত যুন্ধ 
করিবার জন্য কে কে আসিয়াছে, তখন বৃদ্ধপিতামহ ভীম্ম, গুরু দ্রোণাচার্য্য ও 
খুরুপুত্র' অশ্বখামা, প্রতিপক্ষ হইলেও আত্মীয় কৌরব এবং অন্যান্য সুমবদ্‌, 
'আত্মজন, মামা, কাকা, ভন্দীপতি, শ্যালক, রাজা, রাজপুত্র গ্রভৃতি তাহার দৃষ্টি- 
গোর হইল। কেবল এক ক্ষুদ্র হস্তিনাপুরের রাজ্যলাভার্থ ইহাদিগকে বধ 


তাহা মুখ গুকাইয়! গেল, গায়ে কাঁটা দিরা উঠিল£ হাতের ধনু খসিয়া৷ পড়িল 
এবং আমি যুদ্ধ করিব না***বলিয়া কীদিতে কাঁদিতে তিনি রখে আড়ষ্ট হইয়ু 
যহিজেন। শেষে মনুষ্যের যাহ! স্বভাবতই বেশী প্রিক্, সেই মমতা অর্থাৎ 

ব্তী বন্ধু, দূরবর্তী ক্ষীত্রধর্দের ফান অধিকার করায়, মোহবশে 'তিনি 
খলিতেলাগিলেন যে, গিতৃবধ, গুরুবধ, বন্ধুবধ, সুহ্ত্ধধ, অধিক.কি সমগ্র 
পতৃতি ঘোরতর পাঁপ'ফরিযা বাজ্যলাভাপেক্ষা উদরপূর্তির+ জন্য দিব কি 


২৬ ' গীতারহস্য অথব! কর্ত্মযোগশাস্্র 

মন্দ? শত্রু এ সময় আমাকে নিরন্তর দেখিয়া আমার গল! কাটিরা ফেলে; সেও 

ভাল) কিন্তু যুদ্ধে আত্মীয়দিগের বধসাধন করিয়া তাহাদের রক্তে কলঙ্কিত ও 

অভিশাপপ্রস্ত হইয়া আমি সুখভোগ ইচ্ছা করি না! ক্ষাব্রধন্ম হইল ত কি, 
হইল? তার জন্য পিতৃবধ, বন্ধুবধ ও গুরুবধরূপ ভয়ঙ্কর পাতক যদি করিতে 

হর তবে পুড়ে যাক সে ক্ষাত্রধর্ম, আগুন লাগুক সেই ক্ষাত্রনীতির মুখে ! প্রতি- 

পক্ষ এ বিষয়ে জ্রক্ষেপ ন| করিলেও, তাহার। ছুর্জন হইলেও, এইবপ আচরণ 

আমার পক্ষে উচিত নহে। আমার আত্মার কিসে প্রন্কৃত কল্যাণ হয় তাহাই 

আমার দেখা আবশ্যক । আমার যখন মনে হইতেছে এইরূপ ঘোর পাতক কর! 

শ্রেযস্কর নহে তখন ক্ষাত্রধন্্ম যতই শাস্ত্রোক্ত ধর্ম হউক না কেন, এই প্রসঙ্গে তাহ 

আমার কি কাজে আসিবে? এইরূপে তাহার মন চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, 

ধ্মসন্মূঢ় হইয়া! অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে 

ভগবান গীতা-উপদেশ দিয়! তাহাকে প্ররুতিস্থ করিলেন; এবং তৎকালে যুদ্ধ 

করাই তাহার কর্তব্য হওয়ায়, ভীম্মাদিকে বধ করিতে হইবে এই ভরে পরাম্ধুখ 
অর্জুনকে শ্রীকৎ স্বেছ্ছাক্রমে ঘুন্ধে প্রবৃত্ত করিলেন । গীতা-উপদেশের রহস্য যদি 

উদঘাটন করিতে হয় তবে এই তাহার উপক্রম উপ্পসংহার ও পরিণাম ফল আলো- 

চনা কর! আবশ্যক। ভক্তির দ্বারা কিরূপে মোক্ষ লাভ হয়, কিংবা ব্রঙ্গজ্ঞানের . 
দ্বারা অথবা পাতঞ্জল যোগের দ্বারা কিরূপে তাহা লাভ করা যায়, ইত্যাদি নিবৃত্তি- 

পর মার্গ কিংবা কর্ম্নত্যাগরূপ সন্ন্যাসধর্থস্বন্বীয় প্রশ্নসমূহের কেবলমাত্র আলোচনা! ' 
করিয়া কোন লাভ নাই। অঞ্জুনকে সন্যাস-দীক্ষ। দিয় বৈরাগ্য অবলম্বনে তিক্ষা 

করিবার জন্য বনে পাঠানে। কিংবা কৌপীন ধারণ করিয়া ও নিম্বপত্র খাইয়! 
আমরণ যোগ্মভ্যাস করিবার জন্য হিমালুযে প্রেরণ করা শ্রীকৃষ্ণের মনোগত অভি-, 
প্রায় ছিল না। অথবা খনুর্বাণের বদলে হাতে করতাল, মৃদঙ্গ ও বীণ! লইয়া 

সেই সকল বাদ্য-দহযোগে ভগবানের নাম কীর্তন করিতে করিতে €প্রমানন্দে পুর্ণ 
হইয়া কুরুক্ষেত্রের ধর্মৃভূমির উপর, ভারতবর্ষীয় ক্ষাত্রসমাজের সম্মুখে বৃহ্নলার ' 
ন্যায় আবার অর্জুনকে নৃত্যে প্রবৃত্ত কর! ভগবানের উদ্দেশ্য ছিল না। এখন তো! 
অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ হইয়! গিয়াছে এবং কুকুক্ষেত্রের উপর অর্জুনের অন্যপ্রকার 
কঠোর নৃত্যের প্রয়োজন ছিল। গীতা বিকৃত করিবার সময় স্থানে স্থানে অনেক 
প্রকারের অনেক কারণ দেখাইয়া! এবং শেষে “তম্মাৎ* অর্থাৎ "অতএব এই ৯ 
অন্থমানবাচক গৌরবাত্মক পদ 'প্রয়োগপূর্ব্বক “তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত*-_হে অঙ্জুন, 
অতএব তুমি যুদ্ধ কর (গী. ২. ১৮) প্তম্মাদত্তি্ঠ ক্টেস্তেয যুদ্ধায় ক্ৃতনিশ্চয়ঃ-_ 
অতএব তুমি যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইর উান কর ( গী, ২. ৩৭ ) “তন্মার্দসক্তঃ সতত, 
কাধ্যং কর্ণ সমাটর”-_অতএব তুমি আসক্তি ছাড়িয়া নিজ কর্তব্য কর্ম্মকর (গীঃ 
৩ ১৮)) পকুরু কর্মৈব তন্মাৎ ত্ব_অতএব তুমি কর্মই কর (গী* ৪ ১৮)) 
প্মামনুন্মর যুধ্য ৮৮-__-আর্মাকে স্মরণ কর ওষযুদ্ধ কর (গী. ৮.৭) পসর্বকর্তী ও. 
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কারক্িতা আমি, তুমি নিমিত্তমাত্র, অতএব যুদ্ধ' কর ও শকত্রকে জয় কর” (গী, 
১১৩৩) "শান্ত্রোক্ত কর্তব্য করা তোমার উচিত” (গী" ১৬. ১৪ )১-_এইক্প 
* অঞ্জুনকে নিশ্চিতার্থক কর্ম্পর উপদেশ করিয়া, অষ্টাদশতম অধ্যায়ের উপসংহারে 
“পুরন্বার “এই সমস্ত কর্ম কর! উচিত* (গী ১৮ ৬) এইরূপ নিজের নিশ্চিত ও 
উত্তম মত ভগবান বিবৃত করিয়াছেন। এবং পরিশেষে, "অঙ্জুন ! তোমার অজ্ঞান- 
মোহ এখন নষ্ট হইল কি না”? (গী- ১৮ ৭২) এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন 
জীরুষ্কে এই সস্তোৌষজনক উত্তর দিলেন-_ 
নষ্টো মোহ: স্বৃতির্লনকা ত্বতপ্রসাদান্সয়াচ্যুত। 
স্থিতোহম্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ 

“হে ম্চযুত ! আমার কর্তব্যমোহ ও সংশর নষ্ট হইয়াছে; এখন আমি তোমার 
কথামত কাজ করিব” ইহা! অঞ্জুনের শুধু মুখের কথা মাত্র নহে। তাহার পর 
অঙ্জুন সত্য সত্যই যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামে তীন্ম কর্ণ জয়দ্রথাদির বধসাধন করিলেন। 
এই বিষয়ে কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, “অজ্জুনকে ভগবান যে উপদেশ দিয়াছেন 
তাহা নিবৃত্তিপর জ্ঞান, যোগ কিংবা ভক্কিমাত্রেরই উপদেশ এবং তাহাই গীতারও 
মুখা প্রতিপাদ্য বিষর। কিন্তু যুদ্ধের আর্ত হইয়াছিল বলিয়া, মধ্যে মধ্যে কর্শের 
অ্স্ল্ন প্রশংস! করিয়া ভগবান অর্জ,নকে খর যুদ্ধ সম্পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। 
সুতরাং, যুদ্ধের সম্পূর্ণতা-সাধনকে মুখ্য বিষয় না! ধরিয়া আনুষঙ্গিক কিংবা অর্থ- 
*বাদাত্মক বলিয়াই ধরিতে হইবে কিন্তু এইরূপ তর্কযুক্তি অনুসারে গীতার 
উপক্রম উপসংহার ও পরিণাম ফল ঠিক দীড়াইতে পারে না। স্বধন্খসন্বস্ধীয় কর্তব্য 
অনেক কষ্ট ও বাধা সহিয়াও আমরণ সাধন করিবার মহত্ব দেখানই এই স্থলে 
আবশ্যক ছিল। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য উপরি-উক্তবূপ আপত্তিকারীদিগের 
*ৃন্যগর্ভ কারণ গীতার মধ্যে কোথাও কথিত হয় নাই ; কথিত হইলেও, অর্জু- 
নের” ন্যায় বুদ্ধিমান্‌ ও চৌকোস পুরুষ উহা কি প্রকারে গ্রহণ করিতেন ? 
তাহার মনে মুখ্য প্রশ্ন ইহাই ছিল যে, ভয়ঙ্কর কুলক্ষয় প্রত্যক্ষ করিলেও আমাকে 
যুদ্ধ করিতে হইবে কি না; এবং যুদ্ধ করিতে হইলেও কি প্রকারে পাঁপে না 
পড়িতে হয় । * “নিষ্কাম বুদ্ধিতে যুদ্ধ কর” কিংবা “কর্ম কর” প্র প্রশ্নের অর্থাৎ 
মুখা উদ্দেশ্যের এইরূপ উত্তরকে অর্থবাদ বলিয়া কখনই উড়াইয়া দিতে পার! 
যায়না) সেরপ করা, আর নিজ যজমানের ঘরেই যজমাঁনের অতিথি হইয়া 
থাকা একই কথা! বেদাস্ত, ভক্তি কিংবা পাতপ্রল যোগ এই সমস্ত গীতায় ঘে 
একেবারেই উপদিষ্ হয় নাই, একথা আমি বর্লিনা। কিন্ত গীতায় এই যে, 
তিন বিষয়ের সম্মিলন করী হইয়াছে, তাহা কেবল এইক্বপ হওয়া চাই যে, 


তাহার ফলে পরম্পরবিরুদ্ধ কঠিন সমস্যায় পড়িয়া "টা করিব, কি 
ওটা .করিব* এই প্রকার অঞ্জুনের যাহাতে নিজ কর্তব্যের নিষ্পাপ 


.প্থা লাভ হইয়া ্াবধর্ানৃসারে স্বকীয় শাস্োক্ত কর্ম করিতে প্রবৃত্তি জুন্ে। 


২৮... গীতারহস্য অথব। কর্্মযোগশান্ত্র | 


তাঁৎপর্ধা এই যে, প্রবৃততিধর্ষেরই জ্ঞান গীতার মূল রিষর এবং অন্যান্য কথা 
তৎসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কথিত ও আ্মানুদ্ঙ্গিক) ন্ুতরাং গীতাধর্মের যে বুহুস্য তাহাও 
প্রবৃত্তিপর অর্থাৎ কর্মপরই হইবে, ইহা! ত স্পষ্টই রহিত্বাছে। কিন্তু এই প্রবৃত্তিগন্ 
রহস্যটি কি এবং তাহ! বেদাস্তশান্ত্র হইতে কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, কোন টাকাকারই 
তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই। গীতার আদ্যন্ত উপক্রম ও উপসংহারের 
দিকে গ্রিক লক্ষ্য না করিয়া, গীতার ব্রহ্মজ্ঞান বা তক্তি নিঙ্দ নিজ অম্প্রদায়ের 
কিরূপে অনুকুল হয়, নিবৃত্তিদৃষ্টিতে-তাহাতেই টীকাক্কীরগণ নিমগ্ন হইন্বা গিয়াছেন 
দেখ যায়। যেন কর্মের সহিত জ্ঞান ও ভক্তির নিত্য-সন্বন্ধ স্থাপন করা একট! 
মহাপাপ! আমি যে আশঙ্কার কথা বলিতেছি সেইরূপ আশঙ্কা এক জনের 
হওয়ায় তিনি আমাকে লিখিয়াছেন বে ষ্ট্রাকষ্ণের চরিত্র চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া 
সগবদশ্বীতার অর্থ করা উচিত। শ্রীক্ষেত্র কাশীর সম্প্রতি সমাধিস্থ প্রসিদ্ধ 
অদ্বৈতী * পরমহংস শকফানন্দ স্বামী, 'গীতা-পরামর্শ, নামে তগবদ্গীতার সন্ধে 
যে এক ক্ষুত্র সংস্কৃত নিরন্ধ লিিয়াছেন তাহাতে “তম্মাৎ গীতা নাম ব্রহ্মবিদ্যামূলং 
নীতিশান্ত্রম্*__গীতা। এই কারণে ব্রহ্ষরিদ্যামূলক কর্তব্যঘর্শশান্ত্র এইরূপ স্পষ্ট 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 1 অন্মন্‌ পণ্ডিত অধ্যাপক ডায়সন্ও স্বকীয় প্উপনিষদের 
তত্বজ্ঞান” গ্রন্থের এক স্থানে এইরূপ কথা বলিনাছেন। আরো কতকগুলি 
প্রাশ্চাত্য ও প্রাচ্য গীতাসমালোচকও এই মত প্রকাঁশ করিয়্াছেন। তথাপি 
তাহাদের মধ্যে কেহই সমগ্র গীতাগ্রস্থের পর্যযালোচন! করিয়া কম্্পর দৃষ্টিতে 
তস্তভূতি সমস্ত বিষয় ও অধ্যায়ের যোগাযোগ কিরূপ তাহা স্পট করিয়া দেখা- 
ইবৰার প্রবত্ব করেন নাই ; অধিকস্ত এই প্রতিপাদন কষ্টসাধ্য, এইরূপ ভায়সন্‌ 
স্বকীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন। $ এই জন্য উক্ত প্রণালী অবলম্বনে গীতা পর্যযালোচনা 
করিস্বা উহার বিষয়সমূহের সঙ্গতি প্ররর্শন কর! এই, গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য ।' 
কিন্তু তাহ! করিবার পুর্বে, গীতার প্রারস্তে পরম্পরবিরুদ্ধ নীতিধর্্-সমূহ্র 
কঠিন সমস্য! দেখিয়া অঙ্ছুন যে সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ আবার! বেশী 


* এই টীকাকারের নাম এবং তাহার টাক! হইতে উদ্ধৃত কির়দংশ বহু বৎসর পুর্বে 
একটি ভদ্রলৌক আমাকে জানাইয়াছিলেন। কিন্ত পত্র আমার গৌলযোগের সমর কোথায় 
যে গেল তাহা আর খু'জিল্না পাইলাম না । এবং এ পত্র বদি কখন এ ভত্রলোকটির চোগ্ে পড়ে 
রা হইলে উক্ত বিষয়টি সম্বদ্ধে তিনি যেমন আমাকে আবার জানান তাহার নিকট+ আমার 

মিনতি । 

+ -শ্ীকৃফামন্দ স্বামীর গ্রীগীতা-রহস্য, গীতার্থ-প্রকাশ, গীতাপরামর্শ .এবং '্টতাসারোদ্ধার 
এইঠাপ এই বিষয়ে চারি ক্ুস্র নিবন্ধ আছে। সেগুরি সমস্ত,একত্র করিয়া, রাজকোটে ছা; 
হুইরাছে। উপরিপ্রণত্ব বাক্য তীহার গীতার্থপ্রকাঁশে আছে 
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খোলস! করিয়া ব্যাখ্যা কর! আবশ্যক । নচেৎ গীতাস্তর্গত বিষয়ের মর্ম ভাল 
করিয়া পাঠকের ধারণার আসিবে না। অতএব, এই কর্ম-অকন্ম্ের বিচার- 
সঙ্কট কিরূপে বিকট হয় এবং অনেক প্রসঙ্গে, *ইহা করি কি উহা! করি” এই- 
রূপ সংশর-গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া মানুষ কিন্ূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে ঠিক্‌ 
বুঝিবার জন্য, এই প্রসঙ্গের অনেক উদাহরণ যাহা শাস্ত্রে, বিশেষত মেহাভারতের 
পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 

ইতি বিষক়-প্রবেশ সমাপ্ত। 


পু্পস্পিপপ 
চে পা 


দ্বিতীয় প্রকরণ। 
কর্মজিজ্ঞাঁসা | 


“কিং কর্ম কিমকর্ম্বোতি কবয়োহপ্যত্র মোহিত” 
গীতা ৩. ৯৬। 

ভগবদদীতার আরম্তে, পরস্পরবিরুদ্ধ ছুই ধর্মের কীইচীর মধ্যে আসিয়া পড়ায় 
ক্তরব্যবিমূড় অর্জুনের মনে যে চিস্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা! কিছুই আশ্চর্য্য 
দহে। যে সকলু অসনর্থ ও আত্মস্তরী ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ- 
পূর্বক বনে গমন করে, অথবা বাহার! শক্তির অভাবে জগতের অনেক অন্যায় 
নীরবে সহ্য করে, সে সকল লোকের কথা*ম্বতন্ত্। কিন্ত সমাজে থাকিয়া যে 
সকল শ্রন্ধাভাজন ধীর কর্মকর্তা পুরুষদিগের স্বকীয় সাংসারিক কর্তব্যসকল যথা- 
ধর্ম ও যথানীতি সম্পাদন করিতে হয়, তাহাদেরও মনে এইরূপ চিন্ত। অনেক সময় 
উপস্থিত হইয়া থাকে। যুদ্ধের আরস্তেই অর্জুনের বর্তব্যজিজ্ঞাসা ও মোহ 
হইয়াছিল। পরে, যুদ্ধে নিহত অনেক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ করিবার সময় উপস্থিত 
হইলে যুধিষ্টিরেরও এইরূপ মোহ আসিয়াছিল। সেই মোহ নিবৃত্তি করি- 
বার জন্যই *শীস্তিপর্ক্+ কথিত হইয়াছে। অধিক কি, কর্মাক্-সংশয়ের এই 
প্রকার অনেক প্রসঙ্গ খুঁজিয়৷ বাহির করিয়া কল্পনা! করিয়া সেই বিষয়ে বড় বড়. 
কবিরা সুরস কাব্য ও উত্তম নাটকাঁদি রচনা করিয়াছেন। যেমন মনে কর, 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ নাটককার শেক্সপীক়রের হেমূলেট নামক নাটক। ডেন্যার্ক 
দেশের প্রাচীন রাজপুত্র হেম্লেটের খুল্লতাত, আপন ভাইকে-_ডেনমার্কের 
রাজাকে অর্থাৎ হেম্লেটের পিতাকে-শখুন করিয়৷ ও হেম্লেটের মাতাকে পুন“ 
বিবাহ করিয়া, সিংহাসন:পর্য্যস্ত দখল করিয়াছিলেন। তখন এইবপ পাপাচারী 
খুল্নতাতকে হত্যা করিয়া পুত্রধন্মানগারে পিতৃখণ হইতে মুক্ত হইবে,» কিন্বা মায়ের 
দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে বাপ বলিয়া ও সিংহাঁসনের দখলকারী রাজা বলিয়া তাহার 
অধীনত। স্বীকার করিবে, এই সংশর়মোহে পড়িয়া কোমলান্তঃকরণ হেম্লেটের 
মনের অবস্থ। কিরূপ হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উপযুক্ত কোন হিতৈষী পথ- 
প্রদর্শক ন|! থাকায় উন্মাদগ্র্ত হইয়! শেষে প্ৰাচিয়! থাকা, কি না গাকা” এইরূপ 
'বিচার-বিবেচনার পর হেমূলেটের কি পরিণাম হইয়াছিল, এই নাটকে«তাহার 
“চিত্র উতকৃষ্টরূপে রঞ্জিত হইয়াছে। “কোরায়লেনস্‌ত নামক আর এক নাটকেও 
এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গ শেক্রপীয়ার বর্ণনা করিয়াছেন। ক্লোরারলেনস, 
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ক “কর্ম কোন্টি এবং অকর্্ণ কোন্টি এই সম্বদ্ধে পর্থিতদিগেরও মোহ হইয়! থখাকে।* এই 
স্থলে অকর্ট শব 'কর্পেয় অভাব ও “মন্দ কর" এই ছুই অর্থেই বধাসস্ভব গ্রহণ করিতে হইবে । 
মূল গ্লোক সম্বন্ধে আসার টাকা দেখ। 


কর্মাজিজ্ঞাঁদ। | ৩১ 


নীমক বীরপুরুষ এক রোমক সর্দীরকে রোম-নগরের লোঁকের৷ নগর হইতে 
নির্বাসিত করার, সেই রোমক বীর রোমনগরের শক্রদিগের সহিত গিয়৷ মিলিয়া- 
ছিলেন, এবং “তোমাদিগকে আমি কখনই পরিত্যাগ করিব না” এইবূপ তিনি 
তাহাদিগের নিকট .অঙ্গীকার করেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি সেই শ দিগের 
সাহায্যে রোমান্‌ লোকদিগের উপর আক্রমণ করিয়া, দেশ জয় করিতে করিতে 
অবশেষে একেবারে রোমনগরের দরজার সামনে তাহার শিবির স্থাপন করিলেন? 
তখন, রোম-নগরের রমণীগণ কোরায়লেনসের স্ত্রী ও মাতাকে সন্গুথে 
রাখিয়া, মাতৃভূমি সম্বন্ধে তাহার কর্তব্য কি, সেই বিষয় তাহাকে উপনেল 
দিলেন এবং রোমান-লোকদ্দিগের শত্রুপক্ষের সমীপে তিনি যে অঙ্গীকার করিয়া- 
ছিলেন, তাহার সেই অঙ্গীকার-বাক্য ভাঙ্গাইয়া দিলেন! কর্তব্যাকর্তব্যের 
সংশক্নোহে পতিত হইবার এইরূপ" দৃষ্টান্ত জগতের প্রাচীন কিংবা অর্ধাচীন 
ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্ত এত দুরে যাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন 
নাই। আমাদের মহাভারত গ্রন্থই এইরূপ প্রসঙ্গের এক খনি বলিলেও হয়। 
্রস্থারস্তে (আ. ২) ভারতের বর্ণনা করিতে করিতে স্বয়ং ব্যাস “হুক্মার্থ ন্যায়- 
সুক্ত+, “অনেকসময়ান্বিত”, প্রভৃতি তাহার বিশেষণ দিক্লাছেন। উহাতে সমস্ত 
ধর্মশাস্ত্র, অর্থনান্ত্র ও মোক্ষশ।ন্্র আছে । শুধু তাহাই নয়,_“যদিহান্তি তদন্যত্র 
বন্নেহান্তি ন তৎকচিত্”-_-ইহাতে যাহা আছে তাহা অন্যত্রও আছে, এবং ইহাতে 
ধাহা নাই তাহা অন্য কোথাও নাই (আ. ৬২" ৫৩)-_এইবূপ মহাভারতের 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিম্নাছেন। অধিক কি, সংসারের অনেক কঠিন প্রসঙ্গ 
প্রাচীন মহাত্ম। পুরুষেরা কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা স্ুবোধ্য কাহিনীর 
আকারে, সামান্য লোক্িগের বোধ-সৌকর্যার্থে, ভারত “মহাভারতে” পরিণত 
হইয়াছে । নতুবা কেবল ভারতীয় যুদ্ধের কিংব! “জয়” নামক ইতিহাসের ঘর্ণন! 
করিবার জন্য আঠারো! পর্ব বিবৃত করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। 

কেহ এইরপ প্রশ্ন করিতে পারে যে, প্রীককষ্-অজ্ছুনের কথা ছাড়িয়া দেও? 
কিন্ত তোমার আমার এতটা! গভীর জলে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? মঙ্ত 
প্রভৃতি স্থৃতিকারের আপন আপন গ্রন্থে, মনুষ্যেরা সংসারে কিক্ধপভাবে 
চলিবে এই বিষয়ে কি স্পষ্ট নিয়ম নির্দেশ ক্রিয়া দেনু নাই? কাহারে! হিংসা 
করিবে না, প্রীণনাশ করিবে না, নীতিরক্ষা করিয়া চলিবে, সত্য বলিবে, গুরুজন- 
দিগকে"সম্মান করিবে, চুরি কিংবা ব্যভিচার করিবে না, প্রভৃতি সর্বধর্মের সাধারণ 
নিরমগুলি সকলে যদি পালন করে, তাহা হইলে” তোমার এই গোলযোগের মধ্যে 
পুঁড়িবার কারণ কি? কিন্ত উল্টা এইরূপ বিচারও করা যাইতে পারে ষে, জুগ- 
তের যাবতীয় লোক যে পর্য্যন্ত সা এই নিরমানুসারে চলে সেই পর্য্যন্ত সঙ্জনেরা 
সদাচরণের দ্বারা হট জালে আপনাদিগকে জড়াইয়! ফেলিবেন, না, 
তাহার প্রতিকারার্্ যে প্রকারেই.হউক আপনাদিগকে রক্ষা! করিবেন ?. ইহা 


৬২ : গীতারহস্য অথবা কর্ন্মযোগশস্ট্র 


ব্যতীত এই সাধারণ নিয়মগুলিকে নিত্য ও প্রামানিক বলিয়া মানিয়া লইলেও, 
অনেক সময় কর্তীপুরুষের সম্মুখে এইরূপ প্রসঙ্গও আসিয়! পড়ে ফেস্থলে এই 
সাধারণ নিরমগুলির মধ্যে ছুই কিংবা ততোধিক নিয়ম একসঙ্গে একই সময়ে 
আমরা! প্রাপ্ত হই। তখন “এ-টা করিব কি ও-টা করিব” এইক্ধপ বিচারের মধ্যে 
পড়িয়া মানুষ প্রগল হইয়া! বার়। অর্জুনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। কিন্ত 
অঙ্জুন ব্যতীত অন্য মহৎ ব্যক্তির নিকটেও এইরূপ কঠিন :সমস্যা উপস্থিত হইয়| 
থাকে। এই সম্বন্ধে মহাভারতের অনেক স্থানে মর্শষ্পর্শী বিচার-আলোচনা 
আঁচছে। তাহার দৃষ্টান্ত--মন্থ সর্ধবর্ণের পক্ষে সাধারণ বলিয়া যাহা বলিয়াছেন 
“অহিংসাসত্যমন্তেয়ং গ্রহঃ”-_-অহিংসা, সত্য, অন্তেক্, কায়মনো- 
বাক্যের শুদ্ধত৷ ও ইন্ডরিয়নিগ্রহ (মন্ ১০. $৩)--এই সনাতন নীতিধর্মগুলির 
“মধ্যে অহিংসার কথাটাই ধরা যাক্‌। *অহিংসা পরমোধর্মব্ত” (মতা. আ. ১১ ১৩) 
এই তত্বটি কেবল আমাদের বৈদিক ধর্মের মধ্যে নাই, কিস্তু অন্য সকল ধর্দের 
মধ্যেই ইহা মুখ্যরূপে পরিগণিত হুইয়াছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদিগের ধর্মপ্রস্থে বে 
সকল আদ্দেশ আছে তন্মধ্যে "হিংসা! করিবে না,” এই আদেশ-বচনটিকে মন্থুর 
মতই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিংসা শুধু জীব-হত্যা নহে, অন্য প্রাণীদের 
মনে কিংবা শরীরে কষ্ট দেওয়াও এই হিংসার ভিতরে ধরা যায়। সুতরাং অহিংসা 
অর্থে, কোন সচেতন প্রাণীকে কোন প্রকার ছুঃথ না দেওয়া বুঝায়। পিভৃ-হত্যা 
মাতৃ-হত্যা, নর-হত্যা এই সকল হিংসা জগতের সকল লোকেরই মতে বড় রকমের 
ছিংসা হওয়ায়, সকল ধর্ষনের মধ্যেই এই সকল হিংসাকেই প্রধান স্থান দেওয়া 
হুইয়াছে। কিন্তু মনে কর, আমার প্রাণ নাশ করিবার জন্য, কিংবা আমার পত্থী 
বা কন্যার উপর বলাৎকার করিবার জনা, অথবা আমার ঘরে আগুন লাগাইবার 
জন্য, অথবা আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত হরণ করিবার জন্য 
কোন ছুট মনুষ্য হাতে অন্ত্শস্্র লইস্! সুসজ্জিত $ নিকটে পরিত্রাতা লোক কেহই 
নাই; তখন এইরপ “আততারী” মন্যুকে আমরা কি-“অহিংসা পরমো ধর্ম 
বলিয়া চক্ষু বুজিয়া উপেক্ষা করিব? না--এই হষ্ট লোক সাম-উপচারের কথ। 
ধদি না শুনে তবে উহ্থাকে বথাশক্তি শাসন করিব? মন্থু বলেন-_. 
গুরুং বা বালবৃদধো বা ব্রাঙ্মণং বা! বছশ্রুতম্‌। 
আততারিনমাক়াস্তং হন্যাদেবাঁবিচারয়ন্‌ 


॥ 
দ্এইবপ আততারী-বা ছুষ্ট মনুযাকে _সে .গুরুই হউক, বৃদ্ধই হউক, ছেলেই 
হউক, ব| বিশ্থান্‌ ব্রাঙ্মণই হউক, সে দিকে লক্ষ্য না করিযু নিশ্চয়ই বধ .করিবে।” 
কারণ, একপ স্থলে, হত্যার পাপ হত্যাকারীকে স্পর্শ করে না, আততারী নিজ্বেক্স 
অধর্্মীচরণেই নিহত হয়, এইরূপ শান্কারের! গুলেন (মনু ৮৩৫০) শুধু 
অঙ্গ নহে, অর্কাচীন ফৌজদারী আইনও একটা সীমার ভিত্তর আত্মরক্ষার এই 
অধিকার স্বীকার করিয়াছে। এইকপ প্রসঙ্গে, অহিংস! অপেন্া আত্মসংরক্ষণের 


কশ্মজিজ্ঞাসা। ৬৩ 
ওঁচিতাই অধিফতর বুঝিতে হইবে। ভ্রণহতা! সফলেই অতি গঠিত বলিয়া 
'শ্বীকার করে; কিন্ত গর্ভে আটকাইয়! গেলে উহা! কাটিয়া বাহির কর! হয় না কি? 
শ্যজ্ঞে পশুবধ প্রশস্ত বলিয়া বেদও স্বীকার করেন (মন্থ ৫. ৩১) তথাপি পিষ্ট- 
পণ্ড নির্মাণ করিয়া তাহাও এক সময় এড়াইতে পারা যায় ( মভা, শাং) ৩৩৭, 
অন্ধ, ১১৫, ৫৬) কিন্তু বায়ু, জল, ফল প্রভৃতি সর্বস্থান ছোট ছোট ক্ষুদ্র জীবে 
যে ভক্গিয়া আছে, তাহাদের হ্ত্যা কিরূপে বন্ধ হইবে ? মহাভারতে (শীং ১৫. 
২৬) অঙ্ছুন বলিতেছেন £-_ 


সুগ্েযোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ। 
পক্মনোইপি নিপাতেন,যেষাং স্যাৎ সহ্পরধ্যয়ঃ 1 


শ্চক্ষে না দেখিতে পাইলেও তর্কের দ্বারা যাহার অস্তিত্ব বুঝা যায় এইকপ হুগ্ম 
জীবে জগৎ এতট।! ভরিয়া আছে যে, আমর! আমাদের চোখের পাতা ফেলিলেও 
এই সকল জীবের হাত প1 ভাঙ্গিয়। যার !” অতএব হিংসা করিবে না, এই কথা 
শুধু মুখে বলিলে কি ফল হইবে? এইক্ধপ সারাসার বিচার করিয়৷ অনুশাসন 
পর্ষে (অনু, ১১৩) মৃগরার সমর্থন করা হইয়াছে । বনপর্বকে এইরূপ কাহিনী 
আছে যে, এক ত্রান্ষণ ক্রোধের দ্বারা কোন পতিব্রতা রমণীকে ভশ্ম করিতে উদ্যত 
,হুইয়। খন নিক্ষলপ্রবত্ব হইলেন, তখন তিনি সেই রমণীর শরণাপল্ন হইলেন 
তাহার পর, ধর্মের প্রকৃত রহস্য. বুঝাইবার জন্য এ রমণী উক্ত ব্রাহ্মণকে এক 
ফ্যাধের নিকট পাঠাইলেন। শ্রীব্যাধ দাংস বিক্রয় করিত ও পরম মাতৃ-পিতৃতক্ত 
। ছিল। ব্যাধের এই ব্যবসায় দেখিয়া ব্রাঙ্মণের অত্যন্ত বিস্ময় ও খেদ উপস্থিত 
? হুইল। তথন ব্যাধ অহিংসার প্রকৃত তত্ব ঃ্াহাকে বগিয়! তাহার জ্ঞান সম্পাদন 
? করিল! ভ্পতের মধ্যে কে কাঁহাকে না খায়? “জীবে! জীবদ্য 
(তাগ, ১. ১০, ৪৬) এই ব্যবস্থার নিত্য চলিতেছে । আপৎকালে প্প্রাণস্যান্ন- 
মিল সর্বম্*--ইহ! শুধু স্থতিকারগণই যে বলেন তাহা নহে (মস্ত ৫, ২৮ মভা, 
শাং ১৫. ২১), ইহা উপনিষদের মধ্যেও স্পঃ কথিত হইয়াছে (বেনু, ৩, ৪, 
২৮ ছাং ৫, ২, ১) বৃ, ৬. ১,১৪)। সফলেই হিংসা ছাড়িরা দিলে ক্ষান্রধশ্্ 
কিন্নপে খাকিবে ?. এবং ক্ষান্রধন্্ম চলিয়া! গেলে গ্রজাদিগের পরিত্রাতার বিনাশ 
ঘটিয়া, শে বাহাকে ইচ্ছা! বিনাশ করিবে, এইক্সপ অবস্থা দড়াইবে। সায় কথা, 
নীতির সাধারণ নিয়মের দ্বারা সকল সময়ে কর্মের বিচার চলে না; নীতিশাহ্রের * 
ঘুখ্য'নিযম যে,অহিংসা, সেই”অহিংসার নি্রমেতেও কর্তব্যাকর্তব্যের হুত্্ বিচান্ 
করা'আবশ্যক হয়।. 
রেমন অহিংস ধর্ম, তেমনি ক্ষমা, শাস্তি, দয়া--.এই সকল গুণও শানে কথিত 
হইয়াছে। কিন্তু সর্ধ্ু সরে এই শাস্তি কি্ূপে রক্ষিত হইবে? নিরত বাহাস! 
শাস্তি অবলবন করিয়! থাকে তাহাদের শ্ত্রীপুত্রাদিকেও ইতর লোকেরা প্রকাশ্য 
এ 


৩৪ গীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশান্্রী। 


ভাবে নিশ্চয়ই হরণ করে-__এইরূপ কারণ প্রথমে দেখাইয়া, প্রহ্লাদ আপন 
নাতি বলিরাজাকে এইব্বপ বলিতেছেন-_ 
ন শ্রেয়ঃ সততং তেজে। ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা! । 


গু চি ০ ক 
তন্ানলিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা ॥ 
নিরত তেজশ্থিতা ও নিয়ত ক্ষমা শ্রেয়ফর হয় না; এইজন্যই হে বৎস জ্ঞানীর! 
ক্ষমারও অপবাদ করিয়াছেন” ( মভা. বন. ২৮. ৬১৮)। অনন্তর, ক্ষমার যোগা- 
সপে কতকগুলি প্রসঙ্গের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ প্রহলাদ বিবৃত করিলেন। 
তথাপি, প্রহলাদ ক্ষমার যোগ্যস্থল বুঝিবার তত্ব বা! নিয়ম কি তাহা বলেন নাই। 
বোগ্যপ্রসঙ্গ বুঝিতে ন পারিয়া যদি কেহ অপবাদেরই প্রয়োগ করে, তাহ! হইলে 
তাহার সেই আচরণ দুর্নীতির আচরণ হয়। অতএব, এই যোগ্য প্রসঙ্গ কিরূপে 
নির্ণয় কর! যাইতে পারে, তাহার তন্বটি বুবিয়। লওয়! খুবই আবশ্যক। 
সকল দেশের ও সকল ধর্ধের আবালবৃদ্ধবনিতা, অপর যে তত্বটিফে সর্কো- 
পরি প্রামাণিক বলিয়! মান্য করে-_সেটি “সত্য” । সত্যের মাহাত্া কি আর 
বর্ণনা করিব? সমস্ত স্থষ্কি উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে “খত” ও “সত্য” উৎপন্ন হয়। 
সেই সত্যেতেই আকাশ, পূথ্ধী, বায়ু প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত আবৃত ও ধৃত হইয়া 
আছে,_এইরূপ দেবতার! সত্যের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। ৭্থখতং চ সত্যং 
চাভীদ্ধাত্তপসোহ্ধ্জায়ত” (খ, ১০. ১৯০. ১), “সত্যেনোত্বভিত ভূমিঃ” ( খ, 
১০, ৮৫১), ইত্যাদি মন্ত্র দেখ। “সত্য” এই শবের ধাত্বর্থও “হওয়া” অর্থাৎ 
“কখনই বিনাশ হইবার নহে” অথবা যাহ! ত্রিকালে অবাধিতভাবে থাকে”; 
সুতরাং “সত্যপরতা নাহি ধর্শ। সত্য চি পরব্রহ্ধ।” (সত্য অপেক্ষা ধর্খ্, 
নাই, সত্যই পরব্রন্গ) এইরূপ সত্যের প্রক্কৃত মহিমা বর্ণিত হইয়াছে । *নাস্তি 
সত্যাৎপরোধর্ত:৮ ( শাং, ১৬২, ২৪ ), এই বচন মহাভারতের অনেক স্থানে 
পাওয়া যায় এবং ইহাও লিখিত হইয়াছে যে__ 
অশ্বমেধসহতং চ সত্যং চ তুলয়া ধতম্‌। 
অশ্বমেধস্হত্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥ 
সহ অশ্বমেধ ও সত্য এই উভয়ের তৌল করিলে সত্যেরই গুরুত্ব উপলদ্ধি হয়” 
€(আ, ৭৪. ১০২)। সাধারণ সত্য সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে। সত্য সনম্বরে মন 
বিশেষ করিয়া আর"এক কথা এই বলেন-__. 
বাচ্যর্থা নিক্তাঃ সর্ব বাঙ্মুল! বাগ্বিনিঃস্যতঃ। 
তাং তু'ষঃ স্েনয়েদ্বাচং স সর্বন্তেয়কৃন্নরঃ | 
“মনুষ্য মাত্রেরই "সমস্ত ব্যবহার বাক্যের দ্বারা. িরিচালিত হয়। পর়স্পরেক্স 
বিচার-আলোচন! পরস্পরকে জানাইবার পক্ষে শব্দের ন্যাক় দ্বিতীয় সাধন নাই'। 
কিন্তু এই সমস্ত ব্যবহীরের, আশ্রয়স্থান ও বাক্যের যে মুল উৎস, তাহাকে যে. 
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ব্যক্তি ঘোলাইয়৷ ফেলে অর্থাৎ বাক্যের সহিত প্রতারণা! করে, সে -ব্যক্তি সর্ব- 
চোর ব্যতীত আর কিছুই নহে।” অতএব “সত্যপুতীং বদেদ্বাচং” ( মন্ু ৬ ৪৬) 
সতাপুত বাক্ই বলিবে-_ এইরূপ মন্থু বলিয়ছেন। উপনিষদেও “সত্যং'বদ। 
ধর্মং চর।» (তৈ, ১. ১১-১) এইরূপে অন্য ধর্ম অপেক্ষা সত্যকেই প্রথম 
স্থান দেওয়া হইয়াছে । শরশব্যাশায়ী ভীনম্মদেব, শাস্তি ও অনুশাসন পর্বে 
যুধিষ্টিরকে সর্বধর্মের উপদেশ দিয়া, প্রাণত্যাগের পূর্বে “সত্যেযু ফতিতব্যং বঃ 
সত্াং হি পরমং বলং” এই বাক্যকে সকল ধর্মের সারভূত বলিয়! এক সত্যকেই 
পালন করিতে বলিয়াছেন (মতা, অনু, ১৬৮. ৫০)। বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম 
এই ধর্মবেরই অস্থরূপ বচন দেখিতে পাওয়া যায়। | 
এই প্রকারে সর্ধোপত্ি সিদ্ধ ও চিরস্থায়ী সত্যের কোন অপবাদ হইতে 
পারে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও মনে করিতে পারে? কিন্তু ছুষ্টলোকে পূর্ণ এই 
জগতের বাবহার বড়ই কঠিন ! মনে কর, কোন ব্যক্তি দস্থ্যহস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়া তোমার চক্ষুর গোচরে নিবিড় বনে লুকাইয়৷ আছে; পরে তরবার-হস্তে 
সেই ডাকাত “সেই বাক্তি কোথায়” বলিয়৷ তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 
তখন তুমি কি উত্তর দিবে? সত্য বলিবে, না, সেই নিরপরাধ প্রাণীর প্রাণ 
বাচাইবে ? কারণ, নিরপরাধ প্রাণীর হিংস! নিবারণ করা, ইহা শাস্্াহসারে 
 সত্যেরই, ন্যায় মহৎ ধর্ম । মন্থু বলেন, পনাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্ক্রয়ান্ন চান্যায়েন পৃচ্ছতঃ* 
(মনু, ২. ১১০ ) মভা, শাং ২৮৭, ৩৪, )-_জিজ্ঞাসা ব্যতীত কাহারও সহিত 
কথ! কহিবে না, এবং অনারপূর্বক যদি কেহ প্রশ্ন করে, জিজ্ঞাসা করিলেও 
তাহার উত্তর দিবে না; জান! থাকিলেও পাগলের মত কেবল হু" ভু" করিয়াই 
কালক্ষেপ করিবে-_“জানগ্লপি হি মেধাবী জড়বল্লোক আচরেৎ।” ঠিক্‌ কথ!। 
কিন্তু “হু ছা” বলা ও মিথা। বলা পর্যায়ক্রমে একই নহে কি? “নব্যাজেন 
চরেন্ধর্ম”-_ধর্ের সহিত প্রতারণ! করিয়! মনকে বুঝাইও না-_তাহাতে ধর্ম 
প্রতারিত হয়'না, তুমিই «প্রতারিত হইবে মহাভারতের অনেক স্থানে এইরূপ 
কথিত হইয়াছে ।. € মভা, আ, ২১৫, ৩৪)। কিন্তু হু'ছ' করিয়! কালক্ষেপ 
করিবার মতও্যদি অবস্থা না হয়? দস্থ্য হাতে তরবার লইয়া, তোমার বুকের 
উপর বসিয়া, ধন রত্ব কোথায় আছে বলিয়া তোমাকে জিজ্তীসা করিল, এবং 
উত্তর ন! দিলে তোমার প্রাণ বাইবে,_ এই অবস্থায় 'তুমি কি বলিবে? "সকল 
ধর্ের রহস্ক্ত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার চৃম্্যর দৃষ্টান্ত দিয়া কর্ণপর্ষে 
অর্জুনকে (কর্ণ ৬৯. ৬১), *এবং পরে, শাস্তিপর্কে, সত্যানৃতাধ্যায়ে (শাং * 
৯৯৯০ ১৫, ৯৬) তীন্ম যুধিঠিরকে এইরূপ বলিতেছেন £-- 
অকুজনেন দেন্মোক্ষে! নাবকুঁজেৎ কথংচন। 
অবশ্যং কুজিতব্যে বা শঙ্কেরন্বাপ্যকুজনাৎ। 
শ্রেরস্তত্রানৃতং বক্ত ং:সত্যাদ্দিতি বিচারিতম্% 


৩৬ গীতারহস্য অথব] কর্্মযোগশান্তর। 


“মা বলিলে যদি মুক্তি পাইবাঁর সম্ভাবনা থাকে তবে কোন কথাই যলিবে না) 
ৰলা যদি নিতাস্তই আবশ্যক হয়, কিংবা না বলিবার দরুণ কোন বিপদের 
আশঙ্কা থাকে, তবে সেই সময় মিথ্য/ বল! অধিক প্রশস্ত, বিচারে এইক্ষপ 
স্থির হইয়াছে ।” কারণ, সত্য-ধর্ম কেবল শবোচ্চারণ-নিঃস্হত বাক্য নহে, 
কিন্ত যে'ব্যবহারে সকলের কল্যাণ হয় সেই ব্যবহার শুধু শব্দোচ্চারণ অধথার্থ 
হইয়াছে বলিয়! গহিত বলা যাইতে পারে না। যাহাতে সফলের ক্ষতি হয় 
স্কাহা সত্যও নহে, অহিংসাও নহে £-_ 
সত্যপ্য বচনং শ্রেয্ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ। 
যন্তুতহিতমত্যন্তং এতৎসত্যং মতং মম ॥ ' 

পত্য বল। প্রশস্ত বটে; কিস্তু সত্য অপেক্ষাও সর্বভূতের যাহাতে হিত হস়্ 
সেইক্ধপ বাক্যই বলিবে 'কারণ, সর্বভূতের যাহা :অত্যন্ত হিত তাহাই আমার 
মতে প্রকৃত সভ্য”_-এইরূপ শা্িপর্ষে (শাং ৩২৯, ১৩) ২৮৭, ৯৯) 
সনৎকুমারের প্রসঙ্গে নারদ. শুকফে বলিয়াছেন। বভৃতহিতং এই পদটি 
দেখির! আধুনিক ইংরেজী উপযোগীতাবাদী স্মরণে আসায় বদি কোন ব্যক্তি 
এই বচনটি গ্রক্ষিপ্ত মনে করেন, তবে তার ইহ! ভূলিলে চলিবে না যে, এই 
বচনটি মহাভারতের 'বনপর্বে ব্রাহ্গণব্যাধ-সম্বাদে, ছুই তিনবার আসিয়াছে। 
তন্মধ্যে একস্থানে “অহিংসা সত্যবচনং সর্বভৃতহিতং পরং (বন, ২৯৬. ৭৩) 
এবং আর এক স্থানে “যন্ূতহিতমত্যস্তং তংসতামিতি ধারণা” (বন, ২০৮ ৪) , 
এইযূপ কিছু কিছু পাঠভেদ আছে। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিত্টির দ্রোণাচারধ্যকে “নয়ো৷ 

ৰা কুঞ্রে। বা',-_অশ্বখাম। হত ইতি গজ--এইনপ উত্তর দিয়া যে সংশয়-মোহ 

উৎপাদন করিয়াছিলেন,-ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। এই প্রকারে অন্যান্য 

বিষয়েও এই নীতি প্রযুক্ত হইতে পাঁরে। হত্যাকারী মন্তয্যের প্রাণ মিথ্যা :. 
ষলিয়া বাচাইবে, আদাদের শীস্ত্র একথা বলে না। কারণ, শাস্ত্রে হত্যাকারী 

মন্থষ্যের দেহাস্ত প্রায়শ্চিত্ত কিংবা বধদণ্ড কবিত হইয়াছে? স্থৃতরাং. উক্ত মনুষ্য 

দণ্ডার্হ কিংব! বধ্য। এই অবস্থায় ।কিংবা ইহার ন্যায় অন্য কোন অবস্থায় 

মিথয়-সাক্ষ্য-দাতা৷ মনুষ্যের সাত কিংবা ততোধিক পূর্বপুরুষ ও সে ব্যাক্তি স্বয়ং 

নরকগামী হয়,_ইহ! সকল শীস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন (মনু, ৮. ৮৯৯৯) 

মতা. আ. ৭, ৩)। কিন্তু কর্ণপর্ধ্ণে উপরি-উক্ত দস্যু দৃষ্টান্ত অনুসারে, যদি 

সত্য কথ! বলার দরুণ নিরপরাধ মন্ষ্যের প্রাণ বিনা কারণে বিনষ্ট হয়--তখন 

কি করা যাইবে? শ্রীন-নামর্ক এক ইংরাজ গ্রন্থকার স্বকীয় “নীতিশাস্ত্রের 

উপোদধাত+ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেম যে এইক্সপ' স্থলে সমস্ত, নীতিশাগ্ব 

নিরুত্বর ও নীরব হইরা বায়। মন্থু ও যাল্ঞবন্ধ্য এইরূপ. প্রসঙ্গে সত্যাপবাদের 

মধ্যে পরিগণিত করেন সভ্য ; কিন্তু এইরূপ গণনা তীঁহাদের মতে সাধারণতঃ 

গৌখ--তাই তাহার! শেষে এরূপ অপবাদের জন্য গ্ার়শ্চিতেরও উপদেশ দিয়াঃছম 


কর্ম্মাজিজ্ঞাসা। ৩ 


তৎপাবনায় নির্বাপ্যশ্চরুঃ সারম্বতে। দ্বিজৈঃ ॥ , 

(বাজ, ২. ৮৩) মনু, ৮ ১০৪-১০৬)। 
'অহিংসা় অপবাদে ধিনি বিস্থিত হন নাই এইরূপ কোন বড় ইংরেজ সত্য 
' সম্বন্ধে আমাদের ধর্মরশীস্্কারদিগকে নীচে নামাইয়! রাখিবার প্রযত্র করিয়াছেন। 
তাই," প্রামাণিক খৃষ্টান ধন্দোপদেশক ও নীতিশীস্ত্রসন্বস্বীয় ইংরেজ গ্রন্থকার এই 
সম্বন্ধে কি বলেন তাহা এইথানে বলিতেছি। “আমি মিথ্যা বলিলে, প্রভুর 
সত্যের মহিম! বদি অধিক বন্ধিত হয় € অর্থাৎ খুষটধর্ম্ের অধিক প্রচার হয়) 
তাহা হইলে আমাকে কিরূপে পাপা বলিয়া স্থির করিবে? (রোম, ৩. ৭) 
এইরূপ খৃষ্-শিষ্য পলের মুখোচ্চারিত বাণী বাইবেলের অঙ্গীকারের মধ 
প্রদত্ত হইয়াছে। খুষ্টধর্মের ইতিহাসকার মিলম্যান বলিয়াছেন যে প্রাচীন 
ৃষ্টধর্মোপদেশক কয়েকবার এই অন্থুসারে কাজ করিগ়াছেন। কাহাকে ভোগা 
দেওয়া কিংব! ভুল বুঝানো-_ইহা৷ বর্তমান কালের পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের! 
প্রায়ই ন্যাধ্য বলিয়৷ শ্বীকার করেন না । তথাপি, সত্যধর্শনীতি যে একেবারে 
নিরপবাদ এ কথাও তাহারা বলেন না । যে সিজিক্‌ নামক পণ্ডিতের নীতিশাস্্র- 
স্বীয় গ্রন্থ অধুনা আমাদের ক্কুলে পড়ান হয়, তাহারই কথা ধর না কেন। 
সিজ্িক্‌ এই কর্মাকর্মসংশয় স্থলে, প্অধিকতম লোকের অধিক সুখ* এই 
তন্বের বনিয়াদে নীতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং এ কষ্টিপাথর প্রয়োগ করিয্মাই,. 
তিনি শেষে এইবপ স্থির করিয়াছেন যে, “ছোট ছেলে, পাগল, রুগ্ন ব্যক্তি 
(সত্য বলিলে যদি তাহার শরীর খারাপ হয়), নিজের শত্রু, চোর-_ইহাদের 
নিকট এবং অন্যারপূর্ববক বে ব্যক্তি প্রশ্ন করে তাহাকে উত্তর দিবার সময়, 
কিংবা! উকীলের পক্ষে নিজ ব্যবসায়ে,_মিথ্যা কথ! রূলা অন্যায় নহে।” * মিলের 
' নীতিশান্তসন্বন্ধীয় গ্রন্থেও এই অপবান্তের কথা! অর্থাৎ ব্যতিক্রমস্থলের কথা 
আছে।1 এই অপবাদ ব্যতীত সিজিক্‌ নিজ গ্রন্থে আরও এই কথ! লিখিরাছেন 
বে, “সকলেই সত্যাচরণ করিবেক এইরূপ যদিও আমরা বলি, তথাপি যে 
রাজকীয় পুরুষকে নিজ "কাজকর্ম গুপ্ত রাখিতে হয় তিনি অন্যের নিকট কিংব! 
কোন ব্যাপারী খরিদ্দারের নিকট সব সময় সত্যই বলিবেন এ কথা আমরা 
বলিতে পারি না।” $ আর এক স্থানে, তিনি বলিয়াছেন যে, এই প্রকার 
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নিজের সুবিধামত কাজ কর! পাদ্বি ভট্টদিগের ও সৈনিকদিগের মধ্যে দেখা! 
যায়। আধিভৌতিক দৃষ্টিতে ধিনি নীতিশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা করিয়াছেন সেই 
লেস্লি ট্টিফেন নামক আর এক ইংরেজ গ্রন্থকার এই প্রকারের অন্য উদাহরণ 
দিয়া শেষে এইরূপ লিথিয়াছেন যে, “আমার মতে, কোন কার্যের পরিণামের 
দিকে লক্ষ্য করির়াই তাহার নীতিমত্ত স্থির করা! আবশ্যক । মিথ্যা বলিলে 
যদি সর্বসমেত অধিক কল্যাণ হইবে আমার বিশ্বাস হয় তাহা হইলে সত্য 
বলিবার জন্য আমি কখনও প্রস্তত "থাকিব না। এবং এই প্রকার 
বিশ্বাস হইলে সম্ভবতঃ মিথ্া/ বলাই আমার কর্তব্য__এইরূপ আমি 
বুঝিব।” * যিনি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে নীতিশাস্ত্রের বিচার করিয়াছেন সেই গ্ত্রীন 
সাহেব 1 এই প্রপঞ্গের উল্লেখ করিয়া, এই সময়ে নীতিশান্ত্রে মন্থয্যের সংশর 
মিবৃত্তি করিতে পারে না, এইরূপ ম্প্ বলিয়াছেন) এবং শেষে এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিয়।ছেন যে “কোন সাধারণ নিয়ম কেবল নিয়ম বলিক্বাই পালন করিতে 
হইবে এই কথার কোন গুরুত্ব নাই) “সাধারণতঃ, তাহার পালনে আমার 
শ্রেয় হইবে এইটুকুই নীতিশাস্ত্রের কথা । কারণ, এই স্থলে আমরা কেবল 
নীতির উপদেশে আমাদের লোভমূলক লঘু মনোবৃত্তি সকল ত্যাগ করিতে শিখি! 
নে £ নীতিশাস্ববেত্ত! বেন্‌, হ্ববেল্‌ প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিতদিগেরও মত 
এইরূপ । $ 

উপরি-উক্ত গ্রন্থকারদিগের মতের সহিত আমাদের ধর্শশান্্কারদিগের প্রব-. 
স্তিত নিয়মগুলির তুলন! করিলে সত্য সম্বন্ধে অধিক অভিমানী কে, তাহ! সহজেই 
উপলব্ধি হইবে । আমাদের শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে সত্য-- 

-  ন নর্মযুক্তং বচনং হিনন্তি ন স্ত্রীযু রাজন্ন বিবাহকালে । 
প্রাথাতায়ে সর্বধনাপহারে পথশনৃতান্যাহুরপাতকানি ॥ 

শ্ঠার। করিয়া, স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলে, 
এবং সঞ্চিত ধন বাচাইবার জন্য _সর্ধ-সমেত এই পাঁচ স্থলে অনৃত বায় পাতক 
নাই” (মভা, আ, ৮২, ১৬) শাং ১০৯ ও মন্ত্র ৮, ১১* দেখ )। কিন্তু তাহার 
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কর্মজিউ্াসা । ৩৯ 


অর্থ, স্ত্রীলোকের নিকট সব সময়েই মিথ্যা বলিবে, এন্সপ নহে । সিজিক সাহেব যে 
অর্থে “ছোট ছেলে, পাগল, কিংবা! কুণ্ণ” ইহাদের সম্বন্ধে অপবাদ কহিযাছেন 
সেই অর্থই মহাভারতের অডিপ্রেত। কিন্তু পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে 
ধাহারা গুটাইয়! রাখিয়াছেন, সেইঃইংরেজ গ্রস্থকাঁরেরা৷ আরো! বেশী দুর গিয়া, 
ব্যাপারীরা৷ পর্ধান্ত নিজের লাভের জন্য মিথ্যা বলিতে পারে- এই যে কথ) 
স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এ কথা আমাদের শান্্রকারেরা কখনই 
ত্বীকার করেন নাই। কেবল সত্যশব্ধ উচ্চারণ অর্থাৎ শুধু বাচিক সত্য এবং 
সর্বভৃতহিত অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য এই ছুয়ের মধ্যে যে স্থলে বিরোধ হর এখং 
যেস্থলে বাবহার-ৃষ্টিতে অসত্য বল! অপরিহার্য হয়, সেই সেই স্থলেই ইহারা 
কাধ্য সিহ্ধ করিতে কোন কোন স্থানে অনুমতি দিয়াছেন। সত্যাদি নীতিধর্ধ্ম 
তীাহাশিগের মতে নিত্য, অর্থাৎ সর্বকালে সমান অবাধিত ১ সুতরাং পারলৌকিক 
দৃহিতে সাধারণত ইহাতে কিঞ্চিৎ পাপ আছে স্থির করিনা তজ্জন্য তাহারা 
প্রায়শ্চিতেরও বিধান করিয়াছেন। এই সকল প্রায়শ্চিত্ত নিরর্থক ও শুন্যগর্ভ, 
এই কথা বর্তমানের আধিভৌতিক শাস্ত্রকারেরা বলিলেও বলিতে পাঁরেন। 
কিন্ত যাহারা এই সকল প্র্রারশ্চিত্তের বিধান করিক্সাছেন তাহাদিগের ধারণ! 
কিংব! বাহাদের জন্য এইব্লপ বিধান হইয়াছে তাহাদের ধারণ! সেরূপ না| হওয়ার, 
উভয়েই উক্ত .সত্যাপবাদ গৌণ বলিয়াই স্বীকার করেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিতে হইবে; এবং এই অর্থই এই প্রসঙ্গের কথাকাহিনীতেও প্রতিপাদিত 
হইক্াছে। উদ্দাহরণ বখা-_যুধিষ্ঠির “নরো ব! কুঞ্জরে! বা”, এইরূপ কঠিন সমস্যার 
স্থলে একবার মাত্র ইতস্তত করিয়। বলিয়াছেন ? কিন্তু তাহার দরুণ, পুর্ব তাহার 
যেরথ জমি হইতে চারি আঙুল উপরে অন্তরীক্ষে চলিত, দেই রথ পরে অন্য 
লোচকর, রথের ন্যায় জমির উপর দিয়! চলিতে লাগিল এবং শেষে তাহার দরুণ 
ঘণ্টাথানেকের জন্যও নরকলোকে তাহাকে বাস করিতে হইল-_এইক্ধপ 
মহাভারতেই কথিত হইয়াছে ( দ্রেপ, ১৯১. ৫৭. ৫৮ ও স্বর্গ! ৩" ১৫ )। সেইরূপ, 
ক্ষাত্রধর্্মাহুসারে, কিন্তু শিখণ্ডীকে সামনে রাখিয়! ভীনম্মের বধসাধন করিবার 
দরুণ, অজ্জুন* আপন পুত্র বক্রবাহনের হাতে পরাভূত হন এইরূপ অশ্বমেধপর্ে 
বর্ণিত হইয়াছে ( মভা, অশ্ব, ৮১. ১* )1। এই সকল কথা হইতে বুঝা! যাইতেছে 
যে, গুসঙ্গবিশেষে কথিত উপরি-উক্ত অপবাদ মুখা ব৷ প্রামাণিক স্বীকার 
কল যয়ি না। আমাদের শান্ত্েকারগণের বাহা জুন্তিম ও তান্বিক সিদ্ধান্ত তাহা! 
মহাদেব পার্ধতীকে বলিয়াছেন 
আত্মহেতোঃ পরার্থে বা নর্মহাস্যায়াত্তথা । 
যে স্বৃযা ন বদব্পুহ তে নাঃ স্বর্মগামিনঃ ॥ 

শস্বার্থের জন্য, পরহিতের জনা, কিংবা ঠান্ট। করিয়া বে সকল ব্যস্থি .এই 
-অগতি কখন মিথ্যাএবলে না, তাহার! শ্বর্গগামী হয়” ( মন্তা, হু, ১৪৪, ১৯)। 


8৪ গীতাঁরহস্য অথবা! কশ্মযোগশাস্ত্। 


আপন বাক্য ঝ৷ প্রতিজ্ঞাপালন ইহা সত্যেরই অন্তভূতি। *হিমাচল বিচ- 
লিত হইতে পারে, কিংবা! অগ্নি শীভল হইতে পারে, কিন্তু আমার মুখের 
কথা অন্যথ হইবার নহে” এইরূপ প্ীৃ্ণ ও ভীঘ্বী বলিয়াছেন (মতা, আ, 
১০৩ ও উ- ৮১, ৪৮)1 ভর্তৃহরিও সৎপুরুষের এইকপ বর্ণনা! করিয়াছেন-- 

তেজ্থিনঃ স্থখমহ্ুনপি সম্তযজস্তি 
সত্যব্রতবাসনিনে। ন পুনঃ প্রতিজ্ঞাম্‌ ॥ 

“্সত্ব্রত তেজস্বী পুরুষ আপনার প্রাণ পথ্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তথাপি প্রতিজ্ঞা 
ত্যাগ করেন না” (নীতিশ, ১১*)। সেইরূপ, দাশরথি ব্লামচন্দ্রের এক- 
পত্বীব্রতের মতই তাহার একবাণ ও একবাক্যব্রতেরও খ্যাতি আছে-_“ছ্িঃ শয়ং 
মাভিদন্ধত্তে রামে। দ্বিন্পভিভাষতে” । হরিশ্ত্ত্র স্বপ্রদত্ত বাক্যকে সত্য 
করিবার জন্য ডোমের ঘরেও জল বহন করিয়াছিলেন, এইরূপ পুরাণের কখ৷ 
আঁছে। কিন্ত উপ্টাপক্ষে, ইন্দ্রাদদি দেবতারাও বৃত্রাস্থুরের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 
করিয়া ভাহার বধসাধন করিয়াছিলেন, এইবরুপ বেদে বর্ণিত হইয়াছে । হিরণা- 
কণিপুবধ-সপ্ধন্ধে ত্র ধরণের কথা আছে। তত্যত্তীত আইনের ভিতরেও এমন 
কতকগুলা' কড়ার দেখ! যায় যাহা! ন্য।য়রিচারে বে-আইনী ও পালনের অযোগ্য 
বলিয়া! স্বীকৃত হইয়া! থাকে। অজ্জুনসন্বন্ধে এইক্সপ একটা বিষয় মহাভারতের 
কর্ণপর্বে বর্ণিত হইয়াছে (কর্ণ- ৬৯)। অজ্জুনের এইক্প প্রতিজ্ঞা ছিল যে, 
তুমি আপন হাতের গাণ্ডতীব ধন্ু অন্যকে দেও এই কথাযে কেহ আমাকে 
ঘলিবে আমি তখনি তার শিরশ্ছেন করিব।” অনন্তর কর্ণ যুদ্ধে যুধিটিরকে 
পরাজয় করিলে পর, ঘুিষ্টিরের মুখ হইতে অজ্জুনেকে উদ্দেশ করিয়৷ যখন নৈরাশ্য- 
অ্রনিত শ্বাভাবিক উচ্ছাসোক্তি বাহির হইল যে “তোমার গাণ্ডীবে আমাদের 
কি কা্'হইল? উহা হাত হইতে ফেলিয়৷ দেও, তখন অজ্ছুনে হাতে তরবার 
লইয়! ঘুধিট্টিরকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ! কিন্তু ্রীকষ সেই সময় নিকটে, 
থাকায়, সত্যধর্ কাহাকে বলে, তন্বজ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহার মার্মিক বিচার করিয়া, 
“তুমি মূঢ়, সু ধর্ম এখনও তুমি জান না, বৃদ্ধদের নিকট তোমার উহা! শিক্ষা 
করা আবশ্যক, “ন বৃদ্ধাঃ সেবিতাক্ড,য়। তুমি বৃদ্ধদের সেবা! কর নাই, তোমার 
প্রতিজ্ঞা যদি টে হয় তবে রি শা কর, কারণ'মানী ব্যজির 
পক্ষে ভর্খপন! বধ্রেই তুল্য” দ প্রকারে অঙ্ছনকে বুঝাইলেন ॥ 
এবং নির্বিচারে জ্ষ্ঠভ্রাভৃহত্যাক্প পাঁতক হইতে তীহাকে রক্ষা! করিলেন। 


পরে শাস্তিপর্কে সত্যানৃভাধ্যায়ে ভীম্ম যুধিটিরকেও সেই. উপদেশ দিয়াছিপেন্ন 
(শাং, ১০৯)। ব্যবহারক্ষেত্রে সকলেরই এই  উপদেশের প্রতি লক্ষ্য কলস! 
আবশ্যক ৷. এই সুঙ্ষ প্রসঙ্গ নির্ণগন করা বড়ই কঠিন সন্দেহ, নাই। দেখ 'গই 
স্টলে ভ্রাতৃধন্্ম সত্য “অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও ইহার বিপরীতে 'গীতায় ভ্রাতৃপ্রেম 
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অপেক্ষা কষাত্রধপ্্ব তথায় বলবত্তর বলিয়া স্থিরীক্কত হইয়াছে, ইহা পাঠকদিগের 
সহজেই উপবন্ধি হইবে। 
অহিংসা ও সত্য-_ইহাদের সন্বন্ধেই যদি এত বাদানুবাদ তখন তৃতীয় সাধারণ 
তত্র অস্তেয় সম্বন্ধেও যে এই প্রকার বাদানুবাদ হইবে তাহাতে আর, আশ্রম 
কি? একজনের স্ভায্বোপার্জিত সম্পত্তি অন্তের! বদি অবাধে চুরি ৰ! লুট করিতে 
পায়, তবে ধনসঞ্চয় বন্ধ হইয়া সকলেরই ক্ষতি হইবে, ইহা নির্বিবাদ। কিন্তু এ 
নিষ্নমেরও ব্যতিক্রম আছে। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হইবার দরুণ, মূল্য দিয়া, মঞ্জুরী 
করিয়া, কিংবা! ভিক্ষা করিয়াও অন্ন সংগ্রহ হইতেছে না, এইরূপ বিপত্তি উপস্থিত 
হইলে পর, যদি কেহ চুরি করিয়৷ আত্মরক্ষা করিবে মনে করে, তাহাকে কি 
পাপী ঠাওরাইবে? বারো বৎসর ধরিয়া অকাল পড়ান্স, বিশ্বীমিত্রের নিকট এই- 
রূপ এক কঠিন সমন্তা উপস্থিত হয়; এই বিপত্তিকালে, চণ্ডালের ঘরের কুকুর- 
মাংসের ঠ্যাং চুরি করিয়া' সেই অতক্ষ্য অন্নে ্বীয় প্রাণ বাচাইবার 'প্রবৃত্তি তীহার 
হইয়াছিল, এইবূপ মহাভারতে আছে (শাং ১৪১)। পপঞ্চ পঞ্চনথা ভক্ষ্যাঃ* 
(মন্থ, ৫" ১৮ দেখ) * প্রভৃতি বহু শাস্তার্থের ব্যাখ্যা করিয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, 
আর তাহাও চুরি করিয়া ভক্ষণ, না করিবার জন্য, শাস্রপ্রমাণের উপর তয় করিয়া 
অনেক উপদেশ উক্ত চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে দিয়াছিল। কিস্তু-_ 
, পিবস্ত্যেবোদকং গাবে! মও্ুকেযু রুবৎস্বপি ৷ 
, ন তেহধিকারে! ধর্মেস্তি মা ভূরাত্বপ্রশংসকঃ ॥ 

পরে! ভেকেরা! ডাকিলেও গাভীর! জল পান করিতে ছাড়ে না) চুপকর! 
আমাকে ধরন শ্রেখাবার তোর অধিকার নাই, মিছামিছি বড়াই করিস নে” এই 
“কথ বলিয়! বিশ্বামিত্র তাহা অবজ্ঞা! করিয়াছৈন। বিশ্বামিত্র বলিয়াছেন--“জীবিতং 
। মরা শ্রেযে! জীবন্ধর্মসবাগ্ুরাৎ”-_-“বাচিলে তবে ধর্ম লাভ হয়, অতএব জীবন 
| মরণাপেক্ষা শ্রেয়” । কেবব বিশ্বামিধ নহে, এই প্রসঙ্গে অজীগর্ত, বামদেব 
1 অপর অনেক খধিও এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন বলিয়! মন উদাহরণ দিয়াছেন 

* কুকুর, বানর প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর ৫টা করিয়! নখ আছে, সেই সকল প্রাণীর মধ্যে 
(যাদের গায়ে ক্টক আছে সেই.) সজারু, শল্লক (সজারুর এক জাত) গৌধা, কুর্ম, শশক, 
এই পাঁচ প্রাণীর মাংস ভঙ্গা__এইরপ মনু ও যাজ্যবন্ধ্য বলিয়াছেন (মনু, ৫. ১৮; হাজ্জ 
১. ১৭৭)৭ ইহা! ব্যতীত মহু খা অর্থাৎ গণডারেরও উল্লে্ে করিয়াছেন ? কিন্ত সে বিষয়ে 
বিকল্প আছে-_এইক্কপ টাকাকার বলেদ। এই বিকল্প ছাড়ির! দিলে, পাঁচ প্রানীই থাকিয়া 
হ.* এবং তাহদের মাংসই তক্ষা__এইরূপ 'পঞ্চ পঞনখ| তক্ষ্যা£'র-_অর্থ। তখাপি সাংস 








অর্থকে 
। “পঞ্চ প্দন্তা তক্ষ্যা১*-__ইহাই এই পরিসংখ্যার মুখ্য উদ্ধার খাশুযাটাই 
শিখিদধ বমির মাতে হয় তাহা হইলে উহাদের খারা নি হা 
রর পু 


৪২ গীতারহস্য অথব৷ কর্ম্মযোগশাস্্ী। 


(মন্থ ১০ ১০৫-১*৮)। হৃব্স্‌ নামক ইংরেজ গ্রস্থকার আপন গ্রন্থে এইরপ 
বলেন যে, “হূর্তিক্ষের সমর, মূল্য দিয়া বা ভিক্ষার দ্বারা অন্ন সংগ্রহ করিতে না 
পাঁরয়া যদি কেহ পেটের দায়ে চুরি বা ডাকাতি করে তবে তাহার সে অপরাধ 
সর্বধা মার্্দনীয়।” * মিল্‌ও লিখিয়াছেন যে এই প্রকার অবস্থায় চুরি করি- 
যাও আপনার প্রাণ রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য 11 

“মরণ অপেক্ষ। জীবন শ্রেয়” বিশ্বামিত্রের এই তন্কটি কি সর্ব অব্যভিচারী 
নে? এই জগতে কেবল বীচিয় থাকাটাই কিছু পুক্রযার্থনহে। বলি খাইয়া 
কাকেরাও অনেক বৎসর বাচিয়! থাকে । তাই, বীর়পত্ধী বিুলা আপন পুত্রকে 
এইরূপ বলিয়াছেন বে, শষ্যার উপর জড়বৎ পড়িয়া থাকা অপেক্ষা, মুহূর্তকালের 
জন্য অলির! উঠাও শ্রেয়-_.মুহূর্তং জলিতং শ্রেয়ে! ন চ ধূমারিতং চিরং ( মতা, উ, 
১৩২* ১৫)। আজ নহে কাল, অস্তত শত বৎসরের পরে মৃত্যু নিশ্চিত, ইহাই 
বদি সত্য হয় (ভাগ, ১*. ১৩৮) গী, ২* ২৭) তাহার জন্য ভয় বা কার! কেন? 
অধ্যাত্মশান্্ানূসারে আত্মা নিত্য ও অমর। তাই, মৃত্যুর বিচার করিবার সময়, 
প্রারনধ কর্মানুসারে প্রাপ্ত যে শরীর সেই শরীরের কি হয়__এই গ্রশ্নটার মীমাংসা 
বাকী থাকিয়! যা়। চলা-বল! করিতেছে এই ধে শরীর ইহ! নশ্বর, কিন্তু আত্মার 
কল্যাণীর্ঘ যাহা কিছু এ জগতে করিবার আছে, এই শরীরই তাহার একমাত্র 
মীধন ) তাই মন্থও বলিয়াছেন,_“আত্মানং সততং রক্ষেৎ দাৈরপি ধনৈরপি” ধন, 
দার! প্রত্ৃতির দ্বার আপনাকে সতত রক্ষা করিবে (মন্তু ৭ ২১৩)। এই' 
মানবদেহ ছুর্লভ ও নশ্বর হইলেও তাহা! বিসর্জন করিয়া যদি তাহা অপেক্ষা অধিক 
শাশ্বত কোন বস্তু কখন লাভ করিতে হয়, তখন দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য, দেশের 
জন্য, ধর্দের জন্য, সত্যের জন্য, আপন ব্যবসার, ব্রত, কিংবা! দাবী বজায় রাখিবার 
জন্য) মানের অন্ত, যশের জন্য অথবা সর্বভূতের হিতের জন্য অনেক মহাত্মাই 
অনেক সময়ে এই তীতর কর্তব্যবহিতে আপনার গ্রাণকেও আনন্দের সহিত আহতি 
দিয়াছেন! বশিষ্ঠের ধেঙ্কুকে সিংহ হইতে রক্ষা করিবার মানসে সিংহের নিকট আপন 
দেহকে বলি দিবার অন্থ প্রস্তুত দিলীপ-_“আমার ন্যায় পুরুষদিগের পাঞ্চভৌতিক 
শরীর সম্বন্ধে অনাস্থা হইয় থাকে, এইজন্য তুই আমার জড় শরীর অপেক্ষা আমার 
বশঃ-শরীরের দিকে দস (রঘু. ২:৫৭), এই কথা সিংহকে বলিয়া- 
ছিলেন, রঘুবংশে,আছে; সর্পের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গরুড়কে জীমূত্তবাহনের 
শ্বীয় দেহ অর্পণ করিবার কথা-কথাঁসরিৎসাগরে ও নাগাননদ নাটকে বর্ণিত হই- 
যছে। মৃচ্ছকটিক নাটকে (১০২৭) চারুদত্ত এইরূপ বলিতেছেন £__ 
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ন ভীতো মরণাদশ্মি কেবলং দূষিতং যশঃ। 
বিশুন্বন্ত হি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমঃ কিল ॥ 
"আমি মরশে ভীত নহি; কেবল যশ দুষিত হইয়াছে এই জন্ভই আমি হুঃখিত। 
বিশুদ্ধ থাকিক্না আমার যে মৃত্যু, তাহা নিশ্চয়ই আমার পক্ষে পুক্রজম্মজন্য উৎ 
সবের তুল্য» এই তত্বের উপরে শিবি রাজা, শরণাগত কপোতের ক্ষণা্থ, 
শ্তেন পঙ্ীর রূপধারী উক্ত কপোতের অন্ুধাবক ধর্মকে নিজ শরীরের মাংস 
কাটি! দিয়াছিলেন। দেবতাদিগের শক্র যে বৃত্রাস্থর, তাহাকে মারিবার জুন্ত 
দধীচি ধধির অস্থি হইতে এক বঞ্জ করিবার কথা হইল। তখন সকল দেবতীরা 
উক্ত খধির নিকট গিয়া! পশরীরত্যাগং লোকহিতার্থং ভবান্‌ কর্তুম্‌ অর্থতি”-_ 
“মহর্ষি, সর্ব্লোকের কল্যাণার্থ আপনার দেহত্যাগ করা কর্তব্য” এইরূপ তাহার 
নিকট প্রার্থনা করিলে গর, দধীচি খষি পরমানন্দে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং 
দেবতাদদিগকে আঁপন অস্থি দান করিলেন। এই কাহিনীটি মহাভারতের বনপর্বে 
ও শাস্তিপর্বে প্রদত্ত হইয়াছে (বন. ১০০, ১৩১7 শীং ৩৪২)। কর্ণের জন্মের 
সঙ্গে সহজাত কবচ ও কুগুল হরণ করিবার জন্ত ইন্দ্র ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া 
দানশুর কর্ণের নিকট ভিক্ষা মাগিতে আদিবেন জানিতে পারিয়া, উক্ত কবচ-কুণগুল 
কাহাকে দান না কর! হয়, সুর্য পূর্ব্ব হইতেই তীহাঁকে ইঙ্গিতে জানাইর! দিলেন 
এবং এইরূপ আদেশ করিলেন যে, “তুই দানশূর বলিয়! বদিও তোর কীর্তি আছে, 
তথাপি কবচ-কুগ্ডল দান করিলে তোর প্রাণ সংশয় হইবে অতএব উহ! কাহাকেও 
দিবি না” কারণ মরিয়! গেলে কীত্তি কি কাজে লাঁগিবে? মৃতন্ত কীর্ত্যা কিং 
কার্ধ্যংঃ £ সুর্য্যের এই কথা শুনিয়া--“জীবিতেনাপি মে রক্ষ্য। কীর্তিত্তৎবিদ্ধি মে 
ব্রতম্‌*”__ প্রাণ গেলেও কীর্তি রক্ষা করিতে হইবে, ইহাই আমার ব্রত জানিবে, 
কণ্চতাঁহাকে এইরূপ স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন (মভা- বন. ২৯৯, ৩৮)। সারফথ! 
এই যে, মরিলে দ্বর্গে যাইবে এবং বাচিয়া থাকিলে পৃথিবী ভোগ করিবে ইত্যাদি 
ক্ষাত্রধন্্ম ( গী- ২" ৩৭) এবং “শ্বধর্ম্ নিধনং শ্রেয়” ( গী- ৩৩৮) এই-সিদ্ধান্ত খর 
তত্বকেই অবলম্বন করিয়৷ আছে; এবং তাহার অনুসরণ করিয়াই শ্রীসমর্থ রামদাস 
স্বামী বলিয়াঁছেন_-“কীর্তি পাহো জাতী স্থখ নাহি। সুখ পাহ তা কীর্তি নাহি॥” 
“কীর্তি দেখিয়া চলিলে সুখ নাই, ্থুখ দেখিলে কীর্তি নাই' | (দাস ১২. ১০. ১৯) 
১৮ ২-২৫)। আরও বলিয়াছেন--“দেহ ত্যাগিত। কীর্তি মাগে উরাবী। মনা 
সজ্জনা হেচি ক্রি! করাবী” ॥ “দেহ ত্যাগ করিার সময় কীপ্তি সম্মুখে রাখিবে, 
রেমন! জজ্জনদিগের *এইরূপই আচরণ জানিবে।” কিন্তু পরোপকারের দ্বারা 
-কী্তি অঞ্ভিত হয় এ কথ! সত্য হইলেও, মরিয়ু! গেলে কীর্তি কি কাজে লাগিধে ? 
অথবা মানী পুরুষের অপকীতধি 'পেক্ষ প্রাণত্যাগ কর! ( গী-২-৩$ ), কিংব! জীবন 
অপেক্ষা পরোপকার কর! অধিকতর প্রির_কেন মনে করিবে? এই প্রশ্নের 
স্োগ্য উত্তর দিতে'হইলে, আত্ম-অনাত্মবিচারক্ষেত্রে প্রেবেশ ভিন্ন দ্বিতীর 'উপার 


৪8 , গ্রীতারহদ্য অথব! কর্ম্মযোগশান্তর। 


নাই। এবং ইহারই সঙ্গে কর্্-অকর্ম্ম শাস্ত্রেরও বিচার করিয়া! জানা উচিত যে, 
কোন্‌ প্রসঙ্গে প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তত হওয়া উচিত এবং কোন্‌ প্রসঙ্গে 
অনুচিত। নচেৎ, প্রাণ বিসর্জনের কারণে যশোলাভ দুরের কথা, মূর্খতা করিয়! 
সি 

মাতা, পিতা, গুরু প্রতৃতি বন্য ও পুজ্য পুরুষদিগকে দেবতার স্তায় পূজ! ও 
সেখা করা__ইহাও সাধারণ ও সর্বমান্ত ধর্মসমূহের মধ্যে এক প্রধানধর্ঘণ বলিয়! 
বিবেচিত হইয়া থাকে । কারণ, সেরূপ না হইলে, কুটুম্বদিগের, গুরুকুলের 
কিবা সমস্ত সমাজেরও ঠিক ব্যবস্থা কখনই থাকিতে পারে না। তাই, শুধু 
্থৃতিগ্রস্থাদিতে নহে, উপনিষদেও “্সত্যং বদ ধর্ম্ং চর” এইরূপ বলিয়া তাহার পর 
আছে “মাতৃদেবে ভব। পিতৃদেবে! ভব। আচার্য্যদেবো ভব” অধ্যয়ন সম্পূর্ণ 
করিয়! গৃহে ফিরিবার মুখে প্রত্যেক গুরু শিব্যকে এইরূপ উপদেশ করিতেন, এই- 
রূপ উক্ত হইয়াছে (তৈ. ১. ১১. ১ ও ২) এবং মহাভারতের ব্রাক্গণব্যাধ আখ্যা- 
নেরও ইহাই তাৎপর্ধ্য (বন. অ. ২১৩)। কিস্তু এই ধর্মেও কন্তকগুলি অকল্নিত, 
কঠিন সমস্ত উপস্থিত হইরা:থাকে-_ 


উপাধ্যায়ান্মশাচার্য্যঃ আচীর্য্যাণাং শতং পিতা । 

সহত্রং তু পিতুর্শাতা গৌরবেণাতিরিচ্যতে ॥ 
অর্থাৎ দন ডিসাযার না আচার্য, শত আচাধ্য অপেক্ষা পিতা ও সহজ 
পিতা! অপেক্ষ! মাতা গৌরবে অধিক” এইরূপ মন্গ বলেন (২.১৪৫)। তখাপি 


মাতা এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া পিতার আদেশক্রমে পরগুরাম 
তাহার কণ্ঠচ্ছেদ করেন, এই কথ প্রসিদ্ধ আছে € বন. ১১৬১৪ ); এবং শাস্তি" 
পর্বে চিরকানিকোপাখ্যানে (শাং২৬৫) এই প্রকারের আর এক প্রসঙ্গে, 
পিতার আজ্ঞানুসারে মাতাকে বধ করা শ্রেয়স্কর কিংবা! পিতার আজ! লঙ্ঘন কর! 
শ্রেরস্কর-_.অনেক সাঁধক-বাধক প্রমাণ দিয়া এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই বিষয়ের সবি- 
স্তার বিচার কর! হইয়াছে । এইরপ সুর প্রস্গ-সমূহের .নীতিশাস্তরদৃটিতে মীমাংসা 
করিবার প্রথা মহাভারতের কালে পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল, এইরূপ ম্পষ্ট দেখা 
যায়। পিতার: প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার জন্য তাহার আদেশে রামচক্রেয চৌদ্দ 
বৎসর বনবাস স্বীকার করিবার কথা আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছে। কিন্তু 
উপরে মাত৷ সম্বন্ধে যে নীতি কথিত হইল, তাহা! পিতার সম্বন্ধেও৮কখন, কখন 
প্রযুক্ত হইবার অবসর আসিতে পারে। তাহার উদ্দাহরণ'যখা_ আপন পরা" 
ক্রমে রাজ! হইলে পর, তাহার পিতা অপরাধী: হুইয়৷ বিচার-নিম্পত্তির জন্ত 
তাহার সন্মুখে উপনীত] হইল $ তখন রাজ! এই সুত্রে তাহার]:বাপকে শাসন 
করিবে কিংবা বাঁপ বলিয়! ছাড়িয়া দিবে? মন্তু লেন £-_ 

পিতাচার্ধ্যঃ জুন্বন্মাতা৷ ভার্ধ্যা:পুত্রঃ পুরোহিতঃ। 

নাদত্যো নাম রাক্যোহস্তি বঃ স্বধর্ম্ে ন:তিষ্ঠতি. 
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অর্থাৎ__“পিতা, আচার্য, মিত্র, মাতা, পত্রী, পুত্র কিংবা পুরোহিত যেই হউক ন! 
কেন, যদি সে আপন ধর্ম অনুসারে আচরণ না করে, তবে সে অদপ্ডা নহে, 
অর্থাৎ উচিত শাসন-করা:রাজার কর্তব্য” ( মনু, ৮৩৩৫ ) মভা, শাং, ১২১ ৬০)। 
কারণ, &এইস্থলে পুত্রধর্্মাপেক্ষা রাঅধর্ম্বের ওঁচিত্য অধিক। এই নীতি অনুসারে 
মহাঁপরাক্রমী স্্ধ্যবংশীয় সগর রাজা, আপন ছুরাচারী পুত্র অসমঞ্জস প্রজাবর্গকে 
কষ্ট দিতেছে দেবিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন, এইক্প মহাভারত 
ও রামায়ণ এই ছুই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে (মভা, ব. ১*৭) রাঁমা, ১:৩৮)। 
মন্ুম্বতিতেও এইরূপ এক কথা আছে যে, আঙ্গিরস নামে এক খধির অল্প বস 
উত্তম জ্ঞানলাভ হওয়ায় তাহার কাকা, মাম! প্রভৃতি গুরুজনেরা তাহার নিকট 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ; অধ্যয়নের সময় শিষ্যকে গুরু:প্রীয়ই যে ভাবে বলিয়া 
থাকেন সেইভাবে কোন এক প্রসঙ্গে আঙ্গিরসের মুখ হইতে তাহাদিগের উদ্দেশে 
পপুত্রগণ” এই শট! সহজভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল-_*পুত্রকা ইতি 
হোবাচ জ্ঞানেন পরিগৃহা তান্‌।” কিস্তৃকি জিজ্ঞাসা করিতেছ? সেই সকল 
বৃদ্ধের! অতিশয় রুষ্ট হইয়া, ৭ছেশড়াটার ভারী দেমাক্‌ হইয়াছে” ঠাওরাইলেন ) 
এবং তাহার যাহাতে সমুচিত শাসন হয়, এই নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট নালিস 
করিলেন। দেবতারা উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া “আঙ্গিরস তোমাদিগকে যাহা 
 বলিয়াছে তাহ! ন্যাষ্য”__এইরূপ বিচারনিষ্পত্তি করিলেন। কাঁরণ__ 
ম তেন বৃদ্ধো তবতি যেনান্ত পলিতং শিরঃ | 
যে! বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিছঃ ॥ 
অর্থাৎ চুল পাঁকিলেই কোন মস্থষ্য বৃদ্ধ হয় না, যুব! হইয়াও যে অধীয়ান্‌ তাহা- 
কেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া আনেন” (মনু, ২' ১৫৬) সেইন্ধপ মতা, বন, ১৩৩. 
১১০ শল্য, ৫১- ৪৭ দেখ) । শুধু মন্থু ও ব্যাস নহে, বুদ্ধদেবও এই তত্ব মান্ করিয়া- 
ছিলেন। কারণ,"মম্ুসংহিতার:উপরি-উক্ত শ্লোকের প্রথম চরণ অক্ষরশঃ 'ধন্মপদ” * 
নামে প্রসিদ্ধ নীতিবিষঙ্গক বৌদ্ধ পালি গ্রন্থে আছে ( ধর্মপদ ২৩০ )। পরে এ 
গ্রন্থে,_“কেবল.বয়সেই £ষে ?পরিপক্ক হইয়াছে তাহার জীবন) ব্যর্থ এবং প্রক্কত 
ধার্মিক ও বৃদ্ধ হইতে হইলে, অহিংস! ইত্যাদি সদ্‌গুণ থাকা: নিতাস্কই আবশ্বাক*” 
* *ধর্ঘপদ” এুস্থের ইংরাজী ভাষাস্তর 98,090. 73০0155 06 0)8 1:29% (প্রাচ্য ধর্শপুত্তক- 
মালা )5/০1 2. এ করা হইয়াছে ; চু্বগৃগের ইংরেজী:ভাবাস্তর এ মালার ৬০] 2] ও 
সু এ প্রকাশিত হইযাছে। মারাঠীতেও, রা,ঃরা,যাদখ রাও বার্বাকর ধর্মমপন্দের ভাবাস্তর 
কিয়াছেন- তাহা কোহলাপুহরর গ্রস্থমালায় ও পরে পৃত্তকাকারে ছাপা হইয়াছে।: ধর্পদের 
পালি গ্লোকটাঁ নিম়্ে দিতেছি £- এ 
ম তেন খের! হোতি যেনস্স পলিতং সিরো। 
পরিপকো বয়ে! তস্‌ন মোহজিঙ্নো:তি বুচ্চতি 
এখের” এই শবা বৌদ্ধ ভিক্ুর সন্বস্ধ প্রযুক্ত হয়, উহ! সংস্কৃত-থবিরের' অপজংশ। 


৪৬ ' গীতাঁরহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্ । 


এইরূপ কথিত হইয়াছে । এবং “চুল্লবগৃগ” নামক অপর গ্রন্থে, ধর্মানিদর্শনকাৰী 
ভিক্ষু তরুণবরহ্ক হইলেও স্বপ্ন উচ্চ মাসনে বিয়া, আপনার পুর্বে দীক্ষিত বয়ো- 
বুদ্ধ ভিক্ষুকে ধর্্দোপদেশ করিবে, এইরূপ: বৃদ্ধের৷ অনুমতি দিয়াছেন (চুল্লবগ্যা 
৬. ১৩১ দেখ )। প্রহ্লাদ আপন পিতা হিরণ্যকশিপুকে অবজ্ঞা করিয়া ভগবানকে 
কিকেপে লাভ করিয়াছিলেন, দেই পৌরাণিক কথা সর্ববিশ্রত আছে! এই সকল 
হইতে স্পট দেখা যায় যে, সময়ে সময়ে যখন পিতাপুত্রের সর্বমান্ত সম্বন্ধ অপেক্ষা 
গুরুতর অপর কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হর, তখন পিতাপুত্রেরও সম্বন্ধ ক্ষণকাঁলের জন্ত 
তূর্পিগা'যাইতে হয়। কিন্ত এইরূপ অবসর উপস্থিত না হইলেও, এই নিয়ম অবলম্বন 
করিদা কোন ছোট ছেলে আপন বাপকে যদি গাঁলি দেয়, তবে আমরা সেই 
ছেলেকে পশুর মধ্যে গণনা“করি না কি? পগুরুর্গরীয়ান্‌ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে 
মতিঃ” ( শাং, ১০৮, ১৭) মা বাঁপ অপেক্ষা গুরু শ্রেষ্ট_-এইরূপ ভীন্ম যুধিষ্টিরকে 
বলিয়াছেন। কিন্তু “মরুত্ত” রাজার গুরু লোভবশ হইয়া স্বার্থের জন্য তাহাকে 
ত্যাগ করিলে পর-_ . 

গুরোরপ্যবলিপ্তন্ত কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। 

উৎপথ প্রতিপন্ন স্টাধ্যং ভবতি শাসনম্‌ ॥ 
“কার্য্যাকার্য্য জ্ঞানরহিত ও আপন দোষে উন্মার্গগামী গুরুকেও শাসন করা ন্যায়- 
সঙ্গত” এইকব্প উচ্ছাসবাক্য মকুত্ত বাহির করিয়াছিলেন, এইরূপ মহাভারতে 
কথিত হইয়াছে । মহাভারতের এই শ্লোক চারি স্থানে লিখিত হইয়াছে (মভা, 
আঁ ১৪২. ৫২, ৩) উ. ১৭৯, ২৪) ৫৭, ৭) ১৪০, ৪৮) তন্মধ্যে প্রথম স্থলের 
পাঠ উপরে লিখিত হইয়াছে; অন্থান্ত স্থলে চতুর্থ চরণের পরিবর্তে "দণ্ড! ভবতি 
শাশ্বতঃ” কিংবা “পরিত্যাগো বিবীয়তে*_ এইরূপ পাঠীস্তর আছে। কিন্ত বান্মীকি- 
রামাক্সণের যে স্থানে (রামা, ২, ২১, ১৩) এই শ্লোকটি আছে সেখানে একুই 
অর্থাৎ উপরি-উক্ত পাঠই পাওয়া! যায় বলিয়! আমি তাহাই এই গ্রন্থে মানিয়া লই- 
য়াছি। ভীম্ম পরগুরামের সহিত এবং অঞ্জুন দ্রোণের* সহিত যে "যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন তাহা এই তত্বেরই বনিয়াদে হইয়াছিল। হিরণ্যকশিপু কর্তৃক নিয়োজিত 
প্রহলাদের গুরু যখন প্রহলাদকে ভগবতপ্রাণ্চির বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে আরম্ত 
করিলেন তখন এই তত্বের বনিয়াদেই প্রহলাদ তাহাকে নিষেধ করেন। শ্াস্তি- 
পর্বে ভীন্ম হ্বয়ংই শ্রীক্ষ্ককে বলিতেছেন যে, গুরুলোক পুজ্য' সত্য, কিন্ত 
তাহাদেরও নীতির-মরয্যাদা পালন করা কর্তব্য ) নচেৎ__ | 

সময়ত্যাগিনে! লুন্ধান্‌ গুরূনপি চ কেশব । 

নিহস্তি সমরে পাপানু ক্ষত্রিয়: সংহি ধর্ম্মাবিৎ ॥ 
"হে কেশব, মধ্যাদা, নীতি, কিংব! শিষ্টাচার গ্রাহারা পালন করে না 
লোভী ও পাপিষ্ঠ লোকেরা গুরু হইলেও, যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধে তাহাদি 


সেই 
কে 
বধ করে সে, বর্শা ।*. (শাং, ৫৫, ১৬)। সেইরূপ, ন 


কর্মাজিজ্ঞাসা | ৪৭ 
যদেও প্আচার্ধযদেবো। তব” এইরূপ প্রথম বলিয়া তাহারই ঠিক পরে “আমা- 
দের যে সকল আচরণ ভাল তাহারই অন্থকরণ করিবে, অন্য আচরণ পরিত্যাগ 
করিবে”--ধ্যান্যম্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয্োপাস্যানি। নো 'ইতরাণি ।৮-- 
এইরূপ উক্ত হইঙ্লাছে (তৈ, ১. ১১.২)। ইহা হইতে পিতা কিবা আচার্য্য 
দেবতার সমান পুঁজনীক় হইলেঞ্, যদি তাহারা সুরা পাঁন করেন তথাপি তুমি 
স্থর! পান করিবে না, কারণ নীতির মর্য্যাদার ও ধন্ধের অধিকার, পিতামাতা, 
গুরু প্রত্থতির অপেক্ষা অধিকতর বলবাঁন, ইহাই উপনিধদের সিদ্ধান্ত খুলিয়া স্পষ্ট 
উপলব্ধি হক়। ্ধন্্ন পালন কর, ধশ্্কে যে নাশ করে অর্থাৎ ত্যাগ করে, ত্ধর্ম্দ 
তাহাকে নাশ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না”, মন্থ এইরূপ যে বিধান করিয়াছেন, 
তাহারও অপ্তনিহিত বীজ ইহাই (মনু, ৮* ১৪-১৬ )1* রাজা তো গুরু অপেক্ষা 
শ্রে_-একরূপ দেবতা (মনু, ৭৮ ও মভা, শাং, ৬৮" ৪*)1 কিন্তু তাহাকেও 
ধর্ম ছাড়ে না, ছাড়িলে তিনিও বিনাশ প্রাপ্ত হন এইরূপ মনুস্থতিতে উক্ত 
হইয়াছে। মহাভারতে বেন ও খনীনেত্র এই হই রাজার আখ্যানে এই অর্থই 
ব্যক্ত হইয়াছে (মনু, ৭. ৪১ ও ৮- ১২৮) মভা, শাং, ৫৯. ৯২-১০০, ও অশ্ব, 
৪ দেখ )। 

অহিংসা, সত্য ও অস্তেয়-__-ইহাদের ন্যায় ইন্ড্রিযনিগ্রহও সাধারণ ধর্মের মধ্যে 
পরিগণিত হইস্সা থাকে (মনু, ১০* ৬৩)। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মহূয্ের 
শত্রু হওয়ায়, মানব উহাঁদিগক্ষে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে না. পারিলে তাহার 
কিংবা সমাজের কল্যাণ হয় না, এইরূপ উপদেশ সকল শান্তর আছে। বিদুরনীতি 
এবং ভগবদ্গীতাতেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে-_ 

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ | 

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভগ্তন্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ 
“কাম, ক্রোধ ও লৌভ এই তিন নরকের দ্বার 'ও আত্মবিনাশের সাধক হওয়ায় 
উহাদিগকে' ত্যাগ কর্রিবেক” (গীতা, ১৬. ২১3 মভা, উ, ৩২. ৭০)1 কিস্ত 
গীতাতেই ভগবান্‌ “ধন্পাবিরুদ্ধো৷ ভূতেষু কামোহস্মি ভরতর্ধত”-_হে অজ্জুন, 
প্রাণীদিগের মধ্যে, ধর্মের অবিরুদ্ধ যে কাম সে আমিই (গীতা, ৭. ১১) এইব্পে 
আপন ন্বরূপের বর্ণনা করিয়াছেন ।. ইহা হইতে ধর্মের বিরুদ্ধ যে কাম তাহাই 
নরকের দ্বার; উহ ব্যতীত অন্য প্রকারের কাম ভগবানের নিকট শান্ত, ইহাই 
প্রতিপন্ন হইতেছে । মন্ুও বলিয়াছেন যে “পন্চিত্যজেদর্থকাৌ বৌ স্যাতাং ধরণ 
রর্জিতৌ”-_অর্থাৎ ধর্মবুর্জিত যে অর্থ-কাম তাহাই পরিত্যাগ করিবে (মন্থ, ৪. 
৯৭৬) সকল প্রাণী বর্ণি কল্য অবধি কাম-মহারাজকে একেবায়ে ছুট শদিরা 
আমরণ ব্রহষচর্য্ ব্রত পালনের সঙ্কল্প করে, "তাহা হইলে ৫০ বৎসর কিংবা খুব- 
€বশী ১০* বৎসরের মধ্যেই জীবন্ষ্টির লয় লইয়া সমস্ত নিষ্তব হইয়! যাইবে । 
এধং যে সৃষ্টি উসম্প না হয় বলিয়া বারবার ভগকান্‌ অবতার ধারণ "করেন, 


৪৮: গীতারহস্য অথবা কর্শযোগশাস্ত্ী। 


স্বল্লনকালের মধ্যেই সেই স্থষ্টির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কাম ও ক্রোধ এ ছুই শক্র 
বটে, কিন্ত কখন্? যখন সংযত না থাকে তখনই। স্ন্ির ক্রমগতির উচিত 
সীমার মধ্যে উহ্বাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহা মন্থ প্রভৃতি শান্তকার- 
দিগেরও সম্মত (মনু, ৫.৫৬)। এই প্রবল ছুই মনোবৃত্তিকে উচিত শাসনে 
রাঁখিলে, উহার দ্বার! সমস্ত সৃষ্টি বিবৃত হইয়! থাকে, বিনষ্ট হয় না। ভাগবতে 
আছে__ , 
১. লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেব! নিত্যান্তি জস্তোর্নহি তত্র চোদন!। 
ব্যবস্থিতিস্তেযু বিবাহষজ্ঞন্রাগ্রহৈরাস্থ নিবৃত্তিরিষ্টা ॥ 
"এই জগতে, মৈথুন, মাংস ও মদ্য সেবন কর বলিয়া! কাহাকেও বলিতে হয় না; 
উহ! মনুষ্যের শ্বমতাবিক'। এই তিনেরঃকোন প্রকার ব্যবস্থা করিবে অর্থাৎ উহা- 
দিগকে সীমার মধ্যে রাখিয়া, সংঘত করিয়া, স্ব্যবস্থিত কৰ্বিবে ; এই কারণেই, 
বিবাহ, সোমযাগ ও সৌত্রামনী যজ্ঞ -শান্ত্রকারেরা ষথাহুক্রমে ইহাদের যোজন! 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও নিবৃত্তি অর্থাৎ নিষ্কাম আচরণই ইষ্ট হয়”-_ এইরূপ 
ভাগবতে উক্ত হইয়াছে (ভাগ, ১১.৫.১১)। “নিবৃত্তি” এই শবের, পঞ্চমী-অস্ত 
পদের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে “অমুক হইতে নিবৃত্তি অর্থাৎ অমুক কর্ম সর্বথা ত্যাগ 
করা” এইরূপ অর্থ হয়? তথাপি কর্মযোগে “নিবৃত্ত এই বিশেষণ কর্মের সন্বন্ধেই 
প্রযুক্ত হওয়ায় “নিবৃত্তকন্ম্” অর্থাৎ নিফাম বুদ্ধিতে কৃত কর্ম -_এইরূপ এই পদের 
অর্থ ইহা যেন এখানে মনে রাখা হয়। এরূপ অর্থ মন্ুস্থতি ও ভাগবত পুরাণে 
স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে (মন্থ, ১২৮৯) ভাগ, ১১.১০,১ ও ৭.১৫,৪৭ দেখ)। 
ক্রোধসন্বন্ধে ভারবি কিরাতকাব্যে এইরূপ'বলিতেছেন _ 
অমূর্শুন্যেন জনন্ত জন্তনা ন জতহার্দেন ন বিদ্বিষাঁদরঃ ॥ 
অর্থাৎ__অবমানিত হইলেও যে পুরুষের ক্রোধ ব৷ রাগ হয় না সে পুরুষের আদরই 
বাকি, দ্বেষই বা কি-_ছুই সমান! ক্ষাত্রধন্মান্ুসারে দেখিতে গেলেন 
এতাবানেব পুরুষে যদমর্ধী যদক্ষমী। 
ক্ষমাবান্সিরমর্ষস্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুয়ান্‌ ॥ 

অর্থাৎ প্অন্তাক্স দেখিলে যাহার রাগ হয়, অপমান যাহার অসহা হর সেই পক্ষ) 
যাহার ক্রোধ হয় না, রাগ হয় না, সে স্ত্রীও নহে পুরুষও নহে” এইরূপ বিছুলা 
বিবৃত করিক্বাছেন, (মভা, উ, ১৩২. ৩৩)। উপরে উক্ত হইয়াছে যে, জগতের 
ধ্যবহারে সকল সময়ে ক্রোধ কিংবা তেজও উপযোগী নহে, সকল সময়ে ক্ষমাও 
উপযোগী নহে। লোভের সম্বন্ধেও এই কথ বল! যাইর্তে পারে ; কারণ, সন্গ্যাসী 
হইলেও মোক্ষের.বাঁসন! সে ত্যাগ করিতে পারে ন্না। | 

শৌর্ধ্য, ধৈর্য্য, দয়া, শীল, মৈত্রী, সমত। ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণ পরস্পর বিরো- 
ধের অতিরিক্ত দেশকালাদির দ্বার! মর্ধ্যাদাবদ্ধ হয়, ইহা! ব্যাস্দেব মহাভারতের 
অনেক স্থানে ঘিভিন্ন আখ্যানে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যে কোন সদৃগুণই 
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হউক না! কন, উহ! সর্ধপ্রলঙ্গেই উপষোগণী হইবে এরপ নহে। তর্তৃহরি 
বলেন-__ ও 
বিপদ্দি ধৈর্ধ্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষম! সদসি বাক্পটুতা ধুর্ধি বিক্রমঃ 
অর্থাৎ “বিপদে ধৈর্য, অভুদয়ে (অর্থাৎ শাসন করিবার ক্ষমতা থাকিবার 
সময় ) ক্ষমা, সভায় বক্তৃতা-শক্তি ও যুদ্ধে শৌধ্য --এই সকল সদ্গুণ* € নীতি, 
৬৩)। শান্তির সময় উত্তরের মন্ত বড়বড় করিয়া! বকিবার লোকের অভাব 
নাই। ঘরে বপিকা তীর উপর বীরত্ব ফলাইবার লোক অনেক আছে 7 তাহা” 
দের মধ্যে রণাঙ্গনে প্রকৃত ধনুপ্ধর বীর ছই একজনই বাহির হয়। ধৈর্যাদি ৩৭ 
উপরি-উত্ত সময়েই শোভ। পার ॥ শুধু তাহাই নহে, এই প্রকারের প্রসঙ্গ ব্যজীতত 
তাহাদের প্রকৃত পরীক্ষাও হয় না। ক্ষণেকের নশ্বসুহৎ অনেক থাকে ? কিন্ত 
পনিকবগ্রাবা তু তেষাং বিপৎ*-_সঙ্কটকালই তাহাদিগের পরীক্ষার প্রকৃত কষ্টি- 
পাথর । “প্রসঙ্গ” এই শবের ভিতর দেশকাল ব্যতীত পাত্রাপাত্রার্দি বিষয়েরও 
সমাবেশ হয় । সমতা অপেক্ষা অন্ত কোন গুণই শ্রেষ্ঠ নাছ । ভগবদগীতা স্পষ্ট 
বলিয়াছেন বে *সমঃ সর্কেষু ভূতেযু*-_ইছা সিদ্ধপুকুষের লক্ষণ । কিন্ত সমতার অর্থ 
কি? কোন ব্যক্তি ষোগাত। অধোগ্যতার বিচার না করিঝ়া সকলকেই সমান্‌ 
দান করিতে থাকিলে আমর! তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব, না নির্বোধ বলিব £ 
ভগবদ্গীতাতেই এই প্রকার নির্ণর করা হইয়াছে যে, “দেশে কালে চ পাত্রে চ 
তদ্দানং সান্বিকং বিছুঃ*--দেশ-কাল বিবেচনা করিয়া যে দান কর! হয় তাহাই, 
সাত্বিক দান (গীজ ১৭. ২*)। কালের সীম! গুধু বর্তমান কাল পর্যন্তই, এরূপ্‌ 
নহে । কালের যেমন যেমন বদল হয়, সেই সঙ্গে ব্যবহারক ধর্দেতে পার্থক্য 
আগিয়৷ পড়ে, এবং তাহার দরুণ ফোন প্রাচীনকালের বিষ.) যেগ/৩1 অযো- 
গ্যতা সগ্থন্ধে নির্ণয় করিতে হইলে, তৎকালীন ধন্মাধন্দর-সহ্বন্ধীয় ধারণার বিচার 
কর নিতাস্তই আবশ্যক হয় । 
অন্তে কতবুগে ধশ্মাস্ত্রেভায়াং বাপরেইপরে । 
অন্যে ্ষলিযুগে ন্‌পাং যুগহাসান্থরূপতঃ ॥ 
প্যুগ্-মান অনুসানে ক্কৃত ত্রেতা দ্বাপর ও কলি, ইহাদের ধর্দও ভিন্ন ভিন্ন হইয়! 
থাকে,” এ্রইরূপ মন্থ (১৮৫) ও ব্যাস বণিদ্নাছেন ( মভা, শাং, ২,৫৯৮) ২ 
পুর্ববকালে স্ত্রীলোক দিগের বিবাহের সীনা ন! থাকার তাহার। এই বিষয়ে স্বতন্ত্র ও 
অসংষত ছিল, কিন্ত পরে এই আচারের ছম্পরিপাম-নজরে আসিলে, পর, শ্বেতকেতু 
বিবাহের সীম। স্থাপন করিলেন ( মভা, আ, ১২২৯), এবং সুরাশান.সন্থন্ধে নিষেধ 
শুক্রাচাধ্য প্রথম প্রবর্তিত করেন, এইব্ধপ কথ! মহাভারতে বর্ণিত হইক়্াছে ( মভা 
চস, ৭৬)। সুতরাং এই নিয়ম যে সময়ে আমলে আনে নাই, সেই সমক্নকার্‌ 
ধন্মীধন্্ম ও তাহার পরবর্তীকার্ের ধর্মাধর্ম,” ইহাদের নির্ণর ভিন্ন রীতিতে কর! 
আবশ্যক । সেই প্রকার ধর্তমানকালের ধর বদি পরে বদল হয় ভবে সেই অন্ু- 
৮] 


৫ গীত।রহুণ্য অথবা কর্মযোগশান্ত্র ৷ 


সারে ভবিষ্যৎকালের ধন্মীধর্শ-বিবেচনাও বিতিষ্ন ধরণে করা বাইবে। কালমান 
অনুসারে দেশাচার, কুলাচার ও জাতিধর্ম্বেরও বিচার কর! আবশ্যক, কারণ 
আচারই সর্ধধর্মের মূল। তথাপি আচার-বিচারাদির মধ্যেও নিল থাকে না। 
পিতামহ ভীম্ম বলিতেছেন-_- 
নহি সর্বহিতঃ কশ্চিদাচারঃ সংপ্রবর্ততে | 
তেনৈবানাঃ প্রভবতি দো২পরং বাধতে পুনঃ ॥ 

“সকলের সকল সময়ে সমান হিতকর, এরূপ আচার দেখিতে পাঁওয়। যায় না 
এক আচার'যদি অবলম্বন কর, তার উপরেও উচ্চতর আচার আছে দেখা যায় 
এবং দ্বিতীয় আচার যদি গ্রহণ কর, তবে তাহা! আবার তৃতীয় কোন আচারের 
বিরুদ্ধ হইয়! পড়ে” (শাং, ২৫৮, ১৭ ১৮)। যখন আচারসমূহের মধ্যে এত 
পার্থক্য, তখন ভীন্মের উক্তি অনুসারে আচার-অন1চার'9 তারতম্য অথবা সার- 
অসার-দৃষ্টিতে বিচার করা আবশ্যক । 

সেধাক। কর্্মাকর্্ম কিংবা ধর্খাধর্ম সংক্রান্ত সংসারের 'সমস্ত সমস্যা 
এইরূপে সমাধান করিতে বগিলে দ্বিতীন্ন মহাভারত লিখিতে হয় ।* গীতার 
আরস্তে ক্ষাত্রধর্ম ও ভ্রাতৃপ্রেম এই হয়ের মধ্যে যুঝাধুঝি করিয়! অর্জুনের যে 
অবস্থ। হইয়াছিল তাছ। অ-লোকনাধারণ অবস্থ। নহে? প্ররূপ অবস্থা সংসারে 
কর্তৃপুরুষদিগের ও মহাস্ম ব্যক্তিদিগের অনেক সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে । 
এইরূপ অবস্থা! আপিলে পর খন অহিংস। ও আত্মরক্ষণ, সত্য ও সর্ব তহিত, 
নেহসংরক্ষণ ও যশ, এবং ভিন্ন ভিন্ন সন্বন্ধহৃত্রে উপস্থিত কর্তবাসমূহের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হন্ন তখন শাস্ত্রোস্ত সাধারণ ও সর্ধমান্য নীতিনিয়মের দ্বার! 
ফন্ধের বিভাগ ন! হওয়ার, উহ্বাদিগের অনেক অপবাদ ব! ব্যতিক্রম উৎপন্ন হয়? 
এবং এইরূপ সংকটকালে সাধারণ মুহুষ্যের শুধু নহে, ঝড় বড় পণ্ডিতেরও 
কার্য্যাকাধ্য-ব্যবস্থিতি, অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য ধর্মের নির্ণয় করিবার কোন 
স্থারী পদ্ধতি কিংব! যুক্তি মাছে কি নাট, ইহ! জানিবার ইচ্ছ! স্বভীবতই হইয়া 
থাকে । এই সকল বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য 
উপরিলিখিত বিচার আলোচনা করা হুইয়াছে। হৃর্ভিক্ষের মত সন্কটকালে 
“আপদ্বণ্থ, বলিয়! শাস্ত্রে কতকগুলি সুবিধার কথা৷ বল! হইয়াছে সত্য। দৃষ্টাস্ত 
বথা--আপতকালে ব্রাহ্মণ যে-কোন স্থানেই অন্ন গ্রহণ করুক না কেন, তাহাতে 
দৌষ বর্তে না এইরূপ স্থৃতিকারেরা বলিয়াছেন । উস্তি-চাক্রায়ণ এই প্রকার 
আচরণ করিয়াছিলৈন বলিয়! হান্দোগ্য উপনিধদে কথিত হইয়াছে ( যাক্ঞ, ৩, 
৪১ 7. ছাং ১, ১০ )। কিন্তু এ প্রসঙ্গ ও উপরোক্ত প্রসঙ্গ; এই ছয়ের মধ্যে অনেক 
শঁেদ আছে। ছূর্তিক্ষের মত জাপৎকালে শীস্তধন্দ ও ক্ষুধা তৃষ্ণ গ্রভৃতি. 
'ইন্জিস্বৃত্তি, ইহীদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়। ইস্জিয়গণ একদিকে ও শাস্তধশ্খ 
অন্যদিকে টানিয়া থাকে । বিস্ত উপরে' যে সকল সমস্যা উল্লিখিত -হইঙ্গাছে, 
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তন্মধ্যে অনেক স্থলেই ইন্টিয়বৃতি' ও শাঙ্ের পরস্পর বিরোধ নাই। কিন্ত 
ছুই ধর্ের এরূপ পরম্পর-বিরোধ হয়, যাহার প্রসঙ্গে শাস্ত্রে কর্তব্য নির্দি্ট 
হইয়াছে । এবং সেই সময় ইহা করিব কি উহা করিব--তাহার সক্ষম বিচার 
কর! আবশ্যক হয়। পূর্বববর্বী সাধু পুরুষের এইরূপ প্রসঙ্গে যেরূপ আচরণ . 
করিয়াছিলেন, তদন্থুসারে কোন কোন ব্যক্তি এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন 
কোন বিষয় নিজ বুদ্ধিঘত নির্ণর করিতে পারিলেও এমন অনেক প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হয় যেখানে অনেক বুদ্ধিমানেরও চিত্ত বিহ্বল হইর! পড়ে । কারণ, 
বতই অধিক বিচার করিবে ততই যুক্তি ও উপপন্তি অধিকাধিক উৎপন্ন হইয়া! 
শেষের নির্ণয় ছুর্ঘট হইন্লা পড়ে। বথাযুক্ত নির্ণর না হইলেও আমাদের ছারা" 
অধর্্ম কিংবা অপরাধ ঘটিবার্ও সম্ভাবন! হুইয়৷ থাকে । এই দৃষ্টিতে দেখিলে 
উপলব্ধি হইবে যে, ধর্মাধন্থের বা কর্্াকর্থের বিচাধব-আলোচন1 এক স্বতন্ত্র 
শান্ত্র_-উহছ! ন্যায় ও ব্যাকরণ বপেক্ষাও গভীর। প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থাদিতে 
'নীতিশাস্ত্র এই শব প্রায়ই রাজনীতি শাস্তেই প্রযুক্ত হয়; এবং কর্তব্যাকর্তৃবা 
শান্ত্রকে *ধর্মশান্থ' বলাই প্রাচীন পদ্ধতি । কিন্ত আজকাল “নীতি এই শব্দেই 
কর্তব্য বা সদ্দাচরণের লমাবেশ হওয়ায়, আধুনিক পদ্ধতি অন্থসারে আমি এই গ্রন্থে 
ধর্াধর্পের ব কর্মাকর্থের বিচার-আলোচনাকেই “নীতিশান্ত্র” বলিয়াছি। নীতি, 
কন্মাকর্্ ব! ধর্মাধর্মের বিচার সংক্রান্ত এই শান্তর অতি গভীর, ইহ! দেখাইবার 
জন্যই “ক্ষ! গতিহি ধর্্মসয- ধর্ত্বের বা ব্যবহারিক নীতিধর্মের ন্বরূপ অতিহুক্্ম-. 
এই বচনটি মহাভারতের অনেক স্থানে পাওয়া! যায়। পঞ্চপাগ্ডব কেমন করিনা 
এক দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন ? ভ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় তীব্ম-প্রোণাদি 
শৃন্তঘদয় হইয়া চুপ করিয়া কেন বিয্। রহিলেন? কিংবা ছুষ্ট ছর্ষেোধনের 
' পক্ষে যুদ্ধ করিবার সময় ভীক্মপ্রোপাদি আত্মসমর্থনার্থ বলিয়াছেন “অর্থস্য পুরুষে 
দাস: দাসম্বর্থে। ন কপ্যচিং*--পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে € মভা, 
ভীম্ম, ৪৩, ৩৫), এই তত্বটি ঠিক না ভুল? ধখনই হোক্‌ ন1 কেন, সেবা! 
্বৃত্তিরাখাতা* (মনু, 8০৬) সেবাধর্্ম যদি কুকুরবৃত্তির ন্যায় গঠিত বলি! 
্বীকৃত হয়, তবে অর্থের দাস ন! হইয়া ভীগ্মা্দি কৌরবের! হর্য্যোদনের সেবা! কেন 
পরিত্যাগ করেন নাই ? এই সকণ প্রশ্নের উচিত নির্ণ্ন করা বড়ই কঠিন। 
কারণ, এরপ.স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্য প্রনঙ্গানুসারে ভিন্ন ভিন্ন অনুমান বা নির্ণয় 
করিয্ থাকে । “হুস্। গতিহি ধর্মস্য” ( মভাঃ অনু, ১০, ৭) ধর্শ্ের তন্ব সুশ্র, 
গুধু ইহাই বলিতে হইবে না) কিন্তু “বহুশাখা হ্নন্তিকা” (বম, ২০৮, ২) উহ! 
হইতে বছ.শাখ! প্রশাখা*বাহির হওয়ায়, তাহা! হইতে নিম্পন্ন অনুমানও বিভিন্ন 
' হইয়া থাকে, এইরূপ মহাভারতে উক্ত হ্ইয়াছে। তুলাধার-জাজলি-সংকাদে 
তুলাধারও ধর্ম স্বন্ধে বিচার স্ালোচন! করিবার সময় বলিয়াছেন যে, “হুঙ্ত্বা 
স বিজ্ঞাতুং শকাতে ৰহুমিহূবঃ*--ধর্ণ কুশ্-ও অতীৰ জটিল হওয়ায় অনেক সময় 
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বুঝ! যায় না, ( শীং, ২৬১. ৩৭)। মহাভারতক।র এই হুস্ম প্রসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে 
অবগত থাকায়, এইব্ুপ প্রনঙ্গে প্রাচীন মহাত্মা কি করিয়াছিলেন, তাহা বলি- 
বার জন্তহ তিনি মহাভারতে নানা উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র 
ব্ীীতি অশ্রসারে সমস্ত বিষয়ের 'বিচার করিয়া তাহার সাধারণ মন্ত্র মহাভারতের 
তায় ধর্মগ্রন্থ কোথাও না কোথাও বল! আবশ্যক হইয়াছিল । এই মর্ম, অর্জু- 
নৈর কর্তব্যমুঢ়ত1 অপসারিত করিৰার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যে উপদেশ করিয়া- 
ছিলেন তাহারই বনিয়াদে ব্যাস ভগবদ্গীতাক়্ প্রতিপারদদিত করিয়াছেন। তাহার 
চুরুণ গীতা, মহাভারতের রহস্যোপনিষৎ ও শিরোভূষণ হইয়াছে । মহাঁভারতও 
গীতাপ্রতিপাদদিত মূলভূত কর্মতত্বসমূহের সোদাহরণ বিস্তৃত ব্যাধ্যানে পরিণত 
হইয়াছে। গীতাগ্রস্থ মহাভারতের মধ্যে পরে ঢ্‌কাইয়৷ দেওয়। হইয়াছে, এরূপ 
সন্দেহ বাহার করেন, তাহার! আমার এই কথার প্রতি লক্ষ্য করিবেন। 
অধিক কি, গীতাগ্রস্থের বদি কিছু অপূর্ধবতা৷ বা বিশিষ্টতা থাকে তবে সে উছ্বাই। 
কারণ, শুধু গে”শ'্মর অর্থাৎ বেদান্তের প্রতিপাদক উপনিষদার্দি এবং অহিং- 
সাছি সদাচত্র:4% শুধু |নয়ম-উপদেষট। স্থৃতিশান্জাদি অনেক থাকিলেও বেদাস্তের 
গভীর তত্বঙ্ঞানের বনিয়াদে, “কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতি'-প্রবর্তক গীতার ন্যাক্প অপর 
প্রাচীন গ্রন্থ, অন্তত বর্তমানে সংস্কৃত বাজ্মর়ে (সাহিত্যে) প্রাণ্ড হওয়া যায় ন।। 
“কার্্যাকাধ্য-ব্যবস্থিতি' এই শব আমাদের ঘর-গড়া৷ নহে, উহা গীতাতেই আছে 
(গীতা, ১৬,২৪),-এ কথা গীতাভক্কদিগকে বল! বাহুল্য । ভগবৰদ্গীতার 
স্তার ঘোগবাণিষ্ঠেও, বসিষ্ঠ রামচক্জরকে জ্ঞানমূলক প্রবৃততিদার্গেরই চরম উপদেশ 
করিয়াছেন। কিন্তু যোগবাপিষ্টের ন্যায় যে সকল গ্রন্থ গীতার পরে ব! তাহার 
অনুকরণে রচিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থের দ্বার, গীতার উপরোক্ত অপুর্ঘত। 
ৰ| বিশেষত্ব-বিষয়ে কোনই বাঁধা হয় 71 ইতি 
কর্মাজিজ্ঞাসা সমাপ্ত। 


তৃতীয় প্রকরণ । 


কর্মযোগশাস্ত্র । 


তম্মান্োগায় যুজ্যন্ব ঘোগঃ কর্স্থ কৌশলম্‌। * 
কোন শাস্ত্রের জ্ঞানলাভার্থ বদি কোন ব্যক্তির পুর্ব হইতে ইচ্ছা ন! থাকে” 
তৰে সে বাক্তি সে শাস্ত্রের জ্ঞানলাভের অনধিকারী হয়। এইরূপ অনধিকারী 
ব্যক্তিকে প্র শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়। আর উল্টানো! কলসে জল ভরা--একই কথা । 
শিষ্যের তাহ! হইতে কোন ফল হয় না,__শুধু তাহ। নহে, গুরুরও অকারণ শ্রম 
হয় ; উভগ্বেরই সময় ব্যর্থ হইয়া! বার়। 'জৈমিনি এবং বাদরায়ণের সুত্রের আবস্তে 
"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা” ও *অথাতে। ব্রক্মজিজ্ঞাসা” এইক্প সুত্র এই কারণেই 
স্থাপিত হইয়াছে। ব্রঙ্দোপদেশ যেবধপ মুমুক্ষুকে, ধর্্মোপদেশ যেরূপ ধর্্মজি্তান্থুকে 
দেওয়। উচিত, সেইরূপ, সংসারে কর্ম কিরূপে করিতে হইবে, ইহার তত্ব জানি- 
বার ইচ্ছা কিংব! জিজ্ঞাসা যাহার হইয়াছে, তাহাকেই করম্মশাস্ত্রোপদেশ দেওয়া 
উচিত; এবং এই জন্যই প্রথম প্রকরণে “অথাতো' করিয়া, দ্বিতীক্র প্রকরণে 
কম্মজিজ্ঞাসার স্বরূপ ও কর্্মষোগশান্ত্রের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমি একটা মোটামুটি 
আলোচনা ককিয়াছি। অমুক স্থানে আমার আট.কাইতেছে এইরূপ প্রথমেই 
অনুভবে আসা ব্যতীত, আটক বাধা হইতে মুক্তিলাভের পক্ষে শাস্ত্রের যে কতটা 
গুরুত্ব তাহা! আমাদের উপলব্ধি হয় না এবং উহ্থার গুরুত্ব উপলব্ধি না হওয়ায়, 
কেবল মুখে আওড়ানে! শাস্ত্র পরে মনে রাখাও কঠিন হইয়! পড়ে। এই জন্য 
সদৃগুরু শিষ্যের জিজ্ঞাস। অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা আছে কিনা তাহাই দেখেন, 
যদি না থাকে তবে তাহাকে জাগ্রত ক্রিবার জন্য প্রবন্ধ করিয়৷ থাকেন । 
গীতার কর্মষোগশাস্ত্রের বিচার-আলোচনা এই পদ্ধতি অন্ুসারেই কর! হুইয়াছে। 
যে যুদ্ধে নিজের হাতে পিতৃবধ ও গুরুবধ হুইয়! সকল রাজাদিগের ও ভ্রাতাদিগেরও 
ক্ষয় হইবার কথা, সেই ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত কি অনুচিত, এই 
সংশয় অঙ্জুনের মনে উদয় হওয়ায় অঞ্ছুন যুদ্ধ ছাড়িয়! সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে 
যখন প্রস্তত“হইলেন, এবং প্রাপ্ত কর্ম ছাড়িয়া দেওয়া পাগলামি ও হূর্ধলতার 
লক্ষণ হওয়ায় তাহাতে ্বর্প্রান্তি হওয়া দুরে থাকুক, উপ্ট। শুধু ছক্ষীর্তিই লাভ 
হইবে; এইরূপ সাধারণ ধরণের যুক্তিবাদেও যখন তাহার সমাধান হইল না, 
তখন “অশোচ্যানম্বশোচন্ত্বং গ্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে”*-তুমি অশোচ্যের জন্য শোক 
করিতেছ এবং ব্রহ্ষজ্ঞান্চের বড় বড় কথা আমাকে বলিতেছ--্রক্কষ্চ একটু” 
-উপুহাসের ভাবে ইহা! বলিয়া অঙ্ঞুনকে কর্পন্ুানের উপদেশ দিয়াছেন। উঙ্ছু- 
৯ অতএব তুমি যোগ অবলম্বনঞ্ক র ; মন্দ করিবার যে শৈলী, চাতুধয, কিংব1 কুশলত। 
তাঙুকেই যোগ বলে । 
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নের সংশয় ভিত্তিহীন না হওয়ায়, বড় বড় পঞ্ডিতেরাও প্রসঙ্গবিশেষে “কি 
করিবে কি করিবে না” এই বিষয়ে যেরূপ হতবুদ্ধি হইয়া পড়েন তাহা! আমি 
পুর্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি। কিন্তু কশ্মাকর্ম্বের বিচারে অনেক কঠিন সমস্যার 
উদ্তব হয্প বলিয়া কর্ম ত্যাগ করা! যুক্তিপিদ্ধ নহে; ধাহাতে জাগতিক কম্বের 
লোপ ন! হইয়া, কেবলমাত্র কর্জনিত পাপ ব! বন্ধন আমাতে না! লাগে, এই 
প্রকারের “যোগ” অর্থাৎ যুক্তি বুদ্ধিমান ব্যক্তির মানিয়৷ লওয়! আবশ্যক । 
অতএব “হে অজ্জুন তুমিও এই যুক্তি স্বীকার কর”-_-তন্মাদযোগায় যুজান্ব_-ইহ| 
অঞ্জনের প্রৃতি শ্রীকষ্ণের প্রথম বক্তব্য । এই “যোগ'ই “কম্বযোগশান্ত্র”। 
অর্জুন ষে সমস্যায় পড়িয়াছিলেন, সেই সমস্যা-প্রসঙ্গ কিছু অলৌকিক ছিল ন।--. 
সংসারে এই প্রকারের ছোট বড় অনেক সংকট সকলের নিকটেই উপস্থিত 
হয়। তাই ভগবদ্গীতাঁয় কর্দযোগশান্ত্রের যে বিচার করা! হইয়াছে তাহা 
আমাদের সকলেরই শিক্ষা! কর! অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু ষে কোন শাস্ত্র হউক না, 
তাহার প্রতিপাদন কল্পে কতকগুলি মুখ্য এবং কতকগুলি গুঢার্থ শব প্রযুক্ত হয় । 
প্র শাস্ত্রের অর্থ ঠিক বুঝিবার জন্য, সেই সকল শব্দের সরল অর্থ এবং সেই শাস্ত্র 
প্রতিপাদনের মূল পন্থাটাও প্রথমে জানা আবশ্যক । নচেৎ পরে উহা কুঝিবার 
পক্ষে অনেক প্রকার ভূল ও গণ্ডগোল উৎপন্ন হইতে পারে । এই জন্য এই 
সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করিন্ন প্রথমে এই শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতকগুলি শবের 
অর্থ-পরীক্ষা অগত্যা করিতে হইতেছে । 
তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শব “কর্ম” । “কর্ম” শব কৃ-ধাতু হতে বাহির হওয়ার 
তাহার অর্থ “করা', “ব্যাপার', “আচরণ”-_-এইবূপ ? এবং এই সাধারণ অর্থে 
ওঁ শব ভগবদগীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহা বলিবার কারণ এই যে, মীমাংসা- 
শাস্ত্রে কিংব! অন্যত্র এই শব্দের ষে সংক্চিত অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা, মনে 
আনিয়। পাঠক যেন ভ্রমে পতিত না! হন। যে কোন ধর্মই ধর না! কেন, তাহাতে 
ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য কোন ন। কোন কর্ম করিতে -বলা হইয়াছে। 
প্রাচীন বৈদিক ধর্শশ অনুসারে বলিতে হইলে, ষজ্জবাগই সেই কর্ম? বৈদিকগ্রন্থে 
এই যজ্ঞযাগেরই বিধি বর্ণিত হইয়াছে । কিন্তু এই সম্বন্ধে বৈদিক গ্রস্থাপর স্থানে 
স্থানে কখন কখন বিরোধী বচনও পাওয়। যায় ; তাহাদিগের সঙ্গত সমন্বয় কিরূপে 
হইতে পারে তাহ! জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসা-শাস্্র দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? 
জৈমিনীয় মতান্থসারে, এই বৈদিক ও শ্রোত যজ্ঞবাগের অনুষ্ঠান করাই, মুখ্য 
। প্রাচীন ধর্ম। মানুষ যাহা 'কিছু করে সবই যজ্ঞের জন্য করে। মান্গুষের ধন 
প্রাইতে হইলে, বজ্ঞের জন্যই পাঁওয়! চাই) এবং ধান্য “সংগ্রহ করিলেও তাহা 
যঞ্জেরই জন্য বুঝিতে হইবে (মভা/শাং, ২৬, ২৫)। বখন, বজ্ঞ করিবে-_ইহাই 
বেদ্বের দেবতাদিগের, আদেশ, তখন বন্তের জন্য অনুষ্ঠিত কোন কর্ম স্বতন্ত্রণে 
কোন মন্ষ্যের বন্ধক ফলদায়ক হয় নাঃ তাহা! যজ্জের সাধন, স্বতন্ত্র সাঁধ্য নহে। 
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তাই, বজ্ত হইতে যে ফল পাওয়1 যায় তাহা! বক্তেগ্ই অস্তভূর্তি) উহার অন্য 
পৃথক ফল নাই । কিন্তু হঙ্ঞার্থে অনুঠিত এই সকল কর্ম্ম স্বতস্্র ফলদায়ক ন! 
, হইলেও শুধু যজ্জের দ্বারাই স্বর্গ প্রাপ্তি ( অর্থাৎ মীমাংসকের মতে একপ্রকারের 
*নুখপ্রাপ্থবি ) হয় এবং সেই ন্বর্প্রাপ্তির জন্যই যজ্ঞকর্তী পুরুষ অন্গরাগের সহিত 
বজ্ঞ করিম থাকে । লুত্তরাং স্বক্ং বজ্ঞকণ্মই পুরুষার্থ ইহ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। 
যে বস্ত সন্বন্ধে মনুষ্যের প্রীতি থাকে ও পাইবার ইচ্ছা হয় তাহাকেই পুরুবার্চ 
বলে (জৈ, হু, ৪, ১,১ও ২)। যক্তের এক পধ্যার শব 'ক্রতু' ? তাই যজ্ঞার্থের 
বদলে “ক্রত্বর্থ” এই শব্দও ব্যবহৃত হয়। এইরূপ সর্বকর্ হই বর্গে বিভক্ত হইয়ু 
থাকে-_এক, “ষজ্ঞার্থ” ক্রেত্বর্) কন্ম অর্থাৎ যাহ! ম্বতন্ত্রক্লাপে ফলদায়ক নহে বলিকনা 
অবন্ধক ; এবং দ্বিতীয়, *পুরুবার্থণ কর্ম অর্থাৎ যাহা! পুরুষের ফলদায়ক বলিয়। 
বন্ধক। সংহিত! ও ত্রাহ্গণগ্রস্থে যাগব্জ্ঞার্সিরই বর্ণনা আছে। খগ্বেদ-সংহিতায় 
ইন্দ্রাদি দেবতাদ্দিগের স্ততিপর স্ক্ত। আছে সত্য, কিন্তু মীমাংসক বলেন যে তাহ- 
দের বিনিয়োগ যজ্ঞের সময়েই কর্তবা হওয়ায় সমস্ত শ্রতিগ্রস্থ যজ্ঞার্দি কম্মেরই 
প্রতিপাদক ৷ বেদের অন্তভূ'ত যাগধজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি 
হয়, নতুব! হয় না) অতএব তরী যাগবজ্ঞ তুমি অজ্ঞানে কর কিংব! ব্রহ্গজ্ঞানপূর্র্বক 
কর, একই ফল-_এইক্রপ এই কর্ম্ননিষ্ঠ, যাজ্ঞিক ও নিছক কর্্নবাদীর! বলির! 
থাকেন। উপনিষদে এই যজ্ঞ গ্রাহা বলিয়! ধৃত হইলেও, উহার যোগ্যতা ব্রহ্মজ্ঞান 
অপেক্ষ। কম বলিয়া যক্তের ছার স্বর্প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃত মোক্ষলাভের পক্ষে 
ব্রহ্গজ্ঞানও আবশ্যক আছে এইরূপ প্রতিপার্দিত হইপ্াছে। ভগবদগীতার দ্বিতীক্ন 
অধ্যায়ে “বেদবাদরতাঃ পার্ নানাদক্তীতিবাদিনঃ* (গী. ২, ৪২) প্রভৃতি বাক্যে 
যে যাগবজ্ঞা্দি কাম্যকর্ম্ম বপিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা বিন! ব্রহ্গজ্ঞানে অনুষ্ঠিত 
* উপরিউক্ত ষাগধজ্ঞাদি কম্ম। সেইব্মপ “ঘুজ্ঞার্থাৎ কর্্মণোহনাত্র লোকোহয়ং কর্ম 
বন্ধনঃ*__যজ্ঞার্থ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বন্ধন হয় না, বাকী সব কর্ম বন্ধন হইয়া! থাকে (গী, 
৩. ৯), ইস্থাই মীমাংসকদিগের মতের অন্থবাদ। এই যাগবজ্জাদি বৈদ্দিক অর্থাৎ 
শ্রোত কর্ম বাতীত, ধর্মৃষ্টিতে অন্য আবশ্যক কর্ম চাতুর্র্ণাভেদে ননুস্বত্যাদি 
ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, ষথা-__ক্ষত্রিকের বুদ্ধ, বৈশ্যের বাণিজ্য প্রভৃতি । 
এই সকল কর্ণ্ম প্রথমতঃ স্ববতিগ্রস্থাদিতেই পদ্ধতিপুর্ববক গ্রতিপাদিত হওয়ায়, 
ইহাদিগকে . -স্ার্ত কর্ম” কিংবা শ্্ার্ত যজ্ঞ এমনও বলা হইয়া থাকে। 
গ্রই শ্রোত ও ন্মার্ত কর্ম ব্যতীত অপর কতকগুলি ধর্্বকশ্ম-_বথা, ব্রত 
উপবাস প্রস্ৃতি--কেবল পুরাণ গ্রন্থাদিতেই এআথমে লবিষ্তার প্রতিপাদিত , 
হওয়ায় উহবা্দিগকে “পৌরাণিক কর্ম” বলিতে পারিব। এই সমস্ত কর্মের 
' "আবার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য, এই তিন «ভদ নিন্মপিত হুইয়াছে। নিত্য 
আবশ্যক লান-সন্ধ্যাদি কর্্মই নিত্য কর্ম্ম। ইহা করিলে কোনি বিশেষ ফল 
কিছুব। অর্থসিদ্ধি হয় না) কিন্তু না কিলেই দোষ হয়। কেন কারণ উপস্থিত 


৫৬. গীতারহদ্য অথবা কর্শীযোগশান্ত্র? 


হওয়ার যাহা করা! আবশ্যক হয় সেই কর নৈমিত্তিক কর্ম, বথা, অনি-গ্রহ- 
শাস্তি, প্রারশ্চিন্ত প্রভাতি । যে নিমিত্ত আমর! শাস্তিম্বস্তযয়ন কিংবা প্রায়শ্চিত্ত 
করি, সেই ঘটন। পূর্বে ন৷ ঘটিলে এই সকল নৈমিত্তিক কর্ম্দ করিবার প্রয়োজন 
নাই। ই! ব্যতীত, কোন বিশেষ বিষয়ের ইচ্ছ৷ হইলে তাহার প্রাপ্তির নিমিত্ত 
আমর! অনেক সময় শাস্তান্ছদারে ষে সকল কাজ করি, তাহাই কাম্যকর্ম, 
যথা-বৃষ্টির জন্য কিংবা পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করা। নিত্য, নৈমিত্তিক ও 
কাম্য-_ইহ! ব্যতীত অন্য কর্মকে নিষিদ্ধ কর্ম বলে, ধথা-_স্থুরাপান শাস্ত্রে একে- 
বারেই ত্যান্জা বশিয়। স্থিরীকৃত হইয়াছে । কোন্ট। নিত্যকর্, কোন্টা নৈমি- 
প্ত্তক, কোন্ট। কাম্য এবং কোন্টাই ব! নিষিদ্ধ, তাহা! ধর্শুশান্ত্র নির্ধারিত করি! 
দিয়াছে । অমুক ব্যক্তির কৃত অমুক কর্ম পাপজজনক ন! পুণ্যপ্রদ, কোন ধর্্- 
শাস্থীকে বদি এইক্প প্রন্ন কর! যায়, তবে তিনি সেই শান্ত অনুস।রে উক্ত কর্ম 
ষজ্ঞার্থ ব পুরুযার্থ, নিত্য কি নৈমিত্তিক, কাম্য কি নিষিদ্ধ, ইত্য।দি বিচার করিয়! 
পরে তাহার নিজের নির্ণর়টা বলিবেন। কিন্ত ভগবদগীতার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষাও 
ব্যাপক--অধিক কি, উস্বাকে ছাড়াইয়। গিয়াছে বলিলেও হয়। মনে কর, 
শাস্ত্রে কোন-এক কর্ম নিধিদ্ধ বলিয়। শ্বীকৃত হয় নাই, অধিক কি, উহ বিহিত 
ৰলিয়। আমাদের কর্তব্যের মধোই পরিগণিত হইয়াছে; উদাহরণ যথা--উপস্থিত 
প্রসঙ্গে ক্ষাত্রধন্মন অজ্জুনের পক্ষে বিহিত ছিল। কিন্তু ইহা! হইতে এটুকু সিদ্ধ 
হইতেছে না যে এ সকল কর্ম আমর! সর্বদা করিব, অথব। পররূপ কর্ম করিলে 
তাহ। সর্বদাই শ্রেয়স্কর হইবে। তাছাড়া, শাস্ত্রে আদেশও যে কোন কোন 
প্রসঙ্গে পরস্পরবিরুত্ধ হুইয়া থাকে তাহ। পূর্ববপ্রকরণে দেখাইয়াছি। এরূপ 
অবস্থায়, মানুষ কোন্‌ মার্গ স্বীকার করিবে, তাহ। স্থির করিবার কোন যুক্তি 
আছে কি না এবং যাদ থাকে তে। সে ধুক্তিটি কি,--ইহাই গীতার প্রতিপাদ্য 
বিষয়। এই বিষয়ে কর্মের যে নানা ভেদ উপরে বলা হইয়াছে, তত্প্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। যাগবধজ্ঞাদি বৈদিক কর্ম সম্বন্ধে কিংব! 
চাতুর্বর্ণ্যের অন্য কর্ম সম্বন্ধে মীমাংসকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহ! গীতা- 
প্রতিপাদ্দিত কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে কতট৷ প্রযুক্ত হইতে পারে তাহ! দেখাইবার জন্য, 
মীমাংসকের উক্তিদকলও গীতাক়্ প্রসঙ্গক্রমে বিচার কর। হইয়াছে এবং শেষ 
অধ্যায়ে বাগধজ্ঞাদি কর্ম জ্ঞানীপুরুষের কর্তব্য কি কর্তব্য নহে, এই প্রশ্নের 
সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে ( গী, ১৮. ৬)। কিন্তু গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য 
বিষয় ইহা৷ অপেক্ষা বেশী ব্যাপক হওয়ায়, গীতাতে “কর, শব্দের অর্থ” ফেরল 
” শ্রোত বা ম্মার্ত কর্ম, এইরূপ সম্কুচিত অর্থে না বুঝিয়া তাহা অপেক্ষা অধিকতর 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। সার কথা, মানুষ যে'ষে কাজ করে 

খাওয়া, পরা, 'খেলা, বসা, ওঠা, থাঁকা, নিংস্ব।স গ্রহণ করা, হাসা, কাদা, আস্রাণ 
করা, দেখা, বলা, শোনা, চলা, দেওয়া, লওয়া, ঘুমান, জাগিয়া থাক, 'মারা» 


কর্মযোগশান্্। ৫৭ 


লড়াই করা, মনন বা! ধ্যান করা, আজ্তা বা! নিষেধ করা, দান করা, যাগধজ্ত 
করা, চাষ কিংবা! বাণিজ্য ব্যবসায় করা, ইচ্ছা করা, নিশ্চয় করা, গল্প কর! 
ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ম কায়িকই হউক, বাচনিকই হউক, বা! মানসিকই হউক 
“সকল কর্মই এই শবের অন্ততূক্তি (গীতা, ৫.৮, ৯)। অধিক কি, বীচা, 
মরা পর্ধান্ত সমস্তই কর্দের মন্তভূতি; এবং প্রসঙ্গ অনুসারে “বাচা কিংবা মরা” 
এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌ কর্মে প্রবৃত্ত হইবে ইহারও বিচার কর! আবশ্ক হয়। 
এই বিচার উপস্থিত হইলে পর, “কণ্ম” শবের “কর্তব্য কর্ম” অথবা! বিহিত কণ্ধ+ 
এই অর্থ হইক্সা থাকে (গী, ৪" ১৬)। মন্তুষ্যের কর্ধসন্বন্ধে এইরূপ বিচার হইলশ* 
ইহারও পরে, সমস্ত চরাচর সৃষ্টির, অর্থাৎ অচেতন পদার্থাদির ব্যাপার সম্বন্ধে 
এই শব্ধের প্রয়োগ হইস্া থাকে । কিন্ধ তাহার বিচার. পরে কর্্মবিপাক প্রক- 
বুণে করা যাইবে । 
কন্মাপেক্ষাও অধিক ণগোলমেলে শব হইতেছে-__-“যোগ' । এই শবের 
বর্তমান প্রচলিত অর্থ প্প্রাণায়ামাদির সাধনের ছারা চিত্তবৃত্তি কিংব৷ 
নিরোধ করা” অথব। “পাতপ্রল সুত্রোক্ত সমাধি কিংবা ধ্যানযোগ”। এই অর্থে 
এই শন্দ উপনিষদেও প্রযুক্ত হইয়াছে (কঠ, ৬. ১১)। কিন্তু এই সম্কৃচিত অর্থ 
ভণব্দীতাতে সাধারণভাবে বিবক্ষিত হুয় নাই ইহা! মনে রাখা আবশ্যক, “যোগ” 
* এই শব “যু” অর্থাৎ খুড়িয়। দেওয়া এই ধাতু হইতে বাহির হইয়াছে, নৃতরাং 
. উহার ধাত্বর্থ “যোড়+ যোড়া, মিলন, সঙ্গতি) একত্রাবস্থিতি ইত্যাদি ; এবং ধরন 
'বস্থা প্রাপ্ত হইবার “উপায়, সাধন, যুক্তি কিংবা কৌশল+-রূপ যে কর্ম তাহা" 
কেও যোগ বল! হয়। এই সকল অর্থ অমরকোবেও প্রদত্ত হইয়াছে, “যোগঃ 
সংহননোপারধ্যানদক্গতিধুক্তিবু” (৩.৩.২২ )। ফলিত জ্যোতিষে কোন গ্রহ ইষ্ট বা 
অনিষ্টজনক হইলে সেই. গ্রহের যোগ” ই৯ ব। অনিষ্জনক এইরূপ আমরা বলির 
গাকি * এবং 'ষোগক্ষেম” এই পদে “যোগ” শব্দের অর্থে অপ্রাপ্ত বস্ত প্রাপ্ত হুওয়। 
ধরা গিয়াছে (গী,৯.২২)। মহাভারতীয যুদ্ধে দ্রোণাচাধ্যকে পরাজনন করিতে পারা 
যাইতেছে না দেখিয়া তাহাঁকে পরাতৃত করিবার জন্ত একই “যোগ” (সাধন বা 
যুক্তি )--একোহি যোগোহ্স্ত তবেদ্বধার_এইরপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ( মভা, প্রো, 
১৮১, ৩১) এবং পরে তিনি ইহাও বলিয়াছেন, “আমি জরাসন্ধাদি রাজাদিগকে 
পুর্ববকালে ধর্মরক্ষপার্থ “যোগের দ্বারাই, কি করিয়া! বধ করিয়াছিলাম” ৷ তীন্ম 
অন্বা, অস্বিকা ও অন্বালিকাকে হরণ করিলে পর অন্ত রাজগুণ “যোগ, যোগ” 
বলিয়া তাহাদিগের পশ্চাঙ্ধাবন করিলেন এইরূপ উদ্যোগ পর্বের (অ, ১৭২) উক্ত * 
হইয়াছে। ইহ ব্যতীত মহাভারতের অনেক-স্থানে এই অর্থেই “যোগ” শব্দের 
প্রয়োগ দেখ। যায় । গীতাতে “যোগ”, “যোগী” কিংবা যোগ শব, হইতে নিশ্পন্ন 
সাময়িক শব প্রায় ৮* বার প্রধুক্ত হইয়াছে। কিন্তু, খুব যদি বেশী হয়, চারি 
পাঁচ €গী, ৬. ১২" ২৩) স্থল ছাড়া “যোগ* শবের “পাঁডঞল যোগ” এই বঅর্থ 
চা 


৫৮ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশাস্ত্র। 


কোথাও অভিপ্রেত হয় নাই। "যুক্তি, কৌশল, সাধন, উপায়, যোঁড়া, মেলা+ এই 
অর্থই স্বল্লাধিক ভেদে গীতায় সর্বত্র দেখিতে পাওয়৷ যায়। সুতরাং গীতাশাস্তাত্তততি 
ব্যাপক শব্বগুলির মধ্যে ইহাও একটি, ইহা! বলিতে-কোঁন বাধা নাই। তথাপি 
যোগ অর্থে সাধন, কৌশল ঝ! যুক্তি, এইরূপ সাধারণভাবে বলিবেও চলে না । 
কারণ, বক্তার ইচ্ছান্সারে এই সাধন সন্্যাসের, কর্মের, চিত্তনিরোধের, মোক্ষের, 
কিংবা আর কোন কিছুরও হইতে পারে। দৃষ্টাস্ত খা-_গীতাতেই ছুই চারি 
স্থানে ভগবানের নানাবিধ ব্যক্ত স্থষ্টি নির্মাণ করিবার প্রশ্বরিক কৌশল ব! অদ্ভুত 
সামধ্যের সম্বন্ধে যোগ শব প্রযুক্ত হইয়াছে (গী, ৭২৫3 ৯.৫) ১০.৭ 7 ১১৮)। 
এই অর্থেই ভগবানকে “যোগেস্বর” বল! হইয়াছে ( গী, ১৮. ৭৫)। কিন্তু গীতাস্ত- 
ভূর্তি যোগশব্দের ইহা কিছু মুখ্যার্থ নহে । তাই গীতায় 'যোগ” শবের মুখ্য অর্থ 
কোন বিশেষ গ্রাকারের কৌশল, সাধন, যুক্তি বা উপায়, ইহা! বলিবার জন্য 
“যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্* (গী, ২:৫*) অর্থাৎ করা করিবার কোন বিশেষ 
প্রকারের কুশলতা, যুক্তি, চাতুর্ধ্য বা শৈলী-_এইক্ধপ এই শবের ব্যাখ্য। 
স্পষ্টরূপে করা হইয়াছে। শ্াঙ্করভাষ্যেও পকর্ধস্থ কৌশলম্চ এই পদের 
“কর্মের যে স্বাভাবিক বন্ধকত্ব তাহ! বিনষ্ট করিবার যুক্তি” এইরূপ অর্থই 
কর হইয়াছে! সাধারণভাবে দেখিতে গেলে, একই কর্মের অনেক “যোগ, 
বো উপায়” হইয়া থাকে । কিন্তু তাহার মধ্যে, উত্তম সাধনের .সম্বন্ধেই 
“যোগ” শব্দ বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে । উদাহরণ যথা--ধনলাভ করিতে 
হইলে তাহ চুরি করিয়া, ঠকা ইয়া, ভিক্ষা করিয়া, সেব! করিয়া, কর্জ করিয়া, 
মেহনৎ করিয়া ইত্যাদি নানাবিধ সাধনের দ্বার৷ করা যাইতে পারে ; এবং ইহার 
মধ্যে প্রত্যেক সাধনসন্বন্ধে “যোগ শব্দ ধাত্বর্থ অনুসারে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও 
“আপনার স্বাতন্ত্র না হারাইয়; মেহনৎ করিয়া পয়ল। রোজগার করা” এই 
উপারই মুখ্যরূপে “ধনপ্রাপ্তি যোগ” এইরূপ বলা! প্রচলিত আছে। ৃ 
“যোগঃ কর্মনস্থ কৌশলম্” _কর্্প করিবার একপ্রকাব্র বিশেষ যুত্তিঅর্থাৎ যোগ, 
যখন স্বয়ং ভগবান গীতায় যোগ শব্দের এইপ্রকার বিশেষ ব্যাখ্য। করিয়া দিয়াছেন, 
তখন বস্তত গীতায় এই শবের মুখ্য অর্থ বিষয়ে কোন সদ্দেহই থাকিতে পারে ন!। 
কিন্ত ভগবানরৃত এই ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য না করিয়৷ গীতার অনেক টীকাকার 
এই শব্কে টানিয়া বুনিয়৷ নানাপ্রকারে গীতার মধিতার্থ বাহির করিয়াছেন ; 
তাই, ভুল-বুঝা দুর করিবার জন্য এইখানে “যোগ” শবের আরও কিছু ব্যাখ্যা 
' কবর! আবশ্যক । সর্বপ্রথমে গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগশকের প্রয়োগ হইয়াছে 
শ্রবং সেই স্থানেই উহার অর্থ কি তাহাও স্পষ্টর্ূপে উক্ত হইয়াছে। যুদ্ধ কর! 
কেন কর্তব্য," সাংখ্যমার্ীসারে ইহার যুক্ধি বিবৃত করিবার পর, প্ঞক্ষণে 
তোমাকে যোগশান্ত্রের সিন্ধান্ত বলিতেছি” ( গীঠ২, ৩৯) এইরূপ তগবান, বলি- 
ঝাছেন। আবার, যাগ্যজ্ঞাদি কাম্য কর্মেতে নিম্ন লোকদিগের বুদ্ধি, ফল* 


কর্মযোগশাস্তর । ৫৯ 


প্রত্যাশার দরুগ কিরূপ ব্যগ্র হইঙ্সা! থাকে তাহার ও বর্ণন! করিয়াছেন ( গী, ২. 
৪১-৪৬)। তাহার পর, তিনি উপদেশ দিয়াছেন বে, বুদ্ধিকে এরূপ ব্যগ্র 
হইতে না! দিয়া "আসক্তি ছাড়, কিস্তু কর্ম ছাড়িয়া দিতে ব্যগ্র হইও না” এবং 
“যোগন্থ হন৷ কর্ন কর* (গী, ২. ৪৮)। এইখানেই “সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ে 
সমস্ববুদ্ধি* “যোগ” শব্দের এই অর্থ ম্পষ্টরূপে ব্যক্ত কর! হইয়াছে । তাহার 
পর, “ফলপ্রত্যাশার় কর্ন্ম ক্লরা অপেক্ষা সমস্ববুদ্ধির যোগই শ্রেষ্ঠ* (গী, ২৪. 
৪৮), পবুদ্ধি সমতা প্রাপ্ত হইলে কর্মের পাপ-পুণ্য-বাধা কর্তীকে স্পর্শ করে না 
অতএব তুমি এই “যোগ” সম্পাদন কর”, এইবপ বলিয়৷ তখনই আবার “যো্ঠাঃ 
কর্মস্থ কৌশলম্” (শী, ২.৫) যোগের এই লক্ষণ বলিয়াছেন । ইহাতে 
স্প্ই উপলব্ধি হয় যে, কর্টের পাঁপপুণ্যে লিগ ন! থাকিয়া কর্ম করিবার 
সমত্ব-বুদ্ধিরূপ যে বিশেষ যুক্তি প্রথমে উক্ত হইয়াছে 'তাহারই নাম “কৌশল,” 
এবং এই কৌশলের স্বারা অর্থাৎ যুক্তির দ্বার কর্ম করা, ইহাকেই গীতাতে 
যোগ" বল! হইয়াছে । এই অর্থই পরে “যোহয়ং যোগন্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধু- 
সদন” । গী, ৬" ৩৩) “সমতার অর্থাৎ সমস্ববুদ্ধির এই যে যোগ তুমি আমাকে 
বলিয়ছ”,-_-এই শ্লোকে অক্ুন আবার স্পষ্ট করিয়াছেন। জ্ঞানী মনুষ্য এই জগতে 
কিরূপভাবে চলিবেন তাহার সম্বন্ধে -শ্রীশস্করাচার্ধ্যের পূর্ব্ব অবধি প্রচলিত বৈদিক 


কর্শের স্বরূপতঃ সন্ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ করা-_-এই এক মার্গ ;) এবং জ্ঞানপ্রান্তির 
পরেও কর্মত্যাগ না করিয়া, কর্মের পাপপুণ্য-বাধা না ্পর্শ করে সেইরপ যুক্তি 
অনুসারে আমরণ কর্ম করিতে থাকা।-_-এই দ্বিতীয় মার্গ। এই হুই মার্গ গীতাতে 
(গী, ৫.২) সন্ন্যাস ও কর্মযোগ বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে। সঙ্যাস অর্থাৎ ছাড়া এবং 
* যোগ অর্থাৎ জোড়া) সুতরাং কর্ধের ছাড়া ও জোড়াই এই ছুই ভিন্ন ভিন মার্গ। 
এই*ছুই ভিন্ন মার্গ লক্ষ্য করিয়াই পরে প্সাংখ্য ও যোগ” (সাংখ্যযোগো ) এই 
সংক্ষিপ্ত সংজঞাও ( গী, ৫১১৪) প্রদত্ত হইয়াছে। বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য পাতঞ্জল 
যোগান্তভূতি আসনাদির বর্ণনা ষষ্ঠ" অধ্যায়ে আছে সত্য; কিন্তু তাহ! কাহার 
জন্য ? তপৃশ্বীর জন্ত নহে, পরস্ত কর্মষোগীর অর্থাৎ যুক্তির দ্বারা কর্মশীল মন্থু- 
ব্যের এই সমতারপ যুক্তি সিদ্ধ করিবার জন্ত বলা হইয়াছে। নচেৎ “তপদ্থিভ্যো- 
ইধিকো। যোগী” এই বাক্যের কোনই অর্থ হয় না। সেইরূপ আবার "্তপ্মা- 
দ্যোর্গা ভবার্জুন* (৬.৪৬) বলিয়া যে উপদেশ অধ্যায়ের শেষে আছে, তাহার 
অর্থ প্পাতঞ্জল যোগের অভ্যাস 'করিতে থাক” এইরূপ হইতে পারে না । এই 
কারণে উক্ত উপদেশের" অর্থ *যোগস্থঃ কুরু কর্শাণি” (২৪৮), অথবা, পূরে 
-প্ডিষ্মাদ্যোগার যুজ্যন্ব যোগঃ কর্পু্থ কৌশলম্**( গী, ২:৫০ ) কিংবু! চতুর্থ অধ্যায়ের 

শেষে “যোগমাতিষ্টোত্তি্ ভারত” (৪. ৪২) ইত্যাদি বাক্যের সমানার্থক হওয়া 
উদ, অর্থাৎ *বুক্তির স্বার। কর্ত্বকারী যোগী অর্থাৎ কর্্মযোগী হও”-্এইরূপ 


৬ .  শীতারহস্য অথবা কর্ম যোগশাস্তর । 


অর্থই গ্রহণ কর! সঙ্গত। কারণ, «পাতঞ্জল যোগের আশ্রয় রা 
দাঁড়াও” এ কথা বলা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইতিপূর্বে স্পষ্ট বল! 
হইয়াছে যে, “কর্্মষোগেন বোগিনাম্” (গী, ৩. ৩) অর্থৎ যোগী পুরুষ কর্ম 
করিয়া থাকেন। মহাভারতে নারায়ণীয় ধর্শ কিংবা ভাগবতধর্মের বিচার- 
আলোচনাঁতেও উক্ত হইয়াছে যে, এই ধর্ীবলম্বী লোক আপনার কর্ন 
"ছাড়িয়াই যুক্তিপূর্ববক কর্ম্সাধনের ভ্বারা (নুপ্রযুক্তেন কর্ণ) পরমেশ্বরকে 
লাভ করে। ( মভা, শাং, ৩৪৮. ৫৬)। ইহাতে, যোগী ও কর্মষোগব এই ছুই 
আ্রব্ব গীতাতে সমানার্থক হওয়ায়, উহাদের 'ঘুক্তিপুর্ববক কর্মকারী” এইরূপ 
অর্থই স্প্ই উপলব্ধ হয়। তথাপি “কর্ম্মধোগ” এই ঈষৎ দীর্ঘ শব্দের পরিবর্তে 
যোগ” এই সংক্ষি্ড শবই গীতাতে -ও মহাভারতে অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে। 
*আমি তোমাকে এই যে যোগের কথা বলিলাম তাহা পুর্বে বিবস্বানকে বলিয়া- 
ছিলাম (গী, ৪. ১)) বিবশ্বান মনকে বলিয়াছিলেন ) কিন্তু এ যোগ ইতিপূর্বে 
নষ্ট হওয়ায় আজ নূতন করিয়া এ যোগের কথা তোমাকে বলিতে হইল, ভগ- 
বান “যোগ” শব্দের এই ষে তিনবার উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে পাঁতঞ্জল যোগ 
বিবক্ষিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না,_-প্কর্্ম করিবার কোন এক প্রকারের 
বিশিষ্ট যুক্তি, সাধন বা মার্গ” এই অর্থই সঙ্গত হয়। সেইরূপ আবার, গীতা- 
অন্তর্গত কৃষ্ণর্জুনসংবাদে সঞ্জয় যখন “যোগ” শব্দ প্রয়োগ করিতেছেন (গী, 
১৮* ৩৫). তখনও)ই-অর্থই অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যাইতেছে । শ্রীশক্করাচার্য্য 
নিজে সন্গ্যাসপন্থী হইলেও আপন গীতা-ভাষ্যের আরস্তে বৈদিক ধর্মের নিবৃত্তি 
ও প্রবৃত্তি এইরূপ ছুই ভেদ বলিয়!, “যোগ” শব্দের অর্থ, ভগবান-প্রদত্ত ব্যাখ্যা 
অনুসারে কখন “সম্যগ্দর্শনোপারকম্মানুষ্ঠানম্ঠ (গী, ৪" ৪২), আবার কখন 
'যোগঃ যুক্কিঃ (গী, ১*. ৭) এইরূপ করিয়াছেন। সেইপ্রকার মহাভারতে 
যোগ ও জ্ঞান, এই ছুই শব্দের অর্থ অন্ুগীতায় স্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 
পপ্রবৃত্তিলক্ষণো যোগঃ .জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্»--যোগঠনা প্রবৃত্তিলক্ষণ এবং জ্ঞান 
সন্ন্যাস বা নিবৃত্তিলক্ষণ ( মভা, অশ্ব, ৪৩.২৫ )। শীস্তিপর্ক্ের শেষে নারায়ণীয় উপা- 
খ্যানে সাংখ্য:ও যোগ শব্‌ এই অর্থে ই::অনেকবার প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এই 
ছুই শব্দ স্থাষ্টর আরস্ভেই ভগবান কিরূপে ও কি-কারণে স্থাপন করিলেন তাহ! 
বর্ণন করা হইয়াছে (মভা, শী, ২৪০ ও ৩৪৮ দেঁখ)। এই নারারণী কিংব! 
ভাগবত ধর্দদ ভগবাগীতার '্রতিপাদ্য, তাহা প্রথম প্রকরণে প্রদত্ত মহাভারতের 
বচনাদি হইতে স্পষ্টরূপেই প্রক্কাশ পাইয়াছে। তাই, সাংখ্য অর্থাৎ নিবৃত্তি এবং 
ঘোণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি, "এই ছুই শব্ের যে প্রাচীন ও পারিভাষিক অর্থ নারায়দী ধর্শে 
আছে, তাহাই গীতাতেও বিবক্ষিভ এরূপ বল! ফাইতে পারে । এই সম্বন্ধে কাহীয়ও' 
কোনু সংশয় থাকিলে “সমন্বং যোগ উচ্যতে” বা! ধোগঃ কর্ণন্থ কৌশলম্‌* গীতোক্ত 
এই ব্যাখ্য:দ্বারা। 'এবং . কর্মযোগেন যোগিনাম্‌* ইত্যাদি উপরি-উক্ত গীতোক্ত 
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বচনাদি বারা এঁ সংশয়ের সমাধান হইতে পারে। এই সকল হইতে ইহাই 
নির্বিবাদে সিদ্ধ হইবে যে, গীতাতে যোগশব প্রবৃত্তিমার্গ অর্থাৎ, “কর্শাযোগ” এই 
অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে । গুধু বৈদিক ধর্ধগ্রন্থে নহে, পালি ও সংস্কত বৌদ্ধধন্- 
গ্রন্থেও এইরূপ অর্থেই যোগশবের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায়। উদাহরণ 
যথা__প্রায় ২** শকে (৩৩৫ সংবৎ) লিখিত মিলিনাপ্রশ্ন নামক পালিগ্রন্থে 
পুববযোগো (পুর্বযষোগ ) এইরূপ শব প্রযুক্ত হইয়াছে এবং সেইখানেই তাহার" 
অর্ণ 'পুববকন্ম” (পূর্ববকর্ম ) এইবপ প্রদত্ত হইয়াছে (মি, প্র, ১. ৪) সেইরপ 
শালিবাহন শকের আরস্তে আবিভূ্তি অশ্থঘোষ কবির “বুদ্ধ চরিত” নামক মংস্কত, 
কাব্যের প্রথম সর্গের ৫* শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে__ 
“আচার্যকং যোগবিধো ছিজা নাম প্রাপ্তমন্তৈর্জনকো জগাম।” 
দ্রাঙ্মণদিগকে যোগবিধি শিক্ষাদদানে জনকরাঁজ আচীধ্য ( উপদেষ্টা ) হইয়া- 
ছিলেন, জনকের পুর্বে কেহই আচার্য্য পদ প্রাপ্ত হন নাই*। এইস্থানে যোগ- 
বিধির অর্থ নিষ্কাম কর্্মষোগের বিধি করিতে হয়। কারণ, জনকের আচরণের 
ইহাই রহস্ত এইরূপ গীতাদি গ্রস্থ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন; এবং অশ্বঘোষের বুদ্ধ- 
চরিতেও (৯. ১৯ ও ২০) “গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও মোক্ষসাধন কিরূপে করা 
যাইতে পারে” ইহা দেখাইবার জন্যই জনকের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । জনক- 
প্রদর্শিত মার্শের নামও “যোগ' ছিল। এইরূপ যোগ বৌদ্ধগ্রস্থাদিতেও যখন সিদ্ধ 
. হইয়াছে তখন গীতার যোগ শবেরও এই অর্থ গ্রহণ করিতে হয়; কারণ, জন- 
কের মার্গ গীতারও প্রতিপাদ্য এইরূপ গীতাই বলিতেছেন ( গী, ৩. ২*)। সাংখ্য' 
ও যোগ এই ছুই মার্গ সম্বন্ধে বেশী বিচার আলোচন। পরে করা যাইবে । কোন্‌ 
অর্থে গীতায় যোগশবের প্রয়োগ হইয়াছে ইহাই এখনকার উপস্থিত প্রশ্ন । 
* যোগ অর্থে কর্্মযোগ এবং যোগী অর্থে ক্রর্শষোগী, গীতার এই ছুই শব্দের মুখ্য 
অর্থ ই অনুসারে একবার নির্ণয় হইলে পর, ভগবদগীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন্টি 
ইহা আর স্বতত্রূপে বলিতে হইবে না। ভগবান নিজেই.আপন উপদেশকে “যোগ” ' 
নামে অভিহিত করিয়াছেন (গী, ৪. ১-৩), শুধু তাহা নহে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে অর্জুন 
(গী, ৬. ৩৩) এবং গীতার শেষের উপসংহারে ( গী, ১৮. ৭৫) সপ্রয়ও গীতোক্ত 
উপদেশের নাম “যোগ” দিয্বাছেন। এইরূপে গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে 
অধ্যায়সমাপ্তিপ্রঘূর্শক যে সঙ্কল্প থাকে তাহাতেও স্পষ্ট বল! হইগ্সাছে ষে “যোগশাস্তর”ই 
গীতার খ্য প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এই সঙ্বরের অন্তর্গত শকের অর্থের প্রতি 
রা ১ বলিয়। মনে হয় না।, 
আরম্ভের *শ্রমস্তগবদ, তম” এই ছুই পদের পর, সন্কল্পে “রহ্গবিদ্যায়াং 
* যোগশীস্তে” এই ছুই শব সংযুক্ত হুইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম ছই পদের অর্থ হইতেছে 
'ভগ্বান কর্তৃক গীত উপনিষদ) এবং পরবর্তী ছই শবের "অর্থ 
্ছবিদ্যানত্গত যোগশানে” জর্ধাৎ “কর্শযোগশাঙ্গে, যাহা এই গীতার বিবরী! 
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রহ্ববিদ্যার অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ) এ জ্ঞান লাভ হইলে, জ্ঞানী :পুরুষের নিকট ছই 
মার্গ উন্মুক্ত হয় ( গী, ৩ ৩) _এক, সাংখ্য অথবা সন্ন্যাসমার্গ_ে মার্গে জ্ঞান- 
লাভের পর, জাগতিক সর্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়! বিরাগীর মত থাঁকিতে হয়। দ্বিতীয় 
যোগ কিংব! কর্মমার্গ_-যে মার্গে কর্ণ না ছাড়িয়া এরূপ যুক্তিপূর্ব্বক নিত্য কর্ম 
করিতে হয় যাহার ফলে মোক্ষপ্রাপ্তির কোন বাঁধ! না হয়। এই ছুই মার্শের ধ্যে 
“ প্রথমটির '্ঞাননিষ্ঠা এইরূপ অন্য নামও থাকায়, উপনিষদের অনেক খবি ও 
অপর গ্রস্থকারেরাঁও উহার আলোচন! করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত 
, কর্মষোঁগের বা যোগশীস্ত্ের তাত্বিক আলোচনা ভগবদগীতা ব্যতীত অন্য কোথাও 
নাই। প্রথমেই ইহা বল! যাইতেছে যে, অধ্যাক্-সমাপ্তিদর্শক সংকল্প গীতার সকল 
সংস্করণেই দেখিতে পাঁওয়৷ যান্প বলিয়া! গীতার সকল টাকা! লিখিত হইবার পূর্বেই 
উহ রচিত হইয়া! থাকিবে এইরূপ অনুমান হয়। এই সংকরের রচয়িতা এই 
সংকল্পে প্রন্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে এই ছুই পদ বৃথা জুড়িয়া দেন নাই? কিন্ত 
তিনি গীতাশান্্ান্তর্গত বিষের অপূর্ধ্বতা দেখাইবার জন্যই এঁ পদগুলি সেই মন্কল্পের 
মধ্যে ভিত্তির উপরে যুক্তিপূর্ববক স্থাপন করিয়াছেন। এখন ইহাও সহজে উপলব্ধি 
হইবে যে, গীতাসম্বন্ধে বিস্তর সাম্প্রদায়িক টাকা হইবার পূর্বে গীতার তাৎপর্ধ্য 
লোকে কি উপায়ে ও কি ভাবে বুঁবিত। সৌভাগ্য আমাদের, এই যোগমার্গের 
প্রবর্তক এবং সমস্ত যোগের সাক্ষাৎ ঈশ্বর ( যোগেশ্বর - যোগ + ঈশ্বর ) শ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
ভগবান এই কর্শমযৌগ প্রতিপাদন কার্যের ভার গ্রহণ করিয়া, সর্ধবলোকের হিতার্থ 
অঙ্জুনকে তাহার রহস্য বুঝাইয়া দিয়াছেন। “যোগ” ও 'যোগশাস্ত্র-_গীতার এই 
ছুইটি শব্দ অপেক্ষা “কর্্মযোগ+ ও “কর্মযোগশান্ত্ এই ছুই শব একটু দীর্ঘ সত্য, 
কিন্ত গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ না থাকে, এইজন্য এই 
গ্রন্থে ও প্রকরণে এই ঈষৎ দীর্ঘধরণের, নাম দেওয়া আমি পছন্দ করিয়াছি । 

একই কর্ম করিবার যে অনেক যোগ, সাধন কিংবা! মার্গ আছে তন্মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর ও শ্তদধ:মার্গ কোন্টি ) তাহা সর্বদা আচরিত হইতে-পারে কি না) 
ন! পারিলে তাহার অপবাদ বা! ব্যতিক্রম স্থলটি কি, এবং সেই ব্যতিক্রম কেন 
উৎপন্ন হয্স; যে মার্গ আমর! ভাল মনে করি, তাহা কেন ভাল, কিংবা যাহাকে 
মন্দ বলি তাহা কেন মন্দ এবং এই ভালমন্দ কি উপায়ে কেমন করিয়া! স্থির করিবে 
কিংবা! তাহার বীজটি কি, ইত্যাদি বিষয়, যে শাস্ত্রের বনিয়াদে নিশ্চিত করা যাইতে 
পারে তাহাকে 'কর্ম্মযোগশান্ত্র কিংবা! গীতাস্তর্গত সংক্ষিপ্ত রূপ অনুসারে. “যোগ- 
শীন্ত” বনা হইয়। থাকে । ভাল ও মন্দ এই ছুই শব্দ *সামান্য* শব্দ? এই ছুই 
শব্েরই সদৃশ অর্থে কখন শুভ ও অস্তভ, কখন হিতক্ষর ও অহিতকর। কখন 
শ্রেযঙ্কর ও অস্রেয়স্কর, কখন পাঁপ ও পুণ্য, কখন বা! ধন্দ্য ও অধর্থ্য, এ'সকল 
শব্বও ব্যবন্ৃত হইয়া! থাকে। কা্-অকার্য্য” কর্তব্য-অকর্তব্য, ন্যাহ্য-অন্যাধ্য 
ইত্যাদি শবগুলির$ অর্থ এ প্রকার। তথাপি এই শবব্যবহারকারীদিগের সা 
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টন সম্বন্ধীয় মত বিভিন্ন হওয়ার “কর্মযোগ” শাস্ত্রের নিরপণ-পশ্থাও বিভিন্ন 
হইয়াছে । যে কোন শান্ত্রই ধর ন| কেন, তদস্তভূর্তি বিষয়ের চর্চা সাধারণতঃ 
তিন প্রকারে কর! যাইতে পারে--(১) জত্স্ষ্টির অন্তর্গত পদার্থ আমাদের 
ইন্দ্িয়ের সম্মুখে যেমনটি প্রকাশ পাইয়! থাকে, সেইরূপই তাহারা, তাহার ওদিকে 
আর কিছুই নাই,__এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা, ইহাই প্রথম পদ্ধতি; 
ইহাকে আধিভৌতিক বিচার বল! হইয়া থাকে। উদ্দাহরণ যখা-_কুর্য্যকে দেবতা 
বলিয়! না মানিয়া, কেবল পাঞ্চভৌতিক জড় পদার্থের এক গোল! বলিয়া! মানিয়া 
উহ্থার উষ্ণতা, প্রকাশ, ওজন, দূরত্ব, আকর্ষণ প্রভৃতি তাহার গুণধর্দেষই যখন, 
পরীক্ষা করা হস্ম তখন সৃর্ধ্যসন্বন্ধে আধিভৌতিক আলোচনা কর! হইতেছে বলিব। 
আর একটা গাছের উদাহরণ ধর। গাছের ডালপালা! গজাইয়। উঠা প্রভৃতি 
ক্রিয়! কোন্‌ অস্তনিহিত শক্তির দ্বার! হইয়া থাকে ইহার :বিচার না করিয়া, জমিতে 
বীজ লাগাইলে অস্কুর জন্মায় ও পরে তাহারই বৃদ্ধি হইয়া শাখা, পত্র, ফুল, ফল 
প্রসৃতি তাহার দৃশ্যমান বিকার উৎপন্ন হয়, ইত্যাদি বিষয় কেবল 
বিচার করিলে, এ গাছের আধিভৌতিক আলোচনা! কর! হয় বলিতে পারি। 
রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, তড়িৎশান্ত্র প্রভৃতি আধুনিক শীস্তরস্বন্ধে আলোচন! এই 
চঙ্গেরই হইয়া থাকে । অধিক কি, এই প্রকারে কোন বস্তুর পরিদৃশ্যমান গুণের 
* বিচার ক্রিলেই আমাদের কাজ শেষ হইল, ইহা! অপেক্ষা সৃষ্টির পদার্থের বেশী 
বিচার আলোচনা! কর! নিক্ষল, ইহাই আধিভৌতিক পণ্ডিতদ্দিগের মত। (২) উক্ত 
দৃষ্টি ছাড়িয়া, জড়পদার্থগুলি মূলতঃ কি, এই সকল পদার্থের ব্যবহার কেবল 
তাহাদের গুণধর্শের দ্বারাই হইয়৷ থাকে কিংব! তাহাদের পশ্চাতে অন্য কোন্‌ 
তত্ব ভিত্তিশ্বর্ূপে আছে, ইহা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেই আধিভৌতিক 
বিচারকে ছাড়াইয়! সম্মুখে পা বাড়াইতে হয়। উদাহরণ ষথা--এই পাঞ্চভৌতিক 
স্য্যের জড় কিংবা অচেতন গোলকের মধ্যে তদধিষ্ঠাত্রী হুধ্য নামে এক দেবত৷ 
আছেন এবং*াহ! দ্বারাই জড় সুর্যের ব্যাপার বা ব্যবহার চলিতেছে এইকপ 
বখন মানি তখন তাহাকে আধিদৈবিক বিচার বল! যায়। এই মতাহুসারে 
মানিতে হয় বনে, বৃক্ষ, পত্র, বায়ু প্রস্থতি সর্বত্র সেই সেই জড়পদার্থ হইতে 
স্বতন্ত্র বিভিন্ন দেবতা আছেন এবং তীহার! উক্ত জড়পদার্থ সকলের কাঁজ 
চালাইয়্া,থাকেন। (৩) কিন্তু যখন ইহা মানা যায় যে, জড় হৃষ্টির অন্তর্গত 
সহজ সহস্র জড়পদার্থের' মধ্যে এইরূপ সহজ্র সহস্র স্বতন্ত্র, দেবতা নাই, 
কিন্তু বাহ্‌স্থষ্টির সর্ককার্যপরিচালক, 'মন্য্ের শরীরে আত্মন্বপূপে অবস্থিত 
এবং, মন্ষ্যের সকল স্ৃষ্টিসপ্বন্ধী় জ্ঞানবিধায়্ক, ইন্ত্রিয়াতীত একমাত্র চিৎশজ্ি 
'এই অগতে অধিষ্ঠিত আছেন, গ্রে শক্তির দ্বারাই এই জগৎ চলিতেছে, তখন 
তাহাকে আধ্যাত্মিক বিচার বলী যায়। উদাহরণ যথা---ুরধযচন্তাদির ক্রিয়া, 
অধিস্ক কি, গাছের, পাতাটি নড়া পর্যত্ত এই অচিত্ত্য গ্ক্তিরই প্রেরণার 


৬৪ গীতারহস্য অথবা! কর্্মযোগশাস্ত্ী । 


হইয়া থাকে, ্থর্ধ্চন্দ্র প্রভৃতিতে বা অন্তস্থানে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র দেবত।' 
নাই। যেকোন বিষয়েরই বিচার কর! হউক না! কেন, এই তিন মার্গ প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং উপনিষয্গ্রস্থাদিতেও তাহা অন্ুম্ত হই- 
যাছে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দাহরণ ষথা__বৃহদারণ্যকাদি উপনিষদে জ্ঞানেন্দরিয়- 
_ সকল ও প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহার বিচারকালে একবার ইন্দরিয়সমূ- 
হের অগ্নিআদি দেবতাগণকে, আর একবার তীহাদের হুক্ষন্বক্ূপ ( অধ্যাত্ম ) 
লইয়। উহাদের বলাবল সম্বন্ধে বিচার কর! হইয়াছে (বৃ, ১. ৫" ২১ ও ২২; ছাং, 
৬১, ২ ও ৩১ কৌধী, ২-৮)। .গীতীর সপ্তম অধ্যায়ের শেষে ও অষ্টম অধ্যায়ের 
মারস্তে ঈশ্বর-স্বরূপের যে বিচার আলোচনা! কর! হইয়াছে তাহাও এই দৃষ্টিতে 
করা হইয়াছে । তন্মধ্যে প্অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাম্” (গী, ১*. ৩২) এই বাক্য 
অন্সারে আমাদের শান্ত্রকারগণ আধ্যাত্মিক আলোচনাকেই উপরোক্ত তিন 
মার্গের মধ্যে অধিক গুরু দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুনিক কালে, উপরি-উক্ত 
তিন শবের অর্থ একটু বদলাইয়! প্রসিদ্ধ আধিভৌতিক ফরাসী পণ্ডিত “কৌৎ” 
মাধিভৌতিক প্রতিপাঁদনকেই "সর্বত্র অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। * 
তিনি বলেন যে, স্থষ্টির মূলে কি তত্ব আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে যাওয়ায় 
কোন লাভ নাই ; এই তত্ব অনধিগম্য হওয়ায় কখনই আমাদের জান! সম্ভব 
নহে, স্ৃতরাং সেই ভিত্তির উপর কোন শাস্ত্রের ইমারৎ'খাড়া করা উচিত ব! 
সাধ্যায়ত্ত নহে। বুনো লোকেরা গাছ, পাথর, জালামুখী প্রভৃতি নড়াচড়া 
পদ্দার্থ খন প্রথম দেখিল তখন তাহারা ধর্মান্ধতাবশত এই সমস্তই দেবতা 
বলিয়! মনে করিতে লাঁগিল। কৌতের মতে ইহাই আধিদৈবিক বিচার । কিন্ত 
নানুষ শীত্রই এই কল্পনাটি ছাড়িয়। দিয়া সকল পদার্থের মধ্যে কোন-না-কোন 
প্রকার আত্মতন্ব নিশ্চয় পূর্ণ হইয়া আছ এইরূপ মনে করিতে লাগিল। কোৌঁতের 
মতে মানবীয় জ্ঞানের উন্নতির ইহাই দ্বিতীয় সোপান। এই ভিত্তিকে”তিনি 
আধ্যাত্মিক” এই নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই মার্গ ধরিয়া স্থষ্টির বিচার করিয়াও 
প্রত্যক্ষ-উপষোগী শাস্ত্রীয় জ্ঞানের খন কোন বুদ্ধি হয় না, তখন মান্্ষ শেষে 


* ফ্ান্সদেপে, গত শতার্বীতে অগন্ত কৌৎ এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি সমাজশাস্ত্রের উপর 
এক বড় গ্রস্থ লিখিয়া, শাস্ত্রীয় রীতিতে সমাজ রচনার কিরূপ বিচার করিবে ইহাই প্রথম দেখা- 
ইয়াছেন। যে কোন শাস্ত্র ধর না কেন, তাহার আলোচনা! প্রথম 61901061091, চাহার পর 
126519)0591081 পদ্ধতিতে হইয়া! থাকে এবং শেষে তাহার [003109 স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া 
গার--অনেক শীস্ত্রের পর্যালোচনা করির। তিনি ইহা স্থির করিয়।ছেন। এই তিন পদ্ধতির 
শনুক্রমে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আঁধিভৌতিক এই প্রার্টীন মাম আমি এই গ্রন্থে দিয়াছি ; 
ফোৎ এই পদ্ধতি নূতন বাহির করেন" নাই, উহা! পুরাতমই। কিন্তু উহাদিগের এতিহাঁসিক 
কমটি ভাহার নূতন রচন!। সর্ববাগেক্ষা। 00916%5  আধিদ্বৌতিক ) পন্ধতিই শ্রেন্ট ইহাই 
তাহাক়্ নুতন কথা । , ইংরাজী তাষার ইহার প্রধান গ্রস্থের ভাষাস্তগ্ব হইফ়াছে। 


কন্মযোগশাস্ত্র। ৬৫ 


স্যষ্টির অন্তর্ঘত পদার্থসমূহের দৃশ্ঠ গুণধর্ম্েরই আরও বেশী অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইল; এবং তাহার ফলেই এক্ষণে আগগাড়ী, তার প্রভৃতির ন্যায় যন্ত্র 
আবিষ্ষার করিয়া বাহ স্থষ্টির উপর মানুষ স্বীয় আধিপত্য অধিকতর স্থাপিত 
করিল। কৌৎ ইহার আধিভৌতিক নার্গ নাম দিক্সাছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন 
যে, যে-কোন শাস্ত্রের কিংবা! বিবয়ের বিচার আলোচন! করিবার নময় এই মার্গই” 
অন্তান্ত মার্গ অপেক্ষা অধিকতর লাভজনক ও শ্রেষ্ঠ । কৌতের মতে, সমাজশান্ত্র- 
সম্বন্ধে কিংবা কর্্মযোগশীস্তরস্বন্ধে তাত্বিক বিচারের এই দৃষ্টিতৃমিকেই স্বীকার, 
করিতে হইবে। এই মার্গ স্বীকার করিয়া এই পণ্তিত ইতিহাস আলোচর্ন্” 
করিয়াছেন এবং সকল ব্যবহারশাস্ত্রেরে এই মথিতার্থ বাহির করিয়াছেন যে, 
, এই সংসারে প্রত্যেক মনুষ্য সমস্ত মানবজাতির উপরু প্রেম স্থাপন করিয়! 
সতত সর্বলোকের কল্যাণ চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহার পরমধর্মম। মিল, 
স্পেন্সর, প্রভৃতি ইংরেজ পণ্ডিত এই মতের অগ্রণী বগিলেও চলে । উপ্টাপক্ষে; 
কান্ট, হেগেল, শোপেন্হোর প্রতৃতি জন্্মান তত্বজ্ঞানী এই আধিভৌতিক পদ্ধতি 
নীতিশাস্ত্রের বিচারপক্ষে' অপূর্ণ স্থির করিয়া! আজকাল ইউরোপে আমাদের 
বেদাস্তীদিগের ন্যাক্স অধ্যাত্মদৃষ্টির ছারাই নীতিসমর্থক দার্গ পুনরাকস স্থাপন 
করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথ! পরে বলা যাইবে ৷ 

একই অর্থ বিবক্ষিত হইলেও “ভাল ও মন্দের, পর্য্যায়বাচী “কাধ্য ও অকার্ধয» 
ধঙ্থ্য ও অধর্ম্মা”, প্রভৃতি বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার কেন প্রচলিত হইল? ইহার 
কারণ এই ষে, বিষরপ্রতিপাঁদনবিষয়ে প্রত্যেকের মার্গ বা দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। 
যে যুদ্ধে ভীম্ষ-দ্রোণাদিকে বধ করিতে হইবে সেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া আমার 
পক্ষে শ্রেয়ফ্কর কিংবা শ্রেয়ফর নহে, অজ্জুনের এইরূপ, প্রশ্ন ছিল (গী, ২. ৭)। 
কোন্ব আধিভৌতিক পণ্ডিতের উপর যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িত, 
তবে মহাভারতীয় যুদ্ধ হইতে অঙ্ডুুনের নিজের লাভালাভ কতটুকু এবং সমস্ত 
সমাজের উপর তাহার পারিণামই বা কি ঘটিতে পারে, তাহার সারাসার বিচার 
করিয়া, যুদ্ধ করা “ন্যাষয” কি “অন্তাষ্য* এই বিষক্বে তিনি নিষ্পত্তি করিতেন। 
ইহার কারণ শ্রই যে, কোন কর্মের ভালমন্দ নির্ণর্ন করিবার সনয় আধিভৌতিক 
পণ্ডিত চিন্তা করেন যে, এই সংসারে এ কর্মের আধিভৌতিক অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
বাহ্য পূরিণাম কি ঘটিয়াছে বা! ঘটিতে পারে। উহা! ব্যতীত উক্ত কর্মের ভালমন্দ 
নির্ণয় করবার দ্বিতীয় সাধন ঝা! কষ্টিপাথর এই সক্রল আধিতৌতিক পণ্ডিতের, 
অভিমত নহে । কিন্তু এইরূপ উত্তরে অঞ্ঞুনের সমস্যার সমাধান হয় না। 
তাহার দৃষ্টি ইহা অপেক্ষা ব্যাপক ছিল । শুধু এই জগতের নহে, কিন্তু পারলৌকিক 
দৃষ্টিতেও এই যুদ্ধের পরিণাঁমে১ আপন আত্মার শ্রেয় হইবে কি হুইবে না, 
তাহার নিকট ইহার নিষ্পত্তি হওয়া আবশ্যক ছিল। যুদ্ধে ভীন্ম-দ্রোপাদি 
নিহত হইলে, আমাদের রাজাপ্রাপ্তি হইন্»। সুখ লাভ* হইবৈ কি না, কিংবা 
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,যুধিটিরাদির শাঁসনকাঁল, ছূর্য্যোধনের রাজত্ব অপেক্ষা 'লৌকের পক্ষে অধিকতর 
স্থখজনক হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তাহার কোন সংশয় উপস্থিত হয় নাই। 
সুতরাং আমি যাহা কারতেছি তাহ। 'ধন্ম্য” বা “অধন্থ্য”, “পুণ্য, কি পাপ, ইহাই 
তাহার দেখিবার বিষয় ছিল। গীতার বিচার-আলোচনাও সেই দৃষ্টিতেই করা 
হুইগাছে। শুধু গীতার নহে, মহাভারতের অন্তান্ত কয়েক স্থানেও যে বিচার- 
আলোচনা আছে তাহাও এই পারলৌকিক ও অধ্যাত্মদৃষ্টিতে করা হইয়াছে। 
সেই সকল স্থলে কোন কর্মের "ভাল মন্দ” দেখাইবার সময়, “ধর্ম” ও “অধর্ষ্ম 
“এই ছুই শব্দই প্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু ধর্ম” ও তাহার প্রতিযোগী 
অর্থাৎ উল্টা! “অধন্্” এই ছুই শব্দ ব্যাপক অর্থে কখন কখন ভ্রম উৎপাদন 
করায়, কর্ম্যোগশান্ত্রে মুখ্যরূপে কোন্‌ অর্থে উহাদের ব্যবহার হইতেছে তৎসম্বন্ধে 
এইখানে কিছু বিস্তৃতভাবে মীমাংসা করা আবশ্যক। 
নিত্যব্যবহারে, অনেক সময় ধন” শব্দ নিছক্‌ প্পারলৌকিক সুখের মার্শ” 
এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়! থাকে ! আমর! যখন কাহাকেও প্রশ্ন করি যে “তোমার 
কোন্‌ ধর্ম” তখন কেবল পারলৌকিক কল্যাণার্থ, তুমি কোন্‌ মার্গ অনুসরণ 
করিতেছ-_-বৈদিক, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টীক্, মহম্মদীয় বা পার্সী_ইহাই আমাদের 
প্রশ্নের হেতু ) এবং উত্তরদাতাও তদনুসারে তাহার উত্তর দিয়া থাকে। সেই 
প্রকার স্বর্মপ্রাণ্তির সাধনভূত যাগযক্ঞা্দি বৈদিক বিষয়ের মীমাংসা করিবার সময়, 
*অথাতে। ধশ্মজিজ্ঞাসা” প্রভৃতি সুত্রেতেও ধন্মশব্দের এই অর্থই অভিপ্রেত হই- 
ঝাছে। কিন্ত ধর্ম” শব্দের এইমাত্র সঙ্কুচিত অর্থ নহে; ইহা ব্যতীত রাজধর্মম, প্রজা" 
ধর্ম, দেশধর্নন, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্শম, মিত্রধন্ম প্রভৃতি সাংসারিক নীতিবন্ধনেও ধর্ম 
শব প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । ধর্মশব্দের এই ছুই অর্থ পৃথক করিয়! দেখাইতে হইলে 
পারলৌকিক ধর্মকে 'মোক্ষধন্ম্” বা কেবল 'মোক্ষ”, ব্যবহারিক ধর্ম বা নীতিকে 
ধর্দদ বল। হইয়া! থাকে । উদাহরণ যথা চতুর্বিধ পুক্রষার্থের গণনা করিবার সময় 
আমরা “ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ” বলি। ইহাদের প্রথম শব্ধ ধর্মের ভিতর মোক্ষের 
সমাবেশ হইলে, শেষে মোক্ষকে পৃথক পুরুষার্থ বলিবার প্রয়োজন ছিল না। 
সুতরাং এইস্থানে ধন্শব্দে জগতের বা সংসারের শত শত নীতিধর্ম্মই শান্্রকার- 
দিগের অভিপ্রেত এইরূপ বলিতে হয়। ইহাকেই আমর! আজকাল কর্তব্য কর্ম, 
নীতি, নীতিধণ্ম কিংবা সদীচরণ বলিয়া! থাকি। কিন্ত প্রাচীন সংস্কৃত এগ্রন্থসমূহে 
“নীতি* কিংবা “নীতিশাস্ত্র শূব্দ বিশেষরূপে রাজনীতির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত 
বলিয়। কর্তব্য কর্ম কিংবা! সদাচার সম্বন্ধীয় সাধারণ আলোচনাকে&নীতিপ্রবচনঃ না 
পৰালিয়া 'ধর্শপ্রবচন নাম দেওয়। হইত। কিন্তু নীতি ও ধর্ম এই ছুই শব্দের এই 
পারিভাষিক ভেদ সকল সংস্কত শ্র্থেই যে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা নহে। তাই 
আমিও এই গ্রন্থে “নীতি”, “কর্তব্য, ও ধন” এই সকল শব একই: “অর্থে 
ব্যঘহার করিয়াছি) এবং মোক্ষের বিচার যেখানে কর! হইয়াছে, সেই প্রকরণকে 
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আমি 'অধ্যাজ্ম' ও ন্ভক্তিনার্গ' এইরূপ স্বতন্থ নাম দিয়াছি। মহাভারতে ধর্ধ্ব 
শব্ধ অনেক স্থানেই পাওয়। যাঁপ্স ; এবং যে স্থানে বলা হইয়াছে যে, “কাহারও 
কোন কার্ধ্য ধর্মনংগত হইরাছে,” দেই স্থানে ধর্ম শবে কর্তব্য শাস্ত্র কিংবা 
তৎকালীন সমাঙ্গব্যবস্থাশাস্ত্র অর্থই অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে ; এবং যে স্থানে 
পারলৌকিক কল্যাণের মার্গ বিবৃত 'করিবার প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেই স্থানে 
অর্থাৎ শান্তিপর্কের উত্তরার্দে “মোর্মধর্ম” এই বিশিষ্ট শব্দের যোজনা কর! হুই- 
যাছে। সেইরূপ আবার মন্বাদি স্থৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্র ইহাদের 
বিশিষ্ট কর্ম অর্ধাৎ চাতুর্বন্ের কণ্ম বিবৃত করিবার সময়ে অনেকবার অনেক 
স্থানে কেবল ধর্মশব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে) ভগবদ্গীতাতেও যখন *অর্জুনকে 
ভগবান "স্বধন্মনপি চাবেক্ষ্য” (গী, ২৩১) অর্থাৎ স্বধন্মকি তাহা দেখি! 
যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, তখন এবং তংপূর্বে প্বধর্দ্দ নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্থো 
ভক্াবহঃ” (গী, ৩. ৩৫), দেই স্থানেও ধর্ম” শব্দ “ইহলৌকি ক চাতুরবর্প্যের ধর্ম 
এই অর্থেই প্রণুক্ত হইয়াছে । সমাজের সমস্ত ব্যবগর যাহাতে স্ুুচারুরূপে 
পরিচালিত হয়, কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির উপরে কিংবা মণ্ডলীর উপরেও সমস্ত 
ভার না পড়ে এবং সমাজের সকল পক্ষেরই ভালরূপে সংরক্ষণ ও পোষণ হয়, এই . 
*নিধিত্ত শ্রমবিভাগরূপ চাতুর্র্্য ব্যবস্থা পুরাকালীন খধিগণ কর্তৃক সংস্থাপিত হয় । 
ইহা পৃথক কথা যে, কিছুকাল পরে চতুর্বর্ণের লোক কেবল জাতিমাত্রোপজীবী 
অর্থাৎ প্রকৃত স্বকন্ম বিশ্ব হইয়া কেবল নামধারী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র 
হুইয়! পড়িল । ইহ নিঃসন্দেহ যে, গোড়ায় এই ব্যবস্থা সমাজধারণার্থ কবর 
হইয়াছিল; এবং চতুর্বর্ণের মধ্যে যদি কোন বর্ণ আপন ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য পরি” 
ভ্যাগ করে, কিংবা যদি কোন বর্ণ সমূলে বিনষ্ট হয়.ও তাহার স্থান অন্য লোক 
আপগিয় পূর্ণ না করে, তাহ! হইলে সমস্ত সমাজ সেই পরিমাণেই পঙ্গু হইয়া ধীরে 
ধীরে ধিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিংবা উহা নির্ষ্ট অবস্থাতে তো নিশ্চয়ই আগিয়া পৌছে। 
যর্দিও এ কথ। সত্য যে, পাণ্চাতা থণ্ডে চাতুর্বন্য বাবস্থা ব্যতীত অনেক সমাজের 
অভয় হইয়াছে, তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, সে দেশে চাতুর্করণয ব্যবস্থ! 
না থাকিলেও চারিবর্ণের সমস্ত ধর্ম, জাতিরূপে না হউক, গুণবিভাগরূপে জাগ্রত 
বথিন্নাছে। সারকৃথা, যখন আমরা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্মশব্ ব্যবহার করি তখন 
সর্কসমার্জর ধারণ ও পোষণ কিরূপে হইতে পারে, তাহাই (আমর! দেখি । মন্থ 
বলিয়াছেন _-'অন্ুখোদর্ক" অর্থাৎ যাহার পরিণামে ছঃখ হয় সেরূপ ধর্ম পরিত্যাগ 
করিবে (মহ: ৪. ১৩৩); এবং শাস্তিপর্কের সত্ানৃতাধ্যাক়ে (শী, ১০৯, ১৪) 
পর্্াধর্শের বিচারকালে ভীম্ম ও ত্ংপূর্ক্ব কর্ণপ্ব শটকষ্জ এইরূপ বলিতেছেন 
যে--. 
ধারপানবরমমিত্যাহঃ ধর্ম ধারয়তে প্রজাঃ। 
ষৎ স্যান্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ এ 


৬৮" শীতারহস্য অথব। কর্মযোগশাস্ত্র। 


অর্থাৎ গ্রন্থ শব্ধ ধৃধাতু (ধারণ করা ) হইতে বাহির হইয়াছে। ধর্ের দ্বারাই 
দমস্ত প্রজা! বাধ! রহিয়াছে । ইহাই স্থির হইয়াছে যে, যাহার দ্বার। (সকল প্রজার ) 
ধারণ হয় তাহাই ধর্ম” ( মভা, কর্ণ. ৬৯. ৫৯)। অতএব, এই ধর্ম চলিয়া গেলে 
সমাজের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয় এইরূপ বুঝিতে হইবে ; এবং সমাজের বন্ধন ছিন্ন 
হইলে আকর্ষণ শক্তি ব্যতীত আকাঁশস্থ হুর্যযাদি গ্রহমালার কিংবা কর্ণধার ব্যতীত 
সমুদ্রের উপর জাহাজের যে অবস্থা! হয়, সমাজেরও সেই অবস্থা হইয়া থাকে। 
এই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হুইয়! যাহাতে সমাজের বিনাশ ন| হয়, সেই 
কারণে ব্যাসদেব কয়েক স্থানে বলিয়াছেন যে, যদি অর্থ দ্রব্য লাভ করিতে 
ইচ্ছা! হয়, তবে তাহা ধর্্মতঃ অর্থাৎ যাহাতে সমাঁজের গঠন বিগড়াইয়! না 
যায়, এইরূপ ভাবে করিবে,,এবং কামাদি বাসন! তৃপ্ত করিতে হইলে তাহাও 
ধর্মতই করিবে । মহাভারতের শেষে ব্যাস বলিতেছেন যে-_ 


উর্ধবাহুধিরৌম্যেষঃ ন চ কশ্চিচ্ছণোতি মাম্‌। 
ধর্্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স ধর্ম: কিং ন সেব্যতে ॥ 


"ওরে! বাহু তুলিয়া আমি চীৎকার করিতেছি, (কিন্তু) আমার কথা কেহই 
গুনে না! ধর্ম হইতে অর্থও কাম উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়; (তথাপি) 
এইরূপ ধর্ম তুমি কেন আচরণ করিতেছ না?” ইহা হইতে পাঠকের স্পষ্ট 
হৃদরঙ্ম হইবে যে, মহাভারতকে যে ধর্মদৃষ্টিতে পঞ্চম বেদ কিংবা ধর্মসংহিত। 
বলিয়া স্বীকার করা! হয়, সেই ধধর্সংহিতা” শব্দের মধ্যে “ধর” এই শবের 
মুখ্য অর্থকি। ইহাই কারণ যে, “নারায়ণং নমস্কৃত্য” এই প্রতীক শব্গুলির 
দ্বার! ব্রহ্গযজ্ঞের নিত্যপাঠের মধ্যে গু্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংস1 এই ছুই পা 
লৌকিক অর্থপ্রতিপাদক গ্রন্থের ন্যার ধর্মগ্রস্থরূপে মহাভারতেরও . সমাবেশ করা 


হইয়াছে। . 

: ধন্্ীধন্ব সম্বন্ধে উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ এইক্প প্রশ্ন করিতে পারেন 
যে, যদি *সমাজধারণ”, এবং দ্বিতীয় প্রকরণের সত্যান্ৃতবিবেক প্রসঙ্গে কথিত 
'সর্বভৃতহিত”, এই ছই তন্ব যদি তুমি স্বীকার কর, তবে তোমার দৃষ্টিতে ও 
আধিভৌতিক দৃষ্টিতে প্রতেদ কি? কারণ, এই দুই তত্বই বাহ্যতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞান- 
মূলক ও আধিভৌতিক | এই প্রশ্নের সবিস্তার বিচার পরবর্তী প্রকরণে কর! 
হইয়াছে । আপাতত এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমাজধারণই ধর্মের 
$প্রধান বাহ্য উপযোগ; এই তত্ব শ্বীকার করিলেও, আমার মতের বিশেষত্ব 
এই যে, বৈদিক কিংব। অন্য সমস্ত ধর্মের পরম সাধ্য যে আত্মকল্যার্ণ কিংবা 
মোক্ষ তাহ৷ হইতেও আমার দৃষ্টিকে কখনই বিচলিত হুইতে দিই নাই। “সমাজ- 
ধারণ'ই বল আর.সর্কভূতছিত,ই বল, এই ছই বাহ্যোপযোগী তত্ব বদি অংমাদের 
আত্মকল্যাণের পথের অন্তরায় হুয়, তবে তাহা আমরা! চাহি না। আমাদের 


ছন্মযোগশাস্ত্র। ৬৯ 


আয়ুর্বেদ বদি ইহাই প্রতিপাদন করে যে, বৈদ্যকশান্ত্রও শরীররক্ষণ ছার! মোক্ষ- 
প্রাপ্তির সাধন বলিয়াই সংগ্রহণীয়, তবে, ইহ! কখনই সম্ভব নহে যে, এই জগতে 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, এই গুরুতর বিধয়ের যে শাস্ত্র বিচারআলোচনা 
করে, সেই কর্মমযোগশান্ত্রকে আমাদের শীন্ত্কার আধ্যাত্মিক মোক্ষজ্তান হইতে 
পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করিবেন। অতএব আমি মনে করি যে, মোক্ষের অর্থাৎ 
আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্ুকূল যে কর্ম্ম তাহাই পুণ্য, ধর্ম, কিংবা শুভকর্থা 
এবং তাহার প্রতিকূল যে কর্ম্ম তাহাই পাপ, অধর্্ম কিংবা অশুভ | কর্তব্য ও কাধ্য 
এবং অকর্তব্য ও অকার্ধ্য এই সকল শব্ের পরিবর্তে একই অর্থে, (একটু সন্িচ্ধ 
হইলেও ) আমরা ধর্ম ও অধর্দ্ম এই ছই শব্দের ব্যবহার ষে অধিক পছন্দ করি, 
তাহারও মন্্ম ইহাই। বাহাস্থষ্টির অন্তভূতি ব্যবহারিক কর্ম ব্যাপার, মুখ্যরূপে 
আমাদের বিচারের বিষয় হইলেও, উক্ত কর্শ্সমূহের বাহ্য পরিণামের বিচারেরই 
ন্যায় এই সকল ব্যাপার আমাদের আত্মারও কল্যাণের অনুকূল কি প্রতিকূল, সে 
বিচারও আমরা সর্বদা করিয়া থাকি। আমি নিজের হিত ছাড়িয়া লোকের হিত 
কেন করিব, আধিভৌতিকবাদীকে এইরূপ কোন প্রশ্ন করিলে, "সাধারণতঃ 
ইহাই মানব-স্বভাব”__ইহা ব্যতীত আর কি উত্তর তিনি দিতে পারেন? আমা- 
দের শাস্ত্কারদিগের দৃষ্টি ইহার অগ্রে পৌছিয়াছে; এবং সেই ব্যাপক আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিতেই মহাভারতে কর্ণঘোগশান্ত্রের বিচার করিয়াছেন; এইজন্য ভগবছ্‌- 
গীতাতেও বেদাস্তের নিরূপণও করা হইয়াছে । প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদিগেরও 
এই মত যে মনুষ্যের “অত্যন্ত হিত” কিংবা “সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা, এইরূপ কোন 
কিছু পরম সাধ্য কল্পনা করিয়া পরে সেই অনুসারে কর্মীকর্ম্ের বিচার আলো- 
চন! করিতে হইবে ; এবং আরিষটল স্বরচিত নীতিশাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন 
(৯.৭. ৮) যে, আত্মার কল্যাণের মধ্যেই এই সমস্ত বিষয়ের সমাবেশ হইয়া 
থাকে। তৃথাপি আত্মার হিত সম্বন্ধে যতটা প্রাধান্য দেওয়া! আবশ্যক, আরিষটটল 
ততটা প্রাধান্য দেন নষ্ী। আমাদের শীল্রকারদিগের সম্বন্ধে এ কথ! খাটে না । 
তাহারা স্থির করিয়াছেন যে, আত্মার কল্যাণ কিংবা আধ্যাত্মিক পূর্ণাবস্থাই 
প্রত্যেক মন্কুষ্যের প্রথম ও পরম সাধনার বিষয়; অন্য প্রকারের হিত অপেক্ষা 
উহাকেই প্রধান স্বীকার করিয়া তদনুসারে কর্ম্াকর্ম্ের বিচার করা আবশ্যক ; 
অধ্যুয্মবিদ্যাকে ছাড়িয়। কন্্াকর্ম্বের বিচার করা! যুক্তিসিদ্ধ নহে ৷ বর্তমানকালে 
পাশ্চাত্যদেশের কোন কোন পণ্ডিতও কর্ম্াকন্ব বিচারের এই পদ্ধতিই স্বীকার 
“করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া! যায় । উদ্দাহরণ হথা-_অর্নন তত্বজ্ঞানী কাণ্ট প্রথমে 
৪শুদ্ধ (ব্যবসার়াত্মিক ) বুদ্ধির মীমাংসা” নামক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ লিখির! পরে 
তাহার পুরণম্বরূপে “ব্যবহারিক ( বাসনাত্মক ) বুদ্ধির মীমাংসা" নামক নীতিশান্তর- 


ব্বিযক গ্রন্থ লিখিয়াছেন ? * এবং ইংলচওও গ্রীন আপন “নীতিশান্ত্রের উপোদ্‌- 


কান্ট জর্মন তত্বজ্ঞানী$ ইনি অর্ব্বাচীন তত্বত্ঞানশান্ত্ের জনক বডিয়া খাত।' ইহার 


৭৪ ,  গীতারহুস্য অথবা কর্মযোগশাস্ত্ ৷ 


ঘাত * স্থির মূলে অবস্থিত আত্মতত্ব হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্ত এই 
গ্রন্থসমূহের পরিবর্তে কেবল আধিভৌতিক পণ্ডিতদিগেরই নীতিগ্রস্থ আজকাল 
আমাদের দেশে ইংরেজি পাঠশালায় পড়ান হয় ) তাহারই পরিণামে দেখা যায় যে, 
গীতোক্ত কর্ম্মযোগশান্ত্রর মূলতত্ব আমাদের মধ্যে অনেক ইংরেজিশিক্ষিত পত্তি- 
তেরাও ভাল বুঝিতে পারেন না । 

'. খন এই সাধারণ শব্দ ব্যবহারিক নীতিবন্ধন সম্বন্ধে কিংবা সমাজধারণব্যবস্থা 
সম্বন্ধে আমি কেন প্রপোগ করিয়াছি, তাহ! উপরি-উক্ত বিচার আলোচনা! হইতে 
ব্লানিতে পারা যাইবে । মহাভারত, ভগবদগীতা প্রভৃতি সংস্কত গ্রস্থসমূহে 
এবং ভাষা্রস্থেও ব্যৰহারিক কর্তব্য কিংব! নিয়ম অর্থে ধন্মশব্দ সর্বদাই ব্যবহৃত 
হয়। কুলধর্্ম ও কুলাচর এই ছুই শব্দ আমরা সমানার্থক বলিয়৷ বুঝি । মহা- 
ভারতীয় যুদ্ধে একবার কর্ণের রথের চাকা! পৃথিবী গ্রাস করিয়াছিলেন ; সেই 
চাঁকা উঠাইয়া৷ উপরে আনিবার জন্য কর্ণ আপন রথ হইতে নীচে নামিলে পর, 
অঞ্জুন তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ৷ তাহা! দেখিয়া কর্ণ বলিলেন-_ 
*শক্র নিঃশস্ত্র হইলে তাহাকে মার! ধর্শযুদ্ধ নে”*। তাহা শুনিয়া শ্রীরু্ণ দ্রৌপ- 
দীর বস্ত্রহরণ, সকলে মিলিয়া একাকী অভিমন্থার বধসাধন প্রভৃতি পূর্বের কথা 
স্মরণ করাইয়! দিয়া প্রত্যেক প্রসঙ্গে কর্ণকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে“্হে কর্ণ 
তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ?” মহারাষ্ট্রকৰি মোরোপত্ত এই সকল বিষয়ের 
বর্ণনা করিয়াছেন। এবং মহাঁভারতেও এই প্রসঙ্গে “ক তে ধর্মস্তদা গতঃ” এই প্রশ্নে 
ধর্ম শবেরই প্রয়োগ কর! হইয়াছে । সেইরূপে শেষে বল! হইয়াছে যে, যে এই 
প্রকাঁর অধন্্ করে তাহার সহিত গ্র প্রকারের ব্যবহার করাই তাহার উচিত 
দণ্ড। সার কথা, কি সংস্কত, কি ভাষাগ্রন্থ, সকল গ্রন্থেই, শিষ্টের! নানা বিষয়সন্বদ্ধে 
অধ্যান্মনৃষ্টিতে সঞ্লীজ-বিধরণের জন্য যে নীতি-ন্যিম স্থাপন করিয়াছেন, সেই 
সকলেতেই ধর্মশব্দের প্রয়োগ আছে। এই কারণে এ শব্দ আমিও এই গ্রন্থে 
বজায় রাধিয়াছি। এই দৃষ্টিতে বিচার করিয়া সমাজবিধরণার্থ শিষ্টগণস্থাপিত ও 
সর্ধবাদসন্মত নীতির এ সকল নিয়ম বা! “শিষ্টাচার”কে ধর্্ের মূলভিত্তি বল! যাইতে 
পারে। এবং সেই কারণে, মহাভারতে (অন, ১*৪, ১৫৭) ও স্ম্বতিগ্রন্থে 
“আচারপ্রভবে। ধর্মমত অথবা “আচারঃ পরমো ধর্ম (মনু, ১,১০৮), কিংবা 
ধর্মের মূল বুঝাইবার সময় “বেদঃ স্বতিঃ সদাচারঃ হ্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ* ..( মন্থ, 
২, ১২), এই সকল বচন উক্ত হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মযোগশাস্ত্রে এইটুকুতে কাজ 
চলে না) এই আচার প্রবস্থিত হইবার কারণ কি, তাহার পূর্ণ ও মান্দিক 
বিচার কর। আবশ্যক ।. 


টে ৫৫৫৮7 টা টিটি শা শ্্িাালঁ 
0722%4 ০7 ৮৮7০ 4702450% (শুদ্ধ বুদ্ধির মীমাংক] ) এবং 0৮৮26 ০/ 4৮৫৫2 
621 8259% ( বাসনাত্মক বুদ্ধির মীমাংসা ) এই ছুই গ্রস্থ প্রসিদ্ধ । 

*  তীন এই, গ্রন্থের নাম 77012291622. 40 454%105 এই নীম দিয়াছেন! 
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ধর্শশব্বের আঁর এক যে ব্যাখ্যা প্রাচীন গ্রস্থাদিতে প্রদত্ত হয়, তাহারও কিছু 
বিচার করা এইখানে আবশ্যক । মীমাংসকেরা "চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্ম এইরপ 
.বলিরা থাকেন (জৈ, সু, ১. ১,২)।, কোন অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্তুমি 
অমুক কাজ কর” বা “করিও না” এইরূপ বলা কিংবা আদেশ করার নাম 
চোদন বা প্রেরণা । যেপধ্যন্ত এই রকমের বিধান স্থাপিত না হয়, সে পর্য্যন্ত 
যে কোন বিষয় যে কোন বাক্তির করিবার অধিকার আছে। ইহার ভাব এই যে, 
ধর্ম প্রথমতঃ নিয়মবিধানের হিসাবে প্রবর্তিত হইয়াছে; প্রসিদ্ধ ইংরেজ গ্রন্থকার 
হবস্এর মতের সঙ্গে, ধর্মের এই ব্যাখ্যার কির়দংশে মিল আছে। অসভ্য ও 
বন্য অবস্থায় প্রত্যেক মনুষ্য, যখন যে মনোবৃত্তি প্রবল হয়, তদন্থসারে কাজ 
করে। কিন্তু পরে, ধীরে ধীরে এই প্রকারের স্বৈরাচার শ্রেযস্কর নহে এইরূপ 
বুঝ! যাঁয়; এবং ইহ! বিশ্বাস হয় ষে, ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক ব্যাপারের একট! সীম! 
নির্দেশ করিয়৷ তাহারই পালনে সকলের কল্যাণ হয়; তখন শিষ্টাচার কিংবা 
অন্য কোন রীতির উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠ এই সীমা-মর্ধ্যাদ প্রত্যেক মনুষ্য আইনের ন্যায় 
পালন করিতে প্রবৃত্ত হয় । এবং এই প্রকারের সীমামধ্যাদার সংখ্যা বেশী হইলে 
সেই সমস্ত লইয়াই এক শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকে । বিবাহব্যবস্থা। পূর্বে প্রচলিত 
, ছিল না, শ্বেতকেতুই বিবাহব্যব্থা সর্বপ্রথম আমলে আনিয়াছিলেন। সুরা 
পান শুক্রাচাধ্য নিষিদ্ধ বলিয়া স্থির করেন-__ইহা আমি পূর্ব গ্রকরণে বলিয়াছি। 
" শ্বেতকেতুর কিংঝ শুক্রাচার্ষোের এই সীমামরধযাদা স্থাপনে হেতু কি ছিল তাহা না! 
দেখিয়া, এই প্রকার সীমামর্ধ্যাদ। স্থাপনের পক্ষে কেবল তাহাদের কর্তব্যকেই 
লক্ষ্যের মধ্যে আনিয়! ধর্মশব্দের “চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ” এইরূপ ব্যাখ্যা 
,নিষ্পর হইয়াছে। ধর্শ হইলেও প্রথমতঃ তাহার মহত্ব কাহারও লক্ষ্যের মধ্যে 
আনলে এবং তখনই তাহাতে উহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে । "খাও, পিয়ো, মজা! 
লৌটো, একথ। কাহাকে ও শিখাইতে হয় না) কারণ, উহা ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভা- 
বিক ধর্মা। “মন্থু বলিয়াজছন-_”ন মাংসভক্ষণে দোষে! ন মদ্যে ন চ মৈথুনে” ( মন্থ, 
৫" ৫৬) মাংসভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুনে কোন দোষ নাই অর্থাৎ এ সকল কার্ধ্ে 
সষ্টিকর্ের বিরুদ্ধ কোন দৌষ নাই, ইহাই উহার তাৎপধ্য। এই সব বিষয় 
শুধু মন্ুষ্যের নহে, কিন্তু প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক-_“প্রবৃত্তিরেষ! ভৃতানাম্*। 
সমাজধারণের "জন্য অর্থাৎ সকল লোকের সুখের জনা প্রবৃত্তি-্ত্রে প্রাপ্ত এই 
স্বৈরোটারকে ষথোচিত সংফত করাই ধর্্ম। মহাতারতেও উক্ত হইয়াছে (শাস্তি, 
₹৯৪, ২৯)-_ 
আহারনিদ্রাভর়মৈথুনং চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্‌। 
ধর্ম হি তেষামধিকো। বিশেষে! ধর্মেন হীনাঃ পণুভিঃ সমানাঃ ॥ 
অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন মনুষ্য ও পণ্ড উভয়েরই সমান শ্বাভাবিক। 
ধন্টেই ( "অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে নীতির সীম স্থাপনে? ) ন্মনুষ্য ও পপুুতে ভেদ 
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বুঝিতে হইবে । আহারবিহারের সংযম সম্বন্ধে ভাগবতের শ্লোক পূর্বপ্রকরণে 
প্রদত্ত হইয়াছে। সেইরূপ ভগবদগীতাতেও যখন অঞ্ঞুনকে ভগবান বলিতেছেন 
( শী, ৩ ৩৪ )-- 
ইন্জিয়স্যে্িযস্যার্থে রাগন্েয ব্যবস্থিতৌ 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপস্থিনৌ ॥ 

অর্থাৎ «প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে আপনাপন উপভোগ্য ব৷ ত্যাজ্য পদার্থে প্রীতি ও দ্বেষ 
ত্বাভাবসিদ্ধ। ইহাদের অধীন হওয়া আমাদের উচিত নহে ) কারণ, রাগ ও দ্বেষ 
উভয়ই আম।দের শত্র”', তখন ভগবান স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে সংযত করা যে 
ধর্মের লক্ষণ, তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। মনুষ্যের ইন্জিয়াদি তাহাকে পশুর 
ন্যায় আচরণ করিতে বলে এবং*্তাহার বুদ্ধি তাহাকে উন্টার্দিকে আকর্ষণ করে। 
কলহানলে যে ব্যক্তি দেহের মধ্যে বিচরণকারী এই পশুত্বকে আহুতি দিয়! 
যক্তানুষ্ঠান করে, সেই প্রকৃত যাজ্জিক ও সেই ধন্য হয়। 

ধর্ম 'আচার-মুলকই” বল, “ারণাৎঃ ধর্শাই বল, বা! “চোদনালক্ষণ” ধর্মই 
বল, ধর্মের বা ব্যবহারিক নীতিবন্ধনের যে কোন ব্যাখ্যাই গ্রহণ কর না কেন, 
ধন্দধর্শসম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য উপরি-উক্ত 
তিন লক্ষণের কোন উপযোগ হয় না । ধর্মের মূল স্বরূপ কি তাহাই শুধু প্রথম 
ব্যাখ্যাটিতে বুঝ। যায়; উহার বাহ্‌ উপযোগ কি, তাহ! দ্বিতীর ব্যাখ্যাটির দ্বারা 
জানা যায়; এবং ধর্মের সীমামধ্যাদা প্রথমে কোন এক ব্যক্তি স্থাপন করিয়া 
ছিলেন, তাহ! তৃতীয় ব্যাখ্যার ছ্বাব্রা উপলব্ধি হইয়৷ থাকে । কিন্তু আচারে আচারে 
ভেদ দেখা যায়; একই কর্থের অনেক পরিণাম হয়; এবং অনেক খষির 
আদেশ অর্থাৎ “চোদনা/ও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এই সকল কারণে সংশয়স্থলে 
ধর্মানির্ণয়ের অন্য মার্গ দেখা আবশ্যক | এই মার্গটা কি, যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে এই 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । যুধিির তাহাকে উত্তর দিয়াছিলেন-  - 
তর্কোহ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো! বিভিন্নাঃ নৈকে। খধিরস্ত বচঃ প্রমাণম্। 
ধর্মমন্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং'মহাজনেো। যেন গতঃ স পন্থা ॥ 

অর্থাৎ_প্তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, যাহার বুদ্ধি যেরূপ তীক্কম তদন্ুসারে অনেক প্রকারের 
অনেক অনুমান তর্কের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে; শ্রুতি অর্থাৎ বেদেরও 
আদেশ ভিন্ন ভিন্ন; এবং স্থৃতিশান্ত্রের কথা ষ্দি বল, এমন এক খধিও নাই 
ধাহার বচন আমরা অনা অপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য বলিয়! মনে করিতে পারি। 
ভাল, (এই ব্যবহারিক ) ধর্মের মূলতত্ব যদি দেখা যায় তবে তাহাও অন্ধকারের 
মধ্য প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য । এই জন্য মহাজন যে পথ 
দিয়! গিয়াছেন,” সেই পথই পথ” (মভা, বন্দ ৩১২-১১৫)। ঠিক কথা! 
কিন্ত মহাজন” কাহাকে বলে? উহার অর্থ "অধিক কিংবা বনু জন্নসসূহ” 
হইতে পারে না। কারণ, যে সাধারণ লোকের মনে ধন্মাধর্থের সংপয়ও কখন 
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উৎপন্ন হয় না, তাহাদের প্রদর্শিত পথে চলা! কি রকম”?__না যেমন, কঠোপ- 
নিষদে বর্ণিত হইয়াছে, অন্ধ কেশিন্বিরের ন্যায় (প্অন্ধেনৈব নীরমানা বথান্ধাঃ) 
অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ! মহাঁজনের অর্থ যদি “বড় বড় শিষ্ট ব্যক্তি” ধরা যায় 
এবং এই অর্থই যদি উপরি-উক্ত শ্রোকের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেও এ 
সকল ব্যক্তির আচরণে মিল কোথায়? নিম্পাপ রামচন্দ্র আপন পত্বীকে অগ্নি. 
হইতে শুদ্ধ হুইয়! নির্গত হইবার পরেও কেবল লোকাপবাঁদের জন্যই ত্যাগ 
করিলেন; এবং স্থগ্রীবকে পাইবার জন্য, তাহার সহিত 'তুল্যারিমিত্র অর্থাৎ 
তোমার শক্র আমার শত্রু এবং তোমার মিত্র আমার মিত্র এই প্রকার অঙ্গীকারে 
বন্ধ হইয়। রামচন্দ্র বিনা অপরাধে বালিকে বধ করিলেন! পরশুরাম পিতার 
আজ্ঞাক্রমে আপন মাতার শিরশ্ছেদ করিলেন! পাগুবদিগের আচরণ দেখ-_ 
পাঁচজনের এক স্বী! ন্বর্গের দেবতাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে-কেহবা 
অহল্যার সতীত্ব নাশ করিয়াছেন, আর কেহ বা মুগরূপ ধরিয়া আপন কন্যার 
প্রতি অভিলাষ করায় রুদ্রের বাণে বিদ্বশরীর হইয়া আকাশে পড়িয়। আছেন ( এ. 
্র- ৩. ৩৩)। এই কথ মনে করিয়াই “উত্তররামচরিত” নাটকে ভবভূতি লবের 
মুখ দিয়! “বৃদ্ধন্তে ন বিচারণীক্নচরিতাঃ”-_অর্থাৎ এই বৃদ্ধদের চরিত্র নৌ বিচার 
করিয়া ফাঁজ নাই--এই কথা বলাইয়াছেন । ইংরাজীতে সয়তানের ইতিহাসলেখক 
এক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, সয়্তানের অস্থুচর ও দেবদূত ইহাদের যুদ্ধবৃততান্তে 
দেখা বায় যে, অনেকবার দেবতারাই দৈত্যদিগকে কপটত৷ দ্বারা ঠকাইয়াছেন। 
সেইপ্রকার কৌমীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে (কৌধী, ৩. ১ ও , ব্রা ৭. ২৮ দেখ) 
ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন বে, “আমি বুত্রকে (যদিও সে ব্রাঙ্গণ ছিল) বধ 
ররিয়াছি। অকুন্মুখ সন্ন্যাসীদিগকে আমি,টুক্রা টুক্রা করিয়া বৃকদিগের নিকট 
ফেশিঙ্ দিয়াছি এবং নামার অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া প্রহ্নাদের আত্মীয় ও 
গোত্রজদিগকে,এবং পৌলোম ও কালখঞ্জ নামক দৈত্যদিগকে বধ করিয়াছি, 
তথাপি আমার এক গাঁছা চুলও বাকে  নাই,_“তস্য মে তত্র ন লোম চ ম! 
মীয়তে”! যদি কেহ বলেন “তোমাদের এই মহাপুরুষদিগের মন্দ কর্মের প্রতি 
লক্ষ্য করিবার কোনই কারণ নাই; তৈত্তিরীয়োপনিষদের উক্তি অনুসারে 
(তৈত্তি, ১. ১১: ২) "তাহাদের যে সকল কর্দ্দ ভাল, তোমরা তাহারই অন্করণ 
কর, বুঁকী ছাড়িয়া দেও) উদাহরণ যথা__“পরশুরামের মতোই পিতার আজ্ঞা 
পালন কর, কিন্ত মাতাকে বধ করিও না”, তাহা *হইলে এ প্রথম প্রপ্ন "পুনরায়, 
উঠ যে ভালমন্দ কর্ম, বুঝিবার উপায় কি? তাই, উপরি-উক্ত আপন" 
'কর্তাদি বর্ণনা করিয়া ইঞ্র প্রত্দনকে পুনব্মযর-বলিতেছেন যে, “যে পূর্ণ আত্ম 
জ্ঞানী, হইয়াছে, তাহাকে মাতৃবধঃ পিতৃবধ ভ্রণহত্য। বা সতের €চৌধ্য) ইত্যাদি 
কোন্ন কর্ম্েরই দোষ স্পর্শ করে না__এই কথাটা ভালরূপে বুঝিয়া লও এবং 
নাত্মা কাহাকে বলে তাহাও 'তুমি বুঝিয়া লও ১ তাহ!” হইলৈ তোমার সকল 
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সংশরের নিবৃত্তি হইবে” | * তাহার পর, ইন্দ্র প্রতর্দনকে আত্মবিদ্যার উপদেশ 
দিয়াছেন । সা'রকথা এই যে, “মহাজনে। মেন গন্ঃ ল পন্থ।””, এই যুক্তি সাধারণ 
লৌকদিগের পক্ষে পহজ হইলেও সকল কথার ইহা দ্বারা সমাধান হয় না), 
এবং শেষে মহাঙ্জনদিগের আচরণের প্রকৃত তত্ব যতই গু় হউক না কেন, বিচা- 
রক ব্যক্তিগণ আত্মঙ্ঞানেত্র অন্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা খুঁজিক্। বাহির করিতে 
ৰাধ্য হন। “ন দেঘচরিতং চরেং” অর্থাৎ দেবতাদের কেবল বাহ্য চরিত্র 
অন্নুসারে কাঁজ করিবে না-এই উপদেশের ও ইহাই রহস্য। কর্ম্মাকর্্ম নির্ণরার্থ 
ই ব্যতীত আর এক দরল যুক্তি কেহ কেহ বাহির করিয়াছেন। তাঁহার! 
বলেন যে, থে কোন সদ্‌গুণ হউক না কেন, তাহার আধিক্য বাহাতে না হক 
তাহার জন্য সর্বদা চেই! কবা আবশ্যক ; কারণ, এইরূপ আধিক্যের কারণেই 
স্গুণ৪ শেষে ছৃপ্তণ হইয়া পড়ে। দান কৰা একটা সন্গুণ সতা, কিন্তু “অতি 
দানাদ্‌ বনির্বদ্ধঃ__মর্থাৎ অতিদানে বলি রাজা বাধা পড়িয়াছিপেন। প্রসিদ্ধ 
গ্রীক পা্তত আরিষ্টটল আপন নীতিণাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থে কর্শাকর্মননিণয়ের এই 
যুক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং স্পষ্ট করির৷ দেখাইক়ছেন ষে প্রত্যেক সব্‌গণণ 
“অতি” হইলে কিন্ূপে "মাটি" হয়। কানিদাসও রঘুবংশে বর্ণনা করিয়াছেন যে 
নিছক্‌, শৌর্ধ্য ব্যাপ্্রের নায় হিংঅ জন্থদিগের ক্রুর কম্ম, এবং নিছিক্‌ নীতি 
ভীক্তা, ইহা স্থির করিয়। অভিথি রাজা, তরবারি ও রাজনীতি এই উভয়ের 
যোগ্য মিশ্রণে আপন রাজ্য চালাইয়াছিলেন (রঘু. ১৭, ৪৭)। ভর্তৃহরিও কতক- 
গুলি গুণদোষের বর্ণন। করিয়! বলিয়াছেন যে, বেশী কথা বলা “বাচালতার লক্ষণ 
এবং অরূ কথা বলা মূকের লক্ষণ) বেশী খরচ কৰা! উড়োনচণ্ডীর লক্ষণ এব 
কঙ্গ খরচ করা কণ্তুষেব লক্ষণ, সন্মুধে অগ্রসর হইলে “প্রগন্ভতা৷ এবং পিছাইয়! 
পড়িলে শিথিলতা ; অতিশয় আগ্রহ করিলে জেদী এবং না করিলে চঞ্চল, ৰেশী 
তোষাষোদ করিলে নীচ এবং চুপ কষ্বিয়। থাকিলে গর্বিতঃ কিন্তু এইদ্প স্থুলরকমের 
কষ্টিপাথরে শেষ পর্যন্ত কাঁজ হয় ন। কারণ, 'অতি”ই লাকি, আর" “নিরমিত'ই 
বাকি-ইছার তো! কোন প্রকার নির্ণয় হওয়া আবশ্যক ; আর সেই নির্ণয় কে 
করিবে, এবং কেমন করিয়াই ৰা করিবে? এবজনের নিকট কিংব! এক প্রসঙ্গে 
বাহ নতি, তাহাই আর একজনের নিকট কিংবা আর এক প্রসঙ্গে 'অনতি” ৰা 
ন্যুন হইতে পারে ॥হস্মানঞ্জী জন্মগ্রহণ করিতেই ু্যকে ধরিবার জশ্য লক্ষ প্রদান 
কর! কঠিন কার্য মনে করেন নাই (বা. রামা, ৭. ৩৫), কিন্তু ইহা অন্যের 
পক্ষে কঠিন, এমন কি অসম্ভব। এইজন্য ধর্্মাধন্মের সংশক্ব উপস্থিত হইলে 
এহ্ভোক মন্থ্যের শিবি রাজার প্রতি শ্যেনের উপদেশমত নির্ণন্ন করা উচ্চিত-_ 

অবিরোধাত্ত যে ধর্মঃ স ধর্মঃ সত)বিক্রুম। 

ৰিরোধিযু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্‌। 

ন বাধ! বিদ্যতে ষত্র তং ধর্মং সমুপাচরেৎ ॥ 
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পরস্পরৰিকন্ধ ধর্মসকলের তারূতা 'কিংৰা, -লৃ'ঘব-গৌরব দেখিয়াই প্রত্যেক 
গ্রসঙ্গে আপন বুদ্ধি অনুসারে প্রকৃত ধর্শের কিংবা কর্মের নির্ণয় করা৷ উচিত 
, (মভা, ৰন- ১৩১, ১১১ ১২ ওমন্থু ৯ ২৯৯ দেখ)। কিন্তু এবপও বলা যাইতে 
পারে না যে, ইহা! দ্বারাই ধর্মাধর্মের সাবাসীত্র বিচাৰ কবাই সংশয়স্থলে ধর্ণা- 
নির্ণয়ের এক প্রকৃত কষ্টরপাথব। কারণ, ব্াবহাবে অনেকবার. .দ্রেঞ যায় যে» 
অনেক পণ্ডিত লোক আঁপনাঁপন বুদ্ধি অনুসারে সাবাঁসারেব বি৫ারও ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে করিয়া, একই বিষয়ের নীতিমত্তার নির্ণয় ও ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে কবিয়া 
থাকেন। এই অর্থই উপরি-উক্ত প্তর্কোহ প্রতিষ্ঠ£” বচনে বলা ভইয়াছে। তাই 
এক্ষণে আষাদেব দেখিতে হইবে যে, ধর্ম্দাধর্দমসংশয়েব এই প্রশ্নের নিভৃধি মীমাংসা! 
কৰিবাৰ অন্য কোন উপায় আছে কি নাই) যদি থাকে ত সেটা কি) আর হদি 
অনেক উপাষ থাকে তৰে তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কোন্টি। এই বিধয়েব 
নিদ্ধীবণ কবাই হইল শাস্বের কার্য । শাস্ত্রের লক্ষণ এই যে, “অনেক্ষ- 
স'শয়োচ্ছেদি পবৌক্ষার্থগ্য দর্শকম্”__অর্থাং অনেক সংশয় উৎপন্ন হইলে পব, 
সর্ধপ্রথম প্র সকল বিবয়ের পাকগুপি পৃথক পুথক করিয়া দেয়; ষে সকল 
বিষগ্ন বুঝা যয না, সেই সকল বিষয়ের অর্থ স্পষ্ট ও স্থুগম করিক্সা দেয় 
এবং ষে বিষয় প্রতাক্ষ নহে কিংবা পরে প্রত্যক্ষ হইবে এবপ বিষয়- 
, সমৃহেরও বথার্থ জ্ঞান সম্পাদন কবে। জ্যোতিষশান্্ববেত্তা ভাবী গ্রহণ ও 
গননা কবিতে পাবেন আলোচনা কৰিলে, উক্ত লক্ষণ গুলিব মধ্যে “পবোক্ষার্থস্য 
দর্শকং” এই অংশটির সার্থকতা উপলব্ধি হইবে । কিন্ত অনেক সংশয়েব সমাধান 
কবিতে হইলে প্রথমে জানা আবশ্যক যে উহা কোন্‌ প্রকান্নেব সংশক্প | তাই, 
গাচীন ও অর্বাচীন গ্রস্থকারদিগের এই পুদ্ধতি প্রগলিত যে, কোন শাস্থাস্তর্গত 
পিজগান্তপক্ষ বিবৃত করিবার পূর্বে, সেই বিষয়ে যগুলি পক্ষ বাহির হইয়াছে 
সেগুলির বিচার কবিয়া, তাহাদের দোষ ও ন্যনতা প্রদর্শন করা হম্। এই 
পদ্ধতিই স্বীকাঁর কবিরা লইয়া গীতাতে কর্ম্মীকর্ধনির্ণযার্থ প্রতিপার্দিত সিদ্ধান্ত 
পক্ষীয় যোগ অর্থাৎ যুক্তি বিবুত কবিবার পূর্বে, এই কাজের জন্যই অন্য ষে 
কিছু খুক্তি ' পণ্ডিতলোকেরা ব্যাখ্যা কবিয়া থাকেন, এক্ষণে আমি সেখুলিরও 
বিচাব করিৰু। এ কথা সত্য যে, এই সকল যুক্তি আমাদের মধ্যে পূর্ব বিশৈষ- 
বে শ্রচলিত ছিল না) বিশেষভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই বর্তমান সময়ে এ 
সকল যুক্তি প্রবর্তিত করিয়াছেন; ফিন্ত তাহার,্দকণ উহার বিচার এই গ্রন্থে 
করা উচিন্ত নূহে, একগ্ন! বলা যাইতে পারে না। কারণ, কেবল তুলনাঁর জন্য 
নহে, কিন্তু গীতার অন্তর্গত আধ্যাত্মিক" কর্্যাগের মহত্ব উপলব্ধি করিবার" জগ্্যও 
এই সকল সুক্জি-বৃতই সংক্ষেপ হউক না কেন--অবগত হওয়া আবশ্যক | 
ইতি তৃতীর প্রকরণ-সমাপ্ত । 


চতুর্থ প্রকরণ। 
আধিভৌতিক স্থখবাঁদ। 


ছঃখাহুদ্বিজতে সর্ববঃ সর্বস্ত সুখমীগ্সিতম্‌ | * 
মহাভারত, শাস্তি, ১৩৯.৬১। 
মন্ুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের “অহিংসাসতামস্তেয় ইত্যাদি নিরম স্থাপন করিবার 
৬কারণ কি, উহা নিত্য কি অনিত্যয, উহাদের ব্যাপ্তি কিরূপ, উহাদের মূলতত্বটি কি, 
এবং উহাদের মধো কোন দুইটী পরস্পরবিরোধী ধর্ম একই সময়ে আসিয়া পড়িলে, 
কোন্‌ মার্ স্বীকার কর] যাইবে, ইত্যাদি প্রশ্নের “মহাজনো! যেন গতঃ স পন্থা,” 
কিংবা! “অতি সর্বত্র বঙ্জয়েৎ” এইরূপ সাধারণ যুক্তির দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে 
না। এই সকল প্রশ্নের উচিত নির্ণয় কি প্রকারে হয় এবং শ্রেযস্কর মার্গ কোন্টি 
তাহা স্থির করিবার জন্য নিরভূল যুক্তি কি, তাহা এক্সণে দেখিতে হইবে ; অর্থাৎ 
জানা চাই যে, পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মসমূহের লাঘব ও গৌরব, ন্যনাধিক মহত্ব কোন্‌ 
দুটিতে নিদ্ধারণ কর! যাঁইতে পারে। অন্ত শাস্ত্রীয় প্রতিপাদদন অনুসারে কর্ম কন্মম- 
বিচার সন্বন্ধীয় প্র্নসমূহের ও মীমাংসা করিবার আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও 
আধ্যাত্মিক এই তিন মার্গ আছে। এই মার্গত্রয়ের ভেদ কি, তাহ! পূর্বপ্রকরণে 
বলিয়াছি। আমাদের শীস্ত্রকর্তীদিগের মতে, এই সকলের মধ্যে আধ্াত্মিক 
মার্গই শ্রেষ্ট। কিন্ত অধ্যাত্মমার্ণের মহৰ পূর্ণরূপে হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে অন্য 
ছুই মার্গেরও বিচার করা আবশ্যক, তাই প্রথমে এই প্রকরণে কর্্মীকর্ম্ম পরী-, 
ক্ষণের আধিভৌতিক মুপতত্বের চর্চা করা হইয়াছে। যে আধিভৌতিক শাস্ত্রের 
আঙ্গকাল অনেক উন্নতি হইয়াছে তাহাতে ব্যক্ত পদার্থমূহের বাহা ও দৃশ্য 
গুণেরই বিচার বিশেষভাবে করা হয়। এইজন্য আধিভৌতিক শান্ত্রাদির অধ্য- 
য়নে বাহার জীবন কাটিয়া গিয়াছে, এবং এই সকল শ্রান্ত্রের বিচাঁরপদ্ধতি সম্বন্ধে 
ধাহাদের অভিমান আছে, তাহারা বাহ্‌ পরিণামের বিচারেই অভান্ত হইয়! 
পড়েন। তাহার পরিণামে তাহাদের তব্বজ্ঞা'নদৃষ্টিও অল্পবিস্তর স্কুচিত হয় এবং 
তাহার! কোন বিষয়ের বিচার করিবার সময় আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক, অব্যক্ত 
ৰা অদৃশ্য কারণসমূহের বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করেন না। কিন্ত যদিও তাহারা 
এইরূপ কারণে আধ্যাত্মিক 'ও পারলৌকিক দৃষ্টি পরিহার করেন, তথাপি তাহা- 
' দের ইহা মানিতে হয় যে, মনুষ্যদিগের সাংসারিক ব্যবহার সুচারুরূপে পরিচারিত 
করিবার এবং লোকসংগ্রহ.করিবার জন্য নীতিনিয়মের অত্যন্ত প্রয়োজন আছে। 
আমি দেখিতেছি যে, পরলোক সম্বন্ধে ধাহাদিণের অনাস্থা আছে কিংবা অব্যক্ত ' 
অধাম্বক্জানের উপর (অর্থাৎ পরমেহবরেতে ও ) বাহাঁদের বিশ্বাস নাই, এইরূপ 


& হুধ সকলকেই'উদ্বেজিত করে, হু সকলেরই অভীঙ্গিত। 
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পাশ্চাতাদেশের পণ্ডিতেরাও কম্ষোগশাস্ত্রের অত্যন্ত গুরুব উপলদ্ধি করেন। 
এই সকল পণ্ডিত পাশ্চাত্যদেশে এই সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন এবং 
এখনও এই তর্কবিতর্ক চলিতেছে যে, কেবল আঁধিভৌতিক শান্ত্ররীতি অনুসারে 
' অর্থাৎ নিছক্‌ এ্রহিক প্রত্যক্ষ যুক্তিবাদ অনুসারেই কর্মাকর্শাস্ত্রের উপপ্তি 
দেখানো যাইতে পারে কি না। এই তর্কবিতর্কের ফলে এ সকল পণ্ডিতের 
স্থির করিয়াছেন ধে, নীতিশান্ত্রের বিচার করিবার জন্য আধ্যাম্মশান্ত্রের কোনই” 
প্রয়োজন নাই । কোঁন কর্মের ভালমন্দ উক্ত কর্মের আমাঁদের প্রত্যক্ষ বাহা 
পরিণাম হইতেই করা আবশ্যক ; এবং এইভাবে করাও হয়। কারণ, মন্তুষ 
যেযে কর্ম করে তাহা সমস্তই সুখের জন্য কিংবা দুঃখ নিবারণার্থই করিয়া 
থাকে। অধিক কি, “সকল মন্ুষ্যের স্থুখই এ্রহিক,পরমসাধ্য বিষয়) এবং 
ধদ্দি সকল কর্মের শেষ দৃশ্যফল এই প্রকার নিশ্চিত হয়, তবে সুখ প্রাপ্তির কিংবা 
ছুঃখনিবারণের তারতম্য অর্থাৎ লাঘবগৌরব দেখিয়৷ সকল কর্মের নীতিমত্তা নির্ধা- 
বণ করা নীতিনির্ণয়ের প্রকৃত মার্গ। যে গরু ক্ষুদ্রশূঙ্গী ও শাস্ত কিন্তু অধিক- 
পরিমাণে ছুধ দেয় সেই গরু যেমন ভাল বলা যাঁয়, সেইরূপ যদি ব্যবহারে কোন 
বিষয়ের ভালমন্দ বাহা উপযোগের হিসাবেই স্থির করা যায়, তবে প্র নীতি 
অন্সারেই যে কর্ম হইতে সুখপ্রাণ্থি ছ'খনিবারণাত্মক বাহ্‌ ফল অধিক, তাহাই 
তও শ্রেয়স্কর বুঝিতে হইবে । আমরা যখন কেবল বাহ ও দৃশ্য পরিণাঁম- 
* সমূহের লাঘবগোৌরব দেখির! নীতিমত্তাঁর নির্ণয় করিবার এই সরল ও শাস্ত্রীয় কষ্টি- 
পাথর পাইলাম, তখন তাহার জন্য আত্ম-অনাত্ব বিচারের গভীর সাগরে প্রবেশ 
করিয়। *দ্রাবিড়ী প্রাণীন্বাম” কর! উচিত নহে। প্অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং 
পর্ব্বতং ব্রজেং” * অর্থাৎ হাতের কাছে যদি মধু পাওয়া! যায় তবে মধুর জন্য 
“কিজুন্য পর্বতে যাইবে? কোন কর্দের ফেবল বাহফল দেখিয় নীতি ও অনীতির 
নির্ণ়কারীর পক্ষকে আমি “আধিভৌতিক সুখবাদ” এই নাম দিয়াছি। কারণ, 
নীতিমত্তা'র দির্ণরার্থ এই “মত অনুসারে যে স্থুখছুঃখের বিচার করা হয়, সে সমস্ত 
্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং কেবল বাহ অর্থাৎ বাহ পদার্থের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হই- 
বার পর উৎপন্ন বাঁ আধিভৌতিক । এবং এই পন্থাও সর্ধজগতের কেবল আধি- 
ভৌতিক দৃষ্টিতে বিচারকারী পণ্ডিতেরাই প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদের 
সবিস্তারে বিবন্বপ এই গ্রন্থে বলা অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন গ্রস্থকীরদিগের মতের 
সংক্ষিপ্তসার দিতে গেলেও একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তাই, ভগবদগীতা- 
গত কর্মমযোগশান্ত্ের স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার নিমিজ্ত 
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এই প্লোকে “অর্ক” শব্দের অর্ধু তুলার বৃক্ষ এইরাপ কেহ কেহ7করিঘু থাকেন । কিন্ত 
রক্মতূত্র ৩-৪-৩, উপক্রি-উক্ত শীক্ষর ভাষ্যের টাকায় আনন্দগিরি 'অর্ক” এই শব্দের অর্থ 'দমীপ' 
এইসুপ করিক্সাছেন। এই পোকের দ্বিতীয় চরণ এই--"সিদ্ধস্যার্থস্য সংশ্রাপ্তৌ কো বিশ্বান্‌ 
*বহুমাচরেৎ*। 


৭৮ গীতারহস্য অথবা কন্দমষোগশান্ত্র । 


বাতিশাস্তের. এই. আধিতৌঁতিক মার্গের বতটা বিৰরণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক 
সেইটুকু স্থল বিবরণই এই প্রকরণে সংক্ষেপে একত্র করিয়া! আমি দিয়াছি। ইহা 
গপেক্ষা অধিক বিবরণ কাহারও 'জানিতে হইলে পাশ্চাত্য বিবানদিগের সূল গর 
উহার দেখা আবশ্যক । উপরে বলা! হইয়াছে যে, আঁধিভৌতিকবাদী" পরলোক 

বন্ধে কিংবা আত্মবিদ্য সন্ধে উদাসীন). একথার্‌ ইহা তাৎপর্ধ্য নহে যে এই 
সার্থের সকল বিদ্বানই স্বার্থনাধক আত্মন্তরী কিংবা অনীতিমান্। এই সকল 
লোকের পাঁরলৌকিক দৃষ্টি যদি না থাঁকে তো৷ নাই রহিল। ইহারা মনুয্যের 
কর্তব্য বিষয়ে ইহাই বলেন যে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বীয় পহিক দৃষ্টিকেই, বতদূর সম্ভব, 
ব্যাপক করিয়! সমস্ত জগতের কল্যাণের নিমিত্ত চেষ্টা করাই কর্তব্য। আন্তরিক 

উৎসাহের সহিত স্বাহারা এই ভাবের উপৃদেশ করিয়াছেন, সেই কৌৎ, নিল, 

স্পেন্সর প্রভৃতি সাস্বিকবৃত্ির অনেক পণ্ডিতও এই মার্গে আছেন; এৰং 
ঠীহাদের গ্রস্থ অনেক প্রকারের উদাত্ত ও প্রগল্ভ বিচারের দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় 
উহাদের গ্রস্থ সকলেরই পঠনীয় ৷ যদিও কর্যোগশীস্ত্রর পন্থা ভিন্ন, তথাপি 
ষে পর্য্যন্ত জগতের কল্যাঁণ, এই বাহ সাধ্য উহা হইতে বাদ' না পড়ে সে পর্যন্ত 
'ন্ন রীতিতে নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাঁদক কোনও মার্গ ৰা পন্থাকে উপহাস ক্র! 
উচিত নহে। সেষাই হোক্‌; নৈতিক কর্ম/কর্টের নির্ণ়ার্থ ষে আধিভোঁতিক 
বাহন স্থখের বিচার করিতে, হইবে, সে কাহার সুখ? নিজের, না,. পরের ? 
. ধুকজনের, না, বছুলোকের ? এই সম্বন্ধে আধিভৌতিকবাঁদীদিগের মধ্যে যত- 
ভেদ আছে। এক্ষণে সংক্ষেপে বিচার করিব যে নব্য ও প্রাচীন সমস্ত আধি- 
ভীতিকবাঁদীদিগকে মুখ্যত কতগুলি বর্গের ক করা যাইতে পারে, এৰং 
ঠাহাদের এই মার্গ কতদূর উচিত ব! 

. শন্মধ্যে প্রথম বর্গটি নিছক ্বর্ধধবাদীদিগের | এই ার্সের বক্তব্য এই 
ব$ পরলোক ও পরোপকার সমস্তই মিথ্যা, হূর্নাতিপরারণ লোকের! শুধু নিজের 
উদর পুর্ণ করিবার জন্ত আধ্যাত্মিক ধর্শী লিখিয়াছে, এই জগতে; স্বার্থই 
কমষাত্র সত্য, এবং যে উপায়ে স্থার্থসিদ্ধি হইতে পারে. অথবা যাহার 
এরা নিজের আঁধিভৌতি্কি. সুখের ১১৮১২ ভাষা, প্রশ্তত বা শ্রেযম্কর 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। ' আঁমাঁদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে | 

উৎসাহ সহকারে রই মত প্রতিপদিন করিয়াছিলেন? .এবং “রামারণে 
অবোধ্যাকাণ্ডের শেবে; জানাঁলি .রামকে . যে কুটিল উপদেশ করিয়াছেন তাহ 
এবং মহাভারতে বর্ণিত কনিক 'নীতিও (যা, আ-' ১৪২)' এই মার্গেরই 
অর্তভুতধ। চার্কাকের মত এই .। প্রঞ্চনহাঁছুত ,একত্র হইয়া! তাহার মিশ্রণ 
হইতে আম্মার্ধপ "এক গুণ.-উগীর.হয় . এৰং দেহ জম, কইলে তাহার সঙ্বে সঙ্গে: 
আত্মাও দগ্ধ ইরা বার? ভাই 'খণ্ডিভিগের কর্তব্য এই যে) 'আগ্ম-বিচাের 
গণ্ডগোলের মধ্যে না পড়িয়া শরীর যন্তদিন বাঁচি! থাকিবে তক্তদিন প্থণকরি- 


আব্িভৌতিক ব্ুখবার । ৭৯ 


যাও উৎসব করিবে"__খণং কৃত্া স্বতং পিৰেৎ০ কারণ মরিবার পর আর কিছুই 
থাকে না। চার্বাক ভারতবর্ষে জন্মিস্বাছিলেন বলিয়া ঘ্বতের উপরে তাহার লোভট 
ৰেশি ছিল। নতুবা! “থণং কৃত! সরাং পিবেং"এইরপূ হুতরটির রূপান্তর দেখা ঘাইত! 
কোথায় বা ধন্ম, কোথায় ব৷ পরোপকার ! এজগতে ষত পদার্থ পরমেশ্বর 
শিৰ শিৰ! ভুল হইয়াছে ! পবমেশ্বর আসিল কোথা হইতে ?--এই জগতে ০ 
কিছু বন্থ আমি দ্েখিতেছি সে সমন্তই আমীরই উপভোগের জন্য । সে সকলে: 
অন্য কোন ব্যবহাব দেখা যায় না,_নাই ই! আমি মরিলেই জগৎ অস্তহিত 
হইল। তাই, যতদিন ৰাচি তত দিন আজ এটা, কাল ওটা, এইরূপ যাঁহ 
কিছু সমস্ত আমাব আয়ত্ত করিয়া লইয়া আমার সমস্ত বাসনা কামনা আঁ 
পৰিত্ৃপ্ত কবিব। আমি যদি তপস্যা কবি কিংবা দীন করি, সে সমস্তই আম" 
মহন্ধ বৃদ্ধিব জন্যই কবিব। এবং আমি যদি রাজসথয় বা অশ্বমেধ যজ্ঞ করি, তা৷ 
কেখল আমাৰ অধিকাৰ সর্বত্র অবাধিত প্রদর্শন করিবার জন্যই করি। 
সারা*শ,-_এই জগতেৰ “আমিই একমাত্র কেন্দ্র) ইহাই সমস্ত হ 
বহস্য, বাকী সব মিথ্যা। “ঈশ্বরোহহমহং ভোঁগী সিদ্বোহহং বলবান্‌ সুখী" 
( শী, ১৬, ১৪) আমিই ঈশ্বব, আমিই ভোগী, আর আমিই সিদ্ধ, আমিই 
বল্বান্‌ ও সুখী _এই প্রকারেৰ আহ্থরী মতাভিমানীদিগের বিষয় গীতা 
-ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পবিবর্তে জাবালির ন্যায় এই 
দার্ণের কোন বাক্তি অঞ্জুনেব পাশে বসিয়া অর্জুনকে ষদি উপদেশ দিতেন 
তাহ! হইলে তিনি প্রথমেই অজ্জুনকে মুখখাবৃডা দিয় বন্িতেন-_ওরে তুই 
কিমূর্ঘ! যুদ্ধে সকলকে জিতিয়! অনেক প্রকারের রাজভোগ ও বিলাঁঃ 
উপভোগেব এই উত্তম সুযোগ পাইয়াও “ইহা কবিব কি উহা করিৰ, এইক . 
বার্থ প্রলাপ কেন করিতেছিস? এরূপ স্যোগ আর আসিবে না। কোথাকা 
আত্মা আর কোঁথাকাৰ আত্মকুটুঙ্বের জন্য বসে আছিস্! ভারী ভুল! ভু 
হস্তিনাপুরের সাম্রাজ্য সুখে ও নিষণ্টকে ভোগ কব! ইহাতেই তোর পর 
কল্যাণ। নিজের প্রত্যক্ষ ্রহিক সুখ ব্যতীত এই জগতে আব আছে কি? 
কিন্তু অঙ্ঞুন এই জঘন্য স্থার্থসাধক ও নিছক্‌ খ্মাত্মস্তরী রাক্ষলী উপদে 
অপেক্ষা না করিয়া প্রমেই ্ীকুষ্ণকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে__ 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি দ্বতোহপি মধুস্দন। 
অপি ব্রেলোক্যবাজ্যস্য হেতোঃ কিং মহীক্কৃতে ॥ 

“শুধু পৃথিবী কেন, সমস্ত ব্রৈল্যোক্যের রাজ্যও (এ * বড় বিষয়নখ) ষদি (এ 
বুধে) আমি পাই, তবু নামি কৌরবদিগকে বধ কাঁ, ₹ইচ্ছা করি না। আম্মা 
"বদি গলা কাটা ঘুম তাহাও স্বীকার!” (গী, 5", )। অঞ্জন এপ্রথমেই থে 
আত্মদলবী নিছক স্বার্থপরান্ণ ও আধিতৌতিক স্খ্বাদের এই প্রকারে নিষে 
করিংগন, পেই আন্ুরী মতের কেবল উল্লেখ মাত্রেই তাহার, খণ্ডন হয় বল 


৮-০ গাতারহস্য অথব৷ কর্মযোগশাস্ত্র | 


বাইতে পারে। লেকের যাই হৌক্‌ না কেন, কেবল আমার নিজের বিষয়ো- 
পভোগন্থথকেই পরম পুরুার্থ মনে করিয়া! নীতি, ও ধর্মবিসর্জনকারী আধি- 
ভৌতিকবাদীদিগের এই অত্যন্ত কনিষ্ঠ শ্রেণী, কর্মযোগশাস্ত্রসংক্রাস্ত সমস্ত গ্্থ- 
কার এবং সাধারণ লোকেরও নিকটে এক্ষণে অত্যান্ত অনীতিমূলক, ত্যাজ্য ও 
'গহিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে । অধিক কি, এই পন্থাটি নীতিশাস্্ব কিংব! 
নীতিবিচার নামেরও যোগ্য নহে। তাই, এই সম্বন্ধে বেশী আলোচনা না করিয়া 
আধিভৌতিক স্ুখবাদীদিগের দ্বিতীয় বর্গের দিকে ফেরা যাক্‌। 
সুস্পষ্ট নগ্ন স্বার্থ বা আয্মোদরভরণপর্বস্বতা জগতে চলে না । কারণ, আধি- 
ভৌতিক-বিষয়স্থখ প্রত্যেকের অভীষ্ট হইলেও, নিজের স্থখ অন্য লোকের সুখ- 
ভোগের যখন অন্তরাক্স হয় তখন অন্য লোকেরা আমার নিজের সুখের বিশ্ব না 
জন্মাইয়া নিরন্ত হয় না, ইহ! প্রত্যেক লোকই নিজের অভিজ্ঞতায় জানে। তাই, 
আর কতকগুলি আধিভৌতিক পঙ্ডিত এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে, নিজের সুখ 
বা স্বার্থসাধন আমার সাধ্য হইলেও, অন্য লোকদ্িগকে নিজের মতো "সাহায্য 
করা! ব্যতীত নিজেরও সখলাভ হইতে পারে না, তাই নিজের স্থুখের জন্য, দূর- 
দর্শিতাঁসহকারে অন্যেরও সুখের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । এই 
আধিভৌতিকবাদীদিগকে আমি অন্য বর্গের অন্তভূক্ত বলিয়া গণনা করি। কিন্ত 
নীতির আধিভৌতিক উপপত্তির প্রকৃত আরম্ভ এইথান হইতেই হয় বলিলেও চলে। 
কারণ ইহীরা চার্বাকের ন্যায় সমাজ-বিধরণের জন্য নীতির বন্ধন নিশ্রয়োজন, 
সে কথা৷ বলেন না; কিন্তু এ সমস্ত নীতি কেন পালন করা আবশ্যক, ইহার! 
স্বীয় বিচারদৃষ্টিতে তাহার কারণ উল্লেখ করিক়্াছেন। ইহীীর! বলেন যে, জগতে 
অহিংসাধর্্ম কিরূপে উৎপন্ন হইল কিংবা লোকের! তাহা কেন পাঁলন করে তাহার 
সুস্ম বিচার করিলে, “আমি অন্যকে মারিলে অন্যেরাও আমাকে মারিবে ও পরে 
আমার সুখ চলিয়া যাইবে” এই স্বার্থমূলক ভয় ব্যতীত তাহার অন্য কোন গভীর 
কারণ নাই, এইরূপ দেখা যায়। অহিংসাধর্মের ন্যায় “অন্য সমস্ত ধর্খুই এই 
প্রকার স্বার্থমূলক কারণেই প্রচলিত হইয়াছে । আমার ছুংখ হইলে আমি 
ধাদি এবং অন্যের ছঃখে আমাদের দয়া হয়। কেন? আমারও কখনো 'এ্ররূপ অবস্থা 
হইতে পারে এই ভীতি, সুতরাং নিজের ভাবী ছুঃখ, মনে আইসে--এই কারণেই 
কি নহে? পরোপকার, ওদার্য্য, দয়া, মায়া, কৃতজ্ঞতা, নঘ্রতা, মৈত্রী প্রভৃতি 
যে সকল গুণ প্রথম দৃষ্টিতেই হকের স্বখের নিমিত্ত আবশ্যক বপিয়। মনে হয়, 
'সে সমস্তই মুল দেখিতে গেলে, আমার নিজেন্নই স্থথের, জন্য কিংবা নিজেরই 
ছুখনিবারণের জন্য। কেহ কাছ্াকে সাহায্য করে বা দান করে--কেন? ইন্বই, 
কি তাহার কারণ নহে যে, আমার নিজের সঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য লোকেও 
আমাকে সাহাধ্য করিবে? আমার উপর লোকেরা দয়া করিবে বলিয়। আমিও 
তাহাদের উপর্‌ দয়া'করি"। নিদীনপক্ষে, লোকেরা ভাল বলিবে, অন্তত এই স্বার্থ. 


আধিভৌতিক স্ুখবাঘ । ৮১ 


সূলক হেতুটিও আমাদের মনের“মধ্যে নিহিত থাকে ৷ পরোপকার ও পরার্থ এই 
.ছুই শব নিছক ভ্রান্তিমূলক। একমাত্র স্বার্থই সত্য) এবং স্বার্থ অর্থে নিজের 
স্থখলাভ কিংব! ছুঃখনিৰারণ। মাত। সন্তানকে স্তন্য দেন, তাহার কারণ মাতার 
প্রেম নহে; ইহার প্রক্কত কারণ এই ঘে, মাতার স্তনের স্কীতি তাহাকে কষ্ট 
দেয় ৰলিয়া৷ সেই কষ্ট নিবারণের জন্য, কিংবা পরে সন্তানেরা তাহার প্রতি মমতা 
করিরা তাহাকে সুখ দিবে .এই স্থার্থসিদ্ধির জন্যই সে এই স্বার্থসাধক উপার 
অবলম্বন করি! থাকে,__প্রেম বাৎসল্যাদ্ির ইহাই মূল কারণ! দ্বিতীয় বর্গের 
আধিভৌতিকবাদী স্বীকার করেন যে, আমার নিজের সুখের জন্য যাহাই হউক 
না, কিন্তু ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখিক্সা এমন নীতিধন্্ম পালন করা উচিত, ষাহাতে 
অন্যেরও সুখ হইতে পারে--বদ্‌, এইখানেই এই মতের সহিত চার্বীকমতের 
প্রভেদ। তথাপি চার্ধাকমত-অনুসারে এই মতেও স্বীকার করা হয় যে, মনুষ্য 
নিছক বিষর়ন্ুখরপ স্বার্থের ছাচে ঢাল! এক পুতুল । ইংলণ্ডে হব্স, এবং ফ্রান্সে 
হেল্বেশিরস এই দত প্রতিপাদন করিয়াছেন । কিন্তু এই মতের অনুগামী এক্ষণে 
ন। ইংলগ্ডে ন1 অন্যত্র বেশী পাওয়া যায়। হব্সের নীতিধর্মের এই উপপত্তি 
, বহুলপ্রগার হইলে পর বট্লরের * ন্যান্ বিদ্বানেরা উহার খণ্ডন করিয়া সপ্রমাণ 
করিলেন যে, মানবন্ব ভাব নিছক স্বার্থপর নহে» স্বার্থের ন্যায় ভূতদয়া, প্রেম, 
'্কতজ্ঞত। প্রভৃতি পদৃগুণও নুনাধিক পরিমাঁণে মন্থষ্যের মধ্যে জন্ম হইতেই নিহিত 
থাকে । এই নিমিত্ত, কোন ব্যবহার বা কম্মের নৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করিবার 
সমর, কেবল স্বার্থের দিকে কিংবা দূরদর্শী স্বার্থের দিকেই না৷ দেখিয়া, স্বার্থ ও. 
পুরার্থ মানবস্বতাবের এই ছুই নৈসগিক, প্রবৃত্তির দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাখা 
আবশ্যক । বাধিনীর ন্যায় ক্রুর জানোয়ার পর্যন্ত আপন বাচ্ছাদের রক্ষণার্থ 
যখন প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে, তখন সকল মনুষ্যের মধ্যে প্রেম ও পরোপকার- 
বুদ্ধি নিছক স্বার্থ হইতেই উৎপন্ন হইগ্সাছে এরূপ বলিতে পারি না। ইহা হইতে 
সিদ্ধ হইতেছে যে, কেবল দূরদর্শী স্বার্থবুদ্ধিতেই ধন্মীধর্ম্ের পরীক্ষা কর! শাস্ত্র 
দৃষ্টিতেও উচিত'নহে। কেবল সংসারেতেই আসক্ত থাকায় যাহাদের বুদ্ধি পরি- 
শুদ্ধ হর নাই এইরূপ মনুষ্য এ জগতে অন্যের জন্য যাহা কিছু করে তাহা অনেক 
সময় নিজের হিতের জন্যই করিয়া থাকে, এই কথা আমাদের প্রাচীন পর্ডিত- 
দিগেরও মনে আসিরাছিল। মহারাষ্ট্রে তুকারাম্ত বড় তগবন্তক্ত ছিলেন। 
্বা্থড়ীর তরে কাদে বৌ$ কিন্ত: মনের ভাব ভিন্ন প (গা, ২৫৮, ৩. ২.) 
এইুরুপু তুকারাম ' বলিয়াছেন। অনেক পণ্ডিত্র/ হেল্বেসিরসকেও ছাড়াই 
গয়্াছেন। উদাহরণ যথা- 
»হব্সের নত তাহার 1,2/2/727 এস্থে প্রস্ধ হইয়াছে; এবং বৃট্লরের মত ভাহার 
987710%5 0% 72%%:2% %2/76 এই প্রবন্ধে বিবৃত হইয়াছে | হেল্ভেশিয়সের পুত্ত- 
কের নার, মরূলি স্বী্ন 10100 বিষয়ক গ্রন্থে দিয়াছেন | (০01; 1], 590, ৮.) 


৮২ গীতারহস্য অথবা কর্্মযোগশান্ত্ী । 


মহ্ুষযের সমন্ত স্বার্থ ও পরার্থপ্রবৃত্তিই দৌষময় হইয়া থাকে--গ্রবর্তনালক্ষণা 
দোষা:_এই গৌতম-্ায়স্থত্রের (১. ১. ১৮) বনিয়াদে ব্রহ্গসুত্রভাষ্যে শঙ্করা- 
চাধ্য যাহ! কিছু বলিয়াছেন (ৰে স্থ. শাংভা" ২" ২. ৩), তাহার উপর টাক! 
করিৰার সময় আনন্দগিরি লিখিযাছেন যে, “আমার হৃদয়ে কাকুণ্যবৃত্তি জাগ্রত 
হইলে, তাহা হইতে আমাদের যে ছুঃংখ হয় তাহা দুর করিবার জন্ত আমরা 
লোকের উপর দয়! কিংব! পরোপকার করিয়া থাকি।” আননগিরির এই যুক্তি 
প্রায় সমস্ত সব্নযাসমার্গীর গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়৷ ষায়। উহার দ্বারা মুখ্যব্ধপে ইহাই 
সিদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখা যায় ষে, সব কর্্মই স্বার্থপর অত এব ত্যাঙ্য। কিন্তু 
বৃহগারণ্যক উপনিষদে, বাজ্ঞবন্ধ্য ও তাহার স্ত্রী মৈত্রেরী ইহাদের ষে কথোপকথন 
ছুই স্থানে আছে (বৃ, ২.'৪) ৪. ৫), তাহাতে আর এক চমৎকার রীতিতে এই 
হুক্তিবাদের উপযোগ কর! হইয়াছে। “আমার অমৃতত্ব কিসে লাভ হইবে ?” 
মৈত্রের়ীর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সমজ়্ ফাক্ঞবন্কা তাঁহাকে বলিলেন যে, "মৈত্রেনী ! 
স্্ী স্বা্থীকে থে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্ত নহে )-_আত্মপ্রীত্যর্থ ই ভালবাসে । 
সেইব্দপ পুত্রকে পুত্র বলিয়া আমরা! ভালবাসি না, আমার নিজের জন্ঠ পুত্রকে 
ভালবামি। * ধনসম্পত্তি, পণ্ড ও অন্ত সমস্ত পদার্থেই এই নীতি প্রযুক্ত হইতে 
পারে। “আত্মনস্ত কামার সর্ব্ং প্রিয়ং ভবতি”_-আত্মপ্রীত্ার্থ সমস্ত পদার্থ আমা- 
দের প্রি হইয়া থাকে । এবং সমস্ত প্রেমই ধদি এইরূপ আত্মমূলক হয়, তবে 
আত্মাকে (আমি ) প্রথমে চেনা আবশ্তক নহে:কি ?” এইরূপ বলিয়া শেষে 
বাঁজ্বন্ধ্য উপদেশ দিলেন-_আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে! নিদিধ্যাসিতব্যঃ__ 
“আত্মা কে (প্রথমে ) তাহা দেখ, শোনো, এবং তাহার মনন ও ধ্যান কর”। 
এই উপদেশ অনুসারে আত্মার প্ররুত স্বরূপ একবার জানিতে পারিলে তাহার. 
পর সমস্ত জগতই আত্মময় দৃষ্ট হয়, এবং স্বার্থ ও পরার্থের ভেদও মন হইতে 
বিলুপ্ত হর়। খাজ্ঞবন্কোর এই যুক্তিবাদ আপাতত হব্‌সের অনুরূপ বলিয়া মনে 
হয়) কিন্তু ইহা! জান! কথা ষে, এই উভয় হইতে উপপঞ্ন সিদ্ধান্ত পরস্পরবিরুদ্ধ। 
হুব্স্‌ স্বার্থকেই প্রাধান্ত দেন এবং সমস্ত পরার্থকে দূরদশী স্বার্থেরই এক আকার 
ভাবিয়া বলেন বে, স্বার্থ বাতীত এই জগতে আর কিছু নাই। যীজ্ঞবন্থ্য “দ্বার্থ 
এই শন্বান্তভূতি ন্থ' (আপনি ) এই পদের বনিয়াদে দেখাইয়াছেন যে, অধ্যাতব- 
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1168777655 ০/ 4114772)) 74276, নামক প্রবন্ধে এই যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। 
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দৃষ্টিতে আমার এক আত্মাতেই সমস্ত ভূতের ও সমস্ত তৃতেতেই আমার আত্মার 
অবিরোঁধে কিব্ূপে সমাবেশ হঙ্গ। ইহা দেখাইয়া স্বার্থ ও পরার্থ এই উভরের মধ্যে 
, অবভাসমান দৈতের বিরোধও ভাঙ্গিয়া দিলেন। যাজ্ঞবক্ক্যের উক্ত মত এৰং 
সন্যাসমার্গ সম্বন্ধে পরে আরও বিচার করা যাইবে । “সাধারণ মনুষ্যের প্রবৃত্তি 
স্বার্থপর অর্থাৎ আত্মন্খপর হুইয়া থাকে” এই একই বিষয়ের ন্যুনাধিক গৌরৰ * 
প্রনান করিয়৷ কিংব। উহাকে সর্বথ! অপবাঁদরহিত ব| অব্যভিচারী হ্বীকাঁর করিরা 
আমাদের প্রাচীন গ্রস্থকারেরা উহ! হইতেই হবসের বিপরীত অন্য সিদ্ধান্ত কিরূপে 
বাহির করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্তই এইস্থানে বাজ্ঞবন্ক্যাদির উল্লেখ 
করিয়াছি 
একথা যখন সিদ্ধ হইল যে, ইংরেজ গ্রস্থকার হব্‌স্১ও ফরাসী পণ্ডিত হেল্‌- 
ভেঙিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুসারে মনুষ্যস্বভাব নিছক স্বার্থপর অর্থাৎ তমোগুণী 
রাক্ষমী নহে, কিন্ত স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরোপকার-বুদ্ধিরূপ সাত্বিক মনোবৃত্তিও 
মনুষ্যের অন্তরে জন্ম হইতেই নিহিত থাকে ; অর্থাৎ যখন ইহ! স্থির হইল ষে, 
পরোপকার শুধু দূরদর্শী স্বার্থ নহে, তখন স্বার্থ অর্থাৎ স্ব-স্থুখ এবং পরার্থ অর্থাৎ 
অন্যের সখ এই ছুই তত্বের উপরে সমান দৃষ্টি রাখিস! কার্য্যাকা ধ্যব্যবস্থিতি- 
শাস্ত্রের রচন! করিবার প্রয়োজন প্রতীত হইতেছে । ইহাই আধিভৌতিকবাদী- 
দিগের তৃতীয় বর্গ। তথাপি কি স্বার্থ কি পরার্থ, উভয়ই এঁহিক স্ুখবাচক, 
" এ্রহিক সুখের ওদিকে আর কিছুই নাই, এই আধিভৌতিক মত এই পক্ষেও 
অস্ষুপ্ন রহিয়াছে । এইটুকু প্রভেদ যে, এই পন্থার লোকের! স্থার্থবুদ্ধির ন্যায় 
পরার্থবুদ্ধিকেও নৈসর্ণিক স্বীকার করিয়া বলেন যে, নীতির বিচার করিবার 
সমস্ত স্বার্থের ন্যায় পরার্থকে ও আমাদের দেখ! কর্তব্য । সাধারণতঃ স্বার্থ ও পরার্থ 
ইহাদের মধ্যে বিরোধ উৎপন্ন হয় না, তাই মনুষ্য যে কোন কর্ম করে তাহা 
প্রায়ই সমাজের হিতকর হয়। একজন ধন সঞ্চয় করিলে তাহাতে সমস্ত সমাজের ও 
হিত সাধিত হয়) কারণ? সমাজ অর্থে অনেক ব্যক্তির সমূহ এবং যদি এঁ সমাজের 
প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি না করিয়া আপনাপন লাভ করে, তাহাতে সমাজের 
কল্যাণই হয়) এইজন্য এই মার্গের লোকেরা স্থির করিয়াছেন যে নিজের সুখের 
প্রতি হর্লক্ষ্য না করিয়া যদি কেহ লোকের হিতসাধন করিতে পারে তাহাই 
তাহার কর্তব্য" কিন্তু এই পক্ষের লোক পরার্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন না, এবং 
লেন যে, সকল সমরে নিজের বুদ্ধি অনুসারে, স্বার্্ শ্রেষ্ঠ কি পরার্থ শ্রেষ্ঠ ইহার 
বিচার করিবে। ইহার পরিণাম এঁই হয় যে, যখন স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ 
উপস্থিত হয়, তখন অনেকে লোকের সুখের জন্য নিজের সুখ কতটা বিসর্জন 
করিবে ইহার নির্ণয়ে গোলযেট্ুগ পড়িয়া অমেক সময় -স্বার্থেরই দিকে বেশী 
ঝুকিয়া পড়ে ॥ উদ্দাহরণ যথা, স্বার্থ ও পরার্থ ছই-ই সমান প্রবল বলিয়া 
মালে সত্যেয় জন্য গণ দেওয়া কিংবা! রাজ্য হারানো! জুনের কথা, ধনের ক্ষতি 
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অধিক হইলেও উহা! সহা করিবে কিনা, ইহা এই মার্গের মতান্থসাঁরে নির্ণয় হয় 
ন।। কোন উদারচিত্ত ব্যক্তি পরার্থের অন্য নিজের প্রাণ দিলে, এই মার্গাবলম্বী 
লোক কদাচিৎ তাহার প্রশংস! করিবে । কিন্তু নিজের সম্বন্ধে শ্রীব্ূপ প্রসঙ্গ 
উপস্থিত হইলে, স্বার্থ ও পরার্থ এই ছুই নৌকায় যে সকল পণ্ডিত সর্বদাই পা দেন 
তাহার! স্বার্থের দিকেই যে অধিক ঝুকিবেন তাহা আর ৰলিতে হইবে না। 
*হবৃসের ন্যায় ইহারা পরার্থকে স্বার্থেরই দূরদর্শী প্রকারতেদ বলিয়া মানেন না) 
কিন্তু ইহা মনে করেন যে, স্বার্থ ও পরার্থ উভরকে তৌলে স্থাপন পূর্বক উহাদের 
তারতম্য অর্থাৎ ন্যুনাধিক্য বিচার করিয়! খুব চতুরতার সহিত তাহারা নিজের 
“নিজের স্বার্থের নির্ণয় করিয়া থাকেন; এইজন্য এই পশ্থার লোকের! আপন 
মার্সকে “উদাত্ত” বা! “উচ্চ” বা *জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থ” (কিন্ত স্বার্থ বটে) নাম দিয়! 
তাহারই মাহাত্ম্য কীর্তবৰ করিয়া থাকেন।* কিন্তু ভর্তৃহরি কি বলিতেছেন 
দেখ_ 
একে সৎপুরুষাঃ পরার্থঘটকাঃ স্বার্থান্‌ পরিত্যজ্য যে 
সামান্যাস্ত পরার্থমুদ্যমবতঃ স্বার্থাবিরোধেন ষে। 
তেহুমী মানবরাক্ষসাঃ পরহিতং স্বার্থায় নিষ্বস্তি যে 
যে তু ্নস্তি নিরর্থকং পরহিতং তে কে ন জানীমহে ॥ 
“নিজের লাঁত ছাড়িয়া দিয়া বাহারা লোকের কল্যাণ করিয়া থাকেন তীহারাই 
প্রকৃত সৎপুরুষ ; স্বার্থ না ছাঁড়িয়। লোকের হিতের জন্য বাহার! চেষ্টা করিয়া 
থাকেন তাহার। সাধারণ পুরুষ; এবং নিজের লাভের জন্য লোকের ক্ষতি 
যাহারা করে তাহার! মনুষ্য নহে, তাহারা রাক্ষস) কিন্তু ইহাদের পরেও, 
বাহার! নিরর্থক লোকহিত নষ্ট করে, তাহাদের কি নাম দ্দিব তাহা জানি 
না” (নী, শ, ৭৪)। রাজধন্ম্ের উত্তম অবস্থা বর্ন করিতে গিয়া কালিদাসও 
ৰলিয়াছেন-__ - | 
স্বস্থখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোৌকহেতোঃ। 
প্রতিদিনমথব! তে বৃত্তিরেবন্থিধৈব ॥ 
পনিজ সুখের অভিলাষ ন৷ করিয়া তুমি প্রতিদিন লোৌকহিতের জন্য কট করিরা! 
থাক। অথবা তোমার বি বা ব্যবসায়ই এইরপ* ( শরুং, ৫, ৭)। ভর্তৃহরি 
কিংবা কালিদাস দেখেন নাই যে, কর্মযোগশান্ত্রে স্বার্থ ও পরার্থ এই ছুই তত্বই 
স্বীকার করিরা উহাদের তারতম্যের দ্বারা ধন্মীধর্মের ৰা কর্ীকর্মবের নির্ণয় 
«কেমন করিয়! করিতে হইবে , তথাপি পরার্থের জন্য ধাহারা স্বার্থ ত্যাগ করেন 
সেই সব পুরুষকে তাহারা যে প্রথম স্থান দিয়াছেন, ভাহ! নীতিৃর্টিতেও ন্যাব্য। 
এই মার্সগের লোকেরা এই সম্বঞ্থে বলেন যে, “তান্বিকদৃষ্টিতে পরা রে হইলেও 


৯ ইংরাজীতে ইহাকে ঢ [977118157760 9616-1006755% বলে। আঙগি ইহার ভাষা 
স্বরে, উদযা” কিংবা -উচ্চ,দ্থার্মণ কষাছ্িয়াছি। 
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সনাতন বিশুদ্ধ নীতি কি, ভাহা ন! দেখিয়া, সাধারণ ব্যব্হারে “সাঙান্য' সন্থুব্য 
কি ভাবে কাজ করিবে তাহাই স্থির করিতে হইবে; এবং সেই কারণে জ্ঞানদীপ্ত 
স্বার্থকে আমর! যে অগ্রস্থান দিই তাহাই ব্যবহারদৃষ্টিতে সমুচিত 1” * কিন্ত 
"আমাদের মতে এই যুক্তিবাদে কোন লাভ নাই। বাজারে ব্যবহৃত ওজন 
মাপে সর্বদাই কিছু কমি বেশী হইয়া থাকে ; বস্‌--এই কারণে যদি রাজ- 
দরবারে সকলের প্রমাণভূত বলিয়া নির্ধারিত ওজনমাপেও ন্যুনধিক্য রাখা! 
হয়, তবে কি আমর! সেই সম্বন্ধে অধিকারীদিগের উপর দোষারোপ করি না? 
কর্্মযোগশাস্ত্রেও এই নীতি প্রঘুক্ত হইতে পারে। নীতিধর্্ের পূর্ণ, শুদ্ধ ও, 
নিত্য স্বরূপ কি,_ইহার শাস্ত্রীয় নির্ণর সম্পাদনার্থ ই নীতিশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে; 
এবং এই কাঁজ নীতিশান্ত্র বদি না করে তবে নীতিশান্ত্র নিষ্ষল বলিতে হইবে। 
জ্ঞানাজে কত স্বার্থ” সাধারণ মঙ্গুষ্যর দার্ণ_সিজ্বিক্‌ যে ইহা বলেন, তাহা 
কিছু মিথ্যা নহে। ভর্ভৃহরিও তাহাই বলেন। কিন্তু এই সাধারণ লোকদিগেরই 
পরাকাষ্ঠা-নীতিমত্ত সম্বন্ধে কিরূপ মত তাহা যদ্দি অনুসন্ধান করা যায়, তাহা 
হইলে দেখ' যাইবে যে. সিজ্বিক্‌ *জ্ঞানদীপ্ত উচ্চ স্থার্থে” ষে মহত্ব আরোপ 
করিয়াছেন তাহা ভ্রান্তিমূলক 3 কারণ সাধারণ লোকেরও ধারণ! এই বে, নিষ্কলঙ্ক 
নীতির মার্গ কিংবা সংপুরুষদ্দিগের অন্ুক্ুত আচরণের মার্গ_ইহা সাধারণ 
স্বোদর-পূরণ মার্গ হইতে শ্রেয়ন্কর ! উপরি-উক্ত শ্লোকে ভর্ভৃহরি ইহাই বিবৃত 
. করিয়াছেন । 
আধিভৌতিক ম্খবাদের নিছক স্থার্থা, দূরদর্শী স্বার্থী ও উভরবাদী ঝ! 
জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থা,_-এই ষে তিন মার্গ আছে, সেই তিন মার্গ সম্বন্ধে এতক্ষণ 
পর্য্যন্ত বিচার করিয়৷ তাহাদের মুখ্য দোষগুলি কি তাহ! বলিয়াছি। কিন্ত 
স্ইহাতেও সমস্ত আধিভৌতিক মার্গ স্ট্ষ হয় নাই। সাত্বিক আধিভৌতিক 
পণ্ডিতির। 1 প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমস্ত আধিভৌতিক মার্গের মধ্যে "একই 
মনয্যের স্থখের দিকে লুক্ষ্য না করিয়া, সমস্ত মন্থয্যেরই আধিভৌতিক ন্ুখ- 
তঃখের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নৈতিক কার্যাকার্য্যের নির্ণয় করা 
আবশ্যক” । এইরূপ মার্গই শ্রেষ্ঠতম মার্গ। একই কার্যে একই সময়ে সমান্ধের 
কিংবা! জগতের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির সুখ হুইতে পারে না। একজন যাহ! 
স্থখ_ ৰলিয়। মনে করে, অন্যের নিকট তাহাই দুঃখজনক । কিস্তু পেচকের 
* ১10£৮1০5 117%925 97 42405513০০1: 1, 0009, 11, $ 9 
[2 78-87-215০ 13০০ 1. 018, চট 3 1১ 474 এই তৃতীর পন্থা 
31810, বাহির করিয়াছেন এরাপ নহে; কিন্তু সাধ্যরণ হুশিক্ষিত ইংরেজ লোক প্রান এই 
পম্থারই অনুগামী ; ইহার 007017)91) 99796যাত্ছে110া এইরূপ নাফ আছে। 
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85965960009) ইহাক্গ অহ্াদ করিদাছি--“অর্ধিকাংশ লো অধিক কুখ”।, 
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আলোক ভাঁল লাগে না বলিয়। আলোক ত্যাজ্য এরূপ কেহ ৰলে না, সেইরূপ 
কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের কোন কথ! লাভজনক মনে না হইলেও তভীহ! ষে 
সকলের পক্ষেই হিভাবহু নহে-_-একথা কৃন্্রষোগশীন্্ও বলিতে পারে না! 
এবং এই ফারণেই “সকল লোকের সুখ* এই শব্গগুলির "অধিক লোকের অধিক 
, সুখ*-__এই অর্থও করিতে হয়। সারকথা,_প্যাহাতে অধিক লোকের অধিক 
সুখ হয়_-তাহাই নীতিদৃষ্টিতে ন্যাব্য ও গ্রাহ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে*-_এই 
মার্গের এইরূপ মত। আঁধিভৌত্িক সুখবাদের এই তত্ব আধ্যাত্মিক মার্গও 
*ক্বীকার করিয়া থাকে । অধিক কি, এই তত্ব আধ্যাত্মিকবাদীর! অতি প্রাচীন- 
কালে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন) প্রভেদ এইটুকু যে, আধি- 
ভৌতিকবাদীরা এক্ষণে একটা বিশেষ রীতিতে উহার উপযোগ করিয়াছে মা্র। 
তুকারামের কথা অন্কসারে “জগতের কল্যাণেরই জন্য সাধুদিগের বিভূতি | 
পরোপকারের জন্য তাহারা দেহকে কষ্ট দেন।” ইহা কাহাকেও বুঝাইয়! 
বলিতে হয় না। সুতরাং এই তত্বের সত্যতা সম্বন্ধে কিংবা ওচিত্য সম্বন্ধে কোন 
বিরোধই নাই। স্বয়ং ভগবদগীতাতেও পূর্ণ যোগযুক্ত অর্থাৎ কর্্মষোগযুক্ত 
জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বলিবার সমন “সর্বভূতহিতে রতাঃ” অর্থাৎ সর্বভূতের 
কল্যাণ সাধনেই তাহারা নিমগ্ন, এইরূপ দুইবার স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে: (গী, 
৫২৫ ১২-৪)। ধর্ম্াধর্শের নির্ণযার্থেও আমাদিগের শান্্রকার যে এই তব্বের 
প্রতি সর্বদাই লক্ষ্য রাখেন তাহ! দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদত্ত “যদ্ভূতহিতমত্যন্তং 
তৎ সত্যমিতি ধারণ” এই মহাভারতের বচনে স্পই প্রকাশ পায়। কিন্ত 
আমাদের শান্্কারদিগের উক্তি অনুসারে, “সর্বভূতহিত”কে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের 
আচরণের বাহ্য লক্ষণ স্থির করিয়া ধর্্াধন্্ম নির্ণয়ার্থ প্রসঙ্গ বিশেষে 'স্থুলভাবে 
উহার উপযোগ কর! এক কথা; এবং উহাকে নীতিমত্তার সর্বস্ব মনে করিয়া 
অন্য কোন বিষয়ের বিচার না করিয়া, কেবল এই ভিত্তির উপরেই নীতিশাস্ত্ের 
সমস্ত ইমারত খাড়া করা পৃথক কথা । এই উভয়ের মধ্যে অনেক . পার্থক্য । 
আধিভৌতিক পণ্ডিত অন্য মার্গ শ্বীকাঁর করির! প্রতিপাদন করিয়া থাকেন 
যে, অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত নীতিশাস্ত্রেরে কোন সম্বন্ধ নাই। ভাই, তাহার 
এই কথা কতট! যুক্তিসংগত তাহা! আমাদিগের এখন দেখিতে হুইৰে। “মুখ 
ও “হিত+ এই ছুই শব্দের অর্থে খুবই ভেদ আছে) কিন্ত আপাতত এ ভেদ যদি 
একপাশে সরাইয়া রাখা হর এবং “সর্বস্ৃতহিত অর্থে "অধিক লোকের অধিক 
'স্ুুখ” ধরিয়াই কাজ চালালে! হর, তথাপি, কার্ধ্যাকার্ধ্যনির্যয়ের কাধে কেবল 
এই, তত্বেরই উপযোগ করিলে দেখা যায় বে, অনেক গুরুতর বাধাবিষ্ব উৎপন্ন 
হইয়। থাকে । মনে কর, এই তৰ্বৈর কোন আবধিভৌতিক উপদেষ্টা অঙ্জুনকে 
উপদেশ দিতে গেছেন; তিনি তাহাকে কি উপদেশ দিতেন? ইহাই নাঁকি 
যে, ল্তাক্ভীক্স যুদ্ধে তোমাদের জন্মলাভ হইলে, হদি অধিধা মোষের অধিক সুখ 
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হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবেই ভীম্ম্ে বধ করিয়াও যুদ্ধ করা ভোদার কর্তব্য” ? 
বাহ্ৃদৃষ্টিতে এই উপদেশ অত্যন্ত সহজ ও সরল বলিয়া! মনে হয়; কিদ্ধ একটু 
তলাইয়। দেবিলে, উহার অপূর্ণত| ও বাধা বুঝা যায়। অধিক অর্থে কত 
লোক? পাগুবদিগের সাত, আর কৌরবদিগের এগারো অক্ষৌহিণী লো ; 
পাঁগুবদিগের পরাজয় হইলে এই এগারো অক্ষৌহিণীর ন্ুখ হইত,_-এই যুদ্রি- 
ৰাদে, পাওবদিগের পক্ষ ন্যায়ের বিরোধী পক্ষ ছিল, একথা বলা যাইতে পারে 
কি? গুধু ভারতীর যুদ্ধ সম্বন্ধে কেন, অন্য অনেক প্রসঙ্গেও কেবল সংখ্যা ধরিয়া 
নীতিমত্তার নির্ণর করা ভুল। লক্ষ ছুর্জনের সুখ হওয়া অপেক্ষা যাহাতে একজন 
সঙ্জনেরও সস্তোষ হয় তাহাই প্রকৃত সৎকার্ধয,_ব্যবহার ক্ষেত্রে সকল লোকই 
এইকপ বুঝিয়া থাকে । এই ধারণা সত্য হইলে, এক ,সঙ্জনের সুথকে অক্ষ 
দুর্জনের সুখাপেক্ষা অধিক সুল্য দিতে হয়) এবং এ্ররূপ করিলে, অধিক 
লোকের অধিক সুখই” নীতিমত্তার পরীক্গার একমাত্র সাধন, এই প্রথম সিদ্ধা-' 
স্তটি ই পরিমাণে গঙ্থু হইয়া পড়ে। তাই, লোকের সংখ্যা কম কিংবা! বেশী 
হওয়ার সহিত নীতিমত্তার নিত্য সম্বন্ধ হইতে পারে না, একথা স্বীকার করিতেই 
হয়। আর একটা কথ! মনে করা উচিত যে, সাধারণতঃ সকল লোকে বে 
, বিষয়কে কখন কখন সুখাবহ বলিয়৷ মনে করে, তাহাই দুরদর্শী বাক্তি পরিণাসে 
সকলের পক্ষেই অনিষ্টজনক মনে করেন দেখা যায়। উদাহরণ যথা-_সক্রেটিস্‌ 
"ও যিশুধুষ্ট । ছুজনেই দেশভাইদিগকে আপন আপন মত কল্যাণজনক জানিরা 
তদমুসারে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তীহাদের দেশভাইরা তাহাদিগকে প্সমা- 
জের শত্রু” মনে করিয়া তীাহাদিগের জন্য “দেহাস্ত প্রায়শ্চিত্ত” ব্যবস্থা করিলেন। 
(ই সময়ের জনদাধারণ ও জন-নায়ক উভয়েই মিলিতভাবে "অধিক লোকের 
অধিক্‌ সুখ” এই তন্ব ধরিয়াই কাজ করিয়ছিল) কিন্তু এখন আমরা বলিতে 
পারি না যে, সাধারণ লোকের আচরণ ন্যাষ্য হ্ইয়াছিল। সারকথা, "অধিক 
লোকের অধিক সুখ”ই নীতির মুলতন্ব__ইহ! যদি মুহূর্তের জন্যও শ্বীকার কর! 
বায় তথাপি, তাহ। দ্বারা লক্ষকোটা লোকের সুখ কিসে হর এবং কি কক্ষিরা 
তাহ স্থির হইবে এবং কে স্থির করিবে, এ সকল প্রশ্নের কোন মীমাংসা! হয় না। 
সাধারণত, যে সকল লোকের স্ুুখছুঃস্বন্ধে প্রশ্ন উপস্থিত হয়, সেই সকল 
লোকের হস্তেই'ইহার মীমাংসার ভার দেওয়া! যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ 
প্রলঙ্গে, এতট। হ্যাঙ্গাম ছজ্জং করিবার কোন প্ররোজন হয় না; এবং ঘখন 
ঝোন গোলমেলে বিশেষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় তধন নিজের সুখ কিসে হয় 
, ইহার নিরুল বিচার করা সাধারণ বোকের লাধ্যারত হয় না। এই দ্দবন্থাকক 
ভৃতের হাতে জলন্ত কাঠ দিলে ষে পরিণাম হয়* “অধিক লোকের *অধিক নখ” 
এই মীতিতত্ব অনধিকারী লোকের হাতে পড়িলে রূপ পরিণামই হইয়! থাকে । 
ইহ, উপরি-উত্ত হুই গদাহরণে শ্প্ট 'উপলন্ধি হয়। প্রামদের এই নীতি- 
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ধর্দের তন্বটি আসলে সতা, কিন্তু অজ্ঞান লোকের! ঘি তাহার অপব্যবহার করে, 
আমর! তাহার কি করিব?” এই উত্তরের কোন অর্থ নাই। কারণ, কোন 
তৰ সত্য হইলেও তাহার উপষোগ করিবার অধিকারী কে এবং সেই অধিকারী 
ইহার উপষোগ কখন্‌ ও কিরূপে করিবে, _-ইত্যা্দি বিষয়ের নিয়মও এ তত্বের 
সঙ্গে সঙ্গে ৰলিয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ সক্রেিসেরই ন্যায় নীতিমত্তা নির্ণনস 
করিতে আমরা সমর্থ মনে, করিক়া "আমাদের অর্থকে অনর্থে পরিণত করাই 
সন্ধব। 

কেৰল সংখা। ধরিয়া নীতির সমুচিত নির্ণয় হয না, এবং অধিক লোকের 
অধিক সুথ কিসে হয় ইহা তর্কের দ্বারা নিদ্ধীরণ করিবার কোনে বাহ্‌ সাধন 
মাই। এই ছুই আপত্তি ছাঁড়।, এই মার্গ সম্বন্ধে আরও গুরুতর আপত্তি আন! 
ষাইতে পারে । উদাহরণ বথা, বিচার করিয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে 
যে, কোন কার্যের গুধু বাহা পরিণাম ধরিয়াই সেই কাধ্য ন্যাধ্য কিংবা 
অন্যাধ্য ইহার পুর্ণ ও সন্তোষজনক মীমাংস৷ অনেক সময় করিতে পারা যায় না। 
কোন খড়ি ঠিক্‌ সময় রাখে কি না, তাহা ধরিয়াই এ ঘড়ি ভাল কি মন্দ নির্ণন় 
করি সত্য; কিন্তু মনুষ্যের কাধ্যে এই ন্যার প্রয়োগ করিবার পুর্বে, মনুষ্য 
শুধু একটা ঘড়ির মত যন্ত্র নহে, ইহা মনে রাখা আবশ্যক | সঙ্জনমাত্রেই 
জগতের কল্যাণার্থে চেষ্টা করিরা থাকেন সত্য; কিন্ত উল্টাপক্ষে, যে কোন 
লোক লোকহিতের চেষ্টা করিবে সেই যেসাধু হইবে এরূপ নিশ্চয় কর৷। 
বাইতে পারে না। মন্ুুষ্যের অন্তঃকরণ কিরূপ তাহাও দেখা আবশ্যক । যস্ত 
ও মন্তুষ্যের মধ্যে বদি কোন ভেদ থাকে, তাহা এই যে, বগ্র হৃধরহীন আর মনুষ্য 
হৃদরযুক্ত ; এবং দেই জনই, অঙ্ঞান কিংবা ভুপপ্রমে যদ্দি কাহারো অপরাধ ' 
হয় আইনে তাহ! মাঞ্জশীয় বলিয়া স্বীক্কত হয়। তাতপধ্য+-কোন কণ্ম ভাল 
কি মন্দ, ধন্থ্য কি অধর্শ্,, নাতিমূলক কি অণীতিমূলক, শুধু রাহ্য ফল ঝা 
পরিণাম দেখিয়া, অর্থাৎ অধিক লোকের অধিক ম্ুখ' হইবে কি না! এই মাত্র 
দেখিয়া! তাহা নির্ণয় কর! যাইতে পারে না। উক্ত কন্্ম করিবার বুদ্ধি, বাসনা, 
ৰা হেতু কিরূপ সে সম্বন্ধেও দেখিতে হইবে । একবার আমেরিকার কোন বড় 
সহরে সকল লোকের সুখ ও সুবিধার জন্য ট্রীমওয়ে করা৷ আবশ্যক হইয়াছিল 
কিন্তু অধিকারীদিগের বিন! আদেপে ট্রীনওয়ে করা সম্ভব ছিল না। সরকারী 
মঞ্জুরী পাইতে বিলন্ব হইতেছিল। তখন ট্রামওয়ের ব্যবস্থাপক, অধিকারীদিগকে 
কিছু টাক ঘুস দিয় শীত্ত মঞ্জুরী বাহির করিয়া লইলেন। জ্রীমওয়ে 
হইয়া“গেল এবং তাহার দরুণ সহরের সকল লোকের ুবিধা ও উপকার হুইল"। 
কিছু দিন পরে থু দিৰার কথ। প্রকাশ হওয়ায় ব্যবস্থাপকের উপর ফৌজদারী 
মোকদ্দমা রুধু হুইল। প্রথম “ভুরি” একমত না হওয়ায়, অন্য প্ভুরি” 
নির্বাচিত হইল). এবং সেই জুরি দোষী ৰলিয়! সাব্যস্ত. করা ট্রামওয়ে ব্যব- 
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স্কাপকের দণ্ড হইল। এই স্থলে, অধিক লোকের অক নখ এই নীতিতত্ব 
ধরিরা নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ঘুপ দিবার দরুণ টাম৪য়ে হইল-_-এই বাহ্য 
পরিণামে অধিক লোকের অধিক সুখ হইবার কথা ) কিন্ত তৎসন্বেও 'এইরূপ 
ঘুস্‌ দিয়! কার্ষ্য উদ্ধার করাটা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। * আমাদের কর্তব্য মনে 
করির! নিষ্ষাম বুদ্ধিতে দান করা, এবং কীর্তির জন্য বাঁ অন্য কোন ফল- 
কামনায় দান করা--এই ই প্রকার দানের বাহ্য পরিণাম একই রকম 
হইলেও প্রথম প্রকারের দান সাব্তিক ও দ্বিতীয় প্রকারের দান রাজসিক-_ 
ভগবন্গীতাক্স এইরূপ ভেদ কর! হইয়াছে (গী, ১৭, ২০, ২১)। এবং এ দান 
কুপা্ধে প্রণন্ত হইলে ভাঁহা তামমিক বা গঠিত বলিরাও উক্ত হইয়াছে। 
কোন গরীব শোক কোন ধন্মকার্ষো চারি পয়সা দিলে এবং সেই একই কার্যে 
কোন ধনবান ব্যক্তি একশে। টাকা দিলে, উভদ্জেরই নৈতিক যোগ্যতা জন- 
সাধারণের নিকট সমান বলিয়াই বিবেচিত হয় । কিন্তু কেবল “অধিক লোকের 
অধিক হিত” এই বাহ সাধনের ছ।র| বি বিচার কর! যায় তাহা হইলে এই 
দই দান নৈতিক দৃষ্টিতে সমান বোগ্য নহে এইরূপ বলিতে হয় । “অধিক লোকেব 
অধিক হিত” এই আধিভৌতিক নীতিতন্বের একটা মস্ত দোষ এই যে, কর্ভার 
মনোগত অভিপ্রাক় ব ভাবের কোন বিচার উহাতে হয় না; এবং মনোগত 
অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইলে, অধিক লোকের অধিক বান স্ত্রথই 
শনীতিমত্তার কষ্টিগাথর এই যে প্রথম প্রতিজ্ঞা, তাহার সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হুয়। ব্যবস্থাপক সভা কিংবা মণ্ডলী অনেক বাক্তির সমষ্টি হওয়ায়, তৎকর্তৃক 
প্রণীত আইন বা নিয়ম উচিত কি অনুচিত বিচাঁর করিবার সময় সভাসদ্‌দিগের 
অন্তঃকরণ কিরূপ ছিল তাহ! দেখিবার কোন হেতু থাকে না; তাহাদের কৃত 
জাইন হইতে, অধিক লোকের অধিক ঝুঁখ হইবে কি না, এই বাহ্য বিচার 
করি্লেই যথেষ্ট হয়| কিন্ অনা স্থলে শী ন্যায় খাটে না, তাহ। পূর্বোক্ত 
উদ্দাহরণ হুইন্ডে সহজ্ধেই উপলব্ধি হইবে । “আধিক লোকের অধিক হিত ঝা 
সুখ” একেবারেই অন্থপযোগী এরূপ আমি বলি না। কেবল বাহ পরিগণামের 
বিচার করিতে* হইলে উহা! অপেক্ষ। অন্য উৎকৃষ্ট তন্ব কোথাও পাওয়। বাইরে 
না। কিন্ত আমার বক্তব্য এই যে, কোন বিষয় নীতিদৃষ্টিতে ন্যায্য বা অন্যাধ্য 
নির্ণয় করিতে হইলে, এই বাহ্য তব্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না৷ করিয়া অনেক 
প্রসঙ্গে অগ্ত বিষয়েরও বিচার করা আবশ্যক হয়। সুতরাং নীতিত্বনিণয় 
শুধু এই তন্বের উপরেই সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা! অপেক্ষা 
অধিকতর নিশ্চিত ও নির্দোষ তন্ব খু'জিয়া বাহির.করা! আবশ্যক। “কর্মমাপেক্ষ 
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ” (গী, ২. ৪৯) এই ব্যে কথা গীতার আরম্তেই উল্ক হইয়াছে, 
টা ক্চাঁটি টা শাক টা াাী শা াশিিিাশাট্টি 

রা পল,কেরদের "41 17//1/01 £১/90/77)1” খন্ত হইতে এই উনাহরণ গুহ্থীত 
হহয়াছে। 
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তাহারও ইহাই অগিগ্রায়। শুধু বাহ্য কর্মের উপর দৃষ্টি রাখিলে অনেক 
সময় ভ্রমে পড়িতে হয়। "নান, জন্ধ্যা। তিলক, মাল।” ইত্যাদি বাহ্য কর্ম 
স্থির রাখিলেও “অন্তরে ক্রোধের জাল” জলিতে থাক। অসম্ভব নছে। কিন্তু 
উল্টাপক্ষে অন্তরের ভাব শুদ্ধ থাকিলে, বাহ্য কর্মের কোন গুরুত্বই থাকে না; 
সাধারণ লোকের নিকট সুদামের প্রদত্ত একমুষি চাউল দানের ন্যায় অত্যন্ত অল্প 
বাহ্‌ কর্শের ধর্মসংগত ও নীতিসংগত.: যোগ্যতা, অধিক লোকের অধিক নুখদায়ী 
বিশ মণ অন্নের সমান। তাই, জর্খবন তবজ্ঞানী কাণ্ট,* কর্মের বাহ ও প্রত্যক্ষ 
পর্রিণামের তারতম্যবিচার গৌণ স্থির করিয়া কর্তার শুদ্ধ বুদ্ধি হইতেই নীতি- 
শাস্ত্র বিষয়ে স্বীয় বিচার আরম্ভ করিয়াছেন। আধিভৌতিক সুখবাদের এই 
প্রধান ক্রটি আধিভৌতিকবাদীদিগের যে নজরে পড়ে নাই তাহা নহে। হিউম 
স্পষ্ট বলিরাছেন.যে, যখন মন্ুষ্ের কর্ম তাহার স্বভাবের দ্যোতক হয়, এবং 
সেই কারণে যখন লোকেরা উহাই নীতিমত্তার প্রদর্শক বলিয়া স্বীকার করে, 
তখন কেবল বাহ্য পরিণাম ধরিয়। এ কর্ম স্তত্য.ব! নিন্বনীয় তাহা স্থির করা 
অসম্ভব।1 পকর্তা যে বুদ্ধিতে বা হেতুতে কোন কর্ম করে, সেই কর্মের 
নীতিমন্তা সম্পূর্ণরূপে ভাহারই উপর নিভর করে” এই কথ! মিল সাহেবের ও 
অভিমত। কিন্ত স্বপক্ষ সম্্থনার্থ মিল এই সম্বন্ধে এইরূপ কুটতর্ক করেন যে, 
“যে পর্যন্ত বাহ্য কর্মের মধ্যে কোন ভেদনা হয় সে পর্যন্ত কণ্তার উঠা 
কগিবার যে কোন বাসনা হউক না কেন তাহার দ্বারা কর্মের নীতিমত্তাব 
কোন ইতববিশেষ হয় ন1 1”, মিলের এই তর্কে সাম্প্রদায়িক আগ্রহ দেখা 
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যাঙ্গ) কার, বুদ্ধি পৃথক হওয়া প্রধুক্ত, ছুই কর্ম দেখিতে এক হইলেও, তন্বতঃ 
উহা একই মূল্যের কখনই হইতে পারে না। তাই “ষে পর্যন্ত (বাহ) কর্মের 
মধ্যে ভেদ না হয়” ইত্যাদি মিলের নিয়মটিও নির্শ,ল হইয়া! পড়ে, ইহা গ্রীনমাহেৰ 
উত্তরেবেলিয়াছেন। * গীতার অভিপ্রায়ও তাহাঁই। কারণ, হুই ব্যক্তি একই 
ধর্মকার্ষের জন্য একই রকমের দান করিলে, উভয়ের বুদ্ধিতেদমূলে এক দান 
সান্বিক, অন্য দান রাজসিক বা তামসিকও হইতে পারে, ইহা গীতাতে উক্ত 
হইক়্াছে। কিন্তু এই সম্বন্ধে বেশী বিচার, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের তুলন! 
করিবার সময় পরে করিব। এক্ষণে এইটুকু দেখিতে হইবে যে, কর্মের নিছক্‌ 
বাহ্য পরিপামের উপর নির্ভরকারী আধিভৌতিক সুখবাদের শ্রেষ্ঠ শ্রেণীও নীতি- 
নির্ঘযকার্ষ্যে কিরূপ অসম্পূর্ণ হইতেছে ; এবং ইহা! সিদ্ধ করিবার জন্য মিলের, 
উপরি-উক্ত শ্বীক্কতিই আমাদের মতে যথেষ্ট। * 

“অধিক লোকের অধিক সুখ” এই আধিভৌতিক মার্গে, কর্তার বুদ্ধির বা 
ভাবের কোন বিচারই হয় না, ইহাই সব চেয়ে বড় দৌষ। মিলের উক্তি হইতে 
ইহ স্পঈই নিন্ধ হইতেছে যে, তাহার যুক্তিকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেও সব 
সময়ে তাহার একই প্রকার উপযোগ করা ধাইতে পারে না; কারণ উহা কেবল 
বাহা ফল ধরিয়া নীতিনির্ণর করে, অর্থাৎ তাহার উপযোগ একট! সীমার মধ্যে 

“বদ্ধ সুতরাং একদেশদরশী। কিন্ত ইহা ছাড়া এই মত সম্বন্ধে আরও একটা 
আপত্তি আছে যে, "স্বার্থ অপেক্ষা পরার্থ কেন এবং কিসে শ্রেষ্ঠ” তাহার কোন 
মুক্তি না বলিয়া ইহারা এই তন্বকে সত্য বলিয়া] মানিয়! লয়েন ) ফলে দাড়ায় 
এই যে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের. অপ্রতিহত বৃদ্ধি হইতে থাঁকে। স্বার্থ ও পরার্ এই 
ছুই তবই মন্ষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই যদি উৎপন্ন হইয়া! থাকে .অর্থাং স্বাভাবিক 
হর, তবে স্বার্থ অপেক্ষা “অধিক লোকের ভ্ভখ” এই তন্বের অধিকতর গুরুত্ব 
আমি ফেম মানিব? তুমি অধিকাংশ লোকের অধিক সুখ দেখিয়৷ এইরূপ কর, 
এ প্রশ্নের ইহা! সন্তোষজনক উত্তর হইতেই পারে না) . কারণ, "অধিক লোকের 
আঁধিক সুখ” আমর! কেন করিব, ইহাই হইল মূলংপ্রশ্গ। লোকের হিত 
করিলে প্রায় অপনারও হিত হয় বলিয়৷ এই প্রশ্ন সর্বদা উপস্থিত হয় না, এ কথ! 
সত্য। কিন্ত আধিভৌতিক মার্গের উপরি-উক্ত তৃতীয় বর্গ হইতে এই শেষের 
অর্থাৎ চতুর্থ বর্গের বিশেষত্ব এই যে, এই আধিভৌতিক মার্গের লোকেরা মনে 
করে যে, স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, জ্ঞানদীপ্ত স্বার্থের মার্স 
অন্থসরণ ন৷ করিয়া, উচ্চ স্বার্থ ছাড়ি! পরার্থ সাধনেরই চেষ্টা করা কর্তব্য। এই 
আধিতভৌতিক মার্গের বিশেষত্বস্বত্ধে কোন বুক্তি দেখানে। হয় নাই। এই 
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৯২ তাঁরহস্য অথবা! কম্মযোগশাস্ত্রী। 


অভাব এই মার্গের এক আধিভৌতিক পণ্ডিতের নজরে পড়ে । তিনি ক্ষু্র কীট 
হইতে মন্থুধা পর্ান্ত সমস্ত সজীব প্রাণীদিগের ব্যবহার বিশেষরূপ, নিরীক্ষণ 
করেন। শেষে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যখন আপনার মতোই 
আপনার সন্তানসন্ততি ও জাতিকে পরিপৌষণ করা এবং কাহাকে কষ্ট 
ন। দিয় আপন বন্ধুদিগকে যতদূর .সম্ভব সাহায্য করা--এই গুণটি ক্ষুদ্র কীট 
'হুইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বদ্ধিত আকারে ব্যক্ত হইয়া আসিতেছে 
দেখিতে পাওয়া যায়, তখন বল! বাইতে পারে যে, সম্ীব সৃষ্টির আচরণের 
এই পরস্পরকে সাহাধ্য কর! একটা মুখ্য ভাব.। সজীব সৃষ্টির এই ভীবটী 
প্রথমতঃ সন্তনোৎপাদন এবং পরে তাহার রক্ষণ-পোষণ ব্যাপারেই দেখা যায় । 
্ত্রীপুরুষ ভেদ যাহাদের মধ্যে হয় নাই এইরূপ অতিশ্ঙ্ম কীটজগতের 
মধ্যেও দেখ।:যাঁয় যে,:কীটের দেহ বাড়িতে বাড়িতে ফাটিয়। গিয়। উহা! ছুই কীটে 
পরিণত হয়। সন্ভতির জন্য অর্থাৎ পরের জন্য এই ক্ষুদ্র কীট আপন দেহ বিসঙ্জন 
করে বলিলেও চলে । সেইরূপ আবার, সজীব স্থষ্টির মধ্যে এই কীটের উপর- 
উপরকার পদবীর স্ত্রীপুরুষাত্মক প্রাণীও আপন সন্ততি রক্গণার্থ শ্বার্থত্যাগে আনন্দ 
অন্থভব করিরা। থাকে ) এবং এই গুণ পরে উত্তরোত্তর বাড়িয়া গিয়া মনুষ্জাতির 
নিতান্ত বন্য অসত্য লমাজের মধ্যেও দেখা যাঁয় যে, শুধু আপন সন্ততিকে নহে, 
আগন জাতভাইদিগকে ও আনন্দের সহিত সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই, 
পরার্থের কাজেও স্বার্থের নতোই সুখ অনুভব করা, সমস্ত স্থির এই নে মুখ্য ভাব, 
এই ভাবটিকে আরও সম্মুখে অগ্রসর করিয়৷ দিয়া স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে প্রতীক্বমান 
বিরোধটি একেবারে বহিঙ্গত করিবার প্রবন্ন সজীব স্থষ্টর শিরোমণি মন্তস্যের 
কর্তব্য। « বদ্‌, ইহাতেই উহার কর্তব্যের শেব। এই যুক্তিবাদ খুবই ঠিক । 
পরোপকার করিবার সদ্‌ গুণ, মৃক-কৃষ্টির মধ্যেও সন্ভতিরক্ষণব্যাপারে পাওয়া যাস, 
অতএব উহার পরমোতকর্ষ সাধন করাই জ্ঞানবান মঞ্কৃষ্যের পুরুযার্থ, এই তন্ব কিছু 
নুতন নহে। এই তস্থের বিশেষত্ব কেবল এইটুকু যে, আ্াধিভৌতিক শাস্ত্রের জ্ঞান 
অধুনা অনেক বাড়িয়! বাওয়ায় এই.তন্বের আধিভৌতিক উপগত্তি ভাল করিয়া 
বিবৃত কর! হইরাছে। আমাদের শান্ত্রকারদিগের দৃষ্টি আধ্যাত্মিক হলেও প্রাচীন 
্রন্থাদিতে কথিত হইয়াছে যে,__ 
অষ্টাদশপুরাণানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতষ্‌। 
পরোপকারঃ পুণ্যায় পাপায় পরপীড়ুনম্‌॥ 


, ₹ এই মতবাদ স্পেনসারের 4)2/4 ০0/74/1165 গ্রন্থে প্রদ্ড হইয়াছে । তাহার নিজের 
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ণপরোপক রই পুণ্য এবং পরপীড়নই পাপ--ইহ।ই অষ্টাদশ পুরাণের সার কথা”। 
ভর্ভৃহরিও বলিয়াছেন যে, “স্বাখো বস্য পার্থ এব স পুমান্‌ এক; সতাং অগ্রণীঃ” 
পরার্থই যাঁহার স্বার্থ হইয়াছে সে-ই সমন্ত সঙ্জনের মধ্যে শ্রে্ঠ। ভাল; এখন 
কুদ্র কীট হইতে মনুষ্য পর্যন্ত স্থষ্টির উত্তরোত্তর উন্নত শ্রেণীদিগকে লক্ষ্যের মধ্যে 
আনিলে আর একটা প্রশ্ন বাহির হয যে, মন্ধুষ্যে কেবল পরোপকারবৃদ্ধিরই কি 
উৎকর্ষ হইন্নাছে, অথবা! তাহার সঙ্গে ন্যাবুদ্ধি, দয়া, উদারতা, দৃরুদৃষ্টি, তর্ক, 
শৌধ্য, ধুতি, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাদি অন্ত সাত্বিক গুণেরও নৃদ্ধি হইয়াছে? 
এই বিষয়ে বিচার করিলে পর বলিতে হয় যে, অন্য সমস্ত সম্তরীব প্রাণী অপেক্গ» 
মন্গুয্যের মধ্যেই সমস্ত সদ্গুণের উৎকর্ষ হইয়াছে। এই সমস্ত সাব্বিক গুণসমূহের 
সমুচ্চয়কে আমরা! মনুষ্যত্ব নামে অভিহিত করি। এক্ষণে ইহা নিদ্ধ হইল যে, 
পরোপকার অপেক্ষ! "মনুষ্যত্ব”কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়। মানি; এ অবস্থাতে কোন 
কর্ঠের গচিত্য অনৌচিত্য ব! নীতিমত্তার নির্ণয়ে, সেই কর্মের পরীক্ষা কেবল পরো- 
পকারের দিক দিয়া করা যায় না- “মনুষ্যত্বের” দৃষ্টিতে, অর্থাৎ মানবজাতির মধ্যে 
অন্য প্রাণী অপেক্ষা ষে সকল গুণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে দেখ বায়, সেই সমস্ত 
গুণের দৃষ্টিতে উক্ত কর্মের পরীক্ষ। করা একান্ত আবশ্যক। কেবল এক পরোপ- 
কারবুদ্ধির উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া কোন প্রক।র সিদ্ধান্ত করিবার পরিবন্তে 
ইহাই স্বীকার করিতে হয় ষে, সমস্ত মন্ুষোর প্মন্ৃষ্যপণা” বা প্ননুষ্যত্ব" যে কর্ধের 
দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেগ্পারে কিংবা “্মন্ষাহ” বে কর্মের দ্বার! বিভূষিত হয় তাহাই 
সংকার্ধ্য, তাহাই নীতিধন্্ম। এই ব্যাপক দৃষ্টিকে একবার অন্রসরণ করিলে, 
“অধিক লোকের অধিক স্থুখ” উক্ত দৃষ্টির একটা স্বপ্ন অংশ হইয়া বাইবে- কেবল 
এই শেষোক্ত দৃষ্টিতেই সমস্ত কার্যের ধর্্মাধন্্ব বা নীতিমন্তার বিচার করিতে 
হইবে, এই মতের উপর আর নির্ভর কল্প যায় না) সুতরাং ধর্্মাধর্মের নির্ণয়ের 
জনাঁ মনুষ্যত্েরই বিচার করা আবশ্যক হইবে। “মনুষ্যত্ব বা মনুষ্যুপণা”্র ষথার্থ 
স্বরূপ কি, শ্তাহার নুস্ষণবিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আমার মনে যাজ্জবন্কোর * 
উক্তি অনুসারে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ এই বিষয় স্বভাবতই উপস্থিত হয়। 
নীতিশাস্ত্রের বিচারক এক মাকিন গ্রন্থকার এই সমুচ্চয়াতআক মনুষ্যধর্কেই 
“আত্মা” সংজ্ঞ। প্রদান করিয়াছেন 

নিছক স্বার্থ ব৷ নিজের বিষয়-স্ুখের কনিষ্ঠ শ্রেণী হইতে উচ্চে উঠিতে উঠিতে 
আধিতৌতিক স্থুখবাদীরাও কেমন করিয়া পরোপকার ও শেষে মনুষ্যত্বের শ্রেনী 
পথ্যস্ত আসিয়া পৌঁছেন তাহা উপরি-উক্ত আলৌচনা হইতে উপলদ্ধি হইেণ 
কিন্তু মনুষ্যত্ববিষর়েও আধিভৌতিকবাদীদিগের মনে প্রায় সমস্ত লোকের ব্বহ্‌ 
বিষয়স্থখেরই কল্পন! মুখ্য হয় ? *অতগএব বাহারতি অস্তস্তদ্ধি ও অবস্তঃনখের বিচার 
আলে ন! আসে, আধিভৌতিকবাদীদিগের সেই শেষের শ্রেণীও আমাদিগের 
অধ্যাতববাদী শান্্রক1রের মতে নির্দোষ বলিয়! নির্ধারিত হস লাই । মনুষ্যের 


১৪ গাতারহস্্য অথবা কন্মযোগশাস্ত্র ৷ 


সমপ্ত চেষ্টা-প্রবন্ন, সুখপ্রাপ্তি ও ছুঃখনিবারণার্থ হইয়! থাকে, ইহা! সাধ|গণত 
স্বীকার করিলেও, প্রকৃত ও নিত্যন্থখ আধিভৌতিক অর্থাৎ এ্রহিক বিষয়োপ- 
ভোগের মধ্যেই আছে কিংবা অন্য কিছুতে আছে প্রথমে এই প্রশ্নের নিয় 
“বাতীত, কোন আধিভৌতিক পক্ষই গ্রাহ্য বলিয়। ধরা যাইতে পারে না। শারী- 
রিক স্ুখাপেক্ষা মানসিক সুখের বোগ্যতা অধিক, ইহা আধিভৌতিকবাদদীও 
হ্বীকার করেন। পশ্তরা যে-ষে সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ, সেই সমস্ত সুখ কোন 
মনুষ্যকে দিয়া; তাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায় "তুই পশু হইতে রাজি আছিম্‌ কি ?” 
--এককঞ্পন মুষ্যও পশু হইতে স্বীকার করিবে না। সেইরূপ, তনজ্ঞানের গভীর 
বিচার নিবন্ধন বুদ্ধি মে এক প্রকার শাস্তি লাভ করে তাহার যোগ্যতা, এঁহিক 
সম্পত্তি কিংবা বাহ উপভোগ অপেক্ষা শতগুণ অধিক, একথা জ্ঞানী ব্যক্তিকে 
বলিতে হইবে না। ভাল)" লোৌকমতের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাওয়। 
যাঁয় যে, নীতিদত্তা-নির্ণস় শুধু সংখ্যার উপর নির্ভর করে না; মনুষ্য যাহা কিছু 
করে তাহ। কেবল আধিভৌতিক সুথের জন্যই করে না, আধিভৌতিক স্থখকেই 
পরম সাধ্য বলিয়া! মানে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, শুধু বাহ্‌ সুখ কেন, 
প্রসঙ্গবিশেষ আসিলে জীবনেরও পরোস্না রাখা কর্তব্য নহে। কারণ, সেই সময়ে 
আধাম্িক দৃষ্টিতে সত্যা্দি যে সকল নীতিধর্ষ্বের যোগ্যত। নিজের প্রাণ অপেক্ষা 
অধিক, সেই সকল পালন করিবার জন্য মনোনিগ্রহেতেই মনুষ্যের মনুব্যত্ব । 
অঙ্জুনের এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। অর্জুনেরও প্রশ্ন ইহা! ছিল না যে, যুদ্ধ 
করিলে কাহার কতটা স্থখ হইবে । শ্রীকৃষ্ণের নিকট তাহার এই প্রশ্ন ছিল যে, 
“আমীর অর্থাৎ আমার আত্মার শ্রেয় কিসে হইবে তাহ! আমাকে বর্ল” ( গী, ২.৭) 
৩, ২)। আত্মার এই নিত্যকাঁলের শ্রেয় ও লুখ, আম্মার শান্তিতে আছে । তাই 
ধ্রথ্িক সুখ কিংবা! সম্পত্তি যতই পাওয়া! র/ক না কেন, শুধু তাহাতে এই আত্ম- 
সুখ কিংব। শাস্তিলাভের আশা নাই--"অমৃতস্থস্য তু নাশীস্তি বিত্তেন”,--ইহ৷ 
বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে (বৃ, ২. ৪. ২)। এই, প্রকার কন্ঠাপনিষদে 
লিখিত আছে যে, মৃত্যু নচিকেতাকে পুত্র পৌত্র পণ্ড ধান্য দ্রব্য প্রস্ৃতি বু 
প্রকার এ্রহিক সম্পত্তি দিবার জন্য প্রস্তত থাকিলেও, নচিকেতা মৃত্যুকে স্পষ্ট 
জবাব দিলেন--“আমি আত্মবিদ্য। চাই, আমি সম্পত্তি চাই না)” এবং প্রে় 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক এ্রহিক সুখ এবং শ্রেয় অর্থাৎ আত্মার প্রক্কৃত কল্যাণ 
এই দুয়ের মধ্যে ভেদ দেখাইয়া বলিলেন-__ 
শ্রেয়শ্চ প্রেরশ্চ মন্ুষ্যমেতত্ৌ সংপরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 

-  শ্রেরো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়ে৷ মন্দো! যোগক্ষেমাূবণীতে ॥ 
“প্রের (ক্ষণিক বাহ্‌ ইন্জির নখ ) এবং শ্রেয় (প্রবৃত চিরন্তন কল্যাণ) এই ছই' 
মনুষ্যের সন্দুথে আদিলে, বিজ্ঞ মনুষ্য এ ছয়ের মধে। একটাকে বাছাই করিয়া, 
লর়েন। . নুবুদ্ধি ধিনি, তিনি পরের অপেক্ষা শ্রেরকে অধিক পছন্দ, করেন; কিন্ত 


আধিভৌতিক শ্থখবাদ। ৯৫ 


মন্দবুদ্ধি মন্নুব্যের নিকট ঘাত্মকল্যাণ অপেক্ষ। প্রেয় অর্থাৎ বাহ্‌ স্ুখই অধিক 
প্রিয়,” (কঠ, ১, ২.২)। তাই, সংসারের ইন্ত্িকগম্য বিষয়স্ুখই এই জগতে 
মন্ুষ্যের পরম সাঁধা, এবং মনুষ্য. যাহা কিছু করে সে সকলই কেবল বাহ অর্থাৎ 
আধিভেতিক সুখের জন্য অথবা নিজের ছুঃখনিবারণার্থই করিয়া থাকে এরূপ 
মনে করা ঠিক নহে। | 

ইন্দরিয়গম্য বাহা সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিগম্য অন্থঃসুথের যোগ্যতা অধিক তে 
আছেই; কিন্ত তাহার সঙ্গে একটী কথা এই যে, বিষয়ন্থথ আজ আছে, কাল” 
নাই, অর্থাৎ বিষয়স্থথ অনিত্য । নীতিধর্ম্ে একথা খাটে না। সকল লোকেই 
মানিরা থাকে যে, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি ধর্ম কোন বাহা উপাধির উপর নির্ভর 
করে না অর্থাৎ বাহ সুখছঃখকে অবলম্বন করিক্লা নাই ; সর্বকালে ও সর্ধপ্রসঙ্গে 
তাহ! একই প্রকার, সুতরাং নিত্য । বাহা বিষয়ের উপর যাহা! নির্ভর করে ন! সেই 
নীতিধর্মের নিত্যত্ব কোথা হইতে আসিল, তাহার কারণ কি? আধিভৌতিক- 
বাদে ইহার কোন উপপত্তি পাওয়া ঘায় না। কারণ, বাহা হ্থষ্টির স্ুখছুঃখ অব- 
লোকন করিয়া কোঁন একট। সাধারণ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত সুখদ্বঃখ শ্বভাবতই 
অনিতা হওয়ায়, উহাদের অসম্পূর্ণ ভিত্তির উপর নির্মিত নীতিসিদ্ধান্তও প্র্ূপ 
কাচা অর্থাং অনিত্য হইবে । এবং এই অবস্থাতে স্ুখছুঃখের কোনও পরোয়া না 
করিয়া, সত্যের খাতিরে প্রাণ গেলেও ভাল-ত্রিকালে অবাধিত এই সত্যধন্থের 
যেনিতাত। তাহা “অধিক লৌকের অধিক সুখ” এই ভন্বের দ্বার। সিদ্ধ হয় ন|। 
এ বিষয়ে এই আপত্তি করা যাক যে, ধখন সাধারণ বাবারে সত্যের জন্য প্রাণ 
পিবার সময় উপস্থিত হইলে ভাল ভাল লোকও অসত্যের আশ্রন্ন গ্রহণ কৰিতে 
সংকোচ করেন না, এবং শান্ত্রকারেরাও এরূপ সময়ে খুব টানিয়া ধরেন না, তখন 
সত্যাদি ধর্মের নিত্যতা কেন স্বীকার করি? কিন্ত এই আপত্তি ঠিক নহে। 
কারণ, সত্যের জন্য প্রাণ দিতে বাহার সাহদ হয় ন। সেও এই নীতিধন্ধের নিত্যত্ব 
নিজ সুখে স্বীকার কক্রিয়াই থাকে । এইজন্য মহাভারতে, অর্থকামাদি পুরুযার্থ 
ঘাহা ছ্বারা সিদ্ধ হয় সেই সকল ব্যবছারিক ধর্মের বিচার আলোচনা করিয়া 
শেষে ভারন্তসাবিত্রীতে (এবং বিছ্রনীতিতে ও) ব্যাসদেব সকল লোককে এই 
উপদেশ দিয়াছেন-_- 


নজাতু কামান্ন ভয়ান্ন লোভান্বশ্নং ত্যজেজ্জীবিতস্যাপি ছেতোঃ। 
ধর্থো নিত সুখদুঃখে ত্বনিত্যে জীবো*নিত্যঃ হেতুরস্য স্বনিত্যঃ ॥ 


 এজ্থছঃখ অনিত্য, কিন্তু (নীতি-) ধর নিত্য ; অতএব, ুখেচ্ছায়, ভয়ে, ,ল্েভে, 
'অথব! প্রাণসন্কট উপস্থিত হইলেও, ধর্মকে ,কখনই ছাঁড়িবে না। জীব নিত্য, তাহার 
ঞেত 'অর্থাৎ সুখদুঃখ।দি বিষয় অনিত্য”। অতএব ; ব্যাসদেব উপদেশ দিতেছেন 
তে, অনিত্য জু্ভুঃখের বিচার করিতে না বসিয়া, নিত্য ধর্শের সঙ্গেই নিত 


৯৬. গীতারহস্য, অথবা কর্্মযোগশাস্ত্। 


জীবকে সংবুক্ত করিয়। দেওয়া কর্তব্য (ষভ।, স্ব, ৫. ৬০; উ, ৩৯, ১২, ১৩)। 
ব্যাসের এই উপনেশ কতট। বোগা ইহ বেখিবার জন্য, স্থথহুঃখের প্রক্কৃত স্বরূপ 
টিক, এবং নিত্য দুখ কাহাৰে বলে,--এক্ষণে তাহার বিচার করা আবশ্যক । 


ইতি চতুর্ঘ প্রকরণ সমাপ্ত । 





